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উপনে। হর নি সন্ধ্যা, বসল আকাশ, 
, কোমল বেন গো মোব প্রিয়বব ববণ__ 
'ঢালিভেছে মৃদু মধু, দর্ণের আভাদ,. .. 
______ বাশি চটি গোবর, আত্রের কানন। 
টি তবনও আসেনি প্রিয়া, প্রাণ গযছিল 
সেই আলো -মাঝে শুধু প্রিয়াব আডান। 
__ আহক দুলাইয়! বহেছিল বায়, 
55577 বযেছিলু প্ৰিয়! লাগি’ প্ৰেম-প্রতীক্ষাল ৷ 





ভাব পৰ এল সন্ধা। ধূসরবরণ। 
আমার প্রিষার যেন লক্ষের অঞ্চল, 
7 দেক্ে ছিল দেহ হিয়া ধরণী গগন । 
কবে’ দিল সৰ্ব্ব মন অধীর চুপি 77৮ 
বাড়াইম্‌ শানিক্ষন !-প্রিয। আসে বাই, 
.._ পাণায়ে দিয়াছে ওধু প্রিযার স্বপন | 
কাননের মাঝে শুধু পাখী গান গায়, 
১.১. পণ ছিল প্রিয়া লাগি’ প্ৰেম-প্রতীক্ষায় ! 


তাব পর সন্ধ্যা গেল, আদিল_ঞ্জনী, 

পরশি” সকল দেহে প্রিষাৰ কুস্তল 

হিয়া মোন দিশাহারা ।_জাঁধার ধরণী । 
০2 শওগোচান, চাল শোরে এরি” অঞ্চল ।? 


কোন শব্দ নাহি, হাত । ভিন সস নাই - 


প্রিরাব কুক্তল-স্বপ্র এলেচে রনী । 
তখন বহিল ঝড় বসভ্ু-বাভীস - 
ভূষান্ত ভরসা-ভর। বনী স:ক্শে। 
তখনে। গভভীব রাত্রি খঘণা ছাইয়া, . 
প্রিয়ার গভীর সেই প্রেমের মতন। 
পাঁখীরা কানন-শাখে ছিল ঘুমাইযা 
ও কি--ও কি দেখ! বয় ছায়। ন! পন £- 
“লে! নেনে! চুলে ই প্রি আফিযাচে 
আবেশে অঞ্চল তার হুনে নুটাইযা! 
এখন ষে প্রভাতের পাখী গান গার, 
পপ্রিমা মৌর চলি গেছে কথন কোথায় ? 


28. 
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-- প্র কন্যা -সংজ্ঞাট হিন "ঠিক গাঠিকাদিগের অপরিচিত. নী  স্থরং 
পার্বতীই প্রমাণ । পুতিন, গল্প! যমুনাভ পর্ববত-গুহিতা ; কিছ ইহীর!. জন্থা_- 
কি না, তাঁই “গোত্রাস্তরিভা”_কেহই পিতৃক্লস্থা নহেন! সাধারণ নির্নমামু- 

= সারে পুত্র স্বগোত্রেই -থাকে। সুতরাং পর্বতের পুত্র বলিলে পর্ধতিই বুঝিতে 
"হইবে! কথাটি নিতান্ত নূতন নয়, কারণ আদাদের পুরাণ।দি রে উমনকাছি-- 
- অনেকগুলি গিরি-সুতের কীত্ডিকলাপ বিবৃত হইরাছে।-. আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 
_.___. হিমালয় ও ।শঝালিকের দৃষ্টান্ত দ্বারা পর্বতে পর্বতে কি প্রকারে শিতৃ-পুঃ- 
সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে প পারে ভাগই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 
তাতি প্রাচীন কালে="বোধ করি কোট কোটি বৎসরেরও পূর্কে,--হিমগিরি 
পৃথিবীর মাননণের স্ববপ’ না হউক, অস্ততঃ বর্তমান আনিয়া খণ্ডের মেরুদণ্ড- 
--ব্রক্ূপ-একাকী দওায়মান ছিলেন। তথন জীবের স্ষ্ট হয় নাই। আমাদের, £ 
আদিমতম মস্ঠ-অবতারের নিশ্চয়ই, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের ক্রথ! বলিতেছি। - 
"" পানসুলেই মহানমুদ্”_জননী-ভারভছুনি তখনও সেই দিগন্তব্যাপী গ্হাসাগরের 

এ অতলগর্ডে নিহিতা। . গিরিবর তখন চিরতুষারমণ্ডিত, বরফ গলাইবার মত . 

স উত্তাপ- তখনও হয় লাই, সুতরাং তপনও গিরিগাঁএবাহিনী বারিধারার অর্থাৎ. 
আধুনিক নদ্রনদীসমূহের স্থাষ্ট হয নাই (_ গ্গাদেবী -গ্রিরিশের জ্রটায় নিহিত 
ছিলেন কি না, পুরাণোক্ত প্রবাদ ব্যতীভ তালার, অনস্ত-প্রমাণ দেখিতে পাওয়া! 

শা যায় না, কিন্ত 'গরীশ-কিরীটে যে বহুকাল নিস্তব্ধ বিরাজ করিয়াছিলেন, তাহাতে _ 
সন্দেহ নাই। তখনও সমুত্র-বক্ষে. মেঘের স্ার্ট হইত) ব€ঘ।নের মনের তুলনায় । 
__ অধিক নেবই হইবার য় নডাবন E hl 3 
রূপ পুর করিতেন । ত্যারত্তপের উপর প্রতিনিয়ত তুষার্দন্ভার-সঞ্চসন- 
জনিত চাপে ক্রবে বরফরাশি পর্কতগাত্রে _নিয়াভিমুখে গতিশীল হইতে লাগিল। 
--এই প্রকার গতিশীল বরফস্তপকে ইংরাজীতে - 01০০১৪৮ কহে। গ্রতিণীন 
বলিলাম, কিন্ত বেগবাঁন বুঝি না; বৎসরে ছুই-চারি-হাঁত চলিনে যথেষ্ট 
চলিগাছে, বুঝিতে হইবে । . | 


১৮ 





পাপ এ 


বৈশাৰ, ১৩: পর্বতের পুত্র ॥ lb 


বাছ৷ হউক, নিয়ে সাগরতীরে অনবরত বরফঞ্ডপ আনিয়া উপাউত হইতে 
লাগিল! কিন্ত উহ! অবিমিশ্র বরফ নয়: গিবিগাতনাহী ববফরাশি গিরিনংবদ্ধ 
প্রস্তর ও মৃত্তিকাথণ্ডসমূহকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া চিতে. ধাকে ; লাগবে 
বীপ দিবার সমগ্র এ অবান্তর পরার্থগুলিকে সঙ্গে অইয়াই ঝাঁপ দিয়: থাকে; 
সকলেই জানেন, জল অপেক্ষা! বরফ মনু, ভাই জলের উপব বরফ্ধ ভাসে! অহ” 
ভাসমান ব্রফ-ওতিকে ইংরাজীতে [০৫১৬৮ বলে বরই অধিক, তাতাএ ভুনা 
শৈলাভাগ অত্তি অল্প, সুতরাং শিলাও সাগরবক্ষে ভাসিতে থাকে । 'কিন্তু নান! 
কারণে-ভাষম়ান বরফ্চ-অল্লাফু!- উহার অপেক্ষা জলের উত্তাপ অধিক, সুতরা" 
_. জলদংস্পর্পে বরফ- ক্রমেই গলিতে থাকে-; জলের--তরুহ্-সংৰাতেও ইহাৰ আবুঃ- 
ক্ষত হয়। হিমগিরির পাদবিচ্যুত বরফন্ত,প ভাদিতে_ ভাগ্সিভে- উত্তর হইতে. 
ক্রমে যতই দ্রঞ্চিণে আঁসিত, জলের উত্তাপবৃদ্ধির অনুপাতে বরফের ৩ভই 
 ধরবংস হইত । অবশেনে ভাসস্ন-বরত এমন এক স্থানে উপনীত হইত,-তেবীতন- 
*- উহার ব্রফস্ব বজায় রাখ আর সম্ভব হইত ন! ; ভখন১-তদইডা পাথর ও নাট 
উহার কাধে চড়িয়া, আিভেহিন সেগুলি সুতরাং সমুড্তলে- নিহিত হই" 
যাইত। বহ সহন্-_সহশ্র কেন?--বহু লক্ষ বর্ষ ব্যাপিয়া এই প্রক্রিসা চলিয; 
-প্রাকিবে। ইতিসধো পৃথিবীর উত্তাপ বন্ধিত হওয়ায় হিমালরের স্বদেশের বর 
গ্রলিয়া জলন্নপে প্রবাহিভ হইতে থাকিল; গেই প্রবাহে নলে শডাইয়। 
গড়াইয়া পর্কতবিচ্ছিন্ন প্রস্তরাদি বহু দূরে আসিরা পহছিতে' লাগিল ;- কিন্তু 
ইঃুর্বে পুর্ববর্ণিভ প্রণালীতে বরঘবাহিত প্রস্তরেব প্রীচীবব যে ৭ 
.অংগঠিত হইয়াছিল, তাহাকে অভিত্ম করিত পাকিল! | এইৰ সমু নিত 
চইতে কি দূরে তলনিহিত প্রন্তরান্ি-গঠিত একট অনুচ্ঞ পর্বতের শুতপতে 
হইল। আমাদেৰ নিহাসিক্রে পক্ষে ইহাই গুনে 7 ভথনাও লোক-লোডনে 
_ অন্তরালে ভ্রণরূণী পিবালিক আঁগবগর্ভ যেন যৌগসিদ্রীক্র 'মভিভূত । 
ব্তনাঁল গঙ্গা সিন্ধু মহানদীসমূহের মহালায় 7৮৮ নাবিক থে চড়া নবি তে 
শাওর। যায়, উহাদের স্ব শিবালিকের গর্ভীব্যনেরই এপ £ নদী 
সমুদ্রে মিলিভ হইলেই বেগবতাঁঘ ত্রাস হর, স্রতবাং বালুকাঁদি পদাঁঞ্খের দে 
কণা! বহন করিবাব মানর্থ্য রহিত হয়; কাজেই ও সবক স্োভোনাহিত. 
পদার্থের চড়া পড়িয়া যাঁর! 
অতঃপর ভুবর্ভুলের স্থাভাবিক সংকোচে সাগ্বতল স্থানে স্থানে বসিয়াগেন,. 
আর আঁহারই সাঁমপ্রস্ত রাখিবার জন্য সাগবতল অন্যত্র গূর্কাপেক্ষা উচ্চ »উর) 


টি সিল 


& ২ সাহিত্য 7২7 ১৩শ বর্ষ, ১৭ ব্য? 


_. উঠিল । যে জল এত দিন প্রায় সর্বত্র ব্যাপিয়া ছিল, তাঁহা এখন গড়াইরা গিয়া 
_ অগ্েক্ষাকৃত নিয্াংশসমূহে একত্রিত হইয়া, বর্তমান খওসাগ্ররপে পরিণত 
| ইইল, সঙ্গে সঙ টি অবশিষ্টাশ ষিতিষাে গরিঘুস্তমীন_ হইল অন্ত ন্ট 
Bad RRO 
ভারতক্ষেত্র উদ্ধোখ্বিত হওয়ায় নিবালিকও সঙ্গে সঙ্গে খানিকট! উঠিরা 
_ পড়ে--এই কারণে অদ্যাপি ইহার অঙ্গীতুত ন্তরগুলি উত্তরাতিমুখে ঝুঁকিয়া 
আছে, মেহিতে পাওয়া যায়। স্তরাভ্যন্তরে যে_স্রকল- প্রওুরখণ্ড পাঁভরা 
যায়, ভাহা প্রায়ই -গোন ৰা বৃত্ধাভাসারূতি ১ ইহাঁতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে 
7. যে, ওহারা জন্মস্থান হইতে ন্রোতঃ-প্রবাহিত হইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া আসিয়া 
_ বর্তমান স্থানে উপনীত হইয়াছে? এখন উহাদিগকে দেখিলে উহাদের আদি 
- জন্মস্থান" হিমগিরির কোন স্থানে, তাহী সহঞ্জেই নির্ণর- করা যায়। আদি 
স্থানে বহু দূর পর্য্যন্ত একই প্রকারের গ্রন্তর পাওয়া যায়, এবং কৌধার কোন্‌ 
___ প্রকারের পাঁথুর আছে, ভূতব্ববিদ্‌গণ তাহা. নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু, 
শিবালিকের ন্যায় মিশ্র প্র একই স্থানে দণ্ডরিমান থাকিয়া পঞ্চাশ জায়গার 
পঞ্চাশ রকমের পাখব--দেখিতে পাওয়। বিদ্ুনাত্ বিচিত্র নয়। সুতরাং স্পষ্টই 
_" প্রতিপন্ন হইতেছে ফে, আর্ধি গিরি হিমালয়ের, বিপুলাঙ্গের রেণুসমুহ পুজীভূত 
_- -্ইযা শিবালিকের দেহ গঠিত করিয়াছে। পিতৃ-পুক্র সম্ব্ব নখ কি 
পর্ববতের সদ ও বয়োনির্ণয়েব আরও কয়েকটি উপায় আছে। তন্মধ্যে 
৪ বিচারই সর্বপ্রধান। স্তরনিবন্ধ যত বত পহাড় পর্বত দেখিতে পাওয়া 
__ যায়, সমন্তই জলগর্ভভাঁত। ফলতঃ কেবণ জলেব নীচেই- শুর নিন্দিত হইতে 
| পারে, অন্যত্র নহে। প্ঁতিদিন, প্রতি _ মুহূর্তে সাগর হদাদিব তলদেশে স্তর" 
সুষটি ক্রিষা চলিতেছে। _ আমাদের বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা, ইরাবতী; মহানদী, 
--  গোৌদাবৱী প্রভৃতি নদীসমূহ প্রতি মুহূর্তে মে-বাজুকাঁ ও মৃত্তিকারাশি ঢালিয়া 
নিছে, ইহ মনত 'নাগরতলে _প্তরে স্তরে বিশ্ত্ত হইতেছে। কিন্ত কেবল 
কি মাটই যায? কত ভীব জস্ত. ভাঁসিয়া যাইতেছে, কত তক্ণ-পতী-গুঞ, কত 
7: কর্প-ু-কাণ্ু-পল্পবাদি। ও-দ্রিকে সাগরবাসী অসংব্য জীব ও তনজাত অগণিত 
উদ্ভিদ অহরহঃ মরলিতেহে,-অথ্র| -জীবদ্শাতেই মৃত্-প্রোধ্িত হইতেছে । এ সব. 
=" নীঙ্ব কথার £ বহ লক্ষ বৎসর পরে, যখন আঙিকালিকার-পলি খাঁটি ভূ-চাপ 
প্রভৃতি বহুবিধ কারণে প্রন্তরে পরিণত হইবে, তথন নেই পাথর ভাঙ্গিলে, শ্ 


বৈশাখ, ১৩৯। প্ধতের পুত্র । ষ 


সকল জৈব .পদার্থের ছাঁচে ঢাল! গ্রতিকৃতির স্তাঁ অবিকল পাথরের প্রতি- 
কৃতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহাকেই ভূতক্বিদ্গণ £0951 বলেন! ইহাই 
হুইল প্রকৃতির ইতিহাস, রোজনামচা, ব ৪1১৩৮); মা যেন নিজ সম্ভামহালির 
আশৈশব ফটোগ্ৰাফ সংগ্রহ করিরা ভ্যালবমে বাইয়া রাখিভেছেন। লক্ষ 
শক্ষ_ রতসর-পুর্বে উহাদের কিরূপ আকৃতি পর ছিল, আ্যালবনের হি 
পৃষ্ঠা উল্টাইলেই তাহার অ্রান্ত নিদর্শন পাওয়া যাঁকে) যারা সকলের আগে 
ছিল, ভাদের মূর্তি প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া! যায়; পেরি গে 
সকলেরই মুস্তি মায়ের “আ্যালবমে আছে 
কোনও পুরাতন আযালবমের সকল মূর্তি আজ নীবিত দেখিতে পাওয়া 
হায় কি? হায়! তখন ছিল, এই সে দিনও যে ছিল, কিন্ত আল আর _ 
নাই-আছে কেবল এই নিদর্শন৮_এমন কত প্রিয়সখার যৃষ্টিই না দেখিতে 
__প্রাই। প্রকৃতির আ্যালবমও টিক এ্রূপ। ' অতি পুরাকালে প্রকৃতি ষাহাদিগের 
কৃতি ও পালন করিতেন, আম ভাহাদের অনেকেন্ইই তিরোধান হইয়াছে; 
“আবার আশ্জ যাহাদিগকে লইন্রাপ্ররকনা” করিতেছেন, ইহাদের নভ শ্রেষ্ঠগুণ- 
সম্পন্ন সন্ততি তখন ছিল না । কিন্ত আলব্ম্‌ অন্রান্ত ভাষায় বলিয়া দিতেছে, 
ক্র পরে কো কলের আবিীব | . মতগ্-কৃম্ম-বরাহ-বাষন-হৃসিংহ ওতৃতি 
পুরাণপ্রসিদ্ধ কল্পসমূহের_ ভেতর ও জীবতদবটিত বইস্ত আহহ কিনা লন 
কথা বলিতে সহসা! সাহস হয় না, কিন্তু সাদৃগ্য অতি বিশ্বসকর। যাহা ২উক) 
এই আ্যাল্বমের টুকরা যেখানেই পাওয়া যাউক, উহার অভ্যন্তরস্থ কসিল-রূগী 
্ুতিকুতি দেথিলেই, উহ! কোন্‌ করের অন্তর্গত, তাহা নিঃসংশ্যয় এলিষা! দিতে 
পার! যাঁয়॥ অতি পুরাতন আ্যাজ্বে নিভাতহীনাবস্থ জলজীবের প্রতিকৃতি- 
মাত্র) ক্রমে শ্রেঠতর জলজীব শবুকাঁদি, আরও উচ্চে ককটাদি, তৎপত্রে মংস্থা, 
নতু্পচ্চীন্ধ বছব্ধি ও অতিকায় সমীস্থপাদি, ইহারই পরে অদ্তপক্গী ও. অর্ছ- 
সরীস্থপ এক প্রকার শদ্ধুত জীব, তনত্তর খাঁটি পদ্দী, সর্বশেষে লৌয়ন জীব । 
এখন যে সকল লোমশ জীব লইয়া আধা ব্সবাৰ করিতেছি, ইহাদের সকলের ' 
প্রতিকৃতি আঞ্রও আ্যাল্বঙ্ষে উঠে নাই । 'আমরা-_ধরাখানকে শনাবৎ ছোখ 
_ যে আমরা-_এতই আধুনিক বে, আমাদের ফটো গ্রাফ মা আজও develop 
করেন নাই-_এখনও উহা হয় ত সাঁগরতলম্থ ৫৪15--0080এ সযত্রে রশ্বিত 
আছে। আমরা হয় ত ৭৪৮৪l০০ হওয়া! পর্য্যন্ত বীচিব না, কিন্তু তাতে তত ক্ষতি 
'নাই। জ্যাল্বমে উদ্রিবে নিশ্চিভই,__তাহা! হইলেই ত ইতিহাস বনায় থাঁকিল। 
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___এখন আমাদের হিমালয় ও শিবাঁলিকের বয়সের কথা বলি।_ হিমগিরি এতই 
প্রাচীন যে, তাহাতে কপিল আদৌ গাওয়া" যান্ব নাই। বহু অংশ -অর্নিবন্ধও 
নয়! বস্তুতঃ যখন হিমালয়ের কটি হয়, রালিকা প্রকৃতির ভথণও অঙ্গ-দৌষ্ঠব 

হুদ লাই) ভিনি তখনও জীবপ্রসব-সমর্থা হয়েন নাই । পক্ষাওতরে,-শিবাণিকের _ 
স্তরসমূহে বর্তমান হস্তীর পূর্বপুরুষ এক অতিকায় জীবের কফকাল-ফসিল পাওয়া 
গিরাছে। -কলিকা'তীর যাদুঘরে রগ একটি ফসিল রক্ষিত" আছে, অনেকেই 
দেখিয়া থাঁকিবেন-। -এ-প্রকারের ফসিল যে নিতান্তই আধুনিক» তাহা পূর্বেই 

- প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমাদের প্রতিবানী হাভী-বাবুর শবর্দীর পিতার আছ্ধ- 
_ শ্রান্গোপলক্ষিত বুষকাষ্ঠ ২ যখন স্রীনের তেমাথা..পৃথে পাওয়া! গিয়াছে, তখন, - 
_ কর্তাটির স্বর্গারোহণ বড় অধিক দিনের দলা নয়, এ অনুদান অসঙ্গত কি? 
অতরাং শিবালিক্টি যে ছুবর-াখানে নিতান্তই দুগুপাযা,_তাঁহতে- সন্দেহ 
হইতে পারে না। সুতি 

এখানেই প্রবন্ধ শেষ করা উচিত ছিল। কিন্ত বাহার রা লইয়া 
. এত মিঠা করিলাম, তাহার মন্বদ্ধে আরও ছুই চারিটি কথ! না) বলিলে, - 
ততঃ গ্রহবিপ্রের মনস্তষ্টি হইতেছে না ।.. Es 

-- CE CES OE সর্ধত্রই আছে, কিন্তু অন _ 
-- স্থানে হিমালয় হইতে পৃথক্‌ অবস্থিত নয়, এই জন্য পৃথক সংজ্ঞা দেওযা হয় নাই । 
পঞ্চলদ্র- বিপাশা-তীর হইতে নহিনীতালের নির্ে -কাঠগুদাশ- গর্ভ ছে 
'নশতুযুচ্চ পর্কতশ্রেণী হিমালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত, অথচ হিমালয়- 
শ্ৰেণীরই সমাস্তরাল__ দেখিতে পচৎয!-হাঁয়, সাধারণে ভাঁহাকেই নিবালিক_ - 
_বানঞ। জানে। এই শ্রেণীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ মাইল; বিস্তাব্র- ১০ মাইল 
হইতে ৩৫ মাইল পর্যস্ত। উচ্চতা আধুনিক _সাগরবক্ষ হইতে ৩৫০০. ফিটের 
অধিক নয়। ইহার দক্ষিণার্থ নিতাত্তই বন্ধুর, স্থানে স্থানে একবারই. প্রাচীর -- . 
বৎ “খাড়া ঢাল’, সুতরাং প্রায়ই দুরারোহ । - পক্ষীত্তরে, উত্তরার্ঘ দেখিতে প্রায় 

_ জমতলে শাহু] এটা কতকটা পিতৃধার! বলিতে পারা যার। . হিমগিসি 
উত্তবন্তাগ অর্থার্৫_তিকাত দেশ প্রায় সমতল ; আর দঙ্গিণাংশ, অর্থাৎ আমা - 
85 ডা . 

. হিমালয় ও শিবালিকের মধ্যবর্তী ব্যবধালতূমিদ্ববপ উল অকা, চলিত 
াবান পুন" বলে। কিন্ত সমগ্র ৪০০ মাইন ব্যাপী একটি দূন নাই--ইহার' 
জেনি খণ্ড আছে। তন্মধ্যে যে দূনে থেহরা নামক প্রসিদ্ধ নগক 
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ক্বস্থিত, ভার €ঘ ঘুর তগ্বন্ধন “দেহরাদুন' শাষে সুপরিচিত, টাহাই গন্দ- 
প্রধান! বেমন মিছরীর 'কুদ্র ও বৃহত “কল-দংপহ আকৃতি একই প্রকা- 
। রের,. সেইরপ যকণ দুলের ভৌগোলিন্ক অমুক্কৃতি প্রারই নহাঁদুন তিব্র 
অন্ুরূপ। প্রত্যেকেরই উত্তরে ও দক্ষিণে উচ্চ পর্কতশ্রেণী, আর প্রা” 
প্রত্যেক দুনেই পুর্ব ও পশ্চিম-বাছিনী -&ইটি নদী প্রবাহিত দেখিতে গাওয়া 


বীয়। ভিজতে -্রন্পুত্র ও সি্ছুদেহরাদুনে আশন ও _শোভতা-৮ তত 


হরিদ্ারের তিন ক্রোশ উত্তরে গঙ্গায় মিপিত- হুইক্রাছেতঅর্শন রেছুকা নামক 
প্রসিদ্ধ শৃঙ্গের সাহিধ্যে যমুনায় জীবন সমর্পন করিয়াছে । অধিকাংণ ছুনই 
এই ্ 
স্পা ৩৮08 
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(4৭৯১ পঙ্গোত্রী। 


প্রিয়দর্শন ! অন্ভ ২২শে ভাদ্র শনিঘার . অ্গাঁন অপরাধ ৬৪ টা পর গঙ্গে 
ত্রীতে আসিয়া পঁহুছিলাম। এ দিকে বেলা ৩৪টা, হুষ্যদেবের শূলে রে ২২ 
নাই? কু্যঘেখ পশ্চিম গগনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পর্জযতের অস্তবাশে পড়িনা- 
ছেন ; কেবলমাত্র চতুদ্দিকস্থ আলোকরাণি পূর্য্যের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে: 
- স্কি পাঁও, কি শা, কি যাত্ৰী, সকলেই স্থকীত্ব আবাসস্থানে যাইয়। অগ্কুতু: 
চতুর্দিকে উপবেশনপূর্ক্কক নানাবিধ কথাবার্থান্-লিশ্কি অপেম্গ-করিতেহে। 
আমরা ৯১২ দন লোক; শাঁহারও আহার হর নাই; শীত প্রাণকে কানত 
করিয়া ক্ষুধার হস্ত হইতে অব্যাহতি দিয়াছে; তবু প্রাণ বোঝে না, কি করি, 
সুতরাং পাঁওাঁদের অস্থরোধে আমরা নকজেই কিছু কিছু আহার কর্রিলাম, কিন্তু 
গৃহ হইতে লাঁর বাহির হইলাম না গৃহ হইতে গঙ্গা যাতাকে দর্শন ও 'প্রণীম 
করিরা সধ্যার পূর্বেই শয়ন করিলাম! রাত্রে খুব স্ুনিদ্রা হই্রাছিল। প্রাতঃ- 
কাল হইয়াছে, তবু ঘুম ভাঙ্গে না! পাণ্ডাসা গ্রাতোখান করিয়াছে, গজা-ন্দি- 
লেক ছার খোলা ছইস্গাছেট মনিরে অন্গল-ভারতি হইতেছে, গঙ্গা ঘোরতর অস্ত 
গভীর নিনাদে শঙ্খ, খণ্টা ও অপরাপর বাছান্বন্তে মধুর করিয়া ভুসিতেহে? 
যাত্রীদের মধ্যে কম্পাথিভকলেবরে কেহ, গল্গাস্তব-পাঠ কেহ ভদ্রন, কেহ বা 


৮ সাহিত্য ন আতপ বু, ১ম সখা? 


মন্তুন-আরতি গান করিতেছেন। অলসতা আর আমাকে ধরিয়া. লখ্তে পারিল 
লা) আমি কুটুর প্লিত্যাস করিয়া পলাভীদে আঁসিয়া-বসিলাম । এ 

-- প্রীতঃকান ; বড় শীত; শয্যা-পরিত্যাগ একান্ত ক্রেশকর। কিন্ত তীর্থে - 
্মাসিয়াছি, আর জড়তা ভাল দেখার না।-অতিকষ্টে শৃষ্য! পরিত্যাগ করিলাম । 

_ আমার বাসস্থান ভগীরথশিলার- উর্ভবর্তী কুটারে। গাত্রোথান করিয়া ওণীবধের, -- 
' ভগস্তান্থান দর্শন ক্ররিলান।- এই ভগীরথপিলায় সুর্য্যবংশীয় রাজা সগরবংশের 
উদ্ধারার্থ গপানেবীর্‌ তপস্তা করিয়াছিলেন; ভগারধের উগ্র তপত্তায় প্রীত হইয়া 
পতিতপাবনী ভাগীরথী নীম খারণ করিয়া স্বর্ম হইতে মর্ত্যে আগমন করিয়!- 
(ছিলেন অগ্ত প্রাতঃকালে আমি মেই স্থানে উপস্থিত; কি সৌভাথ্য. আবার 
এই গঙ্গোত্রী হইতে ১৮ নাইল পূৰ্ব্বে স্থমেরু । স্থমেরুর এক অংশের নাম শ্রীমুখ। 
এরই গ্রীযুখে গোসুখচিহ হইতে গঙ্গাদেখীর উৎপত্তি। স্ুমেরুত্র চতুর্দিকে রুদ্র- 
হিমালয়, বস্সুরূপ, স্বর্গীারোহণ প্রভৃতি হিমমণ্ডিত পর্তদভবৃও। এই. স্বর্্নারোহণ 

ন্বোবহর দাঁওবদিগের স্বপ্দীরোহণ-পর্বত হইতে পারে। এই পর্কত গৃঁপ্োজীর 
পূর্ব দিকে। পূর্ত দিক প্রকাশিত হইয়াছে, সর্য্যদেব সুমেরশৃণে উদিত, উদয় 
সময়ে প্রভাকর হীরকথণ্ডের ন্যায় সুমেরুমন্তকে শোভা পঃইতেছেন, এবং প্রভা- 
করের প্রভা কুমের“অ্সে_ প্রতিফলিত হওয়ার মেরুস্ ব্বণবৎ প্রতীয়মান হই" 
তকে ছেড গোখতে নিমেষের মধ্যে হুষ্যকিরণ রুদ্রহিমালয়, বন্থরূপ ও 

- অৰ্গাঙ্সেহণ প্রভৃতি হিমাবৃভ পর্তাক্গ যেন ব্বর্ণবন্ত্ে আবৃত করিয়। মুহূর্তের জন্য 
এনজ্জিত করির! দিতেছে । আজ পাষাণময় পর্বতও আনন্স:1-অ্কলই হর্ন 

| রৌপ্য ভূষণে বিভূষিত । হিম-বিহারী কস্তরী নৃগ আনন্দে এ দিক ও দ্বিক ছুটা- 
চটি করিতেছে) : মুণাল প্রভৃতি স্বর্ণ রৌপ্য, গৌর, রক্ত, হরিত ও কৃষ্ণ বর্ণে 

| চিত্রিত বিচিত্র বিহ্দমগণ আনন্দে কুসধুরদ্বে গন করিতেছে, আর. প্রি 

টি (৯ জয়ে জিশাইয়। দশে ভাদ বরিতেছে। 

এ কি! হঠাৎ এমন হইল কেন? হুধ্য সুমেকুশ্রিরে .হিরঝুয্ মণিরূপে 

_ শা! পাইভেছিলেসসহদীভির্ব আকাহশ উঠিলেন পর্বতসমূহ ভভ্রব্ণ-খাঁরণ_ _ 
করিল; মুণাল প্রহৃতি বিহঙ্গমগণও পর্বতার্দে লুকাইল ; আর মেরু পর্বতের 
নিয়শ্রেণীস্থ পর্বতশ্রেনী আবর্ণহীন বিবম-মূর্তি শফ পাথর হইয়া গিয়াছে! 
ইহার -কারণ বুঝিয়াছি। পর্বভদুহিভা গল ভগীরথের দৃঢ় তপস্তা, ভরি ও 
গভীর প্রেমে বিগলিত৷ ও ড্রবময়ী হইয়া কপিল-শাংপ_ভন্মীভূত সগরবংশের, 
উদ্ধারেব জন্ত সাগরমঙ্গমোদেশে কপিল ধধির আশ্রমের দিকে ছুটিভেছেন। 


০ . খঙ্গোত্রী। ৯ 


ভাই উচ্চ পর্বতের এত বিবাদ! অপর দিকে বড়ই আনন্দ! আজ খেন 
প্রকৃতিদেবী গঙ্গার অত্যর্থনাব জন্য নিম্ন পর্বতশ্রেণীকে চিরহরিত দেবনারু বৃক্ষ 
দ্বারা আপাদমন্তক স্থুসজ্জিত কারিয়াছেন। দেবধারু ও চীর্বৃক্ষ সরলভাবে ও 
ছত্রাকারে শাথা-বিস্তার করিয়া আঁকাশমার্গে উদ্ধে উঠিতেছে, আর বিহঙ্গম- 


_কুল নান! ছলো গঙ্গাস্তব পাঠ করিয়া গঙ্গার অভ্যর্থন! করিতেছে -লিউ- 
₹ খাল্লাদেধী ঘোর ও গভীর গর্জন করিতে রিভে পর্ধতাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া _' 


মাঁগরের উদ্দেশে চলিরা যাঈতেছেন ! উচ্চ বরফমণ্তিভ_পর্াত ঢুহিতাপ্র শোকে 
শুনীর হইয়া নির্বরিণীরূপ প্রপাতে গঞ্ধাদেবীকে স্বকীয় ছুহিভূবিচ্ছেষ আানাইবার 
জন্ত অভিষিক্ত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহায় ফলে হিতে বিপরীত -হইতেছে 


-ধসই নির্করিনীনূহ শঙ্গার বেগ বঞ্চিত করিয়া গঙ্গাদেবীকে আরও ভি 


ক্রিতেছে। 0 লি 

তগারথশিলার পরই কুদ্রশিলা। এখানে আসিরা ভাগীরথী শিব্জুটায় আবঞ্জ 
হইয়াছিলেন। কালের এমনই মাহাত্ম্য যে আজ দেই কদ্রশিলার একাংশে 
এক কুটার নির্ম্মিভ হইয়াছে, কনা শাক শেই -কুটীরে আনার বাম্য -এই কুটীরে 
ঘদিয়াই তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। ভগীরথ ও কুত্রশিলার মধ্যে একটুকু 
সমভূমি আছে। সেই সমভূনিতে গঙ্গামন্দির, পাণ্ডাদিগের বাসগৃহ, রক্ষণশীল, 
আর ছুই একটি ধর্মশাল!। মন্দিরের মধ্যে গলা, যমুনা! ও সরস্বতী প্রৃতি্ঠিভ : 
গঙ্গা শ্বেতবৰ্ণ প্রস্তরে নির্মিত । এই তিন মুষ্তির বামে ও দক্ষিণে তগীরথ ও 
"সহ্ধরাচার্য্যের মুদ্তি প্রাতিষ্টিভ 1 এই মন্দির ও মন্দিরস্থ দেবতা লাস্তিক- 
ভাস শঙ্করাচাধ্যের প্রতিষ্ঠিত । গঘা-মনিরের দক্ষিণে রুদ্রশিলার একাংশে 
পঁ্েশ্বর নামক মহাদেৰ প্রতিষ্ঠিত । গঙ্গামন্দিরের উদ্ধদেশে পর্কতাঙ্গে গণেশ 
ও কাঁলতৈরবের দৃষ্ঠি , এই সন্দিতহ্ধরের উর্ছদেসে লদাত্রত ও কতিপয় ধর্ম্মশালা। 
উত্তরখণ্ডের শধান তীর্ঘমাত্রেই একটি বা ততোধিক সদাত্রত আছে। এই 
মদাব্রতে সাধু ও ভ্ৰাহ্ষণমাত্ৰই তিন দিবনের আহারীর প্রান্ত হই! থাকেন । 
ক্ৃতরাং এই লব সদাত্রতের কল্যাণে বাত্রীদিগকে বিশেষ কষ্ট সমস্থ করিতে হয় না। 
বিশেষতঃ রাহারা ভিক্ষালীবী ও ভীর্থপব্যটক, ভাহাদিগের পক্ষে যোনায় সোহাগ! ? 
গর্পোত্রীর এ দিক্‌ ও দিক ১৪1১৫ মাইলের মধ্যে দোকান বা লোকালয় নাহ! 
আবার বাহারা তীর্ঘত্রমণে বহির্গত হইয়া পরান গ্রহণ ক্রেন না, তাঁহাঁদিগের 
বড়ই কষ্ট ছিল। প্রায় ৪1৫ বৎসর হইল, গঙ্গোত্রীর সন্বত্রিতের অধ্যক্ষ খাম্‌ 
এঙ্গোত্রীভে একটি দোকান খুলিষা দিয়াছেন। বাহার জদাত্রতে আভিণ্য 
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. গ্রহণ না করিবেন, তীহারা। এই দোকান হুইতে--ক্রজারীয় সামগ্রী কিনিয়া 
স্বচ্ছন্দে এখনে বান করিতে পারেন। এই মহাতীর্থে ত্রিরাত্রির অধিক কেহই 
প্রান বাস করেন না। সম্মুখে পতিতপাবনী গঙ্গা; গল্গা্রান করিরা গদগাদর্শন কর, 
তৎপরে অন্নছত্র হইতে ভোজ্বন্ত গ্রহণ করিয়া ধর্স্মশালায় যাও; তথায় প্রায় 
অগ্নিকুণ্ড প্রজলিও থাকে; তথায রন্ধন করিয়া ভোজন কর ও বাস কর। 
এখানে কিছুরই অভাব নাই । _দাঁতাঁবা! তীর্ঘযাত্রীদিগের সকল অভাবের মোচন 
করিয়া দিবাছেন। টি | টিং 
_____ এখানে গঙ্গাৰ পরিম ছুই বুটের মধ্যে? এই" স্থান হইতে ছুই শত 
হস্ত পশ্চিদ দিকে একটি কাঠি সেতু আছে। _ এই সেতুর ধাম" ফিকে 
_ কেদারগঞ্জা কেদারলাঁথ হইতে- গঙ্গার, সহিত- মিলিত হইয়াছেন! এই উভয় 
নদীৰ সঙ্গমস্থানে একটি ধৰ্ম্শালা. আছে। . | 
__ . গঙ্গোত্রীর অর্ধ মাইল পশ্চিয দিকে গৌরীকুণ। এই গৌরীকুণ্ড একটি 
গঁদীদেবীর" বৃহৎ কীর্তি। গৌরীকুণ্ডের জলভাগ হইতে তীরদেশ. চারি শত- 
হপ্ত উচ্চ। এই পার্ধভ নিখুঁভ পাষাণময়, মৃত্তিকার লেশও নাই। ভাগীরগী 
- শ্রোতোবেগে এই কঠোর পাষাণ ভিন্ন করিস্রা নিযে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এই 
অবতরণস্থানকে গৌরীকুণ্ড_কছে। -- গৌরীকুণ্ডের_ নধ্যস্থলে একটি বিলি 
__ আছে; প্রান্ত পঁচিশ হস্ত উর্ধ হইতে এই ভাগীরখীপ্রপাত ভীম গর্জনে 
কুওস্থ কুদ্রদেখের, মস্তকোপরি নিপতিত হইতেছে ; রুদ্রদেবও যেন ভাগীরথীকে- 
মস্তকে. প্রারণ করিষা -বাঁলুকবৎ জলক্রীড়া করিতে করিতে. ফুৎকারে ফুৎকারে 
জল্নয়ী জ্ঞাহ্ৰীকে উৰ্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া জলক্রীড়া করিতেছেন। সেই মহন্ত 
| সহস্ৰ জলকণা! যুগপৎ উদ্ধে উঠিয়া আবার কু্র-ম্তরে পতিত হইতেছে। সেই 
 জলকণাসমূহে হুর্ধক্রণসম্পাতে বোধ হইতেছে, সতী অনেক দিন পরে গতিকে 
: পাইয়া রুদ্রকঠে নান! রঙ্গে চিত্রিত রানধস্থর সোহাগ-ছাঁর পরাহয়া দিতেছেন ? 
আব- এই অপূর্ব দৃষ্য লুক্তাইবার জন্যই বেন সবেগে যুহুমুহুঃ জল দি 
কিয়! তীর মৃঘরারিকে আকুল করিযা তুলিতেছেন। - ই 
এই গৌবীকু হইতে. গঙ্গাদেবী একবারে নিযে অবতরণ করিয়া নিরগা 
- শব্দেৰ ঘাঁথার্থ্ সপ্রমাণ করিতেছেন ; ইহার পর গঙ্গার গভীর গম্ভীর গর্জন ও 
 বৃষ্ষরাজিন্ন অন্তরালে পারদরেখাবৎ বক্রগতি ভিন্ন আর কিছুই দর্শন বা রবণের 
গোচর হয় না। এই গঙ্গোত্রীতে বদরের মধ্যে ছর.মাঁস কাল খুব সমারোহ ; - 
পুজা অৰ্চ্চনা. বাঁত্রীদিগের গননাগমন ও বাদ্যধ্ঝনিতে এক রকম সরগরম হইয়া 


শাহ, ১৩০৭ । গঙ্গোত্ৰী ্‌ রা 


থাকে। আর যেই কার্তিকী পুর্নিযা উপস্থিত হর, অযনই পাওাঁরা গঙ্গাসূষ্ঠি লইয়া 
সাকুেরি নাক স্থানে -পলাস্বিন করে। বাস্তা, ঘাট বরফে'পরিপূর্ণ হয়, লোকের 


__ গ্রমনা গমনের উপায় থাকে না; গঙ্গোত্রী নির্দ্ন হইয়া। বায়; পশ্ুপক্ষীও এখানে" 


থাকে না) কেবল দেবতারাই ছর মাস কাল এখানে অবস্থিতি করেন। কাকী 
পৃর্ণিমাঁতে গঙ্দোত্রীব পট অর্থাৎ গঙ্গাদেবীর দরজা বন্ধ হথ, -এবং বৈশাখের অন্ময- 
তৃতীরার দিবস পট খোলে । এই-স্থানি হইতে. ১৩1১৪ মাইল নিঙ্গে পাঁগ্ডাদিগেক 


=" বসতিস্থান । পাওাদিগের বাঁসগ্রামের নাম মাকুঙেয়ি ৷ হহর্ষি মার্কণ্ডেয়' 


শা 


১ 


এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন) তাঁহারই নাযাছপাবে এই স্থানের নাম মাকু ণেয়ি 
.হইয়াছে। এখানে গল্গাতীরে একটি গঙ্গানন্দির আছে । সেই নন্দিরে বৎসরের 
মধ্যে ছয় মাস কান গঙ্গাদেবীর পুজা হুইয়া থাকে । গঙ্গার্দেবীব পুজক পাণ্ডারা 
গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ; কিন্তু ইহাদের আচার বাবার চাল চলন আমদের দেশীয় 
ব্রাহ্মণের অনুরূপ নহে | ইহারা সবাসর্কাদাই পাজামা ও চণকাঁন পন, খেলে 
উষ্ণীষ বাঁধে, জুতা ও মোজা বাধার করে । চর খা একেবারে ধান কবে না। 
ইহাঁব মধ্যে যাহারা নিষ্ঠাবান, তাহারা মাথায় জল দিয়াই--আানের কাঁধ শেষ 
করে। তাগীরণী-দশহ্রার দিবস একবার অবগাহন স্বান করিয়া থাকে । 


:= বন্ত্র ছিন্ন না হইলে আঁর পরিত্যাগ করে ন!। ইহারা পশত্ী ও উপী বন্্র ব্যব- 


হার করে। বাড়ী ঘর এত অপরিচ্ছ' যে, পাওাদের গৃহে গমন করিলে অন্ন- 
প্রাশনের অন্ন উঠিবার উপক্রম হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ফোটাকাটার বড়ই 


_ ধুম পাণ্ডামাত্ৰই ফোঁটা কাটিবে, এবং ২১টা সংস্কত শ্লোক মুখস্থ করিস 


রাখিবে। ইহাদের আহারীম্ব সন্বন্ধে বড় একটা বাদ বিচার নাই? হন্প এ 
ডাল ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ঠের প্রস্তুত কটা তরস্তাঁব। ও স্বতপক্ধ দুর্ঠপন্ধ অমূস্থ 
জিনিসই লাহার বরিয়। থাকে । ইহারা, দেখিতে খুব সুশ্রী, সবল ও দীর্ঘজীবী । 
পাণ্ডাদিগকে দেখিলে ব্রাহ্মণ রলিষা ভক্তি হয়। গঙগোত্রীর পাত বড়ই 
ঘারদ্র! যে বৎসত্ধ অধিক যাত্রী হয়, সেই বৎসর কণ্েসথষ্টে ছু'বেলা আহারীয 
পাঁয় ; নতুবা অনেককে একাঁহারী থাকিতে হয়। দরিদ্রতাঁর দরুণ ইন! কিছু 
লোভী, কিন্তু অল্পে সন্তুষ্ট! ছুইটি টাকা গাইলেই ইহার! যথেষ্ট বলির! মনে কুন 7 
যাত্রীদিগের জন্ত ইহারা প্রাণপণ করে.। পূর্ক্পে গলোত্রীর মন্দিরে কোন স্তর“ 
বাবস্থা ছিল ন ; বে যাহা গাইত, সেই তাহা আহ্মুসাৎ করিত। কিন্তু সম্পতি 
টিহরির রাঁজার, অস্ুুরোধে পাঁওাঁরা সমবেত হইয। একটি সুন্দর নিয় ব বিযাছে । 
খঙ্দোজীতে বাওীদিগের নিকট কোন পাণ্ডা কিছু ল্রাথনা করিত গারবিবে ন। 


G 


১২. | - সাহিত্য 71 - ১৩শ বৰ্ষ, ১স-সখ্যা॥। 


22৯৬ 


বিন ই কিলার রায় দিই এন কি হৰে 
মন্দিরে যে যত দক্ষিণা দিরে,বা-পুজাঁয়-দ্রব্য সাষ্গ্রী দিবে» তাহা পঞ্চারতে জম - 
হইবে। সেই দ্রব্য সামগ্রী অর্থ দ্বারা গলামাভার পুজা ও অৰ্চনা সম্পন্ন 
..-হইসাবাহা কিছু উদ্ধ ত্ত থাকিবে, তাহা -পাওারা ভাগ করিয়া লইবে। এই 
নিয়ম অব্যাহত রাধিবার ভজন্ত পাঁচ জন'প্রশান_ পাও নিযুজ আছেন, ভীহারাই 
- ভোগরাগের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।_ আর এক জন ধন-রক্ষক নিযুক্ত আছেন, 
তিনি ধন রক্ষা করেন 1 এই স্থানের পাঁঙারা। শিবকর-শহ্বরাচা্েন_আনীতি == 
. টিহরির-প্রথে ডেরাডুন-হইতে -গলোজী- ১৪৯ মাইল ' পথিমধ্যে দোকান 
ও ধর্ঘশালা আছে।--রাস্তাটি মন্দ নহে।, ভকে-হিমাঁলর পর্বতের উপর-দিয়া.. 
= বাস্তা। . এই স্তর উড়াই ও তরাই আছে। কিন্তু সেই চড়াই-ও-ওতরাই 
_ মারাক্মর- নহে ।-- সকল, স্থানে জাকান নাই” -অভএব্‌ পথিকদিগের পক্ষে 
এক দিবসের আহারীয় সঙ্গে রাখা-উচিত ৷... 
= ডেযাডুন হইতে” গঙ্দোজী- যাইবার আরও. ২1৩টি_ রাজা আছে। লই. 
_ সরল রাস্তা জলে পরিপূর্ণ ও ও. ক্লেশকর্‌। পথিমধ্যে গ্রীম-তিন্ন - -আতশয়স্থান_... 
নাইি। 1ই। বৃক্ষসুলে বাঁ নদীভটে নিশাযাপন করিতে হয় ৷ সুতরাং “নিম প্রদেশের 
-__যাজীদ্িগের পক্ষে -টিহরির রাস্তাতেই গঙ্োত্রী যাওয়া পরামর্শসিদ্ধ ৷. কলিকাতা; 
হইতে ডের পর্যন্ত রেলগুয়ে আছে: -ডেহরা _হইতে-রাজপুর পর্য্য্ত-বোড়াক 
- গাড়ী গাওয়া, বায়।_ রাজপুরে.২৷৩টি আড্ডা আছে; সেই সকল আড্ডাভে 
খেই দাতী ও বাপ্পান থারে।--তীর্ষবাতরীদিগের মধ্যে যাঁছারা -চলিতে অক্ষম; _ 
হারা এই-সব-আডগতে গেলেই দ্বাওী বাঁ ঝাম্পান_ভাড়া করিতে পারেন ॥ 
সরি কুলি ও দাতীর বাতায়াভের ভাপা হইতে মাটন পরা IEE Fe 
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আমরা বাহাকে  দ্রুপফখাহ বলি, অত বে তাবাকে: প্বহাওনী বা কাহিনী” 
- _বলে। - -হেলেরেলা ঠাকুমার মুখে দূপকথা রড়-ভাল লাগে ; কারণ, ছেলেবেলার. : 
শ্লীতদ, রাভানে-রিরল-আীধারে তাহারা ফুটে। _নানব জাতির অস্কট বয়সের 
" আশা আশঙ্কা ভ্রম ও বিশ্বাস, চিন্তা ও কল্পনা, মানব-সমাজের্‌ প্রথম  ইতিহায়, - 


নৈশাৰ, ১৩০৯) কাহিনী { ১ঞ 


মানবপ্রকৃতির প্রথম ইতিবৃত্ত তাহাদের মধ্যে লুক্কািত আঁছে। এক 
একটি কবিতা ভাবে ভরা, অতি কোমল করে ধরিতে হয়, অতি আদরে 
তাহাদের লো তো করিতে হয়। মানবপ্রকৃতির রহ উল তাহা 
অসামান্য সহায় । 

চি হয়া রেজার Gn HE 
বিনা অভিহিত করেন ওর সরল তাষার কাহিনীমালার একতা 
কনোজযস্তবস্থচক বলিয়া বুঝা যাইতে পারে।) গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে দেখিলে 
না হয় ঝুঝিব, কুকক্ষেত্রে তাহাদের অভ্যুদয় হইয্াছিল। তাহা হইলেও পাঁচ 
সাত হাঁজার বৎসরের পুরাতন জিনিস বলিয়া তাহারা! কৃত মুলাবান। লি 
মহানদীর পার্শ্বে কৃষিগ্রীমে কৃষকের কুটীরের কাহিনী কামন্কটকা বাঁ কিন্বা- 
তে শুনিতে পাইলে, তাহাদের উৎপত্তির ইতিহাস, প্রচারের প্রণালী, বড়ই 
রহস্তময় হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ জাতি হইতে জাত্যন্তরে কাহিনীর গ্রচার-ক্রুঘ 
সৰ্ব্বত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাঁ। অবস্থাবিশেষে তাহাদের স্বতঃ উৎপত্তি: 
স্বীকার করিয়া লইতে হয় আর্ অন্ধকার ভূমিতে এক একার গাছ সর্বত্রই 
জন্মে। মানব-বিকাশের গোহলিলগ্রে কাহিনীর স্বতঃ উৎপত্তি স্বাভাবিক ৷ 

সমাজের উৎপত্তির স্যায় মানস প্রকৃতির বিজ্ঞানের বা দর্শনের উৎপত্তি 
সজ্জা - কাহিনীর ভিন প্রচ্ছন্ন আছে। বাল্যকাল হইতে মনুষ্য ভৌতিক 
ব্যাপারেম : স্তায় অভিতৌতিক ব্যাপারেরও জল্পনা করিয়াছে ৮ আঁত- 
ভৌতিক জল্পনা অপেক্ষাকৃত একটু ব্যাবৃভ অবস্থায় উৎপন্ন । সে জন্য অতি- 
ভৌতিক জল্পনা এমন কবিস্বপূর্ণ ঝে, অধিকভর ব্যারৃত আমরাও তাঁহার 
রসাশ্বাদনে সমর্থ হই। উষাঁ ও অঙ্বিনীকুমারের, ডলী ও ভেনসেক 
কাহিনী এই জন্ত এত মনোহর । শুধুই কি কবিত্ব ? পিতৃপিতামহের দেই 
বিশ্বাস একটি এমন দান্সিক দুর্বলতায় উৎপাদন করিয়াছে যে, সহস্র 
বৎমরেও ভূতে ভয়» হাঁচি টিকটিকির অত্যাচার, অন্দুকারের সহিত আশঙ্কার 
সংযোগ, আলোকের সহিত প্রফুল্লভার সযন্ধ দুর হইবে, বলা যায় না। এক অন 
দারবিন আলোকের ও স্গীয়ত্ন পরিসন্ধান করিয়া ভাহাদের এরূপ অনবন্ধেন 
-নিত্যভাঁ দেখাইভে পীর়েন, কিন্ত উত্তরাধিকৃত বিকৃত সায়ুর অবস্থা দেখিয়া, 
প্রথম পুরাণ পুরুষের সায়ুর সহিত আলোকে এ সম্ধন্ত ছিল কিনা, কে 
বলিবে? অতিভৌতিক জল্পনার কতকগুলি যে শব্দমূলক, শববিজ্ঞানে ব্যাখ্যত 
হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করি না) কিন্তু কুয়াদাব আঁধারে যে দ্জুতে 


১৪, সাহিত্য । - ১৩শ বর্ষ, ১ সংব্যা। 
সর্পত্রম হয়, মানসপ্রক্ৃতির প্রথম উন্মেষে ভ্রান্তি ও কুসংস্কারে. নে অনেকেই জন্ম, 
তাহা কে শম্বীবাঁগ করি রিবে? কাহিল ধা তাহাদের ভাতার । 


উড়িশার একটি উৎসাহী যুবক, সিদ্বেশ্বরপুরের জমীদার নৃসিংহ শ্রহ" - 
রাজের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র প্রহরাদ্র কতকগুলি উড়িয়া কাহিনীর সংগ্রহ - 


করিরাছেন। তাঁহার গ্রন্থের এক খণ্ডত উপহার পাইয়া ঘোষলাম, কাহিনী- 
ওল বাদালা ভাবায় অনুদিত হইলে বাঙ্গালা কাহিনীগুলির সহিত তুলন। 
করা বাইতে পারে? ধম কাহিনী পড়িলেই বাঙ্গালী পাঠকের ছটি প্রিয় 
কাহিনী স্বরণ হইবে। কে সমে উৎকল উৎকল- “গৃহের চিএ, উৎকল আশা, আশঙ্কা, 
ভ্রান্তি ও সংস্কারের পরিচয় পাইবেন॥ ৫ 


১০৯০ | | ২ 

দিদি গো দিদি একটা! কথা । যাত ভাই চ্পা জগ বে! 

কি ক্থা? ব্যাঙের মাথা! কেন বোন পারুল ডাঁক রে? 
__ কিব্যাঙ? সরু ব্যা৪। _-" . হাসা মশার লোক এসেছে 
₹_ কি সরু? '_ব্যমন গরু । " ফুল দেব ক লা দেব? 
কি বাদন? ভাট বামন। না দিব না দিব ফুল 

কি ভাট? ওয়| কাটি। ---_- "উঠিব অনেক দুর; -- 

কি ওযা? চিকি গুধা। --- - -- - আগে আসুক রাজ] মশা 


কি চিকি? মোনাৰ চিকি। - 


কি নোনা? দুই থানা? 


তবে দেব কুল $- - 


aa 


তার [বন অৰ্দ্ধেক ভাগ নেনা। 
অতঃপর উৎকলকাঁহিনীর আরম্ভ করা যাউক ! 


“চকুলিয়া পণ্ডার কথা ।” = 


কিঅণ? কিয়া বণ! 


PAE NEOUS লা 


স্কখাটিএ কড়া কেষ্ট ত ক 


কিন কথা? বেঙ্ক সথা। 
কিবেঙ্গ ? হুয়া বেহ্ব। 
কিহুরা? বান্ষগ মর) 
কি বাক্ষণ ?.. শুধ্য বাক্ষণ ৷ 
কি শুধ্য ? পিঠা মধ্য 
কি পিঠ? তাল গইঠ!। 
কি তাল? সোরিবসাল। 
কি দোরিব? অণ নোরিষ । 


কিকিয়া? রজাতিআ- - 


কি ওলা খাও খত্রা॥ 


কি খণি ? মিরিগলতি। 


কি মিবিগ ? বাঁড় মিবিগ । 


"কক ৰাড { কণ্টা বাড়। 


কি কণ্ট! ? কাণকোলি কণ্টা 
ষহিরে লাগিব লটাপটা ॥ 


_ বৈশাখ, ১৩০৪৪ ; কাহিনী ! ১৫ 

- এক গ্রামে এক শচকুলিয়া পণ্ড? বাস করিত তার দাত মেয়ে। 
এক দিন ‘পণ্ড’ ‘পণ্ডিয়ানী'কে বলিল, “পিঠে কল্লিনে ? পণ্ড সকালে 
‘উঠে তিক্ষে কা'রতে গেল! পত্ডিয়ামী গ থেকে, এর ঘর থেকে নীল, ওর 
বন থেকে সরা, কাকি ঘর থেকে শুস্তি এনে: পিঠে কল্পে ।_পিঠে করা 
শেষ হ'রেছে, দে শৌচে গ্রেল। ফিরে এসে দেখে বে, সাতটি মেয়েতে 
সাতটি পিঠেই খেয়ে -ফেলেছে। পণ্ডা যদি এসে শোনে, তা হ'লে বক্ষে 
রাখবে না ॥ মেয়েগুণোকে ধরে একচোটু খুব মার দিলে, আর-শুি-ল্কতিনে 
তাঁদেৰ সাচ্ছা- কাযে চেকা দিলে । গরিবের ঘর, আর কি চাল ভাল আছে 
যে, আবার পিঠে করে রাখ্বে ? খানিক্‌ ‘আছাড় কাছাড় খেলে, তাৰ পর 
বলে বসে কাদতে লাঁগল । সদ্দ্যেবেলা পণ্ড! বাড়ী ফিরল 1- পণ্ডিয়াণী সব 
কথা তাকে বল্‌লে। তাঁরা পরামর্শ করুলে যে, মেয়েগুলোকে নিদ্বে বনে 
চড়ে দিয়ে, এলে 'আপদ্‌ হাবে। এই মনে ভেবে দু'জনে রাত্রিতে বুড়ো 
তার পরদিন সকালে গণ্ডিয়ামী এক. পুটুলী ভাত আর এস টুলী কাপাস 
বিচি ব্রেধে ঠিক করে দিলে। পরও মেয়েদের মামার বাড়ী লিয়ে যাবার 
ছল্‌ করে পুঁটুণী ছুটে।-কাধে করে মেয়েদের নিয়ে বেরুন। বেতে বেতে 
বান্তায় এক. ভয়ানক বন পণ্ড়ল। সেখানে ‘কুযার থণ্ট নাহি, কি চড়েইর 
বেণ্ট নাই৷ নেখানে নেয়েদের ক্ষিদে পাঁওরা তাদের সেখানে এক গাছের 
তলায় বসিয়ে জল আন্তে গেল। ভাতের পুটুলীটি কিন্তু নিজে পন্দে নিয়ে 
গেল! কাপাঁদবিচির পুটুলীটি মেয়েদের কাছে রেখে গেল । 

দেখতে দেখ্তে বেলা হুপুর হযে গেল! এখনও কেন বাবা ফির্ল 
না? বাপ্‌কে কড ডাকাডাকি করলে, কেউ শুন্লে না। কত. কাদে, 
তবুও বাঁপ্‌ সাড়া দিলে না। এ দিকে ক্ষিদেয় তাদের তখন পিত্তি পর্য্যস্ত 
শুকিয়ে গেছে। পুটুলীটি খুলে দেখে যে, ভেতরে কাপাস্বিচি। তখন তাদের 
কাল্‌কের পিঠে খঁওবার কথা মনে পড়ন। শেষে বুঝতে পাঁবলে যে, বাঁপ্‌ 
তাদের ছল্‌ করে বনে ছেড়ে দিয়ে গেছে, আর ফিব্বে না। 

সন্ধে হল মধ্যে মধ্যে শেয়াল আর নেক্‌ড়ে ডাঁক ছাড়তে আর 
কলে। কাছে কেউ নেই। ছেলেমানুষ এক্লাঁ, তাদের বড় ভষ করতে 
লাগ্ল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার বেশী হ'তে লাগৃলো | সেই বনে ভুঙ, খের- 
দত্যি, ডাইনি, সীকচুমি অনেব" তারা তখন চৌচয়ে কেঁদে কেঁদে চুপ 
ক’রেছে। একটা গাছের ওপর সাত বোনে উঠল। চুপ করে ডালে লে, 


এত্ত সাহিত্য! 1. ই উমা বমন 
" ভ্তাঁদের চোখ দিয়ে কৌটা | ফোটা জল গড়তে লাগল! ECT দেখার্নে কে 
আছে যে, চেচিয়ে কাঁদলে গুনৈ দৌড়ে আষবে? - =" - 


--সে দেশের রাজ! শিকার কর্তে বেরিয়েছিলেনন- ঘিরে আদ্টিভ: আন্‌, 
না হ’ল ঘোড়ায় ডে নেই গাছের নীচে দিয়ে যেতে তাঁর গাঁয়ে গাছ” 
থেকে এক্‌ -ফৌঁটা জন পড়ল । : দার কাছে অনুর্ধা-কি? সঙ্গে তীর নী 
+ পাঞ্চ, কোটাল, বহার; নাপিত প্রকৃতি অনেক ।_.. তখুনি “দুনিয়াকে 
"দেখালেন, শচারুনিসকে- চাঁধালেন।- ঠিক হয হ’ল, সেটা শুধু এক ফোটা 

SS ——_—_——_ 
নয়, কোন লোকের চোখের জল্‌ ! "গাঁছের উপস চেয়ে দেখলেন, লেন, সঁতিটি মেয়ে 
বর সাজা হুম দেওয়ায় সাত বোনে গাছ থেকে লাম্ত।-_ চি 
ভাঁহায় পর রাজা বল্লেন, কি রা তরি আমি ভোমাবের - 


নিয়ে গিয়ে রাজবাড়ীতে রাখ্ব ০০ iW 
7 খড় বোন্‌-যলে, “আমি এক ধুচুনী চাঁলেপ্ৰ-ভাত রাঘ্লে, রা যদ 
আক এবং সমন্ত নৈন্তসামন্ত খেলেও ফুরুবৈ না উর - 


ভয় পায়েই জোন দ্যা এক বোল ভাল আনাই দিন = 
__ স্বাজিযাড়ীর সমন্ত লোক এবং সমন্ত মৈন্তসমিস্ত খেলেও ফুরুবে না: 
তাঁর পয়েরটি বল্লে, « ‘আমি এক বাটা হলুদ বেটে দিলে, জাতীর সপ্ত - = 


a “তোক এবং সমন্ত দত যাখ্লেও সুক্ধবে না” Gk SEES 
আর এক জন বলে, ‘আমি যদি এক bl 105 হলে'তাঁ- 
সুরে নাক. 15 ০ তা শূল অলপ এ 


*. শুই রক, ছয় বোনে ছয় কম ব করা বল্পে। সবশেষে সব ছোট বোন্ট'.- 
ক্রি “আধার বে হলে সন্দর'সতি ছেলে এবং মোনানাকী- মেয়ের জন্ম হবে।*_ 
"_ রাজা সব যোনগুলিকে ত্বাদ্দবাড়ীতে নিয়ে সেঁলেন।_ যে- খা. কাজ পারে, . 
_"বদ্দেছিলয তদের নেই কাজে রেক্টে স্ব ছোঁটটিকে * পাটরাণী-কল্পেন। = 
প্‌ দিনকতক পরে রাবীর গর্ভ হাল রাজা সব মম কাছারী-করেন।- রাবীর = 
গর্ভ! কথায় বরে, ০২ ০ প্রতি শি 2 
১ RE LO TS 
==: ১৩ া ধ্রাষিরি কমি বাছা কর 1-777 তি হত 
EE খাত যা, ভর পা বাজাকে-দেখ্নে বড় রর 
- আমোদ হুর । রাণীর তে ইচ্ছে হ ৮কখন, একটু “শুথুয়া রাই”; কখনও বা" 
- অকটু ‘ভুল কাঞ্ি’, “কৰনওস্ৰা=একটু-হুধের - ছেনা; “যখনস্যা= ইচ্ছা" হয়, ._ 


ইবনাব, "১১০৯৭ কাঁইবা | ১৭ 


সাজা- সঙ্গে সঙ্গে সব আনিয়ে দেন।_ বাজার বাড়ী, ভার কাছে কি 
অপূর্ব ? আঁকাঁশের তাঁরাও আন্তে পাবেন। দেখ্তে দেখ্তে দশ ঘাস পূর্ণ 
হ’ল। প্রা ত সব দনয়ে অন্দরে থাকতে পারেন না, তাকে দরবারে “যেতে 
হয় ১ পীর, মন্ত্রী, কোটিল, এদেয় সঙ্গে মাঁফ্লা মক্দ্দমা বুঝ তের! আমরা 
থে গোরু চরাই, তাঁরা থে মানুষ চত্রান।-তিনি এখন কি-কাছর বাণীর 
কাছে সব লময় বসে থাকবেন? রানা শেষে লরবাতে- দাবার সমর মাণীকে 
--- একট! বানী দিয়ে ধান { _ রাণীর "পসঘবেদন! উপস্থিত হ’লে, যেই বাশী বাজালে- 
ঘন তাঁর কাছে আদৈবেন।--প্রাজ। এই বলে দরবারে গেলেন রাণী 
ভাবলেন, পাছে ওঁ. কথ! দিথ্যা হয়। এই ভেবে, নাজ! এক দ্বিন দরবারে 
গেছেন, এমন মম রাণী জিখ্ে মিথ্যে বাণী বাজালেন। রাজা” মেই বাণীর 
শব পেজেন, অমনই অন্বরমহলে গেলেন । দিয়ে দেখলেন, রনির কোন 
কষ্ট নাই, চুপ্‌ ক'রে ধসে আছেন। রাধীকে জিভ্তাসা কর্ণেন, “কি গো, 
আমাকে কেন ডাকালে ? তোমার ত এখল-বেদলা ধরে লি:২ এটি অন্ন, 
“ৰাণী বাজালে তুমি সত্যি আস্বে কি না দেখবার জন্তে বাশি 'বাঁজিপ্েছিলুম, 
এখন জাননুম্‌ তোমায় কথা সত্যি ।” ৮ 
প্রজা এই শুনে কিরে গেঘেন। তার এই কথ। মনে থাকে ।- হব" 
দিন সত্যি সত্যি রাণীর বেদনা হুল। ফত কষ্ট হ'তে লাগল; দেই 
সুকুমার দেহে কি তা দর? রাণী মেই সময় রাজাকে মনে কবে বাশী 
বাজালেন।-_রাজার আগেকার কথ! মনে ছিল। তিনি মনে করন, গাণা 
ঠা কারে বঁশী বাজাছেন।--এই মনে ক'রে রাজ! এলেন না। । বাণী 
একেবারে সাতটি সুন্দর ছেলে আর একটি সোসানাকি এয়ে প্রসব 
ফ্ষুল্লেন। < 
এ দিকে আবার্‌ এক মায়ের ভি বোন্‌। তাৰ মধ্যে ছ’ জন হ'ল 
. ঝ্লাজ্ঞার দাসী, আর একটি হ'ল পাটরাণী। তাও থে পাটরাধী হ’ল, দে 
আবাব সব চেয়ে ছোট 1-=এ কি কখন রক্ত মাংসের দেহে স্ন ? মনে মনে এ 
ছ' বোন খানিক্‌ থানিক্‌ 'রখেই খবেই হয়, ছোট বোনকে গালাগাল দিয়ে ও" 
বনিকে সাক্ষী মানে, আর রোজ ভার নামে সন্ধ্যার প্রদীপ দেয় !-তারা 
মনে মনে ঠিক- ক'রে থাকে বে, যদি কখনও তাকে হাতে পায়, তা গলে 
তাকে জক্ছো কারে এত হাজি দেখে নেবে । 7. 


ছেলের জন্ম হ'ল, রাণী অচেতন হলেন। সেই ছ' বোন্‌ তখন তি কল্পে 
ও. 
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১৮. সাহিত্য | ৩৬শ বধ) ১ম সংখ্যা। 


ভার কাছ থেকে আটটি ছেলেই তুলে নিয়ে আটটি কাঠের পুতুল রেখে 
_ দিলে, আর সেই ছেলেগুলিকে নিয়ে আঁস্তাকুড়ে পুঁতে ফেল্লে।--বাঁধী চেতনা _ 
পেয়ে দেখলেন, -আটাট কাঠের পুতুল প্রসব করেছেন। দেখে তীর বুক 
ফেটে. গেল।. রাজার ছেলে হ’বে ব'লে বাজনা, খান্যি, শপ, 'তেবেদি 
যে শুন্লে, তার গচ্ছন্দ হ’ল না ; যে গুন্লে, পে নাথাষ হাত দিলে। সকলে 
ছি ছি কর্‌তে লাগল। = তর 
টি চন বাইদ কোশে, রি 
EE ___ তুণ্ড বাইদ সহস্নে কোশ।' 
এ কথা রাজ্যের লব বায়গাঁর এচার হ'য়ে গেল। বাজাও এ কথা 
-স্তন্লেন। এসে দেখেন, সত্যি সত্যিই এইরূপ ব্যাপার 1--এতে তীর বড় লজ্জা 
হ'ল। পাত্র মন্ত্রী সকলকে ডাঁকাঁলেল। পরে হকুম-হ’ল কে; রাণীকে নেউী 
ক’রে ঘোড়াশালে রাখ, সে ঘোড়ার নাদ পরিফার করুক ।--যতই ঘে বলুক 
না-কেল, রাজা ত'একে অবোঝ, তিনি কি আর কিছু শৌনেন্‌ ? পরে তাই 
_ -হা'ল।-রাণী কেদে কেটে আপনার অদৃষ্ট ভেবে ঘোড়াশালে প'ড়ে-থাঁকেন ; যে 
দেখে, সে এক আধটা। খোঁটা দেয়। রাজার ঘরে তিনি কি না ভোগ . 
. কৰেছিলেন ? এমন ভাগ্য ছিল যে, বেণারসী, জোড় পরে শৌচে_ বেতেন, 
দ্লিয়ে- কুলকুচা. করতেন, শৌচে যাবার সময়েও “টেরাবাঁড়' পড়ত! - এখন 
আবার এত দুরবস্থাও ভোগ করতে হ’ল! উস 
- -ব্াদিতকবিহাক্েছ ছয় বোনে, ত আীন্তাকুডে দেই আটটি ছেলেকে 
পুঁতে এসেছিল । - টি কুক্রগুলে! আবার 
পুকুরে তাদের: বমী- করে ।-_-গঙ্গামাতা, সে আটটি. ছেলেকে রেখে পাল্‌- ' 
--লেন । দিন দিন ছেলেরা বাড়তে লাগল; খেলা কর্তে ও বেড়াতে শিখলে 1 
গল্পামাতাঃ কি করলেন, সাতটি বেটা ছেলেকে খেল্বে ব'লে সাতটি কাঠের 
-দোঁডা দিলেন। নেই সাতটি ছেলে সাতটি ঘোড়া নিয়ে রোজ পুকুরের ধারে 
খেলা! করে।.... ঘোড়াগ্ুলোকে এক কোমর গুলে নিয়ে গিয়ে তাদের মুখ 
জলে ডুবিয়ে বলে, “কাঠি ঘোড়া পাণি পি!” “কাঠ ঘোড়া পাণি পি 1” “কাঠ ঘোডা 
পাণি পি? পুকুরটি রাজবাড়ীর কাছে রাজরে ধোব! মেই পুকুরের ধারে 
কাপড় কাঁচে।-_কাপড় কাচে ও ছেলেরা ঘোড়া নিয়ে খেলা করে দেখে। 
ছেলেদের দেখে বললে, 7 টি 


এ. পাটা 


বৈশাধ, ১৩০৯১ কাহিনী { ১৯ 
| 'বাই হোইছ কি বালুত ভাই, 
কাঠর ঘোডা কি পাণি পিই ?' 
অঁতে ছেলেরা উত্তর কল্পে, 
“বাই হোইছ কি সেঠি ভাই, 
মনিব হোই কি কাঠ কুণ্ডেই বেই ?’ 
ধোবা! ত এই শুনে অতি আশ্চর্য্য হ'ল-/--রাজধড়ীতে গিয়ে খবর দিলে: 
রাজা পুকুরের পক €লীক লীতিনেন | “গঙ্গামাতা? মায়া ক'রে ছেলেদের 


লুকিয়ে ফেল্লেন। ঘে.শোনে, সেই আশ্চর্য্য হয়।-দিন কতক পরে "গঙ্গামাতা? 
মায়া ক'রে সাভিটি ভাইকে সাতটি “অর্জুন' গাছ, আর বোনটিকে “পাটনা” 
গাছ কারে, সেই- পুকুরের ধা লাগিয়ে দিলেন । পানী গাছ ফলে ভেঙ্গে- 
পড়-পড় হ'ল । সকলে দেখে আশ্চর্য্য! এক দিন সেখান দিয়ে গাডোয়ানের! 
সাচ্ছিল, তারা দেই গাছ থেকে কতকগুলো! ফুল ও ডাল ভেঙ্গে নিলে ।-_ 
রাজার মালী তাদের কাছে ওঁ হুল চাইলে । তারা বল্পে, তোমাদের তাজ, 
বাড়ীর কাছে পুকুরধারে ফুলে- গাছ ভেঙ্গে পড়ছে, তুমি আমাদের. কি চাচ্ছ +' 
মালী পুকুরবারে গিরে দেখে. যে, এই ৪ গাছ আর. বাতটা he 
গাছ ত সেবানে কপ্নও ছিল লা, কোখেকে এশ- 
পাটলী গাছ এই গাঁনটি গাইলে, 


দাই নেতাই বে, আনম বাপাঙ্ছর মালী আিঅছি, 
দেব! কি ন দেবা ফুল ?' 


তাতে সাতটি অজ্জুন গাছ আর একটি গান গাঁইলে, 
‘মর্গে লাগু ভাল, মন্চে লাও ডাল, 
আপ্তে সাত ভাই ভইনীএ ৭৯ সা পোছে ঘোডাশাল-! 
আলো লে! ভউনি। ন দিঅ ন. দিএ ফুল |” 
এই- বলতে বণ্তে পাটলী গাছের ভাল একবার. ওপরে উঠতে পাঁশল, 
এক্বার নীচে নামতে লাগ্‌ল। মালী ফুন হুল্‌তে পালে ৭1 বাড়ী এসে, 
রাজাকে এ কথ! জানালে ৷ রাজা মহীকে পাঠাজেন। মন্ত্রী গাছের নীছে 
এলে গাছগুলি গান কব্লে, 


ভাই বে ভাই বে, আম বাপান্ধর মন্ত্রী অইলেনি 
দেবা কি ন দেবা ফুল? 


শ্বর্গে লা ডাল, সন্ঢে লাও ডাল, 
শ্বাস সংড় ভাই ভউনাএ বাট মা পোছে শোড়াশাল : 
মানে (লং জুলি! ন নিন ন দি ফুল | 


চা Fry 


- হু % গাঁহিত্য ৷ ১৩শ বর্ছ, ১ম সংখ্যা । 


" মন্ত্রী এই খবর গিয়ে রাজাকে বল্লেন- পরে বা নিস এলেন রাজাকে 
(দেখে গাছেব। ববি কলে, 


টি হি ‘ভাই রে ভাই রে, আস বাপ! এবে নিতে অইলেনি - ৮ 
১3০, AE 54০০১ Lb ঞ্ + 
fl ন দিএ ন দিঅ-ফুল ৷ i 
এই- শুলে -রাঁজার আগেকার কথা সব মনে গড়ল।- সাদি -ঘাড়াশাজে 
- লাদ্‌ পরিফার. ররছিলেন। তাঁকে ন- ডাকিতে আনেন বাদী, সেই. 


চার DEC SOE 
- দেখতে দেখ তে সাতটি সুন্দর সুন্দর ছেলে এবং এক মোনালি মেয়ে 
হয়ে মায়ের চারি দিক্‌ ঘিরে দীড়াল। রাজ! ত দেখেই অৱাক্‌ ! যে দেখত, 
দেই আঁহা করতে -লাগদ। তার পর রাজা পাত, মন্ত্রী, পরী “বাহানী’, 
গান্দী, গাড়ী, প্রভৃতি আনিয়ে ভাই, বোন্‌, মা সকলকে শ্মনি করিয়ে “পাট- 
পীভাষরী' কাপড় চোপড় পরিয়ে রাজবাড়ীতে নিলয় গেলেন কত উৎসব হ’ল, 
২ স্কভ- লোক বেলে, রাধী আগেকার ২ সব কথা বল্লেন। তাভে বা! সেই চয়. 
পু টার রেপ 
বাণিকে ও -ছেলে মেয়েদের নিয়ে ঘর কর্তে লাগলেন! সেই সোনানাকি 
মেয়ের “ঠাকুর বাজার” ( পুরী রাজার ) ছেলের গল্পে বে-দিলেন কৃত পিঠে 
বিলুলেন, কত্ত কাপড় বিলুনেন। আমি গেলাম, আমার সঙ্গে কথা কইলেন 
না। কল্কেতা থেকে পুবী গধ্য্ত লা এমন একখান কাপড় দিলেন দে, ' 
টু সদ্য দেহ " কুলুল নাল টি — 5 2 
এরম কথাটি নইহা বল হট যয়া কল 
রি ই ফুলএচ তু কীহিকি সনু? 
মডে কালী! গাই খাইলা। 
হইলো কালী গাই তু কি খাইণু£ 
--- আতে গউড় জিনা নাহি । 7 
- হইবে গউড তু কিআ৷ জগলু নাহি? 
সতে বড বোহ্‌ খাঁইবাকু দেন! নাহি - 
হইলে। বড বোচ ভূ লিশ! খাইবাকু দেলু নাহি ? 
28 | __ "7" গু কান্িলা। = =_ 
হরে পুজ তু কি! কান্দিনু ॥ 
নতে ধুলিছা জন্দা কামুডিল!। 
হইবে ধুলিয়া জন্দা তু কিআ কামুডিলু ? 


A 


বৈশীধ, ১৩৬৯ কাহিনী ? 


চি 


"_ ""ভু'ই তলে তলে খাত্র, 
কউল মীউস টিকিএ পাঁইতো ক্টকিনি ছাত্রী - 
---- পাঠক এই শেষ ম্ৌকটির সঙ্গে আপনার, বাঙ্গালা শ্বোকটি মিলাইয়া দেখুন + 


‘আমার কথাটি ফুরুলে!। কেন. রে কলাগাছ পাত ফেলিয.নে ?. 
নটে গাছটি মুড়লো ৷ জল কেন হয না? 

কেন রে নটে মুড়.লি? ___ কেন বেরালহান নাঃ 

গর্তে কেন খায়? ব্যাঙ কেন ডাকে ন1? 

-- ফেলতে শরু থাম? - - ৰেন রে ব্যাঙ ডাঁকিস লা? 
রাখাল কেন চরায় না? বাপেকেদ খায়? 
কেন সরে রাঁথাল চরাস না? বেন রে মাপ খান? 
বৌ কেন ভাত দেশ না? খাবার ধন খান,নি ? --- 
কেন রে বৌ'ভাত দিস না? ওড গুড়তে বনি? --- 


কলাগাছ কেন পা ফেলনা? 
- উড়িয়া কাহিনী শেফ হইতেই ফুলগাছটি মরিল। আর বাঙ্গালা কাহিনী 
শেষ হইতে নটেগাছটি ‘মুড় লো” ॥ এই “মুড়ুলো? শব্দটি তিক, ন মরিল ? তার 
পর কার্য্যকাঁরণ সম্বন্ধে বাঙ্গাল; কাহিনীর শৃঙ্খল কি দীর্ঘতর ! সাপের ভঙ্গ 
বেঙ। মাপে বেঙ না খাইলে সে চলিবে ফিরিবে কিরপে? বেঙ জাঁকিলে সাপ 
_ জানিতে পার, কোথায় বেও আছে। কাজেই বেঙ ডাকে না। ৰেঙের 
বৃষ্টি ন! হইলে কলাগাছ বাড়ে না, কলাগাচ্ছে পাত পড়ে ন} 
তে কলা না কাট E 
Bk 25,292 
কলা গাছে পাত ন! পড়িলে গৃহের ঘরে ভাত হয় না। ভাঁভ ন। থাকিলে 
“ গৃহস্থ বৌ রাখালকে ভাত দিবে কি করিয়া? আর পেটে থাইভে না পাইলে 
বেচায়ী রাখাল কি করিয়া গরুকে 'জাগিবে। চাইবে? অপেক্ষা 'লাগিবে 
কথাটি ভাল} রাখাল না আাগিলে গরু স্বেচ্ছানত চরিয়া নটেগাঁছটি বুঙাইল, 
কাজেই নটেগাছটি রিল । 
সল্ট ভাই চদ্পার গল্পটি ধাহাদের আনা নাই, তাহারা যোণীলবাবুর 'হাসি = 
খেলা’ নামক শিশুপাঠ্য গ্রন্থে দে গল্পটি পাঠ করিবেন । উড়িয়ঃ কাহিনীর করনার 
বৈচিত্র্য যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । 


শীলীরোধচজ্্ রাস । 
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সম্প্রতি ভারতবর্ষে জুতো একট! -উদ্টনে' সমস্তা হরে উঠেছে, আশু ইহার 
.. শক্চটা। মীমাংসা হওয়া দরকার, অন্ততঃ হালে ভাল হয়৷ = 
..প্রপমেই, জুতো বন্থটা-কি-- দে রিষয়ে.একটা-পরিষার ধারণা কাতর না 
- আৰম্যক । ‘সচরাচর জুতো আমরা মানুষের পায়েই দেখতে পাই, মেই জন্য 
হঠাৎ মনে হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক যে, পদরক্ষার জন্যই জুতোর মাঁনব-সমাজে 
সৃষ্টি ও স্থিতি । কিন্তু- সাধারণতঃ পায়ের  লীচে থাকে ব’লে, তার ভিতর যে. -- 
= - বটাঁ অভর্নিহ্তি শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, সে কথা আমরা ভুলে যাই, এবং যখন 
অপ্রত্যাশিতরূপে আমরা দে শক্তির পরিচয়. -পাই-জানবা মারবে যাবেই ভা. 
_ পেয়ে থাকি--তখন আমর! নিত্বাস্ত ভীত চকিত ও স্তম্ভিত হ'য়ে পড়ি, এবং 
তখন দেই শক্তির স্বরূপ চিন্তা কব্বার সময় আসে । - 
জিৎ সিং বলেছিলেন যে, কোহিনুরের দাম পাঁচ ছুতো | শুধু কোহিনূর 
- কেঁণ১_এ পৃথিবীর যত কিছু অমুল্য বস্তু আছে, সকদেরই দাম পাঁচ জুভো!। 
যে দাম দিয়ে রাজার মুকুটমাণী কিন্তে হয়, সেই দান দিয়েই রাজার মুকুট 
" কিনতে হয়। সাত রাজার ধন কালামাণিক এই ভারতবর্ষ ইংরাজ এ দা, 
দিয়েই কিনেছেন। জুতো ছিড়ে গেলে মুকুট মাথা হ'তে আপনি খসে পড়ে 
_ যায়। মেই জন্যই রণজিৎ সিং কোহিনূর পূৰ্ব্বত রাজাদের মুকুট-হু'ভে খুলে _ 
ভুতোষ প্ৰান দিয়েছিলেন। আমাদের বক্তব্য, এইটুকু যে, রাজ্যের অধিকার 
. _ করতে জুতোর আবগ্তক, কিন্ত -স্বশ্ণ করতে ওঁ .পদার্থটা ঘ্যান আবশ্যক নষ। 
রাজনীতিতে জুতোর যতটা প্রাধান্য, সমাঁজনীতিতে ততটা নর। জুতোর ধৰ্ম্ম 
- dynamical, অবস্থা যখন 5৮৪০৪] তখন. তার -বিশেষ উপযোগিতা নেই। 
শান্তির সময় পাঁছুকার সেই অমোঘ শক্তি নিজের, ভিতর সংহতভাঁবে সঞ্চিত 
থাক! উচিত। যেখানে সেখানে অনাবগ্ক ব্যবহারে তাঁর ক্ষদ্ব করা উচিত 
-- সন. বিদ্যৎ এলোমেলো ভাবে চারি দিকে ঝিকৃমিকিয়ে নিজেকে বিক্ষিপ্ত ক’রে 
ফেন্লে তাঁর বঙতশক্তি ক্ষীণ হবে-পাডে |, | 
_ _ এখন টম্‌, ডিক্‌, রি প্রভৃতির কাছে আমানের বিনীত নিবেদন এই যে. 
তাঁবা নেটিবদের যে. নিতান্ত খামখেয়ালীভাবে মধ্যে, মধ্যে জুতোপেটা! করে” 
থাকেন, তার কোন দার্থকত!--আঁছে কি না, এইটে পু বিঢার বাগে যেন 
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~~ 
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দেখেন। আমরা ত মনের খুমীতে, ভক্তিভরে, অভি আদর বরে’ ইংরাজরাজের 
পাঁদুক। শিরে বহন করছি, এবং তগবাঁনের কাছে প্রতিদিন প্রার্থন: করছি যে, 
_ চিরদ্বিন বেন ভাই করতে পারি, কারণ এ ঝুটমণ্ডিত পদ ছাড়া আমাদের আর 
আশ্রয় নেই। বিপদে আপদে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত অপ্রতিহতপ্রভাবননাথ এ 
জুতোরই আরাধনা! আমরা কথনে একাকী, কখনো! সদ্লবলে করে’ থাকি । 
- “পূৰ্ক্মেই- বলেছি, তোমাদের পাঁহকা আমাদের শিরস্তাণ করে? রেখেছি, কিন্ত 
সেই ছুতো পিঠে পড়লে আমাদের-সহ হয় না, কেন না! আমাদের পিঠের দাড়! 
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_ সুতরাং তোমাদের জুতো আমাদের পৃষ্ঠস্থ হ'লে যে আমর! কাতরুতা প্রকাশ করি, 
নে ষোল আনা খীটি। তার ভিতর কোনরূপ ভাণ, মিথ্যা, কিংবা 'অত্যুক্তি 
নেই। এই ব্যাপার নিয়ে যে 21৮০৮ দেখতে পাও, মে -বাজনৈতিক 
আন্দোলন নয়, শারীরিক আন্দোলন--তোমাদের ভাষায় বাকে বলে constit৷- 
tional agitation | _উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 4১৮১৫.) লিখে 
_ছেন. যে, ভারতবর্ষের লোকেরা জুতৌগুদ্ধ পারের লাথিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়, 
তার কারণ এ নয় বে, উক্ত পদ্ধতির প্রহারে তাঁরা শরীরে বেশী কিছু আঘাভ 
অনুভব করে, কিন্ত এ জুতো থাকার দরুণ তাদের মনে অসহ আঘাত লাগে। 
ওরূপ ব্যবহারে নিজেদের নিতান্ত অপমানিত মনে করে” বলে একান্ত মন্্বাহত 
হর। খুব সম্ভব যে এক শ’ বৎসরের পূর্কের তারতবাসীদের পক্ষে ও কথাটা 
নিতাস্ত সত্য, কিন্তু 000525008 changé ৮০০৮ 814 ৮. -এক শা বৎসরের 
" ইংরাঁজ-শাসনে ও ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমাদের এখন মন টন্কো হয়েছে ও 
শরীর কাবু হয়েছে । _আমাদের যনে কার সাধ্য আর বাথা দেয়? আমল! 
কিছুতেই আর অপমান বোধ-করিনে, কিন্ত মারপিট করলে আনাদের গায়ে বড় 
লাগে। -কর্া়্ বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। এই বারমেসে দুর্ভিক্ষের বিনে 
পিঠে বে কিছু সয় না, সে কথা বলাই বাছল্য। বিশেষতঃ তোমাদের কাছ থেকে 
- পৃষ্ঠেব উপৰ অত্যাচার আরও কম সর, কারণ তোমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষক । 
তোমাদের সকলেরই বিশ্বাস, আমর! জুতো খেতে ভাঁলবামি-_সেটা ভুল । | 
সাদা পারের নীচেই কালো চামড়ার স্থান ।--আমরা জুষ্চো হ'তে ভালবাদি-_ 
খেতে নয়। গোমাংসতক্ষণ আমাদের শান্তরনিষিদ্ধ। এবং দেই কারাণই এ 
কথা বলা চে না যে, গোচন্ম আহার হিন্দুর ধর্ম্মে লেখে। এ কথা অবশ 


* আমরা ও লব উল্টে নিয়েছি। 
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_ ই | সাহিত্য! ১৬ কর ১দ মা 
স্বীকাধ্য যে, আমাদের সকল পাপেৰ প্ৰায়শ্চিত্ত হয় পঞ্চগব্যে, বিস্ত সমগ্ৰ স্থৃতি- 

- শাস্ত্র আলোচলা ক’ৱে'-মেপীঁ-গেছে- কে জুতোটা পঞ্চগব্যের ভিতর পড় না ।-- 
তবে যে আজকান দেখা ধার অনেক হিন্দু সন্তান পেটের দায়ে কিংব! সমাজে 
_ মান্ত হিমাবে গণ্য হবার অন্তে জুতো খেতে রাঞ্জি হন, সেটা কেবলমাত্র ইংলাজি 
শিক্ষার ফল।-_জ্রান্কা ওরান্তে এবং নামক ত্তয়ান্তে বা করা যায়, তা জাতীর 
স্বভাব কিংব! প্রবৃত্তির ঠিক পরিচয় দেয় না। নল 
_" এই ভগ্ন সংক্ষেপ আমাদের কথা। এখন তোমাদের দিক থেকে 

- "দেখলেও দেখা যায় যে, অকারণ পাহুঞ্কা দ্বারা আমাদের পাত্রখেদ উৎপাদন 
করায় তোঁসাদেরও কোন লাভ নেই । মনে কর, ধদি আমাদের জুতো আমাদের. 
পিঠে ছেঁড়ো, তাঁভে আাঁনাদেন লোকসান, অথচ তোমাদের কোন লাভ নেই! 

_ কারণ হিপুহান ও যিশেতের ভিতর সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান স্থতরাং 
সেই ছেঁড়া জুতোর মেরামত বাবদ্‌ ভৌমাঁদের আত্মীয় স্বজন যে দু' পল্পসা পাবে 
তারও উপায় নেই। আৰ সে জুতো ছেঁড়বারই অণিক্ত সম্ভাবনা, কারণ আমর|- - 

--- যদি ধনের মায়ার খুব টযাকনই জুতো কিনি, তা হলে প্রাণের মীয়া ত্যাগ করতে 
হন । আর যদি আমাদের জুতো পা থেকে খুলে সে তুঁভোদিয়ে আমাদের . 
গ্রহার করার প্রথা বেদী প্রচলিত হয়ে পড়ে, তা হলে চাই কি আমরা জুতো 
জিনিসটে একেবারে ভ্যাগ করতে লারি ভার ফলে ভোনাদেরই ক্ষতি। কারণ 
আমাদেব পায়ের জুতো না গড়তে পেলে তোমাদের ভাই বেরাদাকে উপোস 
- করতে হবে। তাঁতে তোমাদেরও কষ্ট হবে, আর আমরাও মনে ব্যথা পাঁব। 
কারণ যান্তে তোমাদের গোচর্ম্মের ব্যবসা অক্ষু্ থাকে, এবং দিন দিন আঁয়ও 
শরীহৃদ্ধি লাভ করে, তার জন্যে আমাদের এই পুণ্য নাতৃভূমিকে গৌভাগাড়ে 
" পরিণত করেছি---আমাদের শস্তশ্যামপ দেশকে মরুভূমি করে তুলেছি। লাঙ্গল 
চা বহ। হ'বে, দে ভাবনা না ভেবে আমরা প্রতি বৎসর লক্ষ পন" গরু শুকিয়ে 
মরতে দেই--তাদের গাঁয়ের চামড়া গাঁয়ের উপরেই 12290 হতে দেই। 

তবে তোমবা বলতে পার যে, আমানের” যদি কিছু উপকার হস, তার জন্ত 

 ভোনঝ্জ ক্ষতিস্বীকার করতে প্রস্তুত, কারণ খৃষ্টান সভ্যতার মুলমন্ত্রই এই যে, 

নিজের দিকে না তাকিয়ে সেরেফ্‌পরের শ্পকার করা । প্রমাণুস্বক্রপ নিত্যই 

ত দেখতে পাওয়া বায় যে, তোনটনিদ্ধন্ককে সভ্য করতে এতই ব্যস্ত 

. থে নিজে সভ্য হ'তে ভুলে যাঁও। তা হ’লে দেখ! উচিত, জুঙে নিজের স্থানভ্ষ্ঠ 
হ'য়ে আমাদের পৃষ্ঠে ভর করলে আমাদের কোন উপকার * আঁছে ডঃ 


বৈশাখ ৩৯০৯1 ৩) সুতো? ২৫: 


ল11”* প্রথমতঃ, তোমাদের এদেশে অস্তিত্ব প্রমাণ কর্বার জন্য এ উপাদ্ধ- 
অবলম্বন কর্বার আবশ্তক নেই | -তোমরা এর মধ্যেই আমাদের চতুরিন্রিয়*? 
স্রাহ হয়েছ--চক্ষু কণ নাসা ও রূপনা তোমাদের জানে। আমরা! “তোমাদের , 
‘দেখি, তোমাদের কঞ্চা শুনি, বিয়ার সিগার মেষমাংদ অশন ও ম্য- 
বরোমজ বসন এই চারের সন্ষিলনে- (যে অপূর্ বিজাতীয় গন্ধের" ল্য হয়, তা 
আমাদের স্রাণেন্দ্রিয়ের উপর জবর্দিন্তি করে; এবং তোমাদের পররক্স “লেহন. 
করে আসর! ঘুমনা তৃপ্ত করি। বাকি রইল শুধু ত্বক । সত্য কথা, তোমাদের 
সর্প আমর! “রাই । পথের এক পার্থে তোমাদের কাউকে দেখলে আমরা 
অপর পার্থে রিয়া াই। ' এই ত্বগিন্রিয়ের স্বাতন্ত্য রক্ষা কর! উভয়ের পক্ষেই, 
শ্রেয়, করণ, আমরা. পরস্পরের ঘনিষ্ঠ লংস্পর্শে এলে ফলে কেবল ফিরিঙগীর': 
সথ হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের রক্ত জুড়িয়ে গেছে সত্য, তাই ব'লে জুতোর. 
সাহাম্যে আমাদের শোণিত উত্তপ্ত ৰুরবারই কি কিছু আবশ্তক আছে? ম্যালে- 
রিয়া ..প্লেগের : প্রদাদে রক্ট! যে যথেষ্ট গরম হয়, গাঁত্রদাহতেই আমরা : তার, 
প্রমাণ পেয়ে থাঁকি,:আর: তাও. যদি ন!.হ’ত. ত পেটের জলাত্েই আঁবশ্তক 
-অত ‘উপকার 'বোধ কর্ছি, উপরস্ত পিঠের জাল! ফান্তে| মাত্র ৷ তৃতীয়তঃ- 
তোমাদের স্থারে.:অতিথি হলে এ অধীনদের আদব কায়দা শিক্ষা দেবার জন্য) 
আমাদের বিনামার দ্বারা সৎকার ক্র! তোমরা যে- কর্তব্য ব'লে মনে কর», 
সেটাও: তোমাদের ভ্রাস্তিমাত্র। . আমরা নিজের. মান অপমান সম্বন্ধে উদা-: 
সীন বকে মনে তেব না যে, আমরা তোমাদের মান অপমান- সমন্ধেও উদা-. 
সীন। আমরা নিজের মান, থুইয়েছি শুধু তোমাদের মান্‌: বৃদ্ধি কর্বার, 
দন্ত ।- আর তাছাড়া 'আমাদের আদব কায়দা শেখান তোমাদের কর্তব্যের মধ্যে 
নয় । তোমরা আমাদের দেশে এমেছ আমাদের সভ্য. করবার, জন্ত, আমাদের 
ভদ্র কর্বাঁর-জন্- নয় কারণ তোমর! আমাদের: শুধু তোমাদের- সত্যতই- 
শেখাতে পার;_তোমরা জান, আব নাই জান,-ছুনিয়াণুত্ধ লোক.জাঁনে তোমাদে়- 
সভ্যআর ভিতর ভদ্রতার কোন স্থান নেই।- - - ৩ 

আরা যদি তোমাদের জে ভুত না খুবি, ভাতে তোমাদের কোন, মান-. 
হানি. করিনে এ. কারণ আমর! ছুতো খুলি শুধু দেবমন্দিরে প্রবেশ কর্বার 
পূর্বে যাঁকে আমরা পুজা! করি, তীর সুযুখেই আমর! খালি পায়ে হাজির 
হুই। .কিন্ত আমরা পু করি শুধু ছড়পদার্থকে, হয় মাটির প্রতিমা, নর 
শালগ্রাম-শিলা,'ন! হয় কাঠের অগনাঁথ। আমর! কোন প্রাণীকে পুজা করিনে, 
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চণ্ড" সাহিত্য ! ১৩শ ধর্ম, ১ সংখ্যা । 


কোন কোন প্রাণীকে ভক্তি করি, যথা, গরু বাঁদর ও শ্বেতাঁজ। 
কিন্তু আমরা গরু িঘা বাঁদর দেখে জুতে! খুলিনে, সেই যুক্তি-অন্ুসারে তোমা- 
'দের সুমুখেও আমাদের জুতো খোলবার কথা নয়। 


এই সকল ভেবে চিন্তে আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি যে, এ বিষয়ে " 


একটা আঁপোবে মীমাংসা কর! দরকার হয়েছে। জুতোর ব্দলে যদি কাণ- 
অলাটার প্রচলন হয়, তা হ'লে উভয় দিক রক্ষা পায় । যদি এ প্রস্তাব তোমাদের 
মনোমত হয়, তা হ'লে আমাদের পক্ষ থেকে কোন বাজে আপত্তি হ’বার সম্ভাবনা 


'নেই। আমার বিশেষ ভরসা আছে যে, এ প্রস্তাব একবার আমাদের বিজ্ঞ 


বিচক্ষণ নেতাদের, অর্থাৎ যাঁদের আমরা 16979 বলি, তাদের সমুখে 
উপস্থিত করলে আগামী কংগ্রেসে এই মৰ্ম্মে একটি res০lu॥৮i০৷ করতালির 
সহিত পাস করিয়ে নিতে পারা যাবে। 

আসল কথা টম্‌ ডিক্‌ হারির সঙ্গে রাম শ্যাম হরির ঠিক সন্বদ্বটা নির্ঘা- 


রিত হয়ে যাওয়াটা আবশ্তক ; কারণ, এই ছুই দলের পাশাপাশি বাস কর্তে' 


হয়। প্রথমতঃ এই দুইয়ের সম্পর্ক রাজা প্রজার সম্পর্ক নয়, কারণ টম্ও 


যার প্রজা, রামও তার প্রজা । মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক সময়ে 
প্রমাণ কর্তে উদ্যত হয়েছিলেন যে, দুইয়ের .. ভিতর ভাই ভাই সম্বন্ধ,' 
অর্থাৎ রাম শ্তাম হরি টম্‌ ডিক্‌ হারির কৃষ্ণপক্ষীয্ ভ্রাতা | তাঁদের মতে, 


সংস্কৃত ভাষাই তার প্রমাণ। কিন্ত আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্িতরা ও কথা 


মানেন না--হেসেই উড়িয়ে দেন । তাদের মতে সংস্কৃত ভাষার প্রমাণ মোটেই" 


গ্রাহ্থ নয়। সংস্কৃত ভাষার উপর কি করে প্রত্যয় করা যায়? ও ত হিন্দুর 
মুখের কথা, আর সকলেই জানেন হিন্দুর মত মিথ্যাবাদী জাত আর দুনিয়ায় 
নেই। সম্পর্ক বাপ ছেলের সম্পর্কও নয়; কারণ, তা হলে সিপাহীর ঘোড়ার 
মত ছেলেতে বাপের গুণ কিছু না কিছু থাকত। সুতরাং দেখ! যাচ্ছে বাকি 
রইল শুধু একটা সম্বন্ধ । সেট! বড় মধুর সম্পর্ক। টম্‌ প্রভৃতিরা যদি সেই সমন্ধে 
সঘন্ধী এইটে ধরে নেওয়া যায়, তা হ'লে রাম প্রভৃতিরা হাসিমুখে কাণ-মলা" 
সহ ক্রুবে। | 

শ্রীগৌরচরণধ দাস। 


লা 


4 এ রা হক 
/মহারাঙ্কের টঙ্কশালা ৷ তে 


শিবা দখিশাপঞ্চে স্বাধীন হিন্দ-রান্য-স্থাপনের প্রয়াসী' হইয়া! 

১৬৬৩ ৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম স্বনামাঙ্কিত স্বতস্ত: ধাতুমুদ্রার প্রচার করেন।, 
তৎপূর্কো, মোসলমান আমলে মহারাষরীয়ের কখনও টদ্ধপালা স্থাপনপূর্কাক। 
স্বতঞ্রতাবে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ-পাওয়া যায় না ।. শিবাজীর! 
পিতা রাজা শাহজীর সময়ে মহারাষ্ত্র দেশের সর্ব “আদিলশাহী; মুদ্রারই; 
প্রচলন' ছিল। ১৬৬৩-খৃষ্টাবে তাঁহার পরলোক্রপ্রাপ্তি ঘটিলে শিবাজী. পৈত্রিক 
রাজা উপাধি গ্রহণপূর্াক স্বনামাঞ্চিত মুদ্রার প্রবর্তন করেন।। মেই নৃষ্তন' 

মুদ্রা ‘শিবরাঈ হোন’ (শিবরায়ের হোন ) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 
ns 0 শব্দের অপত্রংশ-জাত । হোন, অর্থে 
সুবর্ণ । এই শব পারসী ভাষায় ‘হোন’-রূপে উচ্চারিত, হু. এবং সেই" 
. নামই সরব পরিচিত হুইয়াছে। . 
. কর্ণাটকের- প্রাচীন হিন্দুয়াজ্যসমূহে পুর্বে: কেবল, সুবর্ণযুদ্রারই প্রচলন 
ছিল। দেশীয় এরাজাধিগের নামানুসারে যে. সকল সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত, 
ভি সেই" 

সকল- মুদ্রা .“অশ্বপতি হোন,’ গম্রপতি হোন” প্রভৃতি নামে খ্যাত 
বিজয়নগর রাজ্যে হোনের প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তথায় বিস্বা- 
রপ্য, স্বামীর, তপঃগ্রভাবে, একদা, ছোনের বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া, ষে প্রবাদ 
আছে, তাহাও.উক্ত মুদ্রার বিপুলতা-মচক বলিয়া, পরিগণিত হইতে পারে॥ 
সেকালে: দক্ষিণাপথের সর্ক্মর' হোনের স্কায় মোহরেরও প্রচার ছিল।, 
মোসলমানদিগের আমলেই এ অঞ্চলে রৌপ্টমুরার প্রথম: প্রবর্তন হয়, অনেকে 
এইন্ধপ অনুমান করেন। এই ভিত নিতেন 
বে, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট- দেশের অধিকাংশ সুবর্ণ ুষ্টিত হইয়া দিল্লীতে নীত. 
হওয়ার স্থানীয়, -শাননকর্তারা, দ্রেশমধ্যে, রৌপ্যমুদ্রার প্রচার করিতে বাধ্য; 
হইম্াছিলেন ।' . 

সে যাহা হউক, হজ্জে ররর 
প্রচলিত ছিল। রর অন্ততম কর্মচারী শ্রীযুক্ত ক্ৃকণাল্পী অনস্ত সত 





হট সাহিত্য? সত বর্ষ) ওম সা 


. মহোদয় স্বপ্রণীত “শিবছত্রপতির চরিত্র” নামক গ্রন্থে যে ফড়বিংশ প্রকার 
হোনের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি এই;--১। পাঁতশীহী' ২ ॥ 
শিবরাঈ ; ৩। কাঁবেরী পাকী,) ৪। ত্রিশূলী ; ৫।' অচ্যুতরাঈ ; ৬।' দেবরাজ ৮ 
৭। বামচন্ত্র রাঈ ৮ ৮। গুতী; ৪1 ধারওয়াড়ী,) ১০ । তাড়পত্রীঃ; ১১। পাক- ** 
নাইকী ; ১২। তাঁপ্োরী ; ১৩1 জড়মাল ; 5৪1 বেলুরী ; ১৫। মহল” 
শাহী ; ১৬1 রামনাথপুরী। এই সকল হোন. বহুদিন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রে প্রচ- 
লিত ছিল? পরবর্তী কালে হাইদর ও টিপু “বাহাহুরী' ও ‘সুলতানী’ হোন 
'নামক 'ছবিবিধ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। এতত্তিন্ন দিল্লীর বাদশাহ- 
দিগের “আলমগিরী” নামক হৌনের আদান প্রদান সর্বত্র অক্ষু ছিল! 
সেকালের এক হোন বর্তমান কাঁলের প্রায় ওা* টাকার সমান । 
“সির্ধাজী হ্বণুদ্রার ভয় রৌপ্য ও তাত্রমু্রারও প্রবর্তন করিয়াছিলেন । সেগুলি 
: শশিবরাঈী রূপেয়া* ও “শিবরাষঈী পয়সা? নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শিবরাঈ পয়সা 
‘ এখনও মহারাষ্ট্রের সর্বত্র প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায় ; কিন্তু শিবালীর প্রবর্তিত 
" সুবৰ্ণ ও রোৌপ্যমুদ্রা অধুন! নিতান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। অন্য যে সকল 
প্রাচীন হোন বহুপরিমাণে নানা স্থানে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশের উপর > 
অস্পষ্ট পাঁরস্ত 'অক্ষর উৎকীর্ণ রহিয়াছে, পরিরৃষ্ট হয়। কোনও কোনও 
হোনের উপর শ্রীকৃষ্ণ ও বরাহ অবতাঁরের চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ 
_ আছে, শিবাজীর সময়ে সঙ্জনগড় নামক হুর্গে অসংখ্য হোন ছিল। অন্যাপি 
" ওঁ অঞ্চলে 'ক্ষেত্ৰকৰ্ষণকালে কেহ কেহ কদাচিৎ হুই একট হোন লাভ 
' করিয়া থাকে। ' এই হোনের আকার 'ছোলার দাউলের স্তায় | ' স্থানীয় 
. লোকেও সেই জন্ত উহাকে সাধারণতঃ “সোনার দাউ? মামেই .অভিহিভ 
নিয় ক 
'" স্াধগড় সেকালে মহারাষ্ট্র দেশের রাজধানী 'ছিল বলিয়া শিবাজী তথায় 
* টঙ্কশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের রাজধানী সাতারা সে সময়ে 
একটি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। শিবাজীর মৃত্যুর পর সাস্তাজী ও রাজারামের রাজ্য- 
কাল" মোগলদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ হেতু ঘোর বিপ্লবে পূর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছিল । সেই অশান্তির সময়ে নুতন সুদ্রাপ্রচারের কিরূপ ব্যবস্থা হইয়া- _ 
' ছিল, টাকশালের কাঁধ্য অব্যাহত ছিল কি না, তাহার কোনও বিবরণ. পাওয়া 
যায় না। বোধ হয়, সে সময়ে নূতন টাকা প্রস্তুত হয় নাই। বাজারাম মোগল 
" দিগের পৌরাস্ম্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণাটের অন্তর্গত জিপ্রী দুর্গ আশ্রয় 


= বৈশাখ, ১৩৩17 মহারাঁত টুর টঙ্কশালা। ২৯ 
'গঁহগ করিতে বাধ্য-হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র রাজসিংহাদনও' বছদিন পৰ্ষ্যস্ত তথায় 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্ত সেখানে কখনও টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল, এরূপ 
কোনও প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, মহারাজ রাজারাম জিপ্রী হইতে মহারাষ্ট্র দেশের 
বহুসংখ্যক দেবস্থানের ও ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে .ষে সকল দ্বানপত্র- লিখিয়া 
‘ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভূসম্পত্তি ভিন্ন নগদ টাঁকা: কড়ির উল্লেখ কুত্রাপি পাওয়া 
যায় না। কিন্তু শিবাজীর সময়ে যে সকল দানপত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাতে 
- 'সুবৰ্ণমুদ্রাদির ভুরি ভূরি উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাতক. পাঠকগণের- কৌতূহলনিবৃত্তির, 
জন্তু: আমরা' এ স্থলে শিবাজীর, প্রদত্ত একখানি সনন্দপত্রের অবিকল। অনুবাদ 
" সন্নিবিষ্ট করিলাম - 
শ্শ্রীসকলতীর্ঘন্বরূপ বেদমূর্তি রাজী সিদ্বেশ্বর রি পিতা মেঘনাথ ভট্ট 
'ব্রদ্ধোপাধ্যায়, - পরগণে চাঁকপ, প্রভু গোসাঞী মহোদয়েযু। আজ্ঞাধারক 
রাজশ্র। শিবাজী রাজা, পিতা শাহজী রাজা ভৌসলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ। সুরুসর 
১০৪৪-( ১৬৫৩ খৃঃ ) পত্র লিখিয়া দেওয়া গেল যে ;_ মহোদয়ের অনুষ্ঠিত স্ত্তয- 
. কনের বলে আমি রাজ্যাধিকারী হইয়াছি ও আমার চিত্তিত সকল মনোরথ সিদ্ধ, 
- হইয়াছে।, 'এইব্ূপ প্রমাণ পাইয়া ও আপনাকে বিপৎকালের সাহায্যকারী, 
= জাঁনিয়া - পুক্রপৌত্রা্দি-বংশপরম্পরাক্রমে বার্ষিক: এক শত পাতশাহী হোন. বৃত্তি 
- নির্ধারিত করিয়া দিলাম । এই বৃত্তি, ফত কাল পর্য্যন্ত আমার্দিগের রাজ্য চলিবে» 
(তত কাল পৰ্য্যন্ত আপনাকে প্রদত্ত হইবে। .এ বিষয়ে যদি অন্যথ! করি, কিংবা, 
- আমার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া! কেহ অন্যথা করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি 
শ্রী জীউর, কুলদ্বেবতার, স্বীয় পূর্ববপুরুষগণের ও গো ব্রাহ্মণের শপথ. রহিল ॥ 
এই রাজ্য আপনারই আশীর্বাদপ্রতাপে পাওয়া গিয়াছে; আমাকে আজ্ঞা- 
পালক জাঁনিবেন। তাং ১লা রমজান ॥ [ রাজমুদ্রা ] 
. পপি গাল বশে ছিলেন। রাজ্যের 
5 রো কর্মচারী 'হইতে সামান্ত-পত্রবাহক পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার নিকট বেতন 
, ও পুরস্কারাদিশ্বরপ নির্দি্সংখ্যক টঙ্কা” প্রাপ্ত হইত। ইনাম বা জায়গীর- 
প্রথার দোষেই যে মোসলমান রাজ্যগুলি ক্্ীণশক্তি হইয়াছিল; ইহা, তিনি 
+- "বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন | -তাই তিনি স্বীয়- জীবদ্দশায় কাহাকেও 
-, কোনও কারণে বেতন বা পুরস্কারের বিনিময়ে ভুসম্পত্তি দান করেন নাই। 
কিন্ত "তাহার পরবর্তী: মহারাষ্ট্র ভূপালেরা এই প্রকৃষ্ট নীতির অনুবর্তী। হন নাই। 
»..* রাঁজারাম'ও * শাহুর'সময়ের যে সকল- সনন্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বৃত্তি 
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বা পারিতোধিকরপে প্রায় কাহাকেও টঙ্কা রা. হোন দানের উল্লেখ পাওয়া! 
যাস না। রি 
, মোগলশক্তিকে বহুলপরিমাণে পরাভূত করিয়া, রাজারাম সাতারায়,. মহা- 
রাষ্ট্র রাজ্যের নূতন রাজধানী: প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তিনি তথায়, টাকশাল' .. 
স্থাপিত করিয়াছিলেন কি না, তাহ! জানিবার কোনও উপায়, নাই। ১৭১২ 
* খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্য ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। . মারা শাহ্‌ সাতারার, ও রাজা- 
রামের পুত্র সাস্তাজী কোহলাপুরে থাকিয়া শাসনদ্্ড পরিচালন: করিতেছিলেন' । 
.এই উভয় রাজধানীতেই স্বতন্ত্র টক্কশাল! স্থাপিত হইয়াছিল।, শাহর নামা" 
ফিত রৌপ্য ও তাতমুদ্রাগুলি “শাহ্‌-শিকা। ও সাস্তাজীর টাকশাোর মুদ্রা 
গুলি শিল্তু-শিক্া” নামে পরিচিত হইয়াছিল! ১৭৮৮ খৃষ্টাব পর্যস্ত কোহলা- 
গুরের নরপতিদিগের সিংহাসন প্রধানত: 'পাহালা” দুর্গেই প্রতিষ্ঠিত ছিল. 
ছর্গেই কোহ্লাপুর-পতিদিগের টাকশাঁল ছিল ।. এই কারণে 'শতু-শিল্কা” 
পাহালী, রূপে? - নামেও অভিহিত হইত।' শজ্ভুশিক্কা কোনও কোনও স্থানে 
শিক্ুণীরধানী রূপের’ এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। বাজ! শভুর (সান্ভাজীর). 
নামের সহিত মোসলমানদিগের “পীরখান!” 'কিূপে সংযুক্ত হইল, তাহা 
বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, মহারাজ সাস্ভাঁজীর, মৃত্যুর পরও কোলা 
মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই । : 
প্রভৃতি অনেক ধনশালী “দাঁওকার বা মহাজন ছিলেন. . ছত্রাতি শাহ্‌ প্রায়ই 
তীহাঁদের নিকট হইতে খ্ণ গ্রহণ করিতেন । . সরকারী টাকশাঁলে টিক্কা? মুদ্রিত. 
করাইয়া সময়ে সময়ে তাহাদিগের খন পরিশোধিত হইত। . ক্রমে যেমন 
মহারাষ্ট্র সাআজ্যের কিজ্তার হইতে, লাগিল, তেমনই রাজ্যের নানা স্থানে টঙ্কু- 
শালা-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও অনুসৃত হইতে লাগিল: পেশওয়ে বালাভী; 
বাজী রাওয়ের মন্ত্িতবকালে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মহাজন ও অপ্র লোঁক- 
দিগকে টাকশাল-স্থাপনের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল.) , সাধারণতঃ ২১৫, হইতে. 
২৭০২ টাকা পর্য্যন্ত দর্শনী" (নর), প্রধান করিয়া, অনেকে তিন বদরের, 
জন্তু টাকশাল খুলিবার অনুমতি লাভ করিতেন-॥ কেহ কেহ ১২০২ টাকা দিয়া। 
এক বৎসরের জন্তু টাকশাল খুলিবার সনন্দ লইতেন। এই দর্শনী ভিন্ন তাহ 


॥ 


উিশাখ ১০৯1 মহারাষ্ট্রের টঙ্কশালা। ৩১ 


ত্য ছলি ক্যারি টনি একজে জবার 
প্রদান করিতে হইত । 

মারার দেশের বহির্ভাগে মহারাষ্ট্রপতির আদেশে যে নকল টঘ্শালা 
স্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ধারওয়াড়ের টাকশালই বোধ হয় প্রথম । উহা! ১৭৫৩ 
খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঁগলকোটে আফিলশাহী সুলতানগণের আমল হইতে 
যে টাকশাল চলিতেছিল, তাহা উক্ত সুলতানগণের রাজত্বলোপের পর 
বন্ধ হইয়| গিয়াছিল। বালালী বাজীরাও পেশওয়ে-পদ লাভ করিয়া উহা 
পুনর্ার খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ফলতঃ মুদ্রার অভাবে লোকের 
যাহাতে অসুবিধা না ঘটে, তৎপ্রতি সর্বপ্রথম এই পেশওয়েরই দৃষ্টি 9 
হইয়াছিল।. - ১ : 

মাধব রাও পেশওয়ের সময়ে রাজ্যের নানা স্থানে টাকশাল' পিস হই, 
ছিল। পরবর্তী পেশওয়েদিগের আমলেও এ বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধির ব্যতিক্রম হয় 
নাই। কেবল মহাজন ও ব্যবসায়ীদিগের উপর নির্ভর না করিয়া পেশগুরেগণ 
সরকারী সর্দার ও জাইগীরদারদিগের প্রতিও টাকশলি খুলিয়া" টাক! প্রস্তুত 
করাইবার আদেশ দান করিতেন। থান্দেশের অন্তর্গত বান্দবড়ে ভুকোন্দী 
হোঁলকরকে টাকশাল খুলিতে বলা হইয়াছিল'। বরহানিপুর প্রভৃতি স্থানে; 
শিন্দের ( সিদ্ধিয়ার ) টাঁকশাল ছিল। উত্তর ভারতে উজ্জয়িনী, ইন্দোর, তুপাল, 
প্রতাপগড়; ভিলসা, 'সিরোঞ্ত, কোটা, গঞ্জবসোদা! প্রতৃতি স্থানে পেশওয়ের- 
আদেশে টন্বশানা স্থাপিত হ্ইয়াছিল। ভড়োচে শিন্দে, কুলারায় আংগ্রে, 
নাগপুরে ভৌস্‌লে প্রভৃতি সর্দারের! টাকশাল করিয়াছিলেন। আংগ্রের 
টাকশালে যে টাকা প্রস্তুত হইত, তাহা '্রীশিককা? নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হাবমী- 
দিগের জ্জীরায় “হাব্শানী' বা “নিশানী” শিল্কা প্রস্তুত হইত । এ মুদ্রার উপর 
'জ' অক্ষরটি অঙ্কিত থাকিত। বলা বাহুল্য, উহা! ‘জাঞ্জীর’ শব্দের দ্যোতক 
বলিয়া পরিগণিত হইত। কঙ্কণ, নাশিক ও দৌলভাবাদ অঞ্চলে পেশওয়েদিগের 
সর্দার বা অনুমতিপ্রাপ্ত মহাজনের! টঙ্কা মুদ্রিত করিতেন । ' 

কর্ণটকের অধিকাংশ জাইগীরদারই নির্দিষ্ট দর্শনী ও কর দিয়া স্ব স্ব অধি-' 
কৃত প্রদেশে টাকশাল খুলিয়াছিলেন। কিন্তু সকলের অধিকাংশে কৃত্রিম 
ও অপক্ৃষ্ট মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়ায়, ১৭৬৫ খৃষ্টাবে 
. মাধব রাও পেশওয়ে ও অঞ্চলের টাকশীলগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া ধারওয়াড়ে 
পাঁঙুরঙ্গ মুরার নামক জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর তত্বাবধানে একটি সরকারী, 


২ সাহিত্য ' ১৩শ বর্ষ, ১ম সহ্য) 


উক্ধশমাল! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই অময়ে ধে একুশটি টাকশাল দ্ধ. 
ক্ররিয়া দেওয়া হইয়াছিল, 'পেশওয়েদিগের পুণা-স্থিত দপ্তরে তাহাঁদিগের নামের- 
তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু দিন পরে এই স্বকল টাঁকশাঁলের মধ্যে 
কয়েকটি আবার খুলিবার অঙ্থমতি প্রদত্ত হইয়াছিল!  - ই 
সকল প্রদেশে এক প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত বলিয়া বোধ হয় না। 
দ্বাগলকেটি অঞ্চলে মহনার ভিকাজী ফান্ডে পেশওয়েদিগের প্রধান 
স্থভেদার ছিলেন। বাদামী, বাগলকোট, ছনগুন্দ প্রভৃতি মহাল তাঁহার শাস-- 
নাঁধীন ছিল তীহ্কার আদেশে প্রস্তুত মুদ্রা “মহলারশাহী রূপেয়া” নামে 
অভিহিত হুইত" এই মুদ্রার মূল্য পনর আল! ছিল 1. পেশওয়েগণ এই: 
সুদ্রা রাজ্যের সর্বত্র চাঁলাইবার বক্কর করিয়াছিলেন, সে জন্তু শতকরা ছুই: 
টাকা পর্যস্ত বাটা দিতেও তাঁহার! প্রস্তুত হ্ইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে 
রাঁজকোষের বিশেষ ক্ষতি ঘটিতে লাগিল দেখিয়া তাহাদিগকে সে অধ্যবনায় 
পরিত্যাগ করিতে হয় । | 
মহারাষ্ট্র সাত্রাজ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্র! ' প্রচলিত ছিল। 
পদে সকলের নাম ও মৃল্যাদির বিষয় পেশওয়েগণের দপ্তরের কাগজপত্রে লিপি- 
বন্ধ দেখিতে পাওয়া, ধায়। শেষ বাজী রাওয়ের সময়ে এক পুণাতেই বিবিধ 
রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। ধাতুর বিশুদ্ধি-অনুসারে সেগুলির নাম ও মুল্যেরও 
প্রভেদ.ছিল। সিষ্টার চাপ্রিনের রিপোর্টে প্রকাশ, পুপার টাঁকশাঁল ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 
বন্ধ হয়। কিন্ত কিছু দিনের মধ্যে বাজারে ধাতুমুদ্রার অভাব হওয়ায় পুনর্কার 
উহা খুলিতে হইয়াছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পুণার টক্কশালা চিরকালের অস্ত বন্ধ 
হইল। বাগলকোট, কোহলাপুর, কুলাবা প্রভৃতি প্রদেশের টাকশাঁলগুলিও 
এই সময়েই বন্ধ হয়। 

তদ্বানীস্তন অধিকাংশ বাঁজসুদ্রার উপরেই পারস্ত, অক্ষর মুদ্রিত হইত, 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কেবল শিবাজীর ও শাহুর মুদ্রায় মহাঁরাসত্রীয় বা- 
দেবনাগরী অক্ষর পরিদৃষ্ট হুইন্না থাকে। কুলাবার আংগ্রেরা তাঁহাঁদিগের : 
রৌপ্যমুদ্রার উপর শ্রী” এই অক্ষরটি মুদ্রিত করাইতেন। যশোবস্ত রাও 
হোলকরের মুদ্রাতেও ' মারাঈী 'অক্ষরযুক্ত ছাপ থাকিত। পেশওয়েদিগের 
মুদ্রায় হিজিরা সনের সংখ্যাটি মারাঠী অক্ষরে ও অপরাপর বিষয় পারন্ত অক্ষরে 
অঙ্কিত হইত । অবশিষ্ট সকল মুদ্ৰাই পারস্ত অক্ষরে অস্কিত ছিল। পারকো: 
যাড় প্রভৃতি হিন্দু লাঁসনকর্তারাও পারন্ত-অক্ষরযুক্ত মুদ্রারই পক্ষপাতী ছিলেন,। 


ঈবপস- ১৩৯" 'ভ্রি-কবি-রচিত প্রাচীন কাব্য। ৩৩. 


খৈশওয়েদিগের আমলে টাঁকার স্তায়- আধুলি, সিকি, দুয়ানি প্রভৃতিরও 
ব্যবহার ছিল। তা্রমুদ্রার -প্রচারও অল্প ছিল নাঁ। পরপ্ত রৌপ্যমুদ্রার ন্যায় 
প্রদেশভেদেতাস্রসুদ্রার প্রকারভেদ কখনও - ঘটে.নাই। উত্তরে নর্ম্মদ! হইতে 
দক্ষিণে তুদভদ্রাতীর পর্য্যন্ত সর্বত্র এক “শিবরাজঈি' পয়সাই প্রচলিত ছিল। 
কুলারা, পনওয়েল, ধারওয়াড় প্রভৃতি সকল টাঁকশালেই “শিবরাঈ” পয়সা 
প্রস্তত হইত। এই পয়সার এক পৃষ্ঠে তিন পংক্জিতে ‘শরুরাজা শিব” ও অপর 
পৃষ্ঠে, ‘ছত্ৰপতি’ এই.অক্ষরগুলি বা তাহাদের একাংশ মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া 
হায় |. মহারাঁদ শাহ্‌ স্বনামযুক্ত পয়সা চাঁলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাঁই। ইহা ষে শিবাঁজীর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধার 
দ্যোতক, -ভাহা বলাই বাহুল্য । . এখনও মহারাষ্ট্রে বহু স্থলে “শিবরাঈ” পয়সার 
প্রভৃত প্রচ্ন আছে। 'ণশিবরাঈ” পয়সার প্রচলন বন্ধ হইবে--গত বৎসর 
প্ুণায় সহযা এইরূপ একটা গুজব উঠায় নগরমধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল । 
এমন কি, অনেকে ধর্মঘটের আঁশঙ্কাঁও করিয়াছিলেন । পরিশেষে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্য 
‘ঘোষণা দারা সেই জনরবের অলীকতা প্রতিপন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ' 
» মহারাষ্ট্র. সাম্রাজ্যে, টাকশাল কিরূপ ছিল, উহার কার্য্য কি প্রকারে নির্বা- 
হিত হইত, ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। তবে 
স্যালকম-প্রমীত মধ্যভারতের ইতিবৃততে ও ইলিয়ট-রচিত 'বরোদা গেজেটয়ার’ 
নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত হইয়াছে; ডাহা পাঠ করিলে 
মারাঠী টাকশালের কথকিৎ পরিচয় পাওয়া যায় । 

উসখারাম গণেশ দেউন্বর। 


রি 


CE প্রাচীন কাবা। 


বরের রগীযোহণ' নামক নবপ্রাপ্ত প্রাচীন কাব্যে তিন ব্ক্ষির ভণিতা 
পাওয়া যাইতেছে । 

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির স্বগ্গীরোহণ বৃত্তান্ত হিন্দু পাঠকগণের অবিদিত বা অভিনৰ 

ঘস্ত নহে) সুতরাং সে সন্ধে বৃথা বাক্যব্যয় করিব না। এই নূতন আবি- 

' স্কৃত' কাব্যের কবিত্ব-প্রদর্শনও আমার উদ্দিষ্ট নহে। ৩্ে প্রাচীন সাহিত্যের 

আলোচনার উৎসাহ দেশময় উচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়াছে, কবিত্ব-মৌন্দ্্য- 

প্রব্র্শনই- তাহার সুখ্য উদেশ্য, এমন কথা বলিতে পারি ন! । - প্রাচীন সাহিত্যের 
৫ 


৩৪ সাহিত্য ৷ 7 ১৬দ বৰ্ষ, ১ম সংধ্যা। 
মুল প্রকৃতির বিনির্ণয়, তাহার সাহায্যে সত্যনির্্ধারণ, বিলুপ্ত জাতীয় ইতিহাসের 
ভক্বাচ্ছদ্িত কঙ্কালের'আবিষ্কার, ইত্যাদিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য । | 
জগদানন্দ নামক কোনও মহাজনের আদেশে কবি ষষ্ঠীবর সেন, এবং 
সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত বা তাহার ' 
অংশ-বিশেষের অনুবাদ করিয়াছিলেন, ইহা! শুনিয়া এখন কাহারও বিস্মিত হই- 
বার কারণ নাই। কিন্তু পরাগল খা স্বয়ং মহাভারত বা মহাভারতের অন্ত- 
গত কোনও কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন, ইহা 
নূতন সংবাদ বটে। সূর্মালোচ্য কাব্যে পরাগল খাঁর ভণিতা দেখিয়া আমরা 
বিস্মিত হইয়াছি। 
ছয় প্রন ত্রিদিবযাত্রীর মধ্যে পথেই যথাক্রমে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অৰ্জ্জুন 

ও ভীমের পতন হয়। গ্রন্থের আরস্ত হইতে অজ্জুনের পতনবৃত্তান্তের পূর্বব 
পর্য্যন্ত কবি ষষ্ঠীকরের ভণিতা আছে। অর্জুনের পতনবৃত্তান্তের শেষে 

. ভারতের পুণ্য কথা অমৃতলহরী। 

কবীন্রে রচিল পৌঁথ ভারত পাঞ্চালী ॥ 
এই ভণিতা আছে। ইহার পরবর্তী ত্রিপদীর শেষে ভণিতা নাই। ব্রিপদীর পর- 
বর্তী ষ্ঠীবরের ভণিতা-যুক্ত পয়ারের অবসানে যে ত্রিপদী আছে, তাহাতেও 
কোনও ভণিতা দৃষ্ট হয় না। তাঁহার পর যুধিঠিরের ইন্্রপুরীগমনের বর্ণনায়, 

পরাগল খানে কহে গোবিনচরণ। 

একমনে গুনিলে যায় বৈকুষ্ঠভুবন ॥. 


এই বিশ্রয়াবহ ভণিতাটি বিদ্যমান । এই পয়ারেই গ্রন্থের সমাপ্তি, কিন্তু শেষে 
কোনও ভণিতা নাই। 

বলিয়! রাখা উচিত যে, গ্রন্থের ভাষার পর্যালোচনা করিয়া রচনার বিশেষ 
কোনও পার্থক্য বুঝিতে পারি নাই। তিন কবির রচনা হইতেই অল্প. অল্প 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ,_ 


প্রণমহ নারাণ পরম কাবণ। ভারতী-কমলাপতি গরুড়বাহন। 

যাহাব কারণে হইল সৃষ্টি উতপন ॥ নাগাত্তক নাগ প্রতি সে রতবর্াজন ॥ 
অনাদিলিধন প্রভু জিভুবনঘএ । মহেশচরণে বন্দোম হরযিভসন | 
ভকতবৎমল! বর করণ হৃদএ ॥ কণ্ঠে কালকূট জার বুধ বাহন & 
যাঁহাব কাঁবণে সঙ্গ ত্রিভূবনসার । ভবানী চরণ বন্দৌম অগ্গতপৃঞ্ধিত। 


পাপতারিণী গঙ্গ। ভব তবিবার £ - আজাহার কারণে হএ মন প্রকাশিত 


বৈকুণ্ঠে গোবিদ্দপদদ দেখিব কৌতুকে ॥ 


ত্রিকবি-রচিত প্রাচীন কাব্য! - শপ 


বৈশীধ ১৩১৯. 
হলুদের প্রশমোহ আর দেবগণ। নন্দী দ্বারী বোলে তুমি বৈষবপ্রধান ।, 
একে একে বন্দোম দেব এ তিন ভুবন ॥ বৈকুষ্ঠে কুশলে গজ! দেখ ভগবান 4. 
ব্যাসফুনি বন্দস লে চারি বেদ জঞাতা। এত বদি নন্দী হারী সম্তাসি'তধাহি। 
সনক আঁদি দিতে নারে জাহার সম্মভা ॥ ইকলাশ পৰ্ব্বত হৌস্তে'চলে তিন ভাহি ॥৷ 
" নারাঅশ রূপে মুনি ব্যাস-সহাশএ। কৈলাশ পর্বত হোস্তে জাহিতে সন্বর'1.. 
ত্ৰিভুবন মধ্যে জার প্রতিষ্ঠা বিজ্ঞ । - অৰ্জ্জুন পরিল তবে শিলার উপর ॥. 
বিজয় ভারত পোথা, অতি. অনুপাফ্।। গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি জেন পবনে ফেলাঁএ ॥ 
কবি ষষ্টীৰকে কহে গোবিন্ক চরণ, ॥ আকাশের চন্ত্র জেন গরাগরি। জাঁএ | 
ot সি কি জী অর্জুনের শৌকে রাজ! কাপে সর্ব অন্ন । 
শরীক পবিত্র জেন করে গঙ্জীজলে। অন্তরেতে মহাশোকে জলিল তরঙ্গ ॥ 
ভারত শুনিলে পাপ না রহে শরীরে ॥' তারতেব পুণ্যকথ! অমৃতলহরী-। 
€দহি রূপে বর্গে গেল সনুব্যশরীরে। ক্ষীন্দ্রে রচিল পোঁথা ভাবত পাঞ্চালী ৫ 
€ল সব কহিব ভাহি পাঞ্চালী প্রকারে 
ভি, এ 24 যুিষ্ঠিরের নরক দর্শন । 
অমৃত ভারতকধ! সমুক্রের অল। পরিত্রাণ পাইল! পাঁপী ধর্দদরশনে'। 
পদবন্ধে বিস্তারিতে.না পারি সকল ॥. ঘমে বোলে: ঘুধিটির শুনহ'বচনে ॥। 
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন ধর্দমতি।. তোহ্মা'দরশনে পাপী; হইল নিস্তার ৷ 
| দেহিয়পে হর্স গেল যুধিষটির মহামতি ॥। নারকী উদ্ধার কৈলা ধর্ম্মের কুমার ॥ 
দিব্য রথে চড়ি বিষ্ণুপুরে কর পতি। 
নী ও ধিরে কে ধন্ত ধন্য যমে বলে পাঁগুব নৃপতি 1 
নদী ঘারী বোলে মহাপাস্থ, মহারাজ'। দিব্য রঞ্চে আরোহণ করি নরপতি ।, 
স্বৰ্গপন্থে চলিআঁছ সাঁধিতে কোন কাজ ॥। বর্ম ইন্দ্র যম জাও হৈআ একমতি & 
“এহি শিবপুরীতে-জে' থাক মহাসতি.। দুমছমি বাজনা বাজে পুষ্পবরিষণ ॥' 
তোমার উচিত স্থল শুন নৰপতি | স্বর্গে জ্রাও যুধিত্ির ধর্মের নন্দন ] 
রাজা বোলে অবধান করু মহাশয় ৷ চামর চুলাঁএ কেহ নরপতি-অঙ্গে ৷ 
॥ এধাতে থাকিতে মোক মনে নাহি লয় - নৃত্য করে-বেস্ঠাপণ সুললিত রঙ্গে ॥) 
শিবপুরী থাকি কিব! কেশবভুবনে। সত্তর উপরে হত্র ধরিল! শমনে। 
বৈকুষ্ঠ জাহিতে-হেন'লহে মোর.ম্নে ৪, পুদ্পবৃষ্টি করিলেক সর্ব দেবগণে ॥ 
সকল জগতে দেখ্ি'তিন দ্েবমএ। শুভক্ষণে যর্গে গেলা রাজ। বুধিতির।: 
ভিন্ন ভাব কৈলে হএ পাপ অতিশএ ॥। দেবগণে বলে ধন্ত তোমার শরীর ॥ 
রুদ্র বিষ্ণু পিতামহ ভিনএক সক।. ।  ইন্দ্রখুধিত্ির-বৈসে এক সিংহাসনে ।, 
ভেদ করিলে হএ নয়কে পরাভব ॥ " চারিদিকে সুবেশ করিল দেকাণে ॥ 
কিন্তু আসি প্রতিজ্ঞ! করিছি মর্ত্যুলোকে। বিবিধ প্রকারে ইন্তর কবি ভকতি ॥ 


এহি দে আমরা কর বাতি. 


৩৬ সাহিত্য. ১৩শ বর্ষ, ১স সংখ্যাঃ 


অশেষ ভারতকথা সমুদ্রেব অল ৷ সাত্যকী প্রভৃতি জত বিষ্ণুংশদাঁত ॥ * 

প্রণাম করিয়| বৈসে পুব সকল ॥' ' পৃথিবী ভরিল জে সকল এখাঁত ॥. 

চারি সহোদর আব দ্রৌপদী জে সতী।' চন্ত্রের সাখে অভিমন্থ্য ধমুধর! 

অন্তে অন্কে আলিঙ্গন কৈল মহামতি ॥ অবিরত বৈসে তাঁর! দেখ বীরবর ]. : | 

পরাগল খাঁনে কহে গোবিন্দচরণ। - ুস্তী মাদ্রী সমে দেখ দ্রপৃদ্বনন্দিনী ৷ hi 

একমনে শুনিলে জাএ বৈকুষ্ঠভুবন ॥. বিনানেতে চরি কেলি করে পুনি পুনি'॥ 
গ্রন্থের শেষাংশটিও দেখুন :_' বন্ধ সমে ভীষ্ম দেখ শত্তিমুনন্দন। 

হেন কালে চারি ভাই দ্রৌপদীৰ নে এই সে'জে অষ্টবস্গ-ভীষ্ম' মহাজন ॥' 

দার মগদ সকলে দেখ পাইল 'আীর গতি। 

* * * রঃ কেহ গেল গন্ধর্ধেত জার জথ। স্থিতি'॥ 

এই লে গন্র্ব দেখ অসস্তপ্রভাব। এই মত সম্বাদ আছিল বহুতর। 

এই যে, ধৃত রাষ্ট্র দেখ অধিক অনুভাব'ঃ প্রহস্ত গৌরব দেখি না লেখিল আর !'' 

দেব খুষি গন্ধর্্ব সিদ্ধ! আর মুনিগণ ভাবতের পুণ্যকথা শুন একমতি । 

বিফুবংশ সব দেখ ধর্দ্ের নন্দন ॥ এই মতে স্বর্গে রৈল! ধর্দানরপতি ॥ 


ইতি জীহাজারতে বুধিডিরধ্দীরোহগপুতিকা। দমাপ॥ যথা দৃষ্টং তথ! লিখিতং লেখকে] 
নাত্তি দোযকঃ॥ *প্রীরামপরণ ঘোষজা।। ' j 
কবি যর্টীররই ষে পুঁথিখানির সঙ্কলন করিয়াছেন, পূর্কোদ্ধত কাব্যারস্ত- “ 
পাঠে অনায়াসে তাহার উপলব্ধি হয়। কৰীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাঁতে ত কেহ সন্দেহ করিবেন না । কবীক্রের ভণিতাযুক্ত 
উদ্ধৃত অংশটি তৎ-কৃত মহাভারতে আছে কি না, মিলাইয়া দেখিবার ধাহাঁদের, 
সুবিধা আছে, তাঁহারা দ্বেখুন। পরাগল খাঁর ভণিতাযুক্ত অংশটি: তাঁহার রচিত. 
কি না, অবধারণ করিতে পারিলে, খাঁ, সাহেবের. জীবনে ও. বঙ্গ সাহিত্যের 


ইতিহাসে আর একটি নূতন কথার সন্নিবেশ হইবে । কিন্তু এই মজার পুর 
বড় সহজ নচহ। 


দীনেশ বাবুর মতে, কবি ষ্ঠীৰর অন্যুন তিন শত বৎসর: পূর্বের কবি 1:0১) 
কৰীন্ত্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে চারি শত বৎসর পূর্বে ' হোসেন 'শাহার। 
রাজত্বকালে মহাভারতের অস্থ্বাদ করেন। সুতরাং পরবর্তী করি ষঠীবর তাঁহার 
পূর্ববর্তী কোনও কবির রচনা ব্যবহার করিয়াছিলেন, এরূপ অন্থমান অসম্ভব বা 
অস্বাভাবিক নহে। Si ESC Ele ন 


(১ বজ্জভাষ| ও সাহিত্য, ৬. * পৃষ্ঠা। দীনেশ বাবু বলেন, তিনি যষ্টবরের' বচিত “যর্গা- 


রোহণপর্ক' 'পাইয়াছেন। ডাহার Ls cea নিন Uc ss i Mo a 
হইত ।--লেথক । রর 


বৈশাখ, ১৩:৯ । ত্রি-কবি-রচিত প্রাচীন কাব্য। ৩৭ 
না, “কেমন করিয়া বলিব? -প্রসিদ্ধি আছে, সেকালের নকলনবিশেরা অনেক 
স্থলে থামখেয়ালী করিতেন। এমন স্থলে, কেবল একমাত্র ব্যক্তির সাক্ষ্য 
আস্থা-স্থাপন সঙ্গত নহে। j 

একই গ্রন্থে বিভিন্ন ভপিতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখানে একটা কৈফিয়ত দেওয়া 
যাইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, কোনও কবি বিষয়বিশেষের রচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়া যত দুর নিজে রচনা করা আবশ্যক মনে করিতেন, স্বয়ং তত দুর রচনা 
করিতেন ; অবশিষ্ট অন্য কোনও কবির রচনা হইতে গ্রহণ করিতেন। একু 
এইরূপ গৃহীত রচনা আত্মসাৎ ন1. করিয় সূরলচিন্ত কবি আদি লেখকের 
নামটিও বজায় রাখিতেন | 

আমাদের এই মতের সমর্থন করিলেও, সমালোচ্য গ্রন্থে পরাগন খাঁর নামটি 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। এ বিষয়ে একটি জিজ্ঞাস্য 
আছে। এক জন বিধন্মী মুসলমানের নামটি ব্দাইয়! দিবার জন্য হিন্দু লিপি- 
করের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? এত হিন্দু কবি বর্তমান থাকিতে এক. জনু 
হিন্দু লিপিকর মুসলমানের নাম বসাইয়ট দিলেন কেন? “পরাগ্‌ল খাঁর, যতই 
প্রমি্ধি থাকুক না কেন, সাহিত্য-জগতে কবি বলিয়া তাহার প্রসিদ্ধি ত নিশ্চয়ই 
ছিল না? পরাগল খাঁর প্ররোচনায় কোনও কৰি বা লিপিকর “যুধিষ্টিরের 
্বর্নারোইখে” 'তাহার নাম সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহাও মনে হয় না কেন না, 
হস্তলিপি লিখিবার সময়ের কথা দূরে থাকুক, পুস্তক-প্রপয্ন-কালেও পরাগল, 
থা জীবিত ছিলেন না । ২1৪ খানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া না গেলে ও সকল৷ 
প্রাচীন মহাভারতগুলি মুদ্রিত না হইলে, এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ্জ নহে ॥ 
ৰ কাব্যখানি পয়ার ও নাচারি দীর্ঘত্রিপদীছন্নে দিখিত। পুরাতন তুলট কাগক্ের 
এক পৃষ্ঠায় লিখিত, ২৫২টি পত্রে সম্পূর্ণ। সমগ্র চরণের সংখ্যা ১০৮৪ মাত্র 
_লেখকের বাসস্থান ও শেখার সন তারিখ পাওয়া যাইতেছে না। তথাপি 
‘লেখাটি পুরাতন বলিয়। মনে হয়। অনেক স্থলে “কারের পরিবর্তে হি 
ব্যব্ষত হইয়াছে । আমরাও অবিকল সেইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছি। 
'_" ভাষায় প্রাচীনতার নিদর্শন যে কিছু নাই, এমন নহে। পেলাএ, পহ, 
বাহুড়িআ, কুন, বাত, মোহার, লড়, কাল, দড়াই প্রভৃতি শব্দগুলি, যথাক্রমে 
ফেলায়, প্রতু, ফিরিয়া, কোন, বার্তা, মোর, দৌড়, লাফ, স্থির করি অর্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে, দেখা যায় । মিলের অমুরোধে সপ্তমী বিভক্তিতে ‘এ'কার যোগ না 
করিয়াই অনেক স্থলে ব্যহত হইয়াছে, - 


৩৮ CO সাহিত্য 1 ১৩শ বর্ম, ১ম সত্য? 


সম্পাতি ভাহান তনএ, জানিলেক ধ্যানএ, রি 
ভবাসিয় দেখিলা গলে সাপ. 
সর্বক্ষণ রক্ষা মোরে করিছে বনএ।” 


দ্বিতীয়া বিভক্তির ‘কে'র স্থলে ‘ক’এর প্রয়োগও আছে; যথা, 


> 


‘অৰ্চ্ছুনক সম্বোধিয়। বেল! নৃপতি 1 
“স্থির হৈয়া যুধিষ্টির সবাক বুকীএ । 
নিম্নের উদ্াহরণ-ধৃত শগুল্রি ব্যবহার আলোচ্য বটে । 
সন্মতা,_- পরদার৮ 


ব্যাস মুনি বন্দোম জে চাঁরি বেছভ্ঞাঁতা । | পতিতা নারীএ করিব পরদাক। 
সনক আদি দিতে নারে বাহার সম্মত) অকুমারী সবে সাগিব শৃঙ্গার ॥ 


প্রত্যাসন (প্রত্যাসর্ ;__  আগুছিয়া (আঁগুলিয়া ), 

ঘাপব যুগের পর কলি প্রত্যাসন। . সভার প্রধান কন্যা নামে চন্্ররেখা। 

কৃষ্ণের কপটে বধ হৈল দুর্যোধন ৪ পদ্থ আগুহিয়। (২) করে যুধিষ্টিরে দেখা” 
সমাই,_ * ‘কোন দুঃখে তোমরা সমাইর আগমন ৷” 


“কোন হেতু এত দূর সমাইর আগমন ।* * নারাযণে নিবেধিছে ত! সমাইর](৩) প্রতি ৷” 


করস্ত, বৌলস্ত প্রভৃতিরও প্রয়োগ আছে। স্থানে স্থানে “করস্তি' প্রভৃতির 
ব্যবহারও দেখ! যায়। উত্তম পুরুষে “করি” প্রয়োগের পরিৰর্তে ‘করুর’ ব্যবহারও 
পাঁওয়! গিয়াছে । যথা, রা 
'কুকেরে করত স্তুতি পঞ্চ সহদরে।” | 
“এক নিবেদন কর শুন ধর্ম্নাথে ৷” | 
এ কাব্যের কবিত্ব সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। রচনা আড়ম্বরহীন, তাঁষ। 
সহজ ও প্রাঞ্জন। নিপিকরপ্রমাদে অনেক স্থল অসপপ্ন ও বিরুত হইয়াছে। (৪) 
শীআবদুল করিম। 


(২) পু ‘অগ্রসর’ হইতে দ্দাওসারা, এবং এবং 
“আগুসার হইতেই 'আগুছিয়া” শব্দের উৎপত্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।' 

(৩) এই শব্দটি আমরা আঁবও ২১ খানি পুঁথিতে দেখিয়াছি, মলে হয ৮ সমুহ" শবে 
সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে। “ 

(৪) বাঁশখালী খানার অন্তর্গত বটতলী শ্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্রলাঁল নাগ মহাঁশর' 
এই পুধিখানির সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; এ জন্য আমি তাহার 'নিকট কৃতজ্ঞতাস্বীকার, 
করিতেছি।-_ লেখক । | 


পসরা 


সাঁধন-সঙ্গীত | 
স্টল 
ডারা 
১, কি ভয় দেখাস তুই, এলোকেশী। . 
. তোর সবই কেমন বেশ বেশী! 
কালী তুই কালের বার, তাই রে তোর কাল রং 
* আজ অকালে কাল তোরে সাগিয়েছে;রে আস্ত সং! 
হাতে দেছে টিমের খয--রং করা তায় রক্তের তান; 
শখ, চক্র আর বে যে সব, সবই মিছে, সবই সমান । 
আগে নিতিস, মানুষ বলি, পটার রক্তে খুনী এখন 
(ওরে) আমরা যেমন মরে আছি, তুই হ'য়েছিস, ঠিকু তেমন { 
ফ্রিসে তয় দেখাস্‌ তবে, ওরে আমার এলোকেন? 
০.০, রে আমার সরা মাগোঁ, ওরে আমার মরা মা !- 
7২. কেমুন ক'রে ডুলাবি রে, আর ত আমি-ভুলব না! - 
সয়া মায়ের শ্রাদ্ধ ক'রে, . | lea 
১... শ্রাদ্ধ চাস্‌ ত শ্ৰাদ্ধ কার্য, করব নারে উপারনা। 
5. লজ্জা নেই কি লজ্জাহীনা, লোমজিহ্য মিথ্যা হাসিস্‌, 
' মুখে চথে রং মেখে মা, মরার মত পড়ে আছিস? 
" পুজা চাম্‌ ত বেঁচে ওঠ, বাপের বেটী হোস্‌ বদি ম11... 
আসর) মরা মায়ের শ্রাদ্ধ করি-_স্যাত্ত মায়ের উপানা! 
- ওরে আমার সর! মাগো, ওরে আসায় সয়া সা !- 
." মিথ্যা তোর ভয় দেখান, আর ত'আমি ভুল্ব ন।1 


FE 





bh) 
তারিণী ! নিজেরে তর!! 
- তোর সকল অঙ্গ মরণ ভরা! 
বদির id aoe শিখিন হস্তে খড় ধৰা: 
- নিদ্রেরে তর! 1 :. ': 
মুধে চোখে হায় | মরণ তার, চরণপ্রাস্তে কোটি কোটি দর! । 
- তাঁরিলী ! নিজেরে তক] 1- 


তি? সাহিত্য । ১০শ বর ১স সংখ্যাও 


* শ্রেগে ওঠ মা! জীবন পেষে; 
মে জীবন যাঁকৃ জগৎ ছেয়ে, 
ন্তীম গভীর অষ্টহাসি, সরমে বাহুক [- শঙ্খ বাঁশী 
মরণ তাহাতে জগারে তুলুক : মরণ-শরান্ত অসংখ্য মব1! 
টি অসহায় ছাগ ঠেলে ফেলে দো. ওকতের প্রাণ নে মা! নে মা] নে! 
যদয-রকে হাক কৃগাধ-রজ অধর, রক্ত 'ময়ান, _ 
হাদিয়া ডাকিয়া বীর্যে তনু মরণশ্রাস্ত অসংখ্য মরা! 
চেয়ে রেখ, তুই, আপনি মরা! ... 
| ভাতা? তারিদী! নিজেরে তর 


শঠ Kon > ০০ ৬৯ 


জন্‌ -চায়নাম্যানের চিঠি ॥ 

চীন-দেশীয় কোন, সন্ান্ত ভদ্রলোক পাশ্চাত্য জাতিদিগকে সম্বোধন করিয়া 
কতকগুলি পত্র লিধিয়াছেন। চীনদেশ আক্রমণ করিতে গিয়া পাশ্চাত্য সৈন্য- 
মণ্ডলী যখন তাহাদের সত্যতার জীণ খোলস ছাড়িয়া ভিতরকার খাঁটি পাশব- 
বৃত্তি চরিতার্থ করিতৈ' বঁসিয়াছিল, তখনও এ-ভদ্রপেকি চুপচাপ ছিলেন। 
আমরা যেমন যনে মনে পী্টত্য সভ্যতাকে উচ্চন্থানে চড়াইয়া' রাখিয়াছি, 
“ চীন-দেশীয়গণ তাহা-কনই করেন নই, তর আঁমরা যাঁহাকে সহসা, মহা 
অধঃপতন মনে করিয়া, আন্সর্্য হইতেছি, তাঁহার! অঁহাকে স্বাভাবিক বৈ আর 
কিছু জান করিতেছেননা।: কিন্তু পাশ্চাত্য সংবাদপত্ৰগুলি যখন চীনদিগকে 
বর্ষার বলিতে আরস্ভ করিল; এবং-তাহাদিগকে সভ্য করাই চীন আক্রমণের 
একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া কৈফিয়ৎ- দিতে লাগিল, তখন এ ভদ্রলোকের আর 
সহ হইল না। তখনই: তিনি ‘জন্‌ চায়নাম্যান'- নাম ধারণ করিয়া উল্লিখিত 
পত্রগুলি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তীঁহীর বক্তব্যগুলি আমাদের ভাল করিয়া 
বিবেচনা! করিবার বিষয়। :একতফ? যুরোপীয় বক্তব্য পড়িয়া পড়িয়া, চীনের 
কথা দূরে থাক, আমর! নিজেদেরও রর্বর মনে করিতে আর্ত করিয়াছি। 

জন্‌ চায়নাম্যানের পত্রাবনী হইতে ছুই এক স্থান মোটামুটি রকম তর্ল্জমা 
করিয়া দেওয়া যাইতেছে। ০০৮০৪ 
সম্ভব নহে।' ' 

“আমাদিগকে বর্ধর 'মনে করিবার অধিকাৰ তোমাদের আছে কিনা ইহ 


বৈশাখ, ১৩৯1 জন্‌ চাঁয়নাম্যানের চিঠি । ৪১ 
তি ইনি আনাই ভিলা তোমা বিরত নার বতা 
ক্কর্তৃব্য 1 আমরা কিরূপ ? * * * i 

Eh SE লাভার 
ভবন। অমন সূর্য্যালোক তোমরা কখন দেখ নাই। তোমাদের যাও বা 
আছে, তাহা তোমরা! ছাঁই ও ধূমে কলুষিত করিয়া ফেল। আমার গৃহের 
মত এমন সহন্র গৃহ সেখানে আছে। প্রত্যেক গৃহ একটি বাগানের মধ্য- 
স্থিত, শাদাসিধা, শ্বেত বা ধূসর বর্ণে রঞ্জিত, আড়ঘরবর্জ্জিত, প্রিয়দর্শন ও 
পরিফার। নদীর উভয় পারে সেই গৃহগুলির লাল বা নীল খোলার চাল বৃক্ষ- 
কাজির শ্তামল সমুদ্রের মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। এখানে ওখানে 
বড় বড় গাছের ঝৌপের মাথার উপর কোন উচ্চ দেবমন্দিরের সুবর্ণমণ্তিত 
ফারুকাধ্য বিকমিক করিতেছে । বহুসেতুষুক্ত নানাবিধ নৌকায় পরিপূর্ণ 
জদ্বীটি তাহার শ্বচ্ছ বক্ষে সমৃদ্ধ গ্রাম্য হাটিবাজারের আমদানী রপ্তানী বহন 
স্ষরিতেছে। কারণ চতুর্দিকে 'অবস্থাপন্ চাষীর বসতি, তাহার! যে জমী চাষ 
রে, তাঁহা তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি; তাহাদের বাপদাদারাগ সৈই জমীরই 
“মালিক ছিল, এবং তাহাতেই চাষ করিত । এই চাষীরা যথার্থ ই বলিতে পারে যে, 
তে জমীতে আক তাহাদের জীবিকানির্কাহ হইতেছে, সে জমী তাহারাই. পুরা 
ক্রমে গড়িয়া তূলিয়াছে। কারণ, দেখ, চারি দিকের পাহাড়ে প্রায় চূড়া পর্য্যন্ত 
যাহা এক কালে অনর্কর ছিল, তাহা এখন ধান্‌ তুলা চা লেবু আথ প্রভৃতির 
ক্ষেতে শক্তশ্তামল হইয়াছে। নদী হইতে তোলা জলের ধারায় পাহাড়ের গা 
জুজতরেখায় ঘেরা । সহজ বিকবিকে ঝরণ! ধাপ হইতে ধাপে লাফাইয়া, 
বাঁধান চৌবাচ্ছায় ঝুপকঝাপ শব্দে পড়িয়া, প্রণালীর মধ্যে কল কল করিয়া, জমীর 
অন্তরে প্রবিষ্ট ও তাহা হইতে ক্ষরিত হইয়া উদ ইরানি ভান? 
জীবনসধর করিতেছে? 

" প্ৰনটীর গর ঘন্টা ধরিয়া আকাধাকা! পথ. ও ছোট ছোট সীকোর উপর 
দিয়া চলিতে থাকিলে পুরুষাশ্ক্রমের পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশেষে 
পাহাড়ে চড়িতে চড়িতে এক সময় দেখিবে থে, মানের ক্ষমতার সীমায় উপস্থিত 
ছইয়াছ।- সেখানে প্রকৃতি স্বাধীন লীলার পাহাড়ের চূড়াকে নীল সোনালী 
ও গোলাপী বস্তে মণ্ডিত করিয়াছে । সেখানে গন্ধরাঁজ র্লেমাটিস আলালিয়া 
শ্রভৃতি নানা উজ্জ্বল বর্ণের পাহাড়ী ফুল স্বাভাবিক উচ্ছ বল ভাবে” ফুটিয়া 
শি এই স্থানে আমি কত দ্ময়-নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া কাঁটাইয়াছি। 
! এ 


{7 


৪২ - " সাহিত্য । ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


সে নিস্তব্ধতা এতই প্রগাঢ় যে, আমাদের. এক জন কবির কথায় বল! যাঁর. যে, 
ভূপতিত বৃক্ষছায়ার* মর্শরধ্বনি যেন শুনা যাইতেছে। মাঝে মাঝে নিম্নভূমি 
হইতে চাষীদের এপার ওপার ভাঁকাভাঁকির শব, বা প্রত্যুষে ও প্রদোষে উপ- 
82155 
সে কি নিস্তন্ধতা.! কি ধ্বনি! কি গন্ধ! কি বর্ণচ্ছটা! | 
“এ স্থানে সমস্ত ইন্দ্রিয় এই সকল রসে সিক্ত হয়, এবং ক্রমে কত যে 
সরস হইয়া উঠে, তাহা তোমাদের হিমপ্রধান দেশে তোমরা কল্পনাই করিতে 
পার না। এই সৌন্দর্য্য সকল বাহির হইন্ডে অন্তরে পশিয়া হঁদয় ও মনকে 
অলক্ষিতে নিজের সহিত সামঞ্জস্তে গড়িয়া তুলে। সুতরাং আমাদের চীনদেশে 
যদ্দি ধৰ্ম্ম থাকে, শ্রী থাকে, ললিতকলাকৌশল থাকে, তবে যাহার দেখিবার 
‘চোক আছে, সে তাহার কারণ সহজেই বুঝিতে পাঁরিবে।. প্রকৃতি আমা: 
দিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা আমাদের ভাগ্যবলেরই 
পরিচয় হইল। কিন্তু এ শিক্ষা যে আমরা আদর করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, 
তাহাতে আমাদের গুণপণারও পরিচয় দিয়াছি, স্বীকার করিতে হইবে। . 
“ভাবিয়া দেখ, এই মনোরম উপত্যকায় সহস্র মানুষ বাস করিতেছে, তাহা-... 
দের আচারের বাঁড়া কোন আইন নাই, পরিবারের ছাড়া কোন শাসন নাই। 
তাহার! পরিশ্রমী, সেরূপ শ্রমক্ষমতা তোমরা ফুরোপে. জান কি না সন্দেহ। কিন্ত 
সে শ্রম স্বাধীন, তাহা স্্রী-পুত্র-পালনার্থ, তাহা পৈত্রিক জমীকে বংশধরের জন্ক 
৬755 
রাখীকৃত করিবার আকাজণ রাখে না। ক * 
স্রয়প আনবনমাজে অত পাব আনেন কোন থান নাহি. এখানে 
পরস্পরের সহিত প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক নহে। সত্যকার প্রত্যক্ষ সাম্য ইহাদের 
আচার ব্যবহারে নিহিত রহিয় তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। স্বাস্থ্যকর শ্রম, 
যথেষ্ট অবসর,-সহজ আতিথ্য, হুশ্রাপ্য-বিষয়বাসনায়-অথগ্ডিত আচারগত 
সন্তোষ, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী প্রকৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট সৌন্দধ্যবোধ, 
কখনও সুশোভন শিষ্টাচারে প্রকাশিত কখনও মনোহর জলিতকলায় প্রক্ষ,- 
টিত। আমি যেখানে জন্মিয়াছি, সেখানকার লোকের চরিত্রের. এই সকলই = 
প্রধান লক্ষণ। গ্সক 
“হে সভ্যতা-দানেচ্ছুগণ { ইহার পরিবর্তে তোমরা আমাদিগকে কি দিতে 
পার? তোমাদের ধর্ম? হায়! সে-ধর্মের নামে কি না অকথ্য হুফা্ফ্ট 


নি ১৬০১ জন্‌ চায়নাম্যানের চিঠি ৪৩ 


করিতেছ? তোমাদের নীতি? তাহ! ত আমরা: খুঁজিয়া পাই 'না। - তোমাদের 
বুদ্ধি? সে বুদ্ধি তোমাদের কি দশ করিতেছে? আমাদের: অবস্থার ষে ছবি, 
তোমাদের ‘সমুহে উপস্থিত করিলাম, তোরা পাঁ্টা ছবি কি দেখাইতে পার ? 
সেই প্রশ্নের উত্তর এখন দিবার চেষ্টা করা যাক। 

প্বহুদিন ধরিয়া তোমাদের দেশের লোক দেখিয়া" আমার' যা' সংস্কার 
জগ্বিয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে গেলে কি রকম মানুষের ছবি মনে 
আসে? আমি দেখিতে পাই যে; সে' ব্যক্তি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু মানুষের 
চেষ্টায় সংস্কৃত নয়। সে শিক্ষাপ্রাপ্চ, কিন্তু শিক্ষিত নয়। সে গ্রহণ করিতে 
পারে, কিন্তু চিন্তা করিতে অক্ষম। যে ধর্শের' বুলি শিখিয়াছে, সে' ধর্মে 
তাহার বিশ্বাস নাই, কারণ দে জীবনের কোন কাজ তাহার সহিত মিলাইতে 
পারে না" যে নাস্তিকতা স্পষ্টরূপে স্বীকার করিবার বুদ্ধি তাহার নাই, 
তাহা ধৰ্ম্মাচরণের সুখোসে ঢাকিয়া? রাখাই' ভাল-_এইরূপ একটি, অল্প ধারণা 
তাঁহার আছে মাত্র। * * * 

, “্রয়া, সংযম, ত্যাগ, বিষয়বিভূষণ, এই সকল কথা তাঁহাকে, ছেলেবেলা হইতে: 
-গ্েলান হইয়াছে, কিন্তু তাহা কথামাত্র রহিয়া গিয়াছে। কারণ, এই" সকল' 
মনোভাবের চর্চা সে কখনও কাহাকেও করিতে দেখে নাই, নিজে, ক্রিয়া” 
দেখিলে হয়--এ' কথাও তাঁহার মনে 'কখনও উদয়, হয় নাই। .এই.সকল ভাব 
ভাহার'মনে' এইটুকু: বসিম্াছে যে, তাহাকে চিরভও হইতে বাধ্য" করিয়াছে. 
কিন্তু এত দূর বসে নাই ফে, সে নিজেকে ভণ্ড বলিয়া চিনিতে পারে। :* ₹* 
জীবনযাত্রার উপায় সর্বস্ব, জীবনের উদ্দেশ্য কিছুই নাই। * * * তোমাদের 
সমাজের এই চিত্র আমার মনে প্রতিভাত হয় । 

* *আমি যখন প্রথম পাশ্চাত্য দেশের সংস্পর্শে আঁকি, 'তথন তোমাদের বুদ্ধির 
প্রকার ও পরিসর দেখিয়া আমার বড় চমফ্‌ লাগিয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, 
তোঁমরা এমন, অনেক সমস্তার.সুন্দররূপ' মীমাংসা করিয়াছ, যাহার অস্তিত্বই 
আমাদের প্রাচ্য .জাঁতির মনে উদয় হয় নাই। তোমরা! বিশ্লেষণ ও' পরীক্ষার দ্বারা) 
প্রাকৃতিক শক্তি সকলের রহস্ত ভেদ; ক্রিয়া তাহাদিগকে. এমন কাজে লাঁগা- 
ইয়া .লইয়াছ .যে,. তাহ! আমার সেই সময়কার কাঁচ! বুদ্ধির নিকট" ভেম্বীক 
মত বোধ হইত। . এখনও, অনেক দেখিয়া. শুনিয়াও, (সে বিষয়ে আমি 
‘তোমাদের বাহাঁছুরী দ্বিয়া থাকি। তোমাদের শ্রেষ্ঠতা-অভিমানের এই প্রধাস্মি 
ও সর্বাপেক্ষা ন্কায্য- দাবী, তাহা আমি বুঝিতে পারি, এবং যখন দেখি জে 


88 -.. সাহিত্য: ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা? 


আমার কতকগুলি বুদ্ধিমান স্বদেশীয় উৎসাহসহকারে আমাদের দেশে শ্রই-. 

গুলির প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা * করিতেছে তখন আমি আশ্চর্য্য হই না কিন্ত এই 

নিট নাডিযুরি রত 

পারি না। **% স 
RUE EE AAT হার | 
করিয়া এবং তোমাদের সমাজতন্ত্রের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইয়া আমার অঙ্ক 

দিকে চোক খুলিয়া গিয়াছে। আমি শিখিয়াছি যে, যতই অত্যাস্চধ্য আবি- 

ফার হউক না কেন, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী শক্তির যতই. ফললভি হউরু ' না 

কেন, কেবলমাত্র এই সকলে সমাজের মঙ্গলবিধান হইতে পারে না ইহাও 

নিথিয়াছি যে, শ্রমলাঘবকারী যন্ত্র তন্ত্রের উপর যে বুদ্ধি খরচ করা যায়» 

তাহার প্রভাবে ধনবৃদ্ধির দ্বারা যত না উপকার হউক শ্রমর্জীবিগণের দীসত্ব- 

বিধানে তদপেক্ষ ক্ষতি অধিক হয়। আমার নিকট শুধু ধনবৃদ্ধি অর্থাৎ 

সাংসারিক আরামের উপায়বৃদ্ধিমাত্র এমন কিছু ভাল জিনিস'নক্থে। এই ধন 

দেশে কি ভাবে ব্যাপ্ত থাকে, সমাজ্নীতির উপর তাহার কিরূপ প্রাদুর্ভাব হয়, 

তাহার উপরই: উহার ভাল মন্দ নির্ভর করে। সির রিভার রাড? 
স্বদেশে-পাশ্চাত্য আদর্শের প্রচলন ভয় করি ।. » কক * 

, "আমি দুঃখের 'সহিত - tT রানা 
তন্ত্রের উন্নতি করিতেছ, ইহার মধ্যে একদিনও শ্রমজ্ীবীদের তরি যে ছুঃখ 
কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার. লাঘবের কোন- ব্যবস্থার চেষ্টামাত্র করিলে না 
অস্তঃত সে চেষ্টায় কল্পমাত্রও কৃতকাৰ্য্য হইতে পার নাই! এক হিসাবে 
ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে, কারণ চিরকালই তোমরা মান্ব-জীবন অপেক্ষা 
ধনকে প্রাধান্ত .দিয়াআদ্য়াছ।। কিন্ত ,চীনদেশের , পক্ষে ইহা উৎসাহজনক 
ন্‌হে। ৯৯৯ 

1 রি OES SE ET 
বেশী, তাহাতে' সন্দেহ নাই । তোমাদের লোকে অধিক খায়, অধিক পান 
করে, অধিক ঘুমায়, কিন্তু এখানেই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বের শেষ.। . তাহারা 
কম প্রফুল্ল, কম সন্তুষ্ট, কম পরিশ্রমী, .কম শীস্ত, তাহাদের নিত্য জীবন শরীর - 
ও মনের স্বাস্থ্যের কম উপযোগী । * * * আমাদের কবি ও শীস্্রকার- 
গণ বহুকাল ধরিয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, ধন বা ক্ষমতা বা বাজে খাটুনিতে 
মঙ্গল নাই । , -শুঙ্গ্ভাঁবে সংবতভাবে ও. সুশিক্ষিতভাবে-জীবনের সম্বন্ধ সকল 


রীতি জন্‌ চাঁয়নাম্যানৈর চিঠি 8৫ 


অনুভব করাই -শ্রেয়স্কর। “প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, মানব-ন্বদয়ে যাহ 
কিছু সুকুমার ও শ্পর্শ-কাতর, তাঁহার মর্শগ্রহণ অনুভূতি ও প্রকাশ ইহাঁতেই 
আমরা জীবনের সার্থকতা পাই। চন্দরালোকিত উদ্যানে .গোলাঁপ, তৃণাঙ্ছঙ্গ 
ভূমির উপর বৃক্ষচ্ছায়া, বাদামের ফুল, পাইনের সৌরভ, ম্দিরা-পাত্র ও বীণা, 
এইগুলি' এবং জীবন মরণের বেদনা, সুদীর্ঘ আলিঙ্গন, বুথাপ্রসারিত বাহু» 
আলোক ও ধ্বনির স্থৃতিবাহী মুহুর্ত যাহা নিঃশব্দ ছায়াময় ভূতরাজ্যে চির লক 
প্রাপ্ত হয়, যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ধরিতে .ছুঁইতে পাই না, উদ্ভক্ত 
'বিহ্, সমীরণপ্রবাহিত সুগন্ধ, ' এই: সমস্ত -জিনিসই আমাদের ইন্দিয় সকল, 
স্পন্দিত করে। ইহা, আমাদের আছে, ইহাঁ তোমরা দিতে পার 'না। কিন্ত 
ইহা অতি সহজেই কাড়িয়া লইতে পার 1 কলের ঘর্থরে ইহা শুনা যায় না, 
কারখানার ধূমে .ইহা দেখা যায় না। ' গা 'শীবদের কার্ডের নিশো 
ইহা মারা পড়ে। ' , 

7 খন আদি তোগালের, বেছো শোকের পরি দাত করি-যাহাদের 
তোমরা সর্বাপেক্ষা ভক্তি কর, যখন আমি .দেখি তাহারা বৎসয়ের'পর বৎসর, 
দিনের পর ধিন, ঘণ্টার-পর: ঘণ্টা, তাহাদের নিরানিন্দ:কর্ম্ম-বানিতে খাটিতেছে,_- 
যখন দেখি যে, তাহাদের কষ্টলন্ধ স্বল্প অরসরেও দৈনিক দুশ্চিন্তার জের 
€মটে না, এবং যত না খাটুনিতে ততোধিক এই সঙ্ধীর্ণ পীড়াদায়ক দুর্ভাবনায় 
তাহারা জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখন আমি অতি সস্তোষের সহিত আমাদের 
শাদাসিধাঠুদনাতন কর্মজীবনের প্রতি দৃষ্টি ফিরাই, এবং তোমাদের এই নূতন 
নূতন বিপদসন্কুল পথ অপেক্ষা" আমাদের: প্রচলিত প্রথার সুগম পথের অধিক 
মৰ্য্যাদা অস্ভব করি,_-সে পথ আমাদের এতই পরিচিত যে চলিতে. চলিতেও 
আমরা মাঝে মাঝে EAT EN 
ফা 


পর নাতি রা জমার টি উপসংহারে হালের 
যুদ্ধ ব্যাপার সমন্ধে জন্‌ চায়নাম্যানের বক্তব্য শুনা যাক। পাশ্চাত্যের সহিত 
প্রাচ্যের সম্বন্ধ ঘনাইয়৷ আসিতেছে, অস্ততঃ পাশ্চাত্য জাতিগণ ত আক্মীয়তা' 
- করিবার অন্ত বেঁষিয়া, ধেঁষিয়া আসিতেছেন।.. আমরা পাশ্চাত্যের অধীন, 
হইলেও ধর্মে আচারে ও চরিত্রে প্রাচ্য; বাচিয়া থাকিলে সম্ভবতঃ চিরকাল 
তাহাই. থাকিব। সুতরাং উপস্থিত সংঘর্ষের আকার প্রকার কি, উহার 


৪৬ ".. সাহিত্য। " ১৩শ বর্ষ, ১ম সখ্যা 
ভবিষ্যৎ ফলাফল" কিরূপ হইবার সম্ভাবনা, উভয় দিকের বক্তব্য বিচার করিয়া 
এ বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমাদের দায় 'উরতির পর 
অত্যাবস্তক, ইহ! বলাই বাহুল্য। | 

জন্‌ চায়নাম্যান্‌ বলিতেছেন, 

গতোমরা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পাঁর,_বদি আমাদের লোকের এই সকল 
সদ্গুণ থাকে, তাহারা বদি এতই খাঁটি স্তায়পরায়ণ ও নিরীহ হয়, তাহ! হইলে 
সকল দেশে সকল কালে রাজধর্মের যাহা প্রধান নিয়ম, তাহা তাহারা লঙ্ঘন 
করিল কি করিয়া ? ( জন্‌ চায়নাম্যান দুত-রূপী Legationএর ছু্দশীর উল্লেখ 
করিতেছেন )। * * * তদুত্তরে আমি বলি যে, আমি আমার স্বদ্দেশীয়গণকে 


দেবকল্প- বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা কখন করি নাই । আমি বলিয়াছি মাত্র - 


এবং এখনও তাহাই বলিব যে, তাহাদিগকে, ষদি উৎপীড়ন না করা হয়, 
তাহাদের অভ্যস্ত আচার ব্যবহারের উপর যদি হস্তক্ষেপ না করা হুয়, তাহা? 
হইলে পৃথিবীর মধ্যে এমন নিরীহ নির্কিবাদী জাতি আর কোথাও পাইবে না? 
* * * এ ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করা হইয়াছিল, তাহ 
কি তোমরা কখনও উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছ ? সে বিষয়ে আমি সন্দেহ. 
করি। অতএব আমাকে সংক্ষেপে ঘটনাবলী বিবৃত করিবার, অন্থুমতি দাও। 

“তোমাদের বণিকগণ যখন প্রথমে আমাদের দেশে প্রবেশপাভ করে 
তখন তাঁহারা কিছু আমাদের নিমন্ত্রণে আসে নাই। তথাপি আমরা তাহা- 
দিগকে অভ্যর্থনা ক্রিয়াছিলাম, খুব উৎদাহভরে না, হউক, অন্ততঃ প্রসন্ন- 
ভাবে। যতক্ষণ তাহারা আমাদের নিয়ম রক্ষা করিয়াছিল, আমরাও তাহা- 
দের কারবার মঞ্জুর করিয়াছিলাম, কিন্তু এই কড়ারে যে, তাহারা; আমাদের" 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কোনও. ব্যতিক্রম ঘটাইবে না। প্রথম 
প্রথম তোমাদের স্বদ্েশীয়গণণ এই সর্তে সম্মত হইল, এবং বহুবৎসর মাঝে 
মাঝে খিটিমিটি হইলেও কোন রীতিমভ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। ফে 
বিষয়ে গোলমালটা আরস্ত হইল, ০5285 
কৈফিয়ৎ পধ্যস্ত দিতে সাহমী হও নাই । 

ভোটারের দি জি আমরা দেখিলাম, 
এই নেশায় আমাদের লোকের শরীর ও চরিত্র উচ্ছিন্ন হইতেছে, স্থতরাং' 
এই ব্যবসা নিষেধ করিলাম । কিন্তু তোমাদের বণিকগণ আইন লঙ্ঘন 
করিতে আঁরস্ত করিল, এবং লুব্দইয়া চোরাইয়। আফীম আমদানী করিতে 
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প্রাগিল-_অবলেষে আমরা জবর্্িন্তি আইন জারি করিয়া নিষিদ্ধ 'মাল আটক 
. ও বিনষ্ট করিতে বাধ্য হইলাম । এই চুতায় তোমরা. যুদ্ধ বাধাইলে, আমা- 
দের রাজ্য আক্রমণ করিলে, খেসারত আদায় করিলে, এবং হংকং দ্বীপ দখল 
করিলে। ইহা কি ভবিষ্যৎ সম্বম্ধের পক্ষে শুভ সুচনা ? ইহাতে কি আমাদের 
ইংরাজের প্যায়প্রতা সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণ! হইবার কথা? আরও, কয়েক 
বৎসর গেলে নিশান সম্বন্ধে কি খুঁটিনাটি লইয়া (ইহাতেও পুনশ্চ তোমাদেরই 
দোষ. ছিল) আমরা পুনরায় তোমাদের সহিত. সংঘর্ষে আদি। তোমরা এই গণ্ড- 
“গোল অবলম্বন রুরিয়! নুতন নুতন দাবী করিবার ছুতা আবিষ্কার করিলে। 
-ফরাসীদের সহিত যোগ দিয়া তোমরা আমাদের রাজধানী অধিকার করিলে, 
এবং আমাদের নিকট এমন সব অপমানজনক. প্রস্তাব .করিলে, যাহা কোন 
সুরোপীয় জাতির নিকট করিতে তোমরা সাহস পাইত না । আমরা অগত্যা সম্মত 
হইলাম__তখন আসদা যুদ্ধপ্রধান জাতি ছিলাম না । কিন্তু তাই বলিয়া কি 
আমাদের স্তায়-অগ্ঠায-বোধে আঘাত লাগে নাই? পরে যখন মুরোপের 
প্রত্যেক জাতি কোন না কোন ছুঁতা ধরিয়া আমাদের রাজ্যের *এক এক অংশ 
» দখল ও অধিকার করিয়া রাখিল, তখন তোমরা কি মনে করিলে যে, আমরা সহা 
করিলাম বলিয়া অপমানটা মর্মে পশিল না? চীন-দেশীয় যে কেহ তোমাদের 
সহিত গত ৩০ বৎসরের সম্বন্ধ আলোচনা করে, তাহারা তোমাদিগকে ডাকাত 
ও বোমবেটের ঘলে.গৃপ্য করে, তাহাতে আর বিচিত্র.কি? . 
. পতোমরা বলিতেছ যে; দুত রাজধর্শাস্থসারে অবধ্য। কিন্তু মনে রাখিও 
যে তোমরা আমাদের রান্যশুত্ধ লোকের মাথা হেঁট করাইয়া , তলওয়ারের 
মুখে সে দূত আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়াছ। তোমরা বল যে, আমাদের মত্ত 
্রনগাগণ নিষ্ঠুরতাচ্রণ করিয়াছিল। হায়] তাহা করিয়াছিল. ; কিন্তু তোমাদের 
সৈম্তগণ ?-্তোমাদের যে সৈম্তরা খৃষ্টধম্্াভিমানী .ল্লাতির অন্তর্গত? পেকিন 
হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে.ভূমি এক কালে উর্বর ছিল, তাহাকে, এই প্রশ্নের উত্তর 
জিজ্ঞাসা কর।. যে পুরুষগণ, খুন হইয়াছে, এবং- যে নারী ও শিশুগপ অত্যা- 
চারে উৎপীড়িত হইয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। যে নিরীহ নির্দোষগণ 
অপরাধীদের সহিত এক হত্যাকাণ্ডে অভিভূত . হইয়াছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা 
কর। সেই থু১-ধিনি মাঁনবকে ভালবাসিতেন, যাঁহাকে তোমরা মান্ত 
করিবার ভাণ করিয়া থাক,--তাহাকে বিচার করিতে বল, যে, অপরাধ 


৪৮ | সাহিত্য । চত বর্ম, ১ম সংখ্যা। 
দছলাম, অথবা তোমাদের ?__যাহাঁরা অত্যাচারের পরিবর্তে দ্বিগুণ অত্যাঁচরি 
“করিবার কাঁজে একবার ভাঁবিয়াও দেখিলে না যে, সমস্ত কাগুটা রা 
পাপের ফল 1 

“হায় রে হায়] এই এরা জাতিগণ কা আসিয়াছেন যে, 
ধর্ধের কোন অর্থ নাই-_যর্দি তাঁহার পিছনে বল না থাকে । ভয় নাই, সে 
শিক্ষা আমরা অবহেলা করিব না) যে দিন তাহা সম্পূর্ণ হইবে, লস দিন যুরোপের 
দুর্দিন! তোমরা চীন জাতির ৪* কোঁটি মানবকে অস্ত্রপজ্জিত করিতেছ। 
যাহারা--তোমাদের আগমনের পূর্বে পরস্পরের সহিত, এবং" সমগ্র পৃথি- 
বীর সহিত শাস্তিতে থাকা ব্যতীত অন্ত আকাজ্ষা করিত না । থুষ্টের নামে 
“তোমরা রণভেরী সনির রজি জানা হার বিন 
করিব !* 
রনি মিত্র। “ 


. 
চা 


দাণ্পের দাম। 
উন্নতির সোপান হইতে সোপানাস্তরে আরোহণ করিতে করিতে কুমারের 
আর্থিক অবস্থা যখন এমন স্বচ্ছল হইয়া উঠিল যে, ২০০২1১০০২ টাকা বাজে 
খরচ করিলে তাঁহার গায়ে লাগে না, এমন সময়ে আমরা একবিন কয় বন্ধুতে 
মিলিয়া কুমারকে ' ধরিয়া বসিলাম, ৷ প্বেণী,নয়, আমাদের একদিন .ওরি মধ্যে 
একটু ভাল করিয়া গ্রেট ইষ্টারূণে একটি পাটী ও আমরা যেরূপ পছন্দ করিব 
তোমার পরিবারকে সেইমত একখানি গয়না দিলেই সব গোল .মিটিয়া যাঁয়।» 
কুমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল ন!। অথচ কুমার লোকটা এ দিকে বিলক্ষণ 
উদ্ধার ও বেশ একটু সৌধীন ) অর্থাৎ, ব্যকৃস্কিনের পল্পটি, প্লেটিনামের চেনটি, 
এবং এলেডি'দের প্রিয় বিষ্টলেট ওয়াচটি না হইলে কুমারের চলিত না। কিন্ত 
কুমার সপ্তাহের অধিক সেগুলি ব্যবহার করিতেও পারিত না ; কেন না». আমা- 
দের মধ্যে এক জন না এক জন কুমারের স্থৃতিচিহনস্থরূপ সেগুলিরে লইয়া 
বাধিত করিত। কুমার হাসিয়া বলিত, প্জ্রীবস্তে স্থৃতিচিহ্কের এত ঘটা, আমি 
মনে ক্র্ব কি?” কুমারের 'ন্ত্রী বলিত, “তোমার বন্ধগুলোর. গাঁয়ের পায়ের 
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গায়ের মাপণ কি ছাই তোমার সঙ্গের এক ?* কুমার আমাদের নিকট এ কথা 
ঘনিবার আগে সুচনা করিত, "পাগলী আজ খেপেছে।” কিন্তু সে কথা যাক। 
অঙ্ুনয় বিনয় করিলাম, অভিমান করিলাম, রাগ করিলাম, কিন্তু কুমার কিছুতেই 
উক্ত প্রস্তাবে ঘাঁড় পাতিল ন!'। বখন দেখিলাম, কিছুতেই বাগ মানাইতে পার! 
গেল না, তখন আমর! বলিলাম, পকিস্ত কুমার মনে থাকে যেন, প্রতিশোধ না 
লইয়া- আমরা ছাড়িব না।” শুনিয়া কুমার বলিল, “যে রকমে ইচ্ছা।* এই 
০০০০০০৪৪ 
রঃ | 
“প্রোমোশন’ পাইয়া বদলী হইবার সুখে এক মাসের অবকাশ লইয়া তিন 
বৎসরের পর কুমার সে বৎসর কলিকাতায় আসিয়াছে। তখন পুজার সময়। 
আমাদের সঙ্গে লইয়! কুমার পূজার বাজার করিতে বাহির হুইয়াছে। ভাইপোদের 
জন্ত সিকের পাঞ্জাবী, ভাইবীদের জন্ত বান্ধিকা পাট্যার্ণের শল্মা-চুমকী-দার 
রেশমী শাড়ী, ভ্রাতৃজায়াদের জন্ত অপেক্ষাকৃত সংযত রং ও পাট্যার্ণের কৌষেয় বস্তু, 
ঝী চাকরদের যাটাবালামের থান প্রভৃতি সবই কেনা হইল। আর কেন! হইল 
-পিনোর রকমারী গোটা কতক দামী সেন্ট। বাজার করিয়া ফিরিবার মুখে 
প্তরীপাড়া় গাড়ী থামাইয়! কুমার এক দপ্তরীখানায় প্রবেশ করিয়! ভাঁকাল রক- . 
মের বাঁধান-ছোট বড় মাঝারী সব রকম কবির খাঁন কয়েক গ্রস্থাবলী লইয়া 
আসিল। সেগুলি তাঁর প্রিয়তমাকে তিনি পুজার উপহার দিতেছেন। সেন্টগুলি 
স্তালিকাদের জন্ত । মিথ্যা কথা বলিব না, আমার স্ত্রী-বদিও-কুমারেনস ভগ্নী, তথাপি 
তাহার অনৃষ্টে একটি গন্ধ-লাঁত হইয়াছিল, এবং আমিও যে তাহা ব্যবহার করিয়া 
বিজয়ার বাজারে স্বশুরবাড়ী যাইবার দিন বাবু সান্ধি নাই, তাও বলিতে পারি না। , 
যা লইয়া কুমারের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া, তাঁর কিন্তু কিছুই প্রতিকার হইল ন|। 
আমাদের পছন্দমত অলঙ্কার কুমার এ পুজার সময়ও তাহার গৃহিণীকে কিনিয়! 
টা 
৩ 
ভিডি এই বর্ষার একগুয়েমীর প্রতিশোধ লওয়া ' যাইতে 
পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য আমাদের কয় বন্ধুর এক কমিটী বসিল, এবং নানা 
তর্কের পর স্থির হইল, আজ কাল গল্প লিখিয়া প্রতিশোধ লইবার “ফ্যাশান? চলিত 
হইয়াছে, অতএব গল্প লিখিয়া এবং তাহা কোনও মাসিকপত্রে প্রচার করিয়া 
কুমারকে কাবু করিতে হইবে। গল্প লিৰিবার ভার আমার প্রতি স্তস্ত হইল 
॥০৭ | 
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ৃ রর টিন 
পর্ব অধ্যায়ে যে দিনের কথা বলিতেছি, সেই দিন রাত্রি তিনটার পর গল্প 
লেখা সমাপ্ত হইয়া গেল । নায়িকা কুমারের পূর্ণবিকশিতযৌবন! সুন্দরী পত্নী; 
নায়ক সংসারতোতে বিক্ষিপ্ত বিপন্ন বিধ্বস্ত যৌবনের ভগ্নতরী--আমি স্বয়ং। 7 
গল্পের চুঘক এই কৈশোরের এক পুণ্য শুভক্ষণে গল্পের এই নায়িকার 
সংস্পর্শে আমি আসিয়া পড়ি, এবং কিছু কাল: যাবৎ পরস্পরের মনের 
ভাব ব্যক্ত করিয়া' জানাইবাঁর উপায় না থাকিলেও, অব্যক্ত প্রেমের মহিমায় 
আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় যে দিন দ্রিন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সহজাত- 
সংস্কারের বলে তাহার পবিচয় পাইয়া! সন্তষ্ট থাকি । ঠিক এমন সময়ে সংসারলোতি 
কোথা হইতে কোন অদৃশ্য পথে বিপুল-বিক্রমে হঠাৎ আসিয়া আমাদের 
ভাঁসাইয়া লইয়া গেল, এবং জীবন-নদীর ছুই বিপরীত কুলে ছু' জনকে ফেলিয়া! 
দিল। ইহার বহু বৎসর পরে, সুখদুঃখপূর্ণ উৎসাহময় বহু বিচিত্র ঘটনার 
অবসাঁনে, অকস্থাৎ এক দিন আমার এই কৈশোঁরজীবনের নিযন্ত্রী অধীশ্বরীকে 
লীলাময়ী বিহ্যল্লেখার ভ্তায় কুমারের গৃহিণী-রূপে প্রতিভাত দেখিলাম। এবং 
সেই ্ষণিকার তীক্ষ উজ্জ্বল মুহূর্তমাত্রস্থার়ী আলোকরশ্মিতে তাঁহার পন্মপলাশ--* 
. সুকুমার অথচ জালাময় নেত্রে ছুই বিন্দু অশ্রুও যেন :দেখিলাম বলিয়া 'বোঁধ - 
হইল। সেও আমায় দেখিয়াছিল। যে ক্ষণিকার ক্ষণ-স্থায়ী আলোকে আবার 
যুগাস্ত পরে' আমাদের নয়নে নয়নে মিলন হইয়া দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছিল, 
মুহূর্তের মধ্যে বাঁভিরের বায়ুমণ্ডল হইতে সে আলে! সরিয়া' গেল বটে, কিন্ত 
তাহার বৈদ্যুতিক প্রভাব হই হৃদয়ে পুরাতন কালের সেই সুপ্ত জালা স্থায়ী 
করিরা জাগাইয়া রাখিল। কৃত্রিম ঘটনাঁবলীর সমাবেশে অকাট্য স্তায়ের 
আকারে প্রমাণ করিলাম, কুমারের ধর্ম্মপত্রী তাহার সহ্ধর্থিণী হইলেও কেবল 
একমাত্র আমারই হৃদয়ের অধীশ্বরী। এবং আবশ্যক হইলে সত্য সপ্তায় ধর্দের 
খাতিরে তাহার বিবাহিত জীবনের কর্তব্য রমণীজীবনের নিষ্ঠা অটুট রাখিয়াও 
সে যে তাহা স্বীকার করিতে পারে, এমন দুষ্ট ইঙ্গিতও গল্পের মধ্যে ছিল। 

রঃ | 
গল্প সমাপ্ত হইলে বন্ধুমহলে মহা আনন্দ পড়িয়া গেল। ভাষার পারিপাঁট্যে, - 
কৃত্রিম ভাবের অকুত্রিম উৎসে, রসবৈচিত্র্যে ও বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার সমাবেশে 
গরটি নিখুত হইয়াছে, বদ্ধুমণ্ডলী এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া আমার 'আপ্যার্নিত 
করিলেন। বিশেষতঃ, আমাদের উদেশ্তসাধনের পক্ষে গল্পের দাম নাই বলিলেও 
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হয়, এমন কথাও বলিলেন । তখন বুঝি নাই যে, বিস্তর দামে এই গল্পের ক্র 
বিক্রয় সাধিত হইতে চলিয়াছিল' বাহা' হউক, কুমারকে নাকাল করিবার আগে 
তাঁহাকে একটা অবসর দেওয়া গেল, ষদ্ধি সে: এখনও আমাদের প্রস্তাবে সম্মত 
{ ফন! গল্প পড়াইয়! কুমারকে. শোনান হইল । আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া 
দুরের কথা, সে বরং গল্পটি বিলক্ষণ উপভোঁগ করিল» এবং বলিল, “তোমার লেখা 
তু'পয়স! না.দ্বিলে ছাপিকে না, অতএব এস, চাঁদা ক'রে সে টাকাটা তোলা, 
যাক; এই আমি ছু” টাকা দিয়া, টাদার থাতা' খুলিলাম।” আমি-হাঁসিলাম বটে, 
কিন্ত কুমারকে' জব্দ করিবার প্রবৃত্তি অত্যস্ত প্রবল হইয়া উঠিল, 
৮.8 i * ll তি, - - পারে 
দেই মাসেরই «_-*্এ গল্প ছাপা হইয়া: গেল।: কাগজ তখনও বাহির হয় নাই, 
শেষ ফর্ম্মা ছাঁপা হইতেছে । আমার গল্পের শেষ, অংশটাও এই ফলা পড়িয়াছে। 
শেষ প্র্ষ দেখিয়া দিবার অন্ত সে ফর্স্স। আমার টেবিলে তখনও পড়িয়া আছে। 
কুমার,আপিয়া তাহা দেখিল। তখন. তাঁহার .পরিহাঁসের ভাব চলিয়া গিয়াছে 
গল্প যাহাতে. না ছাপা হয়, তাঁহার জন্য আমায় অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিল? 
অন্ততঃ তাঁহার নামের ও পরিচয়জ্ঞাপক অবস্থাবলীর যে উল্লেখ আছে, তাহার 
পরিবর্তন করিয়! বাহির করিবার জন্য যদি. বিশ পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়, তাও সে 
বানী আছে,. এমন কথাও বলিল।' কিন্তু তখন. আর কোনও উপায় নাই। 
ম্যানেজারের উপর ভার দিয়া. সম্পাদক পুজার, ছুটীতে দেরাদুন চলিয়া গেছেন।. 
'ম্যানেবার সম্পাদকের আজ্ঞা না পাইলে কিছুতেই-পরিবর্তন করিতে রাদ্দী হইল 
না সুতরাং পশ্রি-পেড"' আর্জেপ্ট টেলিগ্রাম করিলাম । কিন্ত সম্পাদক তখন 
দেরাদুন পরিভ্যাঁগ করিয়াছেন । আবার. টেলিগ্রাম করিলাম । একে পুজার সংখ্যা, 
তাহাতে পত্রিকা-প্রকাঁশের অনেক.ব্লিঘ হুইয়া গিয়াছে, সুতরাং ম্যানেজার ছাপি- 
বার. জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল? . যাহা হউক, এবার উত্তর আসিল, “কেবল নায়ক 
নারিকার নামের পরিবর্তন করিয়া ছাপ!” গাড়ী ভাড়া, .কাগজ, ছাপা প্রভৃতি 
করিয়া এই উপলক্ষে কুমারের প্রায় ২৫২২৬ টাকা খরচ হইয়া গেল ॥ কুমারে- 
বরই বা বলি কেন, সে টাকা আমারই গেল। কেন না, কুমার তখন আমার 
}- নিকট হইতে তাহা ধার লইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত আর তাহ! ফিরিয়া পাই নাই। 
ক... ৭“ f 
যদি শুধু এই টাকা কয়টার উপর দিয়া যাইত, তাহা .হইলেও বাঁচিতাম। কিন্ত 
মানুষে গড়ে, ভগবান ভাঙ্গেন। আমরাও ভাবিলাম, যা হউক, কুমারকে খুব, জব্দ 
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করা গিয়াছে? কিন্তু ভবিতব্যতা ধে কুমারের সাহায্যে আমাদের. গুরুতররূপে জক 
“করিবার জন্য ফাঁদ পাঁতিতেছিল, সে কথা তখন কে সন্দেহ করিয়াছিল ? ' 

বিশু -বাবুদের বাড়ী আজ্জকাল পাশার আড্ডা খুব জফিয়াছে। ' সেখান থেকে 
ফিরিতৈ প্রায়ই রাত্রি এগারটা, এবং কোন. কোন দিন বারটা একটাও হয়? + 
যে লোক বইয়ের পোকা হ'য়ে বাঁড়ীতেই অষ্টপ্রহর পড়িয়া থাকিত, তার পক্ষে 
' এরূপ আচরণ অধঃপাতে যাইবার লক্ষপই- বটে। সুতরাং মধ্যে মধ্যে আমাকে 
স্ত্রীর শাসন মহ করিতে হইত। বিশু বাবুদের বাড়ী দরজীপাড়ায় । 

তখন গ্রীগ্রকাল। রাত্রি প্রায় দশটা । . দেই “দানটা খেলেই দে দিন 
ওঠা হবেঁ-মন্ত রোকের খেলা । আমার পোয়া বারোর আড়ি সারার উপর 
সমস্ত থেলাটা- অর্থাৎ আমাদের পক্ষের জিৎ নির্ভর করিতেছে দর্শকবৃন্্‌ 
বিশেষ আমার সহযোগী কাঁৎটি দম বন্ধ করিয়া, উদগ্রীব হইয়া . ঝুঁকিয়া' পড়িয়া 
'দেধির্তেছেন--আমার- হাত থেকে কি দান পড়ে? “কথা কও পাশা! . পোহা 
বারো-ও'!” বলে আমি ছক ফেলেছি, এবং পোহা বারোই পড়েছে দেখে খুব 
একটা অষ্টরোল' উঠেছে, এমন সময় কুমারদের বাড়ীর সরকার তাড়াতাড়ি এসে 
বিশু বাবুকে ডাকিয়া বলিল, “মশায় ! সর্বনাশ হয়েছে, এখুনি চলুন, রাঙা বউমা. 
বিষ -খেয়েছেন।” রাঙা বউ কুমারের স্ত্রী। উক্ত সরকার আমাদের বাঁড়ীতেও . 
গিরাছিল এবং সেখানে আমার দেখা -নাঁ পাইয়া বিশুদের বাড়ীতে, আসিয়াছে। 
আমরা ত যে যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থায় উঠিয়া পড়িলাস। 

পম্প্‌ দিবার আগেই বমি করান হইয়াছিল, এবং বিষপানের অল্পক্ষপের মধ্যেই 
ধরা. পড়ায় বিশেব.কিছু অনিষ্ট হইল না। প্রতিষেধক ওঁষধের গুণে বিপদের 
টার হিরন না হা 
-: শেষ রাত্রে কুমার বলিল, “আর ভয় নাই ।* 
" আমরা বাড়ী ফিরিব বলিয়া উঠিলাম। - বরের 
মোড় অবধি আসিল, আমাকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, *তোমার রাড়ীতে 
টাকা আছে? শ’ তিনেক টাকা পাঠাইয়। দিতে পার ?* 
.. এসৌভাগ্ক্রমে. সেই দিন বাঁড়ীভাড়ার টাকা আদায় 0 বাড়ীতে 
yg i ৮ 
তিন দিন পরে, কুমার আমাদের নিমন্ত্র করিল! বলিতে কি, নিমন্ত্রণ পায়! 
আমি, অত্যন্ত অস্থির. হইয়া পড়িলাম| 'ছুই দিন-পুর্বে -কুমারের গৃহে 
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যে 'প্রলয়কাও উপস্থিত হইয়াছিল; আমিই তাহার মূল। লজ্জায় ক্ষোভে 
অন্ুতাঁপে আমার মনে শাস্তি ছিল না। .এ অবস্থায় কুমারের নিমন্ত্রণ ‘কাটা 
ঘায়ে মুনের ছিটে'র মত বোধ হইতে লাগিল ।. 
" বিশ্তকে সব বলিলাম-| . কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নয়। অন্নানবদনে 
হাসিতে হাসিতে বলিল, "গতন্ত'শোচনা নাস্তি। চল!” 

- আমি বলিলাম, “বল কি? আমি যাইতে পারিব না ।*. 

উরি বিড লোকে জের জুরি 

হারার আমাকে লিল, ই এই নাও তোমার 
ফৰ্ম” 

" আমি সবিশ্ময়ে বলিলাম, “ফর্ম ?” 

- কুমার বলিল, “যে রাত্রে তোমরা আমার বাড়ীতে বিষৰৃক্ষের অভিনয় 
যাও,_যদিও সে দ্বিন আমার স্ত্রী তাহার বাপের বাড়ীতে সুস্থ- 
. শরীরে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই রাত্রে তুমি তিন শত টা পাঠাও 
এ মনে নাই?” 

আমি বলিলাম, “তাঁর পর ?” * 

কুমার বলিল, “আড়াই শত: টাকায় আমার স্ত্রীর জন্ত ব্রেসলেট কিনি- 
য়াছিত তোমার বহুদিনের সখ। বাকী পঞ্চাশ টাকার মধ্যে আজ্িকার 
- আয়োজনে ছাব্বিশ টাকা দশ আনা সুদ্রালীলা সংবরণ করিয়াছে । অবশিষ্ট 
' টাকা কয়েকটির শ্রাদ্ধ যদি আব্পই করিতে চাও ত ষ্টার থিয়েটারে চল, 
বিষ-বৃক্ষ দেখিয়া আসি !” 

অষ্হান্তের রোলে আর কিছু আমার'কর্ণগোচর হইল না। কুমার পকেট 
হইতে একটি মরকো-মণ্ডিত বাক্স বাহির করিল ১--বিগু বাক্সটি কাড়িয়া লইয়! 
খুলিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, “বাহবা! আবার কি লেখা দেখি- 
তেছ যে” 

আৰি লো কাছে বাহ জানার হাতে হোলে দি 
বলিল, “দেখ ত পড়ে_* - 

আমি আলোয় ধরিয়া পড়িলাম,__"গল্ের দাম ।” 
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কথা রাখা । 


বহু শতাকী পূর্বে 85 
বলিল, “আমি শরতের প্রারস্তেই ফিরিব।" 

সময় বাস্তকাল। স্থান হারিম! প্রদেশের কাটো নামক গ্রাম। কান ই এরশের 
সামুরাই ; * সে জন্মভূমি দেখিবার উদ্দেস্তে যাত্রা করিতেহিল। 

হাসেবে বলিল,__"তোমার ইজুমো-_সেই আট মেঘের দেশ +--অনেক দুঁর। সেই অন্ত 
হয় ত তোমার ফিরিয়া আসিবার কোন, বিশেষ দিন স্থির করিযা বলা কঠিন হুইকে। কিন্তু 
ঠিক দিন জানিতে পারিলে আমান্দর মন আরও ভাল থাকিত। আমর! তাহা- হইলে 
তোমার অভ্যর্থনার জন্য ভাল খাওয়া দাওয়াব আয়োজন করিতে পারিতা্ ; আর ছুষারেরা 
কাছে দীড়াইয়া তোমার পধ চাহিয়। থাকিতে পাঁরিতাঁম |” 

আকানা উত্তর করিল, "তাহা যদি বল, বেড়ান আমার এত অভ্যাস আছে যে, আমি 
প্রায়ই পূর্ব হইতে বলিতে পাবি, কোন্‌ জায়গায় পৃহছিতে কত দিন লাগিবে। অতএব আমি 
অনায়াসে কোনও বিশেষ দিনে এখানে ফিরিবার অঙ্গীকার করিতে পারি জারা বের 
দিন স্থির করা যাইতে পারে।” 

হাঁসেবে বলিল, "সে ত নবম মাসের নবম দিন। PEE CEN হুটিবে, আমরা, 
এক সঙ্গে তাহ! দেখিযা বেড়াইব--কি চমৎকার]. তাহা হইলে তুমি নবম মানের নবম. দিনে 
আসিবার অঙ্গীকার করিতেছ ?” ' 
| বিবরন 
পদব্রজে হারিসা প্রদেশের কাঁটো গ্রাম হইতে চলিয়া গেল_এবং হাঁসেবে ও তাঁহার মা! ছল-ছল- 
নেত্রে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়। রহিল । 


একটি (অতি পুরাতন জাপানী প্রবাদ আছে যে, পধিমধ্যে চন্তহর্য্যের গতি কখনও রুদ্ধ 
হয় না'। অতি দ্রুতবেগে মাসের পর মাঁদ চলিয়. গেল; শরৎকাল--চন্ত্রসল্লিকার কাল 
উপস্থিত হইল। এবং নবম মাসের নবম দিনের প্রতযুরে হানেবে তাহাব পালিত ভ্রাতার 
অভ্যর্থনার আবোজন করিতে লাগিল। সে উত্তম ব্যগ্রনের ভোর প্রস্তুত করাইল, মদির! আনিল, 
ডিম ন তাং স্যর হিলি জকা চরিত ডয়চে: 


ভাঁহার সা তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল, “ইজুমো প্রদেশ, বাছা, এখান হইতে 
এক শ’ রীব | উপর হইবে। আর সেখান থেকে পাহাড়ের উপর দিয়া যে, পথে আসিতে হয়, 





* জাপানের ক্ষভ্রিয-সম্প্রদায়ের নাস। 1+ ইজুমো প্রদেশের একটি চলিত নাম 
1 এক রী” এক ক্রোশের কিঞ্চিদধিক। 


০০ বিদেশী গল্প। ৫৫ 


তাবাপ্চ্গম ও কষ্টসাধ্য । আকানা আজ আসিতে পারিবে কি না, বল! যায় দা এড হাঁজাম 
করিবার আগে, সে আঁদে কি লা, দেখা ভাল দয়.কি+” রি 
প্রত্যু্তরে হাঁদেবে বলিল, "না, মা। আকালা আন আসিবে কথা দিয়! বে 
কথা রাখিবেই! আর যদি সে দেখে বে, সে আসিবার পর আমরা আয়োজন আরম্ভ করি- 
তেছি, 2০১০১০৮০০০৪ আমরা বড় 
নাতি , 


মে দিনটি অতি হুন্দয়, আকাশ সেঘশৃষ্ত, হরর জগতের পরিসর যেন সমর 
ধক্োশ বাড়িয়া গিয়াছে । সকাল রেল! অনেক পথিক গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল-_তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ সামুরাই॥ আয় হাসেবে এক এক জনকে দেখে আর মনে করে, এ বুঝি 
আকান! আসিতেছে । কিন্তু মন্দিরের সধ্যাহ্ন-ঘণ্ট| ঝাঁজিতে লাগিল--তবুও আঁকাঁনা দেখা দিল 
না! বেলার শেষ পর্য্যন্ত হাসেবে পথ চাহিয়া বৃথা অপেক্ষা করিয়া রহিল। সূর্য্য অস্ত গেল 
স্চবুও আকানার চিহ্ছমাত্র নাই 1 আহ! সত্বেও হাঁসেবে রাস্তার পানে চাহিয়| দরজার ধারেই 
পঢ়িয়া রহিল। 
কিছু ক্ষণ পরে তাঁহার মা নিকটে আসিয়! বলিলেন, “আসাদের কথায় বলে, বাছা, যে, 
মানুষের মন শর্তের আকাশের মত সর্বাদাই বদলার়।. তোমার চন্্মন্নিকাওুলি ত কাল 
১শূর্ষ্স্ত টাই্কা-ধকিবে। এখন একটু ঘুসাইর়! লইলে ভাজ হয়। ইচ্ছা হয়, কাল সকালে 
আবার আকানার পধ দেখিও ৷” 
হাসেবে বলিল, “তুমি, মা, নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম কর। TEE ANTEC 
ঠিক আসিবে” | 
তখন তাঁহার সম! নিজের থরে চলিয়। খেলেন, আর হাসেবে পথের ধারে অপেক্ষা করিয়া 
জহিন। | 
. দিনের সত রাজিও নির্মূল । আকাশ তারায় ধুক খুকু করিতেছে, এবং স্বর্গের শ্বেত নদী 
অপূর্র্ব আঁভাঁয় ঝিকমিক করিতেছে। গ্রামটি প্রন্ুপ্ত। কেবল একটি হষুত্র তটিনীর কল্লোনে 
এবং সুদুর কুক্কুরের ডাকে নিস্তব্ধতা, ভঙ্গ হইতেছে। হাসেবে তখনও দুয়ারের গৌড়ার। 
যতক্ষণ না ক্ষীণ চন্দ্র আসপাশের পাহাড়ের পশ্চাতে ডুবিয়া গেল, ততক্ষণ সে অপেক্ষ| করিল। 
অবশেষে তাহার মনে সন্দেহ ও তয় প্রবেশ কনিল। সে বাড়ীর ভিতর ফিরিব ফিরিব করি- 
তেছে, এমন সময় দেখিতে গাইল, দুরে একটি দীর্ঘকার লোক আসিতেছে - তাঁহার গতি দ্রুত ও 
লঘু.।' পর মুহুর্তেই সে আকীনাকে চিনিতে পারিল। 
“এই যে!” বলিয়া হােবে ব্যগ্রভাবে তাহার দিকে যাবিত হইখা কহিতে লাগিল, « 
সকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত তোমার অন্ত অপেক্ষা করিয়া আছি! যাহা হউক, bk 
রিভিউ সা রসি 
জন্য সব প্রস্তুত ৷” 


৬ সাহিত্য || ১৩শ বর্ষ, ১ম সংধ্যা। 


মে আঁকানাকে পথ দেখাইয়া অতিথিগৃহে লইয়। চলিল, এবং অ্ববায় নির্ববাপির্তপ্রা্ 
প্রদীপগুলি উক্কাইবা! দিল । তাহার পর্ন পুনরায় বলিতে লাগিল, "সন্ধ্যার পর মাব 
একটু শ্রান্তি বোধ হইতেছিল ; তাই তিনি ইহার মধ্যেই শুইন্তে গিয়াছেন। কিন্তু আমি 
এখনই ভাহাকে জাগাইয়া দিতেছি।” 

আঁকানা মাথা নাভিয়া ইঙ্গিতে অসন্মতি প্রকাশ করিল। হাসেবে “তোমায় যেমন ইচ্ছা” 
এই কথা বলিয়া গরম খাবার ও মদিরা পৎশ্রান্ত আকানার সন্মুখে রাখিল। কিন্তু আকান! 
আহার বা পানীয় স্পর্শ না করিয়া কিছুক্ষণ মৌন ও স্তব্ধ হইয়া রহিল। 


অনস্তর যেন সায় ঘুম ভাঙ্গাইবার ভষে আকানা অক্ষ,টন্বরে বলিতে লাগিল) 

“আমার আসিবার এত বিলম্ব হইবার কারণ বলি, শোন আমি ইজুমো দেশে ফিরিযা 
পিব! দেখি, সেখানকান্র লোকে আসাদের পূর্ববপ্রভু এন্তা-রাজের সুশাসন ভূলিয়! পিয়াছে, এবং যে 
সুনেহিস! বলপূর্বাক ভোঁনা! প্রাসাদ বেদখল কবির! রহিয়াছে, তাহারই খোসামোদ করিতেছে। 
আমার এক ভাই তাঁহায়ই অধীনত! স্বীকার করিয়া, তাহার অনুচর-রূপে সেই প্রাসাদের সীমানার 
মধ্যে বান করিতেছে_-কাঁজেই আমাকেও সেখানে যাইতে হইল। ভাইয়ের অনুরোধে আমি 
অনেহিসাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলাম! আমি তাহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি মাই, 
তাই তাহায় প্রকৃতি অবগত হইবার নিদিতই আসি প্রধানত; ইহাতে সন্মত হইলাম। দে 
অদক্ষ মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধা, কিন্ত নিষ্ঠব ও শঠ। আমি তাঁহাকে ম্পষ্ট বলিতে বাধ্য হইলাম 
যে, আমি কিছুতেই তাহার আমুচর্য্য করিতে পারিব না। ফলভঃ আমি তাহার সন্মুধ হইতে 
চলিয়৷ আনিতেই সে আমার ভাইকে আদেশ করিল, যেন আমাকে প্রাসাদের মধ্যে আটক 
কিয়! রাখা হয়! আমি বারংবার আবেদন করিলাম যে, আমি লবম্‌ দাসের নবম দিনে গৃহে 
ফিরিত্তে প্রতিশ্রুত আছি, কিন্তু কিছুতেই আসিবাঁর অনুমতি পাইলাম না। তখন এই মনে 
কিয়! আশ্বস্ত রহিলাম বে, হয় ত রাত্রিযোগে প্রাসাদ হইতে পলাইতে পারিব। কিন্তু আমার 
উপর সমস্তক্ষণ দৃষ্টি রাখ! হইত। তাই আজকের আগে আমি কথ! রাখিবার কোন উপায় 


হাঁসেবে বিশ্রিত ও চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আজকের আগে !--সে প্রাসাদ যে 
এখান হইতে এক শ' ‘রীর’ উপর হইবে 1৮” 

আকান! বলিল, “তা বটে । কোন জীবিত ব্যক্তি এক দিনে এক শ’ রী অতিক্রম করিতে পারে 
না। কিন্তু আমি মনে মনে বুবিলাম যে, কথা রাখিতে না পারিলে আমার প্রতি তোমার আর 
শ্রন্ধা থাকিবে না। আঁমার মনে পড়িল, একটি বছ পুরাতন বচন আছে যে, মানুষের আত্মা এক 
দিনে এক হাজার রী চলিতে পাবে । ভাগ্যক্রমে আমার তলওযার কাড়িয়া ওয়! হয় নাই _-সেই 
জন্কই আমি ভোমাঁর নিকট যথাসময়ে আসিতে সক্ষম হইয়াছি |... মাকে ভাল করিয়। দেখিও 1” 


তখন হাসেবে বুঝিল বে, আকাঁন! কথা রাধিবার নিমিত্ত আত্মহত্য! করিয়াছে । * 


স্পা 





* আঁগনী গল্প হইতে। 





প্রকৃতির দর্পণ । 


KUNTALINFE PRESS. 


he SEE 


৫৭ 
| চিত্ৰশালা। 


জননী ৷ 


অভি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময পর্য্যন্ত চিত্রকল! ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন মুর্তি 
ধাঁবণ করিষাছে ; অর্থাৎ, চিত্রকবেব কল্পন! ও তাহায় সমকালীন ধশ্ববিশ্বাসের প্রকৃতি অমুসাবে 
চিত্রকলার নানাঝপ পবিবর্তন হইয়াছে। এই কারণে, ম্যাডোন! বা মাতৃমুর্তির অসংখ্য চিত্র 
আছে বটে, বিস্তঃএকথানি অন্তখানির অনুদ্ষপ নয় । 

বাইজাস্তাইন (B১৪) যুগের চিত্রকরদিগের ধারণা ছিল, ভক্তিবহূল জঅন্ধ- 
ভাবেব উচ্ছ.সিত বিকাশ ব্যডিরেকে ম্যভোনার আলেখ্য রচনা করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়! 
থাকে। এধাবণায় সারবত্তা কিছুই নাই। অধিকস্ত এই ধাঁবণার ফলে উক্ত শ্রেণীর 
চিত্রকবের কল্পিত ম্যাডোনার যে সকল আলেখ্য বচিত হইয়াছে, তাহাদেব অধিকাংশই 
সামগ্রস্তহীন বিসদৃশভাব-ছুষ্ট। বর্তমান চিত্রে আলেখ্যকার এই রহস্তপূর্ণ দেবত্বেব ভাবকে 
পবিস্ষট করিয়| তুলিবার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। সামঞ্জচ্তর মর্যাদা রক্ষ। কবিয়। 
সমীচীনতার সহিত মানবমুূর্তিতে দেবভাব প্রতিফলিত করিতে পারিসে সেটুকু কমন শোভনভাবে 
ফুটিয়া উঠিবাব অবকাশ পাঁয়, তাহাই 'দেখাইবার প্রযাঁস পাইয়াছেন তাহার এ উদ্যম ফলও 
হইযাছে। হুনিপুণ শিল্পীৰ রচিত মানব-জননীব এই আবর্শে, চিত্রাহিত এই স্বিষ্ৌজ্ছল পুণ্যগ্রভ 
মাতৃ-মুখত্রীতে ও শিশুকে বক্ষে ধাবণ করিবার ভঙ্গীর মধ্যে বিশ্ব-্যাগী শ্মহান সকরুণ সহজ 
মাতৃভাব যে নিবিড়ভাবে অন্তর্নিহিত বহিয়াহে ; শিশুর ভীতি-বিহ্বল অথচ আশা-উদ্বল পদ্মপলাশ 
নয়ন ছুটিতে উন্মুক্ত উদার অনস্ত বিশ্বের সহিত আদর্শ শৈশবের' প্রথম পবিচযেব যে ভাব ফুটিয়! 
বাহির হইতেছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, কষ্টকল্সিত অতিপ্রাকৃত “দবত্বকল্পনকে মানব-শিল্পের 
সাহায্যে ধরিয়! রাখিবার চেষ্টা বোধ করি সপ্পূর্ণ সার্থকতা লাভ কলিতে পাবে না। মানবত্ধ যদি 
দেবতবের অন্ততম আংশিক বিকাঁশই হয, তাহাব চরম পরিণতি শাভ করিতে পারিলে দেবত্ব 
আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। 

গষ্টেভ প্য।পারিটজ্‌ এই সত্যেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই হ্যাঁডোন।ব চিত্র-রচনায় তিনি 
পুরাতন মামুলী ভাবের পরিবর্তে এই অভিনব ভাবের আশ্রয় হণ করিয়ছেন। পরশ্দীণীভে 
ডেফেগাড্‌ ও উদা, ক্রান্সে বোভাবে ও বেরো, এবং আমেবিকীয় থায়ারও ম্যাডোনা- 
মুস্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় এই ভাবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন । 


শী শশী শশী 


প্রকৃতির দর্পণ 
ফরাসী চিত্রকর পেরপ্টেব অঙ্কিত এই চিত্রের নাম প্রকৃতিব দর্পণ । শৈশবের সুখ এত শীত্র 
অমন অনায়াসে ছাযার মতন ভাসিয়। চলিষ! যায় কেন? শৈশবর পর যে জীবন আসে, 
তাঁহার নঙ্গে অভিজ্ঞতা, আশা, উদ্যম, কর্মের অপ্রতিহত, গতি সকলই আসে, কেবল নেই 
৮০ 


৫৮ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


স্মৃতি, সেই আলে! ও ছায়ার মিতনসন্ৃত বিচিত্র পবিত্র রশ্মি--যাহার স্পর্শে শৈশবের “প্রভাত 
কনক-বৌদ্রে প্রতিভাত হইয়া! ইচ্্বল ও টি তাহাই আর ফিবিয়। আসে 
শাঁ কেন? 

ই বে বালিকা গত হরি শৈবাল শে জে লা গা দখলে ও 
নিজের সুকুমার দেহলতাঁটি প্রতিবিদ্বিত দেখিয়া হান্তে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, উহার এ ' 
হাসিব সহিত জীবনের আব কোনও পর্য্যাধের জার কোনও হাঁসির কি তুলনা হয়? 
সৃষ্টির প্রারন্তে অনিদ্দযহুন্দরী ওধমমানবী ঈভ্‌ এক দিন প্রকৃতির এমনই আর একখানি 
দর্পণে এমনই করিরা নিজেব সেই অনুপম রূপরাশির প্রতিবিশ্ব দেয়া বিস্মিত ও মোহিত হইয়া 
উঠিষাছিলেন ; কিন্তু এমন প্রশান্ত মধ্ব সন্ভোষের পৰি হাসি তাঁহার সে বিশ্বাধর উন্দল 
কৰে নাই। ধন্ত সেই অমর শিল্প, যিনি জীবনের বসন্তপ্রভাত এমন অমর করিয়া রাখিয়াছেন ! 


₹হযোগী সাহিত্য। 


জীবনচরিত। 


ভাম্বেরী। 
অধ্যাপক ভাম্ষেরীর সপ্ততিত- অন্মতিথি উপলক্ষে মিঃ [0938 Katechar ‘রিভিউ অফ্‌ 
রিভিউস্‌’ পত্রে বে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন, সাহিত্যের পাঠকবর্গের জন্য নিয়ে আমরা 
তাঁহার অনুবাদ প্রকাশিত করিল্লম। 

লেখক বলেন,_-১৮৯৫ সান্বে যখন কবি জৌকাইয়ের সপ্ততিতম জন্মতিখি উপলক্ষে আঁনন্দ- 
প্রকাশ করি, তখন তিনি বলিস্পছিলেন, ‘এক জন বৃদ্ধ হইয়! পড়িলে আব এক ব্যক্তির তাহাতে 
আনন্দ প্রকাশ করাব পদ্ধতিট বড় ভাল নহে। আর এক জন হঙ্গেরী-দেশবাসীও কবির এই 
করুণরসাত্মক মতের পবিপোষক-। ইনি অধ্যাপক ভাম্বেরী। এক কসথ্‌ ব্যতীত অপর কোনও 
হঙ্গেরীয়ানই ইংরাজিভাবাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেব নিকট এত অধিক পরিচিত নহেন। যে হঙ্গেরীর 
শাস্তি-সমিতির তিনি সহকাবী সভাপতি, সেই সমিতি হইতে তাঁহার সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে 
আনন্দ প্রকাশ কবা হইলে, উভরে তিনি বেশ হষ্টচিত্তে বলিধাঁছিলেন যে, তাহার বরন বদি সত্তর 
না হইয়া চল্লিশ হইত, তাহ! ইলে বড়ই ভাল হইভ। ভাম্বেরীর পঞ্চত্বারিংশত্তম জন্মতিথিতে 
তাহার সহিত আনার আলাপ ল্য ;_-হুতরাং তাহার সহিত আমার পঁচিশ” বৎসরের পরিচয।.. 
পৃথিবীর যত প্রসিদ্ধিদম্পন্ন ব্যক্রিব সহিত আমাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে আলাপ হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
ব্যক্তিগ্রতঙ্গাবে অধাপক ভাম্‌ল্বরী প্রধানতম ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম । 
-  অপাধাস্ত নির্জীকতাই ভাম্বরীর চরিক্রগত বিশেষত্বের মধ্যে প্রধান। তাঁহার মানসিক শক্তি 
এতই অধিক যে," ইহাব বহরে তিনি সত্য সত্যই খননত হইতে আরোগ্যলাস করিয়াছিলেন 


দি oa. সহযোগী সাহিত্য ৷ ৫৯ 


চাবি বসব বয়ন হইতে দশম বৎসব পর্য্যন্ত তিনি খঞ্জ-ব্যবহার্ধ লাঠির উপব ভব দিধ! চলি- 
তেন ;---সানসিক শক্তির বলে তিনি অবশেষে সেই যষ্টি ফেলিযা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নির্জেব 
শারীরিক দুর্বলতা ও বিদ্যালয়ের সহপাঠিগণের বিজ্ঞপেব হস্ত হইতে মুক্তিলাভেব ইচ্ছার প্রণো- 
দিত হইবা একদিন তিনি ‘আর কখনও যষ্টি ব্যবহাব করিব না’ এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করেন। 
‘আমি যষ্টিগুল! ছু'ডিয়া ফেলিয়! দিলাম ও স্বাধীনভাবে চলিবার েষ্টা করিলাম । এই পরীক্ষা 
প্রথমে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ হইয়াছিল, কিন্ত অবশেষে আমারই ভয় হয় পাছে ভবিষ্যতে পুনরাষ ষষ্ট 
ব্যবহার করিবাব প্রলোভন জন্মে, এই আশঙ্কায় সেগুলাকে খণ্ড খও করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলি। 
এভাঙ্গা টুকরাঁগুলার মধ্যে একটা পরে ছড়ির গ্যার ব্যবহার হুরিতাম। এই একাগ্রতার 
প্রভাবে ভবিষ্যতে" তিনি অনেক অসমসাহ্‌সিক কাঁধ্য সম্পন্ন কবিলাছিলেন। তাহার অপেক্ষা 
অল্প বিচক্ষণ ও চতুর, এবং মহম্মদীর আচার ব্যবহাব ও জীবনযাপন্প্রণালী সম্বন্ধে অল্প অভিজ্ঞ 
যে কোনও মুরোগ্রষ ভ্রমণকারীর পক্ষে মধ্য এসিযায় ভ্রমণ যে সমষে প্রায়ই মৃত্যুতে পরিণত 
হইত,_নেই সমযে ভিনি তথায় বহুবিত্তত প্রদেশে ভ্রমণ সম্পন্ন করিলাছিলেন। ডাক্তার ই. জে, 
ডিলন ক্রীট, দ্বীপে যেরূপ বিপদসন্কুল ছদ্মবেশ ধারণ করিবাছিলেন, তিনিও সেইরূপ দববেশের 
ছন্মবেশে আপনাকে এরূপ সুন্দরভাবে আচ্ছাদিত কবিরা! রাখিয়াছিলেন যে, সকলেই ভীহাকে 
সহন্মদের এক জন বিশিষ্ট শিষ্য বলিয়। মনে করিত। বস্ততঃ তিনি জাতিতে ধিহুদী ও ধরছে 
ক্রিক্চিয়ান। ছন্সবেশে তিনি কত দূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহা একট ঘটনায় বেশ প্রমাণিত 
*হয়। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে মধ্যএসিয়াবাসী জনৈক লেখক তাতান ভাষার একথানি পুণ্তিক! 
প্রকাশ কবেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি ভাম্বেরীর কষেক জন তাভাব বন্ধুব হইযা এই কথাব 
সমর্থন করিযাছেন যে, ভাম্বেরী “কাফের” নহেন। তিনি আবও বলেন ঘে, ভাম্বেবী খাটি 
মুসলমান ও £কাফের'দিগের নিকট আপনাকে ক্রিশ্চিয়ান বলিয়া! পরিইত করেন, তাহ! কেবল 
তাহাদিগকে চতুবভাবে প্রতারিত করিবার জন্য ! 

কিন্তু আমীর ইয়াকুব খাঁ এ বিষষে যে মত প্রকাশ করিয়াছেল, তাঁহার সহিত এ সকল 
মতেব সামগ্রন্ত হয না। দরবেশী পরিচ্ছদে ভূষিত ভাম্বেরী কোনও সমযে হিরাটেব বা-দর- 
বারে উপস্থিত ছিলেন। ' সেই সময় তৎকালীন আমীর ইযাকুব খা তাহাকে নিৰ্দ্দেশ করিয। 
বলেন, “আমি শপথ কবি! বলিতে পারি, তুমি ইংবাজ।, এই ভক্ত বলিতে হইবে, তিনি: 
শেষে ধর! পড়িয়।ছিলেন ;--কিস্ত তিনি শেষে নহচর দরবেশগণের মনেমৈধ্যে অন্কুবিত সন্দেহবীজ 
বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবাছিলেন । কিন্তু ইয়াকুব খাঁ কেন একপ দৃঢ ভাবে তাহার জাতি- 
নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কিছুতেই জানিতে পারেন নাই! অবশেষে সার ববা্ট 
ওযারবর্টনের নবপ্রকাঁশিত “খাইবারে আঠার বৎসব নামক গ্রস্থপাঠে ঠাঁহাব সন্দেহ নিবাকৃত 
হয। গ্রন্থের ৮৯1৯* পৃষ্ঠায় এই বিষয়টি বেশ সনোরমূভাবে বর্ণিত হই্যাছে। এক দিন 
ইয়াকুব খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সার রবার্ট তাহাকে জিজ্ঞাসা বেন, ‘আপনি: কিরূপে 
ভাম্বেবীকে ইংরাজ স্থির করিয়াছিলেন । উত্তরে আমীর যে কাব! নির্দেশ কবেন, তাহা! 
অত্যন্ত সহজ। যে দিন দরবাব হয, সেই দিন আমীর দববেশরদি ভাম্বেরীকে দেখিয়াই 
চিনিয়াছিলেন ; কেন না, পুর্ববদিন তিনি সমবেত 'ব্যাশু» বাদ্যেব তাল তালে চরণের আঁঘাভ 


৬ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


করিয়াছিলেন। ‘কোনও প্রা্যদ্েশ্বাসীই এরূপ করিত ন!; মেই জন্কই আমি বুঝিতে *পার্সি 
ইনি ছদ্মবেশী ইংরাজ ; কিন্তু তিনি অস্বীকার করায় আমি আর বেশী জেদ করি নাই 

স্বদেশে _এবং শুধু স্বদেশেই,_কারণ “যো যোগী ভিক্‌ পায় নাঁ_এই প্রসিদ্ধ.ভ্রমণ- 
কাঁরীব সম্বন্ধে সকলে বলিত যে: তিনি বাস্তবিক কখনও মধ্য এসিরায় গমন করেন নাই”, 
এবং ভাস্ৰেরীর ‘মধ্য এসিয়ায় ভ্রম নামক পুস্তকে বিবৃত ঘটনাবলী প্রস্থকারের অবারিত মস্তিষ্ধ- 
চালনায় ফলমাত্র। তাঁহার জনৈক ‘ভক্ত একবার এই অপবাদের বেশ উত্তর দিক্লাছিলেন,--. 
‘ভাল, তিনি যদি কখনও সে ত্রেশে না যাইয়া থাকেন, তাহ! হইলে তৎকাচল অজ্ঞাত এ দেশ- 
সমূহেব এমন অবিকল ও সত্য টিত্র অহ্বিত৷ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া তাহার আরও বেশ 
প্রশংসা করা উচিত।” কিন্তু উনার ভ্রমণ সম্বন্ধে বদি কোনও প্রসাণের অধিষ্ঠক হয, তাহা 
হইলে আমীর ইবাকুবের সহিত সার রবার্টের কথোপকথনই সে. বিষয়ে পর্যাপ্ত । মধ্য এসি- 
মায় ভ্রমণ” প্রকাশিত হইলে দেশবাসী কয়েক জন মান্য গণ্য ব্যক্তি বলেন, ভাঁম্বেবী .ফে 
যুরোপীয়ান, তাহা তাহার! বুঝিজ্ত পারিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে বধ কর! হয় 'নাই 
কেন, এ. কথাঁব উত্তরে তাহাক! বলেন যে, সমস্ত কোরাঁণ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল, সেই জন্যই মহ- 
শ্রদীয জাইনের এক বিশেষ বিধন অনুসারে'ভিনি মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাহ্ষাহিলেন। 

স্বীপুরুষনির্ববিশেষে, পৃধিবীব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত ভাম্বেরীর পরিচষ' ও হৃদ্যতা/ ' 
যেবপ, তাহ! অতি অন্পসংখ্যক ব্যক্তিরই আছে। পরলোকগতা রাজ্বী ভিন্টোবিয়। তাহাকে 
" বিশের সম্মান করিতেন; আবার তুর্কির শেষ তিন সুলতান ও পাঁরচ্ডের শেক দুই শাহের” 
১ সহিত তাহার, ব্যক্তিগত হৃদ্যতা তাহাঁর.সেইরূপ কুষশের কারণ | রাজ্ঞী ভিক্টোরিবার গায় 
বেলছ্িক্মের রাজা! ও আমাদের বর্তমান সম্রাট এছ্ওয়ার্ডও তাহায়ক সন্মান করেন.॥ 
এ স্থলে আমি বেল্জিযমের রাচ্ছ। দ্বিতীয় লিওপোঁ্ডের হইযা একটি গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত, 
অথবা! গোপনীয় বিষয়ই ব| কেন, যে জটিল প্রশ্নের মীমাংসা কবিতে অসমর্থ হইয়া কয়েক 
কৎসব পূর্বের জান্মাণগপ হৃদয়ে আ্বাল। অনুভব ও মস্তিষ্কের বৃথা! পবিচালনা কবিযাছিল, সেই 
প্রশ্নেব যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে পারি। জেমীসনের উৎপাত বিফল হইয়া গেলে লার্ম্মা- 
নীব সম্জাট উইল্হেল্ম্‌ প্রেবিডেপ্ট ক্রগাবকে আননজ্ঞাপক অভিনন্দন প্রেবণ করেন ।” 
তাহার পরেই, ১৮৯৬ সালেত্র ১৪ই জুন তাঁরিখেব টাইম্‌স্‌ পত্রে, “এক জন: বিদেশী” " 
সবাক্ষবিত একথানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রথানি ইংরাজেব পক্ষে জার্মানীর “বিরুদ্ধে 
লিখিত হইয়াছিল । উক্ত: পত্রের: ফলে, যুরোপীয় সামরিক-মহলে খুব উত্তেজন| দৃষ্টিগোচর 
হইযাছিল্ু; এবং সকডল দ্বিতীয় লিওপৌন্ডকেই এ পত্রেব লেখক স্থির করিয়া লইয়াছিলেন।' 
রাঙ্গা যে এ পত্রের লেখক 'নহেন, তাহা প্রকান্তভীবে ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত 
লেখকেক নাম: কেহই জানিতে পারেন, নাই? হঙ্গেরী দেশবাসী, এই: প্রসিদ্ধ, অধ্যাপকই... 
& প্রবঞ্ধ লিখিয়াছিলেন,; তিনি মাধ্য মন্ধ্যে টাইস্‌দে” লিবিয়া থাকেন ।, 

অধ্যাপক ভাম্বেরী সম্প্রতি ভীহাব। “আন্মকথা ও স্বৃতিকাহিনী” শেখ করিয়াছেন। এই 
্স্থগুলি কতই চিত্তাকর্ষক: পূর্বশ্থতি ও স্বন্দর; গল্পের অমূল্য ভাণ্ডার. ' কিন্তু  জাহারু 
জীবনসসরের সধ্যে,গ্রস্থপ্ুলি প্রকাশিত, হইবে 'কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কারণ । 


বৈশাখ, ১৩০৯1 সহযোগী সাহিত্য ৬৯ 


বিস্ম্বর্কের দিনলিপির স্যায় ইহীতেও আপাততঃ প্রকাশের অযোগ্য অনেক ব্যক্তিগত বিষয় 
লিখিত হইয়াছে। ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপাততঃ ‘অরম্েনীযশ্‌ ভা্বেরী, তাহার 
জীবনবৃত্ত ও বিপদসন্ধুল কাহিনী, _ স্বকথিত’ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতে পাঁরেন। বার 
তের বৎসর পূর্বের পুস্তকথানির অনেক সংস্করণ হইয়াছিল। এই পুস্তকের প্রচার এতই 
অধিক যে, অধ্যাপকের জীবন সম্বন্ধে কোনও কথ! বল! একবারেই নিপ্রয়োজন । বিবিধ দেশ 
সম্বন্ধে ও প্রায় .বারটি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকার তাহাত প্রকৃতিতে যে অদম্য আস্ত- 
র্জাতিকতার সরি হইয়াছে, তাহা! থাকা সত্তেও, ইংলও ও ইংরাঁজ, এবং তুরুফ ও তুর্কিগণের উপর 
তাহার একট] বিশেষ টান আছে । হঙ্লেরীর হ্যায় ইংলও ও তুরু্কেও তিনি শ্বীয় মাতৃভূমির 
স্বীয় জ্ঞান কষ্টেন। ,সৌভাগ্যের বিষয়, এক্ষণে তিনি আপনাক পূর্বধীগেক্ষা সুস্থ ও বলবান 
বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক বলেন, এই স্বাস্থ্য তাহাব সরল জীনযাঁপন-প্রশীলী ও ঠিক নিয়ম- 
পালনের ফল।- প্রকাশ্য ভোর প্রভৃতি ঘুসধামে তিনি অত্যন্ত বিরত, এই জন্ই তিনি সকলকে 
তাহার সপ্ততিতম জন্মতিধি উপলক্ষে প্রকাশ্য উৎসব করিতে নিত্রেধ করিয়াছিলেন । উপাধি ও 
বৈদেশিক সম্ানচিকু প্রভৃতির প্রতি ভীহার বিরক্তি এই নত্রতরই অনুরূপ। তিনি এক জন 
পপষ্টবক্তা প্রশ্াতস্ত্রী__যদিও অপরাপর ব্যক্তির তুলনায় আত্মস্তক্লিতা তাহার পক্ষে শোভনতর 
হইত, তথাপি তাঁহার আত্মস্তরিভার অভাবের ইহাই প্রধান কারণ। জীবিকানির্ববাহের অন্য 
. যে ময়দার বস্তা বহন করিত, সেই খোঁড়া দরিদ্র বালকের অবস্থা হইতে “তিনি 'যে আপনাকে এক 
জন বিশ্ববিশ্রদ্ত পরিব্রাজক, পণ্ডিত ও ক্ষমতাশালী বিত্তবান, রামনীতিজ্ঞে উন্নীত করিয়াছেন, 
_ এই অন্ত তাহার একটু দত্ত আছে ;_এমন কি, এ জন্ তিনি বিশেষ গর্বিবত। 





বিবিধ । 
. কোরিয়া ও কোরিয়ার সম্গাট । 
গত শরথকালে মিঃ আলফ্রেড ষ্টেড সস্ত্রীক কোবিয়ার রাজধানী সিউবেল নগরে গমন কবিয়াছিলেন । 
গত মার্চ মাসের 'হার্পার্স্‌ ম্যাগাজিন” নামক পত্রে তিনি এ বিষয়ে একটি মনোরম প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। সত্রাট ও যুবরাজের প্রতিকৃতি,. প্রাসাদের বিতিন দৃষ্তাবলী প্রভৃতিতে প্রবন্ধটি 
. সুশোভিত. কোরিয়ার রাজধানীটি স্ুলর, কিন্তু অত্যন্ত আক্জ্জনাময়। মিঃ ষ্টেডের মতে 
বুররাজ তেসম বুদ্ধিমান" নহেন; কিন্তু সঙ্জাট বিলক্ষণ চতুব ; সহজে বিদেশী পরিত্রাজকগণের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে সন্মত হরেন না। প্রাতে ৪ টার সময় সহরেন পথসমূহ রাজকীয় রণবাদ্যের 
ধ্বনিতে প্রতিষ্বনিত হয়; সেই শবে 'নগরবাসিগণ শা হইতে উদিত হন;- কিন্ত স্বয়ং 
রাজ ( ই হাব নাম.[i-৮ ) সেই সময নিদ্রার্থ শফ্ঠাশীরী,হন | ইনি মধাববক্ক ও কিঞ্চিৎ স্থুণ- 
কষায়। অপবারের প্রায় শেষ সমফে তিনি অভ্যাগভগণের সহিত সাব্মমৎ করেন। সম্রাট ও যুবরাজ 
- বেশ সন্থদয় ; করকম্পনের সহিত ইংরাজ অভিধিগণের অভ্যর্থন| করেন । যে কক্ষটি অত্যর্থনার্থ 
, খ্যবহৃভ'হয়, তাহা, আকাল, নহে), নিষ্টার ষ্টেড .কক্ষটির ষেরুপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমর! 
তাঁহার অনুবাদ করিয়! দিলাম ।--“একটি কাষউনির্দিত দ্র চতুক্ষো কক্ষের ধারণা করিয়া লও । 


৬২ ' সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা। 


কক্ষপ্রাতীর নিকৃষ্ট ফরাসী কাগজে সঙ্িত, ছাদটি চুণকাঁস করা, মেজেতে উজ্জল লান্ক ও 
নীল বর্ণের কার্পেট ও কাচের জানানাগুলির উপর সুলভদর্শন লেসের পর্দা । এবং সাধারণতঃ 
অপ্রীতিকর সাজ সক্জার উপর, ম্প্রাটের পশ্চাতে পৃহপ্রাচীরে লম্ঘিত 9598 
দুইটি ক্ৰমো ৷” 

অভ্যর্থনার বিষয় মিঃ ষ্টেড এইরুপ লিখিযাছেন।--'দ্বারের বিপরীত দিকের এক বারে শেষ 
সীমায় সম্রাট একটি টেবিলের অপর দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন';__ভাহার বাসপার্থে যুবরা। 
এক্‌ ভীযণদৃপ্য আচ্ছাদন ব্যতীত টেবিলটির আর কোনও অবঙ্কার ছিল না। সযাট 
একটি গীতবর্শ চিলা পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন। পরিচ্ছদটির বক্ষোদেশে সুকৃত জরির, 
দুইটি সুন্দর ভ্রেগন। রাজকীয় বক্ষোবন্ধ বরনয়, তাহাতে অনবচ্ছ গীত প্রন্তির সম্নিবিষ্ট; 
সমত্তটা সম্রাটের বক্ষ হইতে কছেক ইঞ্চি ঠেলিয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকালে পরিচ্ছদ যাহাতে 
ত্বক্‌ম্পর্শ করিতে না পারে, সেই জ্রস্ক সত্রাট তদ্দেশপ্রচলিত বংশনির্দিত এক প্রকার আবরণ 
বাহু, বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে পরিধান কন্নে। এই সকল কারণেই, তিনি বস্তুতঃ যত স্কুল না' হউন, 
তাহাকে তদপেক্ষা স্কুল বলির! বোধ হয়। ছুইটি স্তরে সঙ্দিত একটি গাড় রক্তবর্ণের শুক্্বন্্রই 

বাজবীষ শিরম্ত্রাণ ৷ 1, 
বাট মিষ্টার ঝর সহিত বেশ সবার ও এক জন ছিাীর সাহাবে আগামী অভিবেক 
সম্বদ্ধে কথোপকথন করিয়াছিলেন। সন্ধার সময় অতিথিগণ ভোঞ্ে নিমস্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং 


তাহাদের আনন্দবর্ধনের জন্য নর্ত্তকঁচাণ উপস্থিত ছিল। এই ন্তকীদের রূপমাধুর্য্য অতিথিদের - 


তেমন ভাল লাগে নাই। ভোজের ময় যুবরাজ পর্দীব মধ্য হইতে উকি মারিতেছিলেন। 
কোরিয়ার দব্বাব অনুগ্রহপ্রীর্থা লাকে কলক্ষিত। যুরোগীযগণ সর্ববাই সুবিধালাভের ভ্রঙ্ক 
"' ব্যস্ত । এক অন্‌ ইংরাজ কর্মচারীর কর্ণ্ঠঠত! কেমন সুফল, প্রসব করিয়াছিল, মিঃ ষ্টেড তাঁহার 
* এইর্প উল্লেখ কবিযাছেন;--‘এক ভন ইংরাজি কর্পর্চারীর কোরিয়ায় মৃত্যু হইলে, দরবারে এইঝপ 
“স্থিৰ হয়, (ভগবান জানেন কেন | : তাহার বিধবা পড্ীকে ক্ষতিপুরণস্বরপ কিছু দেওয়া উচিত। 
সেই অস্ত মৃত ইংরাজ্রেব পক্ধীর একটা সাহিন| স্থিব করিয়া তাহাকে যুবরাজের “শিক্ষয়িত্রী-পদে 


নিযুক্ত করা হয়। এইকসপ শুনা স্বায় যে, ভাহার রৎসরত্রযব্যাপী কার্ধ্যকালের 'মধ্যে তিনি -. 


যুববাঁজ্জকে কখনও শিব্য-রূপে দর্শন করেন 'নাই ! তথাপি তাহার চাকুরীর সময়.আর ভিন 
বৎসর বাড়িবা গিয়াছে 1 

কোরিয়ার প্রচলিত প্রবাদ সম্বচ্ছে সিঃ ট্রেড বলেন ;--"কোরিয়ার একটি প্রবাদ আঁছে যে, 
যখন পুক হান ( Pouk Han) নামক .পর্ববতের শেষ বৃক্ষটি পর্য্যস্ত বিলুপ্ত হইবে, তখন 
কোবিযারও দিন শেষ হইয়া আসিয়-ছ, জানিতে হুইবে। এই পর্বতের নিকট রাজাব নুতন 
প্রাসাদ ;_ প্রাচীন প্রাসাদটি এখান হইতে ক্নিদ্দ রে অবস্থিত। উক্ত প্রবাদের ফলে;”পুক হান 
পর্বতে কেহ কাঠ কাটিতে পায় না,_কাটিলে তাহাব প্রাণদণ্ড হয়। এখনও অনেক বৃক্ষ জীবিত 
আছে, তবে পর্বতের শিরোদেশে জীর্ণ শীর্ণ একটিমাত্র বৃক্ষ বিনে দণ্ডায়মান ;--তাহাতেই 
লোকের মনে এইরূপ সংস্কাব হইয়াছে যে, এই ভবিব্যৎবাণ সফল হইবার আর বিলগ্ক নাই ॥ 
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' মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । 


ভারতী | চৈত্র। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মুখোপাধ্যাবের পূর্ণতা” নামক ক্ষুদ্র কবিভাঁটিব বক্তব্য 
. কি, বুঝিতে পারিলাম ন|। গলেলিহ রুনা” কি, “লেলিহান রসনার” অপত্রংশ? *পুবী-- 
সমুক্্তটে “শ্রঘুক্ত যতীন্্ৰমোহন সিংহেব বচন । উৎকল-চিত্রের নবীন্তা ক্রমে উপিয়! যাইতেছে । 
| লেখক ক্রমাগত জল ঢাঁলিষা রমেব প্রগাচ়ত! নষ্ট কবিতে-ছন, সুতবাং “‘পান্লে' হইযা 
পড়িতেছে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বল্য্যোপাধ্যায়ের "শাস্তি ও সংশ্রীম” প্রবন্ধেব উপসংহার 
এই,_-"চীন ও তাবতবর্ষ ছুই দেশই সম্প্রতি বিদেশের সংঘর্ষে আদিয়াছে। ছুই দেশেই 
তদ্দরুণ [ সংস্কৃত ও চলিত শব্দেব এরূপ অপবপ খিচুড়ী বা ভীষণ সমাস ভাষার প্রীর্থনীয় 
কি? ] প্রাচীন রীতি নীতি ভাঙ্গিয়া যাইতেচ্ছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, এই দুই দেশেরই ' 
প্রাচীন শান্তিপ্রবণত! পবিত্যাগ্ করিয়া পাশ্চাত্য সংশ্রামশীল্ত! অবলম্বন ভিন্ন গত্যত্তব 
নাই।” দেখিতেছি, প্রাচীন চীন 'পাশ্চাত্য সংগ্রামশীলতায' দীক্ষিত হইতেছে; কিন্ত 
উদাসীন স্বার্থমগ্ন ভাঁবতবর্ষের যোগনিদ্র! কখনও ভাঙ্গিবে কি? শ্রীযুক্ত চারুচজ্জ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় "লিথনস্থপ্টির ইতিহাসে” গবেষণার পরিচয় দিয্সাছেন। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর 
“হিন্নুব ভাবী দশা” বোধ কবি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। মহাভারত বলিতেছেন, “হিন্দুর 
ভাবী দশার মুর্তি এখনও আশীময়ী।” মেতদুতে পড়িযাছি, আশা-বন্ধঃ কুহ্বমসদৃশং প্রায়- 
- শোহজনানাং সদ্যংপাতি প্রণয়ি হাদয়ং বিপ্রয়োগে রুপদ্ধি! শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র ঘোষের 
"মুঙ্গের” প্রবন্ধে নূতন কথার অভাব। “ইংলণ্ড, ব্রিটিশ উপনিবেশ ও ভারতবর্ষ” নামক প্রবন্ধটি 
"সময়োপযোগী বটে। পত্রাঙ্দণ কি শ্রীষ্ট৮ নামক উপাদেয় প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। 
কিন্তু চি্তাপ্রণালী ও রচনার ভঙ্গী যে চির-পরিচিত,__দুক ইবাঁর উপাঁষ নাই। ইহাই 
চৈত্রের ভাবতীব একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা । লেখকের চিস্তাশীলতা ও অভিজ্ঞতার ফলে 
রচনাটি পরিপূর্ণ । প্ব্রাহ্মণ ও প্রীষ্টের" অনুশীলন করিলে পাঠক উপকৃত হইবেন। বাঙ্গালা 
দেশের চিন্তা্টলসমাজে “বর্মণ ও প্রীষ্টের” আলোচনা হইসে প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা 
ছিল;__কিস্তু দেখিতেছি লেখকের ও আমাদের সে আশ! পূর্ণ হইল না। 
প্রবাসী | ফাল্গুন ও চৈত্র। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়েব ‘প্রাণী ও উদ্ভিদ” একটি চলন- 
সই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। ভাষার জটিলতার রচনাটিব অঙ্গহালি হইয়াছে ।_ “প্রস্তরধণ্ডের 
শক্তি তাঁহার উচ্চাবস্থানে এবং তৃণের সৌর-শক্তি তাহার দেহস্ব অঙ্গার ও হাইড্রোজ্জেনেব 
পৃথক ও মুক্ত অবস্থানে পুঢাবস্থায় থাকে,” ইত্যার্দি বাঙ্গালা বুঝিবর অন্য পাঠককে অনেকটা 
মানবী শক্তির প্রবোগ করিতে হব,__কিন্তু তাহার অনুরূপ ফললাভ হব কি? বুদ্ধিব ব্যায়াম মন্দ 
নহে, কিন্তু কেবল পাঠককে গলদ্ঘর্দ করিবাব জন্য বৈজ্ঞানিক রচনা আবশ্যক কি? প্রযুক্ত 
দ্বীনেশচন্ত্র সেনের “রাধাভাব” দ্রেখিয়৷ আন্ন্দলাভ করিলাম। দীনেশ বাবুও কণ্টক-সঙ্কুল 
ভাঁষাব ‘বেড়া’ দিয়! ভাবগুলিকে সযক্কে লুকাইরা রাখিযাছেন। দীনেশ বাবু বলেন,_“এই 
প্রেমের কপক বাঁবা,--বৈষ্ণব-কবিগণাঞ্কিত রাধা একটি সাত্বিক ভাঁবের ইতিহাস; ইহা কাব্যেব 
চরিত্র নহে।” অন্কত্র--“এ রাধিক| চেতন্তদেবের ছায়া, এবং ঈশ্বরপ্রেমের পবিত্র কথায় 


০০ 


l ৬৪. : “সাহিত্য । ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্য!। 
স্থপবিত্র। আমরা অন্ত ভাবে পচাঁবলী পড়িতে পারি না।” কিন্তু “পহিল বদরী সন পুন 
নধরঙ্” প্রভৃতি পাবলীও কি ইস্বরপ্রেমের উচ্ছাস? এই শ্রেণীর পদাবলী কি দীনেশ বাৰু 
অন্য ভাবে পড়িতে পারেন না? শদাবলীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অসম্ভব না হইতে পারে, 
কিন্তু “বৈক্ণব-কবিগণাঞ্কিত" রাঁধানীত্রই কি *সান্বিক ভাবের ইতিহাস?” অন্ধ গৌঁড়ামি- 
সর্বদা সর্বত্র সর্ব! পরিত্যাজ্য, বিশেষতঃ সাহিত্যে ।. বিশাল পদাবলী সাহিত্যে সাধারণ 
নাধক নান্লিকার ভাব 'আদৌ লই, তাহার আদ্যোপাস্তই আধ্যাত্মিক, কোনও চক্ষুম্মান 
পাঠক ভাহা স্বীকার করিবেন না প্রযুক্ত সত্যানন্দ দাস “সাহিত্য-সেব” প্রবন্ধের উপসংহারে 
বলিতেছেন,--“যাহারা দেব-সন্দিত্রের শাস্তি ভঙ্গ করে তাঁহারা যেসন দণ্ডনীয়, সাহিত্যের দেব- 
মন্দিরে -উচ্চ আরাধনার কথ! ভুলর! গিয়! যাহার! স্থার্থপ্রণোদিত হইয়া প্মত্যের অপলাপ 
করে, ভাহারাও, তেমনই তিরক্কত হইবাব উপযুক্ত” কিন্ত বৈদ্য মহাশয়ের যে নিজের 
,রোগ্সের চিকিৎসা করিতে চাল না, তাঁহার কি? “ফতেপুত্র--সিক্রি” একটি চলনসই " 
ব্রচন!। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সৈত্রেয়ের "এতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ” বেশ হইতেছে। শ্রীযুক্ত 
বিয়চন্দ্র মজুমদারের “মৃচ্ছকটিন্কর প্রাচীনভা” উল্লেখযোগ্য । লেখক বলেন;_মুচ্ছকটচিক 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক ৷ কিন্ত এই অভিনব মতের অনুকূলে তিনি বে চারিটি প্রমাণ উপস্থিত 3 

টা করিযাছেন, পুবাতন মতের নিরাসক্ল্পে তাহাই পর্যাপ্ত নহে। আঁশ! করি, বিজ বাবু এ বিবয়ের * 
১ বিস্তৃত আলোচনা প্রবৃত্ত হইয়া নূতন সিদ্ধান্তের পথ হুগম করিয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত . যোগেশচন্র 

রায়ের “বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ” অলিন্দ ও শিক্ষার আঁধার। “প্রেমলীলায়” বিশেষত্ব নাই।_ এ 

“ডত্তরপশ্চিদ প্রদেশ, অযোধ্য| < পঞ্জাবে বাঙ্গালী” “নায়ক অববিস্তৃত প্রবন্ধে অনেক সংবাদ € 
আছে।--এই ধরণের আর একই রচনা শরযুক্ত সত্যনুন্দর্‌ বর “বিহারী বাঙ্গালী” ৷ সত্যঙ্গন্দর 
বাবুর লিপিরৌশলে “বিহারে বাঙ্গ্মলী” পাঠা হইয়াছে, পূর্ক্বোক্ত রচনায় তাহার একান্ত অভাব। 
প্রদীপ । চৈৱ। প্রযুক্ত যতীল্মোহন বাগচীর' “প্রদীপ” নামরু কবিতাটি, গড়িয়া 
€চেরাগেব নীচেই অন্ধকার” শুবাদচি মনে পড়িতেছে। শ্ীযুক ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত “কালী- 
নাথ” নামক একটি গল্প 'লিখিততছেন। ক্রেত্রবাবু সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ লেখক--ব্চনাভঙ্গীতে 
তাহার সহি মোহরের ছাঁপও বর্ল নহে ;--কিন্ত সঙ্কোচে রলিতে হইতেছে,_কানীনাখে 
আপাততঃ গল্ত্ব বড অল্প। ব্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের “ডিরোজিও” প্রবন্ধে সংগ্রহ- 
. পটুতার পরিচয় আছে; লেখন কাঠামো! করিয়াছেন, কিন্ত রঙ্গ ফলান নাই। 'বর্তসান যুগে 
সর্ববাঙ্গহুন্দর সুলিখিত রচনার স্ত্যস্ত দুর্ভিক্ষ । ভাবি চিত্তিয়া লিখিবার, ঘধিয় মাজিয়! 
অন্দর করিবার প্রবৃত্তি অধিকাসশ লেখকের আদৌ নাই। অবত্বকন্ধিত প্রবন্ধে পত্র পূর্ণ হয় 
বটে, কিন্তু তাহাতে ভাষার দেন্দর্্য বা সম্পদের পুষ্টি হয় না। প্রযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 

.. গহাহ্তরসের রচন।ই”' এযারকার ‘প্রদীপের’ তেল শলিভা। যুক্ত রাজেন্রলাল আার্ধ্যের _ 
সঙ্কলিত “নাগপূজাও” উল্লেখহেগ্য সংগ্রহ ।: এবারকার “প্রদীপের” প্রবন্ধভাগ্য যাহাই হউক, ' 
চিত্রভাগ্য প্রসন্ন, ডাহা অীতার করিবার উপায় নাই! কিন্ত প্রদীপ'-পাঠকের গৃহে প্রদীপ- 
শিখার অভ।ব নাই ত ?- : 
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| সাহিত্য, ১৩শ বর্ষ, ২য সংখ্যা। 
এরি সত দাদ l. 


হা 
সীতা অতি অপু গছ৷ জগতের সাহিত্যে ই ন সমান উতর ও উপাদেদ 
রস্থ আর দ্বিতীয় নাই। গীতার আফ্তন বৃহৎ নহে; ইহাতে ৭০০ মাত্র শ্লোক, 
তথাপি গর্ত সর্ক্ধর্ম্ের সার, সকল শাস্ত্রের সঠর। যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়া 
অমৃত উৎপর্ন' হইয়াছিল, তেমনই শাস্তসমুদ্র মধিত মধিত [হইয়া এই গীতামৃতের উদ্ভব 
হুইয়াছে। সেই জন্তই কথিত হয়, : 
গীত! হুগীতা কর্তব্যা কিমশ্ৈঃ শাস্বিস্তলৈ। 

'শ্গীতা স্থগীতা করা উচিত ; ; অন্য বিস্তর শাস্ত্রে পরেয়োজন কি টি 

তার একটি বিশেষত্ব ইহার সার্কভৌমতা। গীতায় শম্শরায়িকতা বা রণ 
তাঁর:লেশমাত্র নাই। সেই জন্য সকল শ্রেণীর , নকল সম্প্রদায়ের সাধক 
গীতাকে সমান আদরের চক্ষে দেখেন। গীতা বিশ্বতোমুৎ গর “কি জ্ঞানী, কি 
- কর্মী, কি যোগী, কি ভক্ত ; সকলের পক্ষে গীতা তুল্য-উপাদেয় . ১ ও 

এরূপ হইবার কাঁরণ-_গীতাঁর ব্যঞ্জনা শক্তি, (১) ৷ - গীতাষ সকল সার 
জারা গনী! সত্যের স্ুধ্যস্বরূপ |; হ্ন্টে সকল বর্ণের সমস্য 

আছে (২)। সেই জন্য যে ফুল ঘে বৰ্ণ প্রতিফলিত করিতে পারে, কিরে সে 

ফুল সেই বর্ণ ধারণ করে। হ্য্য যদি সকল বর্ণের সমন্বয় ন হইয়া, নীল, সীত, বা 
হরিৎ, হইতেন, তৰে ভিন্ন রঙ্গের পুষ্প সে আলোকে প্রকাশিত হইত না। 
Eo A Aan MRL UML SL MDE বা অংশ 
মাত্র প্রকটিত করিতেন, তরে ভিন্নমতাবলঙ্বী, সাধক. অথবা দাৰ্শনিক, গীতা হইতে 
হব ভৃতডিনক ৰা পু্িক কৌন উপাদান. সৃংগহ করিতে পারিতেন না। 3 

দেশে ও বিদেশে এই গীতাগ্রহ্থ নানাভাবে, নানারূপে ভীলোচিত হইয়াছে; 
কিন্তু আমার বিশ্বাস, গীতা সম্বন্ধে চর্ম কথা এখনও ব্লা হয় বি কারণ, যে 
শু সন্ধে উক্তি আছে ফে _- ত“ দক সু 
. ব্যাসে। বেস্তি ন যেস্তি বা ণ ? j 
শ্ব্যাসদেব হয় ত জানেন, কিবা ডিনিও জানেন না" ৮ সেই গ্রন্থের রহঙো- 





পাশা 


0 ইংবাজীতে যাহাকে 5458957500653 বলে 1. ' 
(২) সূৰ্য্য সপ্তাশ্ব ; নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি সপ্ত মূল বর্ণ ( Frismatic colours )- 
তাঁহার বাঁহন। | ' 


ns 
৬৬ 'সাহিত্য। ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
দধাটন মহুয্যের সাধ্যাধত্ত নহে। কারণ, আমরা সীতার শুলরজ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচরে 
আনিতে পারি না। নিজ নি শিক্ষা ও সংস্কারের বশে গীতাকে রঙ্গিল কাঁচের 
মধ্য দিয়া দেখি ; :তাঁহার ফলে গীতার শুভ্রজ্যোতিঃ রঞ্জিত হইয়া আমাদের চক্ষে 
প্রতিভাত হয়। আমার চক্রের উপরও সেই রঙ্গিল কাঁচ রহিয়াছে? অতএব 
আমি যে দীতাঁর মন্ষৌদঘাটন করিতে পারিব, সে ছুরাঁশা করি না। 

এ দেশে বহুদিন হইতে নানা দশা প্রচলিত আছে। ধীমান্‌ পঞ্ডিতগণ 
বুদ্ধির দ্বারা সত্যনির্ণঘন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, আধুনিক ,পেণ্ডিতগণও 
দৃঢ়ভাঁর সহিত ওঁ পথে চলিভেছেন। তাহারা কোন কালে গন্তব্য স্থানে পুছিতে 
পারিবেন কি না, সন্দেহের ব্ষয়। কারণ, সত্যনির্ণয়ের পথ এ নহে। দীর্শনিকের 
সম্বল তর্ক) তর্কের ফল বাদ: জয়, বিভা, ক্লহ ইত্যাদি. , তর্কের দ্বারা কখনই 


সত্যনির্ণঘ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, .. 
নৈয়া তর্ষেণ মতিরাপনেয়া। 


“প্তর্বের দ্বারা তৃ্জ্ঞান লাভ করা যায় না।* নিবি রর 
তর্কের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছেন (৩) '' - 

ইহার তায শহবাচন্যনিখিাছেন, লোকে বদির উপর নির্ভর কর যে -+ 
তর্ক উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ, এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত ' 
তর্ক, অপর বুদ্ধিমান নিরাস করেন। পক্ষান্তরে, তাহার তর্কও- তৃতীয় বুদ্ধিমান. 
কর্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায় ? (৪)' 

সেই জন্য শীন্্কারদিঙ্সের উপরেশ এই, অচিত্ত্য চরম তত্বের বিচারস্থলে 
তর্কের প্রয়োগ করিবে না? (6) 

খযিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী দর্শনের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্্। 
সে প্রপালীর নাম_ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। চরম সত্য সকল (যাহাঁদিগকে 
হারার্ট স্পেন্দার অজ্তেয়ের কোটাতে ফেলিয়াছেন) প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানের বিষয় 
নহে। আমাদের এরূপ কোন ইন্দ্রিয় নাই, যাহার ছারা আমরা চরম সত্যকে 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অন্যান প্রত্যক্ষমূলক। আমাদের সাধ্য নাই যে, আমর! 


+(e) তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্রখাইমুমেয়মিতি চেদেবমপ্যধিমোক্ষপ্রসঙগঃ (তর ; ২1১1১১ ই 
০ ৫) নিরাগমাঃ,পুরুষোৎলপ্রক্ষাদাত্রনিবন্ধনাত্তর্কা অপ্রতিটিতা ভবস্তি। উৎপ্রেক্ষায়! নির- 
সুশত্বাৎ। তখাহি কৈশ্চিদভিযুকৈর্যতেদোতপ্রেক্ষিতান্তর্কা অভিযুক্ততরৈরনৈরাভাস্যমাম 
দৃশ্যত্তে। তৈরপ্যুতৎপ্রেক্ষিভাঃ ষন্তত্ততোইন্তৈরাভান্যত্ত ইতিন প্রতিতিতত্বং তক্কানাং শকট- 
মাশিয়িতুং পুকধমতিবৈরপ্যান ।--উ সুত্রের শক্ষরভাষ্য ॥ , 
(৩) অচিত্যাঃ খলু বে ভাবা ন তাঁত্তর্কেন যোষয়ে 6 : f 


| ৰ | 

মোট, ১০৯. শীতায় ঈশ্বরবাদ। ৬৭ 
তর্ক ও যুক্তি দ্বারা চরম সত্যেপ্ধ অবধারণকরিব। অতশ্রব, চরম সত্যনির্ণয়ের এক- 
মাত্র প্রমাণ আপ্তবাক্য। আপ্ত অর্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্ক পুক্ুষ,_-যিনি তত্বৃষ্টি হারা 
চরমসত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। তীহার উপদেশই আপুবাক্য। খষিরা: 
আগ্ত; সেই জন্ত তাঁহাদের প্রবর্তিত শ্রুতি, স্থৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র চরম সভ্যনির্ণয়ের, 
একমাত্র প্রমাণ। সেই শস্তরিবাক্য “শ্রবণ”. করিতে হইবে, এবং সেই সকল 
বাক্যের পরস্পর সমন্বয় করিয়া “মনন” করিতে হইলে ; পরে তৎসম্বন্ধে একান্ত * 
একাগ্রচিত্তে ধ্যান (*নিদিধ্যাসন”) করিতে হইবে। তবেই সত্যি হইবে । 
ইহাই খষিদিগের অনুমোদিত সত্যনিরিয়ের প্রণালী । ১ 

শোতব্যঃ ভ্রতিবাক্যেভ্যো মস্তব্যশ্চোপপন্িভিঃ। 

মন্ব। চ সততং ধ্যোয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥ 

*শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিবে। যুক্তির (৬) দারা মনন করিবে। পরে সতত ধ্যান 

করিবে। এইরূপে সত্যের দর্শনলাভ হয়।” | 
. এই প্রস্তাবে আমি যথাসাধ্য গ্রণালীর, অমুসত্ণ করিতে চেষ্টা করিব। 
কারণ, আমার বিশ্বাস যে, গীতার প্রকৃত মদ গ্রহণ করিতে হইলে কেবল তর্ক 
যুক্তির ছারা হইবে না। গীতা শরদ্ধাসহকীরে. শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ মনন 
ক্রিতে হইবে, এবং পরে একাগ্র ও নিবিষ্ট হইয়া তাহার মন নিদিষ্যাসন করিতে 
হইবে।, তবেই কথঞ্চিৎ গীতার সার সত্য আমরা হদলসম করিতে সমর্থ হইব। 


গীতা ও বড়বর্শনের সম, RE 


এ দেশের মুখ্য দর্শন ছয়টি। ন্যায় ও বৈশেষিক, সাম্থ্য ও পাঁতঞ্জন, এবং পূর্ব- 
মীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা (ব্দোস্ত )। সকল দর্শনেল্ই ভিত্তি ছুঃখবাদ। সকল 
দর্শনকারেরই সিদ্ধান্ত এই যে, সংসার ছুঃখের“আলক্_কেব্শ ছুঃখবহুল নহে; 
ছুঃখময়। যেটুকু সুথ আছে, ভাহা শুধু ক্ষণস্থায়ী এমন নহে, তাহা হঃখের 
 পুর্বরূপমান্র। গীতাও এ কথার অন্থমোদন করিষান্ছন। গীতাঁও সংসারকে 
_অশাশ্বত ( ক্ষণভঙ্কুর ) ও ছুঃখাঁলয় বলিয়াছেন। (৭) 
(৬) যুক্তি অর্থে কেবল তর্ক নহে । ভগবান্‌ মঙ্গু বলিস্বছেন, 
'_ আর্বং ধর্দ্দোপদেশং চ বেদশাস্বাবিরোধিন|। 
যন্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥ 
অর্থাৎ, “যিনি শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দার! শাস্তরোপদেন বুঝিতে চেষ্টা করেন, তিনিই 
মত্যনির্ণর করিতে পারেন। অপরে পারে ন1।” 
(৭) পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্‌ অশাশ্বতং |--দীতা ; ৮১৫। 


৬৮ . সাহিত্য | " ১৩শ বর্ষ, হয়-সংখা1 


১2 এই ছুবাদেই দর্শনের আরম্ভ । এবং এই ছুংখহানির উপায়উন্তাবদের 
জন্তই দর্শনশাস্ত্রের প্রযোজন-(৮-। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশান্্র'এই ছুঃখহাঁনির জন্ত ভিন্ন 
, ভিন্ন উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিক। 

. দর্শনশাস্্, সন্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয় 
যে, তাঁহাদের মধ্যে কি একটা -অসম্পূর্ণতা, কি একটা অভাব বহিয়া গিয়াছে। 
' আর “সীতা, ঈশ্বরবাঁদের (অব্ত-রণা! করিয়া সেই: অভাবের পূরণ করিয়াছেন, 
সেই অসম্পূর্ণতাঁর মোচন করিয়াছেন। যেমন দেখা যায় যে, কোন একটি রাসায়নিক 
ভরবে (Chemical Solution) অনেকগুলি দ্রব্যের সমাবেশ সত্বেও. কোন মতে 
দানা (07951) বাধিতেছে না, কিন্তু যদি তাহাতে একটি বিশেষ বস্তুর সংযোগ করা: 
যায়, তবে তখনই অতি সুন্দর বানা বাধে ; সেইরূপ দর্শনশাস্ত্রে অনেক চিন্তা, 
বিচার ও গবেষণা থাকিলেও তাহার অসম্পূর্ণতা দুর হয় নাই, কিন্তু গীতা ঈশ্বরবাদ- 
০ অনায়াসে দর্শনশীস্ত্কে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। 


২ স্যায় ও গীতা । 
যায় ও বৈশেখিক এক শ্রেণীর বরশন। ্টায়ু প্রধানতঃ লিক (L০80) ; 'ইহার 
বিশেষত্ব পর্চাবয়ব ভ্তাঁ় বা 51105157এর প্রতিপাদন। বৈশেধিকের বিশেষত্ব 
পর্মাণুবাদে ; তাঁহার মতে পরমাণু নিত্য পদার্থ । পরমাণু, কিন্তু বস্তুতঃ অনিত্য। 
ইহা সাংখ্যদর্শনের অন্মাত্রমাৎ।' যেখানে স্তায় বৈশেষিকের শেষ, সেখানেই 
প্রকৃত দর্শনের আরস্ত ৷. সেই জন্য বিদ্যারণ্যমুনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকায় 
লিখিয়াছেন, মূলকারণ পরব্রন্ম হইতে উৎপন্ন আকাশ, কাল, দিক্‌ ও পরমাণু, 
স্থাপিত হইবার পর “তাহাদের উত্তরকালীন যে সৃষ্টি, তাহাই গোতমাদি রত 
প্রণালীতে স্থাপিত হইবে। (5), ূ ৃ 
. তাঁর্শনের ভিত্তি মহর্বি শৌতম. প্রণীত সার । ইহা পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত 
প্রত্যেক অধ্যায়ের ছুই পরিচ্ছেশ। ইহাদিগকে আলিক বলে। পনের রাৎস্তা- 


৮) The aim of all Indian philosophy was the removal of suffering, 








which was caused by nescence. ৮. + । ক. ক ৯. The principal Systems 
of Philosophy in India start from the conviction that the world is [017 
of suffering and that this suffering should be accounted for-and removed. 
—Max Muller's Indian Phi osophy ; p. 140. 

J (3) যুলকাবণাৎ পরত্রক্মণ উৎপর্না আকাশকাঁলদিশ£ পরমাণবশ্চ যদা বস্তা: তদ 
তত আার্ভ্য উত্তরকলীণ! স্বষ্টিঃ গোতমাদ্যুজপ্রকার্ণে বাবতিষ্ঠতাম্‌। ০১ 


জোট, ১৩:৯ । গীতায়, ঈশ্বরবাদ। ৬৯ 


যম-প্রতীত প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে। তাহার উপর উদ্বোন্ুকরের স্তায়বার্তিক, বাঁচস্পত্তি 
মিশরের: তাৎপর্য্য-্টীকা ও-উদয়নাচার্য্যের তাৎপর্য্য-পদিশ্তদ্ধি প্রচলিত আছে।' 

- স্তায়দর্শনের মতে সংসার ছখময়। সুখও ছুঃশ্রন্যক্ত, অতএব গৌণরূপে 
'সুখও হুঃখ বলিয়া পরিগণিত। জদ্মিবেই হুঃখ | ষটি ছুঃখের নাশ রুরিতে হয়, 
“তবে জস্মের বারণ.-করিতে হইবে। জন্মের হেতু প্রবৃত্তি। ' জীব প্রবৃত্তির বশে , 
ক্র করে তাহারই ফলে তাহাকে অন্গ্রহণ করিতে হয়।' প্রবৃত্তির হেতু কি? 
দোষ। আসজি, বিদ্বেষ, অথবা প্রমাদ দোষ ভিন্ন কোন বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি 
হয় না।' শুই রাগ, দ্বেষ ও মোহ, মিথ্যাজ্ঞান হইত উৎপন্ন। অতএব এই 
das EG VE SELL ih Ls 
bh * দুঃখ জন্ম-প্রবৃত্ি-দোষ-সিধ্যাজ্ঞানানাম্‌ । 

> উত্তরোত্তর হপায়ে, কলহরাগয়াহ পর সকার) ১1২ (১০) । 
তব্বজান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়। অতএব অজ্ঞান লাঁভ.করিতে পারিলে 
জীব নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ মুক্তি) লাভ করে ।'স্তাযদ্ণনের উদ্দেস্ত-__:এই তব্জ্ঞান 

_জীবকে প্রদান করা'। কিসের তত্বজ্ান? ন্যায়দ্শনর উত্তর এই যে, প্রমাণ্ঠ 

২. প্রমেয় সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধাস্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণডা; 

'হেস্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান, এই ১৬ পন্বার্থের তবজ্ঞান। তন্মধ্যে 
প্রমেয়ের তত্বজ্ঞান স্বতঃ এবং ' গ্রমাণাদির তন্বক্ঞাঁন -পরতঃ 'অপবর্গের হেতু। 
অপবর্ অর্থে আত্যস্তিক ছুঃবনাশ: (প্রথম অধ্যায়, 2 সুত্র.) ' 

০ স্থায়দ্শনের অভিমত এই যোড়শ পদার্থের[স্বরূপ কি? (১) প্রযাণ্প্রমার 
সাধনের, ‘নাম প্রমাণ ( Means. of knowledge )। প্রমাণ চারি প্রকার ;-- 
প্রত্যক্ষ ( perception ) ), অনুমান (inference ), সউপমান ( ‘Analogy )ও 
শব (আপ্তবাক্য)।' (২) প্ৰমেয় =প্রমাণের বিষয় (Objects of knowledge) ; 
প্রমে্ ঘাদশপ্রকার ;_আত্মা, শরীর, ইন্দিয় (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি), অর্থ 
( ইন্দিয়ের বিষয় ক্ষিতি, অপ্‌., তেজঃ, বায়ু ও আকাশের সংযোগে যথাক্রমে শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ), বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (০০0%15২) দোষ রোগ, দ্বেষ, মোহ), 
'প্রেত্যভাব পুনর্জন), ফল (কর্ফলভোগ) দুঃখ ও অপবর্গ ! (৩) সংশয় (doubt) 
(৪) প্রয়োজন (0৩০০০০)-থে উদ্দেশে লোকন্‌ রবি হয়, তাহার নাম প্রয়ো 


স্পা 





(১০) ইহার ভাষ্যে বাতস্তারন দিখিয়াছেন; “যদা তু ক্বজ্ঞানাৎ শিখ্যাজ্ঞানম্‌ অপ- 
স্বাতি ত মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোবা অপর্ান্তি দোষাপায়ে প্রনৃত্িরপযাতি প্ৰবৃত্যুপায়ে জন্ম 
অপয্নাতি জন্মাপায়ে হঃখম্‌ জ্পয়াতি । দুঃখাপায়ে চাতান্তিকষোহপবর্ষো নিঃশ্রেয়সসিতি । ॥? 


৭০. রর Kl সাহিত্য |. Eo ১৩শ বর্ষ, ২য সংখ্যা । 


জন] (৫) দৃষ্টান্ত (57০)। (৯) সিদ্ধান্ত= বিষয়ের নিশ্চয়! (৭) অব্যব=স্তা্টের 
একদেশ (07500155) | 1৮) তর্ক (58507178) 1 (৯) নির্ণর-পর-পক্ষ-দূষ্ণ 
ও স্ব-পক্ষ-স্থাপন দ্বারা অর্থের হিশ্চয় (Conclusion) (১০) বাদ (argumenta- 
8০৮)1 (১১) জর (s0ophistry)। (১২) বিভগ্ডা (wrangling) | (১৩ 
হেত্বাভাস (ছি150169)1 (১3) ছল ( quibble )। (১৫) জাতি ( false 
' analogy )| (১৬) নিগ্রহন্থ নযদ্ধারা- বিবাদীর বিপ্রতিপত্তি mistake) 
ৰা অপ্ৰতিপত্তি.(৪৷n০৮৭০০) প্রকাশ পায় 

এই যে ১৬.পদীর্ঘ, যাহার তত্বক্রান ভা 
লাভ হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের -কান-প্রসঙ্গ বা উল্লেখ পাওয়া. যায় না! অথচ, 


ইহাদের বিচারেই সমগ্র স্তাম়দশ্ন নিঃশেধিত হইয়াছে স্তায়দর্শনকে মোটামুটী. . 


তিন ভাগে বিভাগ করা ষাইতে প্রারে। ১মন্তায়াংশ (1051০), ২য় তর্কাংশ 
:( dialectic ), এবং ওয় দর্শনচুশ (096651551০)। ন্তায়ীংশে প্রমাণের বিচার 
সহ. পঞ্চাবয়বস্তায্নের (5/11955. ) গবেষণীপূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয়।. পরবর্থী 
কালে পণ্ডিত নৈয়ায়িকগণ প্রমাপর বিচারেই সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, 


এবং ঈশ্বরকে ও 501105197-ভুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন । পক্ষিত্যা- 


দিকং সকর্তৃকং কাঁধ্যদ্বাৎ ঘটর্‌ৎ।” ' ঘটের যেমন সৃষ্টিকর্তা কুস্তকাঁর আছে, 
জগতেরও সেইরূপ স্থপ্টিকর্তা অছেন- ঈশ্বর । এরূপ ন্তায়ের তর্কে যদি কাহারও 
ঈশ্বরে বিশ্বীস হয়, তবে উতম ; কিন্তু অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে তর্কের 
বিষয়ীভৃত না করিলেই-ভাঁল হয়। (১১) 
ায়দর্শনের তর্কাংশ, জয়, বতণা, ছল প্রভৃতির বিচারে নিয়োজিত। ইহার 
সহিত প্রকৃত দর্শনের সম্বন্ধ বড় যনিষ্ঠ নহে। স্ঠায়ের,দর্শনাংশ আত্মা, দেহ, ইন্দিয়, 
মন প্রভৃতির তত্বালোচনাঁয় নিনুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতি, অপ্‌ প্রভৃতি পঞ্চভূত 
ও রূপ, রস প্রস্ৃতি.গুণের বিচর এবং সংক্ষেপে পরমাণুবাদের উল্লেখ আছে,। 
আত্মা যে শরীর, ইন্দিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, ভোক্তা, ও জ্ঞাতা, এবং নিত্য; 
্তায়দর্শন যুক্তি দ্বারা, তাহা সপ্রনাপ, করিয়াছেন। . 
,  স্কায়দর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না; বরং চতুর্থ অধ্যায়ের রথ আরিকে 
অসৎ. হইতে সতের উৎপত্তিসিরাস প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 
-তিনিই যে জীবের কর্মফলদাঁতা, তাহাঁও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 


' (১১) আগমাচচ দ্ৰষ্টা বোদ্ধ। সর্ধজ্ঞাতেশ্বরঃ ইতি। বুদ্ধ্যাদিভিশ্চাত্সলিদৈ নিরাপাক্ষম্‌ 
ঈশ্ববম্‌ প্রত্যক্ষামমানাগমবিষক়াতীত কঃ শক্ত উপপাদয়িতুম্‌ |--স্কায 81২১ শুজ্ের বাৎস্যায়ন- 
ভাষ্য । . অতএব দেখা! যায় যে, ঈহ্রকে তর্কের বিষয় কর! বাৎস্তায়নেরও অনুমত নহে। " 





হাঠ, ১৩:৯ । গীতায় ঈশ্বরবাদ। ৭১ 
* ঈশ্বর: কারপং পুরুষ কর্াফ্লাদর্শনাৎ।”_শবায ; 81১৯ । 
ইহার ভাষ্যে বাৎস্কায়ন বলিয়াছেন, “মানুষের কর্স্মফলভোগ বাহার অধীন, 
তিনিই ঈঙর” . (৯২)। ইহা ডি জয়তি তার বার রত 
হয় না। 
*- অতএব দেখা গেল ফেতায়দর্শনে ইঈশ্বরের- স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গৌণ। _ 
সটাযদর্শনকার -ছুখনাশ বা অপবর্লাভের ষে উপায় উদ্ভাবন করিষাছেন, তাহার 
সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, জীবের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক বা না হউক, তাহাতে স্তাদর্শনের উদ্ভাবিত 
প্রণালীর কিছু আসিয়া! যায় না। - কারণ, স্তায়দর্শনোভ ১৬ পদার্থের (ঈশ্বর যাহার 
অস্তভূর্ভি “নহেন) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পাঁবিলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের 
অধিকার-এড়াহিয়া অপবর্গলাভ করিবে। ইহাই স্তাঁপ্রদশিত মুক্তিপথ। গীতার 
অনুমোদিত পথ ইহা হইতে সম্পূর্ন স্বতন্ত্ৰ । ঈশ্বরকে অবলম্বন ন! করিয়া সে পথে 
এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এই জন্তই বোধ হয়, সমুদায় গীতা গ্রন্থে 
্ায়দর্শনের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত, বা আভার দেখিতে পাওয়া মায না। - 


_ ৩।.বৈশেষিক ও গীত! । 


পুর্বে উজ ফয়াছে যে, সায় ও বৈশেধিক একশ্রেণীর দর্শন। বৈশেধিকদর্শনের 
ভিত্তি মহৰ্ষি কণাদ-প্রণীত বৈশেষিকন্থত্র। ইহা দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক 
অধ্যায়ের হুইটি পরিচ্ছেদ। ইহাঁদিগকেও আহ্রিক বলে। বৈশেধিকদর্শনের 
প্রাচীন- ভাষ্য পাওয়া যায় না; ভবে প্রশস্তপাদাচার্য্যের পদার্ঘসংগ্রহ গ্রন্থ 
ইহার ভাষ্যস্থানীয়। উদয়নাচার্য্যের কিরণাবলী ও শরধরাচার্য্যের স্তায়বন্দলী - 
পদবার্থবর্ম্মসংগ্রহের উৎকট টীকা। শঙ্করমিশ্রকৃত বৈশেষিকসথত্রোপস্কার নামে 
. অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষ্যও প্রচলিত আছে। বৈশেষিকদর্শনের মতেও সংসার 
ছুখময়।. সেই. হুঃপ্রের. অত্যন্তবিনাশই নিঃশ্রেয়স। (১৩) বৈশেষিকমতেও 
নিঃশ্েয়ললাভের উপায় তত্বজ্ঞান।, বৈশেষিকদর্শনের উদ্বেষ্য. জীবকে ওঁ তথ্ব- 
জ্ঞানের অধিকারী করা। কি প্রকার তবজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয় ?- দ্রব্য, 
গুণ, কৰ্ম্ম, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয় পদাঁথের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য জ্ঞান- 
-জনিত তক্ঙ্জান। “ধৰ্ম্মবিশেষপ্রস্থতাদ্‌ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্তবিশেষসমবায়ানাম্‌ 
(3২) পরাধীনং পুরুবকর্শফলারাধনম্‌ ইতি যদ্ধীনস্‌ স ঈশ্বরঃ। তন্সাৎ ঈশ্ববঃ কারশৃষ্‌ ইতি। 
(১৩) নিঃশ্রেয়সন্‌ আত্যত্তিকী দুঃখনিকৃতিঃ 1--শঙ্করমিশ্র-কৃভ বৈশেষিকস্বত্রোপস্কার। 


প্২ সাহিত্য | ১৩শ বৰ্ষ, হব সংখ্যা | 


পদার্ধীনাম্‌ সাধ্ম্যবৈধৰ্ম্যভ্যাম্‌ তত্বজ্ঞানাৎ নিংশ্রে্সম্*। [বৈশেধিকদর্শনং 
১1১1৩] (১৪). | 

বৈশেষিকদূর্শনের এই ছয় পদার্থের সহিত গ্রীকদর্শনের ০৪০৪০০৪5 এর 
বিশেষ সাদৃশ্য আছে। (১) দ্রব্য 5ub৪a০e) নয় প্রকার ; ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, 
, বায়ু, আকাশ, কাল (90১০), দিল (99৩০), আত্মা ও মন। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ ও 
বায়ু, এই চারি ভূত নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ ; পরমাণুর্ূপে নিত্য ও পরমাণুর 


সক্বাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও ন্ষয় রূপে অনিত্য। বৈশেধিকমতে এই চতুর্বিধ 


পরমাণু ও আকাঁশাঁদি পঞ্চদ্রব্য নত্য। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়; ইহার মানস 


প্রত্যক্ষ হয়। আত্মা বিভু, অঞ্চ অনেক__প্রতি' শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। বৈশে-' 


যিক-মতে যন অণু মন, আত্মা এবং সুখ দুঃখাঁদির প্রত্যক্ষেয় করণ। দ্রব্য 
গুণের আশ্রয় ;- গুণবিরহিত হইযা দ্রব্য থাকিতে পারে না। (২) গুণ (attri- 
utes) ; বৈশেধিকমতে গুণ ২৪ প্রকার; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা (1umber), 


পরিমাণ, পৃথক্ত, (5৮610), সংযোগ (co০njun৫i০০), বিভাগ (disjunc- 
tion), পরত্ব (97070), অপরত্ব (posteriority), বুদ্ধি (thought), সুখ, দুঃখ, 
ইচ্ছা, তে, গ্রযত্ (67০০), সুত্রে ক্ত এই সপ্তদশ গুণ। প্রশব্তপাদ গুরুত্ব (eight), 


বন্ধ (80101), স্নেহ (৮৭5০৭৪), সংস্কার, অদৃষ্ট, (ধর্ম ও অংশটি ও শব, এই 
সপ্ত গুণের যোগ করিয়া ২৪ গুণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। (৩) বর্ম্ম পাঁচ প্রকার 
উৎক্ষেপণ (উর্দে ক্ষেপণ), অবন্ছেপণ (নিয়ে ক্ষেপণ), আকুষ্ণন, প্রসারণ ও গমন। 
আর আর যে কিছু কর্ম্ম আছে, সকলই গমনের অন্তর্গত । 


(৪) সামান্ত অর্থে জাতি (39083); জাতি দুই প্রকার; পরা ও অপরা।' 
অধিকদেশবৃত্তি জাতিকে পরা, এবং অল্পদেশবৃত্তি জাতিকে অপরা বলে।' যেমন 


মন্ু্য্যত্ব, অশ্বত্ব, গোস্ প্রভৃতি অপর! জাতির তুলনায় প্রাণিত্ব জাতি পরা। 


(৫) বিশেষ-কেহ কেহ্‌ বশেষ্‌ অর্থে ব্যক্তি (indiv৮id০৭! ) বুঝিয়াছেন। ' 


সামান্ত=জাতি, বিশেষ=ব্যক্তি! 'এই মতই সমীচীন মনে হয়। কিন্তু বৈশে- 
ধিকম্তাঁব্লম্বীরা এ মত স্বীকার করেন না।' যে অসাধারণ ধর্ম দ্বারা নিরবয়ব 
পদার্থের পবস্পর ভে সিদ্ধ হয, ঠীহারা তাহাকেই বিশেষ বলেন। বৈশেষিকের! 
বলেন, ছ্যপুক হইতে আরস্ত বরিয়! ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের স্ব স্ব 


(১৪) পরবর্তী গ্রন্থে অভাব নানে এক. সপ্তম পদার্থ অঙ্গীকৃত হইরাছে। সম্ভবতঃ প্রশন্ত-. 


পাদাচার্যাই এই সতের -প্রবর্তক। তিনি লিখিযরাছেন, *জব্যগুণকর্শসীমান্যবিশেষসম- 
বায়ানাম্‌ বন্াম্‌ পদার্থাণাম্‌ অভাব সপ্চনানাং। - | | 


~~ 


লোঠ, ১৩,১। - ২. শীতায় ঈশ্বরবাদ। 'শও 


অবরীবতেদ দ্বারা ভে সিদ্ধ হয। কিন্ত নিরব্যব একজাতীয় পরমাগু্ধষ পরস্পৰ' 
ভিন্ন কিসে? যে ধর্ম ছারা তাঁহাদের পরস্পর ভে সিদ্ধ হয়, তাহাই বিশেষ । 

(৬) সম্বায_[nhesion (10560278110 '=নিত্য সম্বন্ধ) তন্তব 
সহিত বস্ত্রের যে সম্বন্ধ, গুণের সহিত ওুনীর যে সমন্ধ, ক্রিয়ার সহিত অন্যের ফে 
সম্বন্ধ, জাতির সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম সমলষ। 

(৭) অভাব দ্বিবিধ। (ক) সংসর্াভাব, অর্থাৎ সম্ধ্ধর অভাব; ইহার তিন 
ভেন, ১ম প্রাগভাব, যেমন স্থত্রে বস্ত্রের প্রাগভাব ; ২২, ধ্বংস অর্থাৎ নাশ, এবং 
ওয় অত্যস্তাভাব, যেমন জড়ে চেতনের অত্যন্তাভাব। (খ) অন্তোন্তাভাব ; অশ্ব 
গজ নহে, সুতরাং অশ্ে গজের .ষে অভাব,, সন রর 
তাহাই অন্তোন্তাভাঁব 

. বৈশেষিকদর্শন ঈশ্বর ES EE বলং ২য় অধ্যায়ের প্রথম 
আলিকে, বার বিচারপ্রসঙ্গে. ইঙ্গিতে ঈশ্বরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। “সংজ্ঞাকর্ম্ম 
ত্বস্তংবিশিষ্টানাম্‌ লিঙ্গম্‌” [বৈশেষিক ; ২১/১৮। প্প্রত্যঙ্ষপ্রবুতত্বাৎ সংজ্ঞা-কর্ম্মনঃ” 
[ বৈশেষিক ; ২১/১৯]। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম, এবং কৰ্ম্ম অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি কার্য্য, 
"এই দুইটি আমাদিগের হইতে বিশিষ্ট, (547610£) ঈশ্বর মহ্র্ষি' প্রভৃতির 
অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। ঘট, পট ইত্যাদি নাম দ্বারা সেই সেই পদার্থ বুঝায় 
কিরূপে ? ঈশ্বরের ..সক্কেত ছারা । ক্ষিতি, অপ্‌, ইহারা যখন কাৰ্য্য, ' তখন 
অবশ্যই ইহাদের কর্তা আছেন; তিনিই ঈশ্বর। (১৫) ' | 

- ইহা ইঞ্চিতমীত্র । ' কতকটা অপ্ৰাসঙ্গিকও বলা যায়। bs 
সুত্রে’ আর.কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। - 

নব্য নৈয়ায়িকদিগের - প্রবর্তিত বৈশেষিকদর্শনের গ্রন্থদমূহে মূলসুতোক্ত 
নব দ্রব্যের অন্ততম আত্মার বিচারস্থলে' ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দুই হয়। তাহারা 
আত্মাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে দ্বিবিধ বলেন ভাযাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে 
আত্মার পরিবর্তে “দেহিনৌ” (জীব ও ঈশ্বর.) শব্দের প্র-য়াগ দেখা যাঁষ। মূল 
সুত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ' আত্মার -নিরূপণ' করা' হইয়াছে । আত্মা যে দেহ, 


(১৫) শঙ্কর মিশ্র বেশেষিকসুত্রোপস্কারে এইরূপ লিখিয়াছেন _-সংজ্ঞ! নাম, কর্ম্ম-কার্য্যং 
ক্ষিত্যাদি, তদুভয়ম্‌ অস্বদ্বিশিষ্টানাম্‌ ঈশ্বরমহ্র্ধাণাম্‌ সত্বেহপি লিঙ্গম্‌ । ঘটপটাদিসংজ্ঞা- 
নিবেশনসপি ঈশ্বরসন্কেতাধানম্‌ এব; বঃ শব্দ যত্র ইশ্ববেপ সংকেতত স তত্র সাধুঃ। * *' 
ক্ষ * তথাচ সিদ্ধম্‌ সংজ্ঞায় ঈশ্বলিঙ্গত্বদ্‌। এবং কর্ম্মাপি হ্রার্য্যমপি ঈখরে হয 

তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্ধাত্বাৎ ঘটবৎ ইতি । 


১৯ 


৭৪ , সাহিত্য; ১৩শ বর্ষ, ২য় মংখা।। 


ইন্সিয় ও মন হইতে স্বতন্ত্র, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপীদন করা. হইয়াছে; কিন্ত 

সে স্থলে ত ঈশ্বরের কৌন প্রদ্গই পাওয়া যায় না।.(১৬). , 

নব্য বৈশেষিকগণ গণনা বরা সাব্যস্ত, রুরিয়াছেন যে, ঈশ্বরে, দি ইচ্ছা, 
প্রযত্ন , সংখ্যা প্রভৃতি ৮টি শ$ণের. সমাবেশ আছে। *্মহেস্বরেহষ্টৌ 1” বলা ২ 
বাহুল্য যে, কণাঁদ খাষি মূল দর্শনে, এরূপ গণনা. করিতে সাহসী হন নাই । 

_ প্রশস্তপাদাচার্য পদার্থপন্ূহের তবজ্ঞানই -মোক্ষের কারণ, এই প্রসঙ্গে, 
প্তচ্চ ঈশ্বরনোদনাভিব্যক্তাঁৎ -বন্মাদেব”-_-“সেই তত্বজ্ঞান ঈশ্বর-প্রেরণা-জনিত 
ধর্ম হইতে উৎপন্ন হয়,” এইরূপ বলিয়াছেন। মূল সুত্রে কিন্তু ধর্ম্মরিশেষ- 
প্রস্থ” এইমাত্র উপদেশ 'আঁচছছ। ইহার বোধ, হয় উদ্দেশ্য এই যে, নিবৃত্তি- 

৮5588 
মুক্তির সাধন | : পা, 

প্রশস্তপাদাচার্য্য পরনের প্রমঙ্জেও, উনের অবতারণা করিয়াছেন 
মূল সুত্রে কিন্তু এ স্থলে ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় ন!। কাদের মতে পরমাণু 
সৎ, নিত্য ও অ-কাঁরণ। : পন্নমাঁপুই, ঘুট পট প্রভৃতির, কারণ"; তাহার কোনই 

কারণ নাই। যদি ঘট প্রভৃতি' সাবয়ব ' দ্রব্যের শ্ববয়ব বিভাগ .করিতে . থাকা] 4” 
যায়, তবে আমরা সুক্ষ হইতে সুম্মতর, সুক্মতর হইতে হক্মতম. অবয়বে উপ- 
নীত হইতে হইতে অবশেহে. এরূপ অরয়বে পঁছছির, যাহার বিভাগ সম্ভবপর 

নহে। যাহার বিভাগ হইতে পারে, না, যাহ! পরম হুশ্্ম, তাহাই.পরমাণু। 
পরমাণুর উৎপত্তিও নাই, িনাশও নাই। অতএব পরমাণু নিত্য ৷, দুইটি পর- 
মাণুর সংযোগে দ্যণুক ও তিনটি ত্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু উৎপয় হয়।. এই- 
রূপে ক্রমে স্থুলাবিয়ব দ্রব্যের: উৎপত্তি হইয়াছে। (১৮), ., 

এশন্ডপাদাচার্য্য বলেন যে, সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংহার-ইচ্ছা হইলে 
পবমাণুপুজের সংঘাতিজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া 
যাষ। তখন কেবল বিভিন্ন পরমাণুসমূহই অবশিষ্ট থাকে। প্রলষকালের ' 
অবসানে প্রাণীদিগের ভোশসম্পাদনের .অন্য মহেশ্বরের আবার সৃষ্টির ইচ্ছা 





॥,(১৬) বাৎস্তারন স্কায়দর্শনের ৪র্ধ অধ্যায়ের ২১ সুত্রের ভাব্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,-+গুপ- _+ 
বিশিষ্টং আত্মাস্তরস্‌ ঈশ্বরঃ তন্ত ত/ত্মকল্লাৎ বল্পস্তরান্‌ উপপজ্তি ।” ইহাই কি আত্মার জবা | 
ও পবসাত্থা কূপে ভেদম্বীকারের মুল ? 

(১৭) মহামহোপাধ্যায় শরীফুল চন্্রকাস্ত তর্কালঞ্চার প্রধীত হিন্দ্র্শন; ১ম ভাগ; ১৪৬ পৃঃ 
(১) বৈশেধিকদর্শন , ৪র্থ অধ্যায় 5. ১ম আহিক জষটব্য । টিতে / 
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ছু. তখন অনৃষ্টের প্রেরণা “প্রথমতঃ বামুপরয়াহিতে স্পন্দন উৎপর হয়। 
| পরে বাঁফুপরমাণুদমূহের পরস্পর সংযোগে শ্যণুকান্্রিমে মহান্‌ বায়ু উৎ- 
পর্ন হইয়! আকাশে প্রবাহিত হইতে -থাঁকে। - পরে ঞ প্রণালীতে তৈজস পরমাণু 
হইতে বৃহৎ তেজ: এবং জলীয় পরমাণু হইতে মহান সলিলরাঁশি উৎপন্ন -হয়, 
এবং পার্থিব পর্মাণুসংযোগে বিপুলা পৃথিবীর উৎপৃত্তি হয়। এইরূপে চারি 
মহাভৃত উৎপন্ন হইবার পর মহেশ্বরেরই সংকল্পে ব্রহ্ধাণ্ডের, উৎপত্তি হয়; এবং 
তন্মধ্যে বরস্ধা,আবিভূ্তি-হইয়া স্ষ্টিকা্্য নিষ্পন্ন করেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এ মত প্রশস্তপাদাচার্য্যের । মূল সুত্রে ইহার কোনও 
ইঙ্গিত বা আভাষ পাওয়া যায না। - 

যাহা হউক, তা লারা 
নহে, কুনতিশষ গৌণ বৈশেধিকদর্শনকার নিহশ্রেয়সঞ্জাপ্তির যে প্রণালীর আবি- 
ফার করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অত্যল্প। ঈশ্বর যাউন বা থাকুন, 
জীবের সহিত তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হউক বা না হউক, বৈশেধিরের তাহাতে 
কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ' সপ্ত পদার্থ ( ঈশ্বর তাহার অন্তর্গত নহেন ) ও তাহাদের 
- সাধৰ্ম্য ও বৈধৰ্ম্য জ্ঞান অস্থুপন থাকুক, তিনি সেই তত্বভীনের বলে হুঃখের গণ্ভী 
ছাড়াইয়া নিযঃশ্রেয়ন লাভ করিবেন। ইহাই বৈশেষিক্কের অনুমোদিত মুক্তিপথ। 
গীতার প্রদর্শিত পথ ইহা! হইতে সম্পূর্ণ বিভির। ঈশ্বরক বাদ দিলে. সে পথের 
পথিক হওয়া অসম্ভব । এই জন্তই বোধ ইয় সমুৱায় রীতা গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শ- 
নেরও কিছুমান প্রসঙ্গ, ইঙ্গিত, বা আভাষ দৃষ্ট হয় না। 
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উদ্ভিদ-ঘটিত যাহা কিছু আছে, তাহাই উদ্তিদ্‌বিস্ভার আলোচ্য? এ কালে 
যে সকল উদ্ভিদ জন্মিতেছে, সুধু তাহাদের বিষয় নহে; যে সকল উদ্তিদ্‌ পুরাকালে 
ছিল, এবং এক্ষণে যাহাদের অবশেষ-(05511)-মাঁত্র পাঁওষা যায়, তাহাঁদেরও বিষয় 


উদ্ভিদ্বিস্ার অন্তর্গত। কাজেই উদ্ভিদ্‌বিস্ব| প্রকাণ্ড । 


' এণ্ড - সাহিত্য 2 রঃ ১৩শ বর্ষ: ২য় সংখ্যক? 


:' উদ্ভিদ্সমূহের অক্গপ্রত্যপ্গ, অঁহাদের বাহু ও আভ্যন্তর রূপ, তাহাদের জীবন- 
চরিত, তাঁহাঁদের সহিত অন্ত প্রাকৃত পদার্থের সম্বন্ধ 'প্রভৃতি উদ্ভিদ্বিদ্তার অঙ্গ 
সকল স্বর্ণ" করিলেই উহার. বিশালতা উপলব্ধ হয়। ও বিভাকে এ জর কতক K 
গুলি শাখায় বিভক্ত করিতে হইয়াছে। 
। ॥ “কিন্ত এক এক. শাখাও এত বিশাল যে, কোন এক জনের কথা দুরে থাক” 
বহু ব্যক্তির সমবেত চেষ্টাতেও উহার অত্যক্পই -জানিতে পারা গিয়াছে । - যদি 
এক লক্ষ জাতীয উ্ভি থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক জাতির সহিত পরিচিত 
হইতে কৃত কাল লাঁগিতে পাঁরে, তাহা: অন্থমেয়। আমাদের বন্ধুবান্ধবদিগের 
মধ্যে কয় জনের পরিচয় জানতে পারি? মানুষের.মন বলিয়া একট! পদার্থ 
আছে, তাহাতেই তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে বিদ্ন ঘটায় বটে; কিন্ত চারি 
দিকের কয়টা পশু বা কয়টা পক্ষীর পরিচয় জানিতে পারা গিয়াছে ? তে 
কয়টা তৃগের জীবনচরিত আমাদদত্র বিদিত হইয়াছে? 

অথচ উদ্ভিদ্বি্ 'দেশকালে আবদ্ধ হইতে চায় না; এ.দেশ ও দেশ ছাড়িষাঃ 
সমগ্র ভূমগ্ডলেওউহার..আঁশা মিটে না, বর্তমান ও ভূত. ছাড়িয়া, ৬ 
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তেছে:।. এ দেশের-উদ্ভিদ্বর্গের নাম... এই:অধ্িকার নিতাস্তই ক্ষুদ্র: , যে হেতু; 
সমগ্র. পৃপ্রীর, নিরক্ষবৃত্তস্থিত উষ্ণ প্রদেশের 'মেরুসন্নিহিত তুষারময় ভূমির; 
তহুপরিস্থ পর্বতমালার, উপত্যকার, প্রাস্তরের, জলময় সমুদ্রের, হদের উদ্ভিদের 
নাম নহে; এই ক্ষুদ্র ভারতখণ্ডের উদ্ভিদের নাম. বিষয়টি.ক্ষুদ্রই বটে, যে,হেতু 
" কেবল নামমাত্র জানিতে চাই, তাঁহাদের জীবনচরিত নহে। | 
EE SE TEE SUN কি 
নামই জানি না, না জানাতে বিশেষ অস্থৃবিধাও বোধ করিতেছি না, তবে আঁক 
কতকগুলা শাকের, কারার গা বনম্পতির নাম জানিলে 
কি সুবিধা হইবে? 

ইহার উত্তর কি? জিজ্ঞাসা! রনির রাহা নুর 
জিজ্ঞাসা মাহুবকে স্থির থাকিতে দেয় না, সেই-জিজ্ঞাসা: ব্যতীত. উর্ভিবেত্বার 
অন্য প্রেরক নাই।. সমুদয় উদ্ভিদের. নাম জানিয়া কোনও প্রহিক. সম্পত্তিলাভ 
হইবে কি না, তাহা, তাহার ভাবিবার অবসর নাই। : সুমেরুতে উন্মুক্ত জলরাশি 
আছে, না সেখানে শু ভূমি আছে, তাঁহা জানিয়া ফল কি? তথাপি নান্সেন 
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স্বেচ্ছায়.বিষম . জীবনসঙ্কটে পড়িতে গিয়াছিলেন। চুর মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ জন্মিবারর 
পক্ষে উপযুক্ত বস বায়ু তেজ আছে কি 'না, তাহা ভাবিলে, এবং তাহা লইষা 
কলহে প্রবৃত্ত হইলে, প্রহিক ৰা পারত্রিক কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই। 
তথাপি কোন লোক দেখিলেই প্রথমে তাহার নাম জানিতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য 
সকলে সকল লোকের নাম শুনিতে চায় না) যে লো-কর প্রতি যাহার দৃঢ় মনো- 
যোগ হয; সে তাহাঁরই নাম শুনিতে চায়। বোধ হয়, যেন সেই লোকটির নাঁম' 
গুনিলেই তুঁহার আস্তন্ত ইতিহাস জানিতে পারা যায় - যেন নামটি না জানাতে, 
‘কোন গুরুতর কাজ সম্পন্ন হইতে পারে নাই। 
,এ পথের ধারে একটা গাছ দেখিলাম | জিজ্ঞাসা করিলাম, কি গাছ। শুনি- 
লাম ধুতুরা। অমনই জিজ্ঞাসার শেষ ; নিশ্চিন্তমনে গস্তব্য স্থানে চলিযা গেলাম? 
কোনও প্ডিতমহাঁশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি উন্মত্ত: কিতবো ধূর্তো ধুস্তুরঃ 
কনকাহ্বয়*৮ আবৃত্তি করিলেন। হয় ত তিনি ওঁ সকল নাঁমের ব্যুৎপত্তি বলিলেন” 
এবং সেই গাছটার নাম কেন ধুন্তর হইয়াছে, তাহা বল্িন।- | 
+ উত্ভিদ্ব্যরসায়ী এরূপ নাম শুনিতে চান না, গুত্যুত স্বণা করেন। তাই: 
তাহার উত্ভিদনামযাঁলা (1০7৪) গ্রন্থে, যে গ্রন্থে তিনি যত, উদ্ভিদের পরিচয় পাই- 
য়াছেন, তৎসমুদ্রয়ের নাম লিখিয়া রাখেন, সে গ্রন্থে এক্সপ ' নামসংগ্রহের প্রয়োজন' 
দেখা যায় না৷, কারণ, উদ্ভিদের লৌকিক নামের স্থাত্িত্ব নাই। কাবণ, ভাষাতেদে 
এরূপ - নামের, প্রভেদ হয়। ইহা .অপেক্ষাও গুক্ুতর কথা সি. বি; ক্লার্ক 
বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে যত অজ্ঞ, সে লৌকিক নাম তত জানিতে, 
চাঁয়, ষে উপস্থিত গাঁছের কিছুই জানে না, পাবেন না পৃরিলেই সহ, 
সেই দেশী নাঁম.দেশ্ট নাম করিয়া চীতৎকাঁর করে। 

। কথাটা ঠিক। কাঁরণ, টির রর HEC 
চর পাওয়া যায় না। অথচ তাঁহার পরিচয় পাইবার অভিপ্রায়েই .নামজিজ্ঞায়া। 
উন্মত্তত! জন্মায়, বলিয়া ধুস্তুরের 'এক নাম উন্মত্ত হইতে পারে। কিন্তু সকল 
গাঁছের চলিত নামের অর্থ পাওয়া যায় না) যদি বা ওয়া-যাস্, তাহা একদেশ- 
দর্শিভার ফল।, নি 
উন্নতই কি ধুজ্রের.প রিচয়?- . 

. আর, কাটা গাঁছেরই বা লৌকিক নাম রি? চিন 
তি ডি গচ ডিস নাহিদ তেমনই যাহারা বনে জঙ্গলে, 
বাম করে, তাহারা-কৃতকগুলি গাছের নাম দিয়া থাকে ; যাহারা কাঠের ব্যবসায় 


a৮ 'সাহিত্য । ১৬শ বর্ষ, হয সংখ্য! ॥ 


করে, তাহারা বাধ্য হইয়া, কতকওশি গাছের নাম শিখে। কিন্ত এইগে সকল 
উদ্ভিদের নাম পাওয়া যায় না। 

অথচ যাবতীয় উদ্ভিদের নাম চাই। এমন নাম; যাহা শুনিবামাত্র তাহাদের: 
জাতি কুল গোত্র জানিতে পাঁহি। 'ভদ্রলৌকটির নাম কি? হরিচরণ। এই" 
নামে তীহাঁর কিছুই জানিলাম না ॥ কিন্ত শুনিলাম, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷; 
অমনই কত বিষয় জানিতে পারিলাম। যখন শুনিলাম, তিনি শাগ্ডিল্যগোত্রীয়, 
তখন তাঁহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বিস্তৃত হইল.। বুবিজাম/ তিনি শাঞ্রিল্য গোত্র 
অলঙ্কৃত করিয়াছেন। 

তবেই যদি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাত্তিশ্যশ্রেণীস্থ মানবসমূহের পরিচষ জানা! 
থাকে, তাহা হইলে হরিচরণ বন্যোপাধ্যায় মহাঁশয়েরও পরিচয় কতকটা, পাওযা, 
যাইবে। বুঝা গেল, তিনি বন্দেপিধ্যায় কুলের এক জন । তাহার বিশেষ নাম, 
হরিচরণ। 

প্রায় এই ভাবে উত্ভিদূমূহ্রে নামকরণ হইয়াছে। প্রত্যেক নামে ছুইটি, 
নীম, কিংবা দুইটি নাম একত্র একটি নাঁম.। একটি কুলগত নাম, অপরটি বিশেষ. 
নাম। অনেক ব্যক্তির নাম হঞ্চিরণ হইতে পারে, কিন্তু বন্দ্যকুলের হরিচর্ণ, 
এক ব্যক্তি হইতে পাঁরে। যদি অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, বন্ধ্যকুলের ছুই তিন 
ব্যক্তির নাম হুরিচরণ হইয়াছে, তাহা হইলে, এক জনের এ নাম রাখিয়া অন্ত দুই: 
জনের অন্ত ছুই নাম দেওয়া আবস্তক। কারণ, বহু ব্যক্তির একই নাম _হইলে। 
নামের উদ্দেগ্ই ব্যর্থ হয়। is 

এই প্রকার ভুল উদ্ভিদের নামে বড় একটা হয় না। অন্ত প্রকার ভুল প্রায়, 
হইয়া থাকে। একই উদ্ভিদের হুই তিন নাম হইয়া পড়ে। কোন একটি উদ্ভিদ 
দেখিলাম, উদ্ভিদ্নামমালায় তাহ্‌র নাম অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু পাইলাম না। . 
মনে করিলাম, সেই উদ্ভিদের নাবকরণ হয় নাই। তখন তাঁহার পরিচয় লইয়া। 
তাঁহার কুলনিরূপণ করিয়া একটি নাম দিলাম। এইরূপ, অন্তেও করিতে পাঁরেন। 
অথচ পরে হয় ত প্রকাশ পাইল, শ্েতদ্বীপের উত্তিদ্নামমালায় ঠিক আমাদেরই 
গাছটির নামকরণ বহু পূর্বে হইনা গিয়াছে। কিন্তু সেই পুরাতন নাম ও আমাদের 
প্রদত্ত নূতন নাম এক হয় না। কাজেই একটু গোঁলযোগে পড়িতে হয়। 
নামের পরে নামকর্তীর নামটি3 যোগ করা হইয়া থাকে। তখন সেই উদ্ভিদের, 
নামটি এইকপ দীড়াফ--অমুক-প্রদত্ত অমুক-কুলোস্তব অমুক নাম উপরের, 


জো, ১৯১. ' উদ্ভিদ্‌নামমালা। ৭৯ 


ৃষ্টান্তে বলিতে হইলে, রাধানাথ-প্রদত্ত.বন্দাকুলের হর্চিরণ নাম। কিংবা তাহার 
মাম কর! যাইতেছে, যাহার নাম বাঁধানাথ হবিচরণ বন্দোপাধ্যায়. রাখিয়াছেন।, 

কিন্তু নাম পাইলেই উদ্ভিদ .চিনিতে পারা যায় লা । যদি নামমালা গ্রন্থে 
উদ্ভিদের নামের সহিত ভাহার বাহ্‌ লক্ষণ লিখিত থাকে, তাহা হইলে সেই লক্ষ- 
পের উদ্ভিদ দেখিলেই তাহার নাম পাওয়া. যাইবে, কিংবা! নাম পাইলে তাহার 
ভক্ষণ পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ, নামমালায় প্রত্যেক উদ্ভিদের জাতি ও কুলগত 
নাম ও পরিচয় বর্ণিত হইয়া থাকে। . 

তবে নীমমাঁজা কোষবিশেষ হইলেও অমরসিংহের প্রাণিবর্গ ও উদ্ভিদ্ব্গ 
, নহে।. কেবল নাম-প্রতিনাম-পুর্ন কোষেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু অধিক প্রয়ো- 
জন সেই কোষের, যে, কোষে নামের সহিত বন্তপরিচয় করায়! বস্তুতঃ, জীবনাম- 
আলা গ্রন্থের দুইটি উদ্দেশ্য একটি গাছ জানি, কিন্তু ভাহার নাম জানি না; কাজেই 
, এসেই গাছ সম্বন্ধে লন্ধ জ্ঞান অন্তের নিকট প্রকাশ করবার উপায় নাই। কিংবা, 
গাছের নাম জানি, কিন্তু লক্ষণ জানি,না; কাজেই গাছটি চিনিতে পারা গেল না 
‘যে অভিপ্রায়ে গাছটির অম্দৃন্ধান করিতেছিলাম, তাহা সিদ্ধ হইল না। 
"নাম পাইলে সুচীপত্ৰ হইতে গাছটির লক্ষণ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু লক্ষণ 
জানিলে রত সহজে তাহার নাম পাওয়া যায় না। কারণ, নামের হৃচীপত্র করা 
সহজ, কিন্তু লক্ষণের হুচীপত্র করা আদৌ সহজ নহে। কারণ, নামের স্বচীপত্রে 
অকারাদি বর্ণ দেখিলেই চলে, লক্ষণের সুচীপত্রে অবারাদি বর্ণ কোথায় ? কিংবা 
নাম মনুষ্যকৃত, লক্ষণ প্রকৃতিদিত্ত, এবং মন্ুয্যক্কত বলি্য়াই সুগম, প্রক্ৃতিক্কত বলি- 
য়াই ছুর্গম। | 

সর্বক্জতা নাই বলিয়াই,লক্ষণের স্থচীপত্র করা কঠিন। প্রকৃতি সকল লক্ষণ 
জমান গুরু মনে করেন ন! ; করিলে কোনও লক্ষণের অন্তথা হইত না। কিন্ত 
কোন্গুলিকে গুরু মনে করেন, তাহার নিরূপণ করিতে না পারিলে লক্ষণের স্থচী- 
পত্র হইতে পারে না এই জন্তই কোনও জীবের জাতীয় লক্ষণের, তাহার 
কৌলিক লক্ষণের নির্দেশ করা. অতীব হুরূহ। . ৃ 

তথাপি .কার্য্যোদ্ধার চাই। এই নিমিত্ত প্রধান ও সামান্ত লক্ষণ দেখিয়া মূল 
শ্রেণীবিভাগ, ক্রমশঃ তাহার বিভাগ করিতে করিত জাতিতে উপনীত হইতে 
হয়। এই জাতিতে উপস্থিত হইতে উদ্ভিদবর্গকে পরে পরে অন্ততঃ পাঁচ ভাগ 
করিতে হয়। (১) এই সকূল ভাগ উচ্চ হইতে নিয়ে অবতরণ করিবার সৌপান। 


(3) Divisions, classes, orders, genera, species, 





৮০ সাহিত্য 1. ১৩শ বর্ষ, ২য সংখ্যা । 


সোপান স্থগম হইলে পদচ্খলন হয় না, সর্বনিযস্থ জাঁতিৰপ ভূমিতে অবতরণ 
করিতে পারা যায়। এইখানেই নামমাঁলা-কারের নিপুণতা। 

জীববেতাঁরা কি ভাবে ও কি উদ্দেস্তে পাখি: ও উবার নীরা 
প্রস্তুত করেন, তাহার আভাস নেওয়! গেল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, কত অন্ধু-, 
সন্ধান, কত পৰ্য্যবেক্ষণ, কত পরিশ্রম করিলে কোন দেশের প্রাণীর বা উদ্ভিদের, 
নাম-মাঁলা গ্রথিত হইতে পারে। এখানে করনার ডিলযাত্র আধার নই ;.. 
কেবল প্রত্যক্ষেও চলে না, পদে পদে বিচারুণা! আবশ্যক । ঃ 

. মিষ্টার রকদ্বরা এ দেশের উদ্ভিদের নামমালা প্রস্তুত করিবার আঁদি। . ইহা 
৮ ১৮৩২ ধৃষ্টাব্দে-ডাক্তার কেরি ররুস্বরার, 


নামমালার পাণ্ডুলিপি মুদ্রিতকলীন। তাহাই এক্ষণে মিষ্টার ক্লার্কের যত্নে সুলভ. 


মূল্যে বিক্রষ হইতেছে। বলিতে গেলে সাধারণের উপযোগী এ দেশের উদ্ভিদের 
নামমালা আর হয় নাই, বোধ কর আর হইবেও না।; অবন্ত. গ্রন্থথানি ইংরা- 


ভীতে, শুধু ইংরাজী নহে, উত্ভিদ্বিষ্তার পারিভাষিক শব্দে গ্রথিত।, উহাতে. 
বঙ্গদেশের এবং কোন কোন স্থলে দক্ষিণাপথের উদ্ভিদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। , 


ইহার পর হুকার সাহেব ভারতবর্ষের মন্ত্রীর অনুমত্যমুসারে সমগ্র ভারত- 


বর্ষের এক স্থবিস্তৃত' নামিমাঁল! প্রস্তুত করিয়াছেন এ দেশে যেখানে যত. 
জাতীয় গাছ আছে, প্রায় সকলেরই আবশ্যক অঙ্গ প্রত্যঞ্গ শু করিয়া বিলাতে . 


সংগৃহীত হইয়াছে। সেই সংগ্রহ দেখিয়া হকার সাহেব ১৮৭২ হুইতে ১৮৯৮, 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবিরত পরিশ্রমে পর উত্ভিদনামমালা সমাপ্ত করিয়াছেন। 
হিমালয় হইতে সিংহল এবং পদ্ডাব হইতে সিঙ্গাপুর এই চতুঃসীমার মধ্যে 
যেখানে ষত উদ্ভিদ জাতি আছে, সকলেরই লক্ষণ নাম ধাম কুল গোত্র 
সমুদয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । অবহু এমন দুই একটা" গাছ থাকিতে পারে, যাহা 


সংগৃহীত হইতে পারে নাই। ছুরাঁরোহ পর্বতে বা অগম্য জঙ্গলে এমন? 


গাছ থাকিতে পারে, যাহার পরিচয় বিস্তৃত নামমালায় পাঁওয়া যায় না। বলা" 
বাল্য যে, এই বিস্তৃত নামমালা সাধারণের পক্ষে উপযোগী নহে।- কারণ, 
বাঁশবনে ডোমেবাঁও কাণী হইয়া গুঁকে। | 


রক্সবরার পর, হুকারের পর এ দেশের উত্ভিদ্বর্গের নাম অবগত! 
হইবার পথ উম্মুক্ত হইয়াছে। যিনিই এ দেশের কোন উদ্ভিদের নাম অনু- 


সন্ধান করিতে চাঁহিবেন, তীঁহাকেই তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে। যে 


স্বাধীন পরিশ্রমের অতুল ভাণ্ডার সঞ্চিত হইযাছে, তাহা! হইতে সকলেই ধনবান ! 


| 


= 
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হইতে পারিবেন? গ্রন্থ দুইখানি ইংরাজীতে হউক, ইংব জী ব্যতীত আমাদের গতি 
কোথায় ? গতি থাকুক না থাকুক, এ দেশের লোঁকদিগ্র নিমিত্ত বিদেশীয় চেষ্টাই 
' একমাত্র সম্বল। মিষ্টার সি. বি. ক্লার্ক বলেন, আঁমাঁদিগের শর্যবেক্ষণ করিবার অভ্যাস 
নাই। কেবল অভ্যাস নহে, পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার প্রয়োজনই আমরা বুঝি না। 
বস্তুত: আমরা চক্ষুম্মান হইষাঁও অন্ধ, এবং অন্ধ থাঁকয়াই জীবনযাপন করি! 
শিক্ষিত অশিক্ষিত অম্প ব্যক্তিই চোখ মেলিব! বেড়ান, কান পাতিঘা শুনেন । 
কাজেই বাহু জগতের প্রতি আমাদের মনোযোগ নাই, তাহার প্রতি দৃক্পাত 
নাই। আমার বিশ্বাস, এ দেশেব যেমন অন্তর্র্টি আছে, তৎসঙ্গে তদম্ৃবপ 
বাহদৃষ্টি থাকিলে দেশের অন্ত প্রকার অবস্থা হইত। ত্রিশ বৎসরে জাপানী 
যাহা করিষাছে, সংখ্যায় সপ্যগুণ ও চক্ষুম্মান্‌ মনুধ্যের 4ক্ষে তাহা সম্পাদন করা 
কিছুই আশ্চর্য্য ছিল না। 

তবে কালে সকলই সম্পন্ন হয়। এ দেশেও নক্ষুরুত্দীলনের চিত দেখা 
যাইতেছে। বঙ্গদেশেব মধ্যে কয়েক জন, দায়ে পড়িনাই হউক আর স্বেচ্ছায় 
হউক, বাহ জগতের প্রতি সুনয়নে দৃষ্টিপাত করিতি আবস্ত করিযাছেন। 
তন্মধ্যে বোধ করি, আলীপুরের প্রাণিশালার অধ্যক্ষ শ্রীচুক্ত রামত্রহ্ম সান্তাঁল মহা- 
শরের নাম প্রথম করা উচিত। আমবা স্বভাবতঃ তন্ধ বা বধির নই, তাহা 
তিনি প্রদর্শন করিযাছেন। ভাঁরতীয শৈল বিভাগে ছুই জন বাঙ্গালী বিচ- 
রণ কবিতেছেন। তাঁহারাও অবন্ত বাহ্‌ প্রকৃতির আর একটা দেশ অঙ্ুসন্ধান 
করিতেছেন। 


আর দেখিতেছি, দেরাদুন নযবৃক্ষ বিষ্তালষের ৃনতূর্ব ছাত্র এবং বন-_ 


বিভাগের জনৈক সংরক্ষক শ্রীধুক্ত উপেন্দনাথ কাঞ্জিলাল হহাঁশষ প্রক্কৃতিব অবশিষ্ট 
প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আস্ত করিযাছেন। তিনি সাহা্ণপুব, দেরাদুন ও তন্নি- 
কটবর্থা প্রদেশের বৃক্ষ সকলের এক নামমালা প্রস্তুত ক্রিয়াছেন। এ কার্য্যের 
নিমিত্ত তাহাকে অবশ্য, হুকারের বিস্তৃত নামমালার সহাষ্য লইতে হইযাছে। 
তিক, বনবিভাগের গাঞ্ছেল ও ব্রান্ডিদ্‌ নামক দুই জন ইংলজের সঙ্কলিত বন্তবৃক্ষের 
দুইটি নামমাঁলা ছিল। এ সকলের সাহায্য পাইলেও উপেভ্‌ বাবুকে বিস্তর পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছে। তাহার গ্রন্থে (১) দেখিতেছি, তাহানে প্রায় আট শত বৃক্ষের 
পরিচয় লইতে হইয়াছে | কেবল পরিচয় নহে, প্রত্যেক বৃক্ষের বিশেষ 


—— 








(১) Forest Flora of the School Circle, N. W. P. 
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৮২ - সাহিত্য 1 ' ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


জানিতে হইযাছে ৷ , এদেশীদিগের মধ্যে তিনিই এ ' পথের রী 
হইলেন। (২) | | 

RE LEE! না 
করিয়াছেন, এবং আশা হয়, সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। সেই আশার সঙ্গে 
আর একটি কথা মনে আসে । "এই তিন বিদ্যা জাতীয় বিদ্যা হইবে কি? 'স্ব- 
দেশীয় ভাষায় বিস্তালোচনা করিতে না পারিলে তাহা স্বজাতীয় হয না। আঁম- 
গাছের সহিত গোলাপের ঘোড় লাগে; কিন্ত আমগাছে গোলাপের কলম কিংবা 
গোলাপগাছে আমের কলম হয না। ' যদি বা কেহ এরূপ অসম্ভবের আশাষ 
মুগ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহার যোঁহ 'অচিরে বিনষ্ট হয়। জাপানের বিদ্তালযে 
প্রতীচ্য পত্ডিত থাকিলেও তঁছাদেব সংখ্যা অল্প, এবং বিগ্ভালষে-জাপানী ভাষাই 
চলিত। HE COON 

--= ৭ ৮. ২১, 'ভীযোগেশচজ রায়). 


এ বাহ টি At 
বরোদা রাজ্যের সদ বিভাগ, “জারি ডা: গে: ছাদ, .মেলে 
প্রভৃতির অন্ত এই সকল প্রস্তর ব্যবহৃত হয়। , এই প্রস্তর সাধারণ প্রস্তর অপেক্ষা! 


এই সকল কার্যের অধিক উপযোগী । সঙ্গদের অনতিদুরে দাওর নামক. 
স্থানে মিয়াজান ও. বোদা হইতে .যে অল্পপরিসর রেলপথ বিস্তৃত আছে, 


(২) এই গ্রন্থের রচনা কক! উপেন্দ্ৰ বাবু গবম্ন্টের নিকট হইতে রাব সাহেব উপাধি 
পাইয়াছেন। ভ্রমক্রমে আমরা সতবারে সাহিত্যের সুচীপত্রে তাহার নানসেব. শেরে রাও 
বাহাহুব’ সংযুক্ত কবিয়াছিলাম ৷ ইংলণ্ডের বিশেষবিৎ বিদ্বৎসমাজেও উপেন্দ্রবাবুর প্রস্থ 
সমাদৃত হইয়াছে। “লওনের সুপ্রসিদ্ধ ‘লিনিযান সোসাইটা' উপেক্তরবাবুকে সদস্তরূপে বরণ 
করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উপেক্রবাবুব এই তি সনির রত 1 
সাহিত্য-দম্পাদক । ই ৪ 3 

+ (৩), জাপানেৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পরতীচ্য বিদ্যা কিরূপে জাপানী ভাষায় শিক্ষা, দেওহ! হই- - 
' তেছে, তাহ! জাপানে পিক্ষাপ্র-্ড এবং জাপানীভাবাভিল্ঞ কোন ব্যক্তি এ দেশের গোচর 
করিলে একট! বিষম সমুস্কার কণক্চিৎ সমাধান হইতে গাবে। আশা করি, সাহিত্য-সম্পা- 
দক এ বিষয়ে-চে্ট কবিরের, এবং অনতিবিলঙ্বে আমাদের কৌ I 
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এই.. সকল, প্রস্তর খনি: হইতে, উত্তোলিত হইয়া এই পথে বিভিন্ন প্রদেশে 
প্রেরিত হয়। কিছু দিন পূর্বে বরোদাতে বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ‘লক্ষ্মী বিলাস’ 
নামক যে: প্রাসাদ নির্শিত হইয়াছে, তাহা ও সুবৃহৎ আফিস: আদালতাদির 
হন্দ্যগুলি সঙ্গদের প্রস্তরে নির্ষিত। এই প্রস্তর,অনেকটা মার্কেল প্রস্তরের 
মত? তেমন শুভ্র ও “মণ না হইলেও শ্বেতাড়, কিন ও স্দৃষ্ত। মিশ্বীরা অল্প 
পরিশ্রমেই ইহার উপর কারুকার্য্য করিতে পারে।, খনি হইতে যোল বর্গ ফিট 
প্রস্তর তুলিবার ব্যয় তিন চারি টাকা; -কিন্তু. ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য 
আরও পি টাকা ব্য করিতে হয়। . গ্রীক্মকালে তিন চারি শত লোক প্রত্যহ 
এই সরল, প্ুনির ভিতর, হইতে প্রস্তর তুলিয়া বরোদা, ব্রোচ, রেওয়া কাস্থা, 
টাঁদয়া, ধিনর প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করে। প্রতি গড়ৌ প্রস্তরের জন্ত ববোদা! 
: »গবরেটিকে প্রায় এক টাকা খাজানা দিতে, হয়।, 

হানি ভি জরিনা নিত 
বিস্তর আছে। সনদ উপবিভাগে ও জুরদা-ও সাংখেদার সন্নিকটে হিরাণ 
নামক নদীর তীরে আর একপ্রকার প্রস্তর পাওয়া, যাঁ়। তাহা তেমন কঠিন নহে, 
তাহাতে চুণ, বালি, কর্দিম ও ম্যাঁগ্নিশিয়ার আধিক্য দেখা যায়। বড় বড় 
নদীগর্ভে মোটা মোটা কন্করেরও অভাব নাই, গৃহ হর্ম্য ও রাজপথনির্্মাণেও 
ইহা বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া - থাঁকে। শ্রমজীবিগণ গাধার পিঠে বোঝাই: 
করিয়া ইহা: সহবে 'লইযা যায় .ও-অক্পমূল্যে বিক্রয় করে। আমাদের দেশের 
'উৎক্বষ্ট বালি অপেক্ষা ইহা অধিক আদরণীয় ও মূল্যবান। স্রিদর ও কোরাল 
নামক, স্থানদ্বয়ের সন্নিকটে নর্ম্মদাগর্ভে একপ্রকার লোহিত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, 
শালগ্রাম শিলার স্তায় এ দেশে তাহার আদর! ভক্তের সংখ্যাও অল্প নহে; গৌড়া 
হিন্দু, সমপ্রদাযের অধিকাংশ লোকই অল্লাধিকপরিমাঁতন .এই শিলাখণ্ডের ঈশ্ব- 
 বত্বে-বিশ্বাসবান্। এই গুজরাটা শীলগ্রাম তাঁহার ভক্ত ও. উপাসকরুন্দের নিকট 
শ্নশ্না গণপতি নামে অভিহিত। এই প্রস্তরবিক্রঘু অনেক শ্রমজীবীর 
জীবিকানির্ব্ধহের উপায়। বর্ণাহ্সারে ননর্ম্মদা গণপতির মূল্যের তারতম্য 
হইয়া থাকে। প্রস্তরখণ্ড যত ক্ষুদ্র, সুগোল ও গাঁভলালরর্ণবিশিষ্ট হয়, ততই 
ইহার অধিক মূল্য হয়। হিন্গুলোপম সমুজ্জব লাল ‘গণপতি’ অত্যন্ত ছণ্রাপ্য। পাঁপ, 
কলিবুগের প্রানূর্ভাবে-তাহা আরও দুশ্রাপ্য হইযা উঠিতেছে,_-ভক্তগণের হউক 
না হউক, এই প্রস্তরব্যবসাধিগণের দুর্ভাগ্য .বটে ৷ এই জাতীষ প্রস্তবের বর্ণ লাল, 
ক্রমে তাহা পাঁতলা হইয়া হরিদ্ব ও বাদামী রঙ্গের সহিত সিশিয়া যাঁর়। নৌসেরা 


uy 
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ডর কযোউনে গালত যায়, ইহাও রাজ্যের রি আছর 
বিষয় 

চারটি ভালা তন নী 
প্রান্তের অনেক স্থান গভীর অরন্যে আৰৃত। প্রধান অরণ্যথণ্ডের উত্তরে বাজপিপলা 
পর্ধতমালা, পূর্বে ' খানেশ, দক্ছিণে ডানস্‌ নদী, এবং পশ্চিমে সুরাট। - এই 
অরণ্যময় ভূখণ্ডের পরিমাঁণফল 'প্রায় ছয় শত ব্রা, মাইল? অর্থাৎ, নৌলেরা 
বিভাগের প্রায় একতৃতীয়াংশ স্তন অরণ্যসঙ্কল। .. 
৮. €নীসেরা বিভাগের অধিশ জমীতেই দিতির পা 
হ্য।" কোন কোন'জমি শশ্ত উৎপাদনের পর অনেক দিন ফেলিয়া রাখা 'হয়, 

বং আরণ্য অঞ্চলেই এই+ সিবমের বিশেষ প্রাহূর্ভাব দেখা যায়। এই প্রকার 
সোপান নাম থান্দাদ'। .ইহা দ্বারা অরণ্যের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত 
"হইয়া থাঁকে। কারণ, অরণ্যের কোনুংঅংশ পরিন্ধার করিয়া কিছু কাজ শস্তোৎ- 
পাঁদন করিবার পর সেই - মীর: উর্বারতা শক্তির .কথঞ্চিৎ স্থাস হইলেই, তাহা 
পরিত্যাগ পূর্বক -আবাঁর অরণ্যের অন্য অংশ ধ্বংস করা হয়। এই সকল জর্মীতে 
প্রথম বৎসর. যব, দ্বিতীয় বৎসর ধান্য, এবং তৃতীয় বৎসর ভুষ্টা উৎপন্ন হয়, 
তাঁহার পর উপর্যুপরি কয়েক কসর জমী পতিত থাকে। অরণ্যের অভ্যন্তরে এই 
প্রকার পতিত জমীর. সংখ্যা অল্প নহে। প্রায় সরুল পতিত অমীই খড়ে পরিপূর্ণ । 
অনেক সম়য় এই 'খড়ে আগুন . লাগে। অরণ্যের অনেক সুবৃহৎ, বৃক্ষ পর্য্যন্ত 
ধ্বংস হইয়া ষাষ। আমাদের দেশের ন্যায় এ দেশেও মুগ, অড়হর, ছোলা, গম, 
ধান. ‘প্রভৃতি, 2779284 
থাকে। EME | 

রতি বকা কাউ: 'তালাতি, অর্থাৎ গ্রাম্য 
হিডি তাহার হিসাব লাখে, “কেরাণী কারকুন” “অর্থাৎ পরিদর্শক মুছরী . 
আবার সেই হিসাব পরীক্ষা করে, এবং উৎপন্ন শস্তের আনুমানিক মূল্যের 
উপর একটা নির্দিষ্ট কর “বহিভার্গার বা নায়েব কর্তৃক আদায় হয়! শম্তের 
্রাচ্ধ্য অস্থুসারে এই করের হুনিরুদ্ধি.হুইয়া থাঁকে। ইহার হার নির্ধারণ করিয়া 
দেওয়া প্রধান বাজস্বকর্মচারীর কার্য্য। সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্তের মূল্যের 
আট তৃতীয়াংশ গায়কবাড়-সরব্ত্রে রাজস্বস্বরূপ গৃহীত হয়; অর্থাৎ, এক শত 
টাকার ফসল অন্মিলে রাজাকে-সাঁড়ে সাঁইত্রিশ টাকা রাজকর দিতে হয়! কোন 
কোন আরণ্য প্রদেশে জমীর খাঁজানা,উক্ত জমীর কর্ষণের জন্ত ব্যবহৃত লা্গলের 


বলো) ১৩*৯। বরোঁদার বৈচিত্র্য ! ৮৫ 


ংখ্যার - উপর নির্ভর করে। প্রথমোক্ত নিয়মে বাজকর আদায়ের নাম 
-গকালতার”, শেষোক্ত নিয়মের সাম “হলবন্দী | 
' নৌসেরার আরণ্যপ্রদেশে অনেক প্রকার আঁরণ্যস্থাতি বাস করে। তাঁহাদের 
মধ্যে ধান্দিয়া, যোধড়া, গামিত, কঙ্কনা, ভারলি ও ভীল প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য ; ইহার! দীর্ঘকাল অরণ্যের এক অংশে বাস করে না; কিছু কাল 
'ফসল -উৎপাঁদনের পর ইহাদের বাসস্থানের সন্নিকটবর্তী জমী অপেক্ষাকৃত অন্তু- 
রর হইয়া উঠিলেই বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্বক ইহারা স্থানান্তরে কুটার নিৰ্ম্মাণ 
কুরে।। ইহারা নিরতিশয়' আলস্তপরতন্ত্র, মন্ধাসক্ত, ইন্দিয়পরায়ণ, এবং বলা 
বাহুলা, দরিদ্র! ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভূতের রে'জ|,--তাহাঁদের উপর সাঁধা- 
রণের অগাধ বিশ্বাস। ইহার! অত্যন্ত ভূতের ভয় কত্রে ; এমন কি, কোন ব্যক্তির 
সৃত্যু হইলে ভূতের ভয়ে তাহার ক্মাত্ীয়েরা স্ব স্ব ঘরবড়ী পরিত্যাগ পূর্বক দূরবর্তী 
গ্রামে পলায়ন করে। অনেকে স্বহস্তে চাষ করে। যাহার! অর্থাভাবে লাঙ্গল বলদ 
ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া নিজে জমী করিতে না পাবে, তাহারা অন্তের চাকরী করে। 
আরণ্য মধু, কাঠ ও সুখাস্ত ফল মুল বিক্রয় করিয়'ও অনেকে জীবিকানির্বাহ 
রুরে। ভীলেরা পূর্বে অত্যন্ত উদ্ধত ও যথেচ্ছাচাত্রী ছিল, কিন্ত .কিছু কাল 
হইতে ইহারা শাস্তশিষ্টভাবে চাঁষবাঁস দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছে। 
অরণ্যবিভাগের .কর্মচারিগণের সহিত ইহাঁদের বিলদের কোন সংবাদ পাওয়া 
যায় না। এই সকল আরণ্যজাতি পশুপালন করিলে তন্দারা অবস্থাগত উন্নতি- 
আধন- করিতে পারে, পশুচাঁরণের উপযুক্ত বিস্রীর্ণ ক্ষেত্রেরও অভাব নাই, কিন্ত 
ইহাদের সে-দিকে লক্ষ্য নাই। ইহারা সম্প্রতি শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে 
বটে, কিন্তু অরণ্যের নানা স্থানে বহুসংখ্যক গাঁহ কাটিয়া ইহারা রাজসরকারের 
ক্ষতি করিতেছে; এবং সর্বদাই বাসস্থান পরিবর্তন করিতেছে-_তাঁই ইহাদিগকে 
কোনও স্থানে স্থিরভাবে বাঁস করাইবাঁর জন্ত নষ্টা হইতেছে। 
, নৌসেরা বিভাগের অরণ্যের প্রধান গাছ শাল। বড় বড় অরণ্যে ফে 
কেবল শীল গাঁছই দেখা যাহ, তাহা নহে। তালার সঙ্গে বাশের ঝাড়, খের, 
তামরুগ, বেহেদা প্রভৃতি নানা প্রকার আরণ্য বৃক্ষ জন্মে । কোন কোন অরণ্যে 
শিশু, শাওয়ান, সাঁদাদা, বন্দোবা, কেলাই, ও শিবান প্রভৃতি আমাদের পরিচিত 
ও অপরিচিত নানাবিধ বৃক্ষ দেখিতে পাঁওয়া যাঁর। 
রি 
পারত, এবং অরণ্যের বাহিরে কাঁড়িতে একটা নির্দিট খাঁজানা দিয়া ফেলিলেই 
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সেই কাঠের- উপর অধিকার অন্মিত। কত কাঠ কাটা হইয়াছে, কোন 
জাতীয় কাঠ, কত দিনের গাঁছ, এবং কত বড় গাছ, তাহার" কোনও- অন্থুসন্ধান 
হইত না। অনেকে আবার কাঠ কাটিয়াই তাঁহা 'উঠাইয়া আনিত' না; 
গাছের ছাল বাকল ও শাখা প্রশাঁখা বিধ্বস্ত হইয়া গু'ড়িটি পাতল! 'হইলে উঠাইয়া 
আনিবার সুবিধা হইত বলিয়া অনেক দিন ধরিয়া তাহা জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিত। 
বলা বাহুল্য, ইহাতে অনেক কাঠ নষ্ট হইয়া যাইত, কতক বা আগুন লাগিয়া 
পুড়িষা যাইত, অথচ সরকারের এক পয়সা আয় হইত না, কারণ, কাঠ: উঠাইযাঁ 
আনিবাৰ পূর্বে ফীড়িতে খাজানা মা করিয়া নও বক ছিল না 

. যাহা হউক, যাহাতে অরণ্য নষ্ট না হইতে পাকে, 'এবং নামমাত্র মূল্যে লোকে 
যাহাতে স্বেচ্ছামত কাঠ কাঁটিয় লইয়া না যাইতে পারে, সে জন্য ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ 
হইতে, বনবিভাগের কার্যে বিশেষ মনোঁষোগ প্রদান করা, হইয়াছে। বর্তমান 
মহারাজা কয়েক ব্ৎসর' পূর্বে ' বন্ধে হইতে এক জন.বনবিভাঁগের কার্য্যে অভিজ্ঞ 
কর্মচারী ' আনাইয়া তাহাকে বনবিভাগের 'সংস্কারকার্্যে নিযুক্ত কবিষাঁছেন 
তিনি প্রথমে নৌসেরা! প্রদেশের 'অরণ্যসংস্কীরে প্রবৃত্ত হন! -তাহার' অধীনে 


অনেকগুলি লোক আছে বনবিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত বার্ষিক! প্রায় 


পঞ্চাশ-হাজার টাকা ব্যয় হয়: প্রধান কর্মচারী মাসিক প্রা .পাঁচ শত 
টাকা” বেতন পান, তাঁহার -অধীনে ছয়. জন কেরাণি,: একাঁদশ জন 
পেয়াঁদা, পাঁচ জন দারোগা, হয়. 'জন,নায়েব দারোগা, ৩৬ জন রাঁখোয়ালদাঁর 
(রক্ষী) এবং ৩৬ জন 'সাঁজেদাক্র (চৌকীদার) আছে.। "চাষে -জন্ত: রক্ষিত 
আরণ্যরিভাগের জমী . চিহ্নিত ভরা হয়; সেই চিহ্নিত জী ভিন্ন অন্ত-জমী কেহ 
চষিতে পারিবে না) সমস্ত অরশ্যের'জমী এ পর্য্যন্ত চিত্রিত করা শেষ হয নাই ৷. 
পুর্ব হইতে অরণ্যের ষে.অংশ স্থািতাঁবে করিত হইয়া আসিতেছে, তাহা আরণ্য 
বিভাগের অন্তত. নহে। প্রধম কয়েক বৎসর. বনবিভাগের: আয 'বাধিক' 
গঞ্চাশ হাঁজার টাকার অধিক হয় নাই ; 2775 
হইত, এখন আয় অনেক অধিক দ্বাড়াইয়াছে। | " 

" ' অর্ণ্যরক্ষায়. এখন বরোদা গবমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি, পতিত হইলেও এখাঁন- 
কার বনবিভাগ হইতে প্রজ্জাসাধারণ. যেমন সহজে ও অল্পব্যয়ে কাষ্ঠ আহরণ 
করিতে পারে, বুটীশ-রক্ষিত বনব্ভাঁগ হইতে ভারত গবর্মেন্টের প্রজাগণ' 
তেমন সহজে ও অল্পব্যয়ে কাসংগ্রহ করিতে পাঁরে না এ অঞ্চলে কাঁঠের। 
ব্যবসায় প্রধানতঃ. পার্শা ও. নুসলমানগণের দ্বারা পরিচালিত। : নৌসেরার 
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কাঠ. খান্দেশ নাসিক প্রভৃতি অঞ্চলে প্রেরিত হয়; কাড়ি প্রভৃতি উত্তরাংশের 
বনবিভাগের কাঠ উত্তর গুজরাটের সর্বত্র নীত হইয়া বাঁকে। 
- এখানে মঙ্জুরীর মুল্য দৈনিক তিন আনা হইতে চারি আনা; আমাদের 
'দেশের পল্লীগ্রামের তুলনায় অবশ্য এ হার অনেক অভিক। কারণ, সেখানে সময়- 
বিশেষে ছষ পবসাতেও একটা মঞ্জুর পাওয়া যায়। লাশ এ দেশে অত্যন্ত সন্তা। 
ঝাড় হইতে কাটিয়া লইলে আমাদের দেশে টাকায় পাঁচ ছয়খানির বেশী বাঁশ 
পাঁওযা যায় ন। কিন্ত এখানে ব্যবসায়ী’ এক টাকায় (আমাদের বার আনা) 
এক শত রীশ পাওয়া যায়) অরণ্যে বংশের আধিক্যই বোধ কবি এই স্থুলভতার 
কারণ। মহুযার গাছের এ দেশে বড় আদর) কারণ, মহুযা ফুল হইতে এ দেশে 
অতি উৎকৃষ্ট মস্ত প্রস্তুত হয়। এক সময়ে সুরাটের চহুয়া মগ্ভের' বন্ধে প্রদেশে 
অত্যন্ত -আঁদর ছিল। -মহয়ার ফুল বিক্রয় করিযা লনেক লোক জীবিকানির্ববাহ 
করে। 'রাত্রে মহুয়া ফুল বৃক্ষমূলে.পতিত হয়, প্রভাতে শ্রমজীবিগণ তাহা কুড়াইয়া 
নদে শুকাইতে দেষ, এবং ছুই চারি দিনের সঙ্গত স্াশীরুত মহুয়া ফুল তাহার! 
' মন্বব্যবসাষীর.হন্তে প্রদান পূর্বক তংপরিরর্ভে ধান্ত লবণ, কাপড় ও. অন্তান্ত 
লিত্যব্যবহাৰ্য্য, দ্রব্য গ্রহণ .করে।, গায়কবাড় গবরেণ্ট মহুয়ার ব্যবসায় স্বহস্তে 
গ্রহণ করিলে ইহা ছবাবা রাজ্যের একটি নৃতন আযের সথ উন্মুক্ত হইতে পারে। 
£- নৌসেরা .বিভাগের অরণ্যে.ষে শালকাত পাওষা যায়, তাহা সাধারণতঃ 
৬০!৭০ ফিট-উচ্চ এবং আট দশ ফিট পরিধিবিশিষ্ট হর ।'. কিন্তু এই প্রকার - বৃহৎ 
বৃক্ষ ক্ৰমে -ছুর্লভ হইতেছে। এখান্কার,শাঁলকাঁঠ মালাবার ও বর্ম্মার.শাঁলকাঠ 
অথেক্ষা ভারি, এক ঘন ফুট মালবার শাল সাড়ে বইশ সের ভারি, এক ঘন 
ফুট বর্ম্মার শাল সাঁড়ে একুশ সের ভারি, কিন্ত নৌসেরার শাঁলের এক ঘন ফুটের 
ওজন সাড়ে সাতাস সের! এই শাল এমন শক্ত তে, ইহা হইতে গড়ন, গড়িতে 
ছুতারের অস্ত্র শীগ্রই ভেখতা হইয়া যায়, সেই জন্য ছ্ুভারেরা কমপোক্তি কাঠি পছন্দ 
করে। এ অঞ্চলে" শিশু কাঠের অত্যন্ত" প্রচলন দেখা যায়। ছাগ যেযাদিকে 
শিশুর পাঁতা আহার করান হয়। 

বরোদা অঞ্চলে তানাক (বাবলা) গাছেরও অভাব রী মর 
লাঙ্গল; গাঁড়ী প্রভৃতির জন্য, বাবলাগাছ ব্যবহৃত হয়। খয়ের কাঠের ব্যবহারও 
নিতাস্ত অল্প নহে। ঢে'কি, লাগল, ঘরের খুঁটী, আবনাড়াঁর কল, তৈল পিড়াইবাঁর 
কল (ঘানি,বিশেষ) খযের রাঠে অতি উত্তম হর। নযের কাঠ ব্যবহারের আর 
এক সুবিধা এই যে, ইহাঁভে উই ধরে না। জালানীর্‌ জন্তও ইহা প্রচুরপরিমাণে 


৮৮১ সহিত্য | 2 ১৩শ বর্ষ, ইয় সংখ্যা ৷ 
ব্যবহৃত হয়। নৌকা প্রভৃতি নির্মাণের জন্ত হালাদোয়াল নামক আর এক 
জাতীয় কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইযা থাকে।- ইহাতেও উই লাগে না। 

এ দেশে আইন নামক এক জাতীয় কাঠ আছে, শালগাঁছের স্তাঁ এই গাছ 
অতি বুহৎ হইয়া থাকে। জ্াঁলানীর জন্ত ও গৃহনির্ম্মাণের অভিপ্রায়ে এই" 
কাঠি ব্যবহৃত হইযা থাকে। ইহার ছাঁলের বসে চামড়া ম্জবুদদ হয়, এবং 
ইহার পাতা রেশম-কীটের শাদ্বয। উপরে আমরা যে মহ্যা ফুলের কথা 
বলিয়াছি, উহার ফলও অতি সুস্বাদ, বীজ হইতে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ তৈল" 
উৎপন্ন হয়, উহা পোড়াঘা ও চন্দ্রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী । মহ্য়াগাছ' 
যে কেবল অরশ্যেই পাঁওষা যায, তাহা নহে। বরোদা রাজ্যের সর্বত্রই ইহা প্রচুর 
জম্িয়া থাকে। ইহার পাঁতা আমাদের দেশের কদলীপত্রেব স্তায খাঁস্তাধার- 
রূপে ব্যবহৃত হয়। চাঁরোলী বাঁদামজাতীয় বৃক্ষ, অরণ্যের মধ্যেই ইহা অধিক 
পরিমাণে পাওয়া যায়। আরণ্য জাতি এই ফল সংগ্রহ করিয়া নগরে লইয়া যায়, 
এবং ইহার বিনিময়ে লবণ গোঁধ্য প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করে।' 


মিষ্টাম্নবিক্রেতারা এই .ফলের যথেই আঁদর করে। কারণ, কোন "কোন প্রকার: ' 


মিষ্টাযে এই ফল বাদামের স্ায় ব্যবহৃত হয়। এই ফল হইতে তৈলও উৎপর' " 
হা তাঁহার বর্ণ প্রায় বাদামের তেলের মৃত। '' 

কালে বঙ্গদেশে যখন দুর্গোৎসব আর্ত হয়, সেই সময় এখানে আধ্যা 
RE আমাদের দেশের বট, তুলসী, মনসা প্রভৃতি’ 
গাছের স্যায় এখানকার আঁ্তা গাছ অতি পবিত্র। আপ্তা গাছ পুজার সময 
ইহার পাতা, অশৌকষঠীর সমব আমাদের দেশের অশোকফুলের মৃত; আত্মীয় 
স্বজন ও হিতৈষিগণের মৃধ্যে ক্তিরিত হইয়া থাকে। এ দেশে তামাক খাই- 
বার নিয়ম আমাদের দেশের মৃত নহে। হুকো প্রা দেখা যায় না । সকলেই 
এতন্দেশীয় চুরুট. ( বিড়ি) ব্যবহার করে, আণ্তা বৃক্ষের পত্র এই সকল বিডির 
আবরাস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। বিবি, বট, আস্বা (আতর) আমলি (তেঁতুল) তাল," 
খন্ডুর প্রভৃতি বঙ্গদেশহ্ুলভ বৃক্ষেরও এখানে অভাব নাই। পাকুড়, গাছে এ 
দেশে অপর্্যাপ্তপরিমীণে লাক্ষা জন্দিয়া থাকে। এ দেশের রেশমকীট আমাদের } 
দেশের মত নহে, তাহা অপেক্ষা অনেক বড় হয়, রেশমস্থত্রও কিছু স্থলতর, 
কিন্তু বঙ্গদেশের রেশম অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট নহে। এ দেশী রেশমকীট আট 
দশ প্রকার বৃক্ষের পাতা খাইয়া থাকে নটি রত রনি এখানে 
প্রীষ পঞ্চাশ দিন সময় লাগে । 


সা) ১৩১ বরোদার বৈচিত্য | ৮৯, 


*বরোদা রাজ্যে রায়ান নামে একছাতীয় ছোট ছোট ফল পাওয়া যায়; 
গাঁকিলে তাহা পীতবর্ণ হয়; ভিতরে প্রচুর আঠা, গরীব লোকে গ্রীক্মকালে দধির 
জলের সহিত এই ফলের বস মিশাইয়া ভক্ষণ কর । : ইহা অত্যন্ত শীতল, এবং 

& ধাঁরকগুণবিশিষ্ট। ইহার বীজ হইতে. শ্বেতবর্ণ তৈল- প্রস্তুত হয়। এই-তৈল 
মাখমের সহিত মিশ্রিত করিয়া! মাঁখমব্যবসাম্িগণ মাঁখমেশ্ব পরিমাঁণ বর্দ্ধিত করে। , 
ইহার কাঠি এত ভারি যে, তাহ! জলে ভাসে না। এখানকার. লোক কাঁচা 
তেঁতুল খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে । তেঁতুলের কাঠ আখ্মাড়া কল প্রস্তুতের জন্ত-. 
অধিকপরিমাথে ব্যবহৃত হয়। আমলা গাছের সংখ্যা প্রানে অনেক। কবিরাজী 
ওঁষধের জন্ত আমলকী সংগ্রহ করিয়া গরীব লেকেরা বাজারে বিক্রম করে। 

মাসে অনেকে সখ করিয়া আমলা. গাছের নীচে ভাত বীধিয়া খাঁয়। 
সমদী গাছের ফল এ দেশের উত্তম তরকারী, উহা দেখিতে অনেকটা যজ্ঞ- 
ভুন্বুরের মৃত। গণপতিপুজায় ইহার পাতা নিবেদিত হয়1: এ দেশে ডুমুয়গাছও' 
অনেক আছে। তাহার নাম এখানে উড়ুম্বর। বারা. নামক বন্তুগ্রীছের ফল 
বাতের অতি উৎক্নষ্ট ওষধ। কাড়ি বিভাগের.কোন কোল অংশে অনেক চন্দন- 
সঈবৃক্ষ আছে। ইহা ত্রিশ-হইতে যাট ফিট পৰ্য্যন্ত উচ্চ হইল থাকে। ভোল নামক 
বৃক্ষের ফলে যে তৈল-উৎপর হয়, গরীব লোকে তাহা! হ্ুতের পরিবর্তে ব্যবহার 
করে। .অনেকে তাহা মাখমের সহিত ভেঙ্জাল দিয়! বিত্রর করে। - এই-সকল বৃক্ষ 
ভিন্ন এ দেশে এত বিভিন্নজাতীয় বৃক্ষ আছে যে, তাহাদের কথা রিনি করিয়া 
বলিতে.গেলে পু*ঘি বাড়িয়া যাইবে.। 

এ দেশে ফলের সংখ্যা আমাদের দেশ অপেক্ষা তল্প নহে। আমর, টকড়ি 
' (কদলী), দাড়াম ( দাঁড়িম ), পেঁপে, যামরুথ (পেয়ারা :, আনান (আনারস ), 
মিঠা'লিৰু (মিষ্ট লেবু), ৱামফল (আপেল ),. সঁতা ফল (আতা), নালিয়ার' 
€ নারিকেল ), বায়ান, বোর (কুল), জাম্ব (জাম). আহ্ুর, কীকুড় প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ. ফুলের মধ্যে গোলাপ, মগরো. ( বেল ), যুই, বকুল, অশোক, চম্পক, 
সেঁউতি, শেফালিরা প্রভৃতি নানাজাতীয় ফুল আছ। শেফাঁলিকা ও বিদ্ববৃক্ষ 
গুজরাটে অত্যন্ত অধিক। স্থানে, স্থানে বছদুরব্যাী শেফালিকাঁর বিস্তীর্ণ 

' জঙ্গল আছে। শরৎকীলের শিশিরপ্লীবিত প্রভাতে অপঙ্য প্রস্কুটিত শেফালিকা 
বন তরুমূল আচ্ছন্ন করে, তখন সেই নিৰ্ম্মল সশীতন প্রাতঃসমীরণের মধুর 
হিল্লোলে তাহার স্ুধাগন্ধ বহু দূর পর্যন্ত প্রমোদিত ক্করিয়া তুলে।' 

তরকারীর মধ্যে এ দেশে আলু ও বেগুন প্রধন। বেগুনের অত্যা- 
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চাঁরে আঁমরা বিষম বিব্রত! পরায় রিবা ভাজার! 

দেখিতে কতকগুলি আঁমাঁদের দেশের “শলে' বেগুনের মত? আর কতকগুলি-_ 
বহতীর যত। রীধিবার সময় “স্বয়পাকওয়ালী’ (রীধুনী) তাহার ফাটাগুলির 
মায়াও ত্যাগ করিতে পারে না। স্থৃতরাঁং রন্ধননৈপুণ্যে ইহা অতি চমৎকার - 
অখাস্থ হইয়া উঠে। এখানে স্থরাঁন নামক এক প্রকার মিষ্ট আলু আছে, 

তাহা আমাদের দেশের লাল আলুর মত। এতত্তিয্ন কপি, লাউ, কুমড়া, 

তা পা দক রানার আনান যা ফট লাউ 

কুমড়া প্রভৃতির আঁকার অতি ক্ষুদ্র | | 

পাম গর সত্যে এ দেশে কী, জান নেব, গত উই ধান 

উষ্ এখানে জন্মে না, কাঁটিস্নার ও মাড়োয়ার হইতে এখানে আনীত হ্য়।, 
এ দেশে চাঁষের কার্য্য. সর্বদা .বলদের দ্বারা নির্বাহিত হয়। হলচালনে কখন: 
মহিষ নিযুক্ত হয না। এক ঙ্গোড়া বলদের দাম চল্লিশ হইতে আড়াই: শত টাকা 

পর্য্যন্ত হইতে পারে। গাড়ী টানিবার অন্ত যে সকল হইপষ্ট শরাবতসদৃশ, 
বলদ ব্যবহৃত হয়, তাহা সাধারণতঃ পেতলাদ নামক স্থান হইতে আমদানী হইয়া. 
থাকে। পেতলাদের খুব ভ'ল এক জোড়া বলদ পাঁচ শত টাকা মূল্যেও বিক্রীতল 
হইতে দেখা যায়। এই: সকল বলদের শৃঙ্গ হরিপশৃঙ্গের স্যায় দীর্ঘ ও সবদৃগ্ড 
অনেকে তাহাদের শৃঙ্গাগ্র পিস্তল দ্বারা বাঁধাইয়া দেয়। মধ্যশ্রেণীর চাষী গৃহস্থ 
গণ এক জোড়া মহিষী ও এক জোড়া বলদ রাখে। রাবাবীগণ (যাহারা দুঞ্ধ স্বৃতাদি 

বিক্রয় করে) অনেক গাঁই ও স্ত্রীমহ্যি পালন করে। এ দেশে পুংজাতীয়: 
মহিষের সংখ্যা অত্যস্ত অল্প। আমাদের দেশের গোয়ালা অপেক্ষা রাবাবীগণ অধিক 

নির্দয়। পুংজাতীয় মহিষবৎনগুলি মাতৃছ্গ্ধ হইতে বঞ্চিত হইয়া শৈশবেই প্রায় 
মারা পড়ে। দুগ্ধবতী গাভীগুলি তেমন হষ্টপুষ্ট নহে; দশ টাকা 'হইতে চল্লিশ, 

" টাকা দামের গাভী, আমাদের দেশের সের হিসাবে এক সের হইতে চারি সের, 

পর্যয্তহুষ্ধ দেয়। যে সকল স্বীমহিষ আড়াই সের হইতে ছয়-সের পর্য্যন্ত ছুগ্ধ, 

দেয়, তাহাদের দাম যথাক্রমে পনের হইতে ষাট টাকা. পর্য্যন্ত হয়। দক্ষিণ, 

বিভাগে গো ও মহিষের বংশবুদ্ধির জন্ত প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া ষাঁড় ও 

মহিষ সাধারণের ব্যয়ে প্রতিশালিত হয়। এ অঞ্চলে ছুই- জাতীষ বলদ" দেখ! 
যায; এক জাতীয়ের নাম তাঁলাব্বা, এবং অন্ত জাতীয়ের নাম-হেদিয়া। তালাব্দা-. 
গুলি অতি বৃহদাকার, ' উত্তর গুজরাটে ইহাদের সংখ্যা অধিক, ইহাদের, 
প্রত্যেকটির মূল্য ৫০২ হইতে ৯০২ টাকা পর্খ্ন্ত হয়, এবুং ইহারা পঞ্চদশ বৎসর 
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পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে পারে। হেদিয়া বলদ বার বস খাটিয়াই অকর্মণ্য হইয়া 
পৃড়ে, ইহাদের মূল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প। পারনী ও বুসলমানেই এখানে মুরগী 
পুষিয়া থাকে; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের বাম্াঘবেও মুরগী প্রবেশ করিতে দেখা যায়, 
ইহাতে 'জাতিনাশের_ আশঙ্কা ,নাই।, অনেক সন্ত্রাস্ত মারাঠাও হাঁসের মত 
মুরগী পালন করেন। কাঁটিয়ার অশ্বের জন্ত বিখ্যাত, কাটিয়ারী অশ্ব অতি সুলভ; 
“দেখিতে অধিক উচ্চ হয়, না, কিন্তু ইহারা. অসাধারণ পরিশ্রম করিতে পারে। 
এখানে কাটিয্ারী অশ্ব অনেক, কাঁটিয়ারে যে অন্তরের মূল্য এক শত টাকা, 
আয়াদের বঙ্গদেশে তিন্‌ শত টাকাঁতেও, তেমন উৎ্কৃই অশ্ব পাঁওয়! যায নাঁ। 
অশ্ব অপেক্ষা অশ্বিনীরই এখানে অধিক আদর। বরোদার স্থানীয় অশ্বগুলি 
কাটিয়ারী অশ্বের মৃত সুদৃশ্ত, তেজন্বী ও শ্রমক্ষম নহে। . . 

-  তুষবিক্রেতা. ও কুস্তকাবগণ অধিকপরিমাণে গর্দভ প্রতিপালন করে। 
এদেশী, কুড়ি, টাকায় অর্থাৎ আমাদের দেশের .পলের ষোল টাকায় একটা . 
খুব ভাল গাধা কিনিতে পাওয়া যায়৷ এক এক জন লোফের এক পাল করিয়া 
গাধা আছে; ইহাদিগকে. যদি, ঘর হইতে খাবার যোগাইতে হইত, তাহা 
হইলেই গৃহস্থের সর্বনাশ "আর কি! সৌভাগ্যের বিষয় এই. যে, এ দেশে 
গাধাকে কেহই ঘরের পয়সা . খরচ ' করিয়া খাওয়ায় না,. মোটবহা শেষ 
হইলে গৃহস্থ দলকে দল .ছাড়িয়া। দেয়, তাহারা শুকুরের পাড়ে, পথের 
ধারে, খোলা মাঠে, জঙ্গলের মধ্যে, আমের বাগানে চরিয়া ঘাস লতাপাতায় 
উদর পূর্ণ করে।' বরোদায় ছাগলের মূল্য চারি পীচ টাকা হইতে আট নয় টাকা 
পর্য্যন্ত হয । এই ছাঁগের দেহ লক্বা লম্বা লোমে আঁচ্ছন্ন। ছাঁগ ও মেষের লোম 
* "কাটিয়া! মেষপাঁলগণ মোটা কম্বল ও শীতবস্ত্র বয়ন করে] এই সকল বস্ত্র বন্ধে 
'অঞ্চলে চালান .হয় | 'আঁহারার্থ এখানে প্রত্যহ 2হুসংখ্যক ছাগ ও মেষ . 
‘নিহত হয়; তাহাদের চর্ম্ম ও চর্কিও বন্ধেয় প্রেরিত হইয়া থাঁকে। বরোদায় 
কুকুরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ; তাহাদের আকার অতি বিশ্রী, অধিকাংশই 
লোমহীন।. এমন পথ নাই, যেখানে পাঁচ সাত দশ হাত অস্তর একটি কুকুরকে 
‘শুইয়া থাকিতে না দেখা যায়; কিন্ত আহারাভাবে বেচারীরা এতই দুর্বল যে, 
জীবিত কি মৃত, তাহা অনুমান করা কঠিন; দৈবাৎ, কেহ লাঠির খোঁচা মারিলে 
একবার ইহারা মাথাটা একটু উচু করিয়া তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত 
করে, গুজরাটী ব্ণিকগণ জৈন; তাঁহাদের “অহিংলা পরমো ধর্সঃ, সুতরাং 
তাঁহারা কুকুর-বধের-বিরোধী বলিয়া কুকুরের সংখ্যা অতস্তু বন্ধিত হইয়া বরোদা 
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ও অন্তান্ত শুজরাটা নগর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।' কিন্তু এই ধার্শিক রণিক- 
জপ্প্রদাক়্- কুকুরের - -জীবনযাত্রানির্ববীহের. জন্ত কিনিৎপকার ব্রা করিয়াছেন 
রলিয়া জানিতে পারি নাই। - 

- বাঁনরের অত্যাচারে এ টান . শাখামৃগগণের 
চির হ্5 পল কিন্তু বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ দেশে হু 
মন্ধংশীয়ের সম্মান মন্বংশীয়ের নিকট অনেক অধিক। সেদিন উড়িষ্যায় বানর- 
বধের জন্ত খুব আন্দোলন হইয়া গিয়াছে ।' এ দেশে বানরবধ, দুরের 
কথা, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করাও লোকের চক্ষে ভয়ানক অধর্মজনক ; 
হঙগমানজী দেবতার আসনে উপবিষ্ট, অনেক স্থলেই তাঁহার পুজা হয়! 

এ রাজ্যের অরণ্যে আরণ্য- জন্তর মধ্যে ব্যাস্ত, চিতা, নাঁনাজাতীয় হরিণ, 
শূকর; ভলুক, নেকড়ে, শৃগল্, শশক, বানর, মযুর, পেচক' প্রভৃতি . নানা 
প্রকার পণ্ুপক্ষী দেখিতে .পাওয়া যায়। বর্তমান মহারাজের পিতা মহারাজ 
থাঙিরাও সাহেব 'অতি দক্ষ শিকারী ছিলেন। বরোদা হইতে ছয় মাইল দূরে 
জান্বোয়া নদীর তীরে ও আঠাঁর্‌ মাইল দূরবর্তী মাহী নদীর তীরে ভাবোকা নামক 
স্থানে শিকারের জন্য ব্রাহ্রক্ষার ছুইটি স্থান ছিল। শেষোক্ত স্থানটি এখনও 
শিকারীরিগের-একটি উৎকৃষ্ট আজ্ডা। - বর্তমান মহারাজা প্রতিবর্ষে একবার, 
রুরিয়া ইতোলা নামক স্থানে মহা আয়োজনে শিকারে যান।, এই সময়ে তাহার 
সঙ্গে কুড়িটি সুসজ্জিত হস্তী ও বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্ত গমন করে! বরোদার 
সন্নিকটে জঙ্গলে বহুজ্জাতীয়.হরিণ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বেকারী (চতুঃশূঙ্গ- 
বিশিষ্ট হরিণ); চিতল (চিত্রিতচর্মবিশিষ্ট হরিণ) প্রধান । 'শাবর ও নীলগাইও দুর্লভ 
নহে। জঙ্গলে:নাঁনীপ্রকার -আরণ্য পক্ষী দেখা যায় । বহুসংখ্যক সারস পক্ষী - 
শীতকালে এখানে চরিতে কালে; অন্ত সময় তাঁহাদের দেখা যায় না। বাজের 
লড়াই বরোদার প্রধান প্রশান ব্যক্তিগণের আমোদপ্রদ ক্রীড়া। পূর্ব পূর্ব 
গায়কবাড় রাজগ্রণ মুরগী, পারাবত, 'বুলবুল প্রভৃতি পক্ষী পুষিয়া তাহাদিগকে 
লড়াই শিখাইতেন। এখনও সনয়ে সময়ে মহারাজা! বাঁহাঁছর অমাত্যবর্গে পর্িবৃত 
হইয়া হস্তী, বৃষ, মহিষের শ্ড়ীই দেখিয়া আমোদলাঁভ করেন। 'নগরের বাহিরে 
প্রকাশ্য র্ককূমিতে এইরূপ জ্ড়াই বৎসরের মধ্যে ছুই চারিবার হইয়া থাকে। 

এ. গুজরাট অঞ্চলে উচ্চবর্ণের, মধ্যে মতস্ততক্ষণপ্রথা- প্রচলিত না থাকিলেও 
মাচ্ছি, মুসলমান, ধাক্কা, কোঁলি প্রভৃতি নিম্শ্রেণীর লোক নদীতে মাছ ধরিয়া থাকে। 
কারণ, নিমতশ্রেণীর হিন্দুসমান্ে মতগ্তভক্ষণপ্রথা আমাদের দেশের মতই প্রব্ল। 


দো, ১৩৯. বরোদার বৈচিত্র্য | ৯৩ 


নর্শনা ও মাহী নদীতে.ও বড় বড় পুক্রিপীতে অনেক মাছ' পাওয়া যায়। মত্ত 
হইতে রাজ্যের অধিক আয় হয় না। যে সকল ভ্ডেলে নৌকা লইয়া সমুদ্রে মাছ 
ধরিতে যায়, তাহাদিগকে প্রত্যেক ক্ষেপে সরকারে হই আনা. হিসাবে খাজানা 
দিতে হয়। এখানকার মত্স্ত আমাদের দেশের, মৎস্তের ন্যায় সুস্বাদ নহে? রহ্ধনের 
দোষ কি না, বলা যায় না৷. ইহারা একেবারেই মাছ ভাজে না। কিন্ত রোহিতাদি * 
শ্রেষ্ঠ মৎস্তের স্বাদও ভাল নহে। ইলিশ এ-অঞ্চলে নাই । বাণ, সিঙ্গি, বোয়াল, 
‘চিংড়ি, ট্যঁংরা,_ রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছ এ দেশে পাওয়া যায় ।- কিন্ত 
. আমাদের, দেশের অনেকজাতীয় মাছ এ দেশে নাই) আবার এ দেশের বিলজী, 
কুড়ালী, সিঙ্গা্ণী, ধেবড়া, গুড়াদা, পাধাও, বাসির, গলবা, দোদো, গাগড়ো, পারি, 
* কুট, ধাংড়ি, চানকি, তারমৌরা, গোদড়া, পাঁলাবনি, মোরিয়, ভালু, ভানজি, 
- লেওটা, মুদার, কাঁড়োয়ারি, জিণ্ডি, বুমল! প্রভৃতি মৎন্তের নাম বাঙ্গলা দেশে 
...সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ছোগিয়ো, ওফার্‌, পনডে, গোলবা, এই চারি প্রকার জালে এ দেশে 
ম্থন্ত ধরে। ছোগিয়া ছোট জাল, আমাদের দেশের খ্যাপলা জালের মৃত, 
= ইহাতে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মত্ত ধরা পড়ে। বৃহৎ মৎস্ত ধরিতে পন্ড়ে জাল ফেলা হয়, 
. ইহা বারে! তেরো হাঁত লম্বা, প্রস্থও সেইরূপ, অনেকগুলি পন্ডে একত্র করিয়া 
নদীর একধাঁর ঘিরিয়া ক্রমে তাহা! তীরের দিক টানিয়া তোলা হয; ইহার 
:" সহিত আমাদের দেশের বেড়া জালের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই জালে বড় 
.. "বড় মাছ গড়ে। ওফার জাল. বিশ পঁচিশ হাত লক্ষা, ইহা খুঁটাতে আটকাইয়া 
. এসেই, খুঁটা জলের মৃধ্যে পৃ'তিয়া দেওয়া হয়। 


৯০ 


ও ও নি 
নি > 
- ০০০ রি 
“মতভেদের সুইটি হইয়াছে], 
বিনোদ এই মতের _পোষকতায় আত্মবিসর্জজনে বন্ধপরিকর হইয়া মাথায় 
একটা! পাগড়ী বাঁধিলেন, পায়ে দিল্লীরাজ্জ জরিব জুতা পরিলেন, গৌঁফে তা দিয়া! 
'ডব্ল, ব্রাকেটে'র স্থষ্ট, করিলেন, একখানা রেশমের কাপড় মালকোচা করিয়া 


৯৪ : সাহিত্য । - ১৩শ বর্ষ, য় সংখ্যা । 


“পরিলেন, এবং পরিশেষে মল্লিক কোম্পানীর পঞ্জাব-আস্তীন 'শাঁট” পরিধান করিয়া 
উদ্চানবাঁটীতে কমলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

কমল সান্ধ্য বেশ পরিধান করিয়া আসিতেছিল। অনতিদুরে একটা কাঠ. 
“খোট্টার মত লোকি দেখিয়া ফিরিল। . 

বিনোদ ঈষৎ হাসিয়া করোত্তোলনপূর্কাক ডাকিলেন, 

প্উছ' | শোন, শোন, আমি !” ূ 

কমল সত্রাসে একেবারে বাটার মধ্যে গিয়া ছোটিদিদিকে ডাকিক্প, “ছোট- 
দিদি!.গুর কি আঙ্কেল ! বাগানে এক জন কাঁঠখোট্টাকে কোথা থেকে জুটা- 
ইয়াছেন, 1555 - 

, ছোটদিদি। বিনোদের সম্মুখ? 

কমল। না, সে মিন্‌সে একলা বসে আছে। 

ছোটদিদি ছাঁতে উঠিলেন। 'অপেরা-গ্লাস সহফৌগে, বারি 9 
পারিলেন। 

“কমল তোর গোল 2 

_কমল। কেন 1. . 

ছোটদিদি। কারণ আছে। 4 
. কমল তাই কুরিল। ছোটিরিদি কমলকে একখানি RE 
'ইয়! দিলেন। ' গতবর্ষের ঠাকুর ভাসানের.সময় ইন্দু একখানা: দুর্গা ঠাক্রুণের 
মুকুট লুটিয়া আনিয়াছিল ; সেটা মাথায় কীধিয়া দিলেন। পায়ে একজোড়া'মথ- 
মলের চট্ট দিলেন, এবং হাতে একটা বীণা দিষা বলিলেন, “তুই এনা» 

'_ কমল। ছোঁট দিদি তুমি কি পাগল হযেছ ? তিনি' দেখলে' বল্বেন কি? 
ছোঁটদিদি। তিনিই কাঁঠখেষ্টা সাজিয়াছেন, তুই একবার বুদ্ধি দিয়ে 
আন্গে যা। 

কমল হাসিয়া খুন! ডি 
ছিল না! 

7 জর এন জা জন দআজ- 
কাঁলকার্‌ মেয়ের! কেবল স্বামীর ‘বেশ’ দেখিষ! চেনে, কিন্তু একটা ছাগল কি 
গরু এক 'মাঁইল দূর হইতে আত্মীয় কুটুম্বের ডাক. -গুনিয়া - অন্রান্তচিত্তে, নির্দিষ্ট ' 
স্থানে আসিয়া" পঁহছে। মানব আবার শ্রেষ্ঠ কিসে?" . 

তিনি উঠিয়া যাইবেন, এমন সমন কাঁঠাল গাছের উত্তর পশ্চিম কোণে কুর্যদেক। 


জোষ্ঠ, ১৩,১। চিত্র ও চরিন্ | ৯৫ 


অন্ত যাইতেছেন দেখিষা বিনোদ ধাড়াইলেন। বাঁশানটা অতি ছোট, ‘হোরা- 
ইজনের দিকে একটা সুর্কীর কলের মাথা, দগ্ধ আকাশে,একখানা মেঘ নাই । 

“এরূপ স্থলে সর্ধ্যদেবের গলাষ দড়ি দিয় মরা উচিত।. এমন একটা কিছু 
নাই ষে, যাহাতে স্য্যান্তের শোভা একটু দেখিয়া লই ?* 

ইতিমধ্যে কমল বীণাহস্তে কামিনীগাছের নীচে হইটা কাগজের পদ্ম পাতিযা' 
বসিষ] পড়িল। 

অন্তগামী সূর্য্যের প্রতি অনেকক্ষণ তাঁকাইবা বিনোদের দৃষ্টিবৈলক্ষণা 
ঘট্মাছে। “বিনোদ স্বভাবের উপাসক, এবং কিছু “নব্ভাস্?। এই অপরূপ দৃশ্তে 
তাঁহার মনে উদয় হইল যে, কোনও পূর্বসংস্কার স্থতিপটে জাগিয়া উঠিযাছে 
ধীরে 'ধীরে বিনোদ বলিলেন, “দেবী! একটা পুর বাজাও ৷” 

কমল নিখাদ হইতে গান্ধারি পথ্যস্ত একটা মিড় করসিতেই বিনোদের শরীর 
রোমাঞ্চিত হইল। আহা ! এটা যদি ‘লেক কমো”তে হইত ! 


২ 


বিনোদ যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন ইতালীর “কমে” হুদ 
দেখিবার সথ হয়। [ake ০০০০ সার চার্পদ্‌ টারনারের প্রসিদ্ধ চিত্র । 

একটা gorgeous সনসেটের সময় কমো হুদের অনতিদূরে একখগ্ড শিলায় 
উপবেশন করিয়া বিনোদ নিজের “পোর্টফোলিওটা*র উপর ‘স্কেচ’ করিতেছিলেন। 

হঠাৎ একটা ছায়া পৌর্টফোলিওর ঈশান কোণে বিলম্বিত হইল। দ্যাঃ! 
- মেঘ উঠল বুঝি ?” . 

নাভির 
ইঞ্চি দূরে উঁকি মারিতেছে। 

“সন্সেট*-বিজড়িত মধুর হাঁসি ঢালিযা দিযা বাজ্কা ইতালীষ ভাষায় জিজ্ঞাসা 
কৰিল, “আপনি কি ল্যাওুস্কেপ্‌ পেণ্টার ?” 

বিনোদ ইতালীয় ভাষা জাঁনিতেন। ল্যাগুক্রেপের মুখে ছাই ! বিনোদ 
সলজ্জে পোর্টফোলিও রাখিয়া দিলেন। 

*আমি নূতন ব্রতী--শিক্ষানবিশ। এ ল্যাওস্বপ ইতালীর জন্য । আমি 
ভাব্তবাসী ভ্রমণকারী, বসিয়া সময় কাটাইতেছি ৷” 

- বালিকা । আপনি ভারতবাসী ? কিন্ত দেখিতে ইভালীযের স্তায়। আপনি 
ইচ্ছা করিলে ভাল Portrait Painter হইতে পাঁবিতেন। | আমি অনেক ক্ষণ 


৯৬ সাহিত্য । ১০প বর্ষ ২য় সংখ্য । 


দেখিতেছিলাম । আপনার 0৮০৪ ল্যাগুক্কেপের উপযোগী নঘ । অস্ত- 
গামী সুর্যের পরিধি মাম্্ষের মাথার মৃত হইযাঁছে। . টি. শী 
ক আপনার নাম কি? 


“রোনেট*। আমি ওঁ হোটেলে থাকি । আমার. পিতা: 


পি আপন কোথায় আছেন? . 
বিনোদ । বেশী দূরে নহে; আমি এ হৌটেলেই যাইব | 
রোসেটাব পিতা চিত্রকর। বিনোদ এক সপ্তাহ সেই হোটেলে থাকিয়া 
P০traitএর টচ্‌ ( স্পর্নকৌশল ) শিক্ষা করিলেন । এক সপ্তাহের পর একটা" 
বড় দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ কৰিয়া ব্রিণ্ডিসি রওনা হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত 
বিনোদের হৃদয়ের অর্ধেকটা ইতাঁলীর লেক কমৌতে বিসঙ্জিত হইযাছিল। ' 
' বাকী অৰ্দ্ধেক তিনি ইতিপুর্ধে কলিকাতায় কমলের নিকট রাখিয়া যান। 
সেটুকু লইযা কোনও গোলমাল হব নাই। বিনোদের মতে, প্রেম স্বোপার্জ্জিত 


ধন। ইহার বণ্টনের ভার মালিকের হস্তে। তবে একবার দিয়া পুনরাষ ফিরা- 


ইয়া লইলে “কালীঘাটের কুকুর হইতে হয়',.তাহা সত্য! | 
*আমাঁর অর্দেক সম্পত্তি আনি জলে ফেলিয়া দিয়াছি, ইহাতে কাহারও দাবী 
দাওয়া, নাই” এটা আইনাশ্থযৌদিত সহজ সংস্কার! 


বিনোদ বিবাদ প্রত্যাগত হইয়া রোসেটার সুদ হাফটোনধানা আফিম- 


বাক্সে চুv৮iden০e 4১০/এর মলাটের মধ্যে লুকাইয়া বাখিয়াছিলেন। কমল 


বোকা, তাই এত দিন Evide॥০৫ Act কখনও খুলিয়া দেখে নাই। 


.' বীণা-শুনিতে শুনিতে বিনোৰের চিন্ত কমে! হদের- দিকে গেল। মনে হইল, ৃ 


“রোসেটীর মাথায় মুকুট কেন?” তাঁহাই আধ-মাধ ম্বরে প্রকাস্তভাবে 
জিজ্ঞাসা করিলেন : 

কমল ভাঁবিল, রোসেটী” মানে গোলাপ । খা কাপ নে 
মিড় দিয়া গান্ধারে নামিল -: -- 

কম্ল। ভেবে দেখ না! 

. বিনোদ ভাবিয়া দেখিলেন। “তোমার কপিড়খানা টিন আঁকাশও নীল । 
তোমার মুখ 07878০, আর সিন্সেট২টাও 0780861." তোমার মখমলের জুতা” 
Dark Sienna, সেটার সহিত প্রশ্ক্‌টিত পদ্ধের Contrast বেশ হম়েছে।। 
তবে তোমার মুকুটট1'50078 5খn।এরসঙ্গে ॥২৮m৷০৷১- রাখিতে পারে নাই)” 
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কমল। তোমার পাগড়ী সাদা, আর স্থবকীন কেন ধূম্টা কাল। তোমার 
পঞ্ধাবীটা পাঁটকিলে, আর কাঁঠাল গাছটা সবুদ্র। তোমার কাপ ঢুখানা ধূসর, 
আর সন্ধ্যাও পাটিল। এ সব বেশ হয়েছে, কিন্ত তোমা জরীর নাগরা জুতোটার 
সঙ্গে ‘সন্সেট টার 102077075 মোটেই 'হ্য নাই। 

বিনোদ সমালোচনার £০:০০ অন্তুভব করিলেন । 

“তবে কি করি?” 

কমল। তুমি জরীর জুতা ফেল । 

বিনোদ। "তুমি মুকুট খোল। আর নেখ *বোসে৯” তুমি বাঁঙালা শিখলে 
কবে? 2 . 

কমল। অল্প দিন 

বিনোর। আমার শেষ চিঠি পেয়েছিলে ? 

কমল। কোন্‌ চিঠি? 

বিনোদ। “তবে বুঝি পাও নাই। কমল সেশ্খানা 2িষে একদিন টানাটানি 
ক’রেছিল। বোধ হয় তাঁর সন্দেহ হয়েছিল । 

কথাটা সত্য। হঠাং কমলের মনে হইল, ইহার মধ্য কিছু আঁছে। তার 
হাত ক।পিতে লাঁগিল। ভুলিয়া ধৈবতটা কোমল কর্য়া ফেলিল। পুরবীটা! 
পরজের মত বাঁদ্দিতে লাগিল। 
, কমল বিনোদের স্বভাব জানিত। ্বিনোদ 110762767৮1 জাগিয়া শ্বপ 
দেখে। 

কমল। বোধ হয কমল চুরী করেছে। 
_. বিনোদ। সৰ্বনাশ! তোমার মুখখানা আমি Ev৮id৮৷০৫৫ A৫এর মলাটের 
মধ্যে রেখেছি, কমল সেটার সন্ধান পাযনি ত? 

কমল। না, তুমি ঘুমৌও, আমি সেখানা নিয়ে আলি। 

কামিনীগাছের তলে বিনোদ সুশীতল বাতাস পাইযা ঘুমাইয়া পড়িলেন। 
কমল দৌড়িয়া গিয়া Evidence Actএর মলাট খুল্যা যাহা! দেখিল, তাহা 
অপূর্ব ! 

একটি.ছোট হাফ টোন-চিত্রে (লেক কমো’র ধারে ভালুলাযফ্নিতকেশে একটি 
জুবনমোহিনী বালিকা ধ্বাড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে সূৰ্য্যান্ড দেখিল্তছে! - 

রূম্ল বলিল, “বটে, দাড়াও, তোমার কাঠখোট্টামি আম বার কর্ছি।” 
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কমলের প্রথম উদ্বেগে ছব্বিখানা ছি'ড়িয়া ফেলিবার ছুরদম্য ইচ্ছা হইল। 
কিন্তু সেটা যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিষা ছোট দিদির নিকট গেল। 
ছোট দিদি প্লটখান! অবি্বে বুঝিয়া লইলেন। 
কমল। দেখলে ত? 
ছোঁট দিদি বিনোদের কনিষ্ঠা ভগিনী। মনে মনে বিনোদের রুচির 
প্রশংসা করিলেন। এ ছবির কাছে বৌ.কোথায় লাগে? . * 
ছোট দিদি। বৌ! ওট বিস্থুর একটা খেযাল, কিছু মনে করিস্নি। 
কমল। খেয়াল নয দিদি, এটা টগ্সা। পূর্বরাঁগ। সোজা কথাষ এটা 
চুরি। বিশ্বাসঘাতকতা । গ্রবঞ্ধনা। 
এই ধারাবাহী অভিযোগে ছোট দিদির সহানুভূতি প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি 
ঈষৎ জঙ্গী করিয়া কমলের সহিত সহামুতৃতি প্রকাশ করিলেন। 
"আচ্ছা, দীড়া। তুই আমার কাছে এতেলা. দে। বুঝলি ত? তোর 
"প্রথম অভিযোগটা আমি লিবরা লই ” 
' ছোট দিদি নোট করিশ্রেন। iT 
প্নংবাদদাজী_কমণ। আনামী_বিজ। অভিযোগ চুরি ৩৭৯ ধারা (বিংবা 
বিশ্বাসঘাতকতা ৪০৩ ধার!) ।! ঘটনার তারিখ_ জানা নাই_-১৮৯৬ খৃঃ--স্থান 
ইটালী, লেক কমো। অপন্থত মাল?" 
ছোট দিদি থামিয়া গেল। 
“কমল, কি চুরি ?* 
কমল। কেন, চোরা মাল ধরেছি ত। 
ছোট দিদি! এ ছবিখানা ? 
কমল। হা! 
রে ও কাঁর -জরনিস? 
৷ ওটা আমার নয কি? আমার স্বামীর যত কিছু, সব আমার 
৮557 
ছোট দিদি নোট করিলেন_প্অপহৃত মাল__হাঁফটোন চিত্র _ মূল্য ০. 
কমল। দির্দি! চারি আনা কি? ' এত বড় চুবির দাঁম চারি আন? 
ছোট দিদি। আচ্ছা "মুল্য অজ্ঞাত”। তার পর ? 
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কমল। তদস্ত কর। 

ছোট দিদি। জামার জুরিখ ডিক্যের বাহির 

কমল। কেন? 

ছোট দিদি। ইভাঁলী আমার এলেকায নয়। 

কমল। দিদি, চাঁলাকী কর কেন? তুমি ত নার দাঁরোগা নও। ষখন 
চোর গুখানে, সন সুমি গালা যার তর রি ছং ভু ডির্য তের ভিডি 
তোঁল কেন ? 

ছোট দিদি কমলকে বলিলেন, «বৌ, ছবিটা নিতে যেখানে ছিল, সেইখাঁনেই 
বাঁধিয়া আয় 1৮ 
' কমল। কেন? 

ছোট দিদি। বোকা! তোর উপর প্রমাণে ভার যে, বিজুর অভিসন্ধি 
অসৎ। Dishonest intention না হলে ফৌজদ নী অপবাঁধ হয় না। 

কমল। বাগানে সব কথা টের পেয়েছি। . 

ছোট দিদি। ওটা স্বপ্নাবস্থায়।' দিবাস্বপ্ন বোঁটেই প্রমাণ’ নয়। তুই 
বাড়াবাড়ি করিস্‌নে। আমি যা বলি, তাই কর। তোঁক দেখতে হবে, বিষ্ণু ছবি- 
থানা মলাট, থেকে মাঝে মাঝে বার করে কি না, তি রকম ক'রে ওটার সঙ্গে 
' ব্যবহার করে, যেমন :--বেশী ক্ষণ তাঁকিষে থাকে কি না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে 
কি না, চখের কোণে জল আসে কি না, ইত্যাদি। 

কমল। মুখের কাছে আনে কি না? 

ছোট দিদি। সেটা ভুল। ছবিখাঁনা ন হয়ে যাবে। সন 
এখনও ভাল বুঝিস্নি। ১ 

কমল তাহাই করিল। ছবিধানা Evidence PEL ম্‌লাটের মধ্যে 
-আবার রাখিয়া আসিল। , 

গোয়েন্দাগিবিট। যাহাতে সুচারুরূপে সাধিত হষ, তত বিনোদের আফিস- 
রহ উনি 
'গৈল। ৷ | 

. সন্ধ্যার পর বিনোদ জিজ্ঞাস! করিলেন, “কমুল বীণা বাগানে লইয়া নি 
ছিল কে?” ' : 
ক্মল। তা আমি কি জানি? আমি আর ছেটিদিি ঠার্রদের বাড়ী বেড়া 
ইতে গিয়াছিলাম। 
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উপবন্ত একটা সাক্ষী থাকায় বিনোদ অন্ত কোনও জেরা করিলেন নট কিন 

মনে একটা খটকা থাকিয়া গেল। 
| 

চিত্রে খারা বঙ্গ পড়ি গেলে জল দিষা সুছিয়া ফেলিতে হয়। অন্ত বঙ্গ 
দিয়া ঢাকিতে গেলে সেটা আরও বেতের হইযা পড়ে । মাঁনবচরিত্রে ওভারটোন? 
পড়িলে নয়নের ,জলে মিটহিয়া ফেলা ভাল. কমল সে দিক দিয়া গেল না! 
রঙ্গ চাপিয়া রাখিল। 

কমল তাঁহার পর দিবস হইতে চুল বাঁধিল না। ভিনোলিয়া সৌপগুলি 
ছোঁট দিদিকে দান করিল। একখানা গেরুষা বঙ্গের রেশমী শাড়ী বাছিয়া 
585৮ 
দিয়া চিহ্িত,.করিল। 

বৈরাগ্যের উচ্ছাস দেখিযা! ছেটি দিদি পরম প্রীত হইলেন 

কমল বাগ করিয়া বীণার ঘরের তার ছি'ড়িযা' ফেলিয়াছে। পঞ্চমের তাঁর 
‘পাকা, তাই, ছি'ড়িতে পারে নাই। সন্ধ্যার সময় বিনোদ, বীণাঁটা পরীক্ষা 
-করিযা! তাহার দুর্দশা দেখিতে পাইলেন।, বীণার উপর তীর বড় মায়া ছিল। 

'প্ভুলু! এ তার ছি'ড়িল কে”. 

বিনোদের যষ্টবর্ধীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিলা কৰালা কিন্তু বৌদিকে 
555 র 

"টা বেরালে ছিড়েছে !” ; 

১ বিনোদ। তুই,গাধা ! নিজে দেখেছিল? ০ 

ভুলু। বেরাল যখন ঘরে ছিল, তখন টুং টাং শষ হচ্ছিল। 

বিনোদ। আচ্ছা যা। 

মার্জীরের এরূপ অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ দিন তাত মনে হইগ 
না। তিনি বীণাটা লইযা কমলের নিকট গেলেন।-. 

“দেখ ত এটার কি অবস্থা হযেছে” 

কমল। যত্ন না করিলে অমনিই হয়।। বন বুকের তার ভাঙে, তখন কটা 
লোক দেখতে আসে? 4 

বিনৌদের নিকট কমলের ESET FO 
সহিত হৃদয-বীণার তুলনা এ সনয় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক রিবেচন! করিয়া রলিলেন, 

“আাঁজকাল খরজের ভাব বাজারে বড় পাওয়া যায না। কলিকাতার 


হৈ, ১৩৯৯1: চিত্র ও চরিত্র । ১০১ 


পিতলের তা়গুলায় শীঘ্র মরিচা ধরিয়া যায়; দিসি তিতা 
ইতালী হইতে আনিয়াঁছিলাম। . 

কমল। ৪! তা আমি জানিতম না। উছন ভিন 
এনা 

- "বিনোদ । না। 

ফমল। তবে দেশী ভরের দরকার কি? ভুমি ইভালীতে দিয়ে রর 
তাঁর বাজাখুগে। 

বিনোদ একটু বিস্মিত হইলেন। . 

“কমল, তুমি বুঝ নাই। ইতালীর খরজ ভাল, কিন্ত এ দেশের পঞ্চমের মত 
পাকা তের তায় সেরে হর ছটোর লাগি হ'লে বীণার বন্ধারট! 
মধুর হয়।” l 

কমল। আচ্ছা, আমি ডিঙা ক'রে ইতালীর ভার এনে দেব; তুমি এখন 
'যাঁও। ' | 
বিনোদ । কল তোখার ছা হযেছে ? আম অমন কনছ বেন? 

কমল। আমার শরীর ভাল নই। - 

বিনোদ। আজ চুল বাধ নাই কেন? 

7 কমল। -চুলখুলো পাকা ইস্পাতের. তারের মত, জোর ক'রে বাঁধলে 
থাকে না। 7 

বিনোদ । . ছি! তোমার হয়েছে কি? রা 

বিনোদ কমলের আলুলাঁয়িত কেশের' এক গুক্ছ তুলিয়া দেখিলেন, ঠিক ২ 
রেশমের মত। ভাহারই মধ্যে একটা লইয়া স্যার অন্তমিত জ্যোতির সাহায্যে 
বাতায়নপথে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

- বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ১. 
At ok Ml cit 


4 হার টা পথ 
ইজিচেয়ারে বসিয়া কাদিবাতর চট করিল একবার ইচ্ছা হইল, চুলও 
ফাটিয়া ফেলে। 

ররর নাত কাঁপে । সন্ক্যাতারার আলোক 
হইতেও কমলের নয়নজ্যোঁতি মধুর। সুদূরপ্রবাহিযী অসিতবরণা জৌঁতম্বতীর 


১০২ ' সাহিত্য |. ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


ক্ষীণ কুলকুলধ্বনি হইতেও কমলেত্র -ন্বদয় নীরব ওঁদান্তময়। সেই আসছি 
উপকূলে একটি পর্ণকুটীর বাঁবিষা কমল হৃদষের মাঝে একখানা Landscape 
'আকিঘ়াছে। . ৃ 

“দীননাথ ! আমার জীবনের সন্ধ্যা কি এইখানেই?” 

ছোট দিদি ইজিচেয়ারের আড়াল হইতে বাহির হইয়া মলের কানে কানে 
বলিল, “বিন্ণু আফিস-ঘরে গিষাছে।” 

ছুই জনে আড়ি পাঁতিতে গেল। ্ 


ছোট বলিলেন, “তুই স্যাখ্‌ 1” 

কমলের ভয় হইল।: না দিদি, তুমিই দেখ, আমার শরীর কেমন কচ্ছ ৮. 
_. পুর্বদিবসে উভয়েরই একটা প্রকাণ্ড তুল হইয়াছিল একটা ছিত্র দিয়া, 
ই জনে দেখা অন্তর, তাহ কাহারও মনে উদ হয় নাইি। 

প্রথমে কমল দেখিল।, | 

কমল (চুপি চুপি )। "সব অন্ধকার ।* 

ছোট দিদি দেখিলেন। 
। ছোট দিদি। কি নজর তোর ! প্র ত বিষ্ণু চেয়ারে ব'সে। এক চোখ বন্ধ 
করে দেখ্‌! 

কমলের [০০৪৩টাঁ ঠিক হয় নাই, তাই পাস পেক্টিভে'র ERG 
দের দেহ চেয়ারের সঙ্গে বিলীন হইয়া.গিয়াছিল। ছোট দিদির পরায়রশানুসারে কমল 
একট! চক্ষু টিপিয়া দেখিল, A গ্রন্থি দিতেছে।, এক, 
ছুই, তিন, গ্রন্থি সমাপ্ত হইল। RA 

ছোঁট দিদি। কিকচ্ছে? 

কমল। আঙ্গ,ল নাড়ছে। তুমি দেখ না। 

ছোট দিদি দুরত্ববশ্শতঃ গাছ দেখিতে পাইলেন না? বি তা 

BELG Ad ia খানা বাহির করিয়া মলাটের মণ 
চুলগাছি রাখিয়া দিলেন। ও 

কমল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। 

. ছোট দিদির,নিকট প্রতিটা অস্বাভাবিক বলিয়া অমুমিত হইল। 

পক্মল কিছু বুঝতে পাচ্ছিস 1”. . 


চন্য ১৩:১1 চিত্রে ও চরিত্র ! ১০৩ 


* কমল। পাচ্ছি বৈকি। খরজের সঙ্গে পঞ্চম বূধছেন। 
ছোট দিদি। সে আবার কি? . 
" কমল। সে কিছু না, এখন চল । 
নিশিকালে বিনোদ ঘুমাইলে পর কমল হাঁফটে-নখাঁনা চুরি করিয়া সারা 
রাত্রি অনিম্নয়নে দেখিল। প্রত্যুষে ছোট দিদি দেখিলেন, কমল বাতায়নপথে 
প্রভৃত-তাবার পানে তাকাইয়া আছে। . . 
কমলের মুখের দিকে তাকাইয়া ছোট দিদি চমকিয়া উঠিলেন। ছোট দিদি 
দেখিল্রেন, কমলের সুখের সহিত হাঁফ টোনের বুধের কোনও পার্থক্য নাই। সেই 
বালিকাস্থুলভ দৃষ্টি! সেই লাইট’, সেই ‘শেড । হুর্যের প্রথম কিরণে কমলের' 
মুখ উজ্জ্রলতর হইয়া ঘরের অন্ধকারের সহিত অপূর্ব ০০7:83%এর স্থষ্টি করিল। 
সে ঘরের অন্ধকার, না হৃদয়ের বিষাদ, তা ছোট দিদি জানিতে পারেন নাই। 
বিণ পরেই কমন ছবিখানি মটর মধ্যে নখ চুপি চুপি ছোট দিদি 
থরে গেল। 
ছোট দিদি দেখিলেন, এ নৃতন কমল ! 
" কমথ। টি সস ও সম ইলা জা 
কি? 


. . ছোট দিদি। উদষের রঙ্গ এক রকম, আর ভস্তের রঙ্গ আলাদা। উদয়ের 


রঙ্গে জ্যোতি বেশী সাদা, আর অন্তের রঙ্গে জোতি বেশী সি'দুরে। উদয়ের 


রঙ্গ বিধবার মত, আঁর অন্তের রঙ্গ সধ্যার মৃত, মাথ্‌য় সি'ছর থাকে। সম্ধ্যাসুন্দরী 


সির সীমস্তে দিয়া রাত্রিকালে ঘুমাইয়া থাকে, সকলে সেটা মুিয়া যায়। তুই 
_ এত দিন পেশ্টিং শিখ্‌ছিল্‌,_আর এটা জানিস না? | 
'_' কমল। ছোট দিদি! তুমি কবি। 


ছোট দিদি। নে, চালাকি করিস্নে।- আজ হুপুর বেলা রঙ্গ আর তুনি 
নিয়ে আসিস্‌, বিস্থ আপিসে গেলে দেখিয়ে দেব। 
. ১কমল। দিদি! হুধ্যদেবও ত দিনে আপিস কর রান্তিরে ঘুমায়? 

ছোট দিদি। নানি “তবে কমলিনী 'সন্সেটে কাদিতে 
বসে কেন?” 

কমলের মুখ লাল হইয়। গেল। - 

“না দিদি, সে কথা) বল্ছি না। আমি বন্সথ্লাম__আচ্ছা তাই হউক 
আমার বল্বার মানে- যে সূর্য্যদেব যদি সন্ধ্যাকালে অন্ত দেশে চলিয়া যায় 


১০৪ সাহিত্য । . ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্য! 


লা হয় তাই হ'ল_-না হয় কমলিনীই কাঁদিল--কিন্তু সে দেশেও ত কৃমলিনী : 
থাকে-সে কি রকম ?* * . ea 
ছোট দিদি। সে তোর মার মত্ত। তুই বড় বোকা। সেও কমল, এও 
কমল; একটা আর একটার প্রতিক্কতি। 
কমল। তবে সন্ধ্যাকালে মন উদাস হয় কেন? রর 
ছোট দিদি। ও ত মজা! ওটা সহজসংস্কাঁর__মাঁনবচরিত্র। - 
ই i ১৪৯ তি ll 
' কমল যথাৰ্থ ই বদলাইয়| গিয়াছে। কমলের কতকগুলি মিশ্রব ছিন্নভিন্ন 
হইয়া এখানে ওখানে সরিয়া গিয়া নূতন আলোক ও ছায়ার সঞ্চার করিয়াছে.। 
বিনোদ কেবল স্বপ্নই দেখিতেছে।. বিনোদের নির্বিকার অবস্থা! . - ... 
বিনোদ আপিসে গেলে. কমল প্রত্যহ দুকাহিয়া স্বামীর পোর্টফোলিওর 
উপর লেক, কমোর হাফটোনখানা স্কেচ, করিত।, ছোট দিদি ও কমলের 
আড়িপাতার কনা নি হইয়াহিৰ। 4854 


, এক সপ্তাহ পরে কমল একখানা তা জিনতা 
ন্ট নিখুধাতাসহকারে রঙ দিয়া অঁকিয়া ফেলিল। কিন্তু কমল বড় ছধিনী। 
কমল 2০01 আকিতে জানে না। - - . - 
. পরিদি, এ দিক ত হয়েছে, কিন্তু রোসেটার চিত্রা কি করিয়া আঁকি?” | 
ছোট দিদি। আগে একটা কাগজে আ'কিয়া নে, তাঁর পর Hard 7৩0০1] 
দিয়া ক্যান্ডাসে লাইনের উপর উপর চায় দিলে 0০০০ ত হবে, তার পর 
আমি দেখিয়া লইব। | | 
উল রতি গন 
লম্বা, আঙ্গুল গণিয়া দেখিলে ০০০০০ ইহার 
উপায় কি? 5 
ছোট দিদি বলিল, "একটা মনে হয়েছো" 
. কমল। কি? 
ছোট দিদি। বহতা পেজে বেকটাধা নি গেলে) 
সেইখানা আল্পীন দিষা ক্যানভাসে বল্রাইয়া দে। : 
-- কমল দুঃখের হাসি হাসিল! বলিল, "দিদি, সে চেহারা কি আর এ 
হ্যাগুস্কেপে’ মানায় 2000 2. 2০৯৫ - 


~ 


স্োঠ। ১৩০৯ | চিত্ৰ ও চরিত্র । ১০৫ 


‘ছোট দিদি। একবার নিয়ে আয় না ছাই ! 

কমল কম্পিতহ্তে হাতবান্স হইতে একখানা পরানো ফটোগ্রাফ লইথা 
আসিল । 

পঞ্চদশ্বৰ্ষীয়া কমল বেণী বাধিয়া ভ্য়িংরুমে বসিয়া জাছে। 

ছোট দিদি। দুটো চেহরাতে মেলা ত। 

কষ্ল তাহার ফটোগ্রাফের সহিত রোসেটীর সাদৃত্ব দেখিষা চমকিয়া উঠিল | 
বোধ হইল, যেন ছুযিংরুমের কমল লেক কমোর তটে লড়াই আছে। 

ছোট দিদি। কি দেখছিস? ' 

কমল। এ আমার ফটো নয়। 

ছোট দিদি। পাগলী, নিজের চেহারা কি মনে থাকে ? তাতে আবার এক 
মাস ধরিয়া আর্সিতে মুখ দেবিস্নি 
- কমল। দিদি, যখন আসিতে মুখ দেখি, তখন কি ছাই সুখের দিকে বন 
থাকে? 

ছোট দিদি। বিন্ধুর দিকে থাকে বুঝি? তবে দেখিম কি? 

কমল অনেক দুর স্বীকার ক্রিযা ফেলিয়াছে, এখন ফিরাইয়া লওয়াটা 
কয় বিবেচনা করিল। 

“আমার এখন আর লজ্জা কি? ডিন বর বা আনি ভারি 
তাম, আমার মুখ কখনও দেখি নাই। দিদি, সে কি কখনও তা ভেবে দেখেছে 1" 

কমলের ক্যান্ভাঁস দুই এক ফটা জল পাইয়া আও উজ্জ্বল হইল। কমল 
তুলি দিয়া মুছিতে লাগিল। 

ছোট দিদি বলিলেন «বৌ-তুই সোনার বৌ-_কিস্ত বড় বোকা। একে ত 
ষে কাঁদে সে বোকা, ১85 সে ডবল্‌ বোঁকা।” 

কমল। কেন দিদি? 

ছোট দিদি। তোর সংস্কার যে, একটা মেয়েমাস্থুনের ছবি লুকিষে রাখলেই 
বুঝি স্বামীর চরিত্র বিগড়াইয্া যায় ? তোর কি চোখ নাই ? এই দেখ! 

ছোট দিদি দেখাইলেন। কমল বদবাযিতনযনে দেখি, ফটোগ্রাফের পৃষ্ঠে 
বিনোদের লেখা, 

“My Rosetti” 
Lake Como, Itely. 23—9— 1896. 
B. B, Mukerji. | 
১৪ 


১০৬ EE "সাহিত্য 77. ১৩ বর্ষ, ২য সংখ্যা) 


কমল হোলিটা ভাল বুকিল 'না। 
'_ তবে দিদি, রোসেটীকে পত্র কি লিখিযাছিল ?” বি 
ছোট দিদি। তাঁর কৈক্ষিয়ৎ কল্যকাঁর সন্সেটে হবে। তুই একটু ধৈর্য্য 
ধরিয়া থাক্‌। টা 

a 

" বিনোদ সাদা মানুষ! গনী না হইলে তার মুত 
ta ef 

এত বড় কারখানা হইয়া গেল, EO EE SCE EE 

আজ আপিস হইতে আসিরা বিনোদ দেখিল, লুচি ঠাণ্ডা । অনুমান কিল, 
মৈযেরা সকাল সকাল লুচি ভাজিয়া কোথায় বেড়াইতে দিয়াছে। | 

বিনোদ দুইটা গোলাপী সিগারেট এবং ৮০৮০০১০১০৪৭ 
গৈলেন। 

চারা ররর 7 GIES 
বিনোদ আকাশের দিকে চাহিলেন। আজ যেন আকাশটা একটু 'বেশী নীলবর্ণ। 

বিনোদের দৃষ্টি একটা অভিনব পদার্থে পড়িয়াছে। সেটা কমলের দেদিনকাঁর 
* ‘পেণ্টিং। "ওটা কি,” "ওখানে কেন,” “কার ছবি,” এসব প্রশ্ন অন্ত লোকের 
মনে উদিত হইতে পারে, কিন্তু বিনোদের মনে হওয়া অসম্ভব ৷ বিনোদ 'দেখিলেন, 
ছবিখানী বেশ। সেটার i৪00 '৮ie লইতে কৃতসম্কল্প হইয়া বিনোদ: প্রায় 
পঁচিশ হাত পশ্চাৎ হটিয়া একটা চাপা! জি হিঃ 

“না, এ Position ঠিক হয নাই 1৮ 7 ES ki 
: বিনোদ একেবার লখান হইতে উর জোলি "ছবিখানা প্রায় 
পঞ্চাশ হস্ত দুরে থাকিল। 

এই নূতন স্থানপরিবর্তনে একটা আরও নূতন ঘটনা ঘটিল। বিনোদ দেখিলেন, 
ঠিক বিশ হাত দুরে, ছবির এক অংশ নযনপথ হইতে ছাইয়া বক্র বিষুবরেখার ন্তায় 
একটি মৃণালবাছ সলজ্জঞে “নর্য পোলে'র দিকে অর্ধ অবপ্তঠন হিরু 
করিতেছে। . | 

লজ্জা বাঁহতে, না চখে? . 

| বস যং ভর ক হয পাইলেন না। th 
স্থিরনহে।” "- 
রৌসেটার অপুর্ক প্রতিমৃত্তি 


জে 


. ছোট ১৩৪৪ | ~ চিত্ৰ;ও-চর্িত্র 1 ১০৭ 


‘বিনোদ ডাকিলেন, “রোসেটী ! ভষ পাইয়াছ ?* ভষ পাইবারই কথা। 
নীল আকাশ কাল মেঘে ভরিযা গিয়াছে। দুরে তাঁলহক্ষের মাথায়. সাদ! পাতা 
কাপিতেছে। দুই একটা সাদা বক মেঘের কোলে উড়িয়া বর সতত 
বিস্তার করিয়াছে। 

খুব ঝড় আঁসিবে। 

..'কছ় কড় করিয়া .মেঘ ডাকিয়া .উঠিল.। আদুরে রনি একটা 
নারি জী | 

কয়ল দৌড়িয়া বিনোদের কোলে লুকাইলেন। 

, বিনোদ শীঘ্ুগতি কমলকে ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। তখন মুষল- 
ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। বিনোদের বুক ভিজিয়া! গিয়াছে, কিন্তু দেহ ভিজে নাই । - 
. "" বিনোদ, সাত পাঁচ ভাবিলেন, অবশেষে বলিলেন; "রোঁসেটা ! তোমার 
বিরহ হয়েছে ?” বিনোদের মতে বর্ষার সময় বিরহট! স্বভাঁবসিন্ধ। 

: কমল। তোমার রোসেটা ঝড়ে হুদে ডুবিষা মুরিযা গিয়াছে। 

বিনোদ। তবে তুলিয়া আনিলাম কাহাকে? . ll 
:-'4 কমল রোনেটীর ভূত। | 
* বিনোদ বলিলেন, “দেখ কমল! যখন প্রবাসে খাকিতাম, তব 
নবেলেগ্ুলা পড়িয়া তোমার- মুখ নব্য ইতাঁলীর বর্ণ রঞ্জিত করিষাছিলাম। 
৷ তোঁমার বালিকা-মুখের পূর্বস্থতি আমাকে স্বপ্নাবস্থম চিত্রকর করিয়া তুলে। 
এক দিন কমে! হৃদের তটে বসিয়। ;তোমাকে লজীব- দেখিতে পাইলাম। 
ইভালীর কি মহিমা! সাত দিনে ভোমার মুখখানি গ্রাণ্ড হোটেলে বসিয়া 
. তুলি দিবা আঁকিয়া' ফেলিলাম। সেটার হাফ টোন করিয়া লইয়া আসিয়াছি।” 

কমল। সেখাঁনা কোথা? .. . _.. 

' বিনৌদ1-- সেটা এক যায়গা লুকান জাঁছে। 

কমল! -বল,না কোথায় ? 

- বিনোদ হৃদয়ে. . - , 

কমল। তবে তাকে লুকিয়ে চিঠি লিখতে কেন? 4 

বিনোদ। তোমার ভষে। সেগুলি তোমাকে ম্খোব? 

কমল। অনেক চিঠি লিখেছ। 

বিনোদ। . অনেক। তুমি যদি সত্য রোসেসী হইতে. ত পাইতে। 
কাল্পনিক রোসেটী ছিলে, তাই দিই নাই। আর দেন! আজ তোমাকে সত্য 


১০৮, সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ) ২য় সংখ্যা । 


সত্যই রোসেটা দেখিতে পাইয়াছি। কমো হ্রদের স্মৃতির সঙ্গে যে প্রেমের 
অংশটুকু বিসর্জন দিয়াছিলাম, তাহা ফিরিয়া পাইয়াছি। 

. কমল। তবে সত্য সত্য রোসেটা বলিয়া আর কেহ নাই? |. 

বিনোদ! তুমিই কলিকীতীর কমল, আর ইতালীর রোসেটী। 

কমল। আমার সন্দেহ হযেছিল। 

বিনোদ। প্রেম সহজ্জসংস্থার । জীবনের আলোক। প্রকৃতির বিভিন্ন 
চিত্রে পড়িয়া চরিত্রের তারতম্য হয়। স্বামী একটাই হয়, ছটো হয় না। 
স্বামীর ভাঁলবাঁসাঁও একটা । সেই ভালবাসা একটা চিত্রের মধ্য আ'কিযা 
প্রকৃতি জগৎকে দেখায়। কিন্তু সংসার কি কুহকময়, চিত্র ক্ষণে ক্ষণে বদ্লাঁয়। 
আমার যেন বোধ হয়; সব স্বপ্নময়! 

কমল স্বামীর, মুখের সুবাস প্রাণ ভরিষা লইতেছিল। বৃষ্টি থামিয়া 
গিয়াছে। ঘোর রক্তবর্ণ মেঘেব কোলে সূর্য্য ডুব দিতেছে।  - 


কমল বলিল, প্ষা সর্বনাশ 1” 

বিনোদ। কি? 

কমল। রেখ! আমার ছবিধানা ঝড়ে উড়িয়া তাল গাছের মাথায় 

লাগিয়া আছে! . 
সত্য 'সত্যই চিত্র উড়িয়া গিবাছে, CO SE 
— ———+——— — 
মন্ত্রহীনা। 

কি মনে করিবে দীক্ষা রাখ তব বীজ-্ 
হে গুরু! আপনি? " তুলিয়া অস্তরে, 

নাস্তিক বলে’ও দেব তৃণ-চিহ্নহীন কোন 
ক'র নাভ্রকুটীঃ : বন্ধ্যা ভূমি তরে 

হেস না দাস্ভিকা বলে). হে দেব! 'হেথাঁয় নাহিক স্থান। 
চিরান্ধ রমণী; . সর্ব আচ্ছাদিত $ 

»_ প্রাবেশিতে জ্ঞান-মার্ে -তৃণ-গুঘ-লতা-তরু 


[Sd 


আয, ১৩০১ । 


* আমারে দেছেন দীক্ষা 
আপনি শর্ধাণী। 

_/ নানা মন্ত্রে নানা তন্ে 
সর্বধ-পন্থী আমি। 

) 

প্রাবুটে কু আমি ধ্যানমগ্ন, 
ঘোর ঘনচ্ছাষে 
নিরখি সে শ্যামা, বামা 
মুক্তকেশী মায়ে। 

চক্‌ মৃক্‌ তক্‌ তক 

দীপ্ত ভলবাঁর, 
পিছনে এলান কেশ 
প্রলয় আধার। 

গুড় গুড় গুম গুম 
পদ-শব্দ শুনি’ 

উল্লাসে নাচিযা উঠে 
হৃদয-শিখিনী ! 


কখন ফাখন-দিনে 
যমুনার কুলে 
হেরি রাধা শ্তাম-বামে 


চম্পক-হুকুলে। 


ক্ষণি ঝুনি কুণি ঝুনি 
নুপুর-শিজিনী, 

হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জ 
জাগে বংশীধ্বনি। 


কভু সুশুত্র চামর কাশ 
হলি’ পথে পথে 

শারদার আগমন 
সুচিছে শরতে। 


মন্ত্রহীনা ! 


১১০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


শীতে সুপুত্ৰ তুষার মাঝে * নেহাঁরি মানস নেত্রে * 
: হিমাদ্রিশিখরে | নির্বাক বিস্ময়ে ৷, 
বিমল-রজত-কীস্তি স্তম্ভিত নিস্তব্ধ দিবা 

হেরি যোগেম্বরে। কুলাষেতে পাখী ; 
রুন্ম জটাজুটজাল প্রকৃতি ধেয়ান-মন্রা, 

পড়েছে প্রসাঁরি, '_ অবিচল শাখী। * 
ঝর ঝর প্রবাহিত _ পুক্ুষ-প্ররুতি দ্বৈত - 

মন্দাকিনীবাঁরি। অদ্বৈত পুজক, 
ধুইয়া চরণ-যুগ্ আমি শৈব, আমি শাক্ত, 

বহিছে নিৰ্ম্মশ, ' আমি সে বৈষ্ণব; 
* ভৈরব পিনাক-ঘোষে -কি মন্ত্র আমারে দেব ! 

ভীতা দ্বিক্বালা "দেবে অভিনব! 
নিদাঘেতে তীব্র দীপ্তি 

পুর্ণ জ্যোতির্দায়ে | 


২। “চারি মহাজনপুঅ কথা |% 

এক মহাজনের চাঁর ছেলে ছিল। মহাজন মরিবার সময় চার ছেলেকে কাছে 
ডাকিয়া বসাইল। কলিকাঁলের ছেলে, তাঁদের বিশ্বাস কি? আজ না হয় 
"বুড়ো আছে, কাল সকালে বুড়ো চোথু বুজিলে যে যার হাঁড়ীকুড়ী ভিন্ন করে 
নেবে; এত ধন দ্রব্য, পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। মহাজন এই কথা ভাবিষা 
ছেলেদের কাঁছে বসাইল। মহাজনের এক ভায়রাঁভাই বড় স্তায়বান্‌। তীর 
“কাঁকচবিত্র' জানা। মহাজন ছেলেদের বলিল, “আমি এত দিন ছিলুম ব’লেই . 
ত কোন ভাবনা ছিল না।: আমি ত এখন চলিলাম। যদি তোমাদের ভিন্ন 
হইবার ইচ্ছা হয়, তা’ হ'লে তোমাদের মেসোযুশায়কে,ডেকো। তিনি যাঁর 
যা পাওনা গণ্ডা ভাগ করে দেবেন। তোমরা সেই ভাগ নিয়ে যে-যার ঘর 
করবে। আর ঝগড়া করো না৷" এই বলিয়া মহান্দন মরিয়া গেল। 
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* সেই চার "ভাইয়ের মধ্যে বড়টি পাঠ সাঠ' " পড়াশুনা) করে। তার 
নীচের ভাইটি ন্তায় নিশাপ+ (বিচার মীমাংসা ) কনে ছোট ছু’ ভাই চাষের 
কাজ করে ও" মাঠ, টাঠ_ দেখে। এইরূপে:চার ভাই থাকে। বড়ছ' ভাই 
॥ এক আধ ঘণ্টা এ ধারে ও ধারে যায়, ফিরে এসে বাড়ীতে পালঙ্কে গড়াতে 
পাকে । ছোট ছু" ভাই সারাদিন মেহনত করে রুুর বড় খেয়ে সন্ধ্যাবেলা 
ঘরে *এসে 'যা হোক্‌ ছটে! ভাত টাত খেষে এানে সেখানে পড়ে থাকে৷ 
ছু’ ভাই খেয়ে দেষে,আযেস্‌ কচ্ছে, আর ছু" ভাই স্ট : মজুরের চেয়েও হীন। 
এ কি কখনও বউদের চোখে সয়? ভাইয়েদের কথা ভাইরা বুঝতে থাকুক্‌, 
চার বউ ত সমান । তাঁর মধ্যে বড় ছু’ বউ কেন চিতনর মধ্যে চাঁর প্রহর ঘর- 
করার কোন কাজ, কর্ম্ম না করবে, ও "পাটপীতান্ববী” পরে পান্‌ টান্‌ খেয়ে 
পাঁলক্কে গড়াতে থাক্‌বে ? ‘আর ছোট ছ'বউ এত রি অপরাধ করেছে যে, 
দিন রাত -খেটে -খেটে তাদের পায়ের বাঁ ছিড়ে যাবে? রাত্রে 
ছোট ছ’ বৌ তদের গরস্থ'কে নানা রকম টিটকাতী দেয় ও ধিক্কার দিয়ে বলে, 
“যে যার কড়া গণ্ডা ভাগ করে নিলে সুখে থাঁুতে। পরের অধীনে মাথা 
গুজে কত দিন পড়ে থাকৃবে? বড় হু’ ভাই কি দশ্‌মেসে, আর তোমরা 
কি আঁটাশে ছেলে?” এইরূপে দিন কতক যেতে না যেতে, ছোট ছু' ভাই 
গুনে শুনে আর সহ কর্তে পাল্পে না। এক দিন বড় ছু” ভাইয়ের কাঁছে গিয়ে 
বল্লে যে, “ভিন্ন হ’ব।” তাঁতে সকলে বল্লে, “বান মর্বার্‌ সময় বলে গেছেন, 
মেসোঁকে ডেকে আনবে, তিনি যা ভাগ করে দেবেন, আমরা তাতেই রাজী” 
সকলে গিয়ে মেসোঁর বাড়ী পঁহুছিল। মেসের কাকচরিত্র জানা ছিল। 
“আগত কথা” এক দণ্ডে জানিতে পাঁরিতেন। তিনি তাঁদের দেখেই সব জান্তে 
পাল্লেন। বাহিরে না জান্বার মৃত ভাব ক'রে ওর আদর কল্লেন, পা ধোবার 
'জল আন্তে বল্লেন, দাঁওয়াঁয় বস্বার জন্তে মাছ পেতে দিলেন, ও ‘দুঃখ সুখ 
জিজ্ঞাসা কল্লেন। মহাজনের ছেলেরা সুখ দুঃই কি আর্‌ বল্বে? ভিন্ন 
হওয়ার কথা বল্পে, আর বল্লে যে, বাবা বলে গেছেন যে, আপনি গিয়ে আমাদের 
ভিন্ন করে দিযে আম্বেন। মেসো ত আগে থেকে সবই জান্তেন, বল্লেন, “আমি 
“তোমাদের ও বউদের নিয়ে ৬জগনাথ (ক্ষেত্র), যাব। ৬জ্গন্নাথকে 
প্রণাম করে ফিবে এসে তোমাদের ‘ভিন্ন -ক’রে দেব” ' এ কথায চার 'ভাই 
রাজী হলো। তাব পরে মেসো চাব শ্তালীপো! = চার বউকে নিযে ৬জগন্নাথ- - 


১১২ সাহিত্য ! ১৬শ বৰ্ষ, হয সংখ্যা। 


দর্শনে বেরুলেন। ৬পুরীতে পৌছে দর্শন কল্লেন। ফিরে আস্তে 'আর্স্‌তে 
রাস্তায় একটা ব্ড়.মাঠ* পড়ল। বেলা তখন দুপুর হয়েছে। হেঁটে হেঁটে 
সকলে ক্লান্ত হয়েছে। মেসো বল্লেন, “আর হাঁটতে পারবো না। এইখানে 
খানিক জীকতে হবে|” এই বল গীঠরী খুলে দেখেন্‌ যে, টাকার থলেটি নেই। 
কত ব্যস্ত হলেন, খানিক কেঁদে কেটে চুপ কল্লেন।' শেষে মেসো বল্লেন, 
“ছেলেরা তোমরা ত সব যোগ্য । চার্‌ ভাই চার দিকে যাঁও, যে যা শুপায় 
কর্তে পার্বে, নিয়ে এস! বেধে খেয়ে দেয়ে আর উপায় দেখা যাবে” 


চার ভাই চার দিকে ছুটল্‌। হেট ভাইটি চাষেতে খুব মজবুত, যেতে যেতে দেখে, _ 


সস্তায় একজন চাষা চঘ্‌ছে, গরু ছটো বড়ই অশায়েন্তা, বেলা ছুপুর হয়ে গেছে, 


তবুও হাত, খাঁনেকও চষা হয় নি।-_ব্ড় ব্যস্ত হয়ে বসে আছে। জিজ্ঞাসা 


কর্তে চাষা সব বল্লে। মহাজনের ছেলে বল্লে, "আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে 
জমিখানা চষে দেব, তুমি কি দেবে বল ।* চাষা শুনে বড় খুসী হলো, শেষে 
ঠিক হলো, পাঁচ সের চাল, ডাল, আর-কিছু তরিতরকারী ও কাঠ দেবে। এই 


লব আন্তে চাষা বাড়ী গেল। ফিরে আস্তে না আস্তে মহাজনের ছেলে ' 
ূ লব জমী চষে ফেলেছে। সেই জিনিসগুলি নিয়ে মহাজনের ছেলে এনে ঠিকানায় 


হাঁজীর হ’ল। 
শুর বড়টি আর এক দিকে দেছল। দেখলে, পাঁচ সাতটি লোক দীড়িয়ে 


কথাবার্তা কইছে। তারা বল্পে, “এ জমীতে সব সময়ে জল থাকে, ধান মোটেই 


হয় না। এ দিকে জমিদার খাঁজনা কড়া ক্রান্তি বুঝে নেয়। আচ্ছা, কি উপায় 
কল্পে এতে ফসল- হয়?” মহীজঃনর ছেলে ত চাষের কাজে খুব ‘ধুরন্ধর’। 


বল্পে, “কি দেবে বল, আমি উপাঁ্ কলে দেব” ওরা বল্পে, “আমরা! ছুটি টাকা 


'দেব। সে বল্লে, “মাটী গোবর মিশিয়ে ছোট ছোট তাল পাকিয়ে তাঁর ভিতর 
ছুটি করে “কোইলিবাই” ধান পুর জলের উপর ফেলে দিলে প্র ধানগুলি 
ডুরে গিয়ে মাটীতে থাক্‌বে, আর গাঁছ উঠে ধান হবে।”__কথাটা সকলের মনে 
লাগল । মহাজনের ছেলেকে ছুটি টাকা দিয়ে খুসী করে বিদেয় কল্পে । টাকা 
ছুটি নিয়ে রাস্তায় জিনিসপত্র কিনে সেঁ এসে ঠিকানায় পৃহছিল। | 
" ভার উপরের ভাইটি পাক নিশীপ' করে যেতে যেতে রাস্তায় দেখলে, 
একটি বটগাঁছের তলাধ' একটি লোক বসে কাঁদছে । লোকটির চেহারা হন্দর- 
পানা, বড়লোকের ‘ছেলের মত দেখতে । মহাজনের ছেলে জিজ্ঞাসা কর্তে 


বল্লে, “আমরা চার ভাই ভিন্ন হয়েছলাম। এক এক জনের ভাগে এক এক . ' 
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টি 


জঙ্ষ* টাঁকাঁর সম্পত্তি পড়েছিল সব ভাগ হ’ল, শেষে একটি কাল বেরাল আর 
ভাঁগহয় না। ওকে নেবে কে? সব ভাই এক জেদ্‌ কলে ।“ মধ্যস্থ এসে ভাগ ক'রে 
দিয়ে গেল- চার ভাইয়ের চার পা। বেরাঁলটি এজমাঁজীতে রুইল-। দৈববোগে- 
বেরালট এক দিন লাঁফিষে পড়ল। আমার ভাগে যে পাট পড়েছিল, তা ভেঙ্গে 
গেল। আমি সেই পায়ে তেলের নেকড়া জড়িষে দিলাম। বেরালটি পাড়াপড়সীদের 
বাড়ী উন্ণুনের কাছে শুয়েছিল। তার পায়ের -নেকড়ায় আগুন ধরে গেল। 
বেরালটি “অস্তব্যস্ত' হয়ে এক জনের খাঁচায় উঠল্‌। খাঁচা থেকে চালে আগুন 
ধরুল। দেখত্তে দেখতে পাড়ার সমস্ত ঘরদোর পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। 
অনেক কষ্টে আগুন ত নিভ্ল। কাঁল্‌কে এই কথার বিচার হয়েছিল। মধ্য- 
স্থেরা আমার দোষ দিলে। আমি পাড়ার সব ঘরদোব নূতন করে দেব। যত 
টাঁকা-খরচ হবে, আমি দেব। অত টাকা দিতে আমারি সম্পত্তির আধ্থাঁনেক, 
ফুরিয়ে যাবে। আমি ত ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছি, না। আমি যাচ্ছিলাম 
বাজ্জার কাঁছে ফরিয়াদ্‌ কর্তে, আবার ভাবলুম, রাজা পাড়ার সকলের কথা ন! 
শুনে কি আমার কথা শুনবেন? এই ভেবে এখানে বসে আছি। আমাকে 
যে এ থেকে উদ্ধার কর্কে; তাকে আমি অনেক টাকা ন্বে।” ম্হাঁজনের ছেলে 
বল্লে, “আচ্ছা, যদি ঘর তৈয়ারী করবার খরচ তোমায় ন্‌ দিতে হয়, তুমি আমায় 
কিদেবে?” ধনী বল্লে, "আমি তোমায় পাঁচ শো টাকা দেব।” - মহাজনের 
ছেলে বল্লে, “যাঁও, গিয়ে পাঁড়ার সকলকে ডেকে সদরে বসাঁও, আমি যাঁচ্ছি।” 
মহাজনের ছেলে তার বাড়ীতে গেল। পাড়ার লোক্‌ সর বসে আছে, তাঁকে দেখে 
সব কথা বল্লে। সে বল্লে, “বেরাঁলের পায়ে আগুন লাগতে বেরাঁল পালিয়ে 
গেল। পালিষে যেতে ঘর পুড়ে গেল! তোমরা বল, নে পায়েতে আগুন লেগে- 
ছিল, সেই পায়ের দৌষ। আচ্ছা, আঁমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, যদি বেরালের চল্বার 
শক্তি না থাকত, তবে সে পালিয়ে যেত কি ক'রে? খেঁড়া পায়ে ত বেরাল আর 
চল্তে পারে না। আর তিনটি পা থাকাতে বেরাঁজ পালিয়ে গেল, তাই ঘরে 
আগুন লাগল; এতে বলুন দেখি, & তিন পাষের দৌষ, না খোঁড়া পায়ের দোষ ?* 
শুনেই ত সকলে অবাক ! কি উত্তর দেবে, কিছু বুঝতে গাল্লে না। সকলে এক- 
মুখে বল্পে, " তিন পায়ের দোষ, খোঁড়া পায়ের দোষ নয়।” তাতে অন্ত 
তিন ভায়ের দোষ হ’ল। সেই তিন ভাই পাড়ার সব ঘত্র তৈয়ারী ক'রে দেবে, 
স্থির হ'ল] এই দেখে সেই ধনী মহাজনের ছেলে গাপ ওযা 
দাবার দিয়ে ঠিকানায় বিদায় দিলে। f 


2৫ 


দা 


১১৪ | সাহিত্য ! ১৩শ বর্ষ, ২য সংখ্যা । 


সকলের বড় ভাই আর এক দিকে গিষাঁছিল। যেতে যেতে গুন্লে, ওর দেশের 
রাজার মন্ত্রীর বাঁড়ীতে কাঁরা কাঁট না লেগেছে । জিজ্ঞাসা করে বুঝলে, আজ সকালে 
রাজা মন্ত্রীকে হুকুম দিয়েছেন, হাজার ‘একদস্তা’ হাতীটের ওজন কত, মন্ত্রী এ 
কথা না ঠিক করে দিলে কাল সক্কালে মন্ত্রীর মুণ্ড কাঁটা যাঁবে। এর জন্তেই মন্ত্রীব 
ঘরে কান্না কাটনা। মহাজনের ছেলে মন্ত্রীর কাছে গেল। মন্ত্রী বললে, এ 
হাঁতীকে ওজন করে দিলে তোঁমাঁকে এক হাঁজাব টাকা দেব। মহাজনের 
ছেলে মন্ত্রীকে একটা ডোগ্গা অন্তে বল্লে। ডোঁঙ্গা এলে পর তাতে হাতীকে 
নিয়ে-দীড় করালে। ডোঙ্গা এক হাঁত ডুবে গেল। খড়ী দিযে সেইখানে 
একটি দাগ দিলে। হাতীকে নাবিয়ে দিষে ও দাঁপ টি নী ডোবা পর্য্যন্ত ভোঙ্গাতে 
বালি ভর্তি কর্তে বল্লে। দাগ ডুলো। আর বালী ভরা হ'ল না। তার পর, বালি- 
"গুলি তুলে ওজন কর্তে এক শ’ মন হল। মন্ত্রী দেখে বড় সুখী হলেন। মহাজনের 
ছেলেকে হাজার টাকা, খাবার দাবার ও পাঁকী ঘোড়া দিযে বিদায় দিলেন। সে 
এসে ঠিকানায় পঁহছিল। 

রায়াবান্না হুল ইরা নাজ -মেসো চাব শ্তালীপো 
আর চার বউকে কাছে ডেকে, যে ষা রোজগাঁর করেছিল, সকলকে শুনিয়ে দিলে। 
দিযে বলে, “এবার বল, বাড়ী গয়ে: তোমাদের ভিন্ন করে. দিয়ে আসি” ছোঁট 
ছুই ছেলে আর ছোট ছুই বউ বড় দু’ ভাই আর ভাজদেব পায়ে পড়ল, আর 
নিজেদের অযোগ্যতা বুঝতে পাল্লে। ভিন্ন হওয়া দূরে গেল, সকলে.আনন্দে বাড়ী 
ফিরিল। হিরু! করে সকলে মিলে মিশে সুখে ঘরকয়! 
করতে লাগল। 

টিলা তা 
ফুগছটি মলা" “ইত্যাদি । 
শীক্ষীরোদচন্্র রাষ। 





শিবালিকে হাতী ধরা । 


সাহিত্যের বৈশাখ-সংখ্যায় শিবালিকের SEE EE করিয়াছি? 
আজ শিবালিকের এক দিনের ঘটনা! বর্ণনা করিয়া আপাততঃ শিবালিক প্রসঙ্গের 


ষ্ঠ, ১৩-৯ । শিবালিকে হাঁতী ধরা। ৯১৫ 


উপসংহার করিব। এইব্মপ ঘটনা নিত্য ঘটে না, ঘট্রোও সকলের চাক্ষুষ হয় 
না, এই প্রবন্ধ লিখিবার ইহাই প্রবর্তক হেতু।' প্রচলিত পুন্তকাঁদিতে হাঁতী ধরার 
নানারপ প্রপালীর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্ত শিবাঁলিকে যে প্রণাঁলীতে 
হাতী ধরা স্বচক্ষে দেখিযাছি, তাহার বর্ণনা কোথাও পড়ি নাই ।-* 

অযোধ্যার অন্ততম করদরাজ্য ব্লরামপুরের মহাল্াজাঁর হাঁতী ধরার বিবাঁট 
আযোজন আছে। ইহার এই কার্ষ্যে শতাধিক শির্গিত হস্তী, প্রা ৫* জন 
অশ্বসাঁদী, শতাধিক পদাতিক ও তৃৎসংখ্যক উষ্ট নিযুক্ত আছে। মাছত, সহিন, 
উদ্নপাল প্রভৃতি লইয়া সর্কসমেত প্রায় ৫০০ লোক খেদায় কাজ করে। যখন থে 
প্রদেশের, বনে অনেক হাতী আসিয়াছে সংবাদ পাওয়া যায়, তখনই তথাষ এই 
চতুরক্ন সেনা প্রেরিত হয়। অতগুলি গজ বাজী উদ্ট্ের আহার ও অতগুলি 
লোকের বেতনাদিতে অবস্ত বিলক্ষণ ব্যয়-হয়। তা ছাঁড়া সরকারী জঙ্গলে হাতী 
ধরিতে হইলে খেদা ‘করিবার অনুমতির জন্য প্রথম অন্যুন ছুই হাজার টাকা 
সেলামী দিতে হয়, এবং প্রত্যেক ধৃত হস্তী প্রতি এক শত টাকা হিসাবে মাশুল 
দিতে হয। এই সকল ব্যয় খতাইলে দেখা যায লে, মহারাজা বাহাঁছুর হাতী 
ধরিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার ও একটা সখ, 
ব্লরামপুরের ' এ একটি বিশেষত্ব ও প্রসিদ্ধি, সুতরাং লাভালাভের গণনা 
ইহাতে নাই । 

ইং ১৯০০ সাল, জামুয়ারি মাস। বর্ণিতব্য ঘটন্যর এক মাঁস পূর্বে বড়দিন 
উপলক্ষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তদানীস্তন ছোটলাট স্বনামখ্যাত সার এণ্টনী 
ম্যাকৃডনেল বাহাদুর দেহরাদুনের শিবালিকের পূর্মপ্রান্তে ভাগীরথীতীরে বাই- 
ওয়ালা নামক রমণীয় স্থানে শিবিরসন্গিবেশ করিয়া কিয়দ্দিবস অবস্থান করিতে- 
,ছিলেন। ত্ীহারই চিন্তবিনোদনার্থ যে সকল আয়োজন হইয়াছিল, বলরাম- 
পুরের খেদা কর্তৃক হাঁতী ধরার বন্দোবস্ত তাহার অন্ততম। কিন্তু সে সময়ে 
একটিমাত্র হাতী ধরা পড়িয়াছিল। যুথভুক্ত অশার হাতীগুলি শিবাঁলিকের 
পৃশ্চিমপ্রীস্তীভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল। 

হাতী ধরা দলের অধিপতি কাণ্ডেন নান্ধে খাঁ কিস্তি সহজে নিরুদ্ভম হইবার 





* বনবিতাগেব মুখপত্র [0010 Foresteias ১১০০ সালের মার্চ সংখ্যায় আমি এত 

। ঘটনা উপলক্ষ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এবং অর প্রবন্ধ অন্তান্ত দুই একখানি 

স্থংরাজ্জী পত্রিকায় উদ্ধৃতও হইয়াছিল। তথাপি সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের সম্ভবত: তাহা 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বল! বাহুলা, এই প্রবক্ষ উল্ত' ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ নয। 


১$৬ ৯ সাহিত্য না পা ১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যাঃ 


লোক নন। ইনি অসাধারণ বীরপুরুষ। উচ্চশিক্ষা বা আভিজাত্যের অনুরোধে 
তিনি বর্তমান পদে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। সর্বপ্রথমে হয ত হাতীর *চারাকাট” 
ছিলেন, সে কথা কিন্তু এখন বত প্রকাশ পায় না! সে যাহা হউক, বহুকাল 
মাহুতগিরি করিয়াছেন, এ কথা তিনি নিজেই অক্লীনবদনে স্বীকার করেন । 
হাতীর নাড়ী নক্ষত্র তাহার নধ্দর্পণের স্তায় পুত্ান্থপুত্ঘরূপে জানা আছে 
ইহাই তাহার একমাত্র বিদ্যা; অদম্য সাহস ও অলোকপামান্ত বীরত্বই তাঁহার 
বিশেষত্ব ; আর বীবোচিত সরলতা ও অমায়িকতাই তাঁহার চরিত্রভুষণ। দেখিতে 
খুব লম্বা চৌড়া দিগগজ পুকষ নন। বস্তুতঃ, হিন্দুস্থানী ভাষায় নানে মানে ‘ছোট,’ 
সম্ভবতঃ আকারে খর্ক বলিয়াই তাঁহাব নানে খা নামকরণ হইয়াছে। ইহারা 
ইতঃপূর্কে গঙ্গার পূর্কতীরসংলয্ন গাঢোযাল জ্রেলার জঙ্গল হইতে অনেকগুলি 
হাঁতী ধরিযাসঙ্গে করিষা আনিন্রাছেন,_-শিবাঁলিকের হাতীগুলি ধরিয়া এ বৎ- 
সর অভিযান সমাপ্ত করিবেন, ইহাই কাণ্ডেন সাহেবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। . . 
‘নারে খাঁ পলারনপর হস্তীদগের সন্ধানের জন্ত শিবালিকের সর্বত্র পদাতিক 
' নৈন্ত প্রেরণ করিষা ঘাঁটাতে ঘাঁটীতে সংবাঁদবাহিক অশ্বারোহী সংস্থাপন .করিলেন। 
'হাঁতীদের 'গতিবিধির. সংবাদ. প্রত্যহ তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। স্ববিধা 
মত স্থানে পহুছিলে সদলবলে তীয় উপস্থিত হইবেন, এই সংকল্প করিষা হরি- 
দ্বারের উপকণ্ঠে শিবিরসংস্থাপন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন |: . 
২৪শে জানুয়ারি বুধবার ' নারে খ' সংবাদ পাইলেন, হরিদাব হইতে ২৪ 
মাইল পশ্চিমে চিলাওয়ালী রাউয়েব খোলে কয়েকটি জঙ্গলী হাঁতী অবস্থান করি- 
তেছে।' তিনি সেই দিনই প্রস্থান করিযা ২৫শে তারিখে বেলা ১০টাঁর সময় 
চিলাওয়ালী রাউয়ের ঘাঁটাতে উপস্থিত হইয়া সরকারী বনের প্রাস্তসীমাঁয় শিবির- 
সন্নিবেশ করিলেন। কাপ্ডেন সাহেব, তাঁহার সহকারী জমাদাঁর স্ুলতাঁন. খা, 
এক জন -কেরাণী বাঁবু, রসদেব্র ভারপ্রাপ্ত বানিয়া ও অশ্বসাদীদের জন্ত তা 
ছিল, _-অপর. সকলে সেই মাঁঘ মাসের দারুণ শীত কিয়ৎপরিমাঁণে প্রশমিত 
করিবার নিমিত্ত তাঁড়াতাঁড়ি বনজঙ্গল কাটিয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘব প্রস্তুত 
ক্রিয়া লইল, আর প্রচুর কষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন পোহাইবাঁর বন্দোবস্ত 
_করিল। ও 
কল্য হাতী ধরা হইবে, 2তুর্দিকে সংবাদ ছুটিতে লাগিল। সাহারাণপুর 
জেলার বনসমূহের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বনবিভাগের দেশীয় কর্শচারি- 
সমূহের শীর্যস্থানীত শ্রদ্ধেয় শ্রীনুক্ত করণানিধান -সুখোপাঁধ্যাফ মহাশয় স্বীয় 


দ্য, ১৩০১1 শিবান্তিকে হাঁতী ধরা । ১১৭ 


কর্তব্ান্ুরোধে খের তন্বাবধারণ করিবার নিশ্িত্ত ভবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হইলেন। আমরা বনবিস্তালয়ের ছাত্রগণ সমতভিব্যাহ রে অদূরে ধৌলখণ্ড নামক 
স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম। ২৫শে জানুয়ারি সন্ধ্যার সময় করুণা বাবু আমা- 
দিগের নিকট. থেদাঁর সংবাদ পাঠাইলেন। প্ররদিবস প্রাতে আমাদের অন্তন্র 
যাইবার সংকল্প ছিল, কিন্তু সুযোগ পাইয়াও এমন একট বৃহৎ ব্যাপার না দেখিয়া 

গেলে বড়ই আক্ষেপ থাকিয়া যাইবে ভাবিয়া, ২৬শে তারিখে খেদা দেখিবার জন্ত 
ছুটি থাকিকে .এই আদেশ ' প্রচারিত হইল অদেশ, পাইবামাত্র ছাত্রমহলে, 
একটা তীব্র আনন্দ.কোলাহল উত্থিত হইল। উতৎসাঁহপ্রাবল্যে তাহাদের অনে- 

কের রজ্জনীতে নিদ্রা হইল না। তাহাদের. কল্রবে, ও বোধ করি উৎসাহ- 
সংক্রামকতায়, আমাদেরও সুযুপ্তির ব্যাঘাত হইল.। 

. -  পরদিবস প্রাতে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সাঁড়ে সাতটার সময় 
চিলাওয়ালায় উপস্থিত হইলাম । শেষরাত্রে কুয়াসা হইয়াছিল, তখনও স্বর্য্যদেব 
কুয়াসাজাল' ভেদ করিয়া প্রকাশমান হয়েন নাই। করুণা বাবু 'ও নান্নে খা 
‘ আমাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আন্রাপ আপ্যা্নিতের পর. নাম্নে থা 
"অন্ধকারে হাঁতীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহাদের অবস্থানঘটিত নিশ্চিত 
সংবাদ পাইবামাত্রই খেদা রওয়ানা করা হইবেক 1? 

' ইত্যবসরে আমরা থেদার হস্তিসমূহকে দেখিয় বেড়াইতে লাগিলাম। গুররা- 

- ব্তসদৃশ নগেন্্রগজ, দেবীপ্রসাদ, যমুনাপ্রসাল, নাুগশ্বরপ্রসাদ প্রভৃতি অতিকায় 
'ছাতীগুলি সকলেরই বিশ্বয় ও আনন্দ বর্ধিত করিল। নূতন ধর! হাতীগুলিই কিন্ত 
' সকলকে অধিক আমোদিত করিতেছিল। তাহারা! হূর্দীস্ত বন্ত স্বভাব আজও 

“ সম্যক ভুলিতে পারে নাই।- সুতরাং অচৈন্] মাুব কাঁছে গেলে কেহ লক্ষ বম্প, 
কেহ বা মৃত্তিকাপ্রক্ষেপ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা অধৈর্ধ্য জ্ঞাপন করিতেছিল, কেহ 

" বা উত্ত্যক্ত হইয়া শ্রবণবিনারক তুর্য্যবৎ ধ্বনি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে একটি 
'ছোট বাচ্চা ছিল। উহার জননী ধৃত হইয়াছে কি না, স্থির হয় নাই; কারণ, 

“ হাতীরা ধরা পড়িবার পর পূর্বসম্পর্ক কিছুতেই স্বীকার করে না। এই রীতিটি 
প্রায় সকল বন্ত পশুভেই দেখিতে পাওয়া যাঁব। যাহা হউক, এই শীবকটি 

' গুর্কোক্ত নাগেশ্বরপ্রসাদের অতিশয় অনুগত হইয়া উঠিয়াছে। এটি যেন তাহার 

- পালিত পুত্ৰ । সে-তাহার গায়ে গুড় বুলাইয়া-কত-স্গেহের সহিত আদর বরে; 
‘ককচিককচি পাতা ও বন্ধলের ভিতরের কোম্ল অংশ. কত যত্র করিয়া তাঁহাকে 


গু 
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বইতে দেয়) তাহাকে Ea EEE UE OER নাগেশ্বরপ্রসাদ 
গভীর বৃংহিতে গগন বিদীর্ণ করে। 

- কাপ্তেন নান্গে খা এ যাব নিশ্চেই নন। - NOE ES 
হই লিল, সর্ধপ্রথমে.আদেশ প্রচারিত হইল, “নয়োকো পানী পীলাও*।- 
অবিলম্বে তিন তিনটি হাঁতী একত্র নদীর জলের দিকে চলিতে লাগিল। . ছই 
পাশে দুইটি শিক্ষিত পোষা হাতী, আর উভয়ের মধ্যস্থলে একটি নুতন হাতী; 
উভয়ের গলসংলগ্ধ.একগাছি মোটা কাছি ছারা আবদ্ধ,_পরস্পরের ন্যবধান পাচ 
ছয় হাত মাত্র॥ নুতন হাভীটির এই অবস্থায় ছুটিয়া পলাইবার উপায় নাই, 
পোষা হাতীদিগকে- মারিবারও মো নাই। বস্তুত: তাহারা এইরূপে প্রহরি- 
পরিসেবিত হইয়া শাত্ত ভাহে জল খাইয়া আসিল, কিছুমাত্র অবাধ্যতা 
বা. অশিষ্টভা দেখাইল না। অজ্ঞপর প্ধাঁরওয়াল৮- :অর্থাৎ পদাতিকদিগকে 

রাূর্ভস্‌ লইবার হুকুম হইল। ত-হাঁরা তৎক্ষণাৎ জমাদার সুলতান, খাঁর . নিকট 
হইতে প্রত্যেকে ছয়টি করিয়া কার্ভৃনু লইয়াগেল। . ... , ২. 

এতক্ষণে বেলা প্রায় দশটা হইয়া উঠিল। আর আমাদের বাড়াই দাড়া 
ইযা হাতী দেখা ভাল লাগিজেছিল না। - আমরা ক্রমে "অধীর. ও সন্দিহান 
হইতে লাগিলাম__আজ হয়.ত তবে আর, হাঁতী ধর! হয় না--দেখিতেছি. নিরাশ 
মনে ফিরিয়া যাইতে হইবে । :এমন - সময় সোল্লাসে :ভেরী বাঁজিয়া উঠিল 
হাঁতীর খবর আসিয়াছে, সর্বত্র এই সুংবাঁদ-বিঘোঁধিত, হইল, -. 
-. অল্পক্ষণ পরে আবার তেরীনিনাদ হইল। এইবার ধাঁরওয়ালাগণ শ্ব.স্ব 
বন্দুকাদি অস্ত্র শন্ত্র ধারণ করিয়া চিলাওয়ালী, রাউ কাহিয়া কাতার দিয়া, জ্রতপদে 
পর্বতাভিমুখে চলিতে লাগিল । “ইহারা' কেন যাইতেছে, কি-করিবে, কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম ন! ; অথচ নাল্সে থাঁকে তখন জিজ্ঞাসা করা স্ুরুচিসঙ্গত. মনে 
করিলাম না ৮০০০০০০০০০০ 
অবসর নাই৷ ' , 
.. অনতিবিলম্বে হস্তিব্যহ EE দঁড়াইল। চারিটিমা, পিক্ষিত 
হাতীর পৃষ্ঠে হাওদা বাঁধা ছিল। “আমরা কয়েক জনে এঁ চারিটিতে আরোহণ 
করিলাম ' করুণা বাবু তীহাঁর নিজের প্রিয় হন্তিনট “বেসীংর পৃষ্ঠে বসিলেরন ॥ 
অপর সমস্ত 'হাঁতীর পিঠে হাঁওদা হ্বীধা হয় নাই] তৎপরিবর্ত্তে অতি ক্ষু্ 
॥একট'গদী বাঁধা, আর তাহারই উপরে বার তের হাত লম্বা, ও প্রায় দুই .ইঞ্চি 
মোটা এক গাছি কাছি বিড়ের মত করিয়া গুটাইয়া রাঁথ!। ইহাদের প্রত্যে- 


কোষ) ১৩৯ 1 শিবালিকে হাঁতী ধরা। ১১৯ 


কের স্কন্ধে মাহত ও কটিদেশে দণ্ডায়মান অপর এক ব্যক্তি । শেষোক্তকে থেদার 
ভাষায় “মুগরীওয়ালা” বলা হয়। ইহাদের মঙ্গে অন্তু শব্ কিছুই থাকে না; 
কেবল মাছতের হাঁতে মামুলী অঙ্কুশ, আর মুগরীওয়লার হাঁতে একটি ‘মুগরী’। 
এই মুগৰী কাষ্ঠনিশ্মিত প্রায় এক হাঁত লম্বা ক্ষুদ্র গদা বিশেষ, অগ্রভাগে কয়েকটি 
ছোট: ছোট পেরেক বান থাকে মাত্র । এই সবল অতি সামান্ত উপকরণের 
সাহায্যে উহারা জঙ্গল হইতে জীবস্ত হাঁতী কি কারে ধরিয়া আনিবে, তখন . 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এই কাঁছওয়ালা হাতীগুলির পৃষ্ঠে 
এক একটি* ছাত্রকে বসাইয়া' লওয়া হইল। গথসংকীর্ণ, সুতরাং হাতীগুলি 
সারিবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল ।, ৬* কি ৭০টি হাতী সারিবদ্ধ হইয়া চলিতে 
থাঁফিলে প্রায় অর্ধ মাইল রাস্তা যুড়িয়া যাঁয়। এত ভাতীর একত্র সমাবেশ দেখি- 
বার মত বটে ৷: হস্তিপৃষ্ঠে প্রায় ২০* লোক, কিন্তু না মান্য না হাতী টু" 
শব্দ করিতেছে, অথচ গতি মন্থর নয়ন সর্বাগ্রগামী নারে খ' স্বীয় বাহন যমুনা 
প্রসাদকে খরবেগে চাঁলাইতেছেন, কারণ আজ তিনি মাহুতের বেশে হস্তীর স্বন্ধে 
বসিয়াছেন, সিহাহ করিতে চেষ্টা কি 
5 "তত 
টাল হাতির হায়ার এই ভাবে চাঁরি 
মাইল পথ অতিক্রম করা হইল। “রাউ’ অর্থে < দেশে গু নদী বুঝিতে হয়। 
গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী শিবালিক পর্বতের দক্ষিণ দিকের ঢালে এই প্রকার ৪০টি 
বাউ আছে.। পর্বতের শীর্ষদেশ হইতে ছোট ছোট অনেক “সোত' ( স্রোতঃ ) 
প্রবাহিত হইয়া ‘পরস্পর মিলিতে মিলিতে অবশেষে একই প্রবাহ. উৎপাদন করে, 
তখন হইতেই প্রকৃত ‘রাউ’ নামে অভিহিত হয়। বাউগুলির তলদেশ প্রায়ই 
পর্বতবিচু'ত বালুকা ও উপলখও্সমূহে আচ্ছন্ন, কচিৎ অল্প অল্প জ্বল দেখিতে 
পাওয়া যায় ' কেবল বর্ষাকালে ইহারা ভীষ্ল মূর্তি ধারণ করে। হঠাৎ বন্ধ! 
আঁসিবার আশঙ্কায় সে সময়ে কেহই বাউিনের রাস্তায় চলিতে সাহস করে না। 
পর্বতের যত দুর পর্য্যন্তের বৃষ্টিবারি কোনও এক যাউয়ের দ্বারা নিক্ষান্ত হয়, 
সেই অংশকে প্র রাঁউযের খোল (৭121725৩ 05510) বলে। স্থতরাং শিবা 
লিকের দক্ষিণ দিকের সমস্ত ঢাল এই প্রকার ৪০টি খোলে বিভক্ত আমাদের 
অনার ঘটনা ছিগা নায়ক রাউিযের খোলে: 

' চারি মাইল অতিক্রম করিয়া যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, তরী 


'সোঁত নামক একটি সোত বাম দিক ( অর্থাৎ পশ্চিম দিক)" হইতে -চিলাওয়ালী 


উঃ শন বাহত্য । ৮. ১৩শ বর্ষ, ২ষ সংখ্যা 
রাউয়ের সঙ্গে মিলিত হইম়াছে।, দেখিলাম, ধারওয়ালাগণ এই স্থানে -সমব্রেত্‌ 


হইয়া কাণ্ডেন সাহেবেরু প্রতীক্ষা -করিতেছে। ইহারা বলিল, গাডাওয়ালী 


সোতের উদ্ধত অংশে সাতটি ৰন্ত হস্তী আছে, অগ্রগামী চর এই সংবাদ, " 


আনিয়াছে। কাণ্তেন সাহেব অবিলম্বে বন্তহস্তীদিগকে অলক্ষ্যে বেষ্টন 'করিবার, 
নিমিত ইহাঁদিগকে প্রেরণ কর্বিলেন। উহারা গাড়াওয়ালী মৌতের খোঁলের, 
সীানির্দেশক ৮ নিঃশবে অথচ ক্রুতপদবিক্েগে ধাবিত 
হইল। 


পারেন। এই সদিচ্ছাপ্রণোদিত ইক্কিত বাঞ্িত হইলেও তখন বিদ্রপাত্মক, বুলিয়া 
বোধ হইল। বেলা ১২টা. বাজিয়াছে। : অঠরাগ্ি 'বিলক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, 
ইহা বলাই বাছল্য। . কিন্ত খাই কি? ,এত বিলম্ব হইবে, তাহা পূর্ব্বে জানা “ছিল 
নী! ভাবিয়াছিলাষ, হ্িপ্রহরের পুর্কেই ধৌলখণ্ডে ফিরিয়া গিয়া মধ্যাহক্ুত্য 
সমাপন করিতে পারির, সুতরাং সঙ্গে, কিছুই আনা হয় নাই. সেই বালুকা ও 
- প্রস্তরবহল, পাহাড়ে আহার্য্ের প্রত্যাশা মরুভূমিমধ্যে বারিপ্রত্যাশার স্যার 
নিতান্তই নিক্ষল, সুতরাং অনশন অনিবার্ধ্য সিদ্ধান্ত করিয়া ল্ইলাম। ও দিকে 
করুণা বাবু আমাদের মনের ভাব. বুঝিতে পারিয়া অলক্ষ্যে মৃদু মৃতু, হাসিতেছেন।। 
প্রস্থানে বিলম্ব দেখিয়া তিনি দুরদৃষ্টি ও দয়াপ্রবণতাবশে আমাদের উৎসাহ চঞ্চল 
‘তাঁকে অতিক্রম করিয়া সকলের জজ্ঞাতসারে এই স্থানে জলযোগের প্রচুর আয়ো- 
জন করিয়া বাখিয়াছিলেন। গাডাওয়ালী ' স্রোতের জলের ধাঁরে- শিলা 
তলে একটি বিশাল বনতরুর নিচিতৃচ্ছায়ায় তাঁহার ভৃত্য আহার্ধযভাগার ' উন্মো- 
চন্‌ করিয়া. আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। _দ্ৃষ্টিয়াত্র ধড়ে প্রাণ আসিল। 
নিঝরস্লিলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সোৎসাহে : আহারে, প্রবৃত্ত হইলাম. 
দেখিতে দেখিতে ক্ৃষ্ণপক্ষীয়'চন্ত্রমার স্ঠায় ভাণ্ডার ক্রমে ক্ষীয়মাঁন হইতে হইতে- 


অচিরে অমাবন্তায় উপনীত হইল :.. করুণানিধাঁন বাবুর সহিভ একত্র বন্মধ্যে-. ' 
রহুবার আহার করিয়াছি, কিন্ত এ দিনের মত এমন আমোঁদ-ও তৃপ্তি বোধ করি, ' 


" আর কোনও দিন অম্তুভব করি নাই। 55 
রিনার উতর এ 
ক্রমশঃ । 
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' দের দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিকেন, আপনারা বিশ্রাম ও জ্বলযোগ করিয়া লইতে: 


১২১ 
’ সাধনা । 


ওগো গরিব ৷ তুমি মোৰ পুণ্য জীবনে 
চিব প্রেমার্জ্জিত পুর্ব জনসের ফল । 
ওপো প্রিব। তুমি মোর শুষ্ক লরণেব bs 
সহস্ৰ আসম আঁশ! সহায় সম্বল _ 
নিতাস্ত আম[বি তুমি! 


আছ তুমি দডাইধ| বিবাট বটল, 

অতি উৰ্ঘ দৃষ্টি ভব স্বর্গ পানে থয! 

সফল জীবন তব, স্বাধীন সফল -_- 

জমি বসে তে।ম।বি ও চবণের ছাধ,-- 
তোঁমাবি চর্ণ চুমি ! 


যদি কোন দ্বিন তব উন্নত নযন 

ধরণীব পানে চায় দেব শ্বপ্ন ভুলে । 

আমি তাই পাতিয়াছি জামাবি শরন 

চেয়ে দে'খ, তোমারি ও চবণেব মুলে |. 
সফল করিও ভুমি | 


খুলিক্স। হৃদয ত্বাব আমি বিহাইহ 

যত ন| সৌন্দর্য আছে, যড না স্বপন " 

সৰ্ব্ব কোঁদলতা মোর আমি পে ত দি 

ছুমি ক'র--ওগো ক'র_ আমার জ্রীন্ন 
তোমাঁব চরণ-ভূমি | 





Vl চিত্রশালা ৷ 


সেহময়ী । 

গার্হস্থা দৃষ্ছেব কল্পনা ব ফ্রেডরিক মর্গান অদ্থিতীয বজিলেও অভুর্রকি হয় না । গাহস্থা জীবনে 
ঘে মৌন্দরধ্য, যে সহানুভূতি, পবিচিত অথচ অজ্ঞাত যে ভ'ববাশি প্রচ্ছন্রভাবে অবস্থিত, 
সুনিপুণ কলাকুশলীই প্রতিভাবলে তাহাদিগকে তডিনব ঝপ প্রদান করিয়া! “সাধারণ” 
শ্ৰেণী হইতে উন্নীত করিতে পাবেন। তাই আমাদের শিক্ষা্লীন অন্য দৃষ্টিতে যে সৌন্দর্ষোব 
উপলদ্ধি কবিতে পাবি না, অর্গানেব মত সুণিপুণ দিত্রকরেষ তৃলিকায় ষপন সেই সৌন্াধ্য 
উজ্বল ও পরিস্ক,ট হইয়া উঠে, তখন তাহ অ।সাদেব-দূ ইপোচন হয়। 

পোকা ও তাহ।ব অননী, সুবম্য উদ্যান ও গৃহপালিত কুকুব। অসবা সকলেই দেখিয়াছি ও 
প্রাধ নিত্যই দেখিয়া থাকি । কিন্তু ফেভবিক মর্গন উক্ত ক-টিব বিচিত্র সমাবেশে গার্হন্থা 
জীবনের এই বিশেষ ভাবটিফে চিত্প্রতিভাষ অনুগাণিত কবিয়। যেরূপ ‘চিরত্বন’ কবিয়া 
বাধিবাছেন, তাহা আসাদেব কর জনের কলনা-যুকুবে প্রতিণিশ্বত হয়? 

স্রেহময়ী জননী স্বীয় নবপ্রস্থতেব মায়াষ বিভোব হইল! নিনি মেষনয়নে ও তক্মযচিত্তে 
থে!কাঁকেই আদর কবিতেছেন। কিন্তু তাই বলিষা গৃহ বখন শিশুর নধুব কলরবে মুখগিত 


৮ও 


১হ২ সাহ্ত্যি। - ১৩ বর্ষ, হয সংখ্যা) 


হয নাই, তখন হইতেই সর্বেনব্ধ, সুশে দুঃখে বিপদে সম্পদে চিবসাধী, আশ্রিত, পান্ধিত, 
মানবসদ্বশ জীব তাহার স্থলাভিষিক্ত দু'দিনের নবাগত জপরিচিতের খাতিরে এত অনাদক 
অবহেলা উপেক্ষ! সহা কবিবে কেন ?--"শার একি আচবণ?” “আমি কি কেহ নই ?” 
শত কি স্ব?” “আমার এত অনাচব ?" প্রভৃতির অনুকপ ভাব ইতর জীবের অনুভব" 
প্রবণ হৃদয়কে স্পর্শ কবি] কিক্কপ চর করে, এবং মানবভ।ষ।য় ও মানব উপাবে না 
হইলেও তাঁহার মুক ভাষার ও সহজ ত ভঙ্গী ঘাবা সে তাব কেমন স্পষ্টবপে প্রকাশ পা, 
এই আলেখা তাহার জাক্ছ।ল্যমান প্রমাণ। চি্স্থিত কুন্ধুরেব সৃতু লেহন ও উজ্দ্বপ সজগা' 
দৃষ্টিতে সংবন্হ অভিমানের যে ভাব পরিস্ক,ট, মানব-সুখে এই ভাবের বিকাশ ইহা) অপেক্ষঃ 
অধিকতর পরিক্ষট হওয়! সম্ভব কি না বলিতে পারি না। 





সাঁধন-সঙ্গীত । 


কবালীঃ! যদি মরণেরে মাব্তে পারিস 

তবেই বুঝবে! সনে প্রাণে আজ্ও তুই জ্য।স্ত আছিস্‌ ? 

সাগে।। তোবে ডাকৃছি কত, সাড1 দ্বিসূনে মবাঁর মত, 

খভগ দে ম] আমাৰ হাতে মত্যই ষদি সরে থাকিস্! 

আর ঢতাবে সম! ! স্বরে বাবে, এমন কবে ডাকব নাবে, - 

আমি নিজেই কর্কবা কব্বার তুই যদি মা! নাই জানিস! 

ওবে! বদিও মা মবয়াছে, মাষের নাম আজও আছে, 

(আমি ). সেই নাচমব জোবে সাঁবব মরণ, চুপ্‌ কবে তুই চেয়ে দেশিস্‌ 5 





সরা! হাড়ে ভেক্বী খেলে ওবে আমাৰ মরা সা! 

একবাব তবে ঝেড় কুড়ে আদত্‌ ভেক্ষী খেলা ন|। 

যা হবার তা হবে লাই, আসি একবার দেখতে চাই, 

লোকে য! সব সতি: ভাবে, তাবে-তুই ম। মিথ্যা সানা! 

সভ্য মিথা। নান! প্রকাব, এম্‌নি এই ভবেষ আধার, 

(এ যে) ভেন্দীর ভেল্সী, আদৎ ভেক্কী, খেলালে যায় সব জানা! 
ঘাকে ন! আব চোখেব ঘে।ব, বাড়ে ষে মা! বুকের জোব, 
একবার তবে ঝেড়ে কুড়ে আদৎ ভেন্বী খেলা! ন।। 


লিট 
সহযোগী সাহিত্য । 
চৈনিক নাটক ॥ 


জুন মাসেব ‘নাইণ্টিদ্ব সেধুরী এণ্ড আঁফ্ন্টাব’ পত্রে মিষ্টার আঁর্কিবণ্ড লিটল, চীনের নাটক মন্ঘঘো 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক বন্রেন,_কনফিউপিয়স্‌ সম্পাদিত ‘শু-কিং’ অর্থাৎ ইতিহাস- 
্রস্থপাঠে জান! যায় যে, অতি প্রাচীল কালে (খৃঃ পূঃ ২২০০ শতাব্দীতে) চীনহাসীরা সঙ্গীত- 
শাস্ত্রের অনুশীলন ক্ষবিভ | চৈনিক সুবর্ণ-যুগে চীনদেশে ‘সান’ নামক এক সম্রাট আবিভূ ত 
হইয়াছিলেন। ইনি চীনের অন্ত ভম সুপ্রসিদ্ধ ‘শিষ!’ বাদ্দনংশেব'আদিপুকুন । ই'হাব দরবাকে 
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e 
বক লন সঙ্গীতণাস্থবিৎ সভাসদ বিদ্যমান ছিলেল। সোন পর্ববাছে ব! দেবপুজ! উপলক্ষে 
উৎসবস্থানে নৃত্যপীতাদিব অনুষ্ঠান উৎসবের একট! অঙ্গমন্যে পরিগণিত হইত। যে প্রকার 
দ্বীতি অমুমারে তদ।নীস্তন বৃত্যপ্রণালী নিয়মিত হইভ, তাহাতে ইহাকে নৃত্য নামে অভিহিত 
সা করিয়। লাস্তলীল! বা! জঙ্গ তপ্গিপ্রদর্শন বলিলেই যথাযথ ব। গুনা যায়, প্রাচীন নৃত্য প্রথা 
সেই সময়ের চীনবাসীদিগের চতুর্ব্বিধ কর্ম ও তাহার ত.নুযঙ্গিক হাদয়ভাবের পরিচায়ক 
ছিল। এই নৃত্যের হাব! ভূমিকর্ষণ, শহ্তনংগ্রহ, সম ও প্ন্তি, এবং এই চতুর্বিধ কর্দজনিত 
'কটপ্তভাব--আ নন্দ, শাস্তি ও সন্তোষ প্রদর্শিত হইত। বৃঃ পূ. ২৪০০ হইতে ৭২০ পর্য্যন্ত সপ্তদশ 
শতাবীর ইতিহাস পূর্ব্বোক্ত শু-কিং’ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে 
জান। যায় যে, পূৰ্ব্বকালে পৃথিবী, নদী ও পর্বতের ভ্ষ্চন।ক!লে পূর্ব্ববর্ণিত নটসম্প্রদায় 
ঢালের দ্বার! যুদ্ধ, কোদালিব দ্বার কৃষিকার্য্য ও পতাহ! দ্বার রণজ্রয় সুচিত করিত । পরব্ত্তা 
কালের কোনও গ্রন্থে এইরূপ নৃত্যপ্রণ।লীর বিস্তৃত বিব্ত্রণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এইরূপ 
লিখিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত নটসপ্প্রদায় উত্তন দিব হইতে রঙ্গস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক 
অঙ্গভঙ্গি ও অবস্থাননৈপুণ্য প্রদর্শন কবিয়| যুদ্ছাভিষনর অভিনন্প করিত। তাহার 
পর দক্ষিণা ভিমুখে অগ্রসর হইয়| শ্রেণীবস্ধভাবে দশ্ডাত্মা_ হইত। তখন অভিনেতৃবর্গ 
লো।কবিশ্রুত নৃপতি, বীর ও সহিত্যসেবিগণের অবদানের অভিনয় করিত। কালক্রমে এই 
্ভিনযপ্রপালীর এরূপ অধঃপতন হইল যে, চৌ-বংশীয় »ব্রাটগণের শাসনকালে ধর্স্মোৎসব- 
ক্ষেত্রে ইহার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়া গেল। ভ্বীপষ।জে এই নৃত্য।ভিনয্কারিগণ নিতান্ত 
স্বণিত ও উপেক্ষিত হইতে জাঁগিল। বর্তমান কাুলও নভ্ভনসমাজে ইহাদিগেব সমাদর 
সাই। ইংলণ্ডে মহাকবি সেক্সপীয়রের সময়ে ঘেরাপ রঙ্গাযঞ্ে নাটক [ভিনয় হইত, অধুনাতন 
চৈনিক রঙ্গভূমি অবিকল তাহারই অনুবপ। এই রঙ্গভূসি লমচতুভূজাকারে নির্্মিত হয়। 
ইহার একাংশ দর্শকবর্গের অসনশ্রেনী পর্য্যন্ত প্রসাবিত হইল! থাকে । রুঙ্গমঞ্চের পশ্চান্তাগের 
শ্রাচীরে অভিনেতৃবর্গেব প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্ত দুইটি দ্বার বাকে । বিজুমিতে দৃষ্তপটের 
সমবেশ নাই, সুতরাং অভিনয়সাফল্য সম্পূর্ণরূপে অভিনেত্স্প্রদায়েধ নৈপুণ্যের উপব নির্ভর 
করে। সেল্সগীযরের সমনামরিক অভিনেতৃবৃন্দের শ্ত।য় চৈনিক অভিনেভারাও বিলক্ষণ 
কলাকুশল। যন্ত্রিদল দর্শকদিগ্রের সমক্ষে বঙ্গভূমির প্শ্চান্তাগে উপবিষ্ট হয়। ধনাঢ্য 
দর্শকমণ্ডলী নাট্যপাল।র চতুষ্পার্থস্িত গ্যানারীতে আনন পরিগ্রহ করেন। পিউ নামক 
আননগুলি কেবল দরিঝ্র দর্শকদিগের জন্ত নির্দিষ্ট বাকে ইহারা মারলো দাবার 
প্রাণ হয়। চীলদেশেব সর্ববত্র এই নিরম প্রচলিত আছে! কুত্র।গি তাহার ব্যতিক্রম পৰি" 
লক্ষিত হয় না। মিটার লিটল, বলেন,_-বোঁধ করি, ইংলগেব নাঁট/শাল! ও রশস্থলসমূহে 
এই প্রথা প্রবর্তিত হইলে ভাল হয়। এই স্থানে আঁব ৬কটি কথার উল্লেখ, বোধ করি; 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীন-ভ্রমণ কাজে আমি এতদ্দেশয় বর্ণজানশৃহ্ত নাবিক ও বাহক- 
গ্রণের ইতিহাসাভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়। অত্যন্ত বিশ্মিত তইয়।ছিলাম | আমাদিপের দেশে 
এই শ্ৰেণীৰ লোকদিগেব এতিহাসিক বিষয়ের কোনও ধারণ নাই। চৈনিক নাবিক প্রভৃতি 
বিদেশী পর্য্টকদিগকে আগ্রহন্তরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানসুহ দেখাইর! পুরাকালের বীর ও 
ও সত্বাট্দিগের কীর্তিকাছিনীর বর্ণন! করিয়া থাক | বহুদিন পরে আমি ইহদিগের 
ইতিহাস-আানেব কারণ জানিতে পারিয্নাছিলাম। সর্া়সমূহই তাহাদিগের একমাত্র 
শিক্ষাঙ্ছল। এখানকাধ শিক্ষাব মত সধুব ও মনোরম শিহ] আর কোথাও সুলভ নহে। 

মঞ্চে যে সকল নাটকেব অভিন্ন হয়, প্রধানত: ইতিঁস হইতেই তাঁহাদিগের উপকঃণ 
সংগৃহীত হইয়া থকে । চীনের প্রত্যেক পল্লীতে সর্বব্রপাম্টী অভিনেতৃ-সম্প্রদায় এই সকল 
সাটকের অভিনয় কবে। পল্লীর সঙ্গতিপন্ন লোকেরা এই মকল অভিনয য্যাপ|রেব সমস্ত 


ব্যয়ভার বহন কবিযা থ।কেন। 
এই মক অভিনেতৃ-সমপ্রদায়কে সপ্তাহ বা এক বক্ষ কলের জহা অভিনয়ার্থ নিযুক্ত কা 


১২৪ ঃ ডি সাহিত্য [৯ $৩শ বর্ষ, ২য় সংখ 
ঙ 
হব] উর্ঘযাহকালে অভিনয়েক আর্ন্ত ও রাত্রি ১ ঘটিকার সময় তাহার সমাপ্তি হক 
অভিনেতৃবর্গ চীনবাসীলিশেরক্প্রকৃতিতরত অসাধ্য ধৈ্যনহকারে এই দীর্খকালব্যাঁপী অভিনয় 
কাৰ্য্য সম্পাদন কবে। 'ন।উকেব প্রান "প্রধান অংশগুলি সুঃসংযোগে গীত হয়। কিন্তু 
কিরাপে তাহার। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্ব্সাস্য রক্ষা করে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হ্য়. 
- অনেকগুলি নাটক তাহাদিগের কঠস্ত থাঁকে। অনেকে কোন প্রকাব নাট্যগ্রন্থবলীব 
ব্যবহার, করে ন!; শৈশব হইতে নাটকাভিনয়-শিক্ষায় নিযুক্ত থাকাতে, বালা-সুলভ 
স্মরণশক্তি" প্রাধর্য্যবশতঃ নাটকগুলে সম্পূর্রূপে তাহাদিগের আধত্ত হয়। কোন 
অন্তরান্ত আগস্তক - অভিন্যদর্শলেচ্ছু, হইলে, ভাহাব নিকট একখানি নাট্যগ্রস্থাবলী ানক্ষস 
কব তিনি শতাধিক নাটকের নধ্য' হইতে একখানি নাটক অভিনয়ার্থ নির্বাচিত 
,করিষ। দেন । "আমি অনেকবার অ্রপ্রচলিত ও লোকের অপ্রিয় নাটকের লির্ববাচন করিয়া 
দেখিয়াছি, অভিনেতাঁব! অবলীলাক্রলে তাহার অভিনয় করিয়াছে।- তবে নির্বাচিত নাটকের 
মধ্যে নাটকীয় পাত্রগণের কাহার নাস যদি নির্ববাচনকর্তার নামের অনুরূপ হয়;-তাহাঁ 
হইলে, সেই নাটকের “আর অতিনত্ হয়-না। ' চৈনিক রঙ্গমঞ্চে দৃষ্তপটের সমাবেশ 
নাই বটে; কিন্তু অভিনেতৃগণের পায়িচ্ছদ'পরস রমণী ।' রাজ্জা, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চ 
পদস্থ ব্যক্তিদিগের পরিচ্ছদ বিবিধ ভাককার্যে সপ্ত । অভিনেতাদিগের পরিচ্ছদ. ও 
[স্‌ .যধাযথন্তাবে ও পরম - যত্ুসহকারে সম্পাদিত হয়। এই সকল রজসমঞ্চে 
ও 'ডুপসিনে’র ব্যবহাৰ নাই । আর একটা কৌতুক|বহ ব্যাপার এই ঘে, একখানি 
নাটকের অভিনয় সমাপ্ত ও আর-একবাঁনি নাটকের অভিনয়।রস্তের পূর্ব্বে পুমরভিনয়-সুচক 
বিরামকালের ব্যবস্থ। পঞ্সিলক্ষিত হয় ন!। কেবল করতালের অদ্ভুত শব্দ দ্বাব| তাহার সঙ্কেত 
করা হয।. কিন্ত অবস্থাভিক্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই. এই ইঙ্গিতের মর্শগ্রহণে সক্ষম হ্য়'না? 
এই জন্ত অনেক ইউরোপীয় দর্শক লিয়া থাকেন; চৈনিক নাটকের অভিনব একবার আগ 
হইলে সহজে উহার সমাপ্তি হব ল!। তরে সমযে সঙয়ে সেক্সসীঘরেব প্রেণ্টাজিনেট ' বংশ- 
" সংক্রান্ত নাটকনিচয়ের সায় ধ্যর্বাবাহী ওতিহাসিক.নাটকাবলীর অভিনয় হয় ৰটে। তখন ভিন 
চারি দিন ধরিয়া একটি আধ্যারিক্র(র অভিনয় চলিতে থাকে । চৈনিক ভাহ।য় চতুর্বিংশ 
অস্কবিশিষ্ট একখানি প্রসিদ্ধ নাটক আঁছে। তবে সচরাচর ০৮ নাটকের অপেক্ষ| 
হ্ষুদ্রতর লাটকেরই অভিনন.হইয়। থাকে । 
-যধন'অভিনয় আবদ্ধ হয়; তখন মস্ত পল্লীব মধ্যে একট। উল্লাস কোলাহল পড়িয়া যায়। 


পল্লীবানীর! স্বন্দর বেশতুষায় সুসজ্জিত হইয়া অভিনযদর্ঁনে গমন 'করে। মহিল!গণ নাট্য- ' 


শালার “গ্যালাবী'তে আসনপত্রি গ্রহ ক্রেন ;-াহাঁদিগের সম্মপস্থ টেবিলের উপর চা, কেক 
প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য সুক্ষিত হয়। “পিটে"র মুক্ত ও সুবিস্তীর্ণ স্থানে পল্লীর এক 

একটি পরিবারের সমস্ত-লোক সমবেত হইয়া পাইপে ধূমপান করিতে করিতে একপ নিশ্চত্ত- 

ভায়ে সমস্ত দিন অভিময় দর্শন করিত থাকে যে, দেখিলে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। 

ক'রঙ্গতূমির পশ্চান্তাগে চারিটি সমুজ্্বল ন্বর্ণাক্ষরে “We hold" the mirror up 

{9 Nature,” এই বাক্য খোদিত খাকে। এই “11০5০” দেখিধামত্র সেক্সণীররের কথা 

" স্বৃতিপথে উদ্বিত'হয়। ইহা দেখিয়! হয় ত কোন যুক্তিপ্রিয় ৰলিবেন যে। সেক্সপীন্সর অন্য 
দেশের স্যায় চীনদেশেও পদার্পণ করিয়াছিলেন। নগরে র্যবসাঞ্ছিগণের সভাগৃহের- একাংশে 

অবস্থিত রঙ্গম্ঞ্চে অভিনয় হইয়া থকে | চীনের প্রত্যেক বাদিদ্যপ্রধান : নগরে এইরূপ 

অনেকগুলি ন।ট/শ(লা আছে। হুচাক দক, প্রস্তর ও চিত্রকল দির প্রাচুর্য্যে এই 'রঙ্গালয়- 

গুলি খুব সুন্দব দেখায়। বণিক্সহ্পদায়ের উৎমবকালে সভার সদশ্তবৃদ্ব নিষন্ত্রিত হইব! 

খাকেন। ইংলণ্ডের বণিক্সমিতির প্রদত্ত ভোজের ম্যায় চৈনিক বপিকগণের এই ভের্জিও 

অহ! সসারোহে নির্ধাহিত হয়। প্রচীলপ্রথানুস।রে এই ভোজ ব্যাপার বহক্ষণ ধরিয়া চলিয়া 

খাকে। এ সদধে তো্সভায় নালবিধ নাটকের অভিনয় হয, অভিনেতৃদৃল অভিন্রশ্রসে 


রঙ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩.৯ । - সহযোগী সাহিত্য । ১২৫ 


ক্লান্ত হইয়! পড়িলে তাহাদিগের শ্রসাপনোদনের জন্য কুলীর! নিতান্ত মলনবেশে রজমধেঃ 
প্রবেশপূর্ব্মক তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে চাযেব পেয়ালা দিয। আসে। দর্শকবুন্দ কুলীদিগকে 
“অদৃপ্ত' সনে করিয়! থাকেন! দর্শকদিগের মনে দৃপ্ত না নাটকীয় ব্যাপার সম্বন্ধে একট। স্থূল 
ধারণা জন্মাইবার জন্য বঙ্গমঞ্চে নানাকপ দ্রব্যাদি ব্যবন্ুত হহ। টেবিলের উপরিস্থিত একট! 
চেয়াবে দণ্ডাবসান হইঘা বিপক্ষ সৈন্যে পরিবেষ্টিত সেনাপতি হলমঞ্চে দণ্ডাযমান জনৈক অভি- 
নেতাকে সম্বেধন করিয়। যিপক্ষ্লের অধিনায়কের সহিত বাখ্বিতওার অভিনয় প্রদর্শন 
করেন। হস্তস্থিত বেত্রের দ্বাবা অশ্বাঝেহী পৈষ্েব ও অশ্বায়োহীব গতির অনুকৃতি দ্বার! অশ্ব- 
পরিচান্ন কার্য্যের অভিনয় প্রদর্শিত হয়! যে সকল অভিনেতার! স্ত্রীচত্রের অভিনয় কবে, 
তাহারা বমণীদিগের কণ্ঠস্বর, হাবভাব ও গমন্ভঙ্গীর এক্নপ অবিকল অনুকরণ করে যে, তাহা- 
দিগকে কিছুতে প্রকৃত নারী হইতে বিভিন্ন বলিয়। চিনিতে সার! যায় ন! । আবাব একখানি 
টেবিলই ক্রমান্বয়ে কারুকার্য্যখচিত অ'স্তবণ ও সামান্য রক্তবণ বদনে মণ্ডিত হই! রাজানন ও 
বিচারাদন উভয়ের ক।ধ্যই সম্পাদন করে। রঙ্গমধ্চের পশ্চাত্তাগে প্রানের পার্শস্থিত অদ্ধ- 
অনাবৃত গ্যালার্রীতে অভিনেতৃগণের সজ্জাগৃহ নিদ্দিঃ হয়। অভিনেতারা এই নেপথাগৃহে 
এসন ক্ষিপ্রভাবে বেশপরিবর্তন করে যে, দেখিয়! বিশ্মিত হইতে হয। লৌহপাতমণ্ডিত' 
সিদ্ুকের মধ্যে পরিচ্ছদগুলি রক্ষিত হয়। পরঃ়চ্ছদন্ুলি বহুমুলা। ইউরোপে যে 
সমস্ত সুচাক কারুকার্ষ্যে খচিত বস্ত্রাদি প্রেরিত হয়, তহা অভিন্তোদিপের পরিতাক্ত 
গবিচ্ছদ । 

চীনে নবস্ুন্দর জাতি ও এই অভিনেতৃগণ সমাজের একমাত্র অধম ও স্বণিত সম্প্রদায় 
বলিয়া পবিগণিত। ইহাদেব সস্তানেরাও দেশের ক।নও রাজকার্য্যে প্রবেশাধিকার লাভ 
করিতে পারে না.। সাহিত্যেব ভাষায় ইহাদিগের নান Chi dren of the Pear garden | 
ট্যাং বংশের প্রতিষ্ট।তা সম্রাট 51582745918 অভিনেতৃগণকে আপনার 'পেয়ার' উদ্যানে 
আহ্বান করি] ন।টাকলা শিক্ষা দিতেন বলিয়া উহ।র। এই নামে অভিহিত হইয়া আদিতেছে। 
উক্ত মআ্রাট্‌ অস্তঃপুরিক গণের অভিনয় কলারও তত্বাবধন করিতেন, এবং তদানীস্তন গীতাভিনয়- 
সম্প্রদাষের জন্য কতিপয় অভিনব বাগ রাপিণীর উদ্ভীবণ করিষাছিলেন। বর্তমানকালে 
এ রাগ রাগিনীগুলি “লীচু ফলের সৌবভ” নানে সাধণ্রণ্যে পরিচিত। সঙ্গীত ও অভিনয়- 
কলার উন্নতিকল্পে উক্ত সম্রাট একটি সঙ্গীতবিভ।গেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এবং বিশ্ববিশ্রুত 
নেপে।লিয়নের স্বায় রঙ্কার্ষেয কোন উদাস্ত প্রকাশ না করিয়াও সঙ্গীত ও অভিনয়কলার 
আলোচনায় সমধিক আগ্রহ প্রকাশ কবিতেন। আরও গৌরবের কথ! এই যে, ইনিই সুবিখ্যাত 
“হেনলিন' কলেজেব সংস্থাপক ৷ 

চীনের অভি প্রাচীন গীতিকাব্য পাঠে অবগত হওয়া যায যে, পুবাকালে চীনবমপ্লীগণ 
বহু বিষষে ব্বাতন্ত্রালীভ করিয়াছিলেন । রনস্থলে বমণীর প্রশ্শোধিকার যে সব হইতে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, নারীঞ্জাতিব সামাজিক অবস্থাও সেই সময় নিতান্ত তান হইয়। পড়িয়াছে। ইউরোপের 
হ্যায় চীনদেশেও অভিন্য়সম্প্রদাযতুত্ত ব্যক্তিগণ নিদ্দিষ্ট বভাগসমূহের অন্তর্গত । প্রতে/ক অভি- 
নেতাবই অভিনয়নংক্রান্ত নম ও কার্য্প্রণালী নিৰ্দিষ্ট তাছে। যোগ্যতা অনুসারে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ব্যক্তি বীব, করুণ, বৌপ্র, হাস্ত প্রভৃতি বিভিন্ন রসেব ₹ভিনর করিয়া থাকে। 

চীনভাবায় চৈনিক পণিকাপণের নাস 'বারহাসিন” (the Women who Smiles in 
public)। ইহাদ্ধিগের অবস্থা প্রাচীন গ্রীনের বারবনিতাঁদিগেব অবস্থার অমুর্ূপ । ইহাদিগকে 
মৃত্যগীতাদ্ি জলিতকলাব সম্যক অমুশীশলন করিতে হয়; সাহিত্য বিযয়ে জ্ঞানার্জ্জনও 
ইহাদিগ্সের পক্ষে অপরিহাধ্য ৷ রঙ্গমঞ্চে এই শ্রেণীব রসনীচবিত্রও অভিনীত হয়। চৈনিক 
নাট্যকারকে নাটকেব রচনা সম্বন্ধে হনীতির অনুমোদিত বচনাপ্রণালীব অনুসরণ করিতে হয়। 
চৈনিক ব্যবহারশাশ্বাম্ুসারে অনীলতা! গুরুতর অপবধের নধ্ো পরিগণিত । অনীল গ্রন্থের 
অভিনয় ও প্রচার বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত গ্রহপ্রণেভাকে কারাবছ থাকিতে হয়। 


১২৬ - ' সাছিতট। - . ১৬শ বর, হস সংখ্য । 


এক 'আলমাঁটিয়ন’ বন্দর ভিত চীনে অষ্ক সকল স্থানেই নাটকাভিনকর লোকশিক্ষার 
টামধিক উপযোগী । হ টুটনিক লেখকেত| বলেন, নিরক্ষর লোকদ্িগের শিক্ষার্থ রঙ্গালয়ে উন্নত 
চরিত্র-চিত্রেব প্রদর্শনই আবষ্ক ক । চৈবিক ব্যবস্থাপকশণ কুৎসিত গ্রন্থের রচয্লিতার দরও বিধানের 
ব্যবস্থা করিয়। অন্লীল নাট কাভিনয় ব্রচ্ন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,--কল্পন।যুলক 
অথচ বাস্তবানুরূপ সাঁধুলীল নরনানী পিতৃত্তক্ত কর্তব্যপরারণ হুসস্তান ও মানসিক উয়তির- 
অনুকূল অন্যবিধ ঘটন|দির অভিনয়দর্শুন দর্শকগণ যাহাতে ধর্ম্মপথগ্রামী হয়,. তঘ্িয়ের যত, 
অভিনয়-সন্প্রদারের একান্ত কর্তব্য । The Maid’ 10075565 নামক জে।কপ্রিয় নাটকে 
শ্রীমতী হান কন্ধ।কে সম্বোধন করিফ়া বলিতেছেন, পূর্ব কাঁলের স্যার এ কালেও নির়ূপিত 
বিধি ব্যবস্থার পালন ব্যতিরেকে নর-নারীর সম্মিলন যে সম্ভবপর নহে, তাহ! কি তোসার 
অবিদিত ?’ বর্তম।ন রাজবংশীয়দিশের ,চরিত্রাভিনয় য্যতীত অন্য কোন ভ্ৰীকার অভিনয় 
চৈনিক আইনে প্রতিযিদ্ধ নহে। সচলে ইচ্ছামুনারে মাট)শালা স্থাপন পূর্বক যে কো 
বিষয়ের অভিনয় ক্ষরিতে পারেন সাস্তুবিক চৈনিক অভিনব্প্রণালী তদ্দে্ীয় অধিবাসিগণের 
দ্বার! নিয়মিত হওয়াতে ইহা আমাদিনগর যদৃক্থ ও উচ্হ্‌খ্ঘল.আভিনয়যীতি অপেক্ষা সমাজের 
“পক্ষে সমধিক ফলে।পধায়ক হইয়াছে। 
শুনা যায, ‘সুই’ বংশের প্রতিষ্ঠাতা,লসট ওয়েনটিব রাজত্বকালে (৫৮০ ধৃঃ) বর্ততসানরজমঞক- 
নির্শ।ণপ্রণালী প্রবর্তিত হুইয়াছে। “টং রাজবংশ, (৭২০-১০৫ খ.ঃ), "ল্যং রাজবংশ 
(৯৬০--১১১৯ খ.ঃ), এবং তাতার ও মোগল! রাজবংশের ‘কিন’ ও ইউয়েনের (১১২৩৮ 
১০১৪ খুঃ) রাজত্বকালে চৈনিক তাহার সম্যক উন্নতি হইয়াছিল। এ সময় অধিকাংশ 
নাট্য্স্থ পরীত হইয়াছিশ। মোগল জ্জবংশের শেষ রাজার ৮১ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে 
(১২৭০--১৩৬৮ খুঃ) ৪৪৮ খানি নাটক রচিত হয়। এই নকল নাটকের প্রণেতার নাম প্রাপ্ত 
1 গিয়াছে। কিন্ত ১০৫ খানি ন:টুকর রচয়িতার নাম অপরিজ্ঞ।ত। এতস্তিম্ন বিখ্যাত 
EO প্রণীত চারি খানি নাটব অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। “ইউয়েন-বংশীয় রাজা দিগের 
শ/সনকালে বিরচিত নাটকসংগ্রহ্” পুনস্তডকের সক্কননকারী ন।টকগুলিকে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন প্রথম শ্রেণীর নাটকে চেব ও উপদ্েবগণের চরিত্রে ক্বপাস্তরগ্রহণের ক্ষমতা লক্ষিত 
হয়। তিনি মাটক-রচন] সম্বন্ধে কর়কটি নিয়ম প্রবর্তিত করিঘ়াছিলেন। 'গহার মতে, . 
একথ।নি প্রকৃত নাটকের রচনা করিজে হইলে উহাকে চারি অঙ্ক বিশিষ্ট করাই কর্তব্য। প্রয়ো- 
দন হইলে নাটকে একটি পূর্বাভাষ সংযোদজ্দিত হইতে পারে ॥ পূর্বব।ভ।ষ দ্বার। নাটকীয় 
ঘটন।, পরিব্যক্ত হইয়া খাকে'। প্রশম অঙ্কে নাটকের আখ্যানবন্য বা! “দট’ সন্নিবিষ্ট করিতে 
হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ষে নাটকীয় চরিত্রসমূহের কর্শ্মসংধাতে প্লটটি পরিণত হইয়া! 
উঠে। চতুর্থ অঙ্কে নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনাবলী চরম সীমায় উপনীত হয়, এবং ঘটনাশ্রোভ 
সহসা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হওয়াতে পাপের দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হুয়। চৈনিক 
নাট্যদাহিত্য এরূপ বিপুল হইলেও, ইটব্রোগীয় ভাষার তাহার ছুই একখানি শ্রস্থমাত্র অনুদিত 
হইয়াছে । ইহা নিতান্ত বিস্মকর বটে! অনেকগুলি নাটক কেবল পুরাকালের চিত্র। 
চৈনিক ভাষায় কুইমোন প্রেতলোক্ষের তোরণ বলিক্লাই যে চিত্তাকর্ষক, তাহা নহে; 
বাস্তবিক ইহায় অস্তনিবিষ্ট আখ্যানভাগ ও কখোপকধনপ্রণালী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী 
ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত চৈনিক লাক ১৭৩৫ খুঃ জেস্থইট পাদরী ফাদার সেরার কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়। 
কতকগুলি চৈনিক নাটিকায় বিচিত্ৰ কাব্য-কল্পনার সমাবেশ দেখা .যায়। উহ! আমাঢিগের 
অন্তত-বোধ হইলেও, যীঁহারা চীনবান কে সম্যক্‌ বুঝিতে পারিয়াছেন,. তীঁহাদিগের নিকট অ- 
সঙ্গত ও সুন্দর বোধ হইবে । “হোহাঁন্‌ শান্‌' নাটকের নায়ক তুষারবর্ষণ দেখিবার জন্ত স্বীপুত্ 
সঙ্গে লইয়া গৃহের উপরতলের প্রকোহে শমন কয়িলেন। কয়েক পাত্র সৃদ্যপান কবিবার পর 
তাহাব বুদ্ধিবিত্রস ঘটিল । তখন ভাঙার বোধ হইতে লাগিল, যেন বসস্তকাল সমাগত"! 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩.১ । মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । ১২৭ 


তুষান্তরাশি, পিয়ার বৃক্ষব নলমুক্ল, আবক্ত সেঘ্মালা, কুঙ্ুচিত উইলো! লতা, সম্মুখে বেশস- 
রচিত সুন্দর পর্দা বিলম্বিত, এবং পদ তলে পুষ্পাকীর্ণ গালি? বিস্তৃত রহিয়াছে। সে কালেব 
নাটক-রচনায় সুরাব উপযোগিতাও অল নহে। সামান্য শদ্ঠপানসাত্রই চীনের কর্ম্মবিমুপ 
সাহিতাসেৰীর! বিলক্ষণ উত্তেজনা অনুভব কবেন। শুন! যুয়, কবিভাব্চনাব সস্ধ ই'হার। 
উদ্দীপনার অন্ত অম্পপরিসাণে মদ্যপান কবিতেন। অধুনাতন শিক্ষিত সাহিত্যদেবিগণ পবম 
সুরাভভক্ত। 

ন।টকাডিনয় ইদ্ানীস্তন চীনবাসীদিগেব জীবনের একটা অংশনিশেষ। নাটকাভিময 
বাতীত চীনের কোনও প্রকার সাধারণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। ধর্ম্মদংক্রাস্ত উৎসবের 
স্থিত ইহাব সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য । 

চৈনিক নাটকের চবিক্রগুলি প্রকৃতপক্ষে সজীব নরনারীর চিত্র। ন।ট্যকাবেরও প্রকৃ- 
তিব অনুগত চন্বিত্রচিত্রণে বখাসাধ্য চেষ্ট। কনিষা থাকেন। মিষ্টব ন্টিল, বলেন, ভাবতের 
প্রাচীন নাটাকাবপণ যেরূপ উদ্দাম কল্পনার বশবর্তী হইব! অলিপ্রাকৃত চরিত্র ও রাক্ষসাদির 
সৃষ্টি করিয়াছেন, [ভারতীয় নাটক সম্বন্ধে লেপকের জ্ঞান অত স্ব চমৎকার 1] চৈনিক নাটক- 
কারগণ নেবপ পন্থাব অনুসরণ কবেন লাই । তাহাবা নাটকের মধ্যে মানবচরিজ্রের অস্তনিহিত 
রহস্তেব প্রকাশ কবিযা প্লেষেব আঁশ্রধ লইঘ) মানবের চবিজ্র-ত দুর্বলতা প্রদর্শিত করিযা- 
ছেন। উৎকৃষ্ট চৈনিক নাট ফ্কসমূহ কেবল সমধিক নহে, সে্ুণ্ল সেক্সপীয়বেব ন।টকনিচযেব 
ভাব সাহিত্যের চিব্স্তন সম্পত্তি। চীনের লোকচবিত্র লিষযে অভিজ্ঞতা অর্জন কবিতে 
হইলে, নাটকপাঠে তাহ! যেরূপ সহজে সম্পন্ন হইতে পাবে, এমন আর কিছুতেই নহে। 


মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । 


ভাঁরতী | বৈশীখ। "বর্ষ-মঙ্গল” একটি মাুলি কবিভ:। শ্রীযুক্ত প্রসথনাঁধ র!য চৌধু- 
ক্রীব বচিত। হালখাতার মত নববর্ষে কবিতাও এ দেশে গনিত)’ ১--কিস্ত আসল কবিত। 
পদার্ঘট! বোধ কবি মে।টেব উপব ‘নৈমিত্তিক'। মপিকপত্রর প্রথম পৃষ্ঠার শোভ1 পয 
বলিয়া তাহ! “আবশ্ঠক' হইতে পাবে, কিন্ত দরকার মত স্বির হুকুমে ভাঁবেব জ্রোয়াব ত 
আনে না। তাই এই শ্রেধীর কবিতা প্রায় সার্থক হয়না। ছন্দে কতকটা অধিকাৰ 
থাকিলে কবিত।ব কাঠামোর উপর খুব “রজচক্র' চলিতে গ হব। কিন্ত দৈব-প্রেরণা [শের 
চন্দ্রনাথ বাবু সম্প্রতি [7501:607 শন্দেব এই অনুবাদ কবিয়ীছেন। 'মহাজনে! যেন 
গতঃ স পন্থাঃ।1] নহিলে সেই মৃগ্রধী সুর্তিহ প্রা' প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। “বর্ষ মঙ্রল" 
যে কবিতার স্বাভাবিক লীলায বঞ্চিত, ফনোগ্রাফের গালে মত কুঠিত, কাগজের ফুলের 
সত কুষ্চিঘ, তাঁহাবও বোধ কবি, কাবণ এই । কবির প্রকৃতি জরি'ব প্রসাদ, প্রস্তাব ও পৰিমল 
প্ৰর্ষ-বঙ্গলে” নাই । কিন্তু আমর! কবিব কবিতায় সেইরূপ সৌরভেরই প্রত্যাশ। কৰি। 
“এ আলোক ছট। 
স্বর্গেব ধিক্কার এসে  ক’ল-বোণাঁখীর বেশে 
আবরিবে মেলি ন'লজট11” 

পড়িষা কিছু বুঝিতে পারিল।ম না, অথচ শব্দ ক’টিব অর্থ দানি । "জাগুক সব।ব মনে 
অতীতের প্রকাণ্ড প্রম।দ* প্রভৃতিও তদ্বৎ। আসল থা, ববিতাটিব 'কল্পনা" যেবপ উচ্চ ও 
গুকগন্তীর, ‘রচনা’ দেরূপ হয় নাই । কবি ধতখ।নি ভাবিলাছেন, ভাষায় ততখ।নি প্রকাশ 
ক্ষবিতে পারেন নাই । "হুন্দরী” শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমূর মুযোপাধ্যায়ের ক্রসশঃপ্রকাশ্য উপ- 
স্কান। শ্রীমতী শ্বর্ণকুমাবী দেবীর রচিত “দেবকে তক" নামক পদ্য নাটিকার কৌতুক 
ঠাকুৰ দেবতাৰ ভোগ] হইবে আসর! বগগহ করিতে পাকিনাম না। “হিন্দুব নাবীসর্যাদ।” 





“২৮ সাহিত্য । . ১৩শ বর্ম, ২য় সংখ্যা । 
পরবন্ধ প্রযুক্ত জ্ঞানচন্্র বন্দোপাধ্যায উংবাজীভানাপন্ন বাঙ্গলায প্রতিপন্ন কবিতেছেন, ভিনুর! 
নারীব মর্ধাদা জীনিতেন ও রাখিতেন $ গ্রন্থকারের অনুসন্ধান ও প্রয্নাস প্রশংসনীয় | এম্‌ 
কে. গান্িব “দক্ষিণাফ্রিকায় ভাঁরতোপনিবেশ" প্রবন্ধে বিশেষ তথ্য নাই, তাহার, বাট হলের 
বজ্ততাব অনুবাদ কবিলে কাজ হইত ৷ আর একটি কথা, "দক্ষিণ|ফ্রিকা” প্রভৃতি সন্ধিব্ধন 
শুনিলে “যদাপ্যাঠাধো টাক! দিলাম, তধাপ্যাটচাল! সারা হইল না” মলে পড়ে না? একেই” 
ত রবীন্দ্র বাবু, হীরেন্্র বাবু এবং সংস্কৃত কলেজেব অধ্যক্ষ সন্ধি সমাম প্রভৃতিকে মাবিষা 
তাডাইবার জন্য ' লাঠী উট।ইবা-পবিষদের প্রাঙ্গনে ‘পায়তারা’ করিতেছেন, এ সময়ে এ পক্ষে 
. একটু সতর্কতা বাঞ্ছনীয় নয কি? ঞ্রীলত্তী সরল] দেবীব' “বাঙ্গালী পাঁড়া"য় সন্দ কি? আমাদের 


পাডাব গ্রশংসা--মিষ্ট লাগিবে না? আমাদের এই তেল তামাক ও সুভী সুড়কীব সর্মীহাবের. . 


সধোও এতটা! সৌনর্যা 'আছে, «আশীত্তাকুড়ো'র কাছে দীাড়াইয়া তাহ! দেখিতে পাই নাই । 
' লেখিক। দেশিয়াছেন, এবং অনুগ্রহ বন্দিব| দেধাইরাছেন, এ জন্ত আ!মব! ধক্কবাদ দিতেছি । 
রচনাটি ক্রসশঃপ্রকান্ত, সমাপ্ত হইবে ত? অন্ততঃ আমরা! সমাপ্তির আশা-করি। জেপিকার 
দুই একটি রচনার ভাগ্যে ‘শেষ হধ পরম সুপ’ ঘটে নাই, তাই বলিতেছি। ঠাকুমা দিদি-- 
মার আসলে ভয় ছিল, গল্প শেষ -না করিলে 'আধকপালে' ধবে। এখন বিংশ শতাব্দীর 
" নব বিধানে সে শঙ্কা নাই ।; এই জন্যই প1ঠকদিগকে তথা সম্পাদ ক-স্প্রদ্বারকে অনেক সময়ে 
- কর্দ্রভোগ করিতে হয়। শ্রীযুক্ত গ্রভাতকুমাঁব সুপোপাধ্যায়ের “বাস্তু সাপ" একটি ক্ষুদ্র গল্প ।: 
- গ্রল্প বটে, কিন্ত 'আবাটে | প্রন্থাতের “ছাপ? নাই। "ছোট গল্পের ‘জাম’ যাহা, তাহারই” 
অভাব। হৃতবাঁং রসভঙ্গ হইয়াছে) শ্রীযুক্ত পবেশনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় “বাঙ্গালীর বিবাহ- 
' ক্ষেতের প্রসারতা বৃদ্ধি” র্‌ অনুকূলে অচনক-যুদ্চিতর্কের অরভা রণ! করিয়াছেন। গরেশ বাবুর 
অনুশীলনের ফল ও মন্তবোব আলোচন! প্রীর্ঘনীয়। এমোহন্টা্দ করমটাদ গান্ধি” একটি 
কবিতা। লীযুক্ত দক্ষিণগ্রদাদ বন্ধুর রচিত। কর্পবীর, গাদ্ছি, স্বদেশের জন্ত অনেক সঙ 
করিয়াছেন, আঁসরাও তাহার অগ্য- অন্র।নবদনে এই ছড়াটি সহ করিব। ছক্ষিণাবাবুর 
গুণামুবাগ প্রশংসনীয়; কিন্তু হৃদয়ে “এর অপূর্ব বিশ্মত। সম ও শ্রীতিব প্রবাহ ছুটিলেই* 
যে সাঙুৰ “কবি হয না,_সাচুয়ের "সনে কবিত্বেব ভোগবতী উৎসারিত হইয়া উঠে দা, নে 


অপরাধ দক্ষিণবাবুব মহে, বিধাতার । ইহারা যদি বিধাতাব উপর অনবরত পদ্য লিখিয়া 
হতভাগাকে জব্দ করিয়া দেন, তাহ হইলে কবিরাও বাচেন। আমরাও বাঁচি। "ভারত - 


“ইতিহাসের একাংশ” স্বরচিত বঁতিহাঁসিক নিবন্ধ। উল্লেখযোগ্য ;--রচনার হিসাবেও বটে, 

. লেখকের জন্ও বটে। নাটোরের হ্বপ্রধিত মহারাদ। শ্রীযুক্ত জগদিভ্রনাথ রায় ইতিহাস- 
চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং বাঙ্গালা নাসিকে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, ইহা আহ্লাংদর. কথা, 

বিশেষ কবির উল্লেখ করিবার কথা, এবং আশার কথাও বটে । এ দেশে যাঁহাদের অগ্নবন্তের' 
সংস্থান আছে, তাহার! প্রাধ ছুনিয।র কোনও কাজেই লাগেন না ।--কধাট! ঠিক হইল না।*_ 
অনেক 'অকাজে' লাগেন বটে ।_তার পর; রাজা মহার।জার দল বিলাসে ভাসেন, গৌরজ- 
সমাজে -(বাপবাঞ্জারের নব) চাদা রেন ও সেলাম বাজান, বড় জোর অধংপাঁতে যান ।-- 
তাহাদেব মধ্যে যদি কেহ ইতিহাসের ছর্জন, গহ্বরে প্রবেশ করিয়া সত্য-রত্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত 
হন, তাহ! অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আঁব কি হইতে পারে 1. শ্রীযুক্ত দীনেজ্্রকুমার রায়ের 
“নববর্ষে পল্লীদৃপ্ত” দেখিযা তৃপ্ত হুইযাঁছি শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত “ভূমিকর আন্দোলনের ফলা- 
ফল” লিখিতেছেন। কিন্তু ফলাফল ত জান! আঁছে,--এফটি সথগৌল শৃশ্য। বীরবলের "হাল 


খাতা" বেশ,_টক্টকে “খেরো"য় বাধা নাতাখানির মলাট দেখিয়াই মসগুল হই নাই--ভিগ্তরে 


পদার্থ অছে। লেখক ভাবিতে জানেন, ভাবাইতে পারেন । আশা কর] যার, বীব্বলের 
খিঠেকড়া রকম চিক্কপ চাবুকের চোটে তন্রামপ্ল সদাজের কৃর্মপৃঠে একটু দাগ পড়িবে। 
স্পা এল 


i 





ও সাইকা। 
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॥ KRESS. 


KUNTAIINEK 


সাহিত্য, ১৩শ বর্ম, ওয় সংখ্য । 


গীতায় ঈশ্বরবাদ। 
৪1 পূৰ্ববমীমাংসা ও গীতা । 


পূর্ব প্রবন্ধে (১) দর্শনশান্ত্রের অবলম্থিত প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা 
বলিয়া আমরাশ্ঠায় ও বৈশেধিকদর্শনের সহিত গীতার সম্বন্ধ বিচার করিয়াছি। 
বর্তমান প্রবন্ধে পূর্ব মীমাংসার সহিত গীতার সম্বন্ধ বিবেচিত হইবে৷ 

বেদের দুই ভাগ_কর্ম্মকাণ্ড ও ভ্ঞানকাঁও। সংহিতা ও ত্রাহ্মণ ভাগ লইয়া 
কর্মকা, এবং আরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ লইয়া স্তানকাঁণড। কর্ম্মকাণ্ড-বেদের 
বিরোধভগ্রন ও সামপ্শ্তবিধানের জন্য মীমাংসা দর্শনের উৎপত্তি। মীমাংসা 
. দর্শনের ভিত্তি মহধি জৈমিনি প্রণীত পুর্বমীমাঁংসা-সথত্র। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে 
-' ব্ভিক্ত। পূর্বমীমাংসার শবর, স্বামীর কৃত প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে। কুমারীল ভট্ট 
এই ভাষ্যের উপর *তন্ত্-বার্তিক” নামে বিখ্যাত বার্তিকের রচনা করিয়াছিলেন । 
মাধবাচার্য্যের “জৈমিনীয় স্তায়মালাবিস্তর" গ্রন্থে মীমাংসা দর্শনের অধিকরণসমূহ 
বিশদভাবে প্রদর্শিত হইযাঁছে। ' আপদেবের “মীমাংসা স্তায়প্রকাশ” ও লোগাক্ষি 
ভাস্করের “অর্থসংগ্রহ” মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে স্প্রচলিত প্রকরণ গ্রন্থ। 

মীমাংসা দর্শনের মতে বেদের কর্কাঁগুই সার্থক, জ্ঞানকাঁও নিরর্থক! 
“আয়ায়ন্ত ক্রিযার্থতবার আনর্থক্যং অতদর্থানাম্ত। (মীঃ দঃ ১২১)। যে হেতু 
কর্মই বেদের প্রতিপান্ক, সেই জন্ত তত্তিন্ন বেদে যে জ্ঞান অংশ দৃষ্ট হয়, ভাহা 
নিরর্থক । অতএব, এ মতে উপনিষদের সমন্ত সার সত্যের উপদেশ অর্থবাদযাত্র। 
*সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম,” *“অযমাত্মা বহ্ধ,” “তত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য না থাঁকিলেও 
চলিত। বেদে ষে আত্মাব তত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য দেহাতি- 
রিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাঁদন করিয়া জীবকে অদ্বষ্টফল স্বর্গীদির সাধন যাঁগবর্শে 
প্রবর্তিত করা (২) ৷ | | 
' মীমাংসা দর্শনের মতে বেদ নিত্য (৩), অল্রান্ত ও অপৌরুষেয়। অর্থাৎ, বেদের 








€১) সাহিত্য জো সংখ্য! ভ্র্টব্য । 
(২) “শেষত্াৎ পুকঘার্থবাদে। বখাহস্ডেযু ইতি মৈমিনিঃ।--ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ৩। ৪1 ২। 
(০) বেদেব নিত্যত। প্রতিপাদন উপলক্ষে মীমাংস! দর্শনে বিশেষ গবেষণ।ব নহিত শবের 


১৭ 


১৩০ পু সাহিত্য , ১৩শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা । ' 


কেহ রচয়িতা নাই । খধিরা মন্ত্র মাত্র। বেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিমই 
থাকিবে। বেদের প্রামাণ্য যি বেদের সত্যতা পপ্রমাঁণাস্তরের অপেক্ষা 
করে না। ৃ 
বিরাজ নিন 

ব্গকাম+_ স্র্গকামনায় যাগ করিবে,” এইরূপ উপদেশ ছারা বেদ জীবকে প্রেরণা 
করেন। যাহা দৃষ্ট বিষয়, জীব নিজে তাঁহার উপায়, উত্ভীবন:. করিতে পারে, 
যেমন জীব ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ জন্ত অন্ন জল সংগ্রহ.করিতে, পাঁরে।, কিন্তু যাহা 
অনৃষ্ট-বিষয়, যেমন স্বৰ্গীদি, তাহা পাইবার উপায়.সে কিরূপে আবিষ্কীর করিবে $. 
অথচ জীব ছঃখময় সংসার ছাড়িয়া সুখময় স্থান লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল্‌॥, 
লৌকিক উপাঁয়ে সে. উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সেই জন্য বেদ ক্কপা করিয়া জীবকে 
উপদেশ দেন, “স্বর্গকামো যজেত--স্বর্গপ্রাণ্তির “সান যজ্ঞ. অনুষ্ঠান কর” তাহা 
হইলে নিশ্চষই,র্গযাতি হইবে। স্বর্গ সুখ্ধাম ; CERO 
সেখানে চাহিলেই সুখ মিলে। তিনি র্‌ 


য় ছঃখেন সি ন চ নসর. ALE BFE 


অভিলাষোপনীতং চ তৎসুধং স্বঃপদাম্পদম্॥ ' ' 202 


“যে সুখে খের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে হে পরিণত হয় না, যে সু 
ইচ্ছামান্র উপস্থিত হয়, স্বৰ্গ সেই সুখের আস্পদ”। যজ্ঞের দ্বারা এই স্বর্ণা: 
হয়, কারণ, যজ্ঞের ফল অপূর্ব ( Transcendental ) ; ““যজতে্জাতম্‌ অপু 
বম . যজ্ঞ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। “অপামঃ সোমং অমৃতা! অতুম-" 
আমরা সোমপান করিয়া, অমরত্ব লাঁভ করিযাছি”। | i 

বেদ বলিতেছেন, “অক্ষয্যং বৈ চাতুম ‘স্তযাজিনঃ স্থক্ৃতং ভবতি--চাতু্ম“স্ত- 
যাগকারীর অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়।” *সর্ধান্‌ লোকাঁন জয়তি মৃত্যুং তরতি পাপ স্নানি 
তরুতি ব্রহ্মহত্যাং তরতি যো যোহশ্বমেধেন যৃজতে ।--অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে যজমান 
সুকল- লোক জয় করেন, মৃত্যুর অতীত হন, পাঁপ--ত্রহ্মহত্যা হইতে উত্তীর্ণ 
হন।* 'তখন তিনি বলিতে পারেন__*কিং নুনম্‌ অস্মান্‌ কৃপবদ্‌ অরাতিঃ--শক্র 
আমাদের ফি করিতে পারে?” “কিসু ধূর্ত্তি রমৃতমর্ভস্_মর্ত্য in el 
অমর ইইয়াছি; খু (ভর) আমার বি করিতে পারে |” টি 


নিত্যত্ব ও ক্ষেটিবাদের পরতিণারদ কর! হইয়াছে গর ফি নাকের 
সুযুক্তির পরিচয় দ্বিয়াছেন। 


i “আধাঢ় ১৩০৯ । গীতায় ঈশ্বরবাদ। ১৩১ 


 পূর্বাধীমাংসার মতে বেদ পঞ্চবিধ । ১1 বিধি, ২!" মন্ত্র, ও) নাঁদধে, 
8'। নিষেধ, ও € | অর্থবাদ।' - ' ২ 

, ১1. বিধি 101800০0071 যে বেদবাক্য দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়, 
তাহাকে বিধি বলে; যেমন, “্র্গকামো যজেত”। পূর্বমীমাংসার মতে, বিধি- 
75 

'এই বিধি আবার চতুর্কিধ উৎপত্তি বিধি, বিনিয়োগ বিধি, প্রযোগ বিধি ও 
কিপার 
বলে; যেমন গ্িহোত্রং জুহৌতি,__গ্িহোত্রি হোম ফরিবে”। হোঁমনির্বাহের 
পক্ষে এইমাত্র জাঁনিলেই যথেষ্ট হইল না৷. কিরূপে হোম করিতে হইবে ( কাহাব 
উদ্দেশে এবং কি দ্রব্যের উপচাঁরে ) তাহা জানা আবশ্তক। সেই জন্ত বিনিযোগ 
বিধির উপদেশ । যেমন, প্রঞ্া জুহৌতি-_-দধির দ্বারা হোম করিবে,” ছইন্্ার্মী উদং 
হবিঃ ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে এই হবিঃ*। যজ্ঞানুষ্ঠীনের জন্য এত দুর জাঁনি- 
লেও পর্যাপ্ত নহে। পর পর কি ক্রমে যন্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা 
জানা আবশ্তক। সেই জন্ত প্রয়োগ বিধির উপযোগিতাঁ। যেমন “অগ্নিহোত্রং 


"* ছুহোঁতি যবাগৃং পচতি*__এখাঁনে অগ্রিহৌত্র হোম ও যবাগুর পাক, এই উভয় 


4 


ক্রিয়ার উপদেশ বহিয়াছে। প্রয়োগ বিধির সাহায্যে জানা যায় যে, কোন্‌ 
ক্রিয়াটি পূর্বে ও কোন্টি পরে অনৃষ্ঠেয়।. কিন্তু ইহ! জানিলেও যথেষ্ট হইল না। 
কারুণ, কে কোন্‌ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা না জানিলে যজ্ঞান্ুষ্ঠান সম্ভবে , 
না। . সেই জন্ত অধিকার বিধির প্রয়োজন। কারণ, ষে যে কর্মের অধিকারী, 
সে ভিন্ন অপরের সে কর্ম সাজে না। যেমন, “রাজা রাজস্থয়েন স্বারাজ্যকামো 
যজেত ৷” ০০০০০০০০০০৪ 
নহে। 

১২) মন্ত্র ; “অগ্নিমীলে পুরোহিত নিলি 
টানা যীয়াংসকদিগের মতে, যজ্ঞের উদ্দিষ্ট দেবতা! প্রভৃতির 
দা . 

:৩। নামধেয় ; নামধেয়ের .উদ্দেঁ, রিধেয় বিষয়ের সঙ্কোচ সাধন কবা। 
যেমন, “উদ্ভিদা যেত পণ্ডকাম: ০* *চিত্ৰয়া যজেত পণ্তকামঃ ;” এখানে উদ্ভিদ. 
ও চিত্রা শব্দ ছারা সাধারণ যজ্ঞবিধির সঙ্কোচ সাধন করা হইল। যজ্ঞমাত্রেই 
জা লিন 
সিদ্ধ হইবে । অন্তব্ধ যজ্ঞ ছারা হইবে না। 


১৩২ - "সাহিত্য | ১৩শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা) 


৪1" নিষেধ ;- নিষেধবাক্য দ্বারা পুরুষকে নিবৃত্ত করা হয়। যেমন, -*কটীষ্লং 
ন ভক্ষয়েৎ_কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না,” “মা দিবা স্বাপসীঃ,--দিবসে . নিদ্রা 
১৮০৮ 


হইল। ক i ক? 


€| অর্থবাদ ; যে বাঁকোর খারা বিধি বা নিষেধের লে রা বা 
নিন্দা করা হয়, তাঁহাকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদ তিন: প্রকার; গুণবাদ, 
অনুবাদ ও ভূভার্থবাদ। গুণবাদের' উদ্দারণ-_*আদিত্যো যুপঃ”; সূর্য্য কখন 
যুপ ( যজ্ঞকাষ্ঠ ) হইতে পারে না। এ বাক্যের.ইহাই-বক্তব্য যে, ধুপ সুর্য্যের 
মত উজ্জল। অনুবাদ--যেমন, পঅগ্রিহিযস্ত ভেষক্গম,-অমি. হিমের ওঁষধ ৷” 
এ কথা আমরা পূর্বেই জানিতাম, অতএব ইহা বেদে. না বলিলেও চলিত ; 
সেই জন্ত ইহা অর্থবাঁদ। ২ তৃতার্থবাদ__যেমন, “ইন্দরো বৃত্রায় বজ্জম্‌ উদধচ্ছৎ__ 
ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্ উত্তোলন করিয়াছেন।” এইরূপ মীমাংসকেরা প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে, সমস্ত বেদই হয় সাক্ষাৎ, না হয়, দহয়, যন্ঞরূপ' ই 
গ্রতিপাঁদন করিতেছেন। টু । 

' ইন্দ্াদি দেবতার উদ্দেশে যন্রের অনুষ্ঠান করা হয় বটে কিন্তু যজই মুখ্য । 
SR GN কারণ, মীমাংলা-মতে দেবতার স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব নাই । দেবতা মন্াত্বক। মন্্ নির্দিষ্ট ক্রমে গ্রথিত শব্দসমূহ । সে ক্রমের 
. বা শব্দের ব্যত্যয় ঘটিলে মন্ত্র নিষ্ফল হয়। প্অগ্লিমীলে পুরোহিতম্*--এই মন্ত্ 
যদি অসি শব্দের স্থলে বহি: শব্দের প্রয়োগ করা যায়, অথবা “ঈলে অগ্িং  পুরো- 
সর ভরা 
ইবে না। 

মীমাংসকেরা! নিরীশ্বরবাদী। তাঁহারা বেদকে নিত্য ও অন্রাস্ত * বলেন 
বটে, কিন্তু বেদ যে ঈশ্বরবাক্য, তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ, মীমাংসা 
দর্শনের, কোঁথাও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই! সেই জন্ত ‘বিদ্বন্মোদতরক্গিণী’- 
গ্রন্থকার, মীমাংসকদিগের পরিচয়স্থলে বলিয়াছেন, “তাহারা ঈশ্বর মানে না; 
জগতের যে কেহ স্রষ্টা, পালয়িতা, বা সংহর্তা আছেন, এ'রথা স্বীকার.করে না। 


(৪) দেবতা বা প্রযোজযেৎ অতিথিবৎ ভোজন স্ত তদর্থত্বাৎ [ষীমাংলা দর্পন ১১.৬ ]. 
অপিষা শব্দ পূর্ববত্বাৎ যজ্ঞ কর্ম: প্রধানং ৮77 হি 
ভন্মাৎ দেবতা ন প্রথাজিকা ইতি শবর তাব্য। 777 ৪ 





নী 


আযাঢ়, ১৩*১। -. গীতাঁয় ঈশ্বরবাদ। ১৩৩ 


তাহাদের মতে জীব নিজ কর্াহসারে ফলভোগ করে, A ঈশ্বরের কৌন 
সম্পর্ক নাই” (৫)। 

. জ্ঞানবাদীরা কর্মকাণ্ডের বিরোধী ।- তাঁহারা বলেন, কর্মের দ্বারা শ্রেয়োলাভ 
হয় না। “ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া .ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানগুঃ--অমরত্ব 
লাভের-উপায় কর্ম্ম নয়, সন্তান নয়, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়।* 
তাঁহাক্স আরও বলেন যে, কর্মের. ফল চিরস্থায়ী নহে; ভোগের দ্বারা কর্্মক্ষয় 
হইলে, কর্মীর পতন অবস্তস্তাবী। অতএব, যাহার! যাঁগাদি কন্মানুষ্ঠানকেই 
শ্রেয়োলাভের“উপায় মনে করে, তাহারা মোহান্ধ। সু 

প্লবাহেতে অদৃঢ়া যজ্ঞন্রপ! অক্টাদশোক্তমবরম্‌ যেস্থ কর্মা। এতচ্ছেয়ো বে অভিনন্দত্তি' 
মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যত্তি 1--মুওক, ১২।৭। 

' -অবিদ্যার়/ং বহুধ। বর্তমানা বয়ং কৃতাৰ্থ! ইত্যাভিম্তত্তি বালাঃ। বৎ কর্শিণো ন প্রবে- 
চা রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবস্তে [-_মুণ্ডক। ১২১। 

“এই যে অষ্টাদশ ব্যক্তি নিষ্পাপ্ত যজ্ঞরূপ কর্ম, ইহা অৰ ( ভঙ্গুর ) ভেলা? 
যে মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রেয়োবিবেচনায় ইহার প্রশংসা করে, তাহীরা পুনর্কার জরা 
বৃতাগ্রনত হয়”। | | 

“নানারূপে-অজ্ঞানে আচ্ছন্ন অন্ত ব্যক্তি, কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নিজেকে ককতার্ঘ 
মনে করে; কিন্তু ফলাকাডফানিবন্ধন তত্বজ্জানলাভে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মক্ষয় হই- 
বার পর তাহাকে ছুঃথার্ত হইয়া স্বর্গচ্যুত হইতে হয়”। 

তবেই বুঝা গেল, কর্ম্মফল স্থায়ী নহে; কর্মীর পতন আছে। কর্ম দ্বার! 
যে অমরত্বলাভের কথা বলা হয়, সে অমরত্ব আপেক্ষিকমাত্র, 0 নহে। 
সে অমরত্বের পরমাযু প্রলয় পর্যন্ত 
- আত্ভৃতসংপ্রবং স্থানং অন্ৃতত্বং হি ভাবাতে |--বিষ্ণুপুরাণ। 

i "প্রলয় পর্য্যত্ত অবস্থানকে অমরত্ব বলে।" 
কর্মের ফল কেবল যে ভঙ্গুর, তাহা নহে। ইহার আবার তারতম্য আঁছে। 


~ 


(০) মহামহোপাধ্যা্ মহেশচন্্ সতায়রত্ নিজ সম্পাদিত মীমাংসাদর্শনের ভূসিকায় লিখিয়া- 
ছেন, —tBut though dealing so largely with the sacred scriptures of the 
Hindus and thus commanding a large share of their respect, oddly en- | 
ough, it propounds a godless system of religion. ‘The main drift of ifs - 
arguments is to shew that if bliss be the fruit. of good works, the inter- 
position of a diety is simply superfluous." . 


১৩৪ সাহিত্য । - ১৩শ বর্ব,শয় সংখ্যা? 


কর্মীরা কর্মের উৎকর্ষাপকর্ষজন্থসাবে উচ্চতর নিম্নতর লোকের অধিকারী হয়।৬) 
অপরের উৎকর্ষ দেখিলে ন্বর্গবাসীর্‌ও দুঃখ অনুভব হয়। (৭) ' 
কর্মের আর একটি বিষম দোষ এই যে, কর্ণ বন্ধের কাঁরণ। পকরথনা 
বধ্যতে জন্তু বিয়া চ প্রমুচ্যতে_ জীব কর্ণ দ্বারা বন্ধ হয়, আর জ্ঞান- দ্বারা মুক্ত 
হয়।* পুণ্য হউক, পাপ হউক, জীব যে কর্মেরই অহন, করিবে, তাহাকে 
অবশ্যই তাহার ফলভোগ্‌করিতে হইবে! এ 
জম বা উরি ভিডি; না কিক তিন 
সুক্কত হউক, হন্ত হউক; ভোগ'ভিন্ন কোন কর্শেরই ক্ষয় হয় নাঁ। 
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ণ্ম কল্পকোটীশতৈরপি । | 
ভোগ না হইলে, শতকোটী .কলেও. কর্শের ক্ষয় হয় না। ' আর যত দিন: 
অননমান্রায়ও কর্ম অবশিষ্ট থাকে, তত দিন জীবকে কর্ম্মভোগের অন্ত পুনঃপুনঃ 
সংসারে আসিতে হয়! 
পুণোন পুণ্যং পাপেন পাপং উতা সনুয্য লোকং- প্রশোপ্নিবহ ৷, Eo 
প্জীবকে পুণ্যের ফলভোগের জন্য পুণ্যলোকে, পাপের: ফলভোগের অন্ত, 
পাপলোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়ের ফলভোগের অন্ত ময়ুষ্যলোকে গমন করিতে: 
হয়।” অতএব, জ্ঞানবাদীর মতে, যে কর্ম্ম এত দোষের আকর, সেই বর্ম সন্যাস 
করাই উচিত। অর্থাৎ, সর্বাবিধ কর্ম্বত্যাগই প্রকৃষ্ট পদ্থা। 
এ বিষয়ে গীতার উপদেশ কি? গীতাও কর্ম্মাসক্তির নিন্দা করিয়াছেন । 
কর্স্মকাণ্ড-বেদকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, . ' 
ত্ৰৈওণ্যবিষয়। বেদাঃ নিস্লৈওণ্যো| তযাৰ্জ্জুন। 
“হে অৰ্জুন ! বেদের বিষয় রঃ ও তম এই তিন খপ লইয়া; তুমি 
ব্রিগুণের অতীত হও 1” 
যার বাদী সীমাৰ লে ইত করি গীতা নিন বান্ে বা 
বামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদত্তযবিগশ্চিতঃ। 
বেদবাদ্বরতাঃ পার্থ নাস্তদস্তীতি বাঁদিনঃ ॥ 
কামাস্থানঃ ম্বর্গপরা জঙ্গকর্মুফল প্রদান । 
ক্রিয়াবিশেববহুলাং তোগৈশ্ব্যগ্রতিং প্রতি ॥ 
(৬) বাচম্পতি মিশ্র লিিয়াছেন,_“জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ ঘ্্ম্যনাধনং বাজগেয়াদরঃ - 
স্বারীন্যন্তে তাতিশরযু্জত্বম্‌ ইতি” 
(৭) অতিশয়ে| বিশেষ স্তেন যুক্তঃ বিশেষগ্ডণঘ্শনাদ্‌ ইতর খং হ্তাৎ। 
'স্পীংখ্যকারিকা, (২) হি )২ 


5৮৮৫৮ 


হর 


'আযাঁচ, ১৩.৯ । গীতায় ঈশ্বরবাদ 1 ১১৩৫ 


ডি , ভোগৈহ্র্যাপ্রসক্তানাং ততীপন্ধতচেতপাম্‌।. | 
ব্যবদারাস্তিকা বুদ্ধি: সমাধৌ ন বিধীয়তে (গীতা, ২/৪২৪৪ । 


. 1, প্বেদের ফলবাদে আসক্ত হইয়া যাহারা ও পুম্পিত বাক্যের প্রশংসা করিয়া 


বলে ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই”, তাহারা অজ্ঞানী ” . 
.. শ্ষাহারা কামাম্মা, স্বর্গপরায়ণ, ভোগ ও এশ্বধ্য.সাধক ক্রিয়াবছল কর্মকাণ্ডে 
নুরক্ত (যাহার ফলে সংসারে আসিতে হয় ), ফলাসক্ত সেই সকল ব্যক্তির বুদ্ধি 
কখনও সমাধিতে একাগ্র হয় না।” 
গীভাও স্ৰষ্ট ভাষায় কৰ্ম্মার পতন প্রতিপাঁদন করিয়াছেন। 
ব্রৈবিদ্যা মাং সৌমপাঃ পৃতপাপ! যন্ঞৈরিষ্টাস্ব্গতিং প্রার্থয়ন্তে। 
তে পুণ্যমাসাঘ্য অরেজ্রলোকমশ্রস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ? 
উল উলটা 12 
৭. এবং ভ্রয়ীধর্দসনুপ্রপরন গতাগসং কামকামা লভস্তে ॥__দীতা, ১২০।২১। 
রা মোমপায়ী যাজ্িকেরা পাপহীন হইয়া যজ্ঞের দ্বারা স্ব্গপ্রান্তি 
কামনা করে। তাহারা তাহার ফলে পুণ্য ইন্্লোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেব- 
ভোগ ভোগ করে।” . 
: “নেই বিশাল স্বৰ্গলোক ভোগ করিবার পর তাহারা পুণ্যক্ষয হইলে আবার 


'মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এইরূপে সকাম সাধক কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া 


পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে থাকে৷” 
' কুৰ্ম্ম যে বন্ধের কারণ, গীতা সে কথা বারবার বলিযাঁছেন, 
যজ্ঞার্থাৎ কর্মনোহস্ত লোকোইয়ং কর্বন্ধনঃ ।--গীতা, ০১ । 
“দশ্বরোদ্দেশে যে কর্ম কত হয়, তদ্তিন্ন অন্ত কর্ন বন্ধের কারণ ৷” 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ।--গীতা, ৫৭১২। 
“সকাম কর্মী ফলে আসক্তিবশতঃ বন্ধনে পড়িয়া যাঁয়।”" 
_ গীতা আরও বলিম্বাছেন যে, দেবতার উদ্দেশে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, 
তাঁহার ফল শ্রেয়স্কর কহে। কাঁরণ, দেবতাকে ভজিলে দেবতাই মিলে, ভগবানকে 
পাঁওয়া যায় না। ভগবানই যখন সাধকের গম্য স্থান, তখন তাহাকে ছাড়িয়া 
দেবতার ভজনা করিলে বিপথে যাওয়া হয়। 
যান্তি দেবত্রতা দেবান্‌ পিতুন্‌ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতে জা] যাত্তি সদ্যান্দিনোহপি মাম্‌ (গীতা? ১২৫। 
“যাহারা দেবতার ভজনা করে, তাঁহারা দেবতাকে .পায়,' যাহার! পিতৃদিগের 


¥ 


| ভক্পনা কবে, তাহারা পিতৃদিগকে পাঁষ ; যাহারা ভূতগণের ভজনা করে, তাহার! 


/ 


১৩৬. ' * সাহিত্য ৭ ' ০১১ নি: 


তৃতগণকে পায়; কিন্তু যাহার! মামু (জাবারনে) ভারা রে তারার 
আমাকেই'( ভগবান্‌কেই*) পায়” , 


দেবান্‌ দেবষজো! বাতি নত বাসি মামপি ।--গীত!। 
পর্দেবতার আরাধনা করিলে দেবতাকে পাওয়া যায়; কিন্তু আমার যাহারা 
ভক্ত, তাঁহারা আমাকেই পায়” 5 


গীতা আরও বলিয়াছেন, : 
“দেবতার আরাধন! করিলে দেবতাকে পাওয়া যায়, কিন্তু আঁমার যাহা, 
ভক্ত, তাহারা আমাকেই পরব” ' রা ৬ 
যেপ্যস্থদেবতা সিক্ত্য। বল্সস্তে শ্রন্ধয়াহম্থি তাঃ। 


* তেপি মামেব কো্তে় বজস্তাবিধিপূর্ববকস্‌ নীতা, ৯২৩ । 
“যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত অন্ত 'দেবতাঁর উপাসনা করে, তাহারা আমারই 
(ভগবানেরই ) উপাসনা করে, কিন্তু বিষিপূর্কাক নহে।” 
॥_ বলা বাহুল্য যে, দেবতাকে পাওয়াঁতে এবং ভগবানকে পাওয়াতে বিস্তর 
প্রভেদ। দেবতাকে পাওয়ার অর্থ এই যে, যে বিশেষ দেবতার উপাসনা করা 
যায়, তাঁহার সালোক্য এবং কখন কখন সাঁধুজ্য লাভ হয়। অর্থাৎ, যদি ' কোন: 
সাধক ইন্দ্রের উপাসনা করেন, তবে তাঁহার ইন্্রলোক লাভ হইবে--হয় ত বা 
তিনি ইন্দ্রের সত্তায় নিজের সত্তা নিমজ্জিত করিবেন-__ইহার অধিক নহে। 
শান্সরকাঁরের! বলেন যে, দেবতাদিগেরও পতন আছে । 
বহুনীজ্্রলহস্রানি দেবানাং চ যুগে যুগে । 
কালেন সমভীতানি কাঁলো হি ভুরতিক্রমঃ ॥ 
"যুগে যুগে বহু ইন্দ্র বহু দেবতার কালবশে ক্ষয় হইয়াছে। কাঁলকে.কেহই 
অতিক্রম করিতে পাঁরে না” 
অতএব, দেবতার সালোক্য বা'সাযজ্য লা করিয়া ব বড় একটা ফল নাই। 
কারণ, দেবতার পতনের সঙ্গে সেই. দেব-উপাঁসকেরও পতন ঘটে | তথন তাহাকে 
আবার সংসারে আসিতে হয়। গীতাও এই কথাই বলিয়াছেন। , 
| আত্ৰহ্মতুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ডিনোহজ্জুন । 
সামুপে্য তু কোঁস্তেয পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে !--গীতা, ৮1১৬). 
মামুপেত্য পুনজন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌ ৷ 
নাপ্ুবস্তি সহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরসাং গতাঃ £- গীতা, ॥1১৫। 


- পহে অর্জুন! লোক হইতেও জীবের পতন আছে, কিন্তু আমাকে 


গাইলে আর পুনর্জন্ম হয না!” 


4& 


জাবাডি৮8। গীতায় ঈশ্বরবাঁদ। [১৩৭ 


. শমহান্গণ আম্মাকে লাভ করিলে পরম সিদ্ধি প্রাধ হইয়া, দুঃখের আবাস 
কষণতকুর সংসারে আসিতে বাধ্য হয়েন নী ৃ 
তবে কি গীতা যন্জানুষ্ঠানের বিরোধী ? "গীতা সকাঁম যল্ঞের বিরোধী" বটেন, 
কিন্তু যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী নহেন। বরং জীবকে যজ্ঞে প্রবৃত্তি দিবার অন্ত 
যজ্ঞের প্রশংলাবাদ করিয়াছেন 
3%,  বন্তশিষ্টাসৃততুজ্জে| যাত্তি বহ্ষ সনাতনমূ। 
A নায়ং লোকোহস্ত্যযক্ন্ত কুতোহস্কঃ কুকসত্তম ।--নীতা) 81৩১। 
“যে যজ্ঞ “করে না, ভাহার ইহলোক নাই--পরলোক ত নাই-ই। আর 
" যাহার! যজ্ঞের শেষ ভোজন করে, তাহারা সনাতন ব্রন্ধ লাভ বরে।” 
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তে যুচ্যত্তে মর্ববকিধিষৈঃ। 
তে ত্বঘং ভূতে প।প| যে পচন্ত্যাত্মক।রণাৎ (গীতা, ৩1১৩। 

“্যাহার! নিজের জন্য পাক করে; তাহারা পাঁপী,_পাপ ভোগ করে; আর 
যাহারা যজ্ঞের শেষ ভোজন করে, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ।” 

এ সম্বন্ধে গীতার বক্তব্য এই যে, স্বর্গাদিলাভের জন্ত "সকাম যজ্ঞানু্ঠান 
নিন্দাহ“। কিন্ত দেবতাঁদিগের পৌষণের জন্য এবং সংসারচক্র প্রবর্তনের অন্ত 
স্বজ্জের অন্থষ্ঠান জীবের অবশ্য কর্তব্য । | 

সহযন্তৈঃ প্রত্বাঃ হুষ্ট। পুরে বাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষাধ্বস্‌ এফ বোত্বিষ্টকাসধুক্‌ ॥ 
দেবান্‌ ভাবর় তানেন তে দেবা ভাবয়ত্তবঃ । 
পরম্পরং ভাবরস্তঃ শ্রেষ; পরমবাপস্তথ ॥ 
ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে। দেব! দান্ডত্তে বজ্তভাবিতাঃ। 
তৈদত্ত।নপ্রদ্াষৈভ্যো। যে! ভুংজে প্তেন এব সঃ £--গীতা। ৩1১১।১২। 
্পূর্ববকালে প্রজাপতি যখন জীবস্থ্টি করেন, তখনই যজ্ঞের সৃষ্ট করিয়াছিলেন। 
এবং জীবদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমাদের প্রজা- 
বুদ্ধি হইবে, এই যজ্ঞই তোমাদের কামধেন্ুন্বব্ূপ হইবে। যজ্ঞের দ্বারা তোমবা 
দেবতাদিগকে পোষণ কর ; দেবতারাও তোমাঁদিগের প্রতিপোষণ করিবেন । 
এইরূপে পরস্পর পরস্পরের পোষণ করিয়া পরম শ্রেষঃ, লাভ কর। দেবতাবা 
যজ্ঞের দ্বার! অর্চ্চিত হইয়া তোমাঁদের-অভিলফিত. ভোগ দান করিবেন। তাঁহা- 
দের দত্ত ভোগ তাঁহাদের উদ্দেশে অর্পণ না করিয়া যে সম্ভোগ কবে, সে চোরের 
কাৰ্য্য করে” 
বিনা টা দেবলোকে ও নরলোকে নিয়ত আদান প্রদান 


৯৮৮ 


Sk 
£ 


১৩৮ সাহিত্য। ১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা? 


চলিতেছে। . দেবতারা নানা! প্রকারে_বর্ষণ করিয়া, উত্তাপ দিযা, জল, স্থল, 
অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জগতের- হিতসাধন করিতেছেন। মানুষের 
তাহাদের কৃত. এই উপকারের কতক প্রত্যুপকার করিতে পাঁরে। ৫সরূপ করি- 
বার উপায় যজ্ঞান্ুষ্ঠান। কারণ, যজ্ঞের ফলে যে অপূর্ব উৎপন্ন হয়, তদ্বারা 
দেবলোকের পুষ্টিসাঁধন করা যায় । অতএব, যাহাদের চিত্তে দেবতাদিগের প্রতি 


তাবু আছে৷ ভাহারেন উরি? বারি বার রি 


সাধ্য পরিশোধ করা। . 
অঙ্নান্তবস্তি ভূতানি পর্ণযন্নাদন্নসংভবঃ ) 
যন্ধাভবতি পর্জম্ভো যজ্ঞঃ কর্ম্সসমৃস্তবঃ 1--সী ত, ৩1১৪ । 
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নামুবর্তত্রতীহ যঃ । 
অধাযুরিজিয়ারামো সোঘং পার্থ সজীবতি ৪ শীতা। ৩1১৪ । 
প্প্রাণী সকল অন্ন হইতে উৎপর, ' উর ফলে, সুবুষ্ঠি হয় যজ্ঞেরা 
ফলে, যজ্ঞ কর্ম্মসাধ্য 1” 
" “এইরূপে: প্রবর্তিত সংসারচক্র, যাহারা না বর্ন করে, ইন্দিয়স্খপর! 
তাঁহারা বৃথাই পাপন্ময জীবনভার বহন করিতেছে. ৷” - 
অতএব, গীতার মতে স্ুবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক NET করি- 
বার উপায় যক্ঞানুষ্ঠান। আর সকলেরই উচিত, যঙ্জানুষ্ঠান করিষা সেই 
বিষয নির্কিদ্দ নির্বাহ হইবার পক্ষে সহায়তা করা, আর, গীতার উপদেশ 
এই যে, সকলেই যেন এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার অন্ত যথাসাধ্য যজ্ঞামুষ্ঠান: 
কবে ॥ 
এত দুর অবধি কর্ম্মধাদ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ আলোচিত En পরবর্তী 
প্রবন্ধে গীভার প্ররর্তিত অপূর্ব কর্ম্মযোগেব যথাসম্ভব আলোচনা করিক। 
| শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত ৷, 





শিবাঁলিকে হাতী ধরা । 


জলযোগ সমাপ্ত হইতে না হইতেই নানে খাঁ সত্বর প্রস্তুত হইতে বলিয়া পাঠা- 
ইলেন। আমরা হস্তী আরোহণ করিলাম.। কিন্তু এই স্থান হইতে ছাত্রদিগকে 
পদব্ৰজে চলিতে হইল। সর্বাগ্রে যমুনাগ্রসাদের স্বন্ধে নারে খাঁ চলিলেন ; তৎ- 
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পশ্চাতে পদব্ৰজে ছাত্রগণ, সর্বপশ্চাঁতে অবশিষ্ট হস্তিশ্রেণী। কিষদুর গিয়া কাণ্ডেন 
সাহেব ছাত্রদিগকে পর্বতের উপরে চড়িয়া নিঃশব্দে নুক্কাধিত থাকিতে আদেশ 
করিলেন। তাহারা প্রস্থান করিল বটে, কিন্ত ঠিক্‌ নিঃশব্দে লুক্কাযিত হইতে 
স্রারিল কি না সন্দেহ । এখন হইতে হন্তিশ্রেণীর বহু অগ্রে অতি সতফিতভাবে 
নারে খা স্বীয় হস্তী চালাইতে লাগিলেন, আমরা তাহার ইদ্দিতানুসারে কখন 
অন্থরগতিতে, কখন ক্রুতকেগে, ও সর্বদা যথাসাধ্য নিঃশব্দে অনুগমন করিতে লাগি- 
'লাম। এই ভাবে কিছু দূর যাইয়া দেখি, নামে খা ফিরিয়া আসিতেছেন, তাহার 
বদনমগ্ডল ব্বাদকাঁলিমাঁলিগ্ড, উজ্জ্বল নেতযুগল 'ক্রোধাঘি উদিগরণ করিতেছে । 
ব্যাপার কি? হা অন্ধ! শিকার পলাইয়াছে! হাতীগুলি কৌনওরূপে 
সাড়া পাইয়া পূর্বাভিমুখে চম্পট দিয়াছে। বেলা তখন একট! । শীতকালের 
'বেজার অবসান হইতে.আর বড় বিলম্ব নাই । আর কি আজ হাতী ধরা হয়? 

আফলোদ্যকর্দা কাপ্তেন সাহেব মুহূর্তমধ্যে নৃতন মংলব আটিলেন। ছাত্র- 
দিগকে নামিয়া জাসিতে ইঞ্কিত করা হইল। সকলে সমবেত হইলে, সম্ভবতঃ 
তাহাদেরই অনবধানতায় সমন্ত আয়োজন বিফল হইতে চলিল, ইহ! বুঝাইয়া, 
ভবিষ্যতের 'জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে বলিষা দেওয়া হইল। আমাদিগকে এখন 
ফিরিয়া যাইতে হইবে; কারণ, যে পথে বন্হস্তীরা পলাইয়াছে, আমাদের পক্ষে সে 
হুম পথে যাওয়া একে ত নিতান্ত অসম্ভব, দ্বিতীয়তঃ নিতাত্তই নিক্ষল; কেন না, 
উপর হুইতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হাতী ধরা অসাধ্য ব্যাপার। কাজেই আমরা 
গাঁড়াওয়ালীর বেণীবন্ধে যেখানে জলযোগ করিব্রাছিলাম, তথায় ফিরিয়া আসিষা 
পুনরায় চিলাওয়ালী বহিয়া উজান চলিতে লাগিলাম। এখন সকলে যথার্থ ই 
নিংশব্ব । অসাফল্যের আশঙ্কায় সকলেই বাক্যব্যয়ে বিমুখ। এক মাইল আন্দাজ 
উজ্জান চলিষা বাম দিকে আব একটি সোঁতের মুখ দেখিতে পাওয়া গেল। ইহাব 
নাম পাটদোয়ারী সোত। হাঁতীরা গাঁড়াওয়ালীর খোল হইতে পর্কৃত উল্লজ্ঘন 
করিযা এই পাটদোয়াকীর খোলে চলিয়া আসিয়াছে। 

চলিতে চলিতে বেলা আড়াইটার সময় যে স্থানে পছছিলাম, সেখানে পাঁট- 
'দোয়াবী সোঁত দুইটি শাখাস্সোতে বিভক্ত হইয়াছে। উভয় শাখার ব্যবধাঁন- 
ভূমিতে একটি ত্রিভুঞ্জাকাব পাহাড় অবস্থিত। প্র ত্রিভুজের উত্তর সীমাষ 
“শিবালিকের শিখরনির্দেশক একটি উচ্চ ০7 অর্থাৎ লক্ববৎ পর্ক্তপার্শ্‌, পূর্ব 
দক্সিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে পাটদোয়ারীর উক্ত শাঁখাদ্ধয, উপরে অনতিনিবিড় 
বনসমাবেশ ৷ নান্ে খাঁ ইঙ্গিতে জানাইলেন, পলাষনপর হাতীগুলি এ ত্রিভুজের 
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কোনও স্থানে লুক্কায়িত আছে । পাটদোয়ারীর বামে ও দক্ষিণে দুইটি ইচ্ভ 
পর্বত, পুর্বদিকের পর্বট সমধিক উচ্চ ও দুরারোহ। এইটির উপরে উঠিয়া 
নিরাপদ স্থানে-লুক্কার্নিত হইবার নিমিত্ত কাপ্ডেন সাহেব আমাদিগকে ১৫ মিনিট 
সময়দিলেন। আমরা অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতা সহকারে খুল্সাদির: অস্তরালে: নিজ 
নিজস্থান অধিকার করিযা লইলাঁম। বেলা তখন ২টা ১৫ মিনিট । দেখিলাম, 
ইত্যবসরে খেদার হাতীগুলি পাটদোয়ারীর ছুই শাখাষ পরস্পর, কুড়ি, পঁচিশ 
হাঁত দুরে দুরে দীড়াইঘ৷ ত্রিভুজ্জাকৃতি পাহাঁড়টিকে প্রায় ঘেরিয়া ফেলিয়াছেনা 
বন্যহস্তিগণ যদি পলাইতে চায়, তবে ' তাহাদিগকে এই শিক্ষিত হস্তিব্ৃহ, ভেদ 
পাইতে হইবে কার পূর্বেই বা উর দিকে তর সন 
গম্য cif বিদ্যমান ৷- - 

ভি 
আওয়াজ হইল। এতক্ষণ বন্দুকধাঁরীরা যে কোথায় লুক্কাফিত ছিল, আমরা “কেহ 
দেখিতে পাই নাই ।' বাস্তবিক তাহাদের কথা এক রকম ভূলিয়াই গিয়াছিলাম, 
সুতবাঁং এই অপ্রত্যাশিত ভীমশব্দে সকলেই চমকিত হইলাম। তথন ব্রিভুজাকাঁর 
পাহাড়ের দিকে চাহিযা দেখি, কয়েকটি ধূসরবর্ণ পিগাঁকাঁর পদার্থ সন্নিহিত বনখণ্ডকে 
লণ্ডভণ্ড করিষা ছুটাছুটি করিতেছে! দ্ুরবীক্ষণসাহায্যে দেখিলাম, ওঁ ধূয়রবর্ণ 
পরার্থগুলিই বন্ধহস্তী। উহারা গঙ্গাতীরত্যাগ অবধি অবগাহনসুখে বঞ্চিত 
থাকায় কয়েক সপ্তাহকাল গাঁয়ের মাটী ধৌত হয় নাই_এই জন্যই অমন ধুসব্বর্ণ 
দেখাইতেছিল-- এই কারণে ইতঃপূর্কে আমরা তাহাদিগকে ঠাহর করিতে পারি 
নাই । - অসাধারণ ক্ষিপ্রতাসহকারে কতকগুলি ব্দোর হাঁতী পাহাড়ে উঠিয়া 
উহাদিগকে বেষ্টন করিযা ফেলিল, এবং অতি সুকৌশলে উহাদের এক একটিকে 
যুখল্র্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। - বাস্তবিক, খেদা ব্যাপারে প্রধান কৌশ- 
লই এই যে, বন্ত হস্তীর সন্মুখীন ন! হইষা পশ্চাৎ বা পার্ম্ব হইতে ভাঁড়না করিতে 
হ্য়। টার ক রাবি 'প্রথমোক্তের 
প্রাণবক্ষা অসাধ্য হইয়া উঠে। 

একটা ভীষণ গজকচ্ছপ ব্যাপার আরন্ধ হইল । কোনও Ee জের 
যুথচ্যুত হইবামাত্র কতকগুলি খেদার হাতী তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ধাঁকা দিতে 
দিতে সোতের গর্ভে আনিষা ফেলে । তথায় তরুলতা গুন্মাদি না থাকায় কাজের 
বেশী সুবিধা হয়! তার পর হাতীটিকে আগে করিয়া সকলের তাহার পশ্চাতে ব! 
পাশাপাশি ভাবে সবেগে গ্রধাবন.। যাই কোনও খেদার হাঁতী একটু কাছে 
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খেঁসিতে পায়, অমনই তাহার মাহুত পূর্ববর্ণিত সেই কাছিগাঁছটি উচা করিয়া 
ধরে- মুগরীওয়ালা পশ্চাৎ হইতে-এগিয়ে দেয়। প্র বাঁছির শেষ প্রান্তে ফাস 
লাগান থাকে। ফাঁসি বন্তহস্তীর গলায়, পরাইয়া, দেওয়াই. ইহাদের উদদেস্ত। 
ভয়বিহ্বল বন্তহন্তী প্রায শুও উত্তোলন করে না । যদি কখনও বুংহিতনিষ্ষাশনার্থ 
সেরূপ করে, তবে সুচতুর মাহুভ সে সুযোগ ছাড়ে না। কারণ, গুণ বেষ্টন করিয়া 
ফাস পরান অনেক সহজ। নতুবা ফাঁসের আয়তন বড় করিয়া লইয়া সুযোগ 
বুঝিয়া মন্তক ও শুপ্ডের উপর তাকিয়া ফেলিতে হয়। কাছি যেমন শুপুষ্পর্শ 
করে, নির্বোধ হাতী অমনই শু ড় তুলিয়া ধরে, তাহাতে কাছি গলায় আসিষা 
পড়ে। তখনই ভীষণ বেগে ছুটিতে আরস্ত করে। খেদার হাঁতী দৌড়িয়া না 
পারিলে বুনো হাঁতীর গলায় ফাঁস কসিয়া লাগায় তাহার প্রাঁণবিয়োগ হইতে 
'পাঁরে, অথবা শেষোক্ত" অধিক বলবাঁন্‌ হইলে প্রাগুক্তকে হি'চড়াইয়া টানিয়া 
লইয়া মারিয়া ফেলিতে পাঁরে। সুতরাং মুগরীওয়ালা সজোরে নিজ হস্তীর পুচ্ছ- 
মূলে সেই পেরেক-লাগান গদাক্পী, সুগরী মারিতে থাকে, মাহুতও অন্কুশের নির-' 
স্কুশ সদ্‌ ( অসদ্‌ ! ) ব্যবহার করিতে থাকে__ছই দিক হইতে বক্তগঞ্গা প্রবাহিত 
হয,--কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, কাছি ঢিলা রাখাই চাই। উহাঁরই উপর. 
'তমুহূর্তে দুইটি হাতী ও দুইটি মানুষের প্রাণ নির্ভর করে। 
-- কিন্ত স্মরণ আছে ত?__একটি বুনো হাঁতীর পশ্চাতে অনেকগুলি পালিত 
হাঁতী ছুটিতে থাকে। একটিতে যখন ফাস পরা, আরগুলি ততক্ষণ নিশ্চিন্ত 
থাকে না। যদি বাম দিকের কোনও হাতী ফাস পরাইয়া থাকে, তবে দক্ষিণ দিক 
' হইতে আর একটি হাতী-_ষত শীস্র সম্ভব__-কখন কখন যুগপৎ__-আঁর একটি ফাস 
পরাইয়া দেয়। বাকি হাতীগুলি ততক্ষণ প্রাণপণে ইহাই দেখিতে থাকে . ষে, 
বন্দী ফিরিয়া দাড়াইতে না পারে, অর্থাৎ সকলেই তাহাকে. তাড়াইয়া লইয়া 
“যাইতে থাকে.। হুইট ফাস লাগিলে, আর বড় আশঙ্কা থাকে না। তখন ছুই, 
দিক হইতে ছুইগাছি কাছির অল্প অল্প আকর্ষণে বন্তহস্তীর বেগ মন্দীভূত হইয়া 
পড়ে। সেই সুযোগে অপর হাতীগুলি ক্রমে উহার গা ঘে'সিয়া চলিতে থাকে, 
. এবং ইন্দিতমাত্রে সকলে উহার দিকে মাথা করিয়া উহাকে সজোরে চাপিয়া- 
ধরে। আর কোথাষ যাবে? তখন কেচোরীর তিলার্ঘ নড়িবার শক্তি থাকে না, 
* যাই একটু নড়িতে চেষ্টা করে, “অমনই, কোনও .কোনও  জ্ঞাতিপুঙ্গবের সুদারুণ 
. '=দস্তাঘখাত তাহার নিঃসহায়ত্ব স্বরণ করাইয়া দেয়। উহারা তখন মনে করিলে 
-' অভাগাঁকে শূন্তে উত্তোলন করিয়া রাখিতে পারে। এমনই সময কোনও এক 
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“নির্ভীক সুগরীওয়ালা লাফ দিয়া নীচে নামিয়া বন্দীর পেটের নীচে বসিয়া সুদৃঢ় - 
বুজ্জ, দ্বারা তাহার পশ্চুতের পনছয় দৃঢ় করিষ! ছাঁদিয়া দেয়। বস্‌ ! -এখন- 
হইতে যেকোনও দুইটি হাতী গললগ্ন ছইগাছি কাছির সাহায্যে উহাকে - অর্লেশে 
'ষথেচ্ছ লইয়া যাইতে পারে। 

এই প্রণালীতে সর্বাগ্রে আহ্ুমানিক একবৎসরব্যস্ক একটা “বকৃনা” ধরা 
হইল। গেঁদকলি নামক হস্তিনীর পৃষ্ঠ হইতে মাছত আলান খা ইহার গলায় 
প্রথমে ফাঁস পরায়। বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ও আকারে ক্ষুদ্রতম হইলেও. লক্ষ ঝম্প 
ও গর্জনে এই বাচ্চাটি অপর সকলকে পরাস্ত করিয়াছিল _সেণনিতাস্ত বদ্‌- 
মেজাজ। ইহার পরই বিনায়ক-প্রসাদ নামক হস্তীর মাহুত সৈতী কর্তৃক দলের 
বৃহত্তম হস্তিনী ধৃত হইল। বিনায়কপ্রসাদ খুব বড় হাতী নয় ; তেমন যে মোটা 
সোটা, তাও নয়; দস্তও তাহার মোটে একটি । এই একদস্ত মহাপ্রভু কিন্ত 
- এ পৰ্য্যন্ত অনেক হাঁতী ধরিয়াছেন, বলরামপুরের খেদার মধ্যে আর কোনও 
হাতীই এ পর্য্যন্ত অত ধরিতে পাঁরে নাই। এই হস্তিনী ও বাচ্চাটর জননী 
বলিয়া অনুমিত হইল ॥ কারণ, ইহার পরে আর যে দুইটি হস্তিনী ধৃত হইয়াছিল, 
তাঁহাদের বয়স ১২১৪ বৎসরের অধিক নয়, সুতরাং তাহাদের নিতাস্ত বালিকা 
বলিলেও হয়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ধৃত হইবার পর. ইহারা কখনই পূর্ববসম্পর্ক 
স্বীকার করে না। ফলতঃ, বাচ্চাটিকে নিকটে দেখিলেই তাঁহার ডাঁকিনী-মা হয় 
পদাঘাত করে, নতুবা যা-কিছু সম্মুখে পায়, শুণ্ড দ্বারা নিক্ষেপ করিয়া মারে) কিছু ' 
না পারে ত ক্রোধকম্পিত ভীমনিনাদে সকলকে ত্রাসিত করে; সুতরাং ইহাদিগকে 
দুরে দুরে রাখিতে হইয়াছিল। - 

এইরণে করতে চারিটহসতিনী ও ছুইটি হী বৃ, হইলে দেখা গেল থে, 
যুখপতির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। যে হুইটি পুংহস্তী, ধৃত হইয়াছে, তাহা 
দের বয়স ও আক্কৃতি তাঁদৃশ সন্মানার্হ পদের উপযোগী নয়। পক্ষাস্তরে, সাতটি 
হাঁতীর মধ্যে ছয়টি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। যুথপতি ইত্যবসরে একেবারে উত্ত- 
বাঁভিমুখে পাহাড়ে চড়িয়া গিয়া লুকায়িত হইয়া আঁছে। নান্সে খাঁর এইরূপই 
অভিপ্রেত ছিল কি না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, কিন্ত এটা বিশেষ 
সুবিধার কথাই হইয়াছিল। যুথস্বামী প্রথমে রণে নামিলে থেদার হস্তিগণ 
তাঁহাকে সামলাইতে পারিত কি না সন্দেহ। এখন বন্দীকৃত হস্তীদিগের কয়েকটি 
: প্রহরী ব্যতীত খেদার অপর সকল হাতীই ইহার. সহিত রণরঙ্গে মাতিতে প্রস্তুত 
এইবার আর এক চোট খুব বন্দুকের আওযাজ করা হইল, কিন্ত তাহাতে কিছু- 
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মাত্র ফল দর্শিল না। আত্ম-গোপনেচ্ছু যুধপতি তাহাতে বিন্দুমাত্র টলিল না। 
তখন দলে দলে খেদার হাতী সেই ত্রিভুজাকার পাহাড়ের উপরের দিকে 
উহার সন্ধানে চলিতে লাগিল । কিষংক্ষণ খু'ঁজিবার পর যাই উহাদের এক দল 
দৃষ্টিপথে পড়া, আর অমনই মাতঙ্ররাজ সম্মুধের পাদপসমূহকে কতক মড়মড় 
শব্দে ভাঙ্গিয়া ও কতক উৎপাঁটিত করিয়! নক্ষত্রবেগে ছুটিতে ছুটিতে পাটদোয়ারীর 
পশ্চিত্মর দিকেন্র শাখায় উপস্থিত হইল। মুহূর্তমাত্র তথায় দীড়াইয়া একবার 
চাঁরি দিক দেখিয়া লইল, আঁর তখনই পাটোয়ারী ও গাড়াঁওয়ালীর ব্যবধান পর্ক- 
তের শিখরাভিমুখে পুনরাঁষ পূর্ববৎ বেগে ছুটিতে লাঁগিল। পাঠক, নক্ষত্রবেগ 
গুনিয়া জর কুঞ্চিত করিবেন না। হাতী অত বেগে ছুটিতে পারে, এ বিশ্বাস 
আমারও পুর্বে ছিল না । বস্তুতঃ, যাহার! কেবল ‘শোযারী’ হাতীর ‘গজেজ্দ্রগমন’ 
দেখিয়াছেন, তীহাদের পক্ষে পলায়মান বন্তহস্তীর অমিতবলদৃপ্ত খরবেগের 
সম্যক্‌ ধারণ! করা নিতান্তই অসম্ভব । যাহা হউক, গজরাঁজের উদ্দেস্ত নানে খাঁর 
বুঝিতে বাকি রহিল না। একবার পূর্বোক্ত পর্বতের শিখবুদেশে চড়িতে পারিলে 
হাতীটি অনায়াসেই গাড়াওয়ালীর দিকে পলাইতে পাঁরিবে। অমনই মুহুর্তের 
নিমিত্ত পশ্চাদ্ধাবন বন্ধ করিযা দেওয়া হইল, আর বাম ও দক্ষিণ দিক হইতে 
অনেকগুলি পোষা হাতী প্রা তেমনই বেগে উপরে চড়িতে লাগিল )-_উদদেস্তা, 
উহার অগ্রবর্তী হইয়া গতিরোধ করা। 

এ উদ্দেশ্য কিন্তু সহজে সুসিদ্ধ হইল না। ধস্তাঁধস্তি খুবই খানিক ক্ষণ 
করিতে হইল। মড়মড় শব্দে বড় বড় গাছ ভূপতিত হইতে লাগিল, হস্তিপদোৎ- 
ক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল, পর্কতগাত্রচ্যুত প্রস্তরখগুসমূহ গড়াইতে 
গড়াইতে পাটদোয়ারীতে আসিয়া পড়িতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে গভীর তুর্ঘ্য- 
নিনাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অবশেষে অতিকষ্টে খেদার হাতীগুলি 
প্রতিতবন্দীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল। তখন পুনরায় পাটদোয়ারী অভি- 
সুখে পূর্কাবৎ বেগে ধাঁবিত হইয়া অচিরাৎ সোতের উপলবালুময় গর্ভে সকলে 
আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সোত বহিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রধাবন আর্ত 
করিল। নারে খার ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বৃক্ষলতারদি-রৃহিত অপেক্ষাকৃত সমতল 
সোতিগর্ডে কেবল ছুটিয়া বেড়াইলে, বন্ত হস্তী যতই বলবান্‌ হউক না কেন, অব- 
শেয়ে নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইযা পড়িবে । তত ক্ষণে খেদার হাঁতী পর্যায়ক্রমে দম 
লইতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রায় ১৫ মিনিট ছুটাঁছুটির পর দেবী- 
প্রসাদ নামক হস্তীর মাহুত বান্দু, প্রথমে ইহার গলাষ কাছিব ফাঁস পরাইল। 
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অমনই একট! বিকট ৰৃংহিতনিনাদ পর্কতপমূহকে প্রকম্পিত করিষা কন্দরে.কন্দরে 
প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিল"! বোধ হইল, যেন গ্জরাজের স্বাধীনতালোপসুচক 
আর্ত ক্ৰন্দনে সহান্গনতি দেখাইবার,জন্য দিকপালগণ কীদিয়া উঠিলেন। হতভাগ্য - 
বন্দী প্রাণপণ করিয়া এইবার একবার ছুটিল।. কাঁছির প্রব্দ আকর্ষণে দেবী- 
প্রসাদ হুচোট খাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল, কিন্ত ভাগ্যক্রমে সুবিশালবপুঃ 
নগেন্্রগজ অন্ত দিক হইতে বন্দীর গতিবোধ করিল। তখনই পূর্ববর্মিত প্রণাঁ 
লীতে সকল হাঁতী-_অস্ততঃ য্তগুলির স্থানসন্কলান হইল-_*উহাঁকে চারি দিক. ' 
হইতে মাথা দিয়া চাপিয়া ধরিল, এবং অবিলম্বে কয়েকজন সুগরীওয়ালা, মিলিয়া * 
তাহার পশ্চাতের পদ্য ছাদিয়া দিল। . 
অতঃপর নিকটে অগ্রসর হইয়া আমরা দেখিলাম, পরাজিত বন্দী যথার্থই 
গজরাজ ! যেমন বৃহ আকার, তেমনই সুন্দর রূপ । * বস্তুতঃ, খেদার অতগুণি . 
হাঁতীর মধ্যে এক নগেন্দ্রগজ ব্যতীত ইহার স্তাঁয় রূপবান্‌ হস্তী আর দ্বিতীয় - 


দেখিতে পাইলাম না। যেমন পৃথুল কুম্ভ, তেমনই, সুপ্রশন্ত ললাট, তদমুরপ- - 


লালিত্যময় সুগঠন বপুঃ। শুণ্ডের মূলভাগ সুবিশীল, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল সুবিস্তৃত, . 
পনচতুষ্টয় স্তস্ভব স্থূল ও দৃঢ়! বয়স অনুমান করা হইল প্রায় ৩৫ বৎসর। - এই- 
রূপ বয়সের হাতীই অধিক মূল্যবানি। বেশী বয়স হইলে প্রায়ই ভাল রকম পোষ” 
মানে না, বা শিক্ষিত হয় না, অল্প পরিশ্রমে কাতর হয়, এবং শীঘ্র মরিয়া, যাইবার: - 
আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে, নিতান্ত বাচ্চা হইলে অনেক দিন প্রতিপালন করিষা 
কাৰ্য্যক্ষম করিঘা লইতে হয়। 54 
নারে খা এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। : 
- এখন বেলা চাঁরিটা, ছারা রবিন 

সময় লাগিযাঁছিল। এত অল্প সমযে কাৰ্য্যসিদ্ধি হইল, অথচ কি.নূতন কি পুরাতন - 
হাতী, কি মাহত কি মুগরীওয়ালা, কেহই খুন জখম হইল না। নায়ে-খাঁর এখন. :. 
আঁহ্লাদের পরিসীমা নাই। তিনি বিজযবোল্লাসে উৎফুল্ল, কিন্ত -শিথিলগ্রযত্ব- -.. 
নহেন। ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়াই তিনি বন্দীকৃত হস্তীদিগের পরিদর্শন ও . 
তত্বাবধাঁর্ণ করিতে লাঁগিলেন। অবিলম্বে অপর হাঁতীগুলি প্রহরিবেষ্টিত হুইষা ' 
চিলাওয়ালা আন্ডার অভিমুখে চালিত হইতে লাগিল; কিন্তু যুথপতিকে কিছুতেই .. 
নড়াইতে পারা গেল না। সুতরাং রজনীতে তাহার পাহারাঁর জন্ত মাহত শু 
সহ কতকগুলি বড় বড় পোষা হাঁতী রাখিয়া আসা হইল। আমর! সকলে :-- 
প্রত্যাবর্তন করিলাম । | 


আখাচ, ১৩.৯ । শিবালিকে হাঁতী ধরা । ১৪৫ 


বত হস্তীদিগের নামকরণ বলরামপুরে পহছিষা হইবে। শুনিলাম, মহারাজা 
বাহাদুর অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নূতন হাতীগুলিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা 
করিয়া নাম রাখিয়া থাঁকেন। মাহুত ও মুগরীওয়ালাঁদের মধ্যে যাহারা! বিশেষ 
ৰাহাছরী দেখাইয়াছে, তাহাদিগকে এ সমযে পুরস্কার দেওয়া হয়। 

নুতন হাঁতীকে পৌষ মানাইতে ও মাহতের আদেশ শির্খাইতে সচরাচর দুই 
মাঁদের 'বেশী সময লাগে না। আমরা নূতন ধরা হাতী দিগকে ছুই দিন পরে পুন- 
"বায় দেখিয়াছিলাম। * তখন যে কেহ দুর হইতে ঘাসে মোড়া চাউল আটা প্রভ্‌ 
তির পুঁটলী সন্মুখে নিক্ষেপ করিলে অহন ষে দুদধর্য যুখনাথ, তিনিও, দেখিলাম, 
লোভসংবরণ করিতে পারিতেছেন না। আস্তে আস্তে শুঁড় বাড়াইয়া পুটলীটি 
তুবিষা বদনবিবরে দিতে তখন: তাহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ হইতেছিল 
না। 'মীছত ধমক দিলে এখনই একটু যেন থতমত খাইয়া দীড়ান!' ছুই মাসের 
মধ্যে. ইনিও সুশিক্ষিত হইযা স্বীয় বন্তত্রীতাঁদিগের স্বাধীনতাহরণ কার্যে সহায়তা 
“করিতে থাকিবেন, সন্দেহ নাই। "হায়! প্ররাধীন্তায় এমনুই করিষা হৃদয়ের 
মহত্ব লোপ পায়! | 

সাহসিক মুগরীওয়ালাদিগের মুক্তকণে প্রশংসা না করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার 
করিতে পারি না। হস্তিপৃষ্টনিবন্ধ একগাছি রজ্জুমাত্র বামহস্তে ধারণ করিয়া 
দক্ষিণ হস্তে সেই মুগরী ঘুরাইতে ঘুরাইতে ইহারা দণ্ডায়যান অবস্থায় হাতী চালা- 
ইতে থাঁকে। হাঁতী সময়ে সময়ে যেরূপ বেগে ছুটিতে থাকে, তাহাতে সমতল 
পথেও ও প্রকার দাঁড়াইয়া থাকা যথেষ্ট বিস্বধকর। কিন্ত হাতী পাহাড় পর্বতে 
উঠুক বা নামুক, বা যেষনই পথে চলুক, মুগবীওযালা সমভাবেই দ্বাড়াইযা থাকে। 
সম্মুখে'সুহুমুহুঃ বড় বড় বৃক্ষের শাখা পড়িতেছে- সুগরীওয়ালা কোনওটিকে লক্ষ 
স্বারা অতিক্রম করিতেছে, কোনওটির নীচে একেবারে হাতীর পশ্চাঁদ্ভাগে বা 
কুক্ষির.দিকে ঝুঁকিযা মাথা বাঁচাইতেছে, আঁবার নিমেষমধ্যে খাড়া হইয়া দীড়াই- 
তেছে: শ আবশ্যকমত মুগরী চালনা কবিতেছে। তাহাদের ক্ষিপ্রকারিতা, 
প্রহ্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসিকতার তুলনা হইতে পাবে না। ইহাবা সামান্য বেত- 
নের লোভে এইরূপ অসমসাহসিকতার পরিচয় দেয় না, প্রত্যুত হস্তিসংগ্রামে 
প্রকৃত শিকারীর ্যায় অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কেহ 
কোনও কারণবশতঃ যদি কখনও খেদা করিতে অপারগ হয়, তাহার বিষাদ ও 
পরিতাপের পবিসীমা থাকে না। | 

- জীউপেজ্ৰনাথ কাঞ্জিলাল। 


»৯ 


১৪৬ 


[/নিরাদিষ আহার ৷ 


আমার তিন বৎসরের মেয়েকে এক দিন আদর করিয়া ভকিয়াছিলাঁম,_প্লক্্মী 
মা আমার 1”. অমনই সে বলিয়া উঠিল, “বাবা! তুমি আমাল মেয়ে” আমি 
বুঝাইলাম্‌, “না মা, আমি তোমার ছেলে।” আর এক দিন আখি বসিষা"আছি, 
সে-হাসিমুখে বলিল, “বাবা! তুমি আমাল মেষে” আমি'তাহার চাদসুখে বার 
বার চুম্বন করিয়া আর একবার বুঝাইলাম, “না মা, আমি তোমার ছেলে ।” কিছু 
দিন পরে আবার এক দিন দুইটি ছোট ছোট বালিসের কোনটি কা+র মেয়ে হইবে 
ইহা লইয়া ছোট বোন্টির সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে, এমন সময়, আমাকে দেখিতে 
পাইয়া বালিস ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "রী আমাল্‌ মেয়ে!” আমি 
সেই 'না-প্রসব-করে-কানাইএর মা'র অপূর্ব প্রবাতমল্য হইতে নিস্তার পাইয়া 
আবার তাহাকে বুঝাইলাম, “না মা, আমি তোমার ছেলে « সে আজ ছয় - 
মাসের কথা। বালিকা এখনও মাঝে মাঝে বলে, “বাবা! তুমি আমাল্‌ মেয়ে ৷” 
ভাবিলাঁম, বালিকা কেন আমাকে ছেলে না বলিয়া মেয়ে বলে? তিন বৎসরের 
মেয়ের কেমন ধারণা, মা বলিলেই মেয়ে বলিতে হয়, শতবার বুঝাইয়া দিলেও 
তাহা ছাড়িতে পারে না। হরি! হরি } ভিন বছরের ধারণা ফদি এত বলিয়া দিলেও 
না যায়, তবে মানবের ছুই চারি জন্মের ধারণা কি এক কথায় দূর হইতে পারে? 
. শাস্ত্প্রমাণ না থাকিলেও লোকে সহজে লৌকিক আচার ছাড়িতে পারে 
না; তাই সহশ্রবার বলিলেও, নিজের অভ্যাসটা যতই জঘন্য স্বণ্য শান্্বিগহিত 
হউক না, লোকাঁচারের কেমন প্রবল প্রভাব, কিছুতেই মান্য ছাঁড়িতে পারে 
না। তাই ভয় হয়, লোকাচারবিরুত্ধ নূতন কথা বলিতে গেলেই অপদস্থ হইতে 
হইবে। কিন্তু যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য। যে সত্য মহাযোগী বহুদুরদর্শী 
আর্ধ্য খধিগণের অলৌকিক ক্ষমতাবলে প্রকাশিত হইযাছিল, তাহা চিরকালই 
সত্য থাকিবে; সে সত্যের লোপাপত্তির আশঙ্কা করি না! 

. আজ যে বিষয়েক অবতারণা করিতে সাহসী .হইয়াছি, তাহার আলোচনা 
আঁমাঁদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার মানব আজ কাল এই বিষয়ে যত 
উদ্ধাসীন, এমন কোনও বিষয়ে নহে। আমাদের প্রকৃতি যে আমাদের আহারের 
উপর নির্ভর করে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। এই গুরুতর তত্ব আৰ্য্য 
খিগণ যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আব কেহ নহে। তাই হিন্দুর প্রাত্যহিক 





* আষাঢ়, ১৩-১। নিরামিষ আহাঁর। ১৪৭ 


আহার ব্যাপারে এত বাঁধাবীধি)-_-আঁজ বেগুন খ।ইতে নাই, কাল পটোল খাইতে 
নাই, অমুক দিন লাউ রাধিতে নাই, অমুক দিন উপবান্থ করিতে হয়। আহার- 
তত্ব হিন্দু বেশ স্পষ্ট বঝিয়াছিল, তাই হিন্দ, চিরকালই নিরাশিষাশী, এক সুর্যের 
দুইবার খায় না। 
শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের প্রায় অধিকাংশ স্থলেই নিরামিষ আহারের উপ- 
টাল ইহাই যে মানবের একমাত্র 
স্বাভাবিক আহার, ,তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে । প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক 
যুগের বিদ্বান,* মনীষী ও প্রধান ব্যক্তিগণ ইহার পক্গপাতী। কিন্তু আঞ্জকাঁল 
কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, সকলেই শাস্তরসঙ্গত আহারে বীতন্পৃহ। অনেকে 
স্থলদর্শনে যথেচ্ছাচারী পাশ্চাত্যদ্িগের বলপুষ্টিৰ আবছায়! দেখিয়া তাহার 
অন্থুকরণে সর্বদা প্রয়াসী! “তাহাদের ধারণা, বঙ্গবাসীর অকাল-মৃত্যুর প্রধান 
কারণ মাংসাদির অব্হল ভোজন,_-অবাধ বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় আহার , 
“বিচার !” 
ইন্দ্ৰিয়, মন ও আত্মার পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে হইলে মাঁনবকে আহারের দিকে 

একটু দৃষ্টি রাখিতে হয়। কারণ, স্বভাব ও গুণ আহারসাপেক্ষ। আহারকারী 
মাস্ক্যমাত্রের হৃদয়েই আহার্ষ্য দ্রব্যের গুণত্রয় বিরাজমান আছে। তাই গীতায় 
ভগবান বলিয়াছেন, | 

আয়ুঃসস্ববশারোগ্যস্খঞ্জীতিবিবরদ্ধনাঃ । . 

বম্যাঃ সিন্ধাঃ স্থির! হগ্ভা আহারাঃ সান্তিকাঃ স্থতাঃ | 

কট,ম্নলবগাত্যুষ্ততীক্ষুকুক্ষবিদীহিনঃ। 

আহার! রাজসন্তেষ্টা ুঃখশৌকাময়প্রদাঃ ॥ 

ষাতষাঁমং গতবূসং পৃতিপর্য[ৃষিতঞ্চ যৎ। 
| উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসশ্রিয়্‌ ॥ 
, আহারের প্রধান প্রয়োজন ক্ষষ্িবৃত্তি হইলেও, ইহার অবাস্তর প্রয়োজন বলপুষ্টি- 
সাধন। সেই বলপুষ্ট দুইপ্রকার ;_শরীরগত ও ষনোগত। শরীর ও মন উভয়ই 
ভৌতিক পদার্থ । শরীর ইঞ্জিয়গ্রাহ, মন অতীন্তরিয়,--ইন্দ্রিযের রাজা বা প্রবর্তক 
বলিলেও হয়। ভুক্ত বন্ত দ্বারা যেরূপ শারীরিক বলাধান ও পোষণ হয়, সেইরূপ 
মানসিক বলপুষ্টিও সাধিত হ্য। যথা ছান্দ্যোগ্যোপনিষে, 
4 পঅয়মশিতং ত্রেধা বিদীরতে। ভ্ন্ত যঃ নিহিত তবতি। যো 
মধ্যমন্তনমীসং। ০০০৪ 


১৪৮ ;7 সাহিত্য । " ১৩৭ বৰ্ষ; তয় সংখ্যা? * 


অর্থাৎ, “ভুক্ত অন্ন জঠরাথি দ্বারা পচ্যমান_ হইযা ত্রিধা বিভক্ত হয়; কুল; 
মধ্যম ও সুল্স। তাহারহমধ্যে স্থূল ধাতু বিষ্ঠারূপে পরিণত হয; মধ্যম ধাতু রস- 
রক্তাদিরূপে. পরিণত হইযা পরিণামে মাংসরূপ ধারণ করে; -হুক্্ ধাতু হৃদযগত. 

সুস্থ্য হিতাখ্যনাড়ীতে অন্থপ্রবি হইয়া মনোরূপে পরিণত হয়।”, সংযত আহা 
রের নিশ্চিত ফল'কি, বিহারি অধিকারী একমাত্র হিদদুই জোর ক্রিয়া 
বলিতে পাঁরেন। - টু 

কি I EE ECS S| এবং ধবারিনানাডিজ 
পশ্তিতাভিমানীদের নিকট তাহা পর্র্যাপ্ড authority বাঁনক্ষির বন্ধিয়া গ্ৰাহ হয় 
না। আমার কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর কথায় বলিতে গেলে, আজকাল শালগ্রাম-লিলাও 
পুজার পূর্বে একবার -জর্ডান্রে জলে ধুইয়া লইলে ভাল হয়! তাই আজ 
সংক্ষেপে সাধারণ বিচীরবুদ্ধি ও সহজ বিজ্ঞানের মতে পারিভাষিক নিরামিকক 
আহারের যুক্রিযুক্ততা . প্রতিপন্ন ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং মনীষিগণের মৃত উদ্ধত 
করিয়া নব্য যুবর্কগণের সন্দেহভঞ্জন করিবার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।  - 

কোন বিষয়ের বিচাঁর করিতে হইলেই নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় ধরিয়া বিচার 
করিতে হয়; . | 

১1, ইতিহাস ও শাক্ত্রবাক্য, দি নি | 

২। বিজ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃতির বজ্রশাসনের শিক্ষা। 

৩। নীতি ও ধৰ্ম্ম, অর্থাৎ গগরানের আঁদেশবানী।. 

ইতিহাসের সর্বত্রই দেখিতে পাই যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জি 
প্রধান প্রধান পত্ডিতগণ নিরামিষ আহারের সমর্থন রব্রিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের ত 
কথাই নাই ! পাশ্চাত্য পত্তিতগণের মধ্যেও * প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া- 
ছেন যে,- অহিংসাই গরম ধর্ম্ম, অহিংসাই পরম সন্যাস, ০০ 
আর সকল ধর্মই ইহা হইতে অঞ্চুবিত হইয়াছে । . 
- নিরামিষ আহার সমন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান শাঁত্তের অভিমত কি, প্রথমে 
তাহারই আলোচনা করিব। মানবের প্রকৃতি, অবয়বের গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর 
সহিত যদি তাহার আহারের সামঞ্জন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাই 
বিজ্ঞানান্থমোদিত প্রকৃত নৈসৰ্গিফ আহার । . অথবা অপর স্ষ্ট প্রাণীর গঠনের 

* Hesiod, Pythagorus, Plato, Socrates, Seneca, Plutarch, ‘Clement, 
Antioch,” Newton, Franklin, Palley, Hufeland, Abemethy, Lamb, Dr. 
Cheque, Lamartine, Michlet, Buffon, Shopenhair.and Zenda Avesta. 
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তুন্্নাষ আহারের সহিত মানবের স্বাভাবিক আহার'স্থিরীকরণও বিজ্ঞানের অংশ । 
তথ্যতীত হা বয়জ বহর কযা তি জার তাহার নির্ণয়ও 
বিজ্ঞানের অভিপ্রেত। : | 

প্রথমতঃ, সমস্ত: সুষ্ট প্রাণীকে আহারানুযায়ী চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়; 
" যথা, শঙ্ভভুক্‌,, ফলভূক্‌, মাংসভুক্‌ ও সৰ্কভুক্‌ ৷ - 

এখন শারীর গঠন দ্বারা এ aL কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত করা যায়, 
“দেখা যাঁউক্‌। ভা, 

১. ১। নাতি হক্সলি (Huxley) বলেন, সমস্ত স্তন্ত- 
পায়ী জীবকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; ষথা,__(১) যাহাঁদের ক্ষুর আছে, 
(২) ষাহাঁদের থাবা আছে,' (৩) যাহাদের হস্তপদাদি আছে। বিশেষ করিয়া 
দেখিলে বুঝা যায় যে, যে সমস্ত প্রাণীর ক্ষুব আছে, তাহার! সাধারণতঃ শস্ততুক্‌, 
এবং কেহ 'কেহ সর্বভূক। যে 05595855558 

বং যাহারা! হস্তপদবিশিষ্ট, তাহারা ফলভূরু। 

এ ২। অস্ত্রনালীর (alimentary Canal) দৈর্ঘ্য | সমস্ত লতা 
ইহা নিতান্ত ছোট । মাংসাশী. প্রাণীর মধ্যে. কাহারও নালীদৈরঘ্য :দেহ অপেক্ষ! 
তিন গুণের বেশী নয। মানুষের প্রায় বারো গুণ, মেষের ত্রিশ গুণ। * 

- ৩। স্তন।_ সমস্ত মাংসাশী প্রাণীর স্তন উদরনিয়ে (৫১৭০127) অবস্থিত । 
এমন কি, সর্কভুক্‌ প্রাণীর স্তনও উদরনিয়ে। কেবল মানবের বঙ্ষের উপর 
(chest) অবস্থিত। (১) 

৪। কোঁলোন '(0০!০৷) সমুদয় মাংসাশী জীবের ইহ! মস্থণ ও (Non 
Sacculated) মানবের ইহা বহক্ষুদ্রছিত্রবিশিই (afed) (২)। 

১," ৫1 জিহ্বা ।-_সমুদায় মাংসাশী প্রাণীর জিহ্বা বন্ধুর এবং মাংসের সংস্পর্শে 
তাহাতে একরূপ খরখরে শব্দ হয়। মনুষ্যের জিহ্বা মন্ণ।. 

. ৬1 ত্বক।--মাংসাশীর প্রকৃত ঘর্ম্মনাশী -নাই। মনুষ্যের শরীরে ইহা এত 
বেশী যে,-যদি সমুদয় বিস্তৃত কর! যায়, তবে ১১০০০ ফিট স্থান অধিকার করিবে। 
শুকরের কেবল শুণ্ড ঘর্ম্মাক্ত হয়। 

৭ | লালা-নিঃসারক যন্ত্র --মাংসাশী প্রাণীর ইহা এত অল্প যে, নাই বলি- 
লেও অত্যুক্তি হয় না।_ অধিকন্ত, তাহাদের লালার সহিত মিশ্রিত হইলে 
০ (3). - Kuttner in Virchow’s Archines : 

॥ (R). Dr. Kellog, এ, 


১৫০ | সাহিত্য I - ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যাঁ। ৮ 


খ্বেতসার পদার্থের (Starchy Substances) কোনও ত্রিষা হয় না। মনুন্যের 
ঠিক ইহার বিপরীত। * 

খ্যাতনামা ডাক্তার কেলোগ এম. ডি. (Dr. Kellogg M.D.) উল্লিখিত 
ও অন্তান্ অনেকগুলি প্রমাণ দেখাইয়াছেন। মানবের 08176 দস্ত সম্বন্ধে 
অনেকের বিকৃত ধারণা আছে; (১) বাহুল্যভয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় 
তাহার অবতারণা করিলাম না। যাহা হউক, প্রমাণ এত অধিক্‌ যে, আঁহার- 
প্রণালী দেখিলে মানবকে যথার্থ ই ফলভুক্‌ জীবের পর্য্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়। 
কিছুতেই ভীষণদর্শন লাঙুলবিশিষ্ট হিং .জন্ত্র মধ্যে পরিগণিত করিতে আমার 
ইচ্ছা হয না। (২) 

এখন দেখা যাউক, 8 গন সস 
198) অনুসারে মানব কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত । ক 

. হক্সলী দেখাইয়াছেন যে, প্রাণিগণ ভূমিষ্ঠ হইবার পূৰ্বে গর্ভস্থলীতে যেরূপ: 
ভাবে লালিত ও পোষিত হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, প্রাণিগণকে ছয় _, 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা 'যায়। প্রথম, ফাহাদের গর্ভপরিশ্রব (Placenta) বা ফুল 
ভূমিষ্ঠ হইবার সময় নির্গত হয় না। শঙ্ভভুক্‌ সমুদয় প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত ; দ্বিতী- 
য়তঃ, যাহাঁদের ফুল জন্মকালে বহিষ্কৃত হয়, এবং একটি জোনের (2০76) স্তাঁয় 
ডিম্ব ব্যাপিয়া থাকে, তাহারা সকলেই মাংসাশী। তৃতীয়তঃ, যাহাঁদের ফুল জন্ম 
কালে নির্গত হয় বটে, কিন্ত তাহা ডিম্ব ব্যাপিয়া না থাকিয়া একখানি চাঁকৃতির' 
ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে থাকে। ইহারা ফলতুক্‌। 


1. (a). “The teeth of man have not the slightest resemblance to those 





নর 01 carnivorous animals".— Prof. Wm. Lawrence, F.R.S. 

' (bb). “It has been truly said that man is frugivorous.—AH the details 
of his intestinal Canal and above all his Denition, prove it 
in the most decided manner".—F,. A. Pouchet, M.D. 

(c). “That the cuspid, teeth do not thus indicate aflesh dictary either 
in whole or in part in further shown by the presence of so 
called cuspids in purely herbivorous animals as in the stag, 7.7. 
the camel, and the so-calld “bridle teeth” of the horse.” 
শান Kellogg, x, 2. 

2. (a) Said the great naturalist Linueus, in speaking of the Dietetic- 

character of man. His organisation, when compared with 


আধা, ১৩.১ । নিরামিষ আহার । ১৫১ 


* আহাঁরতব্বের বিচার করিতে হইলে শরীরতব্বের গুটিকতক বিষয়ের বিশেষ 
আলোচনা করিতে হইবে । বাছুল্যভয্ষে সংক্ষেপে।তাহীর কিছু আভাসমাত্র দিব। 

প্রথম,_ ভোজন ও ভুক্তের পরিপাঁকক্রিয়া ; ইহার অন্তর্গত আহাঁরগ্রহণ, 
চর্বণ ও পচনাদি । 

ববিতীয়,_-পচ্যমান ভুক্তাবশিষ্টের বিষ্ঠাদি পরিণাঁম। 

তৃতীয়,__তুক্ত দ্রব্য হইতে জাত বিষাক্ত দ্রব্য । 

(১) আহাৰ্ধ্যগ্রহণ--অর্থাৎ, কি উপাষে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীরা আহার্ষ্য 
গ্রহণ করে। * শম্তাশী প্রকৃতির শ্যামল ক্ষেত্রে ইচ্ছামত তাহাদের আইহীর্য্য গ্রহণ 
করে, তাই তাহাদের কোন বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আবশ্যক হয় না। তাই 
শন্তাণীদের কেবল পর্য্যটনোপযোগী ক্ষুর আছে; মাংসাশী ছুর্বলকে পীড়া দিয়! 
বলপুর্বক আহার্ধ্য সংগ্রহ করে, তাই তাহাদের শিকারোপযোগী থাবা ও বিশেষ 
দস্ত আছে। আর ফলভুক্‌ মম্থষ্য প্রসৃতির ফল তুলিতে ও তাহার খোসা 
" ছাড়াইবার অন্ত হস্তের স্তায় বিশেষ অঙ্গের একান্ত প্রয়োজন । 

(২) তাহার পর আহার্ধ্য লইলেই হয় না, তাহা চর্কিত হওয়া চাঁই। প্রাণি- 
গণের চর্কণব্যাপাঁর ৰিশেষ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, যাহার 
যেরূপ নৈসর্গিক আহার্য্য তাহার অন্গকুল চর্কণ করিবার শক্তি ও অব্যবও 
তাহার আছে। প্রথমতঃ, শম্তভুক্‌ প্রাণীর চোয়ালের গতি অতি জটিল | * ইহারা 
ইচ্ছামত দিকে ইচ্ছা চোয়াল খুয়াইতে ফিরাইতে পারে। 


that of other animals, shows that fruits and esculent vegi- 
tables constitute his most suitable food.” 








(6). Baron Cuzview one of the very highest authorities on comparative 
Anatomy Says :— ‘The natural food of man, judging from 
his structure, appears to consists of fruits, roots, and the 
esculent parts of vegetables.’ 


(c). It is not going too far to say that every fact connected with the 

- human organisation goes to prove that man was formed a 
frugivorous animal. Dr. Thomas Bell of London. 

২ * There are three distinct motion—the Vertical, the lateral or sidewise, 

and a movement forward and backward, By this means the large grind- 

ing teeth can be used in a most effective manner in reducing to a pulpy 


mass the twigs and coarse herbage upon which this class of animals feeds. 


১৫২ সাঁহিত্য | ১৩শ বর্ষ, ৩য় সংধা। 


" গরু প্রভৃতির চর্বণ ও রোমস্থন দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাঁয়। মাংসাঁশী 


জীব ইচ্ছামত চোয়ালি ফিরাইতে পারে না, কেবশ্রমাত্র এক দিকে নাঁড়িতে পারে; 


তাই তাহাদের চর্বণে ঠিক কাঁচির মত গতি লক্ষিত হয়৷ ইহারা প্রথমতঃ 


খাবা ও বিশেষ দত্ত দ্বার! মাংস টুক্র! টুক্রা করিষা পরে ক'সের দাঁতের করাতের 
মত ধার দিয়া হাড় হইতে যাংস ছাঁড়াইয়া লইয়া ভক্ষণ করে। ' বলুক আৰামিরা | 


ঠিক শশ্তভূকের মত চর্বণ করে? 


(৩) মালা প্রা শেন কযা জলপান করে; ফিল সদ্য 


শম্ভভুকের মৃত শোষণ করিয়া জলপান করে। 


(৪) আহাৰ্ধ্য চর্ধিবিত হইলে: মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হয়। যখন শঙ্ক: - 


ভুক্‌ প্রাণীর,মুখের লালা তাহাদের উত্ভিজ্জ থাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন 
ভুক্ত উদ্ভিজ্জের শ্বেতসার্‌ পদার্থের সহিত লান্দারি মিশ্রণে বিশেষ ক্রিয়ার উৎপত্তি 


হয়? . কিন্ত মাংনাশী প্রাণীর মুখলালা শ্বেতসার পদার্থের সহিত- মিশ্রিত হইলে " 


কোনও ক্রিয়াই হয নী। ইহা লক্'করিলে বোধ হয় যে, মানবের স্বাভাবিক =" 


আহারই ফলমূল শাক সবজী । 
৫) ESE OT TOR বরন 


যাংলাদি জঠরের ভিতর নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্যের উৎপাদন 'করে'; তাহা 
হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত মাংসাঁশী জীবের পাকস্থলীতে gastric juice “ 


নামক এক প্রকার দ্রব্য প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু মন্ৃষ্যের- ৪5- 
tric juiceএর তত শক্তি নাই, সুতরাং মাংসার্দি ভোজনে এত অনিষ্টা- 
পাঁতের অস্ভাবনা। মানবের £৪9৮7০ 191০৩ শাক সবজী পরিপাঁকের, 


বিশেষ অন্ুকুল। দ্বিতীষতঃ, মাংসাশী জন্তুর যক্ৃতের গঠন' পূর্ণ ও জটিল। 
ভূতীয়তঃ, অন্ত্রনালীর অত্যধিক দৈর্ঘ্য ও ০০1০7এর অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই বোধ *" 


হয যে, মানবের স্বাভাবিক আহার মাংস নহে। 


উদ্ভিদ্জীবনের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা আলোক ও অন্যান্ত' প্রান্তিক ' * 
শক্তির (Vital principles of organisation) সাহায্যে পৃথিবী, জল ও": : 


বায়ুর অন্তর্গত রূঢ় পদার্থের পুনঃসন্গিবেশে নূতন নূতন পদার্থ [যেমন শ্বেতসাঁর 


(9681) . মেদ, শর্করা, অগুলালা (817767) শাখা প্রশাখা ইত্যাদি] সাই 


করিয়া উত্ভিরদেহ গঠিত করে। তাহাদের মধ্যে যাবদীয় ক্রিয়াশক্তি প্রচ্ছন্ন: + 


ভাবে অন্তনিহিত থাকে; পরে উপযুক্ত অবস্থান্সসারে তাহা কার্্যসম্পাদনে 
প্রকাশিত ও ব্যবহৃত হয। যেমন কাষ্ঠের অন্তর্গত ক্রিষাঁশক্তি অন্পজীনেব সহিত 


আঘাত, ১৩.৯ । নিরামিষ.আঁহার | ৯৫৩ 


মিলিত হইলে অগ্নি ও উত্তাপরূপে পরিণত হয়।- প্রাণিজীবনের কার্য্যপ্রণালী 
স্বতস্র। তাহার! প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক পদার্থ লইয়া কোন 
কার্য্যকরণক্ষম শক্তি উপার্জন করিতে পারে না | 'অগত্যা তাহারা উদ্ভি- 
জ্জের সঞ্চিত শক্তিসমূহের সাহাঁষ্য গ্রহণ করে, এবং সেই সকল অস্তনিহিত 
শক্তিকে পচন ও সমীকরণ দ্বার! বিশ্লিষ্ট করিয়া নানাপ্রকার জৈবিক শক্তি প্রাপ্ত 
হয়। ছাই প্রার্িজীবনে উদ্ভিদ্‌ না হইলে প্রায় চলে না। অতএব দেখা গেল, 
উদ্তিদ-জীবনের সাধারণ নিয়ম শক্তি-সঞ্চয় । প্রাণিজীবনের সাধারণ নিয়ম 
সঞ্চিত শক্তির বিশ্লেষণ । সত্য সত্যই প্রাণিদেহের জৈবিক কার্ধ্যপ্রণালী ঠিক 
এপ্জিনের স্তায় | কলে যেমন করলা দ্বারা প্রথমে উত্তাপ, তাঁহার পর 
বাষ্প ও অবশেষে ৰাষ্প দ্বারা নানা কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণিদেহে পচন 
ও অন্তান্ত জৈবিক ক্রিয়া ছারা প্রাণিগৃণের থাদ্যসমূহের অস্তনিহিত সঞ্চিত ক্রিয়া- 
শক্তি সকল বিকশিত হইয়া শরীরের উত্তাপ ও জীবনীশক্তি প্রকাশ পায়, এবং 
ধূমাদির স্তায় নানাবিধ বিষাক্ত দ্রব্য মল মূত্র বায়ু শ্বেদ প্রভৃতি'রূপে নির্গত হয়। 
জৈবিকশক্তির বিশ্লেষণ হইলেই প্রাকৃতিক নিয়মান্ুসারে নানাবিধ বিষ উৎপয 
হয়। আমিষ আহারে এই বিষও গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু নিরাষিষ আহারে 
বিষাক্ত দ্রব্যের কোন ভয় থাকে না। অতএব উদ্ভিদের মধ্যে আমরা অনেকটা 
খাঁটী আহার পাইতে পাবি। 

- আমিযাশীদের দেহে অত্যন্ত সহজে সংক্রামক রোগ সংক্রাষিত হয় । শরী- 
বের যুক্তে এক প্রকার আণবিক পদার্থ আছে। কোনও প্রকার ব্যাধির বীজ 
€ 8ৎ₹৷৪) শরীরে প্রবেশ করিলে এ আণবিক পদার্থ ভাহা অনায়াসে, 
নষ্ট করিতে পারে { এই শক্তি আমাদের যকৃতের শ্বেতসাবের উপর 
নির্ভর করে। যাংসের রস ও আমিষভোজনজাত বিষাক্ত দ্রব্য সকল আমাদের 
এই মহামূল্য বোগবীজনাশক শক্তির বড়ই অপকারী। মাংসাহারে ক্রমশঃ 
এই শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ষে সমস্ত রোগ আমিষা-- 

হারের অবস্তস্তাবী ফল বলিয়া একবাক্যে নির্দি নি এক্ষণে সংক্ষেপে - 
দম 
7" >| প্ৰধানতঃ আমিষ আহারে আমাদের শরীরে [07০ Aid নামক 
এক প্রকার পদার্থ এত অধিক সঞ্চিত হয় যে, Dr. 1725এব মতে অধিকাংশ 
রোগই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়। 

২। মৃত্রসন্বন্ধীয় নানা পীড়ার কারণই অপরিমিত মাংলাহাঁর ৷ 


২০ 


১৫৪ 1" সীহিত্য.- ১৩শ বর তর সংখা? রী 
৩। মৃগীরোগের কারণই মাঁংসাহাঁর, এবং একেবারে সাহার বর্মনই 


১7575 ৭ রি রসুন 


৪। ক্যান্সার (0৪০৪৮) 7178 225 জি ete 


৫1 . Tape worm.- * 5 ie 
৬! টাইফয়েড জরা : ' 2 - 
৭! যঙ্া। | তে ক. রং? 
৮। অকালে দত্ত পড়িয়া যাওয়া। 7: "৮. 7. এ 


গু পা ৮ সি 
৯! গাঁউট। রর টু চি দু 


১০। Brigts disease. ইডি, CPT ME 
১১] রানি লরি 
' ১২। বসন্ত, ক্কার্লেট,-ফীভীর, ডিগবিরিয়া রি বনি রোগে 
সিজদার নি ॥ 


'. ৯৩। মহংস্তভক্ষণে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পায়।- 77 পিল 


. খান্তের উপাদানতত্বের (chemical composition) বিচার করিলে আমরা 
স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, যে পাঁচটা পদার্থ সকল বৈজ্ঞীনিকের মতে আমাদের জীবন- 
ধারণ ও সারকা্গীন উন্নতির অন্তু বিশেষ" প্রয়োজনীয়, আহা রনির নর 
প্রচুরপরিমাণে বিদ্তমান। 

অনেকের বিশ্বাস, নামি আহারে পরবেন তি, কর্তা 'ও শি 
ফুতার হ্রাস হয়। জিত রতি 
প্রমাণ গাইবেন। টা - 

- (ক) গত ২৫ বৎসরের" মধ্যে 'জ্বাপানীর ন্যায় কোন দাতি উহ 
নাই। এই জাপানের অধিকাংশ অধিবাসীই নিরামিষাণী। =" 
- (খ) জুয়েজ খালের নির্মাতা মুসো ডি, লেসেন্স বলেন যে, নিরামিষভোজী 
আরব্য ও হিন্দুস্থানবানী শ্রমজীবী না থাকিলে এত বৃহৎ ব্যাপার কিছুতেই 
সম্পন্ন হইত না। তিনি আমিষাশী ইউরোপীয় অ্মলীবীবের অবলা ও ay 
্রণ্যতার অনেক নিন্দ! করিয়াছেন। 

- গে) পদব্রজে গমনে ও বাইসিকল, অভৃতিতে গমনে লিগ = 
শ্রমসহিষণণতা ও শক্তির প্রভৃত প্রমাণ পাঁওষা যায়। - | 

অনেকের সংস্কার, নিরামিষ আহারে মস্তিষ্কের দূর্বলতা জন্মে নিউটন, 
ফ্রাঙ্চলিন, বেকন ও এডিসনের মস্তি -কি-দুর্বল ?-- 


Ry 


আযাড,১৩.১। নিরামিষ আঁহাঁর। ১৫৫ 


*আমি প্রতিপন় করিবার চেষ্টা করিয়াছি, অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও 
ও বিজ্ঞানবিদ্পণের মতে নিরামিষ আহারই আমাদের শরীররক্ষা, বলপুষ্টি- 
সাধন, দীর্ঘজীবন ও শময়হিফণুতার.প্রধান সহায়! পক্ষান্তরে, বিভিন্ন শাস্ত্রের 
মতে আমিষ আহার আমাদের অনেক নঅনিষ্টের মূল, অনেক রোগের কাঁরণ। 
কিন্ত আমাদের শীস্ত্রকারগণ কেবল শারীরিক ইষ্টানিষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
খাসনির্্ধাচন ব্ভুরন, নাই। ' তাহাদের মতে আহারের সহিত ধর্শের সম্বন্ধ 

আছে ;-আঁহারেরু অবাস্তর' তয়র ধর্মসাধন, মানসিক উৎকর্লা ও 

আসত 

- ,আহারের সহিত, Eo হাজার PET 
সিন হইয়া থাকে। পশুপক্ষী- 
'দের মধ্যেও দেখিতে-পাওয়া যায় যে যে সকল পশু পক্ষী নিরামিষাশী, তাহারা 
রুত শত্তি, কৃত অহিংস, কত সমাজপ্রিয় , একমাত্র সাত্বিক আহীরই মানবের 
নৈতিক উন্নতির অনুকুল, সুতরাং শ্রেষ্ঠ আহার।.ষে আহারে কাম ক্রোধ প্রভৃতি 
। রিপুর অসঙ্গত উদ্রেকের সম্ভাবনা দূর হইয়া যায়, যাহাতে উগ্র ও উদ্ধত স্বভাব' 
শাস্ত কোমল ও সর্বজনপ্রিয়-হ্য়যে আহারে মন চিরনির্ম্মল ও চিরপ্রফুল হয়, 
এরং.মনের -আঁবিলতা ও অবসাদ নষ্ট হয়, সেই. আহারই প্রশস্ত । যাহাতে 
সর্ধভৃতে সম্দর্মিত! ও তাহার অবস্তস্তাবী ফল অনন্ত ও অনাবিল প্রেম ও প্রীতি 
জন্মে তাহাই সাস্বিক আহার ; তাহাই আমাদের শান্্কারগণের পারিভাষিক 
হিরা রত 

চিত EEE বা মুখ্য কারণ, থে বৃত্তি 
বাধে উদিত হইলেসকল নাৰ নৈতিক বৃত্তিগুলি বিকশিত হইয়া থাকে, যাহার 
নিকট শত বিজ্ঞান শত ইতিহাস শত লোকের অভিজ্ঞতা নগণ্য বলিয়া মনে হয়; 
'ষে.বৃত্তি পরোক্ষভাবে সকল ধর্শের আশ্রয়, সেই অহিংসাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। 
তোই শান্ত পুনংপুনঃ শিক্ষা দেন,--*আম্মোদিরের জন্ত বৃথা হিংসা করিও না, নর 
জন্ম কেবল: স্বার্থসেবার -জন্ত- নহে4*. জীবনের বিশেষ প্রয়োজন. ধর্ম্মচর্য্যা। 
অহিংস! এই ধৰ্ম্চৰ্য্যার: অন্গুকৃল, স্থতরাঁং কায়মনোবাঁক্যে পালনীয়। তাই 
- ! সবকলতব্ববিব্‌ ভত্তচূড়ামণি প্ৰহ্লাদ দৈত্যশিস্তগণকে উপদেশ দিয়া বলিযাছিলেন ১ 

১. : ০. - *পর্বজ দৈত্যাঃ সমতাসুপেত্য সমত্বমারাধনমড্যুতন্ড+” 


2) ১178০ টি ২ রি 
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কীনা 1 জানা পত্র 
সম্বন্ধে আর কোনও তথ্যের সংগ্রহ করিতে পারি নাই। - বঙ্গীয় প্রাচীন. সাহিত্যের 
আলোচনা করিতে. যাওয়া অন্ধকারে হাঁতড়াইয়া সরা, মার ।. ইহার সম্বন্ধেও 
আমরা তাহাই করিতেছি না, কে বলিবে? প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিচ্ত্ে.পদ্দারলী- 
লেখক এক “রঘুননা্ আছেন। তাহার. রচিত একটিমাত্র পদ.প্রকাশিত আছে ।(১) 
আমরা! “মক্গলচণ্তীর: পাধশলী ও “সত্যনারায়ণের, পাঞ্চালী’: নামক" যে. হুইখানি 
প্রাচীন পুথি পাইয়াছি, . তাহাতেও “দ্বিজ র্বুনাথের'.ভণিতা পরিদৃষট - হয়) 
আমাদের আলোচ্য কবি ও এই পাঞ্চালী-লেখক কবি অভিন্ন ব্যক্তি কি না; 
"বলা যায় না। কবি রঘুনাথের . কীর্তি্বরূপ. যে পদগুলি, প্রকাশিত হইতেছে, 
তাহা হইতে প্রতিপন্ন*হয় যে, তিনি এক জন বৈষ্কর কবি। উক্ত ছই“রঘুনাথ'কে 
অভিন্ন ব্যক্তি অনুমান করিলে এরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে ফে, বৈষ্যর, হইয়া, 
চণ্ডী গ্রস্থতির সাহাত্ময-জ্ঞাপক কাব্য তিনি লিরিলেন কেন ?: -তছুত্তরে বলা 
যাইতে পারে, তিনি প্রথমতঃ" উক্ত কাব্য হুইখানির -রচনা- করিয়া লোরের 
মনস্তপ্টি ও খ্যাতি অর্জনের প্রয়াস পাইমাছিবেন, হয়ত পরে বৈষ্ণব হইয়া 
পদগুলির রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ দৃষটাস্তও-বিরল নহে! 
সুপ্রসিদ্ধ কবি মাধবাচার্য্য সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি শুনা যায়। তিনিও, বৈষ্ণব 
হইয়া 99555 রূচন। 
করিয়া গিয়াছেন | (২)-,- .... ৩ রর 
সাবির করবা হিলি পাওয়া গেল নেনে 
জন্মস্থান বা জন্সকাঁপ নির্মি্ হইবে কি প্রকারে 1. ' তবে, তীহার কীর্তিগুলি 
চট্টগ্রামেই পাওয়া! যাইতেছে বলিয়া, তাঁহাকে ঠিক চট্টগ্রীমবাসী না বলিলেও, 
অন্ততঃ পূর্ববঙ্গবাসী বলিবার যথেষ্ট হেতু আছে।_ স্থুলভাবে আবির্ভাবকালেরও 
যে নির্দেশ করা যাইতে পারে না, এমন নহে... বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব: 
পদাবলী রচিত হইবার ছইটি যুগ আছে এক, চৈতন্ত দেবের পুর্বববর্তী কাল ;. 


0১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, 5ম সংস্করণ, ১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
(২) বঙ্গতাষা ও সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, ২২১ পৃষ্ঠা দেখুন) --₹. 





আধ, ১৯। প্রাচীন কবি-কাহিনী। ১৫৭ 


দ্বিতীয়, তাঁহার সমসাময়িক বা পরবর্তী কাল। যে যুগে বঙ্গীয় কবিকৌকিল- 
কুলের কুহুতানে বঙ্গীয় কাব্যকানন মুখরিত হইয়াছিল, আমাদের এই কৰিও 
সম্ভবতঃ সেই যুগে আবিতূ্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্ত দেবের পরবর্তী কালের 
কোনও বৈষ্ণব কবিই তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। 

- চট্টগ্রামে প্রাচীন কালে সঙ্গীতের খুব চর্চা ছিল বলিয়া বোধ হয়। এ পর্যযস্ত 
আমক্াবাগ-তাল-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গ্রস্থগুলির নাম 
বাগিমালা, ধ্যানমাশ, রাঁগনামা, তালনামা, তানমালা ইত্যাদি । : এই গ্রন্থগুলির 
বিশেষ বৃত্াস্ত'সাহিত্য-পরিষৎ-প্রিকায় দৃষ্ট হইবে। এই গ্রন্থগুলিতে রাগ তান 
সম্বন্ধে জাতব্য নানা কথাই আলোচিত হইয়াছে । প্রত্যেক রাগে গেয় এক 
একটি প্রাচীন সঙ্গীত বা পদ বিন্তন্ত আছে। পদগুলি বিভিন্ন কবির রচিত। (১) 
তাহাদের মধ্যে অনেক হিন্দু ও মুসলমান নূতন কবি আছেন। অধিকাংশ 
পদই বৈষ্ণব-লীলাত্বক। এইরূপে, অনেক কবির পদই ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষিত 


হইয়াছে । - “মুসলমান বৈষ্ণব কবির” পদগুলি আমরা! “বীরতূমি” নামক 


x 


মাসিকপত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি । কবি রঘুনাথের অনেকগুলি পদ পাওয়া 
গিয়াছে। প্রাচীন হস্তলিপি বড়ই অশতিপূর্ণ, এই কারণে অনেকগুলি পদের 
উদ্ধার করা ক্ঠিন] লিপিকরগণ খামখেয়ালি, করিয়া শেষাংশ ত্যাগ করিয়া 
গিয়াছেন। সে জন্ত ও অনেক পদের রচয়িতার নির্দেশ করা যায় না। নিয়ে 
রঘুনাথের পদখুলি যথসিস্তব অবিক্কৃতভাবে প্রকাশ ক্রা যাইতেছে । 


রামক্রিয়া। ছ্বিজ রযুনাথে কছে মনেত ভাবিআ। 
সাম বন্ধুরে কেসতে পাসরিসে।। - ”' আবি ঝরে মদ পোড়ে তোমার লাসিআ।॥ ১ 
হিআর মাঝে তোমারে রাখিসো ॥ ভূপালী । | 
হাটে ত ন যাম, ঘাঠে ত ন বাম, বিধির সনে কথ শত অরি (২) ছিল মোর । 
পালিরে ন বাম লাজে। : - - মা দেখি মাধষ কাল কিবা গোর ॥ 


তরে ত পাপিষ্ঠ লোকে মোরে কলঞ্কিনী কি কহল আএ সই ওই কানুর বেহা। (7) 
বোলে একহি গরাণনিধি ভিন্ন তিল্ন দেহা ॥: 
তোমার আদার পিরীতিথানি কুমারের ছি রঘুনাথে কহে শুন ব্রত নারী । 
"_ -পোত্নি । ললাটের লিখন কিছু বুঝিতে ন পারি ॥ ২ 


- বাহিরে লেপনী দিঅ! অন্তরে আগুনি ॥. - এ * * * 
(১) উক্ত পদাবলী-লেখক কবিগণের নামগুলি এই ;-_শিবচরণ দাম, রামসেবক 


গোৌসন্তা, কৃষদ।স, নন্দলাল রায়, জয়য়াম দাস, নটবল্লত, মনোহর, বাসুদেব, গোপীবলভঃ 
পাগল শঙ্কর, ভবামন্দ ও নট ঘনশ্তাম। অনেক পদের তখিতা পাঁওয়! বায় নাই। 
(২) অনি অরিত্ব, শত্রতা। 


১৫৮ 


. নাথ কি থলিব আমি । 

, আমার মনের দুঃখ নব জানদ্কুমি ॥ 
যুষাইলে না বুঝে সন পাঁপ রসে ধার । 

না জানি অবোধ মন কোন্‌ ধেনে ডুবায় ॥ 
ইষ্ট বল মিত্র বল সমুদের সাথী । 

' অসম পড়িলে আমাব গোবিন্দ সারধি॥ 
স্ত্রী বল পুত্র বল সৰ অকারণ 0 
;সকলি ছাড়ির! ভজ গে! বিম্ব-চরণ ॥ 

দ্বিজজ রঘুনাধে কহে এই বাব বার! 

আর নি ভবের মাঝে জনম আমার ॥ ৩ -- 
.. ক "ক 

আমি কাল রূপ হেরিতে কর্যাছি মান|। (১) 
সখি বুধালে সন বুঝে না॥। 
আমি যখনেতে কাল রূপ হেরেছি। 
তখনে নির্দ্বল কুলে কালী দিছি 

কলঙ্ক চন্দ সবি সর্ব অঙ্গে সাখিবে|। 
আমি কৃষ্ণ-কলঙ্ধী হবো, কাল হেরিবো ॥' 
"আমি সদাএ কলঙ্কের অলঙ্কার পরিবেো।' 
“আমি আর গুরু জনার ভয় রাখি না। 
জটলা * * শুদিলে ভয় রাধিনা। 
কুলমান সকলি কালী দ্িএছি।. 

আমি কালা চান্দের দাসী হইজাছি& 
মুঢমতি ললিতা পৌ জান ন1। 
।রাখাল বলে কালা চান্দকে নিলা। কর ন|॥ 
কালা চান্বকে নিএ সুখি হৃদের মাঝে 

(6. এ 2 2১০০ রাখিবো। 
বোলুক বোলুক'সকলে কলঙ্কী রাই। 
কাল হাপ্প,পবেছি গলে কিছু ক্ষতি নাই ॥ 
কাল পদে সগেছি জীবন যৌবন; , 
সখি কৃষ্ণবিনে নাই অন্ক মন! £ 

লিজ লামংলেধো হরি-তব চরণে ।.. 

রঘু কহে কালাপদে ধনে প্রাণে সপিবো! ॥ ৪ 





(১) মানা-মান? 


' সাহিত্য । ... 








১৩শ বর্ম, ওৰ সংখ্যা। 


- ৮ কৃৰ্নটি। - .* 
রে কানু রে কানু তোর দবোহাই। 
একি অপক্ূপ পেখিলুম রাই ॥ 
গন পয়োধর দুবলি,গাতা। (২) 
পিপি উপরে (যেন) কনকলত|॥ (৩) 
মুখ মনৌহর অধর রঙ্গে 


' স্থলজিত বাচ্ছুলী'কমল সঙ্গ ৷ '' * 


খঞ্জন সাজনী সাঘএখ্মর,| €) : - 
তাহে চাহি চহি নাচএ মযুর'ঃ : 


, কহে (দ্বিজৰ) রঘুনাখে মনের মানস ।- 


তুবনে তরিতে রহিল আশ ৪৫ 
ahs বেলাবলী ! | 
কাহারে কিছু সখি মনেৰ বেদন।। 5 


' মিরাল্‌ রতন বিধি কেনে নু 


আঁৰ * * কান্দিআ প্ৰিয়া গেল পরবাস। | | 


দিনে দিনে ক্ষীণ তন্ুহইলু নৈরাশ ৪ 


শয়নে না আইসে নিদ্রা রজনী না'পোসাএ। 


- এখল| মন্দিরে ধনী প্রাণি বাহিরাএ |. 
. আঁযাচে বরিখে দেওঅ। একাক পিরবাস ।.", 


te ee 


খাইতে নাহিক শ্রদ্ধা আখিতে নাহি নিন্দ। 


ঘি রযুনাধে কহে দম বে গোবিন্দ ॥ ৬ 


মাধবী। 
ওই সে কালিআ! বিনোদিজ1, 
ওই সে কালিজ! কানু চ ধু। 
চূড়ার উপরে মালতীর মালা, ৮. 
তাহে মধুবস পীএ। 
অধর রূজিসা, " ভুরুর ভঙ্গিমা, . 
"রমণী কেমনে জীএ ॥ (8) j 


(২) * ‘ধবল - গাত!’ পাঠীন্তব । ছুরলি--দুর্ববল.? 


" (0) ‘মেরু উপজল ফ্নকলতা’ পাঠাত্তর ৃঁ 
(8) .ভুরুর ভঙ্গিলা কুহুম অনু।। j 
কাজল সাল্ল সদন তনু 9" পাঁঠাওর । 





* আাধাচ, ১৬২): প্রাচীন কবি-কাছিনী 1 


১৫৯ 


. শীষের সিদ্দ,'র, * নয়াদের কাণ, . শ্যামল সনদ্দর তনু ধূলা এ ধূসব ৷ (১) 
'সঘমে'দোলনি দোলে | " - আড়ে আববিল চান্দ মব জলধর | 
-কদম্বতলে - : স্যাম চিকনিআ! কাল1/ "'' ছ্বিজ-রযুনাথে কহে জগতভিথারী। 
. ঘিরিয়া বাখিল.ভোলে 1. ?  ললাটের লেখ! কেহ খণ্ডাইতে না পরি ৷ ১ 
হাত বালী, : ৭ - পাঁও রাঙ্গা ০, আঁলব। 
রা! কাঁণের ফুল হরি মাধব রায়। 
. ধেনু চরাইতে,* - বেপুরাপ্রাইতে। -২১ সতত মিনতি তুআ! পায় | ধু। 
১. লইনগ্রেল জাতির কুল।॥ _ . কি মোর গৃহের কাজে,  রসতি সমুদ্র মাসকে: 
বি বযুনাধে কহে সন্মুখে যমুনা । . ১.২... তরজ গণিতে দিন বায় ॥ 
দন রাধে তথ কান ন! চিন আপনা ॥ ২ _ জানিআ না কর দয়া, সকলি কপট মায়া, 
1. আশাবরী। * _- """ - দ্বীমবন্ধু লিএ তোসাএ। 
শ্যামল সুন্দর তনু দেখিলুম হ্বপনে 1 - ডোমার কৃপার ফলে, এখ দিন আছিলুম ভালে 
রা চত হা এবে গতি কি হউক আমাএ ॥ 
EAE: 7 মনে ॥ধু। হরি পতি হরি গতি, হরি সে নয়ানের জ্যোতি, 
রিতা ... হরি বিনে নাহিক উপায়। 
আপনে সদয় হৈলে সেহ অলঙ্কার ॥ দ্বিন্ রঘুনাথে কয়, এইবার উদ্ধাব মোয়, 
বন্ধু! আসিব করি পাতিআছি কান. .. ছাঁযা দি রাখ রাঙ্গ! পাএ॥ ১৭ 
কোন্ছ)।-. . -. ধানশী। 
অবিরত গোড়ে মন না দেখি নসাদ॥ = বন্ধের তাবে জাগিতে চাপিল কাল ঘুমে ।. 
কেহ বোলে কালা কানু আসি বোলি শ্তাম। শ্োম্র্প লাগিআছে মরমে) ! ধু । 
স্বদেত লিখিআ বাখস্‌ কালার দিঘ নায় ॥ থরিআ সোহন বেশ, মপিয়ে কাম পরবেশ, 
আমি ভাবি বন্ধু বন্ধু বন্ধে ভাবে ভিন। বিনোদিনী শুইআছে সিংহাসনে । 
বন্ধুরে কি দোষ দিমু আপনার কুদিন ৫ ঘুমের আলসে রাই, নিজ্রাতে চৈতন্ত নাই, 
ঘিদ্র রঘুনাথে কহে বার এইবার। কোরে কানু রাধ] নাহি জাগে ॥ 
আর লি সনুব্যকুলে জনম আমার [৮ , ধরে অধর দিআ। . শ্রুতিমূলে কথ! কহিয়া! 
বেলোয়ার। কহিল গা তোল ধনী রাই। 
একি অপরূপ হে বনে তত্রজরায়। .. . অঙ্গের সৌরভ পাইআ।, গাওখানি মোড়াম দিআ, 
বাজাএ মোহন বীী রতি চরাঁএ,ঘু। . . ,. উঠে রাধা চান্দমুখ চাহি 
খসিল মোহন চড়া উড়ে সন্দ বায়, । নিদের আলস মুদি, প্রেমভাবে উঠি বসি, 
-- খান্ধিতে উদ্ধিতে চূড়া ধবলী চলি যায় ॥ বৈস রাধে কানুর নিকটে। 
: ব্লহ'রহ ধবলী শাঙলী বলি ধাএ। সুন্দর সুর্য (1) তুমি: এ'ান্ব বদন আমি, 
নীলগিরি পাছে করি চাদ্দ চলি বাঁও &-' * . কূপে গুণে কেহ নাহি টুটে ॥ 
ঘাসে তিতিল তঙু সম্দ মন্দ বরে! ' 


সরকত মণি জিলি সুকুতা উদ্‌গারে ॥ 


(১) "শ্যামল সন্দর তম রুপে মনোহ্র'। 
ভাবে আবেশ তনু ধূলাএ ধুসব ॥“--পাঠাত্বব । 


১৬০ 'সাঁহিত্য । "১৩শ বৰ্ষ, ওয় সংখ্য। 


যখনে আছিলাম ঘরে, দুতীএ পাঠাইল মোরে, দূতীর চাতুরী কথা, - শুনি বৃকতাহু-সুঠা, 


প্রেম রসে পাতিআছে কান্দ । মুখেতে বসন দিম! হাসে । 
কেমন সন্ধান করি, প্রাণ মোর নিল হরি, ছিজ রযুনাধ-বানী, শুন রাধে ঠাকুরাসী, 
হতে দিন| গগনের চান্দ ॥ ভূআ পাশে বন্ধের বিলাসে 1১১ 
হস্তলিপির পাঠ অবিশ্ুদ্ব, সেই জন্ত অনেক পদের অর্থবোধে গোলযোগ 
হইবার সম্ভাবনা । 


আমরা কবিতাগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিব না। সত্যোদ্ধারের 
জন্ত প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার যতটা! আবস্তকতা আছে, সোন্র্্যপ্রদর্শনের 
অন্ত তাহার ততটা আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি নাঁ। বিশেষতঃ, কবিতার 


সৌন্দর্য্য লিখিয়! বুঝাইবার নহে-_নিজেই উপভোগ করিবার জিনিস। তবে 


আমাদের আশা আছে, এই পদগুলি পাঠ করিয়া পাঠিকগণ আনন্দলাভে কখনই 


বঞ্চিত হইবেন না। 
উন করম 


স্পা 


পক, 


(সস 


হায় হাল আকবর রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না; পঞ্জাবে সেকন্দর 
শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। . 


এই সময় তারদি বেগ নামক জনৈক সেনাপতি দিল্লীর শাঁসনকর্তার পদে অধি- 
টিত ছিলেন। তিনি বাদ্‌শাহের মৃত্যু-সংবাদ গুপ্ত রাখিয়া আকবরের অভিষেকের 
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সমস্ত আযোজন সম্পা্ন করিলেন। আকবরের নিকট ট এই দুঃসংবাদ পন্থছিলে, - 
সমবেত আঁফীর ওম্রাহ্গণ পূরলোকগত সম্রাটের অন্ত গভীর শোক প্রকাশ 
করিয়া একবাক্যে -তাঁহাকে -পিতৃসিংহাঁসনে অভিষিক্ত করিলেন। সচিবশ্রেষ্ঠ 
বৈরাষ খাকে নবাভিষিক্ত অপ্রাগুবয়স্ক সম্রাটের অভিভাবকের 95 
করিয়া তাঁহার হস্তে শাঁসনসংক্রাস্ত যাবতীয় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। 
কিস্তু দিল্লীর'-সিংহাসনের -চতুল্পার্শে তখন প্রবল ঝঞ্চা। প্রত্যেক মুহূর্তেই 
আশক্কা-হইভেছিল যে; এই প্রবল .বাত্যায় ত্তয়োদশবর্ষবন্ধ নবীন সম্রাটের মস্তক 
হইতে রাঁজ-মুকুট খসিয়া পড়িবে। রাজবিপ্লবে শাসনশৃঙ্খলার মূল শিথিল 
হইয়া পড়াতে কাবুলরাজ্যে -বিদ্রোহানল -প্রজ্লিত হইয়াছিল। সেকন্দর শাহ 
হস্তচ্যুত সাআজাজ্যের উদ্ধারার্থ পপ্লাবে আকবরের সঙ্গে বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। 
এক্ষণে হুমায়ূনের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া নবোত্সাহে রণারঞ্গণে মোগলের 
শক্তিগরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প রুরিলেন। বৈরাম খাঁর সাহাঁষ্যে আকবর 
_যোগ্যতাসহকারে এই সকল .শক্রর দমূন .করিতে .লাগিলেন। কিন্ত শক্রকুল 
নিৰ্ম্মল করিবার পূর্বেই আর এক জন পরাক্রাস্ত পত্র মোগল সাত্রাজ্য 
গ্রাস করিবার জন্য রঙ্গহূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। সুরক্মদ আদিলের সেনাপতি 
হিমু মোগলশক্তি পযুঠদনস্ত করিবারজন্ত আয়োজন সমাপ্ত করিয়া, ত্রিশ সহস্র 
রণনিপুণ 'সৈম্ত সমভিব্যাহাঁরে «দিল্লীর অভিমুখে -অগ্রসর হইতে লাঁগিলেন। 
পথিমধ্যে আগ্রা হস্তগত .করিয়! বিষে রাজধানীর হ্বারদ্ধেশে উপনীত হইলেন। 
নগররক্ষক তারদি বেগের অবহেলা ও হঠকাঁরিতাঁয় হিমু নগরবক্ষী মোগল সৈন্ত- 
বুন্দকে সহজে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়া .নিজে মহাঁরাঁজাধিরাজ 
বিক্ৰমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিলেন। -শক্র কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইবার সংবাদ 
যে সময় আকবরের নিকট সঁহছিল, তখন অধিকাংশ প্রদেশই তাঁহার হস্তচ্যুত 
হইয়াছিল; কেবলমাত্র পঞ্চনদপ্রবাহবিধৌত ভূমির কিযদংশে তাহার আধিপত্য 
অব্যাহত ছিল। 
আকবর হিমুর -বিজ্গয়বার্ত্তা শ্রবণ কারা -কিংকর্তব্য নির্ধারণ করিবার জন্য 
১ মন্ত্রিসভা আহ্বান করিলেন। সমবেত ওমরাহগণ তীহাঁকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া কাবুলে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিলেন। তাহাবা বলিলেন, প্শক্রব- 
সৈন্তসংখ্যা লক্ষাধিক, কিন্তু তাহার পতিরোধের জন্ত আমরা কেবলমাত্র বিংশতি 
সহজ সৈন্ত নিযুক্ত করিতে প্রারিব। এরূপ অবস্থায় আমাদের কাবুলে গমন 
কবাই কর্তব্য। আমরা এই অব্পসংখ্যক সৈন্ডেব সাহীষ্যেই কাবুল সংরক্ষণ 
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করিতে পাঁরিব। তাব পরব স্থযোগ উপস্থিত হইলে পুনর্কার ভারতবর্ষ ‘আক্রমণ 
করা সহজসাধ্য হইবে” একমাত্র -বৈরাঁম খাঁ এই মতের প্রতিবাদ করিয়া শত্রুর - 
বলপরীক্ষা কবিবার নিমিত্ত অগৌণে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই কর্তব্য বলিয়া মত" 
প্রকাশ করিলেন।- বালক হইলেও আকবর বৈরামের এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ বেধি 
করিলেন। তিনি এমন ভাবে তদীয় মতের সমর্থন করিলেন যে, সমবেত সভ্য- 
zs অগুলী তাহাতে মুগ্ধ হইয়া রাজকার্য্যে ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রত হইলেন । 
আকবর বৈরাম. খাঁকে খানবাবা উপাধি প্রদান করিয়া'তাহায়ই হস্তে সমস্ত 
"বন্দোবস্ডের-ভার অর্পণ রুরিলেন। 'বৈরামও, তাঁহার পরিতোযের অন্ত শ্বীষ 
পুত্রের মন্তক স্পর্শ করিয়া পরলোকগত সম্রাটের প্রেতাত্মার নামে শপথ করি- 
লেন যে, তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন নী । 

ওমরাহগণ আকৰরের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার কার্যে ধনপ্রাণ সমর্পন, 
করিবাব সঙ্কল্প করিলেন। অমন সময় এরূপ একটি ঘটনা! সংঘটিত, হইল যে, 
তাহাতে ওমরাহগঞ্জ বুঝিতে পারিলেন, রাঁজাঙ্ঞা প্রতিপালন ব্যতীত তাহাদের 
আর গত্যন্তর নাই। সুতরাং ভয় ও মৈত্রীর, প্রভাবে তাঁহার! সম্রাটের সঙ্গে 
দু বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন । মিরা সেই ঘটনাটির, এখানে ' বর্ণনা করিতেছি । 
হিমু কর্তৃক দিল্লী অধিক্কৃত হইবার সময তারদি বেগ খা দিল্লীর পাসনকর্কূপদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । তাঁহার হঠকারিতাতেই দিল্লী নগর অধিকার .:করা_ শত্রুর 
পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল । বৈরাম খাঁ ও তারদী বেগের মধ্যে সন্ভাব ছিল না। 
ধর্ম্মবিষয়ক . মতানৈক্য নিবন্ধন তাঁহারা পরস্পরের শক্র হইয়। উঠিযাছিলেন। 
দিলী শক্রহস্তে পতিত হইলে তারুদি বেগ পঞ্জারে আঁকববের শিবিরে আগমন 
কবেন। বৈরাম খাঁ পূর্বোক্ত অপরাধে তাহাকে বিনাশ করিতে কুতসঙ্ক় হন 
একদা আকবর ক্রীড়া উপলক্ষে শিবির হইতে বৃহির্গঘন করিলে সেনাপতি তাঁহার 
_ চিরশক্রুর শিরশ্ছেদন করেন। যদিও বৈরাম খাব এই আঁচরণ একান্ত কঠোর-ও 
নৃশংস বলিয়াই চিরকাল নিন্দিত হইবে, তথাপি ইহা সেই বিপদসস্থুল -সময়ে 
সেনানায়কর্দিগকে জরা রতি হিয় তাজা 
করিবার উপায় নাই। (১) ' f 


(১) বদায়ুনি প্রন্ভৃতি ইত্তিহদবেতৃশণ নির্দেশ কবিয়াছেন যে, দি এই ,হত্যাপয়াধে 
সংলিগু ছিলেন। ' তাকসদি বেগের শ্বভাব একাপ্ চঞ্চল ছিল। তিনি কখনও বা হুসারুনেব পক্ষ 
অবলম্বন করিতেন, কখনও বা তাহার জাতৃগণের সঙ্গে যোগ দিবা তাহার বিরুদ্ধে অন্রধারণ 
করিতে সদ্ষুচিত হইন্েন নাঁ) হুমায়ন মৃত্যুকালে তিনি তাহাব গক্ষাবলম্ী ছিলেন) 
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. * হিমু দিদ্লী বিজয় সম্পন্ন করিয়া পাণিপথের বিশাল প্রাস্তরে সসৈন্তে সমবেত হন। 
এই স্থানে তাহার নৈন্যের লহিত মোগলের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মোগল সামস্ত- 
গণ রাজকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে তারদী বেগের দশা প্রাপ্ত হইবেন বলি- 
ঘাই হউক, অথবা মহছদ্দেস্তে অনুপ্রাণিত হইয়াই হউক, প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। হিমু রণনিপুণ হস্তীর সাহায্যেই সংগ্রামক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার 
আশা রুরিয়াছিপেন। কিন্তু শক্রসৈন্তের মধ্যভাগে উপনীত হইবামাত্র প্রতি- 
পক্ষের অস্তরনিক্ষেপ্, জর্জরিত হইয়া হস্তীগুলি ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং মাহুতের 
অনুজ্ঞা অগ্রীহকরিষা পশ্চাৎগামী হইপ। ইহাতে হিমুর সৈল্ত ছত্রভঙ্গ হইযা 
পড়িপ। তথাপি হিমু ভগ্নন্ধদয় না হইয়া চারি সহস্র সৈন্ভ সহ বিপুলবিক্রযে 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শত্রুর হস্তনিক্ষিপ্ত শরে তাঁহার এক চক্ষু 
বিদ্ধ হইল। তদীয় সৈষ্তগণ এই আঘাতে হিমুর মৃত্যু অবধারিত বিবেচন! করিযা 
ভয়ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিল কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ হিমু তীর সহ চক্ষু উৎপাটিত 
করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁদৃশ শোচনীয় অবস্থাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়! 
অসাধারণ বীরত্ব ও একাগ্রতাসহকারে শক্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 
বিপুল বিক্রম প্রদর্শন করিয়া সৈম্ভকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, এবং ক্বপাণ- 
হস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া ক্রমশঃ শক্রসৈন্তয মথন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগি- 
লোন। এমন সময় কুলী নামক এক-জন মোগল সেনানায়ক হিমুর, হস্তিচাল- 
কের প্রাপনাশ করিবার জন্ত বর্ষা উত্তোলন করিলেন; মৃত্যুভয়ব্যাকুল মাহুত 
আত্মজীবনরক্ষার অন্ত হিমুকে দেখাইয়া দিল । কুলী তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
'অশ্বীরোহী সৈস্ত দারা বেষ্টন করিয়া বন্দী করিলেন। বিজয়প্ী মোগলের অঙ্ক- 
. শাঁধিনী হইলেন! 
এসমর আকবর রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ডাহাব পিতৃব্যপুত্র তখার ছিলেন 
‘এ অবস্থায় একমাত্র তারদি বেগের কৌশলেই আকবর বিন! বিদ্বে পিতৃসিংহাদন অধিকার 
করিতে 'সমর্থ হইয়াছিলেন। আবুল ফমল নির্দেশ করিক্সাছেন যে, এরূপ ব্যক্তির হত্যা- 
কার্যে যে আকবরের স্তায় মহাম্থভব সম্জাট সংলিস্ত ছিলেন, ভাহ। সম্ভবপর নছে। হুবিধ্যাতত 
ইতিহাসবেত। মহস্মদ কাজিম ফেরিন্তা নির্দেশ করিয়াছেন যে, বৈরাঁম খাঁ এ বিষয়ে সম্রাটেব 
অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলে সেনাপতি বলেন, 'জীহা- 
পনা, আমি আপনার বিনা অনুমতিতেই তারদি বেগকে বধ করিয়াছি ; জাহাপন! ঘড় হয়লু, 
- আপনি নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিতেন। কিন্তু এই বিপদ-সন্কুল সময়ে কেহ দ্নাজকাধ্যে 
অবহেল। করিলে সৈশ্কমধ্যে শৃঙ্ধলা-রক্ষায় দম্ভ ডাহাকে রাজক্রোহীর স্তায় কঠোর দণ্ডে 
দণ্ডিত ,করা ফর্তব্য।' আকবর এইরূপ কঠোর শান্তির উচিত্য অস্থুভব করেন, কিন্তু উহার 
" অদামুখ্কিত{য় শিহরিয়া-উঠেন। j 


১৬৪ সাহিত্য. ১৩শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা । * 


রগ চৈ হিযুকে বন্দী করিয়া: আকবরের শিবিরে আনয়ন করিল। 
তখন হিমুর অবস্থা এব্বস্ত .শোচনীয়। আহত অঙ্গ হইতে অবিশ্রাস্ত রক্ত" 
শ্রাবহেতু তীহার মৃত্যু আসম হইয়াছিল। আকবর বিজিত কাফেবকে. স্বহস্তে 
বধ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য বৈরাম খাঁ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেন।- -কিন্ত 
তিনি শিক্ষকের উপদেশমত তরবারি ক্রোষোন্বর্ক্ত করিয়া তন্বারা; হিমুর মস্তক 
স্পর্শ করিয়া বাষ্পাকু্ললোচনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বৈরাম'খুঁ রোষকষায়িত- 
নেত্রে আকবরের প্রতি দৃষ্টিপাত-করিয়া বলিলেন যে; অসময়ে দয়া-প্রকাশই তাহার 
বংশের সমস্ত বিপদের মূল কাঁর। তাহাঁর.পর -তিনি স্বয়ং বিজি. বীরপুরুষের 
শিরশ্ছেদন করিলেন । তর 
সংস্থাপিত করিবার জন্ত প্রেরিত হইল । 

পাঁণিপথের যুদ্ধের অত্যক্পকাল.পরেই কাবুল, রিজোযহর শাস্তি হইল, এবং 
সেকন্দর শাহের বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত হইল। ' আঁকবর বৈরাম খাঁর সাহায্যে 
শত্ররক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়া দিল্লীর সিংহসিনে নিরাপদ হইলেন। ই 
. যে মোগল সাম্রাজ্য উত্তরকালে. বিশালতা, . ধনগৌরব, ও সামরিক বলে 
এসিয়াখণ্ডের-অন্ঠান্ত সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ 'করে; 'যাহার গৌরব-রকি 
প্রাচ্য আকাঁশ.আলোকিত করিয়া সমগ্র জগতে বিকীর্ন হইয়া পড়ে): যাহার গরীশ্ব- 
ধ্যের স্বপ্রকাহিনীতে, প্রলুক্ হইয়া বৈদেশিক- বণিকসশ্প্রদায়- দলে দলে ভারত- 
বর্ষে আগমন করে, এবং যাহার-“নুষ্লিগ্ শ্তামল ছায়াতলে ভারতবাসী বহুদিন 
সুখে কাঁলযাপন করিয়াছিল, তাঁহা এই ভাবে -সুচিত..হয়। সুচনাকালে ইহার 
অবস্থা কিরূপ ছিল, আমরা প্রথমতঃ সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিব) তাহার পর 
আকবর কোন সাধনায় তাদৃশ সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হন, তাহা বিবৃত করিতে 
প্রবৃত্ত হইব। “ভারতের সিংহাসন মৌগল পাঠানের পক্ষে এক প্রকার অভিশপ্ত, 
€কহ কখনও অবিচ্ছিন্নভাঁবে বংশান্ক্রমে বছদিন বহযুগ ধরিয়া! ইহার উপর বিরাজ্জি 
করিতে পারে নাই। প্রথম মুসলমান আক্রমণ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এ বিষ- 
মের জাজ্জল্যমান সাক্ষিস্বরূপে ইতিহাস আমাদের সম্মুখে বর্তমান। দাঁসবংশ - 
গেল; খিলিজি গেল, -ঘোরলোদি গেল, পাঠানাধিকারের অস্তিত্ব লৌপ হইল। 
শৌণিতরেখা তীরে রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন মহাপ্লাবনের প্রচণ্ড স্রোতগুলি যে কোথায় 
অস্তহিত হইল, তাহা কেহ বলিতে পাঁরে না। আবার নুতন কুলপ্লাবী তরঙ্গ 
উঠিল । চাঁঘট।ই সমরখন্দের.অনুর্বর প্রাস্তর-পরিত্যাগ করিয়া-কৃপাণহস্তে- ফল- 
শগ্ত-ধন_রদ্ব-পূর্ণ কুবেরের লীলাক্ষেত্র প্রকৃতির প্রমোদকানন হিন্দুস্থানে পদার্পণ 


* আয) ১৩০১1 .- আকবর শাহ | ১৬৫ 


করিল-। চাঁঘটাহ মোগল বাবর শাহ-পাঁঠানবংশের অস্তিত্ব লোপ করিয়া, আবার 
অভিশপ্ত সিংহাসনে আসন বিছাইলেন। বারর গেছেন, হুমায়ুন আসিলেন। 
আবার সের শাহ প্রবল ঝঞ্চা উঠাইলেন। আবার অভিশপ্ত সিংহাসনের আস্ত- 
রূণ খসিয়া পড়িল; ভারতে মোগলের. শক্তিরিকাঁশের . শেষচ্ছটা পর্য্যন্ত মলিন 
হইয়া আসিল? সে মলিনতা'যে ইহজন্মে ঘুচিবে, তাহারও কৌন. সম্ভাবনা! দেখা 
€গল, নান” (১, 
মোগলশত্তি'বিধ্্ত করিয়া সের শাহ আফগান সাম্যের গরডিঠা করিলেন। 
হুমায়ুন অশেকষ্ছণা ভৌগ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হইলেন। কিন্ত 
সেরের উত্তরাধিকাঁরিগণের অবিষৃষ্যকারিতায় হিন্দুস্থান তাহাদের হস্ত হইতে 
কবলিত হইল। হুমায়ুন পুনর্বার দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া' লইলেন। তাহার 
পর ছুই:দিন অতিরাহিত হইতে না হইতেই তিনি অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হই- 
লেন ; হিন্মুস্থানেরু রাজনৈতিক আকাশ মেঘের খোর ঘটায় আচ্ছন্ন হইল। 
এমন সময়ে, কিশোরব্যস্ক আকবর কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ, করিলেন। j 
আকবর শাহর অভ্যুদয়ের পুর্বে ভারতবর্ষের কোন মৌসলমাঁন বংশের 
রাজত্বই সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু তৈমুর: বংশের প্রতিষ্ঠিত 
বাজত্বই সর্বাপেক্ষা দুর্বল. ও নিরবলম্ব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। গজনি ও 
কালে- স্বদেশ হইতে সাহায্য; লাভ করিতেন। অন্তান্তবংশীয় অধিপতিগণের 
রাজত্বকালেও তাহাদের স্বদেশীয় বীরগণ দলে.দলে ভারতবর্ষে ভাগ্য-পরীক্ষার্থ 
আগমন করিতেন বলিয়া তাহারাও সর্বদা জনবলে বলীয়ান্‌ থাকিতেন। বাবর 
বাদশাহ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া ভারত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
কাবুল: দেশে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া অধিবাসিগণের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া তাহা- 
দের শ্বদেশিরূপে কিয়ৎপরিমাণে গৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু কামরাঁণের অধীনে 
এ দেশ. হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়াতে আকবরের বাজ্যলাভকালে; 
বাঁজ্যের বীরবহুল অংশ তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিল। আফগাঁনব্হল ভারতীয় 
মোসলমানসমাঁজও কিশোরবয়স্ক মৌগলবংশোত্তব সম্রাটের শত্রু বলিয়া পরিগণিত 
ছিল। ভারতবর্ষের প্রকৃতিপুঞ্জও মোগল রাজ্যের হিতাঁকাজ্ষী ছিল না। বাবর 
বাদশাহ ভারতবর্ষে সিংহাসন পাতিকাঁর পর সর্বদা সন্ধি বিগ্রহেই নিরত ছিলেন; 
প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলার্থ কোন বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া তাঁহাদের হৃদয অধিকার 


(১) ব্র্িহাদিক চিত্ত, ১ম সংখ্যা, ১৮৯১। 


৯৬৬ , “সাহিত্য, নর রঃ 2 ১৬৭ বর শুর সংখা 
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উদ্ভাবন করিয়া প্রজাসাধাব্বণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পাঁবেন নাই ; তীহার শাঁসন- 


কালেও শাসনযগ্ন ভারতবাসীদিগকে পূর্বববৎ পিষ্ট করিফ়াছিল। ভারতবাসী.মোগল 
সাত্্রাজ্যের অস্তিত্বের সঙ্গে আপনাদের সুখ হুঃখ জড়িত নহে, এইরূপ বিবেচনা 


করিত। এ জন্ত তাহারা উহার স্থাযিত্ব অথবা বিলোপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন 


ছিল। ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও কোন শত্িশালী জাতি আকবরেব- সঙ্গে , প্রক্- 


সুত্রে আবদ্ধ ছিল না) অথবা ভারতবর্ষের অভ্যস্তরেও প্রক্কৃতিপুঞ্জ তাঁহার বংশের 
প্রতি অনুরাগী ছিল না. কেবলমাত্র মধ্য এসিয়ার বিভিন্ন দেশে লুনলোলুপ 
অন্ত্ব্যবসায়িগণ তাহার সহগামী 'ছিল।, সম্রাট নিজে কিশৌরবয়ন্ক, এবং 
তাহার সৈন্তদল আত্মপরায়ণ সৈন্যে পরিপূর্ণ ছিল; এরূপ অবস্থায় বাজ্যের স্থায়িত্থের 
আশা সুদূরপরাহত হইবে, তাহা বিচিত্র কি? ইহাতেই মোগল. সাত্রাজ্যের 
প্রতিকূল অবস্থার অবসান নহে? আকবরের . অভ্যুদয়ের পুর্বে -বহুসংখ্যক 


মোসলমান রাজবংশের বিলোপ হইয়াছিল; এই সকল বংশের যথার্থ ও প্রতারক - 


উভয়বিধ উত্তরাধিকারিগণে সমগ্র দেশ পরিপূর্ণ ছিল ।- তাঁহাদের মধ্যে কেহ 
শক্তিশালী হইয়া উঠিলেই রাজ্যাকাঙ্কায় কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন, এবং ব্ছ- 
সংখ্যক লু্ঠনপ্রয়াসী সৈন্ক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়- 


মান হইত। এই সব কারণে সুপ্রসিদ্ধ- ধরতিহাঁসিক ম্যালিসন সাহেব নির্দেশ 


করিয়াছেন ষে, “Panipat had given Akbar India,—an empire with- 
out a root in the soil liable to be overthrown by the first 


strong gust.” 


fe AE PORE LE ONE 


ছিল। ক কে লব! 
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পানা পালের মী a 


4 বির 
প্রেমের আচার বড় বিচিব্। এবং ইহার আধ্যাত্মতত্ব অতীব অগাধ! ইহা 


আবাড। ১৬০১ । ২." /গৌরাঙগের ন্ত্রদীক্ষা । ্‌ ১৬৭ 


হৃদয়ের একটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, "এবং ঈশ্বরের রচিত সংসার এরূপে গঠিত হই- 
যাছে যে, তাহাতে এই স্বভাবসিদ্ধ ধর্মের উত্রেকসাধন হইয়া থাকে। আমরা 
সর্ধপ্রথমে বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের ধুর আঁক তিন মুগ্ধ হই, এবং প্রকৃতি দেবীকে সর্বাস্তঃ- 
. করণে ভালবাসিয়া ফেলি। তরু লতা, পুষ্প ফল, জল বায়ু, চন্দ্র সূর্য্য, ছ্যুলোক 
ও ছুলোক-আমাদের হৃয়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে, এবং আমরাও 
আমাদের হৃদয়েন্র ভালবাসা প্রকৃতি দেবীর চরণে উপহার দিয়া একবারে তাঁহার 
নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া বসি। প্রেমের স্বভাবই এই যে, ইহা! প্রীতির বস্তুর 
‘নিকট আত্মসমর্পণ কবে। লাবণ্য.ময়ী' প্রক্নৃতিদেবী আমাদের বাহ্‌ প্রেমের 
পাত্রী, এবং সেই প্রেম আজীবনস্থায়ী। মৃত্যু আমাদের পক্ষে প্রধানতঃ এই 
কারণে যন্্রণাময় যে, আমরা এই মধুর প্রকৃতির ছবি আর দেখিতে পাইব না। 
বয়োৰৃদ্ধিসহংকারে প্রকৃতিকে বড়ই নির্দয় ও কঠিনহ্ৃদয় বলিয়া দেখি, কিন্তু তাহাতে 
কি? তিনি কঠিনা হইলেও সুন্দরী ; লাবণ্যদাস মানব-ভৃদয ভাবে, ইনি আমাকে 
7. ভাঁলবান্থন বা না বাসন, আমি ইহাকে ভালবাসিতে ছাঁড়িব না। নবজাত 
শিশু-যখন পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন কিছুই বুঝে না, তখনও প্রক্কৃতির প্রেমিক 
হইয়া পড়ে। পরে যখন পিতামাতার স্রেহের পরিচয় পাষ, তখন আর এক ভাবের 
বিচিত্র প্রেমের বিকাশ হইয়া থাকে। নিজের স্তাঁয় সজীব চৈতন্তমষ সুখদুঃখের 
তন্ত্রীসমধ্বিত হ্দয়যন্ত্র অন্তত্র বাঁজিতেছে' দেখিয়া এক অদ্ভুত অধ্যাত্মলাবণ্যের আঁস্বাদ 
গ্রহণ করে। সেই যন্ত্রের বাৎসল্য-সঙ্গীতের তানে বালন্ধদয়ে পিডৃঙ্গেহ মাতৃ- 
স্ষেহের বন্ধার সমুখিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ ভাই ভগিনী, প্রতিবেশিবর্গ, 
সহাধ্যায়িবর্গ, বন্ধুবর্গ ইত্যাদি ক্রমে প্রেমপাত্রের সংখ্যা বন্ধিত হইতে থাকে। 
নরনারীকে অতিক্রম করিয়া পশুপক্ষীও আমাদের প্রেম আকর্ষণ করে, এবং 
ভালবাসার সুরে হাদয়মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া ষায়। উদৃশ অবস্থায় দাম্পত্য 
সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে, সেই সঙ্গীতে নূতন স্বর সংযুক্ত হইয়া, তাহাকে শতগুণ 
মধুর করিয়া তুলে । অবশেষে যখন জায়াপতির শরীর হইতে চৈতন্তমষ ও লাবণ্য- 
ময় নূতন জীবের আবির্ভাব হইতে আরস্ত হয়, তখন আমাদের পাঁধিব প্রেমের 
মহোৎসব পূর্ণমাত্রাষ উপনীত হয। নিঃস্বার্থ বিশিশ্র প্রেম কি, পিতামাতা তাহা 
অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। সংসারকে পরমেশ্বব এইরূপে “প্রেম”-শিক্ষার 
বিস্তালয্ববপ করিষা গঠন করিয়াছেন। 

" ক্রমে আমরা জরাজীর্ণ হইতে থাকি। প্রেমপাত্রগণকে ক্রমে ক্রমে অন্ত- 
ধর্ণন করিতে দেখি। তথন সুখের সঙ্গীতের মধ্যে বিষাদের সন্কীর্ভন আরম্ভ হয়. 


১৬৮ সাহিত্য । ১ ০২ ১৬শ বর্ষ, শুর সংখ্যা? 


হৃদয় গভীব চিন্তায় আঁলোঁড়িত হয়। বহির্দেশ্রে চক্ষু) আর তত ধাবিত হয় ,না,_- 
হৃদয়ের মধ্যে যেন এক মব'চক্ষুর আবির্ভাব-হয়। স্তপ্রেওয়াহা ভাবা যায় নাই, 
এমন সব কথা "দিন দিন মনোমধ়্যে-আবিভূ্ত হইতে ধীকে ; সংসারের, আবরণ ' 
“ভেদ করিঘ্া আমদ্তা অনস্তের বিশাল আকৃতি ষেন কিছু কিছু 'দেখিতে 'পাইতেছি .,.. 
প্রদিয়া বোধ হয়। :ওস.এক:অনির্বচনীয় দৃশ্য । এমন এফ বস্তুর সত্তা আমরা 
ছাড়াইয়া চারি "দিক 'ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, (বোধ 'হয়৭- :তাহা নদীবন ও 
মরণের নিয়ামরু,. এবং যুগপত,ভীয়এ ও.মোহল।: আমরা সেই সনস্ত:পদার্থের 
ছায়া.দেখিয়া-এররারেঃবিশ্বয়, ভয় ও: আনন্দে. আপ্ন,ত হইয়া পড়ি। ১ভাহাকে' 
সম্যক দেখিতে পাই না কিন্ত পযেল বরহিয়াছেন রানা 
বর্ণনা কদ্তিতে পারি, না,তবুংষেন. দেখিতেছি.রলিয়াস্মনে-হয্স। ্ | 
-.. এই .অনির্বচনীয় .সন্তীকে,আমরা/ইহলোর 'এ:পরলোরের অধিপতি বলিয়া 
ক্রমশঃধারণা:করি;-_এরং তাহারপ্রতি আমাদৈর”যোসিশ্রভাবেরাউিৎপীত্তি, হয়) - 
তাহার নায় “ভক্তি”! :রিস্ময; ভয় ও প্রেম, সেই:মির্শডাবেধঃতিনটি প্রধান অঙ্গ 
তাহার হতর্াধ-প্রকৃতি রিদ্রয়. রসের উদ্দীন করে -তীহার “কিন নিয়মে “য় 
জন্সে) এবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে :তিনি যে.এই বিশ্বসংসাবের ঝন্কুতলারপ্যের -. 
আধার, তাহা চিন্তাকৰিমু! -তত্প্রতি- প্রেমের : সঞ্চার হয়। :টীদৃূপ ভেজিরসের . 
উদ্রেকচহইলে 'মন্থৃয্যের্চরিত্রগ্নঠন সম্পূর্ণ হয়। "মনুষ্য, তখন আপনাকে ক্ষুদ্র 3 
বিচ্ছিন্ন জীবনের 'সীমাতে আবন্ধ,না,দেখিয়া একএঅনস্ত জীবনের :ল্রোতে -ভাস- 
মান. -বশিয়া উপলব্ধি -করে। হৃদয় -সৃষ্বীর্ণভাঁর !পরিত্যাগ “করিয়ার্ণরশাল হয়৷ 
মাহাঁদিগকে হারাইয়াছিলাম বলিয়া বোধ হইয়াছিল; তাহাদিগকে .আৰার , দেখিব 
বলিয়া আঁশা জন্মে । হাহা ছায়াবাঁজী,রলিয়! মনে হইতেছিল, তাঁহার পশ্চাদ্‌- 
ভাগে অনস্তকালস্থায়ী মাধুর্য্যব্য্রক প্রাকৃতিক যত্তার-উপলন্ধি হয়, এরং তৎ্সম্পূর্রে- 
স্মামাদের নৃতন জীবনের আশার সঞ্চার হয়। সর্ক্লোপরি.যে অনির্কচনীয় এপী 
শক্তি সেই জীবনের উৎস, তাঁহার প্জুতি প্রগাছ:প্রেমের সঞ্চার হয়। 

এই প্রবন্ধে “শক্তি” শব্ধ যে অর্থে :ব্যবস্নত;হইয়াছে, তাহা বলা সারস্তুক। 
- ইংরেজীতে যাহাকে ঢ০:০৩,এরং Ener৪7 বলে, সস্মন্দেশীয় পদার্থ বিদ্ছায় তাহা 
“বল” ও “শক্তি” বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। :এই শক্তি-ভৌতিক শক্তি, সংক্ষেপে 
শক্তি বলিয়াই-কখিত 'হইবে। তত্তিয়-মানবাত্মার যে সকল ক্ষমতা রা সামর্থ্য 
আছে, তাহাঁও সচরাচর শক্তি শব্দে উল্লিখিত হয়? অর্থ'রিশদ করিবার অভিপ্রায়ে 
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* নাচ, ১৩০১। গৌরাগ্গের-মন্্র্দীক্ষা । ১৬৯ 


তাহা *চিংশক্তি* বলিয়া কথিত হইবে। তন্তিন্ন ভৌতিক শক্তি ও চিংশক্তিকে 
ঈশ্বরের যে সকল ক্ষমতার অধীন বলিয়া বিবেচনা করা যায়, টড পৃথক বলিয়া 
“্রণীশক্তি” শব্দে উল্লিখিত হইবে। 

. ,ভক্তির ভিত্তি বে কল্পনা, তাহা অবশ্য স্বীকার কবিতে হয়। কিন্তু কল্পনা" 
আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তিনিচয়ের অন্যতম! কল্পনাবিকাশ চিন্তার বিকাশের 
ন্তায আমরা .রুদ্ধ *করিতে অসমর্থ । যাহা দেখিতেছি ও অন্ুভব করিতেছি, 
তাহ! হইতে যেরূপ কল্পনা স্বভাবতঃ বিকাশ পাষ, তাঁহা আমাদের জীবনের 
একটি অপরিহার্য ভাব।' পৃথিবীর সর্ক্দদেশের ও সর্বকালের লোক অনিবার্ষ্য- 
ভাবে যাহা কল্পনা কত্ধিতে বাধ্য হয, তাহা আমরা জীবন হইতে পৃথক করিতে 
পাঁরি না। এই সংসার ষে স্বতঃ আবিভূ“্ত হইতে পারে না, এক অদ্ভুত প্রণী 
শক্তি হইতে যে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা মনুষ্য জাতির বিশ্বজনীন কল্পনা। 
সেই প্রণী শক্তি মহুয্যহদয় হইতে গূঢ় থাকিতে ইচ্ছা করিয়াও তথায় আপন 
বডি আভাস প্রকাশ করিবার হু লেই ভাল বরনাশকির যৌন করিযাছেন, 
এইরপ বিবেচনা করাই স্ুসল্রত। ) 

"কল্পনার সাহায্যে আমরা ইহজীবনে প্রণী শক্তির অস্তিত্বের কিঞ্চিৎ. আভাস 
পাই মাত্র । কিন্তু তাহাই আমাদের পক্ষে ষথেষ্ট। আমরা চিরকালের 'জন্ত 
বর্তমান জীবন প্রাপ্ত হই নাই। অতি স্বরকালের জন্ত পাইয়াছি। এই স্বল্প- 
কালের মধ্যে জানিবার ও বুঝিবার অনেক সামগ্রী পাইয়াছি।--স্ুতরাং ঈশ্বরকে 
জানিবার ও বুঝিবার অধিকার পাই নাই বলিয়া বিষপ্ন হইবার কোনও আব্যক 
নাই। ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া আমাদের জীবন যে মরুভূমিসদবূশ হইবে, ইহা 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিযা বিবেচনা হয় না। স্বাভাবিক ভক্তিরদের সহিত 
অস্বাভাবিক বৈরাগ্য ভাবের ফোনও সন্বন্ধই নাই। 

সাধবেন্দর পুরীর হৃদযে ভক্তির সঞ্চার হইলে তিনি যে ধৈর্য্য হাঁবাইয়াছিলেন, 
ইহাতে তাঁহার চরিত্রের কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। এই ধৈর্ধ্যনাশের 
কারণ এই যে, তিনি এ জীবনে ঈশ্বরকে সম্যক্রূপে দেখিতে পাইলেন না 


“হদয়ং ত্বদলোককাতরং দর্রিত ত্রাম্যতি কিং করোদ্যহম্‌।” 
হে দীনবন্ধু! আমি তোমাকে না দেখিযা পাগল হইয়াছি। উদ্ত্রাস্ত 
হৃদয়কে দমন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে 1--এরূপ ভাব মনুয্যহৃদয়ের 
সাধারণ ভাব হওয়া উচিত নহে।-ঈশ্বর যখন, ইহজীবনে আমাদিগকে দেখা ঠ 
দিবেন না নিশ্চিত,__ষখন তাঁহার ইচ্ছা যে মঙ্ুষ্যের চক্ষে আমি আবিভূতি হইব 
২২ 


বি 


১৭৩ ' লাঁহিত্য। . ১৩শ বর্ষ, শয় সংখ্যা । 


না, তখন আঁর তাঁহাকে না দেখিয়া আমাদের কাতর হইবার কারণ কি?- ঈশ্বরকে 
দেখিতে পাইলাম না বলিয়া এ জীবনের সমুদায় ভালবাসাকে পরিত্যাগ করা কদাচ 
যুক্তিযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখিবার জয় সন্যানী হইয়া সংসারত্যাগ 
করে, সে নিশ্চয়ই পথল্রাস্ত। 

ফলতঃ, ইহা মাধবেন্দ পুরীর যত দূর দোষ না হউক, তদানীসবনশিক্ষা- 
প্রণালীর দোষ। বেদের চরম উপদেশ এইরূপ ভাষায় উক্ত হইম্াছে, * 

“ন তং ব্দ্রাখ য ইস! অজান অঙ্গদ যুন্রাকম্‌ অস্তবং বন্ুব। ০ 
শ্লীহারে৭ প্রাবৃডা বন্ধ্যা চ অস্বতূপো উক্থশীনশ্চরস্তি%” - 

অর্থাৎ.-*হে মন্ষ্যগণ { "যে প্রশীশক্তি হইতে এই বিশ্বব্রহ্ষাণ্ডের সৃষ্টি 
হইয়াছে, তোমরা.তীহাকে জাননা )__যাহা ঈশ্বর বলিয়া হৃদয়্সম করিয়াছ, তাহা 
অন্ত । তোমরা! কুঙ্থাটিকায় আচ্ছন্প হইয়া, তিনি এমন, তিনি তেমন, কেবল 
এইপ্রকার জল্পনা কপ | তোমাদের উচিত যে, তিনি তোঁমাঁদিগকে 'ষে 
প্রাণ দিয়াছেন, তাহার তৃপ্তিসাধন কর, এবং সেই সঙ্গে তাহার মহিমাকীর্তন- 
করিতে ধাক।* এই উপদেশের ফল এই যে, 'ঈশ্বরের “মহিমাকীর্তন করিতে 
করিতে-তঙ্ত্ত জীবন ভোগ করিতে হইবে। “প্রাণের তর্পণ কর।”__এই বেদ- 
বাক্যকে অকিঞ্চিংকর বলিয়া যেন কেহ অবজ্ঞা না করেন'। ইহার স্তায়- সারগর্ভ 
উপদেশ আর নাই। ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করিয়া রিনি 
আদর্শ মনুয্যচরিত্র। - 

“প্রাণের তর্পণ* কিরূপে হয়? ঈশ্বর প্রাণের রী এবং সেই প্রাণের 
তৃপ্তির যে সকল উপাদান, তাহারও সৃষ্টিকর্তা, এবং সেই তৃপ্তিসাধনের 'ষে 
সামর্থ্য ও ক্ষমতা, তাঁহারও, ্ষটিকর্তা। এখন সেই ক্ষমতার চালনা আমাদের, 
বুদ্ধিবিবেচনাসাপেক্ষ।-_মন্ুষ্য যে বুদ্ধি বিবেচনার সাহায্যে- এই ক্ষমতাঁচালনার 
অধিকার প্রাপ্ত হইযাছে, ইহাই তাহার মনুষ্যত্বের মহিমা। সুতরাং যে ব্যক্তি 
১০০০০০০৪০০০ 
নাই। 

আমরা স্বীষ টিংশক্ষিব ‘চালনা -ঘারা ঈশ্বরের, রচিত ডি গৃহ- 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া, বস্তু বয়ন . করিয়া, শম্ত ও: ফলমূল 'অর্জন করিয়া, 
প্রাণের ভর্পণ করিতে পারি।-_আঁপনার স্তায়: অন্তান্ত বহুতর জীবের প্রাণ-- 
তর্পণ করিতে পারি, এবং তত্তারা বিমল -আনন্দ -উপভোগের অধিকারী 
হইতে পাঁরি। বিবিধ প্রাক্কৃতিক উপদ্রবে আমাদের প্রাণে ব্যথা জন্মে, কিন্ত 


আধাঢ়, ১৩০5 । গোৌরাঙ্গের মন্ত্রদীক্ষা। ১৭৯ 


সেই সকল ব্যথার অপনোদনের যথাসস্তব ক্ষমতাও ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, 
এবং ভদ্বারা প্রাণের তর্পণ করা 'আষাদের যেমন .সাধ্যায়ত্ত, তেমনই কর্তব্য ৷ 
এইরূপ করিলেই জীবনের সদ্ব্যবহার করা, হইল। এই প্রাণতর্পপেই আমাদের, 
জীবনের শ্রেষ্ট প্রবৃত্তি যে ‘প্রেম’, তাহার বিকাঁশসাধন হইয়া থাকে।, 
. অতএব “বৈরাগ্য” নিরবচ্ছিন্ন পথভ্রম। বিশেষ অকালবৈরাগ্য। যাহার 
হস্তপদ কর্মঠ, এৱং মন সতেজ, তাহার-পক্ষে সংসার ত্যাগী হওয়! বিষম ভ্রম। সে 
আপনার জীবনকে মেরুময় করিয়া, স্বার্থে বঞ্চিত ও পরার্থে অবর্ধণ্য হইয়া, 
বিধাতার বির্রোহাচারণ করে। 

দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মাধবেজ্রের সময়ে বেদবিষ্ার জ্যোতিঃ নানা কারণে নিশ্রভ 


হইয়াছিল। বেদের সমাদরই ছিল না। ভোমরা ঈশ্বরকে জানিবার অধিকার 


প্রাপ্ত হও. নাই, বেদের এই সারগর্ভ উপদেশের পরিবর্থে তদানীন্তন গুরুগণ 


"এইরূপ প্রকাশ করিতেন যে, আমাদের নিকট মন্ত্রগ্রহণ কর, এই. মন্ত্র জপ 


করিতে-করিতে সিদ্ধ হইলে তোমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবে। 
পাছে কোনও ব্যক্তি এ স্থলে আমার বক্তব্যের প্রকৃত মন্দ পরিগ্রহ না করিযা 
আমার এই বৈরাগ্যনিন্দায় দৌষদর্শন করেন, তজ্ন্ত এই বিষয়ে আমরা কিছু 


“বল! আবস্তক মনে করি।_-সংসার ক্ষণস্থায়ী, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তা বলিয়া অলীক 
'নহে। ইহলোক অপেক্ষা পরলোক আমাদের পক্ষে মূল্যবান্‌ পদার্থ বলিয়া পরি- 


গণিত হওয়া উচিত, তাহাতেও সন্দেহ নাই ; কিন্ত পরলোক যদি থাকে (আছে 
তাহাতে সন্দেহ করি না )-_তবে ইহজীবনের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


'আছে। যে জীবন পাইয়াছ; যদি তাহার সদ্ব্যবহার না কর, তবে পরজীবনে 
,শ্রেয়োলীভের আশা বড় অল্প এখন যাহারা উদ্দাসীন হইয়া সংসারত্যাগ 


করে, তাঁহারা জীবনের সদ্ব্যবহার করে কি না? তাহারা জীবনের ব্যবহাঁরই 
করে না--সদ্ব্যবহার ত দুরের কথা। যদি এরূপ আপত্তি করা যায় যে, তাহারা 
সমুদায় জীবন ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের সদ্ব্যবহার করে, তাহার 

উত্তর এই যে, ঈশ্বর সাক্ষাৎসম্বন্ধে মনুয্যবুদ্ধির অগম্য পদার্থ। চক্ষু মুদ্রিত 
করিষা হাটে ঘাটে বসিষা থাকিলে যে ঈশ্বর দেখা দিবেন, ইহা.কোনও বুদ্ধিমান 


ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না। যদি বিষ্ণুকে দেখিতে চাও, তবে কণ্‌পুজ 


মেধাতিথি খষির উপদেশ অনুসারে 


“বিকোঃ কৰ্ম্মাণি পশ্যতি.যতো ব্রতাপি. পম্পশে চু 


বিষ্ণু আপনাকে গোপন করিয়া আপনার অনির্কচনীয় সৃষ্ট আমাদের বুদ্ধি 


৫১৭ই "০, সাহিত্য.। .. ১৩শ বর্ষ, ওয় সংখা? * 


সন্মুখে প্রসারিত করিয়াছেন,-এবং তদ্দর্শনে তাঁহার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর 
‘প্রদান করিয়াছেন। মেকড়া পরিয়া, ছাই মাধিয়া, দ্বারে দ্বারে অলাবুপাত্র- 
হস্তে .ভিক্ষা চাঁহিযা বেড়াইলে সেই মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবার সুবিধা. বেশী, হয়, না 
ইয়ুরোপের লোকে প্রবল উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে সাহিত্যবিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি- 
সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্থৃবিধা বেশী 'হয় ?--হাজার হাজার, 
‘বৈরাগী ত আমরা দেখিতেছি, কিন্ত কে তাঁহার. মধ্যে ঈশ্বর অস্বন্ধে ' 4 কথা 
,আমাঁদিগকে একটাও বলিতে-পাঁবে ? 

হৃদয়ের অসংপ্রবৃত্তি সকলকে রি 
তাহাই বা কিরূপে সাধিত হইতে পারে? কাঁলিদাঁসের হৃদযগ্রাহী ভাষায়, বিকা- 
,রের. হেতু সত্যে যদি বিকার, না জন্মে, তবেই ধীরতার ও জিতেন্্রিয়তার, 
‘উৎপত্তি হইযাছে, বলা যাঁয়।.. সংসারে থাকিয়া ক্রোধের কারণ “ঘটিলেও যাহারা, 
.জুদ্ধ হন না,__লৌভে-পড়িযাও ধাঁহারা অপহরণ করেন না, তাহাদিগকে জিতেন্দিয়, 
বলা যায়; কিন্ত যাহারা লোভ ও ক্রোধের সীমা, ছাড়াইয়া পলাইয়া যান, তাঁহারা, 
যে আঁত্মসংযমসাধন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি. 

। বিগ্তাইং বল, ,আর- আত্মসংযমই বল, ধন্মান্গত দাবি 
পা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কর্তব্য । আমাদের, 
-এরপ শিক্ষার আবশ্যক যে, আমরা সুখের ন্যায় দুঃখের জন্যও প্রস্তুত হইতে পারি । 
_যথাসস্তব সুখের উপচয়, ও দুঃখের অপচয় দ্বারা যাহাতে আমরা মাঁনব-জন্মের 
মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে পারি, তজ্ঞন্ত আমাদের শিক্ষিত হওয়া আবস্তক ! «তাহা 
হইলেই জীবনের প্রকৃত সদ্ব্যবহার কবা হুইল, এবং তাহা হইলেই; যিনি হয়'ত 
পরীক্ষার, জন্ত এই নিকৃষ্ট জীবন দান করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবন 
দান করিবেন, এরূপ আশার সঞ্চার এক দিন হইতে পারে। মহর্ষি -বসিষ্ঠের 
সমযে বৈরাগীরা “অরণ” বলিয়া উল্লিখিত হইত। আমাদের দেশের সেই সত্য 
‘যুগে এই অরণ-গণ নিন্দার পাত্র বলিয়াই গণ্য হইত। তখন তাহারা অতি 
অল্পসংখ্যক ছিল, এবং .জ্ত্রীসংসর্গ করিত না বলিয়া *অর্ণ* অর্থাৎ *অ-রমমান” 
উপাধি পাইয়াছিল। . কিন্তু কলিযুগে বৈরাগী লাখ লাখ, আর বৈরাগীর ন্যায় 
বৈরাগিনাও.অনেক। ধন্ত বুদ্ধদেব, যিনি এই মূহা অনর্থের মূল! অরমমান 
হইযাও বৈরাগীর! বসিষ্ঠের সময়ে নিন্দনীয় ছিল, কিন্তু হা দৈব! এখন রমমান 
হইয়াও তাহারা পূজিত! মাধবেন্দ্রের সময়ে .মন্ত্রসিদ্ধ হওষা' এক বাতিক 
জন্সিযাঁছিল। লোকে মন্ত্রজপের দ্বাবা! ঈশ্বরদর্শনের আশা করিত । 


আধা, ১০৯1 গৌরাঙ্গের, মন্ত্রদীক্ষা । ১৭৩ 


-' «মাধব, গৌঁপাঁলমন্ত্র জপ করিতে-করিতে সর্বদাই কাঁতরম্বরে “অয়ি দীন 1” 
শ্লোক উচ্চারণ করিতেন। হে দীনবন্ধু দেখা দাও ! দিনের পর দিন মাসের পর ' 
মাস বদরের পর বশসর যায়, কিন্ত তিনি দীনবন্ধুর দেখা পান না। তিনি 
দিনের মধ্যে লক্ষবার সন্ত্রজপ করিয়াও ম্ত্সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। মৃত্যুশধ্যাতে 
পড়িয়াও -তাহাঁর সেই এক বুলি,__“হৃদয়ং ত্দলৌককাঁতরং 1” এই কাতর হৃদয় 
লইয়াই তিনি ইহুলোক পরিত্যাগ করিলেন।, কিন্তু প্রবঞ্চক লোকের! বলিতে 
লাগিল, সে কি?,: মাধব পুরী ঈশ্বর দেখেন নাই? অনেকবার ঈশ্বর 
তাহাকে দেখা'দিয়াছিলেন। : ভিটা হা দর জামা তলে আক 
RCE BON SEE TE কিনতু তিনিও. াঁধবের ভরা 
রিও ছিলেন" বলিয়া. বিবেচনা করি। : গৌরার্গ নির্কিগ্রহৃদয়ে ! তত্বজিজ্ঞান্থ 
হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে; তিনি মাধব পুরীর ধর্ম্মমত তাঁহার নিকট ব্যক্ত 
করিলেন; তদীয় জীবনবৃত্তান্ত তাহাকে শুনাইলেন, এবং তাঁহাকে “দশাক্ষর মন্ত্র” 
প্রদান করিয়া তাহা জপ করিতে উপদেশ দিলেন । এবং কহিয়া! দিলেন, একাগ্র- 
‘চিত্তে এই মন্ত্র জপ করিতে থাক, “গোপাল” তোমাকে অবশ্য একদিন দর্শন 
দিবেন। এইরূপে ঈশ্বর পুরীর হস্তে গৌরাঙ্গের চিত্তফলকে মথুরা ও মথুরানাথের 
চিত্র অঞ্চিত হইল। গৌরাঞ্গের আবেগময় হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদ্রেক হইত, 
তাহাই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইত! ধাহাকে দেখিলে একদা বৈষ্ণবেরা পাশ কাটাইয়া 
যাইত, সেই বহিষ্ুধও অস্ত ঘটনাচক্রে পড়িয়া “বৈষ্ণব” হইলেন। যিনি একদা 
অতিশয় উদ্ভূত ও বাচাল ছিলেন, তিনি এক্ষণে অতিশয় বৈষ্ণব হইলেন। মস্ত 
লইয়াই মধুরার দিকে ধাবমান হইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহার অনুচরগণ 
অনেক কষ্টে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিল। তিনি এক্ষণে পৃথিবীর আঁর সকল বিষয় 
‘ ভুলিযা গিয়া সর্াস্ঃকরণে কিরূপে মন্ত্রের সাধন করিবেন, তাহাতে ব্রতী হইলেন। 
তদগতচিত্তে ভক্তিভাবে মন্তরত্রপ করিতে হয়। “গৌরাঙ্গ কৃষ্ণগতপ্রাণ হইলেন ।. 
সর্বদা “হে কৃষ্ণ দেখা দাও ! . বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 

এই অবস্থায় গয়! হইতে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃন্ধ হইলেন। গৌড় রাজধানীর 
 অপরপারে গঙ্গাতীরে তৎকালে “কানাইর নাটশাল” নামে এক গ্রাম ছিল। 
"এই স্থানে উত্তীৰ্ণ হইলে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্ত' দেখিলেন। গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হয়! 
তিনি নিভৃতে বৈষ্ণবসমাজে যাহা দেখিলেন, তাহার বর্ণনা করিয়াছিলেন । বৃন্দাবন 
দাসের গ্রন্থে তাহা এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; 


5৭৪ i সাহিত্য I ১৬শ বর্ষ, শু সংখ্যাঃ, " 


“তমাল-শ্যাসল এক বালক সুন্দর । কি কহিষ সে গীত পট পরিধান। -* 
নবগুপ্ত সহিত কুত্তল মনোহর ॥ . কর কুগডল শোভে কমল' নয়ান ? 

নীলত্ত্ত জিনি ভুঙ্ রত্ন অলঙ্কার!” - আমার সমীপে আইল! হাসিতে হাসিতে । 
প্রীবৎন কোৌস্তুত বক্ষে শোভে সণিহার ॥ . আমা আলিঙ্গিয়া পলাইল কোন তিতে ॥” 


এই দৃশ্য নিদ্রাবস্থায় কি জাগরণাবস্থায, তাহা স্পষ্ট লিখিত হয় নাই" 
গৌবাঙ্গের সঙ্গে অক্তান্ত লোক ছিল, তাহারা কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই । 
কিন্ত গৌরাঙ্গ এইরূপ এক অদ্ভূত দৃষ্য দেখিজেন।, এক্ষণে মন্েবিজ্ঞান; শান্ত্ের 
গবেষণায় নির্ণাত হইয়াছে যে, মনের অবস্থাবিশেষে ইহার, ইঙ্গিতগ্রাহিতা ভাব, 
অতিমাত্রায় উপনীত হয়।, অদবস্থাপয় ব্যক্তিকে যেরূপ ইঙ্গিত বাঁ সঙ্কেত করা 
যায়, সে ভাহাই বাস্তবিক দেখিতেছি ও শুনিতেছি বলিয়া বিবেচনা'করে। যাহা-- 
দের হৃদয় অতিশয় আবেগময়, তাঁহারা এইরূপ ইঙ্গিতগ্রাহিভার সবিশেষ পরিচয়, 
দিয়া থাকে। দশাক্ষর মনের জপ কৰিলে গোপাল! দর্শন, দিবেন,.এই হা 
ফলে গৌরাক্ষের উল্লিখিত দৃশ্তদর্শন ঘটিয়াছিল, বিবেচনা হয়। - ৃ 
- এক্ষণে পৌরাঙ্গের মনে হইল, কৃষ আমাকে দেখা দিয়া. পলায়ন, কহিলন। 
এই মণ হইতে জার এইরূপ বিশানের আর্ত হই). | 


_ প্ৰুফ রে বাপরে প্রাণজীবন হরি । EE 
| কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি ॥" 


তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার জীবনে এক মহাঁপরিবর্তন লঙ্িত 
হইল। তাহার, পরিচিত উবত্য ও বাচালতা দুরে গিয়াছে। তিনি, বিরিক্ত- 
উদ্াসীনের ভাব ধারণ করিয়াৱছন, সর্বদা কৃষ্ণনাম করেন, “কৃষ্ণ কোথা গেলে ! I” 
বলিয়া বিলাপ করেন, এবং দুই চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যায়! 

নবদ্বীপস্থ বৈষ্ণবগণ এই কথা শুনিয়া আশ্চৰ্য্য হইলেন ৷, নিমাই পণ্ডিত ষে। 
বৈষ্ণব হইবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচকু, কথা; ্ীমান পণ্ডিত প্রভৃতি দুই এক জন, 
বৈষ্ণব তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, এবং তাহার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের, বুহস্ত৷ 
জিজ্ঞাসা করিলেন।, তিনি বলিলেন, EAE 
বন্ধু সব আভি ঘরে যাহ। তোমা সভা'সছিত,নিভৃত: এক স্থানে ।' 
কালি যথা বলি তধা আসিমারে চাছ & ' : মোর দুঃখ সকল করিব লিবেরনে 

ফালি সবে শুক্লান্থর বহ্ষচারীর হারে:;. .. 5 
f তুমি আর সদাশিব আসিবা সন্বরে॥। . 
' এই কথ! বৈক্ষবলমাজে' প্রচারিত হইল'।.. কল ধর চারীর, গৃহে 


গৌরাঙ্গ আপন, মনসপরিবর্নের রহস্তু প্রকাশ করিবেন । 


hd 


১৭৫ 


সবিরাম জ্বর । 

১ fl | 
প্রাতঃকালে শহা ত্যাগ-করিয়া সংসারের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সহিত আত্ম-সম্বন্ধ- 
স্থাপনের নিমিত্ত র্যাকুলমনে - ইতন্ততঃ চাহিতেছিলাম, এমন সময় আমার 
বিবাহের প্রস্তধি লইয়া পিনীমা আসিয়া. উপস্থিত হইলেন। 

দারপরিগ্রহ 'কর্্মটা অত্যন্ত সোজা নহে, এবং এরূপ আকস্মিক ঘটনায় স্নায়ুর 
উত্তেজনা সহজে হইতে পারে, তাহা প্রিসীমাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। 
' মনের ভিতর ডুব দিয়া মনের কথা বুঝিতে পিসীমা ভীম্মতুল্য ; কাজেই 
আঁমার আপত্তিবাপগুলি ব্রন্ধান্ত্রে নিবারণ করিয়া আমাকে পরাস্ত করিলেন। 
অপিচ, আমার পিতৃমাতৃবিয়োগের পর পিসীমা তীঁহাদিগের স্থান অধিকার 
করিয়াছিশেন। এমন পবিত্র স্থান হইতে তাহাকে ত্র করাটা নিতান্ত নীতি- 
বিরুদ্ধ ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। 

ূ কিং রর পরার তাহা বড় মুখের নহে, 
এবং কিঞ্চিৎ অন্ধকাঁরময়। 

আমার নাম “খোঁড়া কাণ্ডিক'। কিঞ্চিৎ খঞ্জট) দেখিতে মন্দ নহি। গণ্যমান্ত- 
বংশোদ্ভূত, এবং অর্থাভাব মোটেই নাই। 
_ কন্তাটি সুন্দরী । দেখি নাই, শুনিলাম। তাহাই যথেষ্ট । সুহাসিনী লেখা 
পড়া জানে। সে কথা মন্দ নহে। আপনি জিজ্ঞাসা! করিতে পারেন, “তোমার 
কত দূর ?” 5 
অতএব দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিয়া বলিতেছি, "ক্রমে জানিতে পারিবেন ।” 
বিস্তার, জগতের বিধান। . . 

ভাত মাস। নিবাস দ্রিনাঁজপুর। কাজেই বেলী চারিটার সময় প্রত্যহ জর 
আসে। ঈশ্বরের অনুকল্পায়, কিংবা গায়ুর উত্তেজনায়, যে কারণেই হউক, 
জরট! রাত্রি দশটার সময় ছাড়িয়া গেল। পর দিন.জব আসিল না। অত্যন্ত 
সুলক্ষণ বিবেচনা করিয়া চটপট বিবাহটা মনে মনে স্থির, করিয়া ফেলিলাম। 

সেই সন্ধ্যা! বর্ণনা অনাবস্যক। অসিতনর্ণ! সন্ধ্যা। মনের সঙ্গে সেটার 
চিরকাল একটা সম্বন্ধ থাকিয়া গিয়াছিল। 


১৭৬ সাহিত্য | - ১৩শ বৰ্ষ, ওয় সংখা । 


সেই এক দিন! দিনের কোন বিশেষত্ব ছিল না। একই দিন, সকঞ্জোর 
পক্ষে পৃথক। আমার পক্ষেও তাঁহাই, অতএব বিশেষত্ব ছিল। 
_ অনেক আন্দোলন, অনেক চিন্তা অনেক অগধাবনের পর পিসীমাকে পুন- 
বায় ডাকিলাম। 

পিসী। মত বদলে যায়নি ত? . 
'.আমি। মোটেই না। বরং দৃঢ় বিবাহটা যত শীঘ্র হয়, শুতই ভাল।' ' 
- পিসীমা পুলকিত হইলেন। আমিও আনন্দে অশ্রু ও শ্মশ্য মোচন করিলাম'। 
শেষোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করাতে বন্ধুগণ সকলেই একমতে' বুলিলেন, “তোমার 
সহিত বায়রণের অনেকটা সাদৃষ্ঠ আঁছে।* ত লক যয 
শূষ্ঠ গৌফে'তা দিয়াছিলাম। তাহাতে কি যায় আসে ?' 
" সংস্কারের অধীন 'মাঁনব।- ৪১9৮4 
হইলে কি রক্ষা আছে! এ, ee 
| পিন হইতে থান এটা লোগাহগ গয় গেল সই বল, 
“খোঁড়া কার্তিকের বিয়ে"। . - - - 

সুহাসিনীর পিত্রালয় রংপুরে। | 

5 রব রী 
গোড়ায়। বিবাহ-আলয়ে উপস্থিত হইতে তিন সপ্তাহ লাগিয়াছিল। প্রত্যুৎ*' 
পন্নম্তিত্ব আমার একটা বিশেষ চরিত্রলক্ষণ ৷. সেটার.পরিচয় ক্রমশঃ 'পাইবেন। 
ভব সঙ্গে আদার কুচি, কুইনাইন, বিজয়া বটিকা প্রভৃতি যথেষ্পরিমাণে সংগ্রহ 
করিয়া লইয়া! গিয়াছিলাম। বর্যাত্রিবর্গের মধ্যে অধিকাংশই গোঁশকটে আঁরো- 
হণ পূর্বক” মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন।: 'উল্লেখষোগ্য-ঘটনাঁর মধ্যে, পেস্কার মহা- ' 
শয়ের মাথায় পথিমধ্যে অকারণে টাঁক্‌ পড়িয়া পিয়াছিল, এবং -হ্ঠাঁ একটা 
বন্বরাহ দেখিয়া মিয়াজানের কর্ণ- অস্থাঘ্মিভাবে 'বধির হইয়া যায। সেকালে 
' রেলপথ হয় নাই। এই ত সে দিনের কথা। রাতে 
পরিবর্তন হয়। i 3 | 

বিবাহটা হইয়া গেল।. ভাটির 
বাঞ্জিষধা গেল। .-ষাহাঁদের সন্ধ্যার সময় জর আসিয়াছিল,'তাহাঁরা মিষ্টা" প্রভৃতি” -* 
অঞ্চলে বাধিষা সানন্দে প্রত্যাবর্তন. করিল। অবশিষ্ট জরাক্রানত স্ত্রী ও পুরুষ, কেহ 
অন্দরে, কেহ বৃহির্কাটীতে, 9587 ।)- র 

বাসর-ঘর শূন্য ৷ 5 LE! 
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* “বোধ হয় কেহ কেহ ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন,__বর অতিশয় শাস্ত ও সুন্দর | 
তাঁহার উপর, আঁমি যে উদ্বাহ-আননে একেবারেই স্পৃহাহীন, তাহা জানাইবার 
জন্য আপাঁদমন্তক মুড়ি দিলাম। আসল কথা, আমার জর আসিতেছিল! এম্ন 
সময় আমার পুর্বে কখনও জব আসে নাই। এটা বোধ হয় স্থানপরিবর্তনেব 
ফল। কিংবা হয ত রংপুরের জর এই সময আসে। 

ুর্ডেন্ত অন্ধকীর ভেদ কবিয়া বহির্ধাটা হইতে পেস্কার মহাশয়ের জুতা চুরির 
কলরব তখনও আসিন্ডেছে। বাঁসরগৃহ দোতালায়। নিশাচর পক্ষী যে ডাকে 
নাই, এমন কথ! বলিতে পারি না ; তবে স্মরণ নাই। আকাশে যে তাবা ছিল 
না, এমন নহে; তবে দেখিতে পাই নাই। বাহিরে সম্ভবতঃ ছুই একটা শুগাল 
দীড়াইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদিগের রাগিনী ভখজিবাঁর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 
. দীপাবলী নিপ্রভ হইয়া পড়িযাছিল, কেবল একটা দেয়ালগিরি তখনও নিভিয়া 
যায় নাই। ম্যালেরিয়া-বাহী প্রভাতবায়ু পূর্ব হইতে পশ্চিমে ধাবমান হইয! 
চুর্ধ্যোদয়ের পথ পরিষ্কার করিতেছিল। জ্বরের সম্পূর্ণাবস্থা। ,এমন সময, কি 
জানি কেন, সঙ্গিনীর অবস্থা নিরূপণ করিবার একটা ছুর্দম্য ইচ্ছা হইল। ও 

দেখিলাম, সে ঘুমাইতেছে। অতি ধীরে অবগুষ্ন খুলিলাম। হাঁতখানা 
ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল। ওটা স্বভাবের দোঁষ। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহা 
অনির্বচনীয ! 

মুখখানি সুন্দর ! অতি স্বন্দর। এমন সুন্দর যে, মোটেই বর্ণনার আঁবস্তক 
করেনা! অধীর হইয়া পড়ি নাই, তবে বোধ হয়, নাড়ী দেখিবার নিমিত্ত 
কোমল করপল্পব স্পর্শ করিষাছিলাম। তাহার উঞ্ণতাপ্রভাব ক্রমশঃ ত্বকৃভের 
করিয়া আমাকে জানাইয়া দিল ষে, সুহাসিনী অরে বেছ'স হইয়া আছে। মনে 
অনেকটা সাহস হইল। 

অতি মৃদুস্ববে ডাকিলামূ, “ও গো !” 
" এই সম্বোধনটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন, পবিত্র ও কৃচিকব। 

ডাকিষাই আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। হঠাৎ চারি চক্ষুর সন্মিলন হওয়াটা 
যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি নাই । বলা বাহুল্য, 59858 
লন করে নাই । 

আঁবাঁর মিটি মিটি চাহিয়া দেখিলাম । EE ভাহাব চু ই 
পূর্বেই স্বীয় অভিনয় সমাপ্ত করিয়া বসিয়া আছে। আবার ডাকিলীম, “ওগো: 

হত 


১৭৮, সাহিত্য । ' ১৩প বর্ষ; শর সংখ্যা? 


এবার সে চাহিল। জ্বরের উপর ষত দূর লজ্জা সম্ভব, তাহা সুন্দর মুখে 


প্রকাশিত হইল। একটি বৃহৎ পতঙ্গ বাতায়নপথে গৃহে প্রবেশ করিতে চেষ্টা 


করিতেছিল্‌, সুহাসিনী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। . 


বলি কি ?--“তুমি কেমন আছ?” এ উক্তি নিতাস্ত সাধারণ হইয়া পড়ে। 


প্রথম সস্তাষণটা প্রায়ই পূর্বে ভাবিয়া রাখা উচিত। এত বড় পবিত্র” _-আজী- 

বনব্যাপী--উদ্বাহ ব্যাপারের মুখপাতটা আমাদিগের ভাগ্যে বৃথা'হইয়া পড়ে 

"_ আমি বড় প্রেমিক রকমের লোক ছিলাম না। তবে "প্রেম আমার মধ্যে 

যথেষ্ট বর্তমান আছে, তাহার প্রমাণে একট! কবুলজবাব ছাড়িয়া দিলাম! 
শৃতোমার মত আর একটি বালিকাকে ভালবাসিয়াছিলাঁম !” 


কথাটা পূর্বস্থতি, এবং ইহাঁতে সহৃদয় ভাঁবুকের নয়নকোণের অবস্থাস্তর-. 


প্রাপ্তির খুব সম্ভাবনা। 055 
না গিয়া অনেকটা অরুণের দিকে গেল। 
8 বউ হাসিনীর বয়স 


চতুর্দশের নূন নহে। 
সু। তারনামকি? 


আমি। নাম কি মনে আছে? কৃত ররর ছাপি ভা 


নাম কি মনে থাকে ?-_বাঃ ! 

[আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হইলে লাঙ্গুলে একটা - “বাঃ "(খানক এবং 
ভাঁবাত্মবক শব্দ ) দ্বারা শ্যে রক্ষা করিতাম।] 

সুহাঁসিনী আর কোন কথা কহিল না। এইরূপে কথোপকথন বন্ধ রাখিষা 
জরাবস্থায় ুমাইলে ক্রেশবৃদ্ধির সম্ভাবন! স্থির করিয়া পুনরায় বলিলাম, “তোমার 
জ্বর কয় ডিগ্রী ?” 

সু) ১০২। 

আমি। আমার ১০১। বোধ হয়, বাড়িবে। বায়ুর প্রকোপ হইলে আদার 
কুচিতে অনেকটা উপকার হয়। অসময়ে এমন ওঁষধ আর নাই.। গাৰে 
খাঁওনা! বাঃ = 

কলে হট দা দয রি সাবধান যদা, বালাম এ 
সময় লাগিল। সুহাসিনী থাইল না। 

আমি। খাবে না? 
* স্ু। না৷ 


Dee) 


* আবাঢ়। ১৩০১। সবিরাম জ্বর । ১৭৯ 


*"তবে আমি খাই,” বলিয়া একটি ছুইটি করিয়া গলাঁধঃকরণ করিলাম! 

সুহাসিনী নীরব। কথার উত্তর না পাইলে আমার স্নায়ু সচরাচর উত্তেজিত 
হইত। তাহাই ঘটিল। 

প 

সংসার স্থখে ছঃখে পূর্ণ। বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকারে বোধ হয এই সুখ: 
দুখের সবই হয় | . 

ঈষৎ-জর-সংযুক্ত] মধুযামিনী পোহাইতে লাগিল। আকাশ মেঘময়, সাঁরা- 
নিশি জাগরণ *করিয়া' সকলেই সেইটুকুর সুবিধা লইতেছিল। আমি কোনও 
কথা নাঁ কহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিষা রহিলাম। মনে কত কথা আসিল। প্রথম 
আঁলাপটার ফল কিছু গুরুতর দীড়াইবে, বিবেচনা করিযাছিলাম। কিন্তু তাহা 
হইল না দেখিয়া আর একবার অন্তরূপ চেষ্টা দেখিলাম। বলিলাম, “তোমার 
কৃষ্ট হচ্ছে?» - 

স্ু। না। 

আমি। বোধ হয় জর বাঁড়িবে। . 

সু । না। ছাড়িয়া গিয়াছে। 

আমি। আমার বোধ হয়_আমারও ছাড়িয়া গিয়াছে। 

তাঁহার পর ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলাম, “তুমি কখনও ভালবাসিয়াছ ?” 

স্থ। না। 

আমি। ভালবাসিবে ? 

স্থু। না। 

আমি। যদি সুন্দর হয়, মনে-কর_মনে কর-_আমাঁব মত ? 

স্থু। তোমার চেয়ে অনেকের সুন্দর মুখ আছে। 

আমি। এক জনের নাম কর ত। 

সু। আমার কি মনে আছে? কত সুন্দর মুখ দেখিয়াছি। 

আমি। তবে নিশ্চয় কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলে ? 
- স্থব।. বোধ হ্য। 

. উভয়েই ঘর্ধাঞ্নুত হইতেছিলাম! . 

জাঁনি না কেন, ক্রমেই মাথাটা ঘুবিতে লাগিল! বাতায়ন পার হইযা পতঙ্গটা 
জা OE HITE সেই অন্ধকারে প্রতিজ্ঞা করিলাম,--“ইহার 
প্রতিশোধ লইব।* 


১৮৩ সাহিত্য | ১০পা বর্ধ। ওর সংগ্টান “ 


তাহাঁর পরদিনই নববধূ লইয়া স্বদেশে চলিলাঁম ৷ ' পথিমধ্যে কাহারও : সহিত 
কথা কহি নাই। অবস্থা উদ্ধ স্তি ! সুযোগ পাইয়া একদিন প্রাতঃকালে. পেঁস্কার 
মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, *বৌ মনে লাগিয়াছে ত?" উট 

আমি। দিনাজপুরে গিয়া সে কথা হইবে। 

পেস্কার। আমার ভুতীজ্ঞোড়ার কি হইবে? *- 

আমি। তদপেক্ষা ভাল জুতা কিনিয়া দিব। নী লই চি 
যায়। সে কথা জানেন না? বাঃ! ' , 
" পেস্কার। নবি i 
: তাঁহার পর, শ্বশুর মহাশয় অতি ভদ্র, বিনীত, ও ' বড়লোক, হু 
সুপুরুষ ও বিদ্বান, মিষ্টার অতি পরিপাঁটী রকমের, বিদায়কাঁলে যথাযোগ্য সন্মান- 
যা সা রি রক্ষা, 
করিতে লাগিলেন । 

আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই 1” ' 

ভারি বা BU CU 
যাছি, জানি না। তৎপরদিন পিসীমাঁকে বলিলাম, “বধূকে লইয়া এরবার;পশ্চিমে, 
হাওয়া বদলাইতে যাইব। তুমি উপরের ঘরটা মেরামত, করাইয়া! রাখিও।” 

পিসীমা, বলিলেন, “বাবা, তোমাদের ভাব, বুঝি..না। এমন সুন্দর, শাস্তি, 
_ব্উি__ছ' দিন দেখি না।” আমি বলিলাম, “আবার ফিরিলে দেখিবে.। জরটা। 
সাঁরিষা যাঁউক-_উভয়েরই শরীরের অবস্থা বড় খাবাপ-বাঁ৮_” 

রর মা ৃ 

সংসারের মধ্যে আমার পুরাতন ও বিশ্বাসী ভূত্য--য়করাক্ষ নম্ত। নস্ত জাতিতে, 
ছোট । দিনাঁজপুরে নস্তের -প্রাছর্ভীবটা বেশী ৷. . নম্তগণ মুসলমান ৷, তাহাঁদিগের, 
হাতে জল খাইতে নাই। সকরাক্ষ নঙড আমার খাস চাকর লগ বাহিত 
বরযাত্রী যায় নাই। 

মকরাক্ষের গৌফ “জৌড়াষ্.নহে,। দি 
শ্বেতরেখা সীমা নির্দেশপূরববক ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে নাসিকাপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ,হইয়া- 
ছিল। মকরাক্ষ নম্তের সহধর্শ্বিমীর জীবদ্দশায় তিনিই. গৌফের..কর্তা ছিলেন 
বোধ হয, কর্তার বিয়োগে গোঁফ বিধবার, আকার ধারণ .করে;: ইহার, নিগুড় 
"কথা কেবল নস্ত জানিত। মকরাক্ষ নস্তের চুল; কালো, মন সাদা, চু হট 
লীতবর্ণ। ইহাঁরই সামঞ্জস্তে নক্ত নীগবন্ত্র পরিধান করিত। 1১, ২:৮২. এ 


* আধাঢ়, ১৩০১1 সবিরাঁম স্বর ৷ ১৮১ 


- *নস্তের সহিত যাহা! পরামর্শ হইল, তাঁহাঁ আপাততঃ অপ্রকান্ত থাকিল। 
৮ বৈষ্ধনাথে একটি বাঁসাভাড়া। করিয়া তৎসমাচার পিসীমাকে "এবং অন্তান্ত 
পুরজজনকে দিলাম । সঙ্গে কেবল বধু ও মকরাক্ষ যাইবে। 
বিকালে চারিটাঁর সময় সুহাঁসিনী পশ্চিমছুয়ারী ঘরের কোণে বসিয়া পত্র 
'লিখিতেছিল। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, “সব ঠিক ৷” 
সু. (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বেশ। 
আমি। তুমি চিঠি লিখ কাহাকে? 
স্থা। যমকে। 17 ০ 
রে জামি বলিযহি বা: ভারে ছি বিজাদ হা 
দিন পরেই বৈদ্ভনাথ 1 '' 7? 
।'  বাঁটীর সন্মুখেই উদ্ভান-__-লতাকুঞ্জ, পুষ্পকুঞ্জ, ভ্রমরের গুঞ্জন, অদূরে খণ্ডশৈল্‌, 
হিমানীসিক্ত মলয়বাতাঁস ! কি সুন্দর দৃস্ত ! তাঁহার উপর সুসজ্জিত কুটার, লেমো- 
₹ নেড ও জিঞ্জারেড, এবং সময়বিশেষে ছুই একখানা! কাটলেট ও সিগারেট । মক- 
বাক্ষ আনন্দে অধীর। তাহার প্লীহাটা ছুই দিনেই বাতাসের গুণে ক্ষুত্রাকারে 
'পরিণ্ত' হইল । পীতবর্ণ ঘুচিয়া চক্ষুর কোণে হিস্কুলবর্ণ দেখা দিল। 
অন্দর্মহলে বিশেষ কোনও পরিবর্তন দেখিলাম না। একদিন প্রেমোচ্ছাসের 
চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্ত ফলে কিছুই দাড়ায় নাই। স্তম্ভিত তুষারের স্কায় নয়- 
নের দৃষ্টি, আমীর প্রতি স্থাপিত করিয়া প্রিয়া বলিলেন, “আর যাতনা দিও না।” 
অত্যসত্যই কি'যাতনা দিয়াছি ? এমন সমর কে বহাগী হইতে ডাকিল, “ওহে 
খোঁড়া! কাঁততিক !” 
স্বর নবীনের'' নবীনচন্দ্র আমার মাতুলের মামাত শ্তালক। ক্লেনাথে 
থাকে। বাহিরে গেলাম।' দেখিলাম, অন্ত এক জন আগন্তক . যচ রর! 
, বোধ হয়, চিনি না। 
আগন্তক । চিনিতে পারেন কি? ' 
, আমি। বোধ হয় এগ জিবিশনে দেখিয়া থাকিব 
আগন্তক ৷ আমি আপনার শ্বগুরবাটীর লোক। ুহাকে লইতে আসিয়াছি। 
, আমি.। আপনি কে হন? , 


'". নবীনচন্ত্র১ও আগন্তক পরস্পরের মুখ টি ঘরে তামাক খাইতে গেল। 
আমি বলিলাম, “বাঃ |": 


: ১৮২, সাহিত্য । : ১৩, বর্ষ, শুদ্ন সংখা: * 


৬. ত 
সবই যেন বেতর রকমের । লোকটা পরিচষ না দিয়াই আমার বৈঠবখানা! 
অধিকার করিয়া বসিয়াছে ! আরও বিশেষ বিদ্বেষের কারণ এই যে, তাহার 
মুখী বেতর সুন্দর । মনে হইল, বোধ হয় প্রিয়ার বাসরঘর-কথিত সুন্দর. 
পুরুষবর্গের মধ্যে আগন্তক একটি, এবং বোধ হয়, দিনাজপুরে যাহাঁকে পত্র লিখি- 
তেছিলেন, ইনিই সেই! . 

ধূমকেতু ও বিড়ালের স্তায় আপদ সঙ্গে সঙ্গে আসে। , 

গবাক্ষদ্বারে প্রিয়া উ’কি মারিতেছিলেন, এবং বোধ হইল, যেন একটু 
হাসিতেছিলেন। মকরাক্ষ সুসংবাদ লইয়া আমিল। . অন্বরমহজে ডাক্‌ পড়ি 
য়াছে। ডাকাত গড়িলেও এত আশ্চর্য্য হইতাম না। গেলাম । I 
.. প্রিয়া বলিলেন, “ওকে জল টল খাওয়াও, উনি আমাদের আপনার লোক” 
' আমি। যেই হউন, আমি (স্বগত-উহথার সঙ্গে) তোমাকে যাইতে 
দিব না। ae ' “ 
নুহা। সে পরের কথা. 

আগন্তক বিনা বাক্যব্যয়ে বাটীর, মধ্যে গেলেন, এবং, হসুপাদি রক্ষালন, 
করিয়! আমার শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। 

আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। EI রে 

আমি। আপনার শরীরের গঠন তো বেশ। আপনার জর জালা হয় না? 

একটি সিগারেটের ধূম উদগীরণ করিয়া আগন্তক বলিলেন, “আমার বড় অর 
হয় না, তবে কখনও একবার রেমিটেন্ট জর হইয়াছিল, মনে পড়ে ৮ রর 

সেটার পুনরুদয়ের সম্ভাবনা আমার মনে উদ্দিত হইল। আমি বলিলাম, 
“আপনার নাম ?” 

ঈষৎ হাস্ত করিয়া আগন্তক বলিলেন, “প্রসাদ ।* 

আমি ষেন শুনিলাম, “প্রতিশোধ 1” . 

আমি। আবার বলুন ত? 

আগন্তক। প্রসাদ ৷. সুখে সিগারেট থাকিলে স্পষ্ট করিয়া কথা কওয়া যায়, 
না। মার্জনা করিবেন। 

তাহার পর প্রসাদ বাবু ঘুমাইলেন। নিজ্রীভঙ্গের পর সর্রাঙ্ষে সাবান. 
মাথিষা সান করিলেন ॥ পুনর্ধার ঘুমাইলেন। বেলা তিনটার সময় -আহারের, 
চেষ্টায় অন্দরমহলে, গেলেন।, আমি পূর্বেই আহার করিয়াছিলাম। 


আবাচ, ১৩১ সবিরাঁম জ্বর ৷ ১৮৩ 


প্বাইিরে মকরাক্ষ নন্ত প্রীহায় ওষধ মালিশ হি আমি বলিলাম, 
এনস্ত ! এ লোকটা কি রকম ? 

মকরাক্ষ। ভাল বোধ হয় না। 

আমি। এবপ অজানিত লোকের সঙ্গে তাহাঁব কথাবার্তা, এবং উহার 
সঙ্গে তাহাকে পাঠান, কিরূপ-__বাঁঃ 

মকবাক্ষ। «আপনি শ্বশুরবাঁড়ীর কাহারও সঙ্গে আলাপ করেন নাই ? 

আমি। না। * 

মকরাক্ষ।” সেটা আপনারই ভুল হইঘাছে-এমন অবস্থায়, ভাল করিয়া 
পরিচয়টা লউন না । আপনার এত লজ্জা কেন? 

লজ্জা আমার আর একটি চরিত্রলক্ষণ। আমি মুখ ফুটিয়া পরিচয়টা লইব 
মনে করিতেছি, এমন সময মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া দেখিলাম, প্রসাদ ও সুহাসিনী 
উভয়েই এক শয্যায় বসিয়া অশ্রু মুছিতেছে ! 

অশ্রত্যাগেব কোনও কারণ থাকিতে পারে না ব্যতীত একটি_কেবল 
একটি !-_আমার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিতে লাগিল__ 

আমি একটি ক্রেধকটাক্ষপাত কবিয়া দূরে সরিয়া গেলাঁম। উভয়েই বোধ 
হয দেখিল। 

“মূকরাক্ষ !” 

মকবাক্ষ। বাবু! 

আমি। তোমার সহিত পরামর্শ আছে__কথাটা সদীন-__বিদেশে আসিয়াও 
শান্তি নাই? এ কি রকম?) বাঃ! 


৭ 


এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ঘোর সংসারবর্ত্মে এক সপ্তাহ বড় সোজা নষ। 
সৌর-জগতে চন্দ্র সূর্য্য ইতিমধ্যে কতবার আসিয়াছে গিয়াছে, তাহা জানিতেও 
পারি নাই। মনের মধ্যে কেবল হুইটি বিষয়-_অবিশ্বাস !_প্রতিহিংস! ! 
ইত্যাদি। প্রসাদ নহিলে সে এক দণ্ড থাকিতে পারে না। শনিবার প্রত্যুষে 
প্রসাদ বাবুর ঘরে গেলাম । প্রসাদ বাবু বলিলেন, “জর হইয়াছে 1” জর 
সামান্য । আমি মনে মনে ভাঁবিলাম, এটা প্রেমজ্বর। এ জরমগ্নের বন্দোবস্ত 
আমি করিবই! টেবিলের উপর প্রসাদ বাবুর একখান! পত্র পড়িযাঁছিল। 


, ১৮৪ সাহিত্য । - ১৩শ বৰ্ষ; শুধ সংখা! 


বোধ হয়, রাত্রিকালে পত্রখানি লিবিয়া জরে পড়িয়াছেন। : প্রসাদ ধাবু 
বাহিরে ষাঁইবামাত্র পত্রধানি হস্তগত করিলাম। দেখিলাম, পত্র নয়__ঈশ্বরের 
নিকট আকুল হৃদয়ের প্রার্থনা! প্রেমের কোনও প্রমাণ পাইলাম না। মনে 
হইল, প্রিয়ার হস্তাক্ষর ও ইহার হস্তাক্ষর প্রায় এক রকমের। এ কি জালা ! 
মস্তকে বৃশ্চিক দংশন করিল। ঘরে গিয়া -ছুয়ার বন্ধ করিলাম । নস্তের সহিত 
যাহা পরামর্শ করিয়াছিলাম, সেটা কার্য্যে পরিণত করিবার পথ ধবিধাতা দেখাইয়া 
দিলেন। ছুইথানি পত্র লিখিলাম। . একখানি এই, * ॥ 

“সুহা ! আর পারি না। এজম্মে তুমি আমার হইলে নী, সেই শোক 
হৃদয়ে থাকিল--হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। যদি ভগ্ন হৃদয় জোড়া, দিতে চাও, তবে, 

কল্য ঠিক ৯০টা রাত্রির সময় আমার সহিত বাবল! গাছের নীচে দেখা করিও. 
তোমারি সাধের প্রসাদ। পুনশ্চঃ --মুখে .বলিতে পারি নাই, তাই পত্রে 
লিখিলাম। আমার জর হইয়াছে। . প্রঃ” . 
| অই পর সাব হযে গর রি, পিকে বাহারী না দি 
থাকিতে পারিলাম না। অতঃপর ২নং পত্র সমাগ করিলাম ., --- 
৷ “প্রাণের প্রসাদ! TG জি লীনা নি 
করিতে হাইবেন। আমি আর এ ছুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি ,না।, পূর্ব 
ছুয়ারী ঘরে রাত্রি ১০ টার সময় এস। অনেক কথা আছে। মক্রাক্ষকে 
সাবধান। তোমারই দ্বাসী--সু।* 
- এই পত্র প্রিয়ার হস্তাক্ষরে- লিখিলাম।-__হুইখানি এ কর 
দেখাইলাম। নম্ত লেখাপড়া জানিত। আমার ,অসাধারণ বুদ্ধির মধ্যে নস্ত 
ব্যতিরেকে (এবং পিসীমা) অন্ত কেহ ঢুকিতেঁ পারিত না। মকরাক্ষকে 
বলিলাম, "আমি বাবলাতলায় যাব, আর তুমি পূর্বহ্য়ারী ঘরের আড়ালে 
SS NAL Uh বুঝিতে পাঁরিবে।* 

মকরাক্ষ। আপনি মার যেন অপমান করিবেন না। . 4 

আমি। . তুমি কি পাগল ? কখনই না। ও 

মকরাঁক্ষ। আর উনি ঘরে আসিলে কি করিব ? 

আমি। তালা বন্ধ করিয়া দিবে। 

উভয় পত্র ডাকে রওনা হইল। হি 
শোভা পাইতে লাগিল। ওঃ! সেই কল্য! কবে আসিবে? আমি চাদর 
মুড়ি দিষা শুইয়া থাকিলাম। আমি জানিতাম, উভয়েই সাবধান, এবং প্রথম. 


াষাঢ। ১৩১৯ | - সবিরাম জ্বর | ১৮৫ 


সেই করোধকটাক্ষপাঁতের দিনের পরে আর বড় i আমার অনাক্ষাতে' 
তাঁহারা কথোপকথন করিত না। 

পর দিন! পর দিনের মধ্যাহ্ন মকরাক্ষ বলিল, “বাবু, ও নাতি জঙ্র 
আদালতের উকীল, চালাক লোক” | 

আমি। আমিও ফৌজনারী আদাঁজতের মোক্তার, দেখা যাবে_বাঃ !_ 
fs te ছি . 
নিদ্দি সন্ধ্যাকালে “আকাশের তারার দিকে ছুই একবার চাহিলাম। সেই 
এক সন্ধ্যা, আর এই এক! 
' "বান্তি ঘোর অন্ধকার। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই আমার বাসা, এবং 
রেলওয়ে লাইনের নিকটেই সেই উল্লিখিত বাবলা গাছ। স্থানটা অনেক চিন্তা 
করিয়া মনে মনে বাছিয়া লইয়াছিলাম। যে টোপ, ফেলিয়াছি, আর যা 
কোথা? প্রমাণ হাতে হাঁতে। রাত্রি ৮টাঁর সময় প্রসাদ বাবুকে বলিলাম, 
“আমি নবীন দারোগার বাসায় আহার করিতে যাইতেছি।” পূর্বোক্ত নবীনচন্ত 
বৈষ্ভনাথের পুলিস দারোগা। প্রসাদ বাবু বলিলেন, “আমি ষ্টেশনে যাইতেছি, 
প্রড়ী 'বাহির হইয়া গেলে প্রত্যাবর্তন ' করিব1” ' ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত প্রসাদ 
বাবুৰ খুব আলাপ। বাত্রী ১০টার সময় গাড়ী ছাড়ে। .বুঝিলাম, তিনি ষ্টেশন 
হইতে ফিরিয়া প্রিয়ার আবাহন অনুরোধ রক্ষা করিবেন। 

টার সময বাবলাগাঁছের নীচে উপস্থিত হইলাম । শা্টার সময় বোধ 
হইল, দুইটি লোক অন্ধকারে রেলওয়ে লাইন পার হইয়া স্টেশনের অভিমুখে চলিয়া 
পেল। আমি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া! স্ুহাসিনীর আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। 
বোধ হইল, শীঘ্রই চাঁদ উঠিবে। বৃক্ষ হইতে একটা কাঁলপেচক রেলওষে ষ্টেশ- 
নের দিকে উড়িয়া গেল। উৎসাহে উদ্বেগে হৃদয় নাঁচিতেছিল। 
সে উৎসাহ আনন্দের উৎসাহ নহে। সে উৎসাহ শোঁণিতের, সে উদ্বেগ 
প্রতিহিংসার। কত ক্ষণ বসিয়াছিলাম, জানি না। টে, ছাড়িয়া গেল। এক, 
ছুই, তিন করিয়া প্রত্যেক গাড়ী আমার নয়নের সম্মুখে ছুটিতে লাঁগিল। হঠাৎ 
মাথা ঘুরিয়া গেল। বোধ হইল, যেন প্রিয়া ও প্রসাদ বাবু একখানি সেকেওক্লাস 
কম্পার্টমেশ্টের গবাক্ষে সহাস্তমুখে দাড়াইযা, আমি যেখানে ছিলাম, সেই বাবলা- 
গাঁছের অভিমুখে অঙ্গুলি দ্বারা কি একটা! সঙ্কেত করিতেছিল ! 

সর্বনাশ! বাটার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, আমার গৃহের ল্যাম্প নিভিযা 
গিয়াছে। এক লক্ষ দিয়া উঠিলাম। পদতল বাবলা কাটায় ক্ষত বিক্ষত হইয়া 

৪ : 


১৮. সাহিত্য । . ১৬শ বর্ষ, তর সংখন। * 


গেল। ভ্রক্ষেপ নাই। উর্ধশ্বীসে ছুটিলাষ। তখনও অন্ধকীর। সহসা! সনে 
হইল, আমি কি পাগল? বোধ হয় আমার ভ্রম হইয়া থাকিবে । রেলগাঁড়ীতে 
তাহাদের যাঁওযা| অসম্ভব । 

রী ঘের নিকট দিম নত একটা আবছায়ার মত সবাক 
নস্তকে বারান্দার কোণে দণ্ডাযমান দেখিলাম । 

বুঝিলাম, আমাকেই সে প্রসাদ বলিয়া ঠাওরাইমাছে।5 গৃহাত্যন্তরে কি 
শব্ধ হইল। 

ওঃ! বোধ হয় সুহাসিনী ঘরেই আছে, এবং নাকের তক বডি 
তেছে। কিংবা বোধ হয় প্রসাদ বাবু ইহার মধ্যেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন! 

চিত্ত অস্থির হইলে বুদ্ধিত্ংশ ঘটিয়! থাকে। মনে পড়িল ষে প্রসাদ বাঁবু 
ঘরে গেলে মকরাক্ষ তালা বন্ধ করিয়া দিত। কিন্তু হয় ত সুহাসিনী ঘরেই আছে, 
অতএব মকরাক্ষ নন পরামর্শামুযাযী ব্যাপারসাধনে বিরত হইয়াছে। 

দ্বার উদঘাটন করিয়া ঘরে চকিতের স্যাষ প্রবেশ করিলাম! দ্বারের সম্মুখেই 
একটা! বিস্তৃত তৈলাক্ত পদার্থে পদতল সংলগ্ন হুইবামাত্র আছাড় খাইয়া পড়িয়া 
গেলাম। এমন সময় বুঝিতে পারিলাম, মকরাক্ষ বাহিরে তালা বন্ধ করিয়া ছুটয়! 
গেল। কিংকর্তব্যবিষূড়ের স্তায় আমি বলিলাম, “বাঃ” 

৯ 

আমি দীপশলাকা ভালিলাম। . আমার সাধের ক্যাষ্টির অয়েলের পিপার্টি 
শূষ্ত করিয়া প্রায় দশ সের তৈল কে মেজের উপর ঢালিয়াছে। আমার কুকুর 
“জেনি” ক্যাষ্টর অয়েল মাথিয়া ঘরে বসিয়া আছে। শঘ্যাব উপর একখঞ্ড 
কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা “সবিরাম জ্বরের ওষধ |” 

পদাঘাত করিযা৷ গবাক্ষ ভাগিয়া ফেলিলাম। এ ঘর ও ঘর প্রবেশ করিয়! 
দেখি, সবই শুন্য । সুহাঁসিনীও নাই, প্রসাদ বাবুও নাই। প্রসাদ বাবুর পোর্ট- 
ম্যান্টোও নাই। ২2 

“হায়! হাঁষ! শালা ফাঁকি দিয়াছে গো!” চীৎকারের চোঁটে কুকুর, 
ডাকিয়া উঠিল। 

মকরাক্ষ। বাৰু} যাহা হইবার, তা হইয়া দিয়াছে। আমি যত বানায়, 
সেই অবসরে বোধ হয় ছই জন ব্যাগ্‌ হাতে পগাঁর ডিঙ্গাইয়া চম্পট দিয়াছে। 
আমি নবীন দারোগাকে সংবাদ দিয়া আসিয়াছি। 

আমি৷ তবে ব্যাটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া গেলি কেন? 


ষ|ঢ, ১৩১) সধিরাঁম জ্বর । ১৮৭ 


 নন্ত। প্রথমে অবস্থাটা বুঝিতে পারি নাই। আপনাকে না দেখিষা যাব- 
জাতলাঁয় খুঁজিতে গিয়াছিলাম, সেখান হইতে ফেরত আঁসিবার সময় ষ্টেশনের 
বড় বাবু বলিলেন যে, প্রসাদ বাবু ও বাবুর গিরী সাহ্বেগঞ্জের টিকিট ক্রয় 
করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার সন্দেহ হওয়াতে দারোগা বাবুকে শীঘ্র আসিতে 
বলিয়া এইমাত্র উপস্থিত হইলাম । 

আসিনি লে 

নবীনচজ্র প্রবেশ ক্ররিবামাত্র আমি কাদিযা ফেলিলাম। 

নবীন। ব্যাপার কি? কিছু চুরি গিয়াছে ? 

আমি। না); গহনীশুলি রাখিয়া গিয়াছে। 

_নবীন। তবে? 

আমি। ৪৯৭।৪৯৮ ধারা, পুলিসের ধর্তব্য নহে। আব দেখুন, আমার 
সন্দেহ হয়, স্টেশনমা্ীর ইহার মধ্যে আছেন। 

ওঃ! আমি ফৌদ্দদারী মোক্তার! আমার বাঁটাতে ৪৯৭ ধাবা ! এ মুখ 
বাইয়া যাইব কোথায়? নবীনচন্ত্র সহাম্ুভৃতি প্রকাশ করিলেন। কথাটা! 
তোলপাড় করিয়া রাষ্ট করা যুক্তি_সঙ্গত নহে, তাহা বুঝাইযা দিলেন । 

যাইবে কোথায়? হুই দিনেই অপরাধিদ্ধয়কে ধরিষা দিব। সাহ্বেগঞ্জে 
টেলিগ্রীম করিব কি?” 

আমি। মোটেই না| চাঁদের কলঙ্ক ধবিষা উপাড়িয়া ফেলিলেও চাদ 
পবিত্র হয় না। আমার জীবনের সাধ অনেক দিন ফুরাইযাছে, কিন্ত প্রতিহিংসা- 
নল আরও জ্বলিয়া উঠিষাঁছে। মকরাক্ষ ! 

নন্ত। বাবু! 

আমি। আমার পায়ের কাটা তুলিয়া দাও। সাবান আঁন। গব্ম জল 
ফুটাঁও। এ কি সাধারণ যন্ত্রণা? তাহার উপর আবার দে কোম্পানীর তৈল! 
আচ্ছা দেখা যাইবে, রংপুরের শালা কত দূর যায়। আমার কি? আমার 
লজ্জাসরম গিয়াছে, আমি-- 

নবীন দারোগা ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমি অঙ্রমার্জ্জনে রত 
হইলাদ। 

৯০ 

হজ্জ, অপমান, ক্ষোভ, বিকার, প্রতিহিংসাৰ বোঝা মাথায় লইযা বাটী 
কিরিয়া আঁমিলাম। প্রায় সহস্রাধিক টাক! ব্যয় কবিয়া অবশেষে এই ? 
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প্রায় এক সপ্তাহ পরে বাটাতে পহুছিয়াছিলাম। সস্ধ্যাকালে' গৃহে প্রবেশ 
করিয়া দেখি, পিসীম! সলিতা! পাঁকাইতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি নয়ন” 
জলে পরিনত হইলেন। বুঝিতে পারিলাম, সংবাদ আসিতে বিলম্ব হয় নাই । 

আমি। পিসীমা ! সব হারাইযাছি। . 

পিসী। বাবা, খবর পেয়েছ? ্ 

আমি। কিসের খবর? অন্ত কোন বিপদ হইয়াছে নাকি? 

পিসী। বৌমা ষে আর নেই ! এই যে তার ভাই চিঠি ্টিখেছে | 

পিসীমার ক্রন্দনধ্বনির মাত্রা চড়িতে লাগিল। আমি জীনিতাধ, পিসী সুচতুযা 
বুদ্ধিমতী, কিন্তু এই অভাবনীয় ঘটনায় মাথায় বন্ ভাঙ্গিয়া পড়িল! সংবাদ এহ 
যে, সাহ্বগঞ্জের গঙ্গায় ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া নায়ক ও নায়িকা মার! -পড়িয়া- 
ছেন! আমি বলিলাম, “ঈশ্বরের বিচার নাই। যেরূপ মোকদমা, তাহাতে 
তাহার নিজ হাতে আইন লওয়াটা ভাল হয় নাই ।* 

প্রবল বেগে বাত্যা উঠিয়াছে। হায় রে, কত সাধ করিয়াছিলাম } আমার 
মধুযামিনী যে ওঁ ঘরেই কাটিবে! হঠাৎ, ক্রন্দন আমার চরিত্রলক্ষণ নহে, 
অথচ কাঁদিয়া ফেলিলাঁম। 

পিসীমা। বাবা! গোর দোতালা মনে শ্যা পাডিযাছি, একটু, বিশ্রাম 
করগে। 


ধীরে ধীরে উঠিলাম। রা Hla A 
করিল। আর আলোকেই বা কি হইবে? যাহার জীবনের আলোক নাই, 
তাঁহার বাহিরের আলোক দেখিয়া কি ফল? শয্যায় শয়ন করিয়া; ঘোর 
রকম মনস্তাপ হইল। একবার, 'ছুইবার, তিনবার কাঁদিলাম। এ. সংসারের 
পরিণাম ষখন ইহাই, তখন মানবের ঈর্য্যা দ্বেষ হিংসা, কেন ? - শাস্্রচর্চা, করিয়া 
পরলোকের প্রতি একট? বিশ্বাস ছিল। করযোড়ে জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিলাম, 
“নাথ ! পরলোকে ষেন সুহাঁসিনীকে দেখিতে পাই । আমার কোন্‌ দোষে সে 
আমাকে ছাড়িষা গেল ?* বাস্তবিক, আমি যে তাহাকে ভালবাসিতাম, তাহাঁতে 
আর কোন সন্দেহ রহিল না। ' | 
- যেন উৰ্দ্ধ হইতে ধ্বনি হইল, “ছি, কেঁদ না!” 

আমার প্রেতযোনিতে বিশ্বাস চিরকালই ছিল, কিন্তু বিশ্বাস থাঁকা' ও প্রত্যক্ষ 
হওযা, উভয়ের পার্থক্য অনেক। কাজেই বিশ্বাস ও আমি পা 
উঠিলাম। তি 4 
- আমি। কে তুমি? 

ভূত। জুঁহাসিনী-_- 

একটা প্রবাদ আছে যে, মরিলেও ম্যাঁলেরিষা ছাড়ে না; ধদি সুহাসিনী হর, 
তবে নিশ্চয় ম্যালেরিযা ছাড়ে নাই। . ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রহণ করিতে উৎ- 


্ 


* আধা, ১০০১ । : সবিরাম জ্বর ৷ ১৮৯ 


সুৰক হইয়া অঞ্চলে বাঁধা আদার.কুচি ও কুইনাইন বাহির করিয়া উর্ধে দেখাইলাম। 
আমি, জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার জর আসিয়াছে কি ?, 

ভূত। হা। 

আমি। আচ্ছা, একখান! আদার কুচি খাঁও ত ধন ! | 

যেন কে আমার হস্ত হইতে আদার কুচি লইয়া খাইতে লাগিল। “বাস্তবিক, 
আমার বিশ্রয়ের সীমা, রহিল ন!। এ কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? ভষে 
ঠক্‌ ঠকু করিয়া, কাঁপিতে লাগিলাম। ঘর্ম্মাপ্পত অবস্থায় পিসীকে চীতকার, 
ক্রিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দুইটি কোমল হস্ত আমার মুখ চাপিয়া ধরিল, “নাথ! 
দাসীকে কেন এত কষ্ট দিতেছ।” : 

এবার নাকি সুর নাই। আমি কীপিতে কীপিতে বলিলাম, “একবার বল ত 
বাম!” সে বলিল “রাম !” আমার অনেকটা সাহস হওয়াতে বলিলাম, “এ কি 
রকম! বাঃ!” | ; 

১১ 


উপ গাঘ্র উত্তেক ঘটনাবলী আমাকে অবসর কিবা ফেলিয়া ছিল। 
“তুমি কি সত্যই সুহাসিনী ?” 
সুহাসিনী । হা। | J 
' আমি। “তবে প্রসাদ কই ? 
সুহাসিনী । সে আমার ভাই, তাকে সঙ্গে করে কল্য এখানে আসিয়াছি। 
আঁমি। পিসীমা জানেন? 
. সুহাসিনী । . জানেন-বৈকি, তিনিই এই ফুলশয্যা পাতিয়া! দিয়াছেন। 
আমি। তবে তুমি ছিলে কোথা ? : 
সুহাসিনী । আমি দড়িতে ঝুলিতেছিলাম। তুমি আমাকে পায়ে ঠেলিলে 
আমি গলায় দড়ি দিয়া মবিব। 
আমি সুহাসিনীকে নিকটে টানিয়া আনিলাম। জর ছাঁড়িতেছিল। 
আমি। প্রসাদ চলিয়া গিয়াছে ? 
. স্থৃহাসিনী।, না; নীচের ঘরে শুইয়া আছে। 
আমি। তোমরা আমাকে এমন ফাঁদে ফেলিলে কেন? 
অন্ধকারের মধ্যে ছুটি তারকার ভ্তায় তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দেখিয়া আমার 
হৃদয়ে ব্যথা লাঁগিল। চুম্বনের পরিশ্রমটা আমিই ঘাড় পাতিয়া লইলাম। 
তাহার পর আর কি? অনেক কৈফিয়ং আদান-প্রদানের পর ইহাই স্থির 
হইল যে, সুহাসিনী আমারই, এবং আমিও তাহীরই। সেও আমাকে বাঁসর- 
ঘরে ভালবাপিয়াছিল, আমিও বাঁসিয়াছিলীম ; তবে বায়ু ও পিত্তের বৈষস্যে 
এতদিন সবিবাঁম জ্বরে ভূগিতেছিলাম, অবিরাম জরে পরিণত হইতে পারে নাই। 


দেই অবধি জয়রা বরাবর দির কুচি ও কুরান ব্যবহার করি। আঁর কি 
করিব? বাঃ! রি 
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মার্ক টোয়েন। 
পত জুলাই মাসের “ক্যাদলস্‌ ম্যাগীজিনে' সিষ্টার নর্থ প্‌ “মার্ক টোয়েনের সহিত এ এক দিবস 
নাম দিয়া একটি মনোজ্ঞ নক্সা অঙ্কিত করিয়াছেন। এই নক্সা পরিহাসরসিকের শৈশব" 
কাহিনী বিবৃত হইবাছে। ঠাহার প্রকৃত দাম সামুয়েল র্লেমেন্স। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাহার 
জদ্ম। যখন তাহার বরস তিন বৎসর, তখন একবার তাহার পিত! হানিত্ুল নামক, স্থানে 
বাসস্থানপরিবর্তন করিবার সময় শিশুর কথা একেবাবে বিস্বত হুইয়] তাহাকে পূর্ব আবাসে 


ফেলিয়া বান। শিশু তখন উদ্যানে কর্ধ মপিওনিম্মাণে ব্যস্ত ছিল। “অল্প ক্ষণের পর জনৈক” 


আত্মীয় শিশুকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়! তাহাকে পথে পিতার নি কট পঁছছাইফ্জা দিয়া আসেন। 
বাল্যকালে দুর্বল ছিলেন বলিয়া কেহ তাহাকে শিক্ষ/ ও কাজকর্ম সম্বন্ধে পীড়াগীড়ি করিত 
না। এ সময়ে তাহার একটি কুঅভ্যাস .ছিল- স্বপ্রসঞ্চরণ। বালক ঘুমের ধোরে উঠিয়া 
বেড়ীইত। ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মার্ক টোয়েম নয় বার প্রায় জলমগ্ন হইয়াছিলেন। 
ঘাদশবধ বয়সে পিভৃবিয়োগ ঘটাতে বালককে গ্তাহার ভ্র।তার আফিসে কাজকর্ম শিখিতে 
হয়। ভ্রাতা পল্লীগ্রামে একখানি সংবাদপত্রের পরিচালন করিতেন । সেই পত্রে বালকের 
রহত্তচর্চার হাতে খড়ি" হয়। মুদ্রাকর বালক হইতে তিনি একবার সপ্তাহকালের জন্য 
সম্পাদকের পদে উন্নীত হুইরনাছিলেন। যখন তাহার বয়ন পনেব বৎসর, তখন একবার 
তিনি ফিলাভেলফিয়ায় থলাইয়। পিয়। “লেজার” পত্রের সুস্রপে নিযুক্ত হন। তার পর দাত বৎ- 


সর মিনিসিপিতে পাইলটের কান্ত করিয়াছিলেন। খী সময়ে প্রায় ১৫০০ মাইলের “মধ্যে 


প্রতোক স্থল তাহার মধদর্পণে ছিল! উত্তব ও দক্ষিণ বিভাগের সধ্যে দাসপ্রধা লইরা 


ধধন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তিনি পাঁচ সপ্তাহ কাল দক্ষিণ বিভাগের সৈষ্তের সহিত যুদ্ধ 


করেন। - 
একখানি শকটযোগে তিনি আমেরিকা-প্রমণে বাহির হন। এ যাত্রায় তিনি তাহার 
Roughing It এর উপাদান সংগ্রহ করেন। নেভাভায় অবস্থানকালে তরুণ র্লেমেন্দ 
স্থাদীয় E৷॥e৮চ৷56 পত্রে লিখিতে আর্ত করেন! এ পত্র ভাব্রিনায় মুত্রিত ও প্রকাশিত 
'হইত। এ সময়ে তাহার রচনাবলী J]০৪৷ ইতি ছদ্মনামে প্রকাশিত হইত । কিন্ত কিছু দিন 
পরেই আবার 21, 2510 এই নামে বাহির হইতে থাকে। এই নাম সিসিসিপিতে পাইলট- 
দিগের ব্যবহৃত জল মাপিবার সঙ্কেত হইতে উদ্ভূত । পরিষাপরজ্জর চিহ্।মুযুয়ী জলের গভীরতা 
কোথাও চার বাম’, কোথাও ছুই "বাম'। 14. 0917 অর্থাৎ ছুই ‘বাম’, এই সঙ্কেত কিঞ্চিৎ 
বিচিত্র ও সুমিষ্ট বলিয়। লেখক উহ! গ্রহণ "করেন, এবং ভাহার ৮ চিরপ্রসিদ্ধ 
করিয়াছেন । 
কিছু কাল খনির ব্যবসায় করিবার পব তিনি ছুই বৎসর Enterbriওৎএর সম্পাদন কার্য 
কছেন। পরে ২১ বৎসর বয়সে সান্ক্রীন্সিক্ষোর 409]1”ঞর সংবাদদাত|' হইয়া বান। 
অনতিকাঁল পরেই স্যাওউইচ, দ্বীপে গিয়। তথায় তাহাব ভ্রমপবৃত্ত।স্ত অবলম্বনে বক্ততা৷ আবস্ত 
করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিডোনিয়ায় একধাঁনি সংবাদপত্র কর্তৃক যুরোপ-পর্য্যটক 
দলের নেতৃত্বে বৃত হইয়। যুরোপে গমন কবেন। এ ভ্রমণের ফল তাহার Innocerit Abroad 
নামক গ্রন্থ । এই পুস্তকখানির প্রায় ১০০০০০ দশ লক্ষ বিক্রীত হইয়াছিল । ১৮৭* খৃষ্টাব্দে 
তিনি বিবাহ করেন। তিনি স্বশুরেব নিকট একখানি সুন্দর বাড়ী এবং একখানি লাভজনক" 
পত্রিকায় তৃতীয়াংশ লাভ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উ মূলধন সাহায্যে তিনি ওয়েবেষ্টার কোম্পানী 
লাসে পুস্তকপ্রকাশকের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যবসায়ে তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া 
উঠেন! ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পুস্তকের ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতি হইল, এবং খণপরিশোধের জন্ত বিব্রত 
হইর| গড়িলেন। অনেকেই ডাহাকে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া পওন।দাঁরদিগে সহিত একটা! 


সহযোগী সাহিত্য। . -... ও 


আষাঢ়, ১৩০১। সহযোগী সাহিত্য । ১১১ 


প্রফ’ করিতে বজিলেন। এত অধিক ব্যসে অন্ত কোনও লেখককে এমন গুরুতব দায়ে 
পড়িতে হয় নাই । যে খণভাব তিনি ইচ্ছা! করিলেই অনাযাসে, নিক্র স্বন্ধ হইতে অপস্থত 
করিতে পারিতেন, তিনি তাহারই পরিশো ধার্থ নিজের মন্তিক বাধা দিলেন । ফলত দুই 
হৎসবেব মধ্যে তাহার গণ সমস্ত শোধ হইয়া আসিল বটে, কিন্ত জীবনবাত্রানির্বাহের জস্থ 
তাহাকে আবার সাহিভাশ্রসে প্রবৃত্ত হইতে হইল। 
সারাঙ্ক! হদেব দক্ষিণ উপকূলে তটপ্রাস্ত্েই একখানি পল্লীক্টীরে এই সুবিখ্যাত রহস্ত- 
নিপুণের বাস । হ্দটি আমেবিকাঁর হদসমুদীয়ের মধ্যে সৌদার্যে সমধিক খ্যাত । 
তিনি কুত্ৰ পৃহৰ্যেণটি ছাড়িষ! কোথাও নড়িতে চাহিতেন না । কদাচিৎ পবিবারবর্গেব 
সহিত হ্দবক্ষে নৌকাবিহাবে বাহির হুইতেন। প্রায় সর্ধদাই শৈলমধ্যে কাৰ্য্যে ব্যাপৃত 
থাকিতেন ; বন্ধুবান্ববপ্িগের সহিত বড় একটা সাক্ষাৎ করিতেন না। 
লোকালয় ‘হইতে সুদূবে অবস্থিত ও কৌতুহলী পধিকবর্গের পক্ষে দুর্গম বলিয়! তিনি এ 

* নিভৃত স্থানটি মনোনীত কবেন। গৃহের উত্তবাংশে হদের আরও নিকটে শ্ঠামস্সিপ্ধ ছায়াতটে 
মার্ক টৌয়েন নিজের জন্ত একটি নিভৃত আশ্রম নির্শ্মিত করিয়াছেন | সেখানে একটি টেবিল 
ও একখানি চেয়াব ব্যতীত.আব কিছু নাই। এই ক্ষুদ্র আশ্রমে একাস্ত নিভৃতে মার্ক টোধেন 
যাবতীয় গ্রন্থের রচনা করেন। সাধারণতঃ তিনি এক দিনে প্রায় ২০০০ শব্দ লিখিতে পারেন! 
কখন কখন উহার সংখ্যা ৩০০০ পর্য্স্ত উঠে, কিন্তু সে কদাচিৎ । লিখনকার্্যে তিনি হংসপুচ্ছ 
ব্যবহার করেন। টাইপ-রাইট।র বস্ত্র তিনি দেখিতে পারেন না। প্রতিদিন প্রাতে ১০টার 
সময় ডাহার নিভৃত আশ্রমে প্রবেশ করিয়| দৈনিক কার্ধ্য আবস্ত কষেন। ভাহাঁব দৈনিক 
কাৰ্য্য অনেকট। আফিসের কাঁধের মত। কোনও দিন কোনও ফাঁবণে ডাহাব নির্দিষ্ট 
দৈনিক ব্যবস্থাব ব্যতিক্রম ঘটে নাঁ। ৫1৭ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তিনি দিবসের অবশিষ্ট ভাগ 
ইভঃস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন । 

। হুটিফোর্ড নামক স্থানে তাহার একটি প্রীতাবাস আছে । যখন তিনি এখানে বাস করেন 
"সপ্তাহে একদিন তাহার বন্ধুবান্জধবদিগের সহিত সাক্ষাতের জন্ত নির্দিষ্ট থাকে । তাহার বন্ধুর 

ংখ্যা বড় অল্প নহে। বিলিধার্ড তাহার বড় প্রিয়। ইহাতে তিনি বিশেষ পারদর্শা। কিছু- 
দিন পূৰ্ব্বে দ্বিচক্রযানে ভ্রসণ করিতে বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহাতে আর ডাহার অনুরাগ 
নাই। তান্রকূটে তাহার একান্ত অনুবাগ ! দৈনিক কুড়িটি চুরুটের কমে তাহার চলে লা। 
ব্ণউনিং তাহার প্রিয় কবি, এবং খঁতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে নেপোলিয়ন তাহার প্রির। 





চিত্ৰ শালা । 


এক বাজার তিন কন্া ছিল। সাইকী তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা{ অনিন্দাহ্নন্দবী সাইকীব 
অলৌকিক সৌন্দর্যো ঈৰ্য্যাম্নিতা হইযা রোমীয পুবাণের ভিনাস্‌ পুত্র কিউপিডকে (মদনকে) 
সাদেশ কবেন, সাইকীকে কোনও প্রকারে নির্য্যাতন কব। সাতাব এই অনুশাসন পালন 
ফবিতে সির! কিউপিড সাইকীর প্রেমাসক্ত হইয়। পড়েন; এবং এক সহুন্দব বিজন উপত্যকাঁধ 
সাইকীকে আনিয়া রাখেন। কিউপিড অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতি নিশীধে সাইবীব দর্শনহখ 
উপভোগ করিতেন । সাইকীব প্রতি আদেশ থাকে, তিনি যেন কিউপিগকে দেখিবার চেষ্টা 
না,করেন। কিন্তু সহোদরাদের প্রবোচনায় ও নিজেব কৌতুহল চবিতার্থ করিতে পিয়া সাইকী 
এই আদেশ লভ্বন :কবেন, এবং তাহার ফলে পবিত্যন্ত হইয়া পড়িয়! থাকেন । প্রাণা- 
ধিকেব বহু অন্বেষপেব পর অবশেষে তিনি জুপিট।বেব অনুগ্রহে অমরত্ব লাভ কবিয়া কিউপিভের 
গরিধীতা হুইযা চিরসহচীকপে বিরাজ করিতে ধাকেন। 

কপকের অর্থ ঘাহাই হউক, এই বোনীয় পুবাণেব মদন ও রতিকে আঁশ করিয়া যে 


।-৯৯২ সছিত্য | ১৩শ বর্ষ, শুয় সংশ্যা। 


সাহিত্য পরিণতি লাভ কবিয়াছে, তাহ! অতান্ত 'সুদ্দর ও সুকুমার! কেবল সাহিত্য* ময়, 
শিল্পকলাতেও ইহাদের প্রভাব অনঙ্কমাধারণ। ব্যাফেলের অতুলনীয় চির মধ্যেও 
_করখানি অনুপম চিত্র এই মদন ও রতির আলেখ্যমূলক ! 
উইলিষাম বুগেরিওর এই বর্তমান আলেখ্যে সাইকীর হ্বর্সারো হণ চিত্ৰিত হইয়াছে। 
সৌঠ্ঠব-সামগ্রস্ত ও শিল্পপাফল্যের জন বুগ্েবিওর চিত্র শিল্পজগতে সুবিধ্যাত ৷ 


মাসিক সাহিত্য সমালোচনা | 


প্রদীপ | বৈশাখ ও হ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই জীযুক্ত হবিশ্চন্্র নিয়োগটর রচিত পরিয়ো- 
পেটা” নামক একটি সুদীর্ঘ পদ্য। ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, “কোনও ওপ লাই, 
তার কপালে জাঁগন।” “ক্িয়োপেট।" সম্বন্ধে এ কথ! বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কবি- 
বয় শ্রীযুক্ত নবীনচন্্র সেন মহাশয়ের *ক্লিয়োপেট্‌ !”র পর হরিশ্চন্রর কবিত্বক্ষেত্রে মৈশরী কবি- 
তার চাব করিগেন কেন, বলিতে পারি না। “শব্দ ও সঙ্গীত” শ্রীযুক্ত অগদানন্দ রায়ের 
রচিত চলনসই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধু। “হাস্যরসের রচনা” এবার ছুটি দেখিতেছি--একটি ঠাকুর- 
দাস বাবুর ; জার একটি হযরিসাধন বাবুর--নাম “কস্কণ চোয়।" প্রথমটি হাস্তরের ব্যাখ্যা? 
দ্বিতীয়টি হাস্তরসের উৎস । 

সাহিত্য-পুরিষৎ-পত্রিকা | নবম ভাগ, প্রথম সংখ্যা জীযুক্ত রামেন্র- 
সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ-পত্রিক! পরিষদের যোগ্য হইয়াছে, মুক্তকণ্ঠে 
তাহা বলা যায়। এ সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য “শব্দসমালোচনায়” প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
লেখক বহু চলিত শব্দের মূলের অনুসন্ধান করিয়াছেন। শব্দগুলি অকারাদি বর্ণক্রমে সব্দিত 
হইলে আরও. ভাল হুইত। প্রযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাঙলা কর্ম্মকারক” উপ 
দেয় প্রবন্ধ । বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞানসম্মত পথে বাঙ্গল! কর্ম্কারকে বিভক্তি যোগ্রে 
নিয়ম আবিষ্ধূত করিয়! বান্গলা ভাষার উপকার করিয়াছেন। তাহার শেষ সিদ্ধান্ত এই,--- 
প্রীবলিঙ্গ ভিন্ন সর্ববনামে, সংজ্ঞাবাচক শবে, নির্দেশার্ে, এবং দ্বিকর্ম্মক ধাতুর গৌপকর্শ্মে বিভ- 
'জির প্রয়োগ হয়| এতস্তিন্ন অপরাপর স্থলে বিতক্তিব লোপ হয়।" শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
কর্তৃক সঙ্কলিত “কবিবল্লভের রস কদম্ব" প্রবন্ধে একখানি প্রাচীন কাবোর পরিচয় আছে। শ্রীধুক্ত 
প্রীশচন্ত্র ঘোষের “তমলুক” একটি চলনলই এ্রতিহাসিক রচন1। শ্রীবুক্ত তারকেশ্বর ভট্টা- 
চার্ষযোর সঙ্কলিত “গোলোকসংহ্তা” ও “অঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী” প্রাচীন সাহিতা-প্রিয় পাঠ- 
কের প্রীতিবিধান করিবে। পরিষদের “কার্যবিবরণী” অনায়াসে অপেক্ষাকৃত সঙ্িপ্ত হইতে 
গারে। কিন্ত সক্ষিপ্তই হউক, আর বিস্তু তই হউক, ‘যথাযথ’ ন! হইলে কোনও বিবরণই 
বিশ্বাসযোগ্য হয় না। পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে ব্যাকরণ প্রবন্ধের 
আলোচনায় আমার ( সুরেশচন্্র সমাপতির ) উক্তি বলির যাহ! মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাব 
শেষ বক্তব্যটি আমার নহে; কাহার উ্জি আমার বলিয়া প্রচারিত হইল, তাহ বলিতে পারি 
না। এরূপ ধানতা অমার্জনীয় । 

| জোষ্ঠ ও আধাঢ়। মুকুল শুকাইয়| ববিয়া,পড়ে নাই, ইহাই আমাদের 

সৌভাগাবলিয়া মনে কবি। কিন্তু মুকুলের সে শী নাই, সে সৌন্দধ্য লাই। বর্তমান 
সংখ্যায় বিবিধ প্রবন্ধেব সমাবেশ কসাছে ;-কিন্ত 'একটিতেও বত্বেব চিহ দেখিলাস না। 
"প্রেমটাদ রারাদ”, “মার্টিন্তিকে অপ্থ,যবংপাত” ও “প্রানীব| পরষ্পবের বন্ধু" প্রভৃতি বচন! 
বিষহগণে চিত্তাকর্ষক । কিন্তু ভাষার দোষে অত্যন্ত কলকিত। সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে 
অবহিত হইলে ভাল হয়। 
লিলি 
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7... তায় দীশ্বরবাদ। 





৫1. সম্যাস ও কৰ্ম্মযোগ । 


পূর্ব পুর্ব প্রবন্ধে * যথাক্রমে, স্কায়, বৈশেষিক ও পুর্ীমাংসা দর্শনের 
সহিত গীতার স্ন্কু আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে গীতার প্রবর্তিত 
জপুর্ব কর্মর্ঘোগের আলোচনা করিয়া জ্ঞানবাদ ও গীতার সন্বন্ধ বিচার 
করিতে চেষ্টা করিব। 
- পুর্বে বলিয়াছি যে, একশ্রেণীর জ্ঞানবাদী সাধক কম্মের, ভঙ্গুরতা, কর্মীর 
পতন, কর্ণের বন্ধনযোগ্যতা প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া এককালে কর্ম 
বর্জন করিতেন। তাঁহারা নিজেদের কর্ম্মদন্যাসী বলিয়া খ্যাপন করিতেন। 
তাহারা; নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, কোনরূপ কর্শেরই অনুষ্ঠান করিতেন না! 
। কর্তব্য অকর্তব্য সকল কর্মেব্ই বর্জন করিতেন। * শীত! কিন্ত এরূপ 
কর্মসন্্যাসের অনুমোদন করেন না। গীতা বলেন যে, কর্ম্ম না করিয়া জীব 
এক ক্ষণও থাকিতে পারে না। কারণ, প্রকৃতির গুণের তাড়নায় তাহাকে 
আিনিচ্ছায়ও কর্ম্ম করিতে হয়।. 
ন ছি কশ্চিক্ষণষপি জাতু তিঠেৎ অকর্ণকৃৎ। 
- ক্ার্যতেহবশঃ কর্ম সর্ব প্রকৃতিজৈঃ শুশৈঃ [_নীত1৩। ৫1 
. গীতার মতে কশ্মাসক্তি যেমন দোষের, অকশ্মাস্তিও সেইরূপ দোষের | 
মা কর্ণফলহেতুভ্ ম। তে 'সঙ্গত্বকর্্রণি গীতা ২। ৪৭। 

'ফলাকাঙ্ষা করিয়া কর্ম্ম করিও না, কিংবা কর্ম্মত্যাগে (অবর্ে) 
আসক্ত হইও না? | 

শীত বলেন যে, কর্ম্ম যে বন্ধের কারণ হয়, তাহার হেতু এই যে, জীব 
ফলের আকাঙ্ষা করিয়া আসক্তচিত্তে অহঙ্কার-বুদ্ধিতে কর্ম করে। কিন্ত 
জীব যদি ফলাকাক্ষা-রহিত হইয়া অনাসক্তচিত্তে কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণার 
কর্ম করিতে পারে, তবে আর কর্ম্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারিবে না। 
এ অনাশ্রিতঃ কর্মকলং ক্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ। 

ষসংন্যাসীচ যোগী চন নির্দ্নির্নাক্রিযঃ 1_শীতা-_৩। ১। 


55507 লিলি লিলি 
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ককম্মফলের আকাঙ্ষা না করিয়া, কর্তব্যবুদ্ধিতে যিনি কর্ম্ম করেন, 
তিনিই সক্যাসী, তিনিই* যোগী ; কর্মত্যাগী, অগ্িহীন (অগ্নি যজ্ঞামুষ্ঠানের 
চিহ্ন) ব্যক্তি প্ৰকৃত সন্যাসী নহেন।, 

কর্ম সাধারণতঃ বন্ধের কারণ বটে, কিন্ত এরূপ ভাবে কর্দের অনুষ্ঠান কর! 
যাইতে পারে যে, কর্ম্মও করা হইবে, অথচ, কর্শর্জনিত বন্ধন ঘটিবে না। 
এইরূপ কর্মের কৌশলকে কর্ম্মষোগ বলে। “যোগ: কর্ম কৌশলৎ |: 
গীতা এই কর্মযোগের প্রচার করিয়া, কর্ম্ম ও অক্ষ, কর্শানু্ঠান ও কর্ম্ম-সম্্যাস, 
এই উভয়ের অদ্ভুত সামক্ন্ত বিধান করিয়াছেন । গীতা বলেন,* কর্্মযোগ ও 
কৰ্ম্ম সন্যাস, এ উভয়ই শ্রেয়ঃসাধন বটে ; কিন্তু কর্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মঘোগ 
শরেষ্ঠ। কারণ, কর্শ্ম-সর্যাসের মূলে স্বার্থপরতা, আর কর্যোগের মূলে র্ব- 
জীবের হিতৈষণা। 

সন্ন্যাস: কর্ম্মবোগশ্চ মিঃশ্রের়সকরাবুতো | 
[Lr 'তয়োহস্ত কর্ম্মদন্্যাসাৎ কর্শ্মষোগো বিশিব্যতে- গীতা-৫। ২। 
"বাহার! সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া জীবন্থক্তির অধিকারী হইয়াছেন, 
তাহার! যদি জগতের হিতার্থ কর্ম্মাহ্নষ্ঠান না করিয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির 
উদ্দেশ্রে কর্ম্-সন্ন্যাস করিয়া বসিরা থাকেন, নিজেদের শুক্তিলাভই সার করেন, 
তবে কি তাহাবা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা দোষে দূষিত হয়েন না? তাহার! 
যদি ন! কৰ্ম্ম করিতে স্বীকার করেন, শুবে জগন্যাপার কিব্পে নিষ্পন্ন হইতে 
পারে? মুক্ত পুরুষেরাই ত জগতের স্থিতির জন্ত বিশেষ বিশেষ অধিকায়ের 
‘ভার বহন করিয়া--কেহ মন্থু হইয়া, কেহ সপ্র্ি হইয়া, কেহ ইন্দ, চন্দ, 
বায়, বরুণ প্রতৃতির কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, ভগরানের পালন কাৰ্য্যে 
বহার করেন। ভগবান নিজের কর্মানু্ঠান সন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, 
ইহাদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। 
নমে পার্থাত্তি কর্তবাং জিষু লোকেযু কিন । 
৪০ " নাববাপ্তমবাপ্তব)ং বর্ত এব চ কর্ম্মণ। 
টি . খদ্বিহহং ন বৰ্তেয়ং জাতু কর্ণশ্য তস্্িতঃ। 
51250) 5 আম বত্মামুবৰ্তত্তে মনুব্যাই পার্থ সর্বশঃ । 

উমরার দা 

"হে ‘অৰ্জুন! তিন লোকে আমার কিছুই কর্তব্য নাই) এমন কোন, 
লাই বাহা মি পাই নাই, বাধ বার নত ্াটীন কয়িব। 


নত 


শি 


Ed 


আবণ, ১৩.৯ গীতায় ঈশ্বরবাদ। ১৯৫ 


তথাপি আমি কৰ্ম্ম করিতেছি! কারণ, আমি যদ্দি না. অবহিত হইয়া 
সর্বদা কর্মানুষ্টান করি, তবে অপরে আমার * অনুকরণ করিবে, একং 


তাহার ফলে সমস্ত লোক উৎসন্গ যাইবে” * 


সেই জন্ত সাঁধকোত্তমেরা ভগবানের অঙ্ৃকরপে সতত কৰ্ম্মযোগ অব- 


'লস্বন করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন ! বর 


এই কর্ম্মক্লাগ আয়ত্ত করিবার প্রণালী, কি? কর্ম্মষোগে উপনীত 
হইতে হইলে, পর পর তিনটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়: সে সোপান 
কয়টি যথাক্রমে -১ম, ফলাকাঁজ্ফা-বর্জন, ২য়, কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ, এবং 
ওয়, ঈশ্বরার্পণ। প্রথম ছইটির উপদেশ শাস্ত্রাস্তরেও দেখা যায়, কিন্ত 
উশ্বরা্পণবুদ্ধিতে কর্মাহষ্ঠানের উপদেশ গীতার সম্পূর্ণ নিজস্ব। 
১। ফলাকাঁজ্ঞা-বর্জন। গীতা বলিতেছেন, 
কর্পপ্যেবাধিকারত্তে মা ফকেবু কদাচন।-_পীভ1-_হ। ৪৭। 

“কর্শেই তোমার অধিকার, ফলের" সহিত সম্পর্ক রাখি না.” 
অতএব অনাসক্ত হইয়া ফলকামনা | বনিভাং ০০০ 
কর্মের. অনুষ্ঠান কর। | 
তস্মাদ মন্ত: সততং কাৰ্য্যং কর্ম সমাচর --রীত|--৩। ১৯1 

. এতাজপি তু কৰ্ম্মণ সঙ্গং তাত ফলানি চ । 
ফর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥--দীতাঁ-১৮ | ৬। 


“যজ্ঞ, তপঃ, দান প্রভৃতি কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে; কিন্তু আঁসক্তি- 


শে 


ঝুহিত হইয়া, ফলাকাজ্ঞা ত্যাগ করিয়া, ইহাঁদিগের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য 1 


২। কর্তৃত্বাভিমান-পরিত্যাগ | কর্ম্ম যে পাশ-ক্ূপে পরিণত হইয়া জীবকে 
বন্ধন করে, তাহার প্রধান কারণ জীবের অহঙ্কার-বুদ্ধি। জীব অভিমান- 


' বশে মনে করে, “আমিই কর্ম করিতেছি’; বাস্তবিক কিন্তু জীব অকর্তী। 


কায়িক অথবা মানসিক, যাহা কিছু কৰ্ম্ম হয়, সমস্তই প্রকৃতির যে সত্ব, রজঃ 
ও তম গুণ, তাহাদিগেরই প্রেরণায় সিদ্ধ হয়। অতএব বিবেকবুদ্ধিভে 
দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা কর্তা নহেন, তিনি স্বতন্ত্র কেবল। গীতা 
‘ বলিতেছেন, 
GEE NE NE টার | চি 
i অহক্কারহিমূড়াজা! কর্তাহমিডি মন্ততে 1-_দ্লিতা-৩। ২৭। 
“প্রকৃতির গুণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে ; কিন্ত যাহারা অহদ্ব/রে 


১৯৬, দঃ সাহিত্য | ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য] - 


মুঢ়চিত্ত, তাহারা - URN ০০১১5 
পরিত্যাগ করিতে হইবে & 
নান্যং গুণেস্ত্যঃ বর্তীরং যদা ডি 1 
£গুণেক্যল্চ পরং বোধ মন্তাবং সোইধি?চ্ছতি চ--গীত!-- ১৪ 1:১৯» । 


“যখন জীব বুঝিতে পারে ষে, গুপ ভিন্ন অন্ত কর্তা নাই, আত্মা দ্রষ্ামান্ত, . 


ঘ্রধং গুণ হইতে স্বতন্ত্র, তখন সে ভগবস্তাব-লাভ করে ।” 
গীত! অন্তত্ৰ বলিতেছেন,-- 
নৈব কিঞ্চিং করোমীতি যুক্তে! মন্যেত তদ্ববিৎ ৬ 
পঙ্চন্‌ শরবন্‌ স্পূশঞিজন্পন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপাছ সন্ত . ). 
প্রবপম্‌ ধিবজন্‌ গৃহুন্‌ উন্মিষ্িসিষন্নপি। 
: ইন্্রিয়াইীকিরার্থেবু বর্ততস্ত ইতি ধারয়ন্‌ [শীত ৮-৯৪ । 


রঙ 


কবজ কর্য়োগী এইরূপ মনে করিবেন যে, আমি কিছুই করিতেছি না? 


দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, স্্রাণ, অশন, গমন, নিদ্রা, নিশ্বাস, বচন, গ্রহণ, উৎসর্গ, 
নিমেষ প্রভৃতি সমস্ত.ইন্জিয়ব্যাপার ও কর্ম্মব্যাপারের অনুষ্ঠানকালে তিনি এই 
| ধারণা করিবেন যে, ইঞ্জিয়মফল স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছে মাত্র 
গীতা আরও বলিতেছেন, . 
বন্ত নাহংকৃতে| ভাবো বুদ্ধিঁন্ত ন লিপ্যতে । 
হত্বাপি স ইসান্‌ লোকান্‌ ন হত্তি ন নিবধ্যতে ॥--সীতা--১৮। ১৭। 
“যাহার অহস্কার-বুদ্ধি নাই, যাহার বুদ্ধি নির্লিধ, সে কর্ম করিলেও বন্ধ 
হয় না।” 
৩। বঈশ্বরা্পণি। সাম্য সাধারণতঃ Hi ate নম 
সিদ্ধির জন্ত, স্বার্থের প্রেরণায় । গীতার উপদেশ এই যে, সমস্ত কর্পুফল ঈশ্বরে 
অর্পণ করিতে হইবে। তাহারই উদ্দেশে, তীঁহারই কার্য সাধন করিতেছি, 
: এই ভাবে জগতের হিতের জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হুইবে। 
ব্ৰহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং তক্ত! করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্পগত্রসিবাপ্তসা| £--দিতা--৫। ১০। 
ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, আসক্তিরহিত হইয়া যে কর্ম্ম করিতে পারে, 
সে পাপে লিপ্ত হয় না; যেমন পদ্মপত্ৰ জলে লিপ্ত হয় না|”. 
যজ্ঞার্থাৎ কর্্মণোহস্তর লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।--গীত| ৩। ৯1 
“যজ্ঞ ভিন্ন অন্ত-উদ্দেস্তে কৰ্ম্ম করিলে সে কর্ণ বন্ধের-কারুণ হয়।% .১ 


ধশাবশ ১৩৭৯) 7 ১ গীতায় ঈশ্বরকাদ ? চিএ 


| 7.০ ২7. যঙ্ঞায়াচন্নতঃ কৰ্ম্ম সমগ্ৰং গ্রবিলীর়তে ।_গীত'-৪। ২৩ , 
“যজ্জের উদ্দেস্তে যে কর্ম্ম কর! যায়, সে সঙ্গন্ত বির্লীন ' হইয়া যায়ঠ। . 
: এই যজ্ঞের অর্থ কি? শঙ্করাচার্ন্য “যজ্ঞো। বৈ বিষ্ণুঃ”--“যজ্ঞই বিষ এই 
শ্রুতির . প্রমাণে যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর স্থির করিয়াছেন । যজ্ঞার্থে কর্ম করার অর্থ; 
ঈম্বরোন্দেশে কর্ম্ম করা, ঈশ্বরে কর্মফল অর্পন কর! । যজ্ঞ শব্দের আর এক 
, প্রকার অর্থ করা য়াইতে পারে। যজ্ঞকে এখন আমরা “অগৃগিতে পরিণত 
করিয়াছি; একটা ধুমধাম হৈ চৈ ব্যাপারই আমাদের দৃষ্টিতে ষজ্ঞ। 
যজ্ঞের কিন্ত অর্দিম অর্থ এরূপ নহে । ষজ্ঞের মর্মভাঁব,ত্যাগ (sacrifice); 
যজ্ঞের ইংরাজি অনুবাদ ‘5৭071806? শব্দে এখনও সে ত্যাগের ভাব উজ্জল 
(রহিয়াছে? যজ্ঞার্থে 'কর্ম করার এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, ত্যাগের ভাবে 
(25 a sacrifice) কর্মামুষ্ঠান করা। যে কর্মে কোন শ্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য 
নাই, যে কর্মের মূলে সংকল্পলাঁভের প্রত্যাশা নাই, যে কর্ম্ম অহঙ্কাররহিত 
হইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়, তাহাই যজ্ঞ কর্ম? ভগবান গীতাতে 
পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, মানুষ যাহা, কিছু করিবে, তাহা যেন তাহাকেই 
অর্পণ করে 9 তাহা হইলে আর তাহাকে কর্ম্ম-বন্ধনে বন্ধ হইতে হইকে না 
যৎকরোযি বদক্সাসি ফচ্দুছোধি দদাসি যৎ 
বত্তপস্তদি কোত্তেম্ব তৎ কুরুধ মদর্পপষ্‌ 

চা শুভানুভকটলরেবং মোক্ষাসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ। 
ঃ সংন্যাসযো গবুক্তায্মা বিসুক্তে। সামুপৈস্তসি $- গীতা-৯। ২৭--২৮। 
” 'ধ্যাহা কিছু কর্ম করিবে, অশন, যজন, দান, তপস্তা, সমস্তই আমাতে 
(ঈশ্বরে) অর্পণ করিবে। তাহা হইলে শুভ. অশুভ সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধন হইতে 
“মুক্তিলাভ করিয়া সন্গ্যাসযোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে ।” 
-এ বিষয়ে ভাগবতে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে ।-_- 
| এতৎ সংসূচিতং ব্ৰহ্মংস্ত।গত্ৰয্চোকৎপিতম্‌ । 

যদীক্ষরে ভগৰতি কৰ্ম্ম ব্ৰহ্থাপি তাষিতং ? 

আময়ে| যশ্চ ভূতানাং জারতে ফেন হত্রত । ki 

তবে হামরং রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং (--ভাগবৃঁত--১। ৪ | ৩২-৩৩ | 
॥ “যে দ্রবোর কারণে কোন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দ্রব্য সেবন করিলে 
সে রোগের উপশম হয় না। কিন্ত যদি সেই. দ্রব্যকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
প্রপালীমতে 'দ্রব্যাস্তর দ্বারা ভাবিত করিয়া লওযা যায়, তবেই তদ্ছারা রোগ" 


॥ 


S5৮ 7. সাহিত্যি(* ১৩ বর্দসতর্থ সংখ্যান 


শাস্তি হয়। সেই রূপ, এই যে তাপত্রয়গ্রস্ত ভবরোগ, ইহার উৎপত্তি কর্ম্ম 
হইতে বর্মীনুষ্ঠান দ্বারা তাহার উপশম হয় না! কিন্ত সে কর্ম্ম যদি ভগবানে 
(ত্রক্ষে) সমর্পিতি হয়, তবে ঈশ্বর দ্বারা ভাবিভ সেই কর্ম্ম দ্বারাই ত্রিতাপের 
'উন্মলন সাধিত হয (২) 

“যে এরপ করিতে পারে, তাহার কর্ম আর কর্ম্ম থাকে না EEE 
যার। সে সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে, অথচ কর্মের ফন্ধ যে বন্ধন, তাহা 
' হইতে মুক্ত থাকে । 
| কৰ্ম্মণ কৰ্ম্ম যঃ পশ্তে ং অকর্ম্মণি চ কর্শ-যং। ke 

স বুদ্ধিমান্‌ নু ব্যযু স যুজঃ কৃত র্ম্মকৃৎ | পিতা 1-১৮। ৷ 

‘যে কর্ম্দে অকর্স্ম দেখে, এবং অকর্শ্মে কর্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের 
মধ্যে বুদ্ধিমান, সেই কৰ্ম্মযোগী, সেই সমস্ত কর্স্ম নিষ্পন্ন করে।' গীতার 
শিক্ষা এই যে, জীব এই কৰ্ম্মযোগ আত্মত্ত করিয়া'গতের হিতার্থ সমস্ত কর্মের 
অনুষ্ঠান করুক, তাহাতে সেও কর্ম্মপাশের বন্ধনে পড়িবে না১জগণ ব্যাপার 
টি হইকে। * ইহাই গীতার উপদিষ্ট কৰ্ম্মযোগ ! 


৬। জ্ঞানবাদ ও গীতা ।, 
জানবাদীরা কর্শীনুষ্ঠটানের বিরোধী। তাহারা কর্ম্মসন্্যাসের পক্ষপাতী; 
তাহাদের উপদেশ এই যে, 'ভ্ঞানাৎ মোক্ষ:-_ জ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়,। 
তাহারা বলেন যে, জ্ঞানীকে কর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না: 
১ বধ পুকরপলাশ আপো!-ন প্রিয্যস্ত এবং বিপি পাপং কর্ম ন লিষ্যতে। ছান্দোগ্া-- 


৪1১৪ 1৩। 
“যেমন পন্মপত্রকে অল স্পর্শ করিতে পারে না সেইরূপ জানীকে পাপ 
(এবং পুণ্য ) কর্ণ স্পর্শ করিতে পারে না? 
ভীহারা আরও বলেন যে, তকল্ঞান উৎপন্ন হইলে. সমস্ত, অতীত কর্ম 
ভন্্ীভূত হইয়া যায়। 





কতা করিয়াছেন_-সোহতং ধর্সে। যদু দ্বপ্য বিক্তিন্তহ্গেশেন ক্রিয়মাণস্তদ্ধে হুঃ । দশ্বরার্পণ- 
ধুদ্ধা| ব্রিয়মাপস্ত নিঃশেয়সহেডুঃ।” অর্থাৎ, বেদোক্ত ধর্ম অর্গাধিলাভের উদ্দেশ্বে অনুচিত 
হইলে, সর্সাদিফলসাধক হয়; কিন্তু ঈশবয়ার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে যুক্তির কারণ হয়। 
অবশ্য মূল দর্শনে এ হতের কোন ভিত্তি নাই । কারণ, মূল দর্শন নিরীশ্বত়্যাদীয : 


(২) মীমাংসা প্রকরণের রচক্িতা লোগাক্ষি ভাস্কর তাহার অর্থসংগ্রহেও এই মতের পোষ- 


a 
পাকি 


পম 


ভৰণ ১৬০৯৭! গীতায় ঈশ্বরবাঁদ। ১৯৯ 


তদ্‌ বথেযীকাতূলং অগ্পৌ প্রোতম্‌ প্রনুয়েত এবং হাস্য সর্ব পাগ্যানঃ প্রদুরন্তে 1 
ছান্দোগ্য--৫। ২৪। = । ৪ 
“যেমন ঈবিকা তৃণের তুলা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে নি হয়, সেইক্প. 
জ্ঞানীর সমস্ত পপ ভস্মীভূত হয় ৭ | 
ক্ষীয়ত্তে চান্ত কর্স্মাণি তন্দিল্‌ দৃষ্টে পয়াবরে 4--যুওক--২। ২।৮৭ 
" “সেই পরম বধী দর্শনগোঁচর হইলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।” (৩) 
সুতরাং জ্ঞানীকে আর সংসারে আসিতে হয় না? জান্‌জিযের করে জার 
নির্বাণের অধিকারী হয়। 
জ্ঞানবাদীর মতে, এই জ্ঞান, ০০০৪ বস্তুর বিবেক হইতে 
উৎপন্ন হয়। 
গীতা জ্ঞানের বিরোধী নছেন। বরং জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন ॥ 
ন হি ভানেন স্বশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।-- গীতা--৪ 1 ৩৮। 
“জ্ঞানের সমান পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই ৮ 
সর্বং চ্রানদবেনৈৰ বৃজিনং সম্ভরিষ্যতি 1--গীতাঁ_-৪ 1 ৯৬৭ 
“জ্ঞানরূপু ভেলায় পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়” | 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্রিস্মসাৎ কুরুতে হ্জুন। 
জনা ক্বকর্্ানি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা (_ গীতা | ৩৭। 


“হে অর্জুন ! যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্টরাশিকে ডস্মীভূত করে, সেইরূপ 
জ্রানাগ্রি সমুদয় কর্ম্মরাশিকে ভম্মরীভূত করে». 


(৩) ব্ৰহ্মসুত্রও এই ব্বিয়ের প্রতিপাদদ করিয়াছেন 

‘তদ্ধিগম উত্তরপূর্ববাঘয়োরল্লেববিদাশৌ তছ্যপদেশীৎ ॥' 

“ইতরম্তাপ্যেরমসংগেষঃ পাতে তু ॥'--ব্রচ্দহুত্র ৪ ২। ১৩--১৪। 

কর্ম জিবিধ_প্রায়ন্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাপ। সাধারণতঃ ভোগের দ্বারা প্রারন্ধ করের 
য় হয়। কিন্তু জ্ঞান উৎপ্ হইলে সঞ্চিতের বিনাশ ও কিযমাণের অশেষ হয়। অর্থাত, পূর্বা- 
,পুর্বব-জন্ম-কৃত কৰ্্মরাশি (যাহার তোগের জন্ত জীবকে পুনঃপুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়) 


তাহা বিনষ্ট হইয়া বার। এবং ইহজস্গে যে কর্মের অনুষ্ঠান কলা বায়, তাহাও বন্ধের হেতু 


হয় না। 


২৮,  পাহিত্য। = সান 


- এইযে জ্ঞান, ইহা তত্বজ্ঞান-_যাহাকে পরাবিদ্য! কলা যায়--অপর।“ বিদ্যা! 
বা স্মররজ্ঞান নহে। (৪ ) পরাবিদ্যা কাহাকে বলে? 'যে বিদ্য! দ্বার! সেই অক্ষর 
পুরুমরে লাভ কর] ফায়। 

অথ পরা বয়! তদক্ষরমধিগমাতে ॥-_সুওফ উপনিষদ্‌। ৮.১ 

তত্বজ্ঞান অর্থে ‘তৎ’এর জ্ঞীন॥ তৎ*তিনিও ও তৎ সৎ-- সেই জচ্চিদা- 

নন্দ ভগবাৰু ৷ গীতা বলেন যে, তাহাকেই জ্ঞান বলা যাক ফন্ধারা জীব সমস্ত 
প্রাণীকে প্রথমতঃ আগন্মতে এবং পরিশেষে ঈশ্বরে দর্শনকরে। * 

যেন ভূতান্তশেষেন জ্ষ্যন্তাক্ষন্য ধা ময়ি ॥-_গীতা-শ। ৩৫ ~ 
£ অতঃর তথক্জানী চগব্তক্ত. লা হইয় খাকিতেই পারেন না। কারণ, 
তাহাকে জানিলেই তাহার প্রতি--পরা-অসুরচ্ষি ঝা পরম প্রেমের উদয় হয়| 
অতএব জ্ঞানীকে ভুক্ত হইতেই হয়॥ 'সেই জন্য গীতা ভগবান্‌ চারি শ্রেণীর 
ভক্রের উল্লেখ করিয়া জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়াছেন। এই চারি শ্রেণীর 
ভক্ত যথাক্রমে আর্ত ( যেমন কুরুসভায় দ্রৌপদী ); অর্থার্থী ( যেমন উত্তম 
স্থানের আকাজজশী এব); জিজ্ঞান্থ ( যেমন উদ্ধব ও অর্জুন) এবং জ্ঞানী 
( যেমন প্ৰহ্লাদ, শুক, নারদ প্রভৃতি )। ইঙ্ছাদের মধ্যে ক্গানীই সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ 
কারণ, জ্গানীর ভগবানই প্রিয়তম বস্তু ॥ এসইজন্ত ভগবানও জ্ঞানীর 'প্রতি 
প্রীতিমানু। 


ন 


চতুৰ্বিমধ| ভন্দম্বে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহৰ্দুন | 
জার্ডে। জিজ্ঞান্রর্ঘ বাঁ জ্ঞানী চ শুরতর্যন্ধ | 
তেষাং নী নিত্যযুক্ত একভক্িরিশিষ্যতে 1 
প্রিয়ো হি ক্রানিনে/ত্যর্থমহং স্ন চ মস প্রিয়ঃ (গীতা ৭.২৮-৭ 44 
অরশ্থ এপ তত্বক্ছান্ট জগতে রির্ল 4 কত্ত বহুজম্মের সাধনার ফলে 
যাহারা যন্বার্থ তববজ্ঞানের অগ্রিকারী হইতে পারিয়াছেন, তাহারা জগতের সর্বত্র 
ভগবানের সত্বা প্রত্যক্ষ করেন, এরং শেষগরে সগবানকে. প্রান্ত হয়েন। 


(8, Madam Blavataky তিব্বতীয় ভাষায় প্রঃলিভ Book of golden Precepts 
নামক প্রস্থ হইতে যে অপূর্বব সারসংগ্রহ (ম০০০ ০f the Silence) প্রচার করিয়াছেন, 
দ্বাাতও এই জবরজ্ঞান (18590 Learning) ঙ তদ্বজ্ঞান (Soulxviedom) এই উর 
"ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। রঃ 

‘Learn to discern the real from the false, the exer fleeting from the 
exer-lhsting, Learn above All, 60 separate Héad-léearhing from Soul-wisdom 
the ‘Eye’ from the ‘Heart, doctrine.—Voice of the Silence, টি 


কপ 
« 


হাব, চ৩০৯। আকবর! ২০১ 


. বন জুল্মন” দম্তভ্ঞ বন গং, ৮ পাহত। 
অহ স শিস বশ অসত তাত ০, ও 
“রঙ্গ বহু জয় মন্ত স্বালবান্‌ শাবান শ্রুতি 7 7১7" 
এএইযপ অন্থভব করন সেইরূপ মহাম্ব। ২ 9 ০০০ 5 
পরবর্তী প্রবন্ধে সাংখ্য দর্শনের সহিত গীতাব সমন্ধ আলোচিত হইবে। 


শ্রীহীরেম্্রনাথ দত্ত! 


* ১/আকবর। 
২ 
উ্দকিবরেব হানয় একাধারে পুকল্ষাসিত দৃঢ়তা ও রমণী-সুলভ ফোমলতায় 
সগঠিত-হইপ্সাছিল। কিশোরব্্্ক মালবর সিংহাননে আরোহণ করিলেন। 
হিন্দ-কুলোস্তৰ হিমু সিংহাদনের চতুপ্দিকে তুমূল রাত্যা তুলিলেন, তাহাতে 
বালকের মন্তক হইতে রাজমুকুট খসিয়া-পড়িবার উপক্রম হইল ।' পিতৃ-সুহৃদ 
বৈবাম খাঁ অক্লান্ত যত্বে ও চেষ্টার হিমুর বিষদস্ত উৎপাটিত করিয়া তাহাকে 


৮ শৃক্ঘলাবক্ধ অবস্থায় শীকবরের সন্লিধা:ন আনয়ন করিলেন । রৈরাম খা শর 


~ 


শিরশ্ছোন করিবার জন্য মাকবরকরে বার'বার উত্তরিত করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত আকবর আপনার প্রধান অবলম্বন পিতৃতুল্য সুহৃদের অনুরোধ উপেক্ষা 
করিয়া তাদৃশ প্রবল প্রতিদবন্্ীকে ক্ষমা করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না, এবং 
বৈরাম খাঁ সে অন্য বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ 
করিলেন না । _আকরর বিলাস-বিমুখ, কষ্ট-সহিষ্ণ ও পরিশ্রমী ছিলেন। 
“সমরক্ষেত্রের কোলাহলে ও কষ্টে তাহার মে আনন্দ ছিল, দিল্লী আগ্রার মর্ম্মর- 
“ময় রত্বমণ্ডিত রাজকক্ষেও সেই আনন্দ উপভোগ করিতেন । তিনি তিন 
"হুই শত লোকের জন্য মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করাইতেন। নিজে কয়েক 
মুষ্টিমাত্র থাইয়া বাকী আগ্রা দু গঁর প্র শী পার্শ্ব সমবেত দরিদ্রদের ধরিয়া 
দিতেন” (১) তাহার রাজ্রহকালে একবার গুঙ্জরাটে বিদ্রোহান প্রজলিত 
হইয়া উঠে, এবং তাহাতে তাহার শক্তি ভস্মীভূত হইবার উপক্রয় হয়। তন 


_. বর্ষাকাল) পথ বাট একান্ত দর্মম। সুতরাং সৈন্যের মভিযান দুঃসাধ্য হিন। 


(১) এাঠহাটিক টম সংখ্যা, ১৮৯৯। 
মাংস আাকহরের প্রিয় খাদ্য হিল না। তিনি কল মূল আচার কথিহা গপ সমতৃত্ত 
আসুৰ করিতেন । তিনি বলিতেন যে, ফল সুষ্টি ওঁর স্ব্বোৎকৃষ্ট দানু। 
২৬ 


২৪২, সাহিত্য | তপ বর্ষ, চর্থসংখ্য। ৷" 


কিন্ত অ(কবব স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা ও ক্ষিপ্রকারিতাবশে তথায় স্বয়ং *উপ- 

নীত হইবার জন্য সঙ্কল্প'করিলেন, এবং তদভিমুখে যাত্রা করিয়া এত ক্রুতবেগে 

পথ অতিবাহিত করিযাছিলেন যে, সেই দারুণ বর্ষায় আগ্রা পরিত্যাগ করি- 

বার পর নবম দিবসে ত্রিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে সা্দ্ধ চারি শত মাইল 

দূরবর্তী শব্রুর সন্মুখীন-হন'। আকবর কখনও কখনও ব্যায়ামের জন্য কষ্ট 

সহ করিয়! আনন্দ অঙ্কুভব করিতেন। একবার তিনি অশ্বণৃষ্টে একাদিক্রমে 

ছুই দিন অতিবাহিত করিয়া এক-শত দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্বক আজমীর 
হইতে দিল্লীতে আগমন করেন ,বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া তিনি” কখনও আনন্দ 

অঙ্কুভব করেন নাই ; কিন্তু আবশ্যকমত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্ত 
সর্বদা প্রস্ত-থাকিতেন। তাহার অলৌকিক শৌর্ধ্যবীর্য্যের কাহিনীতে 'ইতি- 
হাসের 'পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ রহিয়াছে.) তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি 

বিনা প্রয়োজনে 'কেবলসাত্র সহজীত-সংস্কীর-বশে যুদ্ধক্ষেত্রে আঁপনার জীবন 

বিপন্ন করিয়া আনন্দ অঙ্কুভব করিতেন। কিন্তু বুদ্ধ কখনও তাঁহার প্রিয় 
ছিল ন!। আকবরের বীরত্বকাহিনী রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হইবার পর 

বিক্রোহ্প্রবণ সাম্রীজ্য শান্ত হইয়াছিল। সন্ধিবিগ্রহে তিনি স্বয়ং কখনও 

দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকিতেন না। সমরক্ষেত্রে জয় লাভ করিবার অব্যবহিত 

পরেই আন্ষঙ্গিক অন্তান্ত কা্যের ভার সেনাপতিগণেব হন্তে ন্যস্ত করিয়া 

পুনর্্ধার শাসন সংরক্ষণ কাধ্যে মনোনিবেশ করিবার নিমিত্ত রাজধানীতে 

প্রত্যাবর্তন করিতেন । 

আকবর ন্যায়পরায়ণ শীসনকর্তী বলিয়া জনসমাঁজে পূজিত হইয়াছেন; 

কিন্ত তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা দয়াধর্ম্মবিবর্জ্জিত ছিল না। আকবর অত্যন্ত 

সদাশয় ও ক্ষমাশীল ছিলেন৷ মহম্মদ কাজিম ফেরিস্তা নির্দেশ করিয়াছেন যে, 

ক্ষমাঁধর্মের অনুষ্ঠানে তিনি কখনও কখনও শাসকের কর্তব্য বিস্থৃত হইয়াছেন; 

কিন্ত তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত তেজন্িনী ছিল) এই জন্য জন্তসাঁধারণ তাহার 
স্কমাশীলতা দুৰ্ব্বলতাব ফল বলিয়া বিবেচনা করিত না, বরং সদাশয় শাসনকর্তা 

বলিয়া তাহাকে শন্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত। আকবর বিদ্রোহী- 
দিগকে ক্ষমা! করিরা গ্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করিতেন, কখনও তাহাদের প্রাণদণ্ডের : 
আদেশ প্রদান করিতেন না। তাঁহার হৃদয় একান্ত কোমল ছিল; পপ্তপক্ষীর 

যন্ত্রণীতেও তিনি কাঁতর হইয়| পড়িতেন? একদা তাহার পুত্র সেলিম এক 
র্যক্তির সর্ববঙ্গ হইতে জীবদ্দশায় চামড়া তুলিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন। 


* আত্ণঃ ১৩০৯7 আকবর | ২০৩ 


আক্ভবর এই আদেশের বিষয় অবগত হইয়া বলেন, “মৃত পশুর চর্ম তুলিবার 
দৃশ্যও আমাকে ব্যথিত করে। আমার পুক্র হইয়া সেলিম কিন্ধপে একপ 


নিঠুর আদেশ প্রদান করিয়াছে ।” 

যদিও আকবর নিতান্ত কোমলহৃদয় ছিলেন, তথাপি তিনি আবশ্যক মত- 
কঠোর হন্তে ন্যাঁয়-দণ্ড পরিচালন করিতে পারিতেন। আকবর 'স্বভাবতঃ 
শাসন সংরক্ষণ কার্য্যেরই অনুরাগী ছিলেন, এবং রাজ্রকার্য্য নির্বাহ করিরাই 
যথার্থ আত্ম-প্রদাঁদ লাভ করিতেন। এই হিন্দুর দেশে সর্কতোমুখ প্রভূত্বের 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে .যে গুণের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, আঁকবব 
তাহাতেও - ভূষিত. ছিলেন। তাঁহার ধর্মমত উদার ছিল। তিনি কখনও 
পরধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। (২) 0 

আকবর একান্ত বন্ধুবংসল ছিলেন। সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট রাজপুকষগণ 
তাহার সহিত অচ্ছেগ্ঠ প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন! (৩) প্রীতির আম্পদ 
সমাটের কার্ধ্যে প্রাণপাত করিতেও তাঁহারা কুষ্টিত হইতেন না । 


(২) আকবরের ধর্মমত কি প্রকার উন্নত ও উদার ছিল, তাহার 'প্রদর্শনার্থ, কাশ্মীরের 
একটি মসজিদেব গাত্রে উৎকীর্ণ করিবার জন্ত তদীয় (প্রধান সহচর আবুল ফজল কর্তৃক 
রচিত কষেকটি শ্লোক উদ্ধত-করিতেছি।_- 

0 God, in every temple I see people that see thee, 
Aud in every language I hear spokeu people praise thee. 
1০170591920 and Islam feel after thee, 
Ench religion says ‘Thon art one, without equal’ 
If it be & mosque people murmur the holy prayer, 
And ifit be a Christian. Church people ring the 081] from love 
to thee. 
Bometimes frequent the Christian cloister, and some times to 
, the mosque, 
But itis thon I seek from temple to temple. 
Thy elect have no dealings with herosy or with orthodoxy. 
For neither of them stands behind the sceno of thy truth, 
Heresy to the heretic, and Yeligion to the orthodox, 


But the dust of the rose-petal belongs to the heart of the i 
seller, 


(১ আবুল ফজল, ফৈজ্জী ও“ বীরবল সস্বাটের সর্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব ছিহলন। বীরবল 
বাদশাহের কার্যে শক্রহত্তে' জীবনবিসর্জন করেন; ফৈী আজীবন ' আকবরের কাধ্যে 
রত থাকিস! লোকাত্তরিত হয়েন, এবং আবুল ফজল দেলিমের ষড়যন্ত্রে বিদেশে নিহত হন। 
এই মিজত্রয় একে একে আকবরের জীবদ্দশীতেই কাঁলপ্রাসে পতিত হন। বংদশাহ কহ 


হ্০৪ সাঁহিত্য।- ১০খ বর্ষ, হর্থ সংখ্যা? 


আকবর প্রভৃভক্ত, বিশ্বস্ত ও কর্ম্ময অমাত্যবর্গ লাভ করিয়াছিলেন $২- 
এবিষয়ে ভারতীয় আব কোনও মুসলমান নরপতিই' তাহার স্ায় সৌভাগ্য: 
শালী ছিলেন না। কর্তব্সাধনে আকবরের অসাধারণ প্রীতি ছিল। বস্তুতঃ. 
তিনি কর্তব্যপালন ঈশ্বরোপাসনার তুল্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন । ফলতঃ, 
সর্ব প্রকারেই আকবর ভারতখাপীর হ্বদর অধিকার ও মোগল সাআজ্যের 
স্থায়িত্ববিধান করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি; রাজত্বের প্রথম 
ভাগেই এ বিষয়ে মনোনিবেশ-করিতে পারেন'নাই। 

আকবর ত্রয়োদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে দিল্লীর সিংহাসনে অঙ্করাহণ করেন । 
এই সময় রৈধাম খাঁ রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন । তিনি আকবরের নামে শাসন: - 
কাধ্য নির্বাহ করিতেন । তদানীস্তন শাসনপ্রণালী ঘৈরাঁম খাঁর মতাঙ্ুগত 
ছিল; বাঁদশাহের সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না। 





শোকে অত্যন্ত মুক্কমান চহইয়াক্ষিতেন, আমরা .সে বিবরণ এখানে উদ্ধত ক তেছ্ি।_- 
‘fun the course of action for 8010011)8-11)6 Yousufies, Akbai’s grentest. " 
personal friend Raja 0৮0 ded-owing to-the-rashuess-0of Zain. Khan, the- 
geveral, Akbar refused to see Zein Khan, and was long incoysolable for- 
the death of 906৭1 AB the R.ja’s body wis never found, a report gnined 
currency that he was alive amongst the prisoners‘and 16 was so muelr 
encvuraged by Akb r. that along time-afterwnrds an impostor appeared. 
{In his name. As this: ৪৪০০110- Birhnl dierd- before Ire reached-the Court" 
Akbar was agnin mourning ”—Elphinstone’s lIlixory of India. ঘা হা, 
died Bth octoher 1696, burking like ৮7000 according to” the austere 
Badanni,—but really wenk and speechless.- Akbar aaw him at 70101518100: 
supportive his frieuds hend be Bait gently. ‘Shek~ji! here is a Ductor, willt 
you not 8 হন tome? One fancies the faint look of the closing eye, but' 
uo words escaped the lips the emperny. threw: his head 0768৭ ou 00098110001 
nnd wept slnoud,—" Keen's The Turks in India” When thenews cf 0086 
dire calamity aud dreadful event (murder of Abul Fazl) reached! 
" Ghat “shadow of Gud the Emveror Akbar, he was extremely grieved, 

disconsolnte,. distvessed, and full of lamentation. That day and mght: 
he ueither shaved ns usual, nor took opium, but spent his time in ‘weeping 
and 18006330175 "Wibayat-Asad Beg.” বুদ্দেলঘণ্ডের অন্তর্গদ ‘বা চ্ছার' 
রাঁজা নরসিংহ, কোন কোন মতে বারসিংহ, [গাহি স্বরচিত জ *নবৃত্তে নরসি'হ্‌ লিখিয়।- 


ছেন] যে সক্রিমের প্ররোচনায় আবুল ফললকে হত্যা ক্রেন; তাহা বাদশাহ জাকবর অবগত 
ছিলেন না । তিনি বজু-' ভ্তাকে শান্তি দিবার জন্য সেলিমকে” প্রেরণ করেন । ন্রসি'হ দক 
পলায়ন করাতে তাহার বাল্য দোগলের:হস্তগত হয়। ০০ অতঃল্পকাল: জীবিত 
ছিলেদ ; এই জন্য নরসিংহ নিকৃতিলাত্ত করেল ।- 


ঙ আবণ, ১৩১"| আকবর ] ২৪ ৫ 


"আকবর আশৈশব বৈরাম খাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে বদ্ধিত হন। বৈরামের অসীম 
রণনৈপূণ্য ও আক্রান্ত টগ্ভমের বলেই আফগানের* গ্রাস হইতে মোগল 
সামান্যের উদ্ধার হইধাছিল.। এ জন্ত বাদশাহ তাহাকে খানবাবা বলিয়া 
সম্বোধন করিতেন,, £বং তাঁহাব নিকট: কৃতন্ত ছিলেন। কিন্তু বৈরাম থ' 
দীর্ঘ চাল বাদশাহের'সহিত ন্নেহস্থত্রে আবন্ধ থাকিতে পারেন নাই । আবুল- 
ফজল নির্দেশ করিয়াছেন ষে, বৈরাম প্রথমতঃ 1নন্মলচরিত্র ও লোক প্রিয় 
ছিলেন; কিন্ত প্রভৃত ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে তৌযামোদর্জীবিগণে পরিবেষ্টিত 
হবা ক্ররম্বভাধ ও বথেস্ছাচারী হইয়া উঠেন'। 

একদা মাকবর- হস্তীর ক্রীড়া দর্শন করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি- 
হন্টী ক্ষিপ্ত হইরা'বৈরাম'খণর পট্টাবাসে প্রবেশপূর্বক নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটায়, 
এবং তাহাতে বৈরাম থাঁর জীবন সংশরাপন্ন হয়। এই ঘটনা তাহার প্রাণ- 
নাশের বড়মন্ন, এইরূপ সন্দেহ করিয়া, তিনি হন্তিচালকের প্রাপদও বিধান, 
-. করেন, কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্তিণাভ না করিয়া কয়-দিন বাদশাহের সঙ্গেও 
অসধ্যবহা'র কবিতে কুষ্ঠত হন নাই। বৈরাম খাঁ. এক-জন প্রতিদ্ধন্দী রাজ- 
পুক্কধকে অতিনঘু অপরাধে নিহত করেন। বাদশাহর শিক্ষক পীর মহম্মদও 
তাহার হস্তে প্রাণ হারাইতেছিলেন, কিন্ত অল্পের জন্য পরিত্রাণ লাভ করিয়া 
রাঞ্জধানা হইতে নির্বাসিত হন। সন্দিগ্চচিত্ত বৈরাম খার সন্দেহের ফলে বাদ- 
শাহেব অন্ুচরগণও সর্ধদা নিগৃহীত হইতেন। এই সকল কারণে রাজদরবারে 
তাহার শক্রুর সংখ্য ছিল না। বাদশাহ নিজেও তাহার প্রতি ক্রমশঃ বীত- 
শ্রন্ন হন। শক্রদল- বৈরামকে অপদস্থ করিবার জন্ভ বাদশাহকে সর্বদা 
উন্তেজ্জিত করিত।- বৈরাম খাঁ রাজলীতিবিশীরদ কার্যপটু মন্ত্রী ছিলেন; 
বাদশাহ মন্ত্রীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তদীয় সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করিতেন । বাদশাহ 
য় ধাত্রী.মাহম আক্কার একান্ত অন্থুরত্ত ছিলেন ; তিনিও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
বাদশাহকে উত্তেজিত করিবার জন্য যত্ুবতী ছিলেন। অবশেষে আকবরও 
বৈরামের ক্ষমতা" লুধ করিবার প্রয্নাসী হন। আঁকবর জানিতেন, 
ছুরাকাজ্ষ বৈরাম খাঁর হস্তে আংশিক ক্ষমতা থাকিলেও তিনি নিরাপদ 
হইতে পরিবেন' নাঁ। স্থৃতরাং তাহাকে অপাস্থ করিতে হইলে তাহার 
সমগ্র ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে হইবে । এই জন্ত তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন, কিন্তু ১৫৬৫ থুষ্টাব্ের প্রথম ভাগে এরূপ কতকগুলি 
ঘটনা, ঘটিল যে, বাদশাহ আর নীরব থাকিতে না পারিয়া স্বহস্তে শাসন- 


২০৬? সাহিত্য 1. ১৩ বা ৪র্ঘ সংখা * 


সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যেব ভার গ্রহণ করিবাব অভিপ্রান্নে আদেশ-লিপি 'প্রচার্দর্ূত 
করিলেন। (৪) * | 

এই আদেশলিপি প্রচারিত হইলে বৈবাম খা দেখিলেন যে, তিনি ক্ষমতা- 
চ্যুত হইয়াছেন, এবং বাদশাহ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার পূর্ব্বেই' তাহার 
ঘিরুদ্ধাচরণ করিবার সমস্ত পথে কণ্টক রোঁপণ করিয়াছেন। এ'জন্য তিনি 
মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে নাগরে গমন করিলেন ।, তথায় উপনীত 
হইয়া বাদশীহের অনুকুল আদেশের আশার প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন । কিন্ত 
বাদশাহ পুনরাহ্বানের পবিবর্তে তাঁহাকে. অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ ' 
করাইবার জন্য পীর মহশ্মদকে সগৈন্যে প্রেরণ করিলেন। এইরূপ রূঢ় 
ব্যবহারে! খানখানান: নিতাস্ত মর্মাহত হইয়া বাদশাহের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
করিলেন। কিন্তু অচিরাৎ পরাজিত হইয়া অন্থৃতথ্ুচিত্তে তাহার নিকট ক্ষমা। 
ভিক্ষা চাহিলেন? খানখানান সাম্াজ্যের সঙ্কটকাঁলে উহার রক্ষার্থ বে সকল. 


কাৰ্য্য করিয়াছিলেন; তাহা বাদশাহর. স্থৃতিপথে উদ্দিত হইল । তিনি তাহাকে . * 


আশ্বস্ত করিয়া 'রাঁজদরবারে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন ।' 
বৈরাম খাঁ রাজৰববারে উপনীত হইয়া গলদেশে পাগড়ী বন্ধন পূর্বক বাম্পা-. 
, কুললোৌচনে« সিংহাঁসনতলে পতিত হইলেন। বাঁদশাহ হস্তধারণ পূর্বক: 
তাহাকে উত্তোলন" করিয়া ওমরাহ-শ্রেণীর. শীর্ষস্থানে উপবেশন করাইলেন) 
তাহার পর তাঁহার আশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্য মূল্যবান খেলাঁৎ' প্রদান 


করিয়া বলিলেন, “বদি খানখানান সামরিক 'জীবন' প্রিয় বোধ; করেন, তাহা . 


হইলে তাহাকে কাঁষ্লী 'ও চিনদেরীর শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিতে পারি ; .সেখানে’ 
তিনি আপনার প্রতিভার সম্যক্‌ অনুশীলন করিতে পাঁরিবেন! আর যদি তিনি” 
বাজদরবানরই অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও আমাদের বংশের! 


— 








(৪) এই সময় আকবর দিল্লীতে- এবং বৈরাম খাঁ আগ্রাডে অবস্থান কবিতেছিলেন। 

বাদশাহ ব্বহত্তে রান্যভার গ্রহণ করিয়!' পানখানানকে নিয়লিখিত পত্র লেখেন।--- 
“Ag I was- fully nssured of your honesty aud fidelity, I left all import- 
ant affuirs~of State to your charge-and thought only of my pleasures, I 

have now détermined to take the reins of the government into my own 

hands, and’ it is desirable that you sbould now make the pilgrimage to 

Mecca upon which you have been ৪০ long intent. A suitable jagir out of 

the perganas of Hindustan shall De assigned to your maintauance, the 

rsvenue of which shell be transmitted to you by your 80907267447 

Abbaft,. / 


. + 
০১ আকবর । , ২০৭ 


উপকারী বন্ধু বাঁজান্ুগ্রহ হইতে বঞ্চিত-হইবেন ‘ন! । -যদি তিনি ধর্ম্মার্থ মক্কায় 
তীর্ঘযাত্রা করিবার মানস করিয়া -থাকেন, তাহা হইলে তাহাক পদোচিত 
সম্মানমহকারে তথায় পহুছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা যাইবে” -বাঁনখানান 
উত্তর করিলেন, “আমার প্রতি বাদশাহের প্রীতি "ও বিশ্বাসের অবশ্তই হাস হই- 
প্বাছে। আঁমি আব কখনও পূর্ব্ধবৎ ' রাজাব প্রীতি ও বিশ্বাসের 'ভাজন হইতে 
পারিব না । এগঞ্সবস্থায় কেন আমি রাঁজসকাশে অবস্থান করিব? রাজক্বপাই 
_ "আমার পক্ষে যথেষ্ট ; ক্রমাই আমার পূর্বরাঁজসেবার ঘথোচিত "পুরস্কার । দুর্ভাগ্য 
বৈরাম খাঁ ইহসংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া "পারত্রিক মঙ্গলের কামনায় 
.নিরত ও মক্কার পথের পথিক হইবে? অতঃপর বৈরাম সমুদ্রকূলাভিমুখে যাত্রা 
খকরেন, এবং পথিমধ্যে এক জন আফগানের হস্তে নিহত হন। এই আফ- 
স্গীনের পিতা খানখাঁনানের হন্ডে যুদ্ধক্ষেত্রে জ্রীবনবিসর্জন করিয়াছিল। 
আকবর সিংহাঁসনীরোহণের পঞ্চম বৎসরে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। 
| কআঅষ্টাদশ্বর্ষবয়স্ক এক জন তরুণ যুবককে দিল্লীর সর্বময় কর্তা দেখিয়া 
ক্ছুরাকাঁজ্ মোগল রাজপুক্ষগণ রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ঠীন 
করিয়া আকবরকে বিভ্রত করিয়া তুলিলেন। প্রথমতঃ শের-বংশীয় শেষ নর- 
‘পতি আদিলের পুত্র দ্বিতীয় শেরশাহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আকবরের বিরুদ্ধে 
উখিত হইলেন। আকবরের "নিয়োগক্রমে সেনাপতি জমান খাঁ তাহাকে 
পরাস্ত করিলেন | কিন্তু জমান খাঁ তরুণবয়স্ক প্রভুকে তুচ্ছ করিয়া লুন্টিত 
জব্যের রাজভাগ আত্মসাৎ করিলেন, এবং স্বয়ং স্বাধীন হইবার প্রয়নাসী 
হইলেন। আকবর তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন জমান খাঁ 
অনন্ঠোপাঁষ হইয়া বস্তা স্বীকার করিলেন । 
এই সময় আফ্গানগণ মালব দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন। আকবর 
মাঁলব দেশ হইতে আফগানদিগকে রিদুরিত করিবার জন্য সেনাপতি আদম 
খাকে নিযুক্ত করিলেন. আদম খাঁ স্বকার্য্যসাধন করিয়া আকবরের বশ্ততা- 
. পাশ ছিন্ন করিলেন, এবং স্বয়ং স্বাধীন হইলেন। আকবর তাহাকে 
দমন করিবার জন্য স্বয়ং মালব দেশে যাত্রা করিলেন! আদম খা 
রাজসৈন্যের গতিরোধ করিতে না পারিয়া বশ্ঠতা-ন্বীকাঁর পূর্বক ক্ষমালাভ 
করিলেন ; কিন্ত বাদশাহের ক্ষমাগুণে অতি সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন বলিয়া 
আপনার চরিত্র সংশোধিত করিলেন না । তিনি ক্ষমালাভ করিবার পর রাজ- 
ধাঁনীতে উপস্থিত হন। এই স্থানে উজীরের সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত 


২০৮ সাহিত্য । ১৩শ ব্য, ৪র্থ সংখ্যার * 


হয়। একর! উদ্জীর বাঁদশাহের কক্ষপার্থে উপাসনায় নিরত ছিলেন, গমন 
সমন আদম ধা অন্নাথান্তে তাহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন বাদশাহ 
এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাসাদের উপর হইতে হত্যা- 
কারীকে যমুনাগর্ভে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করেন। আদম থার পর 
বাদশাহের শিক্ষক পীর মহম্মদ মীলবের শাসনভাব প্রাপ্ত হন কিন্তু তাহার 
শাদনকালে তথায় নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়। সুতর্পং অচিরে শাস্তি- 
স্থাপনের অভিপ্রায়ে আকবর তাহাকে পদচ্যুত করিলেন } 

ইহার পরেই নাগরে রিদ্রোহানল জ্লিগা উঠিল । আবছুলঞ্মানি ও সেরফ 
উন্দীন নামক ছুই জন সামন্ত বিদ্রৌোহ-পতাকা। উড্ডান রুরিয়া শিল্পীর অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্ত অধিলখে আকবরের আন্রমণে পতিত 
হইয়া তাহারা কারুলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । পীর মহম্মাদর পদচু;তির পর 
বাদশাহ উজবেগ্ন-বংশোড্ডব আব্দুল্লা থাকে মালবের শাসনভার অপণ করেন ॥ 
আঁবছুল্লা অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন। তিনিও অন্তিত্হিঘে আকবরের 
বশ্ততা অস্বীকার কিম্বা! স্বাধীন হইলেন। আকবর ভাথাকে 'দমন করিবার 
জন্য স্বয়ং পুনর্কার মালব দেশে গমন করিলেন । আদ্র! যুদঙ্দেত্রে পরাস্ত 
হইয়! গুজরাট রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনায় সমস্ত উজবেখ 
সৈন্ত বাদশাহের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল) বিদ্রোহ চারি র্বিকে-ব্যাধ্ধ হইয়া 
পড়িল। 

বাদশাহ নৰ্ম্মদাতীরবর্তী গড়মণ্ডল রাজ্যের স্বাধীনত। হরণ করিবার ডস্ত 
মেনাপতি আসফ থাকে প্রেরণ করেন। তৎকালে রাণী দুর্গাবতী গড়মগুলের 
শালয়িত্রী ছিলেন। দুর্গাবতী তেদ্রস্বিনী খীররমণী ছিলেন। আসফ ৭ গড়- 
মণল রাজ্য আক্রমণ করিলে, রাণী বিপুলবিক্রমে শত্রসৈন্ত বিবস্ত করিতে 
লাগিলেন । মোগল সৈন্ত প্রমাদ গণিল। এমন সময়ে শক্রর নিক্ষিপ্ত তীরে 
হুর্গীবতীর এক চক্ষু বিদ্ধ হইল ৷ তিনি সৈম্ভপরিচালন করিতে অসমথ হইয়! আত্ম- 
হত্যা করিলেন। বাঁরবমণীর আকস্মিক মৃত্যুতে আসফ খএ অতি সহঙ্জে গড়- 
- মণ্ডল অধিকার করিলেন। তিনি গড় মণ্ডল লুঠন করিয়া অপরিমিত অথ হস্তগত 
করিগেন। কবিত আছে, তিনি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ এক শত কলস প্রাপ্ত হন। 
আসফ খা এই ধনরাশির অধিকাংশ আত্মসাৎ করাতে বাদশাহের সহিত 
তাহার মনোমালিন্তের স্ত্রপাত হয়। উজবেগগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিনে 
আস খঁ! তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কবরকে ঘোর বিপদগ্রস্ত করিয়] 
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তুলিলেন। আকবরের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠিল। উ্জবেগগণ ক্রমশঃ 
দিল্লীর নিকটবর্তী হইতে লাগিল! আকবর বিপুীবিক্রমে বিদ্রোহ্রমনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ছুই বৎসর চেষ্টার পর বিদ্রোহ প্রা উপশমিত হইযা 
আসিয়াছিল; এমন সময় বাঁদশ(হের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ 
করাতে তিনি বিদ্রোহ-দমন পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিলেন। 
হাঁকিমকে দমন কদিয়া বাদশাহ কতিপয় মাস পরে দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া 
দেখিলেন যে, বিদ্রোহীপ্দল পুনর্বার বলসংগ্রহ করিয়া এলাহাবাদ ও অযোধ্যা 
প্রদেশের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে, এবং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর 
হইবার জন্ত আয়োজনে প্রবৃত্ত হইযাছে। তখন বর্ধাকাল। রণক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইবার পক্ষে বর্ষাকাল প্রশস্ত সময নহে। কিন্তু বাদশাহ সমস্ত বাঁধা 
বিশ্ন অগ্রান্থ করিয়া বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যাত্রা কবিলেন। বিদ্রোহী দল 
, বিতাড়িত হইয়া গঙ্গার অপর তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বর্ষায গঙ্গা স্ফীত 
হইয়াছিল; এ জন্য বিদ্রোহী সৈন্য তথায় আপনাদিগকে নিরাপদ মনে 
করিল। কিন্ত গঙ্গার প্রবল প্লাবনও বাদশাহের গতিবোঁধ করিতে পারিল না। 
তিনি নিশীথে দুই সহস্র সৈন্য লইষা সত্তরণ করিয়া গঙ্গার অপর তীরে উত্তীর্ণ 
হইয়া বিদ্রোহী সৈন্য আক্রমণ করিলেন। এই আকস্মিক আক্রমণে বিদ্রোহী 
সৈন্ত বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল! সাত বৎসর অশ্রাস্ত যুদ্ধেব পর পঞ্চবিংশ-বর্ষবরস্ক 
তরুণ যুবক আকবর সমন্ত বিদ্রোহের মুলোচ্ছেদ করিলেন। তিনি এই 
বিদ্রোহ্দমনে সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিয়া বীর্সমাজের বরেণ্য 
হইলেন, এবং মেঘনির্খুক্ত পূর্ণচন্ছের ন্যায় আপনার রশ্দিজালে সমগ্র প্রাচ্য 
গগন উদ্ভাসিত করিলেন। 


৬/শিবাজীর রাঁজ্যাভিষেক । 
সুচনা । 


(4 শকানের জ্যৈষ্ঠ শুক্লাত্রযোদশী বৃহস্পতিবাঁর,১৩৭৪ খৃষ্টানদের ৬ই জুন,মহাবাষ্ট- 
ক্ষপ্রিয়কুলাবতংস ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজী রাষগড় দুর্গে অভিষিক্ত হইয়া দীর্ঘ 
কালের পরাধীন ভারতে স্বাধীন হিন্দু সাত্রাক্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্বক যে গৌরবকর' 
যুগের প্রবর্তন কবেন, তাঁহাঁব ফলে ভারতের বিলুখপ্রায় ব্দেবিদ্বাৰ পুনরুজ্জীবন 
সাধিত হয়; মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, মাঁলব, গুজরাট, বাঁজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ ও সিদ্ধ 
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ক্ৰম্শঃ। 


২১০ সাহিত্যি। ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা! * 


পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে হিন্দুশক্তি প্রীধান্ত লাভ করে ; গো ব্রাহ্মণের রক্ষা ও তীর্ন- 
স্থানাদির সংস্কার ঘটয়া ভাবুভে হিন্দুধর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী পুনর্কার উভ্ভীন হয়। 
এই কারণে এ দিবস সমগ্র হিন্দু জাতির নিকট পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হই- 
বার যোগ্য। সুখের বিষর, ভারতের নানা স্থানে প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রদেশের সর্বজ 
এই পবিত্র দিবস রাঁমনব্ধী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতির ন্যায় চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত 
তত্রত্য হিন্দুগণ সসমারোহে উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আন- 
নদের বিষয় এই ষে,এত দিন পরে বঙ্ধদেশের কেন্ন্বরূপ কলিকাতা মহানগরীতেও 
গত বৎসরে এই উৎসব হইয়া গিয়াছে! এই জাতীয় মহৌৎসক্সর পবিত্রতা 
উপালবিপূর্বক শিক্ষিত ও দ্বদেশ্ভক্ত বঙ্গবাসী হিন্দুমাত্রই যে ইহাতে সং্প্রদায়- 
নির্বিশেষে যোগদান করিয়াছেন,ইহা! আমরা হিন্দুসমাঁজের ভাবী সৌভাগ্যের পূর্ব 
লক্ষণ বলিয়া মনে করি॥ কারণ, স্বদেশের প্রাচীন মহাঁপুরুষগণের মহত্ব অন্থভব 
করিয়া তাহাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে শিক্ষা না করিলে কোনও জাতির 
উন্নতিলাভ ঘটে না। | 

হিদুজাতির এই *গৌর্বাবহু ঘটনার আঙ্নপূর্কিক বিবরণ কোনও ইংরাজী 
রস্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। _সির্বাজীর শ্বদেশীয় হিন্দু চরিতাখ্যায়কগণ ইহার 
যথাসম্ভব স্বি্তৃত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। রে বৃত্তান্ত ইতিহাস- 
জিজ্ঞান্থ,পাঠকের গ্রীতিকর হইতে পারে বিবেচনায় আমর! তাহার আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমে বখরের বর্ণনা ও তৎপূরে সে সম্বন্ধে আমাঁদিগের বক্তব্য 
প্রকাশিত হইল। 

/র্ঘ বর হইতে ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর সিংহাসনারোহণোৎসবের বিব- 
রণ অনুদিত হইল, তাঁহ| মহলার রাম রাও চিটনীস কর্তৃক বিরচিত। এই বখর- 
লেখক শিবাজী মহারাজের বংশধর সাতারাধিপতি মহারাজ শাহুর চিঠিনবীস 
ছিলেন। তিনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সাতাঁবার রাজকীয় দপ্তরের কাগজপত্র অব- 
লম্বনে মহারাষ্ সাম্রাজ্যের একখানি বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। সেই 
ইতিহাসের ( বখরের ) প্রথমভাগ “শিব ছত্রপতির সধ্যপ্রকপণাত্ম চরিত্র” নামে 
প্রসিদ্ধ। মহলার রাম রাওয়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ বালাজী আওজী চিটনীস ছত্র- 
পতি শিবাজীর অতি বিশ্বস্ত পত্রলেখক ছিলেন। বরাজ্যসংক্রান্ত অধিকাংশ কার্য্য- 
বিবর্ণই চিটনীসকে লিখিয়া রাখিতে হইত। রাজকীয় দপ্তরের সুব্যবস্থা ও 
প্ধ্যবেক্ষণের ভার চিটনীস-বংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। চিটনীস-বংশীয মহলার রাও 
সেই দপ্তরের সমস্ত মূল কাগজপত্র ও তাঁহার পূর্ববপুকুষগণের লিখিত বিবরণাদদি 
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পর্যালোচনা করিযা এই বখব বচনা করিয়াছেন; স্থুতরাং ইহা বহু পরিমাণে 
প্রামাণিক বলিযা পরিগৃহীত হইবার যোগ্য, সন্দেহ নাই। এই কারণে আমরা 
শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের বৃত্বাস্ত গরঠানতঃ মহলাররাম রাওয়ের গ্রন্থ হইতেই 
ভাষাস্তরিত করিয়া দিলাম । 

প্ীশিবাজী মহারাজ দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান কবিয়। "ন্দী' ( জিন্লী ) প্রভৃতি স্থান হস্তগত 
ফরিলেদ। তত্রজী অবশিষ্ট মাওলিক রাজ। ও বিদ্রোহপ্রিয় জমীদ।বগণের সকলেই তাহা 
পদানত হুইলেন। তডাঁম্মরিগের কাহাকে কত বার্ষিক কর দিতে হইবে, মহাবাজ তাহা স্থির 
করিয়া দিলেন * বিল।পুরের বাদশাহী (অর্থাৎ সুলতানের অধীন সমস্ত প্রদেশ ) পূর্বেই 
মহারাজের করতলগত হইয়।ছিল। ভাগানগরের (গৌলকোওার ) স্থলতানের সহিত 
তিনি অকৃত্রিম সৈত্রীসুত্রে বন্ধ হইযাছিলেন | (5) দিল্লীর বাদশাহ দৌলতাবাঁদ (দিআসশা হী) 
রাজোর জষ পূর্বক তথায় আপনাদের সুভ। স্থাপন কবিক্াছিলেন, মহাবাজ তাহাও স্বীয় 
বিক্রমে মোগলদিগের হস্ত হইতে পুনপ্ররহণ কবিতে সমর্থ হন] এ রাজোর অন্তর্গত দুর্গ 
গু প্রধান স্থানসমূহের অধিকাঁংশে মহারাজেব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি অনেক 
সুভ! জ করিয়াছিলেন, এবং দিল্লীতে গিয়া বাদশাহের শক্তি ও কর্তৃত্ব পরিচযও জ।নিঘা 


আমিবাছিলেন 
কাজেই এক্ষণে মহাবাজের মনে হইল,--'দক্ষিণাপথ যে সাড়ে ছব সুভাষ বিভজ।তাহাদের 


অধিকাংশ শ্ববাজোর অন্তভূত্তি হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রদেশে চৌথ, মোকাস!। ঘাগদানা, 
সাহোত্র প্রভৃতি স্বত্ব বলপুর্ধক স্থাপন কবিষা অর্দোক প্রভূত্ব প্রতিন্ঠিত করিয়াছি। এক 
দিলীপতি অবশিষ্ট ছিলেন, তাহাবও উপমর্দ করিযাছি। তিনি যে সকল সর্দাব পাঠাইয়া- 
ছিলেন, তাঁকাদেব সকলকে পরাস্ত কবিয়াছি। বাঁমেশ্বর পর্য্যন্ত একচ্ছত্র সাত্বাজ্্যস্থাপনে সমর্থ 
হুইয়াছি। অতঃপর, এত দ্বিন যেরূপ ভাবে রাজ্য কবিয়াছি, সেরূপ ভাবে করিলে লোকে 
বিদ্রোহী জমীদাঁরেব মধ্যেই আমাঁব গণনা কবিবে। অতএব বাজ্য।ভিবিক্ হইয়া হুত্রসিংহ।সন 
গ্রহণপূর্বক, পুবাকালীন রাল্লগণ যেকপ অষ্ট প্রধানের ( সচিবের ) সাহায্যে ধর্শ্মামুসারে 
বাক্য কবিতেন, সেইবপে রাজা পালন করিব ।' এইরূপ সংকল্প করিয়! মহার।জ অভিষেক 
ক্রিয়াব আঁযোজনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

ইহার পর বখরকার সম্রাট, অওবঙ্গজেবের স্বযং দক্ষিণাপথে অভিযানের 
সংকল্প ও শিবাজীর ভয়ে সে সংকল্পপরিহারের বিষয বর্ণনা! কবিয়া “মহারাজের 

(3) ভাগানগরের বর্তমান নাস হায়দবাবাদ। এই নগব ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কুলী কুতুব- 
শাঁহেব বারা নির্শিত হইযাছে। কুতুবশাঁহ ভাগামতী নামী প্রিয়তম উপপত্নীব স্মৃতি চির- 
স্থাধিনী করিবার জন্ত এই নগ্ররকে ভাঁগামগ্রব নামে আধ্যাত করেন। গোৌঁলকোগ্ডায জলবায়ু 
অতীব অস্বাস্থ্যকর বলিয়া কুতুবশাহ তথা হইতে রাজধানী অপসারিত করিয়া! নবপ্রতিষ্ঠিত 
তাগানগরে লইবা বান। ভাগাঁসতীব মৃত্যুর বহুদিন পরে এ নগব হায়দরাবাদ নাস ধারণ 
করে। গোলকোত্া হইতে ভাগানগব ৭মাইল দূরবত্তা 
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নিকটে যে সকল সর-কারকুন, মন্ত্রণাবিশারদ, শুর, বিচক্ষণ, বাঁজকার্যযচদক্ষ, 
গ্রকৃতিপুঞ্রের প্রতি দয়াশীল, পরোপকারবত, রাঁজকর্মচারী, অমাত্য ও সেনাঁধি- 
পতি ছিলেন, তীহাদিগের এবং চতুরঞ্গসেনা, কোষদ্রব্য ও ছুর্গপ্রদেশাদির বিস্তারিত 
পরিচয় প্রদান” করিয়াছেন। সেই প্রস্ক্ষ *রণথন্বোর” দুর্গের স্ুভেদারকে সম্রা- 
টের দূত ইলাচি বেগ সাক্ষাৎকার-কালে যে প্রকাৰ বিশ্বাসঘাতকতাপুর্বক ছুরিকার 
আঘাতে বিনষ্ট করিষাঁছিল, তাঁহাও বিবৃত হইয়াছে । ৬ 

“শিব-দিশ্বিজয়” নামক গ্রন্থে লিজা নাতে 
প্রসিদ্ধ মারাঠা সর্দীরগণ শিবাজী মহারাজের প্রতি যথোচিত সন্ধীনপ্রকাঁশে অব- 
হেলা করিতেন। অনেকে আপনার্দিগকে বিজ্াঁপুর সরকারের পুরাতন সর্দার 
বলিষা গৌরবান্থিত ও মহাত্মা শিবাঁজীকে রাজদ্রোহী জমীদাব বলিয়া নাসা কুঞ্চিত 
করিতেন। সাধারণ মহারাষ্ট্রবাদী শিবাজীর একাস্ত পক্ষপাতী হইলেও, যাহারা 
আঁদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সর্দ্গর ও মনসবড্রার পদের গৌরবভোঁগ 
করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা সহজে বাঁজা শাহজীর পুত্রকে মহারাষ্্র সমাজের 
প্রভু বলিযা স্বীকার করিতে চাঁহিতেন না। এই সকল আত্ম-প্রাঁধান্ঠাভিলাষী 
বিজাপুরী সর্দার ও জাইগাঁরদিগের উপর যথোচিত প্রভুত্বস্থাপনের জন্য শিবাঁজীকে * 
বাঁজ্যাভিষেকের আঁড়ম্বর করিতে হইল। 

সিংহাঁদনের মহিমা অতি বিচিত্র। সাধারণ লোকে যে কাৰ্য্য করিলে 
নিন্দিত হয়, সিংহাসনাধীশ্ববের পক্ষে সেই কার্ধ্য ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া 
থাকে । ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ইংরাঁজেরা ইংলগ্ডের আধিপত্য অস্বীকাঁর- 
পূর্বক স্বাঁধীনতাঁলাঁভের চেষ্টা কৰিলে বিলাতেব লোকে তাহাদিগকে দস্থ্য, জুবাচার, 
রাঁজবিদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিষাঁছিলেন; কিন্ত তাঁহার! বাহুবলে 
আপনার্দিগেব স্বাতস্থয প্রতিষ্ঠা করিবাঁমাত্র সকলে তীহাঁদিগেব প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন ! যাহারা দন্থ্যদলপতি বলিয়া বিঘোঁষিত হইযাঁছিলেন, তীহাঁরাই “সাধু”, 
“মহাত্মা” প্রভৃতি উপাধি লাভ করিলেন; তাঁহাঁদিগের কার্য্যাবলী স্কায়সঙ্গত বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইল ! কেবল আমেরিকায় নহে, জগতের সর্বত্র এইরূপ রীতি দৃষ্ট হয়। 
দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজ্রশক্তির বিকদ্ধে ধাহারা উিত হন, তাঁহাঁদিগের কার্য্যাবলী 
সর্কদ্বেশে সর্ক্ককালে প্রধ্নম অবস্থাষ গহিত বলিযাই বিবেচিত হইয়া! থাকে। কিন্ত 
তীহাদিগের উদ্যম সফল হইলে সেই সকল কাৰ্য্যই বিধিসঙ্গত বল্িযা সাধারণের 
নিকট পবিগণিত হয। প্রাচ্যদেশে এই উগ্যমসাঁফল্যেব প্রধান চিহ_অভিষেক- 
ক্রির্মী। যথাবিধানে বাজ্যাভিষিক্ত না হইলে কাহারও ললাট হইতে বিদ্রোহ- 


শ্রাবণ, ১৩০৯।, শিবাজীর রাজ্য।(ভিষেক। ২১৩ 


- ভিলক বিলুপ্ত হয় না। কাজেই শিবাঁজীকে আত্মাভিষেকের আয়োজন করিতে 
হইযাছিল ; কেবল উচ্চাকাঙ্জার. বশীভূত হইয়া তিনি সিংহাসনে অধিরোহ্ণ 
করেন নাই। বখবলেখকেরা প্রকারাস্তরে এই কথাই বলিয়াছেন। 

তাঁহার পর বখরলেখক মহলরি বাম রাও বলিতেছেন, 
এতসন্তিন্ন আবও কতিপয় প্রদেশ ও দুর্গ মহারাজেব হস্তগত হইল । কোনও কোনও 
স্থানে, বিদ্রোহী জমীদ্বাবেবা বগ্যহ৷ স্বীকাব কবিলেন। তুক্রভদ্রাভীব হইতে বামেশ্বর পর্যান্ত 
ও গোগুবন, চান্দা, ববাঁড ( বেরাব) প্রভৃতি নর্ম্বদাতীব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ হইতে চৌথ 
এমোঁকাদা আত্চুষ হইতৈ লাগিল। fl 
তখন মহারাজ ভাবিলেন,_'এত দিনে সার্স্বভীম পদলাভের যোগাত! ও সিংহাসনা- 
বোহণের অধিকাব প্রাপ্ত হইযাছি। বাজকোষে দশ কোটী মুদ্রা সঞ্চিত হইয়াছে। মন্ত্রী 
প্রভৃতি অষ্ট প্রধান (সচিব) যেকপ লক্ষণমুক্ত হওষা উচিত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইবাছে, 
সেইজপ লক্ষণাকাভ্ত সচিবাদি পাইযাছি। নৈশ্ক _অঙ্ব-গজ-রধ-পদাতি চতুব্হ্ব_থাশীন্র 
সংগৃহীত হইফাছে । আমার পূর্ব্বপুকযেব! পুরাকাল হইতে “ছরসিংহাসনযুক্ত বাঁজা' কবিষা 
আঁসিতেছেন ; সেই কুলে আমি জন্মগ্রহণ ।কবিযাছি। সেই শিশোদে বংশের ধর্ম 
যবনেব দমন ও তাহাঁদিগেব অধীন তাঅশ্বীকাব প্রভৃতি ধর্ম জীব কৃপায় শঙ্কর ও জীভবানী 
'আমার স্থাবা পালন কবাইযাছেন। কুলধর্ম যত্বপূর্ব্বক বক্ষা। কবিযাছি। আবসি সিংহের 
বংশধবগণ উদযপুরে ছত্র সিংহাঁদন সহ রাজত্ব কবিতেজেন। আমাদের বংশেব অপর পুফষগণ 
কচ্ছ, ভূজ ও নেপাল প্রদেশে ছত্রসিংহাসনযুক্ত বাঁজত্ব কবিতেছেন। আমি বাহুবলে মোঁসল- 
মানেব হস্ত হইতে এই দক্ষিণদেশীখ বাঁজ্যেব উদ্ধার কবিযাছি) জ্রীমহারাণ! লক্ষণ সিংহের 
বংশে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছি, তখন পৃথক্‌ ছত্রসিংহসন প্রতিষ্ঠা পূর্বক রাঁজ্যাভিষিক্ত হইযা! পূর্বব- 
যুগেব বাঁজগণেব ম্যাঁষ বাজত কবিব ! বিশেষতঃ রাজ্যশীদনেব যে প্রধান সপ্া__বাঁজা। প্রধান 
(মন্ত্রী), বাষ্ট, দুর্গ, কোঁধবল, নুহৃত্বপ ও সেনা--তাঁহাব সকলগুলিই দিদ্ধ হইয়াছে! অতঃপর 
সিংহাসন ধীখ্ববকপে পৰিচিত হইতে হইবে 1 এ বিষযে মহাবাজ দৃঢলংকল্প হইলেন 
প্রথমতঃ মহাবাজ এ জগ্ত প্রীব (প্রীভবানীর) নিকট প্রার্থনা করিলেন। শ্রী স্বপ্নগত 
হইবা বলিলেন।-তোঁকে বব দিষাছি। এই বংশে অংশরূপে আবিভূতি হইবা ধর্শবৃদ্ধি করি- 
য়াছি। তোব সিংহ।সনাধীশ্বর হইবাঁব বাসলীও পূর্ণ কবিব' দেবীর নিকট এইবপ আশ্বাস 
পাই! মহারাজ জননীর নিকট স্বীয় মনোগত ভাবেব নিবেদন করিলেন | জননীর আদেশ- 
প্রহণেব পব শীবামদাস স্বামীব নিকট কাবকুন পাঁঠাইলেন ও প্রার্থনা জ্ঞাপন কবিলেন ! 
তিনিও ভাহাব প্রস্তাবে অনুমোদন পূর্র্ধক ‘কার্য্যসিন্ধি হইবে" বলিয়] আশীর্বাদ কবিলেন। 
মহাবাজজ চিঞ্চবড নামক স্থানেৰ প্রসিদ্ধ মোঁরযা দেব ও অপর সাধু সজ্জনগণের নিকট কাঁবকুন 
পাঠাইঘা ভাহাদ্দিগেবও এ কার্ষো সম্মতি আনাইলৈন। 
তাহার পব মহাবাজ রাজ্যের বড় "বড় পণ্ডিত, বিদ্বান, বৈদিক ও সঙ্রান্ত ত্রাহ্ষণিগকে 
শিবিকাদি যানপ্রেবপপূর্ববক নিমন্ত্রণ কবিরা অ।নিলেন | সকল সব-কারকুন ও সর্দা বদিগকে 


২১৪ সাহিত্য । ১৩শ বৰ্ষ, ৪র্ধ সংখ্যা)" 


সহবেত করিলেন। আত্মীয়, সৎ সম্বন্ধী, বন্ধুবান্ধবদিগকে সভায় ডাঁকিয়া সকলের সম্মঙ্গে 
স্বীয় সনোগত অভিপ্ৰায় প্ৰকাশ কবিয়া তিনি প্রশ্ন কবিলেন,--‘অতঃপব ছত্র-সিংহাসন গ্রহণ 
করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। ‘সে সম্বন্ধে আপনাদিগেব মতে কি কবা! কর্তব্য ? সহারাজ 
স্বয়ং এই প্রশ্ন টথাপিত কৰিলেন, এবং অভিষেক বিযযে সকলের অনুমোদন গ্রহণ করিলেন। 
'রজা।ভিষেক কবাই কর্তব্য’ বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল। শিষ্ট জনসণের সহিতি 


আলোচন! কবিবাব সময় স্হারাজেব উপন্যন্সংক্কারসংজান্ত প্রশ্ন উপস্থিত হইল । কাঁরণ, . 


রাম্যাভিষেকেব জন্ত আদৌ ব্রতবন্ধ আবশ্যক ব্রতবঙ্গের (উপন্রনের) পঞ্চ অভিযেকন্নংরাস্ত 
সমন্ত ক্রিয়াকলাপ হওয়! উচিত। কিন্তু প্রীকাপী, পৈঠন (প্রতিষ্ঠান) ও সকল তীর্থক্ষেত্রের 
শিষ্ট ব্যক্রিগণের সম্মতি ভিন্ন এ কার্য কিকপে সিদ্ধ হইবে? সমস্ত সরকারঙ্ষুন এই সমস্যায় 
পড়িলেন। তখন বালাজী চিটনীন উঠিধা নিবেদ্ধন করিলেন যে।_-'মহারাজ যে১) 
মনোবথ কবিয়াছেন, তাহা দুর্ঘট হইলে ,সমন্তই সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব এ সমন্তার মীমাংস! 
অসম্ভবনীয় হইবে কেন? চারি বেদ ও ছয় শাস্ত্র যাঁছাদিগের অধীত, এবপ প্রপিদ্ধ ভটের 
বংশ বাবাণনীতে বিদ্যমান রহিয়াছে । সেই বংশে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকর গ্রস্থ-সমূহ যাহ! হইতে 
উৎপর হইয়া থাকে, সেই ধুরীণ পণ্ডিত গাগাভট্ট অনাহ্ুত হইয।ও মহাবাজ্রের কীর্তিশ্রবণে 
পৈঠন ক্ষেত্রে আগমন কবিয়াছেন। তাহাকে ও পৈঠনেব পত্ডিতগপকে এখানে আনয়ন 
করিয়া তাহাদিগের পরাসর্শান্ুলাবে এই কাযা সুসিদ্ধ ককন ' 

বালাজ্জী আওজীর এই উপদেশ অনুনাবে মহার।জ চেষ্ট! বরিয়া তাহাদিগকে (পতিত- 


দিগকে ) আনাইবার আদেশ করিলেন। তাহাদ্বিগের আনয়ন সম্বন্ধে সকলেরই সন্মতি - 


হইল) তদনুসারে বালান্রী আওজীর গুরুস্থানীর কেশব পণ্ডিত ও ভালচন্ত্র ভট্ট ও আওলীর 
আশ্রিত সোমনাথ কাত্রে প্রভৃতিকে দশ হাজার টাঁক। ও পান্ধী সঙ্গে দিষা গাগা ভট্ট ও পৈঠনের 
পণ্ডিতদিগকে আনিতে পাঠান হইল । তাহাব! গিয়া! মহারাজের কার্যাকল।প ও মনোবথের 
বিষয় গাঁপা ভটকে বৃঝাইয়। বলিয়। তাঁহার সহিত প্রতিষ্ঠানের পণ্ডিতদিগের একবাকাতা সাধন 
করিলেন । এবং উদর়পুর, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে ষে প্রকার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত 
কৃইয়। থাকে, শিব।জীর মেই প্রকার অভিযেক কার্য] সম্পন্ন করিতে তাহাদিগকে সম্মত করিয়া 
ক্সায়গড়ে লইয়। আসিলেন। 

ভাহ।র! রায়গড়ে উপস্থিত হইলে সহাবাজ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাহাদিপেব বহু সমাদর 
করিদেন। এবং সঙ্রসসহকারে বাঁসস্থানাদির ব্যবস্থা কবির দিলেন। তাহাব পর দেশীব সমস্ত 
বড় বড় ব্রাহ্মণ ও রাজপুকষদিগকে লইর। একটি দত হইল। সেই সম্ভায় সকলেব বিচারে 
প্রতিপন্ন হইল যে, উদয সিংহগী রাণ! ও শিবাজ্জী একবংপীয়। শিশোর্দে বংশের পুকষেবাই 
হিন্দুন্বান হইতে আমিষ! এ দেশে বসতি কবিয়াছেন। রাজপুত বাজ বংশীরের! মহাবাষ্ট্রদেশে 
মারাঠা নামে আঁথ্যাত হইয়া থাকেন। উদয়পুর, জযপুরে রাঁজ্যাভিষেক, সিংহাসন [রোহণ, 
ব্রতবন্ধ প্রভৃতি সংস্কার হইয়া থাকে। কাশীক্ষেত্রাদি হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া! পিয়া জয়সিংহ 
অশ্থমেধ কবিয়াছিলেন, সে সময়ে এ বিষয়ের সমস্ত সিদ্ধান্ত হইয়া শিষাছে। তদদুসারে 
বাজ্যাতিষেকের অঙ্গস্বয্নপ উপনয়ন সংস্কার ছার! শিবাজীকে অভিষিক্ত করা! হউক,কারণ ইলিও 
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সেই বশত; তদ্বংশীয়গণের ছত্র-সিংহাস.. শের অধিকার চলিয়া আসিতেছে। যদ্বিও 
মহারাজের বয়স ৪৬ বৎসর ও দুইটি পুর হইয়াছিল, তথাপি পুব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে 
সমস্ত পণ্ডিতজন ও ব্রাহ্মণের! অতিবেকের পূর্ব্বাঙ্গস্বকপ উপনয়ন করিবার ব্যবস্থাগ্রদান 
করিলেন। 


এই ঘটনার বর্ণনা পাঠ করিলে সে কালের ব্রাহ্মণদিগের উদারতা ও প্রবল 
স্বদেশ-হিতৈষণা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শিবাজী বিশুদ্ধ ক্ষত্ৰিয়বংশ-সম্ভূত 
হইলেও,*্‌ক্ষিণীপর্ঘর মৌসলমান বিপ্লবের ফলে উপনয়নাদি সংস্কার হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছিলেন। তাঁহার'পিতৃপিতামহগণ কোনও কালে উপনীত হন নাই। 
যট চুত্বারিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বয়ং শিবাজী মহাঁরাঁজও উপনয়ন-সংস্কার-বর্জিিত 
ছিলেন। দ্বিলাতির যোগ্য সংস্কারলাভের পূর্বে তাহার দুইটি পুত্র ও একটি বন্তা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । এরূপ অবস্থাষ তাঁহার “ব্রতবন্ধ” সংস্কারের প্রস্তাবে 
সামাজ্জিকগণের আপত্তি উত্থাপন করা নিতাস্ত স্বাভাবিক ছিল। অস্ততঃ বর্তমান 
. কালে এরূপ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে কয় জন ব্রাহ্মণপ গিত তাহার অন্থমোদন 
করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্ত খৃষ্টীয় সপ্তদশ 
» শতাব্দীতে মহাবাষ্র জাতির সৌভাগ্য-সঞ্চীর-কালে দক্ষিণাঁপথের ব্রাহ্মণদিগের 
- সৃদয়ে ্বদেশগ্রীতি ও স্বজাঁতিবাৎসল্য এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, কুসংস্কার বা পর- 
ম্পরাগত আচারের প্রতি অন্ধ ভক্তি তাহাদিগকে কর্তব্যপথ হইতে__-দেশহিত- 
সাধনের সংকল্প হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে পাঁরিত না । এই কারণে তাঁহারা পুরুষান্- 
ক্রমে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত শিবাঁজীকে ঘজ্ঞোপবীতদান করিতে বিশেষ আপত্তি করেন নাই। 
মহারাষ্ট্রদেশের স্বাধীনতা-সম্পাঁদন-ব্যাপারে তাহারা কত দুর সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহার সংক্ষিপ্ত নির্দেশ আমরা অবিশ্তক বলিয়া মনে করি। 
ধাহারা শিবাঁজীর অধীনতায় কর্মগ্রহণ করিয়া স্বদেশরক্ষাব্রতে দীক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণের স্বার্থত্যাগাঁদির উল্লেখ আমরা এই স্থলে করিব না 
যাহারা পৌরোহিত্য ও শীস্রালোচনা করিয়া জীবিকানির্ববাহ করিতেন, ত্াঁহাদিগের 
কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয়ই প্রদান করিব! ( ১ম) দিল্লীর কারাগার হইতে পলা- 
বনের পর শিবাজী যখন মথুরাঁষ উপস্থিত হইয়া তত্রত্য কয়েক জন মহারাষ্ট্রায় 
ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দল মোগল 
- সৈম্ত তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য তথায় উপস্থিত হয়। তন্দর্শনে অষ্টমবর্ষীয় সাস্তা- 
জীকে পরিত্যাগ পূর্বক শিবাজী একাকী মথুবা হইতে অবস্থত হইতে বাধ্য হন। 
এ দিকে মোগল সৈন্ত তীর্ঘবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া 
শিৰাঞ্জীর অস্সন্ধান করিতে করিতে সাস্তাঁজীকে দেখিতে পাষ। তাহার 
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আকারপ্রকারে শিবাঙ্গীর“সারৃশ্ড দেখিয়া. মোগলদিগের চিত্তে সন্দেহের উত্তরে 
হওয়ায় ব্রাহ্মণের! সাস্ডাজীকে আপনাদিগের ল্রাতুষ্পুল্র বলিয়া পরিচিত করেন, ' 
এবং তাহার সহিত এক পাঁত্রে ভৌজন করিয়া মৌগলদিগের সংশয়নিৰৃবত্তি করেন! 
(২) পুর নিকটবর্তী লেটন প্রদেশের, নিশ্বালকর বংশ অন্তাপি মহারাষ্ু 
দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিবাজীর সময়েও নিন্বালকরেরা সামান্ত প্ৰতিপত্তিশালী 
ছিলেন না। তাহারা বিজাপুরের স্থলতাঁনের অন্তুগৃহীত ছিলেন। শিষাজীর 
কার্য্যকলাপের সহিত তীাহাদিগের গুপ্ত সহাম্নুহৃতি, আছে কলিয়া সন্দেহ হওয়ায় 
বিজাপুরপতি বজাজী নিম্বালকরকে সহসা ধৃত করিয়া বন্দী করেন । বজাজী 
' স্বীয় নিৰ্দ্দোষতা প্রতিপন্ন করিবার 'চেষ্টা করিলে, সুলতান তাহাকে জানাই- 
লেন ষে, তিনি মোসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার অপরাধ মার্জিত হইতে ' 
পারে। নিরুপায় নিশ্বালকর প্রাণ-রক্ষার জন্য ইস্‌্লাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিলেন! ' 
এ দিকে নিম্বালকরের ন্যায় ক্ষমতাশালী, ব্যক্তি “পরধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় সমাজের 
বহুল অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে,ইহা বিবেচনা করিয়া শিবাজীর জননী মনস্বিনী 
জীজা বাঈ তাঁহাকে পুনর্কার স্বধর্ম-গ্রহণে অন্নরোধ করিলেন ৷ বজাজী বাধ্য 
হইয়াই স্বধৰ্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি হিন্দুধর্শ্মের শীস্তিষয় ক্রোড়ে - 
আশ্রয়লাভের জন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে -লাগিলেন। তখন মনস্বিনী 
জীজা বাঈ দেশের সমন্ত ব্রাক্ষণপত্তিতকে সমবেত করিয়া নিম্বালকরের অবস্থা 
তীহাঁদিগের গোচর করিলেন। বজাঁজী বিপদে পড়িয়া! ধর্ম্মাস্তর গ্রহণ'করিয়াছেন, - 
ইহা বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তীহাকে শাস্ত্রসঙ্গত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া 
শুদ্ধ'করিলেন! প্রায়শ্চিত্াস্তে ব্যবহার্য্যতা সম্বন্ধে যাহাতে সামীজিকগণের মধ্যে 
কোন প্রকার মতভেদ উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য জীজা-বাঈয়ের আদেশক্রমে 
শিবাজী, বজাজীর পুত্র মহাঁদেবজী 'নিষ্বালকরকে, স্বীয দুহি তা ( সখু বাঈ ) দান 
করিলেন । ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে । ' শিবাজী র শক্তি. তখনও মহারাষ্ট্র ' 
দেশেস্থপ্রভিঠিত হয় নাই ;"তৃথাপি দেশের ব্রাঙ্মণপপ্ডিতের! জীজা বাঈর উদ্দেশে 
মহত্ব বুঝিতে পারিয়া, স্বদেশের মল, স্মরণপূর্ব্ক বিনাবাক্যব্যয়ে শ্লেচ্ছবর্শ্রস্ত 
নিশ্বালকরের -উদ্ধারের জন্য প্রীয়শ্চিত্তের- ব্যবস্থা করিয়া তাহার শ্বদেশ-সেবার 
পথ উম্মুক্ত করিয়া দিলেন { সেকালের সমাজও বর্তমান কালের সমাজের ন্তাষ . 
অন্ুদীর ছিলনা ।  - 
ফলতঃ সেকালের ব্রীক্ষণগণের এইরূপ Sui কর্তব্যজ্ঞানের সহিত . 
ক্ষত্িয়সমাঁজের বাহুবল ও কায়স্থগণের রাঁজনীতি-কৌশলের “মরিকাঞ্চন 
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ঘোঁগরেই মহারাষ্ট্র জাতির দাসত্বমুক্তি ঘটয়াছিল। ধাঁহাদিগের চেষ্টায় দক্ষিণা 
পথের বর্ণভেনময় হিন্দু সমাজে রাষ্ট্রীয় একতার সফল দৃষ্টটন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা অতুলনীষ গৌরবের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা- 
দিগের অনেকেই ব্রাঙ্মণপণ্ডিতগণের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এইরূপ উদার-চরিত 
বিপ্রসস্রদায় যে স্বদেশের গৌরববর্ধনকাঁকী শিবাজ্জীর শুদ্রত্বমোচন করিয়া 
তাহাকে, ষজ্ঞোপব্টুত দানে সিংহাসনাভিষিক্ত করিতে সহজেই অগ্রসর হইবেন, 
তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। | & 

দুঃখের বিষ এই যে, শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থ মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাস” গ্রন্থের “কাযস্থের বর্ণনির্ণয়* নামক খণ্ডে, শিবাজীর রাজ্্যাভিযেক- 
বিষ্যক বিববণে কতিপয় অনৈতিহাঁসিক উক্তি স্থান প্রাপ্ত হইযাছে। প্রতিবাদের 
সৌকর্ধ্যার্থ সেই উক্তিগুলি আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম । 

পশিবাজীর রাজ্যাভিষেককাল উপস্থিত হইল। এ সময়ে তাহার দুইটা পুত্র জন্মিযাছে, 
অধ্চ এ পর্য্যন্ত উপনয়নাদি হয় নাই। স্তরাং কিরূপে তাহাব অভিষেক হইবে? ব্রাঙ্গণেরা 
আপত্তি করিতে লাগিলেন। তখন কাশ্মীর বিখ্যাত পণ্ডিত গাঁগ। ভট্ট পৈঠ নে আমিয়ছিলেন, 
ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে প্রথমে তিনি অনেকট। প্রঠিকুল ছিলেন! বালাজী আবজী 
তাহাকে শিবাজীর অনুকুল কবিবার জন্য বলিধ! পাঠ।ইলেন যে, উদযপুরেব প্রসিদ্ধ গাণার 
বংশে শিবানী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন} তাহাব পরিপোষক বংপাবলী উদয়পুর হইতে আনা- 
ইরা তিনি গাপ ভটের সন্দেহভগ্রন করিলেন। এইকপে ব্রাহ্মণ রাজ কশ্পচ[বিগণের নিতান্ত 
প্রতিবন্ধকতা সত্বেও চিটনীদেব চেষ্টায় পণ্ডিতবর গাগ। ভট্টের শাস্ত্রীয় যুক্তিতে শিবাজী প্রোঢ় 
যয়মে উপনক্ননম্প্গ ও রাজ্যাভিযিজ্ঞ হইলেন । শিবাজী এই সমযে প্রীত হইর! 
বাদী আবজীকে যে সনন্দ দিব।ছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে,_আমি তোমার 
সেবায মুগ্ধ হইয়। তোমাকে অষ্ট প্রধানের মধ্যে একটা পদ দিব, ইচ্ছা করিয়।ছিলাম। কিন্ত 
তোমার প্রার্থনা মৃত পুরুবানুক্রমে চিটনীসপদ্ব প্রদান করিলাম’ 1” 

পাঠক দেখিবেন, শিবাজী মহারাজের চিটনীস বালাজ্জী আওজীর বংশধর 
মহলার রাম রাওযের বর্ণনায় উদ্ধৃতাংশেব পরিপোষক কোনও কথা নাই। 
“ত্রাহ্মণদিগের পবামর্শে গাগা ভট্ট প্রথমে প্রতিকূল ছিলেন”, অথবা “ব্রান্ধণ 
রাজকর্ণ্চারীদিগের নিতীস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্বেও চিটনীসের চেষ্টায় শিবাজী 
অভিষিক্ত হইলেন” প্রভৃতি উক্তির সমর্থন কর! যাইতে পারে, এমন কোনও 
প্রমাণ মহলার রাম রাওয়ের বখরে পব্দষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে শিবাজীর অগ্ততম 
কায়স্থ কর্মচারী কৃষ্ণাজী অনস্ত সভাসদ খৃঃ ১৬৯৪ অন্দে ( অর্থাং শিবাজী মহা- 
যাঞ্জের মৃত্যুব ১৪ বংসর পরে) হে বধর রচনা করিযাহেন, তাহার বর্ণনায় 
২৮ 
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বিশ্বাসস্থাপন করিলে বলিতে হয় যে, "গাগা! ভট্ট প্রথমে প্রতিকূল” থাকা দুম্ধরর 
কথা, তিনি শ্বতঃগ্রবৃক্ত হইয়াই শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব উত্থাপিত 
কিরিয়াছিলেন। কৃষ্ণাজী অনস্ত বলেন, 
অতঃপর ( দিলের খানের পরাভবের্$পর ). বেদমুর্তি রামজী গাগা ভট্ট বারাণসী হইতে 
রাজার কীর্তি শ্রবণ করিয়া, দর্শনের জন্ত' অ।গমন করিলেন । ভট্ট গোস্বামী মহাপ্ডিত,২ 
চারি বেদ ছয় শাস্ত্রে হপণ্ডিত, যোগাভ্যাসসম্পন্, জ্যোতিষ, মন্্শান্ত্র প্রভৃতি বিদ্যার নিপুণ, 
কলিযুগে বিরিপ্কর তুল্য। রাজা সর়কারকুন সঙ প্রত্যুদামন পূর্বক তাঁহাকে সন্মানিত. 
করিয়া (রায়গড়ে ) আনয়ন করিলেন। তিনি রতুধচিত অলঙ্কাব, গ্শিবিকূ, হত্বী, অশ্ব ও 
বহু ধনসম্প ত্র দিয়া নানা প্রকারে তাহার পূজ। করিলেন! গাঁপা ভট্ট অতাঁব সন্তু হইলেন। 
তাহার সনে হইল, মুসলমান বাদশাহের! সিংহাসনে বসিয়া.হত্রধারণ পূর্বক বাদশাহী, 
করেন, আর শিবাজী রাজা চারিটি বাদশাহীতে (মোগলশাহ্বী, আদিমশাহী, নিদ্াদশাহী"ও 
কুতুবশাহী রাজ্যে) আধিপত্য স্থাপন করিয়া ও গড়কোট সহ ৭৫ সহশ্র তুরগ সৈম্তের অধিপতি 
হইয়াও সিংহাসনে বঞ্চিত রহিয়াছেন, ইহা! সঙ্গত নহে। অতএব মারাঠা রাজার ছত্ৰপতি পদ- 
ধারণ কর্তবা। এইরূপ চিত্ত করির! গাগ! ভট্ট রাজাকে শ্বীয় মনোভাব আপন করিলেন ) 
রাজায় নিকট এ প্রস্তাবু সঙ্গত বলিয়| বোধ হুইল। দেশের সমস্ত মাতবরর লোককে নিমন্ত্রণ 
ক্রিয়া আনিব! এ বিবয়ের আলোচন! করাধ গাগা ভট্টের প্রস্তাব সকলের মনোনীত হইল"? 
তখন ভ্ গোস্বামী বলিতে লাগিলেন যে, রাজা সিংহাসনে উপুবেশন করুন। অতঃপর রাজার 
বংশের মুজানুসদ্ধ/ন করার প্রকাশ পাইল যে, উত্তরভারত হইতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় শিশোদে বংশ. 
ভুক্ত একটি পরিবার দক্ষিণ দেশে আসিয়াছিল। রাজ! সেই পর্িবার- সন্ত । উত্তরদেশীয়, 
ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ ব্রতবন্ধ করিয়া থাকেন, রাজাবও সেইরূপ কর! কর্তব্য, স্থির করিয়। তাহারই 
করিলেন। ব্রতবন্ধ করিয়! তাহাকে প্রথমে শুদ্ধ ক্ষত্রিয় করিলেন ইত্যাদি । 
“চিন্ৰগুপ্তবিরচিত শিবাজী মহারাজের চরিত্র’ নামক বরের বর্ণনাও সভাঁ- - 
দের অন্থরূপ। “শিবদিথ্বিজয়” নামক গ্রন্থ বালাজী আওজী চিটনীসের 
কনিষ্টপুক্র খণগাবল্লালের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 
বারাণসীবাসী পণ্ডিতগণের ও তন্রস্থ গাগা ভট্রের মনে প্রথমে শিবাজীর ক্মভিয়ত্ব 
সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল বলিয়া তাহারা মহারাজের অভিষেকে আপত্তি করিয়াছিলেন, 
বালাজী আওয্ঞী তীঁহাদিগের সে সন্দেহভঞ্জন করায় তাহারা শিবাজীর উপনয়ন, 
করিতে সন্মত হইলেন। এ বখরেও মহারাষ্্রদেশের ব্রাঙ্মণগণের, আপত্তির য়ে 
"ব্রাহ্মণ রাজরম্পচারিগণের প্রতিবন্ধকতার” ইঙ্গিতেও কোন উল্লেখ নাই। অপর 
রুয়েকখানি সংক্ষিপ্ত বথরের কোনখানিতেই শিবাজীর অভিষেকে ব্রাহ্মণগণের 
বাধাদানের কোনও বর্ণনা দেখিতে পাই না। 


সংপ্রতি কায়ন্-পত্রিকায় “কায়স্থ,বথর” নামে একটি বর প্রকাশিত হই: 
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তেছে, কেবল তাহাতে ব্রাহ্মপদিপের বিকদ্ধে শিবাঁজীর* অভিষেক পণ্ড করিবার 
দৌষারোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সে কালের ত্রাঙ্গণদিগের উদারতা, কর্তব্যজ্ঞান 
ও দেশহিতৈষণা সম্বন্ধে আমরা পুর্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিষয় চিন্তা 
করিলে কায়স্থ বধরের বর্ণনায় বিশ্বীসস্থাপন করা ছুঃসাঁধা হইয়া উঠে। শিবাজীর 
সমসাময়িক কর্মচারী কষ্চজী অনন্ত সভাসদের বখর, বালাজী আওজীর কনিষ্ঠ 
পুজ্ের 'রচিত শিবদিখিজয় ও ত্ংশধর মহলার রাম রায়ের সরকারী কাগজপত্র 
অবলম্বনে লিখিত বখর-_এই প্রসিন্ধ ্রসথতয়ের বর্ণনা ও কাষস্থ বরের উক্তির 
অনৈতিহাঁসিকতা সপ্রমাণ করিতে অসমর্থ নহে। শিবাঁজীর অভিষেক সম্বন্ধে 
কায়স্থ বখরের বর্ণনা একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হইবে 
যে, উহা অপক্ষপাতি লেখকের রচনা নহে। সুতরাং উহার অসঙ্গতি-প্রভিপাঁদ- 
০০ 


শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্করু। 


আমি সুখী কেন? 
১ 
তোমরা সুখ দুঃখের কি জান? তোমরা যাহা জান, আমি তাহা জানি, 
আমি তাহা হইতেও অধিক জানি। | 
আমি জানি-_অপ্রাঁজিতা বিধবা হইয়াছিল । তোমরা তাহা জান কি? 
দেখিতেছি, তোমরা তাহার কিছুই জান না! কিন্ত সংসারে কে কার খোজ 
রাখে ? তোমাদের কোন দোষ নাই। 
বল,--সংসারে এত হঃখ কেন? তাই বলিয়া কীদ। আমি বলি, 
সংসারে এত স্থুখ কেন? তাই বলিয়া হাসি। তোমার সুখের গৃহে ছঃখ 
দেখিলে কাদ। আমার দুঃখের কুটীরে সুখ দেখিলে হাঁসি। তোমার প্রাসাদে 
_ খঞ্জ অন্ধ গেলে তুমি কীনা আমীর ভাঙ্গা ঘরে রাঙ্গা বধূ দেখিলে আমি হাসি। 
তোমারও দোষ নাই, আমারও দোষ নাই।, 
এই হাসি কান্নার মধ্যে অপরাজিতা বিধবা হইয়া গেল। স্বামীর কুল 
পিতার কুল, ছুই কুলই কানিয়া আকুল। আমি হাসিলাম। কেন কুঝিলে? 
পরে বলিতেছি। 


* 


২২০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! 


অপরাজিতা ছোট ৷: তবে এমনই কি নিতাস্ত ছোট? আবার এমনই 
॥ কি নিতাস্ত বড়? অপরাজিতা[রাধিতে জানে না, গৃহকর্শ জানে না। অপরা- 
জিতা মুখরা। এমন বিধবা ঘরে রাখিয়া লাভ কি? তাই অপরাজিতা বাপের 
“ বাটা আসিল। আসিয়াই ফুটিল। 
কিন্তু, অপরাজিতা! ফুটিলেই কি ভ্রমর ছুটে? তাহাও প্য়। অপুরাজিতা 
নীল বৈধব্য-অবগুঠন পরিযা প্রাচীরবেষ্টিত গৃহপ্রাঙ্গনে, বসিয়া সুনীল অন্স্ত 
আকাশ পানে চাহিয়া থাকিত। কাঁজেই ভ্রমরকুলের অভাব হইন্া পড়িল। 
অপরাজিতা কি স্বামীর সোহাগ পাইয়াছিল? মোটেই না। সে স্বামীকে 
একবারের অধিক দেখিযাছিল কি নাসন্দেহ। তাহাও বিবাহের পূর্ব্রে। বিবা- 
হের সময়, অর্থাৎ শুভদৃষ্টির সময়, অপরাজিতা চক্ষু উন্মীলন করে নাই। তার 
পর কয়টা দিন মীর ভয়ে রাঞ্জিকালে বিড়ালের সঙ্গে রধনশালায় শুইয়া 
থাঁকিত। টি 
তুমি মনে করিবে, স্বামীটা হয় ত ছিল মাতাল। ভাহাও না! -তুবে কিছু ! 
কিছু, অর্থাৎ, ৬ চন্দ্ৰকান্ত দেবশ্ম্ম। অনেক বিবাহ করিয়া শেষ বিবাহের কিয়দ্দিন* 
পূর্ব হইতে অহিফেন সেবন করিতেন, এবং বিবাহ করিয়া মাত্রা এত বাড়াইয়া- 
ছিলেন যে, নবীনা বধূর অস্তিত্ব সন্ধে তাহার কৌন বিশ্বীসহ ছিল না। ফুলশয্যার 
নিশাকালে অপরাজিতা ক্যদিতে বধিলে ৬চন্্কাস্ত দেবশর্ম্মার অহিফেনাহ্থপ্রাণিত 
পরম নেশীমধুর ক্ষীরের কথা ম্থৃতিপথে উদিত হইবাাত্র তিনি সত্রাসে 
বলিয়াছিলেন। শ্ঘরে ম্যাও করে কেটা--বিড়াল নাঁকি?” যাহারা আড়ি 
পাঁতিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই এই অপূর্ব রহন্তোক্তির তীক্ষ ধারে 
হাসিয়া আটখানা হইল। কেবল অপরাজিতা কীদিল। *্যন্্রকাস্তের বয়স 
তখন পঞ্চার বৎসর রীতিমত ত্রৈরাশিক কসিলে তাহার শেষ পক্ষের স্ত্রীর 
বয়স অস্তভঃ পথত্রিশ হওয়া উচিত ; তাহা না হইয়া চতুর্দশ হইয়া গিয়াছিল, 
ইহা ত স্বাভাবিক কথা নয! 

Ra Hs অন বানান 
কুলীনাগ্রগণ্য, এবং রাশীক্ৃত ধনের ঈশ্বর। এখনও কৌলীন্তের প্রভাব বঙ্গের_ এ 
বায়ু ও বল্পবীতে মুদ্রিত । আমার দাবীর মধ্যে কেবল চেহারাখানা ও একটু 
ভাষাজ্ঞান। তাহার পরিচয় পাইতেছেন বোধ হয়। আমার চিত্বৃত্তি প্রভৃতির 
পরিচয়ে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে য়ে, ডিসির হজ 
ছিলাম্‌,_"তুমি মরিলে আর একবার দেখিব।” 


- ছি 


এটি 
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মান্ব-চরিত্র বিচিত্র ব্যাপার, সত্য কথায় চটা উচিত নয়। ব্রাহ্মণের অভি- 

শাপ ফলিল। রর 
২ 

রুদ্ধ হৃদযবেদনা দগ্ধ দীর্ঘনিশ্বীসের সহিত ছাড়িয়া দিয়া ৮চন্দরকাস্ত দেবশর্ম্মার 
মুখাঁগি জলস্ত করিলাম! তোমরা বলিতে পার, *লোকটা (অর্থাৎ আমি ) কি 
পাঞ্জি, এবং ভাষাটা কি কলস্ম ও অশ্লীল"। তবে আমার চরিত্রটাও দৃষ্টিপাত- 
যোগ্য । স্যামি এঁকটা পাঁড়াগেয়ে বানর, আমি যদি বলিতাম, “সেই বিল্লীমুখর 
সন্ধ্যাবেলায়, যখন লৌহকঠিন মানবদেহ ভেদ কবিযা ৬চন্ত্রকাস্তের অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ 
আত্মা অগ্নিসংস্কৃত হইয়া দ্যুলোকে উঠিতেছিল, তখন একটু সুগভীর পরিত্রাণের 
নিশ্বাস ফেলিয়া অপরাঁজিতাঁর শাস্ত লাবণ্যমণ্ডিত মুখখানি চর্ম্মচক্ষুর অস্তরালবর্ত্তী 
মনোনেত্রের উপর ঈষং-পূরবী-রাগিণী-কম্পিত তুলিকায় টানিলাম,” তবে তুমি 
বলিতে, “ব্যাটা রবি ঠাকুরের নকল কচ্ছে।” কাজেই সেকালের ভাষাবীণাযন্তরে 
একালের বথামির একটু মিড় টানিয়া কিঞ্চিৎ নৃতনত্বের সৃষ্টি করিতেছি । 
আমার মাথার সম্মুখে বড় চুল, পশ্চাতে খাটো, তদুপরি বাঁছরে টুপি ( মন্কি 
ক্যাপ ) দাঁড়ি কামান, গাত্রে চাদনির আড়াই টাকার আঙ্ষৌলার ডবলব্রেষ্ 
কোট, তন্নিমে গেঞ্জি, এবং তাঁহারই দক্ষিণ দিকের পকেটে অগডেনের ট্যাব- 
সিগারেট, বাম দিকে নস্তের ডিবা ও দেশলাই। চক্ষু কটা। বয়স দেখিলে 
অন্তুমান করা ষাঁয না। যখন বাইসিকেলে ছুটি, তখন আমাকে অনেকটা বালু 
কের মৃত বোধ হয়; কেন না, গৌপ দেখা যায় না! যখন পাড়ায় বেড়াই, তখন 
প্রোড়া ও যুবতী সকলেই আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানে। ইহাতে বয়সের 
অনুমান করিয়া লও । 

শ্মশানঘাট হইতে বাইসিকেল্‌ পৃষ্ঠে গৃহাভিমুখে দৌড়িলাম। সন্মুখেই 
এক গরুর পাল ; তন্মধ্যে বসাকদিগের শীম্লা নব-বৎস-রক্ষণশীলা চঞ্চলা গাভী 
খধ্যশৃঙ্গ মুনির মত আমার পশ্চাতে দৌড়িল। আমি দুই চারিবার ওয়ার্ণিংবেল্‌- 
টাতে টঙ্কার দিয়া এবং দুইবার সার্কিট কসিয়া অচিরাৎ জানোয়ারটার অকারণ 
আক্রমণ হইতে উদ্ধারলাঁভ করিলাম । তৎপরে চলদবস্থায় টক্‌ করিয়া একটি 
সিগারেট আলিয়া মুখে সংযুক্ত করিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ এক টিপ্‌ নম্ত লইয়া 
হাঁচিতে হাচিতে গ্রাম্য কৃষকগণের বিশ্রয় উৎপাদন করিয়া তেমোহানার উপর 
বাইসিকেল্‌ হইতে অবতীর্ণ হইলাম । 
"_ বাঁইসিকেল্‌ ধীরে ধীরে বাঁমহস্তে হেলাইয়া ছুলাইয়া যখন চলিয়া আসিতেছি, 


২২২ ণ সাহিত্য । ১৬শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


তখন স্বভাৰতঃই জীবনের সম্তাবিত নূতন অঙ্ক মনোনাট্যশালায় জাগ্রত হইয়া 
উঠিতেছিল। কাজেই গ্রান্মর খোঁনা ভট্টাচার্যের সহিত আমার মস্তক অন্ধকারে 
বাঁধিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও অন্যমনস্ক হইবার কোন বিশেষ কারণ ছিল; 
বোধ হয়, অনেক দিন দক্ষিণা জুটে নাই। অ্রিযমাণ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “রাম, 
রাম! কেও!” 

আমি বলিলাম, “ভয় নাই, আমি হৃষীকেশ” ্ 

ভট্টাচার্য্য । চন্দ্রকান্তের কাল হইয়াছে, জান ? রী 

আমি। এই অস্ত্যেষটক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আসিলাম । 

ভট্টাচার্য্য । শ্রান্ধে ব্যয়াদি কত হইবে জান ? 

আমি। অনেক। যদি আপনাকে সম্পূর্কপে দক্ষিণা না দেয়, আমি ডবল দিব। 

ভট্টাচাৰ্য্য । খীচিয়া থাক বাবা! তোমরা বড় লোক, ইচ্ছা-করিলে কি না 
করিতে পার ? 

আমি। আর হি একটা বিধবা-বিবাহের বিধান দিতে পারেন, উট 
আপনার সৌভাগ্যলক্্মী স্থনিশ্চিত। নস্ত লইবেন কি? 

ভষ্্ীচার্ধ্য ( নস্তগ্রহণীস্তে )। বিধবা-বিবাঁহ শাস্্রসম্মত, কিন্ত আমার তিনটি 
কন্তা জান ত, বিধান দিতে ভয় হয়, বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম, চক্রবর্তীর দল আমাকে 
ঠ্যাঙ্গাইয়া মারিয়া ফেলিবে। তবে এগন্‌ আসি বাবা ।-- 

আমি বলিতে যাঁইতেছিলাম, “আপনার তিনটি কন্তা! শুদ্ধ আমি গছিয়া 
লইব” কিন্তু ভাবিলাম, আমি স্বার্থপর ! কাত কি দোষ করিয়াছিল? 
হায় রে সংসার এবং সংসারের মানুষ ! 

৩ 

গ্রামের দৃঢ়, কর্মঠ ও সুচতুর জন কতরু প্রেম-পাথারের নূতন পুরাতন 
নাবিক সংগ্রহ পূর্বক বড় দীঘির পাড়ে একটা সভাস্থাপন করিলাম। সকলেরই 
মতে বিধ্বা-বিবাহের প্রস্তাবনা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল! অনেক অম্থু- 
সন্ধান ও তদস্তের পর, এবং কর্তৃপক্ষের মনের ভাবগ্রহণানস্তর বেশ বুঝা গেল 
যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যে এ গ্রামে বিধবাঁবিবাহের কোন সম্ভাবনা নাই । তবে 
এক্জিরিউট্রিভ, রুমিটার মতে একটা পথ ছিল,__তাহা! এই যে. বাঁলিকাহরণ 
পূর্বক অন্য কোনও স্থানে বিবাহ কাঁধ্য সম্পাদিত করা। 

মনে হইল, কর্তৃপক্ষের খোসামোদ অপেক্ষা উক্ত উপায় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। 
একে ত একট বাহীছরী, তাহার উপর নির্বিস্ে কৃন্তাল।ভ ৷ তর্রস্থলে ইহাঁও 


৫ 


* শ্রাবণ, ১৩০১) আমি স্থখী কেন? ২২৩ 


স্বীকীর করিলাম যে, দণ্ডবিধির ৩১৩ ধারা প্রভৃতির সম্ভাবনা হইতে পারে, কিন্ত 
তদ্বিপক্ষেও অনেক আপত্তি ছিল। ট 

আসল কথা, স্বয়ং কন্তার অভিপ্রায় তখনও অবিদিত। 

সেটার ভার সম্পূর্ণ আমার উপর পড়িল। সারা বাত বৃসিয়া ভাবিলীম, 
এবং বাঁশীতে ছুই চারিটি গৎ বাজাইলাম। গহন তিমির ভেদ করিয়া যখন 
উষার ালোকচ্জটা সুদুর পূর্বে দেখা দিতেছিল, তখন একবার হাঁলদারদিগের 
খিড়কীঘাঁটের দিকে কলাবাগাঁনের মধ্যে পাইচারী করিয়া,আসিলাম। জন 
মন্থ্্য নাই। গ্বা্রিকাঁলের মৃত্মধুর লক্ষ ঠুংরির বাছা বাছা গৎ বিফল হইয়া 
গিয়াছে । তবে কি অপরাজ্জিতার হৃদষে প্রেম নাই ? সেই নিশি! কত বার 
বাযুতাড়িত শুক্ষপত্রের মর্ম্মর শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, এইবার বুঝি অপরাজিতা! 
আসিতেছে । কতবার ঘনান্ধকাঁর হইতেও কিঞ্চিৎ ঘন আবছাঁয়া দেখিয়া মনে 
করিয়াছিলাম, ওঁ বুঝি অপরাজিতা গং-বিহ্বলা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকলই 
বিফল? 
নন সময় শ্বেতবর্ণের মত একটা কি নড়স্ত চড়ন্ত পদার্থ দেখিয়া নিবাশাশীতল 
শোণিত আবার তড়িদ্বেগে হৃদয়ে ছুটিল । সেটাও একটা গাভী । অনেকক্ষণ 
আমার উদাস মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি পূর্বদিনের কথাটা স্মরণ 
করিয়া পলাইয়া আসিলাঁম। 

খতুটা শীতকাল। আমার সারা নিশির কষ্ট পুরাতন আমলের প্রেমিক 
ভিম অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। স্বর্য্য উঠিলে কত রাখালবালক অর্দজীর্ণ 
শীতবাসের অপেক্ষাকৃত অটুট ভাগে মুড়ি বাঁধিয়া প্লীহাঁপরিপূর্ণ ডাগর উদ্দর . 
দেখাইয়া চলিয়া গেল। কত পুরাতন রামের মা, সাতকড়ির বৌ, ন্বীনের 
পুল্রবধূ, ছোট বড় কলসীকক্ষে যথানির্দিষ্ই ও নিয়মিত সময়ে ধীরে ধীরে যাইল 
আসিল। কেহই আমার নিদারুণ উদ্বেগ, কষ্টকর অশান্তি, উপায়বিহীন দীর্ঘ- 
নিশ্বাস বুঝিল না। 

অবশ্য জগতে একটা নিয়ম আছে। কার্্যমাত্রেরই সফলতা ও নিক্ষলতা 
আছে। শুনিয়াছিলাম, কর্মফল ভোগ করিতে হয় নিশ্চিত। করাই যদি 
নিক্ষল হইল, তবে আর ভোগ করিব কি ছাই? সুতরাং আমার মত জ্ঞানীর 
বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কর্মের উ্দেশ্ত সিদ্ধ না হইলে অত বড় কর্ম্মটাই বন্ধ 
ভোগ। কর্ম্মটা সুসিদ্ধ হইলে তাহার পর সেটা ফলভোগ, -কর্মভোগ নহে। 
তাহাঁর বিচার ত এখন হইতেছে না। 


২২৪ সাহিত্য । ১৩শ বৰ্ষ, ৪র্ধ সংখ্যা । * 


কর্ম-নিক্ষলতাঁর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বৈরাগ্যভাবেব উদষ হয। মনে ভার্বব- 
লাম, এত বাড়াবাড়ি কেন আমার কপালে অন্ত একটা সুন্দরী স্ত্রী জুটিতে 
কত ক্ষণ? কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? কর্মক্ষেত্রের আমার বিধিনির্দিষ্ট পথ +১ 
সরল রেখার উপর দিয়া যায় নাই।* ছুই চারিবার নস্ত লইয়া মন্তিফটাঁকে মাঁঘ- 
মাসের স্বৃত আকাশের মত পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। ন্‌ 

বিকালে ঘনশ্যাম হাঁলদারের বাটীতে মলিনমুখে গেলাম । ও ঘনশ্যাম, হাল- 
দার অপরাঁজিতাঁর পিতা । যথাযোগ্য সহাহুভূতি প্রকাশ করিয়া এবং পরিধেয় 
বস্তে বারবার অশ্রমোচন করিয়া আমার প্রতি হালদার মহাশয়ের অনুরাগ 
বিশেষরূপে বর্ধিত করিলাঁম। প্বাবা, তুমি যদি আমার জামাই হ’তে_তবে 
কি আর-_( চক্ষু জল্ভারাক্রাস্ত )--৮ 

আমি, “ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন” ইহা বলিয়াই বেগে খিড়কী দ্বার দিয়া 
নিষ্রান্ত হইলাম। “অপরা! তুমি দুপুর রাত্তিরে এখানে দাড়িয়ে থেকো, আমি 
আসবো” অপরা সেখানে একাকিনী দাড়াইয়া শুনিল।-. 


৪ তু 


অনেক সময় অতি সহজেই একটা বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়া যায়। কে জানে অপরা- 
জিতা খিড়কীর দুয়ারে দাড়াইবে, আর কেই বা জানে যে, আমার অনৃষ্টে অন 
সুযোগটা এক মুহুর্তে ঘটিযা উঠিবে? এইরূপ স্থষোগেই বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহ 
চক্ষের নিমেষে শেষ হইয়া যায়, এবং এইরূপ বার বড় বড় দেহ চক্ষের 
নিমেষে লাস হইয়া যাঁষ। 
* বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় দেখিলাম, অপরাজিতা! সেইখানেই দীড়াইয়া 
আছে, এবং বোধ হইল, পুক্রিণীর স্বচ্ছ জলের দিকে অনিম্যেনয়নে চাহিয়া 
একটবাঁর সেই গ্লাখ টাকার মাথাটি ছুলাইযা দিল। উদ্দেশ্য, "তুমি আসিও, আমি 
থাকিব৷” আমি একটি ছুই লাখ টাকা মূল্যের দীর্ঘনিশ্বীস সুথে টাঁনিলাম। এটা 
আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের খেলা। 

আমি সিগারেটের ধৃম ছাড়িযা রুমাল নাড়াহয়া দিলাম! সেটা “সিধ্যাল,” 
অর্যাং সঙ্কেত -“তুমি এখন যাঁও।” এমন সময পূর্ব দ্বার দিযা একটি যুবা- ১৪ 
পুরুষকে বাহির হইতে দেখিয়াই আমি কপাট রুদ্ধ করিয়া তাহার ফাক দিয়া উভয় 
পক্ষের গতিবিধি পরিদর্শন করিলাম । 

যুবক অপরাঞ্জিতাকে লইয়া চলিষা গেল। 


শ্রাবণ; ১৩০১। আমি'স্বধী কেন? ২২৫ 


“আমি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলাম, মহ হয়নি বাজতে এক্ট! তেড়ী- 
কাটা বাবু এসেছে, সে কে?” 

মধু। তিনি হালদার মশাইয়ের ভাইপো । কাঁল রান্তিরের গাঁড়ীতে ছোট 
বোনকে নিয়ে কলিকাতা হ'তে এসেছেন । 7 

মনের খটকা অস্তহিত হইয়া যুবকেব ভগ্নীবংসলতার করুণ চিত্রে হ্বদয় আর্ত 
হইয়া গৈল। জীবিলাম, এবাৰ কলিকাতাষ গিয়া একটু পবিত্রচিত্ততার চর্চা 
করিব। ্ 

ঘোর সন্ধ্যার সমযে আমার গবাক্ষপ্রাস্তে একটা ছোঁট ঢিল পড়িল; তৎ- 
পরেই আর একটা। ক্রতগতি গবাক্ষ খুলিযা বাহিবে গিয়া টিল কুড়াইযা 
আনিলাঁম। একটাঁতে এক খণ্ড কাগজ জড়ান ছিল) এবং সেই কাগজে সুন্দর 
হন্তাক্ষবে লেখা ;_ 

“কুলমান সবই সঁপিয়াছি। রাত্রি দুইটার সময আসিও। পূর্বদুয়ারী ঘরের 
দিকে যাইও না, সেখানে ক্ষীরোদ ও বুড়ী শুইয়া থাকিবে। আমি উত্তর দিকে 
গ্থাঁক্কথ'। রাত্রি তিনটার গাড়ীতে আমরা কলিকাতায় চলিয়া যাইব! কিন্ত 
আমার একটি প্রতিজ্ঞা রাখিতে হইবে। যতক্ষণ আমাঁব সহিত তোমার বিবাহ 
না হয়, ততক্ষণ আমার মুখ দেখিবে না, এবং অঙ্গস্পর্ণ করিবে না। করিলেই 
আত্মহত্যা করিব । সঙ্গে ছুরিকা লইলাম। কলিকাতায় গিয়া ২৩নং _স্থীটে মাসীর 
বাড়ীতে রাখিয়া আসিও, এবং বিবাহের দিন ও স্থান স্থির হইলে আমাকে 
লইয়া যাইও ৷ মাসী জানিবেন, তুমি আমার দেবর । সাবধান; অভাগিনীর মাল” 
অপমান এবং জীবনের আশা ভরসা তোমার হাতে ৷ স্বামিহীনা অ...” 

- একে দারুণ শীত, তাহাতে দারুণ হর্ষ, উভয়ে তুমুল সংগ্রায বাধাইয়া আমাকে 
শৃঙ্খলবদ্ধ কাকাতুয়ার মত দোলাইতে লাগিল।- পত্রখানি. হৃদয়ে এবং চক্ষুতে - 
বুলাইয়া ব্রেষ্ট পকেটে বাখিলাম। . 

বুঝিতে পারিলাঁম, ক্ষীরোদ সেই আগন্তক যুবক ভ্রাতা, এবং বুড়ী তাঁহারই 
বালিকা ভগ্নী । পূর্বে কখনও দেখি নাই। তাহারা কলিকাতাঁর লোক, কৃত- 
ক্ষণই বা? দশটার সময় ঘুমাইয়া পড়িবে। : - 
 - নিভৃতে আসিয়া SE EG 
j EE ES হাত EES তাহা হইতেও অধিক- 
অধ্যবসায়সহকারে পাঠ করিলাম। শেষে স্থির করিলাম, অপরাঁজিতার চরিত্র 
পবিত্র, রহস্তময়, অথচ 'স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অপরাজিতা সামান্ত প্রেমগদগদা রিপু- 

২৯ 


২২৬ লাহিত্য। ' ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ! 


পরক্তস্না সুদ্দবী নহে। বিধবা না হইলে লেখাপড়া ন! জানিলে এমনটি হয়নী। 


এই জন্তই বিলাতে যুবতী বিধবার এত আদর। 
- পাছে ঘুমাইয়া পড়ি, তাই দুইবার চা খাইলাম। নেত্রে ক্যাজুপুটী অয়েল 
“ মাখিলাম। ক্রমে সম্পূর্ন তাঁরকাঁমপ্ডিত আকাশের তলে হিমানীসিজ শীতরিষ্ট 
দ্বিগ্রহর নিশি তালে তালে বহিয়া গেল। - 
i ২ 
যাহারা এ পথের পথিক, তাহারা জানেন, অভিসার কার্য্যটা কত দুর বিদ্পঙ্কুল। 
দারুণ গ্রীষ্মকালে অভিসারকর্ম্মে রক্ত হিম হইয়া যায়, এ ত শীতকাল, তাহার 
উপর আর একটা চম্পটের জঞ্জাল। দারুণ শীতে বিধবা যুবতীকে লইয়া! 
কলিকাতায়-পলায়ন কি সোঁজা কথা ?. তদুপরি সেই পত্রবর্ণিত কঠিন প্রতিজ্ঞা । 


সংসারে কোনও জটিল ব্যাপারে রত হইলে অন্ততঃ একটি মান্থষের সাহায্য - 


' লইতে হয়। ভৃত্য মধুকে সব কথা ভাঙ্গিয়! বলিতে হইল, এবং মধুকে পোর্টম্যাপ্টো 
প্রভৃতি লইয়া প্রায় সর্দ্ধক্রোশদূরস্থ রেলওয়ে-্টেশনে পাঠাইয়া দিলাম! |" 


+ 


|| 


ঠিক রাত্রি সাড়ে বারটার সময় হালদারদিগের স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে অঁ” » 


পদার্পণ করিলাম। পরের ঘরে রাত্রিকালে যাওয়া আসা পূর্বে কখনই অভ্যাস 


ছিল না, তাই প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে অনেক সময় বহিয়া গেল। অনেকে প্রেমের” 


প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ে। আমার কিন্তু সে অবস্থা ঘটে নহি। প্রত্যেক 


শুষ্ক পত্রের মর্ম, প্রত্যেক কণ্টকাঘাত, প্রত্যেক জীবসমাগমের শব্দ, কোনটাই: 
ইন্দিষগ্রহরিগণকে বঞ্চনা করিতে পারে নাই। ইহারই মধ্যে মন একটু কবিত্ব-- 


"পূর্ণ ভাব ধারণ করিয়া যান্বত্বের সফলতা-সম্পাদন করিতেছিল। 

- বব যত্্ে পুর্বপুক্ষরিণীর ভাঙ্গা পাড় অতিক্রম করিয়া গোয়ালের নিকট দাড়াই- 

লাম। এক ঘণ্টায় এত দূর আসিয়াছি, ইহা কম শ্লাঘার কা নহে! ' 
ভাবিলীম,একটু বিশ্ৰাম করা উচিত। কিন্তু এত শীতে বিশ্রীম করি কোথায় ? 

তখনও দুইটা বাঁজিতে আধ ঘণ্টা বাকি আছে। 


- একটা কুকুর সেখানে শগুইয়াছিল ; -সেটা অতি মৃদ্স্বরে নিজের অস্তিত্বের 


পরিচয় দিয়া আবার লাঙ্গুল নাড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িল। 


বোধ হয, কুকুর আমাঁকে নির্দোষ ভাবিয়া! হাইয়াছিল, কিংবা সেটা প্রভুভ্তক্ত , 
নহে। যাহাই হউক, ৮284 চি হয | 


প্রতি বাম নহেন। 
রাসেই নির্ভয়ে সিগারেট জালিলম, এবং কি বি ন্‌স্ত শান 


$ 


* শ্রাবণ, ১৬০১ | আমি সখী কেন? ২২৭ 


নষ্টের সহিত প্রেমের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে নন্ত সর্বদাই মস্তিষ্ধ পরিষ্কার রাখে, 
এবং বিশেষতঃ শীতকালে হিমের প্রভাব হইতে নি্কভিলাভ করিবাব উহা একটি 
প্রধান উপায়। আরও একটা কারণ ছিল, যদি অপরা না উঠিয়া থাকে, তবে 
একটা হাঁচিলে অর্দঘুমস্ত অবস্থা টুটিয়া যাইতে পারে। 

তাই অন্ধকারে ধীরে ধীরে উত্তর দিকের ঘরের গবাক্ষের নিকট গিয়া একটা 
স্থাচিলম। গব্ক্ষ উন্মুক্ত হইল। অন্য কোনও গোলমাল হইল না। চোর 
ও শক্ৰ কখনও ঘোর. নিশীবকাঁলে হাঁচিতে আঁসে না, অতএব এবংবিধ শবে 
কাহারও সনৌহ হওয়া অসম্ভব । 

অপরা বাহিরে আঁসিল।০ শীতে কীপিতেছিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, অতএব 
গাত্রম্পর্ণ করিলাম না। কেবল বলিলাম, “আমার সঙ্গে এস।” 
= অবশ্ত সংসার ছাঁড়িতে জীবের খন এত কষ্ট হয়, তখন পিতৃগৃহ ছাঁড়িভে 
বিধবার কষ্ট হইবে, তাহার আঁর আশ্চর্য্য কি? অপরা একটু কাঁদিল। সেই 
সুখের ঘর, পিতামাতার সোহাগ, সেই কাঙিনীফুলের গাছ, শীতকালের মোলা- 
= পশি্পপও শয্যা, সেই কুলমানের বন্ধন, মৃত স্বামীর স্থৃতি, সেই জীবনের 
আক্ষেপ | 

সকলই বোধ হয় অপরার মনে উদ্দিত হইতেছিল | কিন্ত হইলে কি হয়? নারী 
সংসারে আসে প্রেম করিতে, শিখাইতে, এবং শিখিতে। যাহার প্রেমতৃষ্ণ ফুরায় 
নাই, সে মরিয়াও আবার প্রেম চাঁহে। 

“আমারে আবার যেন রমণী জনম দিবে” বটে কি না। আমি সব বুঝিতে 
লাঁগিলাঁম, এবং আত্মশ্রীঘাভরে আবার সিগারেট জাঁলিলাম। সেই ক্ষীণালোকে 
অপরাঁর গৌরবর্ণ ফুটয়া প্রতিমার রঙ্গের মত দেখাইতে লাগিল । কিন্তু অবগুঠন 
ছিল। 

,কাল্বিলম্ব দেখিয়া আমি, নন্ত লইলাম। বাঁটার মধ্যে কে যেন বলিয়া 
উঠিল, “হাঁচে কে?” | 
॥_ আমি অপরাকে বলিলাম, “শীস্ব এস!” এবং উভয়ে ক্রতপাঁদবিক্ষেপে বাগা- 
নের শেষ সীমায় আসিলাম। | 

এমন সময়ে পুনর্কার দূর হইতে শুন্লাম, “কে রে?” আমি উচ্চৈনন্বরে 
একটা শৃগালধ্বনি করিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিলাম। 

সেই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার শৃগালধবনি কুকুরকে-জাগাইয়া 
তুলিল, এবং গৃহস্থের ভয় তিরোহিত করিল। 


L 


এইই৮ প্র সাহিত্য 1.8 ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা * 


“ কলুষিত প্রেম ও কাচা সোনা প্রেমের পার্থক্য না পুড়াইলে বুঝা যায়না, 
কিংবা কষ্টিপাথরে ঘসিতে হয়। ৮: 
তবে কষ্টপাথরটা ঠিক হওয়া চাহি! কবিকুল মনকে কষ্টপাথর বলিয়া 
ছেন। প্রমাণ, যেমন পকৃটস্থ আত্মা” প্রভৃতি । 
। শীতে ক্লেশ পাইয়া একবার ভাবিয়াছিলাম, “একটা বিধবাকে লইয়া এত 
জঞ্জালে পড়া কি ভাল?” বোধ হয়, ষ্টেশনে আসিয়া সে ভাবটগ” অপরাঁর মনে 
লাগিষাছিল। অপরা কাঁপিতে লাঁগিল। 
মনে করুণাসঞ্চার হইল। সে করুণার ক্সিগ্ক স্বার্থবিহীন উচ্ছাসে প্রেমের 
পবির কোরকগুলি ফুটিতে লাগিল। আমিও আবার সিগারেট টাঁনিলাম। 
স্ত্রীলোকদিগের গাড়ীতে অপবাঞ্জিতাকে অধিষ্ঠিত করিয়া, এবং স্বয়ং নিকট- 
বা পুরুষদিগের গাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইয়া যখন নন্ত লইলাম, তখন প্রায় ভোর ।. 
গাড়ী ছাড়িয়া দিল। 
যাইবাঁর সময় কেবল মধু বলিয়াছিল, “সাবধান !” 


: আমি বিরক্িসহকাঁরে বলিয়াছিলাম, “সে আর তোমাকে শিক্ষা ই | 


হইবে না।” 
কলিকাতায় পঁহুছিয়া অপরাকে ২৩নং- গ্রাটে তাহার মাসীর বাড়ীতে লয়! 
গেলাম। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। পথে অপরা জলগ্রহণ করে নাই। একবার 
মনে করিয়াছিলাম, হঠাৎ কোন ষ্টেশনে রাহুমুক্ত শশি-মুখখানি দেখিয়া লইব। চেষ্টা 
বিফল হইল। ততপরিবর্তে সেই গভীর অবগ্ুঠন ও সেই সুন্দর কোমল দুইটি 
নিবিড় কৃষ্ণবৰ্ণ তিলে শোভিত অঙ্গুলির মধ্যে রজাসে'র সুত্র ছুরিকা ঝলসিতেছিল। 
কাজেই প্রতিজ্ঞা অটুট রহিল, এবং বাড়াবাড়ি না করিয়া আমি কোচবক্জে 
উঠিয়া পড়িলীম। 
বোধ হয়, অপরা পূর্বেই মাসীকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিল। কারণ, ২৩নং 
বাটার দুযারে এক জন্‌ দাসী আসিয়া অপরাকে অন্দরে লইয়া গেল। 
আমি চুপ করিয়া বাহিরে বসিয়া রহিলাম। এমন সময় বাটার মধ্যে একটা 
হাঁন্ত কিংবা ক্রন্দনের রোল উঠিল, বড় বুঝিলাম না। সারা রাত্রি জাগিলে হাস্ত 
ক্রন্দনের পার্থক্য বড় বুঝা যায় না। 
একবার ভাবিলাম্‌, অপরা চাতুরী খেলে নাই ত? হয় ত আমার মাথায় 
কাঠাল ভাঙ্গিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে !- কিন্ত এমন নারি কখনও অপবার 
পক্ষে সম্ভবে না। 


 আবণ, ১৩১৯ । আমি সুখী কেন? ২২৯ 


*সেই বাত্রিকালের পত্র খুলিয়া আবার পাঁঠ করিতেছি, এমন্‌ সম্য একটি 
গৌববর্ণ বালক একখানা পত্র লইযা আমার হাতে, দিল। 

“মাসীমাকে সব কথা খুলিয়| বলিয়ছি, মাসীমারা ত্রাহ্মমতের লোক ৷ বিধবা- 
বিবাহে আপত্তি নাই। স্থতরাং তুমি আর দেবর বলিয়া পরিচয় দিও না। 
এই বাটীতেই থাক, কল্য বিবাহের দিন ভাল, বন্ধুবান্ধব যদি কেহ থাকে, নিমন্ত্রণ 
করিওএ অঃ 

তাঁহার পরেই একটি সুন্দর শ্রক্রবিশিষ্ট যুবাপুরুষ অন্দর হইতে বাহিরে 
আসিলেন। * 

আগম্তক। নমস্কার ! 

আমি। নমস্কার ৷ 

আগন্তক। আপনার মত মহাশয় লোকের সহিত পরিচিত হইয়া আমি 
সৌভাগ্যান্বিত হইলাম। শীঘ্রই আপনার সহিত আমার এক নূতন সম্বন্ধ ঘটিবে, 
ঈশ্বর করুন, সেই সম্বন্ধ যেন সুখের হয়। 
ঞ্ঞঞপশিস্লুবিলাম, ইনিও গুপ্ত অভিনয়ের মধ্যে এক জন, এবং ব্রাহ্ম মেজাজের 
লোক। ৃ 
আমি। আপনি বোধ হয় আমার ভাবী শ্তালক। আপনি অপরার ভ্রাতা 
মাসতৃত সম্বন্ধে ? | | | 
' আগন্তক । অপরা আমার ভগ্নী। 

আমি। আপনি ব্ৰাহ্ম? 

আগন্ধক। অবস্তা । 

তৎপরে আহারাদিসমাপনাস্তে প্রায় দশ ঘণ্টা কাল বিশ্রীমস্থখ উপভোগ 
করিলাম। 

সুখদুঃখময় সংসারে মানব-চরিত্র ও পাঁর্ধিব ঘটনাবলী প্রভৃতি পুজ্খাম্ুপু্খরূপে 
বিশ্লেষণ করিবার সময় কম লোকেরই আঁছে। কাঁজেই খন রাত্রি দশটার সময় 
জাঁগরিত হইযা ক্ষুধাতুর হইলাম, তখন আহাধ্য সামগ্রী ব্যতিরেকে আর ফোন 
দিকে আমার মন ছিল না। 

দিতলে সুন্দর ব্রহ্মসঙ্গীত হইতেছে । একে ব্রহ্গ-সঙ্গীত, তাহার উপর 
রমণীক$ ! জীবনের ভার ও মনের চঞ্চলতা প্রায় অনৃষ্ত হইয়া গেল। 

কিয়ংক্ষণ পরেই রূপার রেকাবির উপর নানাবিধ মিষ্টান্ন ও লুচি তরকারি 
লইষা একটি পরমনুন্দরী বালিকা আমার ঘরে উপস্থিত হইল। 


২৩০ সাহিত্য 5 ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা” 


হধপের যৌহে-আমি হা করিয়া থাকিলাম। বালিকা পুনরায় এক গেলাস 
জল ও রূপার ডিবাতে পান লইয়া আফিল। 
__ ইতিমধ্যে ঘরের একখানা দর্পণে আমার কুঞ্চিত কেশনাম আলুখালু করিয়া 
লইয়াছিলাম, এবং বালিকার পুনঃপ্রবেশের সময় যত দূর সতৃষ্ণ কোমল নয়নভঙ্গী 
সম্ভব, তত দূর নেব্রঘয়কে প্রস্তত করিয়া বালিকার নয়নের উপর স্থাপন 
করিলাম । ৬ 

বোধ হইল, বালিক! দেখিতে ঠিক. অপরার সায়, অন প্রীতাকাণের হড়া 
তি সির সি 
বিস্মিত হইলাম। 

আমি। তুমি অপরার কে? 
* বালিকা। বোন।. 

আমি। তোমার বিবাহ হইয়াছে? 

বালিকা না। 

প্রীয় চতুঙ্দিশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ হয় নাই! বুঝিলাম, এরা হর 

আমি। তুমি ঠিক অপরার মত দেখিতে । 

বালিকা, আপনি অপরা দিদিকে দেখিয়াছেন? ..- 

আমি। বোধ হয় বিবাহের পূর্বে একবার দেখিয়াছি | . 

মোট কথা, আমার অপরাকে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই । একবার..ভাবি- 
লাম, এ অপরাজিতা নয় ত? না, তাহা হইতে পারে না। ..- 

আমি। তুমি উপরে গান করিতেছিলে ? বালিকা নিরুত্তর হইয়া রহিল।' 

কেমন মিষ্ট কথা! রেমন মৃত্মধুর ভসী। আমি তাহাই মনে করিতে 
875 সা 
একটি দীৰ্ঘনিশ্বাস উঠিল। , 1. ES 

, ক্রমেই রাত্রিকালে ভালবাসা প্রগাচ় - হইয়া উঠিল,। এমন কি, ঘুমস্তে ও 
জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। .সমস্ত দিন ঘুমাইলে, 'রাত্রিকালে: বিশেষতঃ 
শীতকালে, প্রেমের উচ্ছ্বাস বড়ই দি, রমণীয় ও মধুর বলিয়া-বোধ হয়। 


\ 
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লাম, তাহার নাম মহেন্দ্র বাবু।, 
মহেন্ বাবু কথার পৃষ্ঠে কথায় বুঝিতে পারিলেন ে, আমার মস্তক ও হৃদয় 
“পিবিপু ভালবাসায় হইয়া, টলমল করিতেছে। রি 


ন 


শ্রাবণ, ১৩০১) 7 আমি সুখী কেন? ২৩১ 


- কোনা হইতে একটা আক্ষেপ আসিয়া জুটিল! যদি এ বালিকাঁটি আমার 
হইত, তবে অপরার জন্ত এত সহিতাঁম না। 
- মহেন্ত্র। আপনাদের বিধবা বিবাহ করিলে জাতি যায়? 
আঁমি। বোধ হয় যায়। 
মহেন্দ্র । তবে এত দূর বাড়াবাড়ি করলেন কেন? 
আমি মৌন্*হইয়া রহিলাম। 
তার পরে কোনগ কথা হয় নাই! সন্ধ্যার পূর্বে ঢাক ঢোল, ব্যাড চতু- 
দেল, ৱোশনাই ও বন্ধুবান্ধব আসিয়া জুটিল।” কলিকাতায় বিবাহের যোগাঁড 
করিতে কতক্ষণ? তবে এ বাঁটীতে বিবাহ হইবে না। অন্ত একটি বাঁটাতে 
বিবাহ।! | 
" আমি মহেজ্ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বিধবা বিবাহে এত ধূম কেন?” 
, মহেন্দ্র । বিবাহ হিন্দুমতে অর্থাৎ বিস্তাসাগরের মতে হইবে। ত্রাক্ষমভে 
হইবে না। . 
 “স্স্স্জার্থ খরচ যোগাইবে কে? 
মহেন্দ্র । অপরার মাসী ৷ 
আমি। ব্ৰাহ্মমতে হইলেই ত ভাল হইত। 
সমহেন্স । ছুই মতেই হইবে। 
আমি। সে কেমন? 
মহেন্্র। অর্থাৎ সেই বাঁটাতে ছুইটি বিবাহ হইবে, একটি ত্রাক্মমতে ও আর 
একটা হিন্দুমতে। আমি শুনিয়া অবাক ! 
তাহাই হইল । সন্ধ্যার পরেই ধূমধাম করিয়া অন্ত বাঁটাতে অপরাকে 
বিবাহ করিতে গেলাম। এক ভাগে আমান বিবাহের আয়োজন হইয়াছিল, 
অন্ত ভাগে কিরপ আয়োজন হইয়াছিল, জানি না। সেই ভাগের বর, 
কন্তা, এবং ক্রিয়া আমাদিগের অজানিত থাকিল। কেবল ইহাই দেখিলাম, 
মহেন্ত্র বাবু আমাঁদিগের ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছেন। 
মনে কেবল সেই বালিকার মুখখানি জাগিতেছিল! 
-. ভাবিলাম, সংসারে মনের স্থিরতা নাই, এবং প্রেমেরও স্থিরতা নাই। যখন 
ব্ৰহ্মাণ্ড অস্থির হইয়া ঘুরিতেছে, তখন মানব ঘুরিবে বৈ কি? 
কিন্তু যধন কন্তাদানের সময় ক্ষীরোদ বাবুকে দেখিলাম, তখন চমকিয়া 


২৩২. , সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা।। |] 


আমি। আপনাকে বোধ হয় আমাদিগের দেশে হালদার মহাশয়ের বাঁটাতে 
পবশ্ব দিন দেখিযাছি। * | 

ক্ষীরোদ। হা, হুয়ার হইতে উকি মারিয়া। তাহার পবই আমার ভগ্নীকে 
লইয়া পলাষন করিযাছেন। আপনাকে পুলিসেব মারফৎ হাওকফ_( হাতকড়ী) 
না দিয়া বিবাহশৃঙ্খলে বন্ধ করিতেছি, ইহাতে আপনার সবিশেষ কৃতজ্ঞ, হওযা 
উচিত৷ ৬ ° 

" আমি! (সলজ্জে)। তবে আপনার এ বিবাহে এগ্ঘতি, আছে ?' 

আদা আমি সেই জন্যই আপনার দেশে গিযাছিলাম।' যাহা হউক, 
কন্যা অপনার পছন্দ হইযাঁছে ত? 


আমি। কোন কন্তা? 
ক্ষীবোদ। এ ষে “বুড়ী” থক লইয়া আগনি গাই লেল, এবং ধেঁ 
আপনাকে কাল রাত্রে জলখাবার দিতে গিয়াছিল। . " 


আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, এবং কত ক্ষণ ঘুরিয়াছিল, জানি না। বিধির, 
বিড়ম্বনা প্রহেলিকার মত। সব সময বুঝিযা উঠা যায় না। ন, 

বোঁধ হইল, আমার একটা! বিবাহ হইয়া গেল। বোধ হইল, স্বপ্নের মত 
আবার সেই কৃষ্ণতিলশোভিত পূর্ববর্ণিত অঙ্গুলি আমার করতলের মধ্যে 
বসম্তকিশলয়ের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। কোথায় তুমি অপরা ? | 

তাহার পর বাসরঘরে অপরা নূতন স্বামী মহেন্দ্র বাবুব সহিত উপস্থিত। 
শ্যালিকাগণ বলিল, এটা “ডরল বাসর”, অর্থাৎ ব্রাহ্মমত ও হিন্দুমত, উভয় মতেরই 
বাসর । $ 
পুলিস ইন্দ্পেক্টবের দ্বিতীয় পক্ষেব স্ত্রী বলিয়া উঠিল; 

“৩৬৩ ধারার অপরাধ আপোষে মিটমাট করিলে কিছু বখসিন্‌ চাই।” 
কাজেই আমার ঘড়ীর চেন লইয়া তাঁহার গলায় দিলাম, এবং প্রদান করিবার 
সময় তাহার কান ভুলিয়া টিপিয়া দিয়াছিলাম, সেই পাপক্ষালনার্থ নস্ত লইলাম। 

সুখের বাসবে মহেন্দ্র, আমি, অপরা ও বুড়ী, ওরফে মৃণালিনী (মিলি): 
তাঁস খেলিতে খেলিতে রাত্রি কাটাইলাম ৷ 
- বুড়ীর পিতা বড়লোক, এবং বুড়ী আদরের কন্া, কাজেই বুড়ীকে সঙ্গে লই-. ৮ 
বার সময় অপরা, গেল, এবং মহেন্্রও গেল। আমার দরিদ্রকুটীর ও পিতৃ- 
মাতৃশৃন্ত ঘর্‌ তাহাদের দেখাইলাম। বুড়ী ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিল। আমি বাহ্ম- 
মেজাজের হইয়া দীড়াইলাম, এবং মহেন্দ্র হিন্দু হইয়া দাড়াইল। » --০ 


* ৰণ, ১০০৯ । গৌড়ের ভগ্নাবশেষ। | ২৩৩ 


ধোনা ভট্টাচার্য্য দক্ষিণা পাইযা বলিল, “উভয় মতই বিদ্বাসাগরের মতের 
মধ্যে পড়ে ৬ ৪ 
সকলে রীতিমত বিদাঁ পাইয়া বলিল, “অবশ্য ! অবশ্য ।৮ 


সুতরাং ঘনশ্যাম হাঁলদারের জাতি পূর্বাপর বজায় রহিল। ভাহাঁতেই আমি 
এত সুখী । 





3 গৌড়ের ভগ্নীবশেষ । 


পাশে 


গৌড় অতি প্রাচীন নগর । স্কন্দপুরাণে পাঁচটি গৌড়ের নাম আছে। সেই 
পাঁচটির একটি সারস্থত প্রদেশে, একটি কান্তকুল্জ প্রদেশে, একটি উৎকল প্রদেশে, 
একটি মিথিলা প্রদেশে ছিল। আমাদের আলোচ্য গৌড় নগর মালদহ 
* জেলার অন্তর্গত! অযোধ্যার একটি গৌড়ের নাম পাওয়া যাঁয়। শ্রাবন্তী নগরী 
_ তুপ্দী ছিল। শ্রাবন্তীর বর্তমান নাম শেট মাহেৎ। বোধ হয়, অযো- 
4] যার গৌড় ও কান্তাকুব্‌জের গৌড় অভিন্ন। এতগুলি স্থানের নাম গৌড় হইল 
কেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার সস্তোষ-জনক উত্তর মিলে নাই। গোড়ীর ব্রাহ্মণ ও 
গৌড়ীয় বৈশ্ঠ, হিমালয় প্রদেশে, পঞ্চনদ প্রদেশে, ময়-রাষ্ অঞ্চলে অর্থাৎ মীরাট 
প্রদেশে ও গুজ্জরাট প্রহৃতি নাঁনা স্থানে বাস করিতেছে। সেই সকল ব্রাঙ্মণ 
বৈশ্য যে এই গৌড় হইতে সে সকল স্থানে গিয়াছে, ইহার প্রমাণ নাই, এবং ইহা 
হিন্দু আৰ্য্যদিগের উপনিবেশস্থাপন-প্রণালীর বিরুদ্ধ 1 অতএব ইহা একরূপ 
প্রতিহাঁসিক সিদ্ধান্ত যে, ভারতবর্ষে গৌড় নামে কতিপয রাজ্য ও নগর 
ছিল। 
বাঙ্গালার গৌড় সর্বাপেক্ষা প্রাসিদ্ধিলাভ করিষাঁছিল। বাঙ্গালার গৌড় অতি 
প্রাচীন নগর। এরূপ শুনা গিয়াছে, মগধে যে সময়ে প্রস্থোতন-বংশীয় রাজগণ 
রাজত্ব করিতেছিলেন,তৎকালে পশ্চিমাঞ্চলস্থ কৌনও'গৌড়গ্রদেশের ভোজ-নাঁমক 
রাজা গঙ্গাপুলিনে একটি নগরস্থাপন করিয়া স্বীয় জন্মভূমির নামানুসারে তাহার 
-- গৌড় নাম রাখেন। সম্রাট আকবর শাহের প্রধান মন্ত্রী আইনআকবরী-প্রণেতা 
আবুল ফজল গৌড়ের কতিপয় হিন্দু রাজবংশের নাম ও রাজত্বকাল লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। অবশ্ত'তৎসমুদূয় কোনও বিশ্বস্ত মূল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণের একটি স্তরের দৃষ্ন্স্থলে গৌড়পুরের নাম উল্লি- 


২৩৩ 


“ত হি 
২৩৪ - সাহিত্য । ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ।!। 


থিত হইয়াছে, এবং উহাকে পূর্বদেশীয় নগর বলা হইয়াছে। উহা এই €গীড় 
হইতে পারে। পাণিনিকে বাহারা সমধিক প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে 
সঙ্কুচিত, তাঁহাবাও গ্রীষ্টপূর্ন্ন পাঁচ ছষ শত বৎসরের অধন্তস বলেন 'না। বাস্ত- 
বিক, পাঁণিনি তদপেক্ষা পূর্ব্বতন। পাণিনি' গ্রন্থে উল্লিখিত গৌড় যে অতি 
প্রাচীন নগব, তদ্বিবয়ে সন্দেহ নাই । মুসলমান এ্রতিহাঁসিকগণ গৌড়কে অতি 
গ্রীন নগর বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। থোঁরশিদে৪্জাহানুমটর গ্রন্থ- 
কার কোন প্রাচীন ইতিহাঁপের মত লইয়া লিখিয়া গিমুঁছেন, বখন ফিরোজ 
বায় ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন, তখন কুম্তম নামক নরপ্দত তাহার রাজ্য 
আক্রমণ পূর্বক অধিকাব করিয়া সুরাজকে এ দেশের রাজা করিয়া ঘান। 
সুরাজের প্র ভরাঁজ রাজা হন। ভরাঁজকে পরাজিত করিয়া গণ্ডাঁর নামক 
ব্রাহ্মণ এ দেশ অধিকার করেন। এই সমযে মঞ্ল দিপ নামক হিন্দু কোচ- 
বিহার অঞ্চল হইতে আসিয়া বাঙ্গালা ও বিহার অধিকাঁরপূর্বক প্রায় তেইশ 
শত বৎসব পূর্বে গৌড় নগর স্থাপিত করেন। এই বর্ণনার যে কোনও এ্রতি- * 
হাসিক মূল্য আছে, এমন বোধ হয় না। তবে এইমাত্র জানা ক্স ২ 
মুললমানেরাও গৌড় নগরকে প্রাচীন নগর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। 

গৌড় নগরের কোনও বিষয় বলিবাৱ সঙ্গে সঙ্গে পাঙুযাঁর উল্লেখ না করিলে 
বর্ণনার অসহানি হইবে | রা অতি প্রাচীন নগর। উহার প্রাচীন 
নাম পুগু,বর্ধন। পুবাঁণে লিখিত আছে, অঙ্গদেশে বলি-নামক বান্দা রাজত্ব 
কবিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের নাম অঙ্গ, বস, কলিক, সুন্ম, পুণড,। তাহারা - 
যে পাঁচটি রাজ্য স্থাপিত করেন, তৎসমুদ্বারের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলি, স্ুন্ম ও পুণ্ড, 
হয়। বলি-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বাঁলেয় ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ। এই বাঁলেঘ্‌ 
ক্ষত্রিয়গণের নামাঙুসারে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বালিষা জেলার নাম হই- 
যাছে। এই পৌবাণিক বর্ণনা এইটুকু আমরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে 
পারি যে, অঙ্গদেশ হইতে আর্ধ্যসভ্যতা পুণু,দেশে আসিয়াছিল | আর্ধ্যগণ 
অঙ্গদেশ হইতে পুণ্ডদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভাগলপুর হইতে 
গঙ্কাতীরবর্তী অনতিপ্রশস্ত সুদীর্ঘ স্থানের প্রাচীন নাম অঙ্গদেশ ! 
বাঙ্গালার উত্তরভাগের প্রাচীন নাম পুও,। পুগু,দেশ, গঙ্গা ও করতোয়ার -- 
মধ্যবর্তী ছিল রাজধানী পুগু,বর্ধন, গন্গাতীরে স্থাপিত হইয়াছিল। পুণ্ু,রাজ- 
গণ, সমযে সহয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেন । তৎসমুদাধেরও পুণ্ড - 
বরন নাম হয় করতোয়া নদীব তীরে এইরূপ একটি পুগুবঞ্ধীন ছিল। 


২৩৬ সাহিত্য | ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা? 


অনুমিত হইয়াছে। অনুমানের বিরুদ্ধে কোন প্রবল যুক্তি প্রদর্শিত হয় “নাই- 
আঁদিশূর বাঙ্গালার সাঙ্গাজিক ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ৯ 
আছেন। পুণ্ড রাজ্য বহুকাল মগধের বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এ দেশে 
তখন, ত্রাহ্ষণ্যধর্মের প্রভাব ছিল না। নিতাস্ত জল-বহুল স্থান হওয়ায় এ দেশ 
সভ্যজাতির বাঁসেরও উপযোগী ছিল না । আৰ্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ব্রহ্মাবর্ভ,. 
" ব্রহ্ধর্ষি ও মধ্যদেশ হইতে বহু দূরে আসিয়া বাস করাতে? পুওু ক্ষপ্রিয়জাতি 
অনার্ধ্যভাবাপন্ন হইয়া গিষাঁছিল। হিন্দুরাজ্য স্থাপিত/হইনকল, . ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্তজাতি পুণ্,দেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল “ধরিয়া কনোজ 
ও কাশ্শীর রাজ্যে বিবাদ চলিতেছিল, তজ্জন্ত নিতান্ত উত্পীড়িত হইয়া অনেকে 
অপেক্ষাকৃত নিরাঁপর পুগু,বাঁজ্যে আসিতে লার্গিল। আঁদিশূরের সময় পণ্ড দেশে 
বহুপরিমাঁণে ব্রাহ্মণ জাতির আগমন হইয়াছিল। আঁদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
আনয়নের ইতিহাস এই ঘটনারই অন্তভূ্তি। . পাঁচটিমাত্র ব্রাহ্মণের বংশে ২ * 
এত ব্রাহ্মণ জন্মিতে পাঁরে না। সে সময়ে যে বহুসংখ্যক ত্রাঙ্মণ কায়স্থ এ দেশে ৃ 
আসিয়াছিলেন, তাহীতে সন্দেহ নাই। আদিশূরের যজ্ঞ পু বর নেস্টৃইল »» . 
বিক্রমপুরে হয় নাই। পাঁগুয়ায় হোমদীঘী ও ধূমদীর্বী নামে ছুইটি পুক্করিণী 
আঁছে। জনপ্রবাদ, এই ছুই পুক্ষরিণীর তীরে আঁদিশুরের পুভ্রেটিযন্ঞ হইয়াছিল। 
জয়াগীড় ছন্সবেশে পুণ্ড বর্ধনে প্রবেশ করেন। সে সমষে পুগু.বর্ধানে কাঁর্তিক্ষ 
দেবের একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। জযাপীড় মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া 
আরতিদর্শন করেন, এবং দেবনর্ভকী কমলার রূপ ও নৃত্য দেখিয়া মোহিত হন । 
কার্তিকের দেবের সে মন্দির পাঁওুষাঁর কোন্‌ স্থলে অবস্থিত ছিল, এখনও জান! . 
যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, আঁদিন1 মস্জিদ্‌ সেই স্থান অধিকার করিয়া আঁছে। 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে বিচ্ছিন্রভাবে গৌড় ও পাওুয়ার কতিপয় রাজার 
নাম পাওয়া যায়; কিন্ত তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গৌড় ' 
. পাঁঙুযার ইতিহাঁসবর্ণনা অস্ত আমার মুখ্য উদ্দেশ নয়, তজ্ন্ত আমি তাহা হইতে : 
নিবৃত্ত হইলাম । কাঁশ্বোজ-বংশ, শুব-বংশ, পাঁল-বংশ ও সেনবংশের সহিত আমা 
দের কিছু কিছু পরিচয় হইয়াছে। কোন সময়ে গৌড় ও পাুয়াঁয় বৌদ্ধ ও.জৈনধর্ম্বের 
প্রবল প্রতাপ ছিল। জৈনেরা এক বৌদুমূর্তির অপমান করিযাঁছিল বলিয়া, এ 
তাঁহাদের অনেকে বৌদ্ধ-সত্রাট অশোকের আদেশে খঙ্জামুখে অর্গিত. হইয়াছিল। 
গৌড়ের ৰীরবতী-নগরবাসী রামচন্দ্র কবিভাঁর্তী . বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া 
বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি আত্মীয়স্বজন কর্তৃক নিতীস্ত নিপীড়িত হইয়া 


লবণ, ১৩০১। গৌড়ের ভগ্নাবশেষ। ২৩৭ 


সিংহলে পলায়ন করেন । গৌড়ের এক জন হিন্দু রাজার সভায় তৎকালজীবিত 
সমুদায় ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল অনেকে অন্ুর্মান কবেন, বৌদ্ধাচার্য্য 
শীস্তিরক্ষিত গৌড়বাসী ছিলেন 
" বৌদ্ধধন্দীবলম্কী পাঁল-রাঁজগণ শূরবংশীয় ভূশুরের হস্ত হইতে পুণু,বর্ধন গ্রহণ 
- করিলে, ভূশুর দক্ষিণরাড়ে গমন করিয়া অন্ত একটি পুণু,নগব প্রতিষ্ঠিত করেন। 
ইহাই হুগলী জেলার বর্তমান পাঁওুযা। এই পাঁতুয়া হইতে মালদহ জেলার 
পার্থক্যবোধের ভুন্ত, মালদহ জেলার পাঁওুয়াকে হজরৎ পাওুয়া বা বড় পাওয়া 
বলা হইয়া থাকে । যে সকল ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধন্মীবলম্বী রাজার সংশ্রবত্যাগে অভি- 
লাঁবী হইয়া ভূশুরের সঙ্গে রাঢ়দেশে গমন কবেন, তীহাঁদের হইতে রাঢ়ীয় 
ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি হইয়াছে । পাল রাজাদের সতর আঠার জন রাজার নাম 
পাওয়া যায়। পাটলিপুক্র অর্থাৎ পাটনা, মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গের, এবং 
» উদস্তপুর যথাক্রমে তীহাদের রাজধানী হইয়াছিল। বোধ হয়, ধর্ম্মপালদেৰ 
গৌড় অধিকার করেন। পালরাঁজগণ, গৌড়েশ্বর উপাঁধিধাঁরণ, করিয়া আপনা- 
| ন্বত মনে করিতেন। পালবংশীয়দের রাজত্বের শেষভাগে 
চানুক্যবংশীয় রাজেন্্র চোল পূর্ব বাঙ্গালা অধিকার করেন। প্রায় সেই সময়ে 
কর্ণাটদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণ দৃক্ষিণবঙ্গে উপনীত হন। তাহারা পূর্ববঙ্গ অধি- 
কার করিয়া স্থবর্ণগ্রামে এক রাজধানী স্থাপিত করেন! বিজয় সেন গৌড় 
অধিকার করিলে পালরাজগণ বেহার প্রদেশ লইয়াই সস্তষ্ট থাকেন। হিন্দুধন্দের 
প্রতি লোকের যতিগতি হওয়ায় পাঁলবাঁজগণের প্রভাব কমিয়া যায়! এই 
সময়ে গঙ্গা নদী গৌড় ও পু,ব্্ধনের সম্নিধি ত্যাগ করিতেছিল। বল্লালসেন 
পিছলি গঙ্গারামপুর পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ্রবাজারের অতিনিকটবর্তী বাগ- 
বাজী বা বল্লালবাড়ী নামক স্থানে বাস করেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বাঁগ- 
বাডী দেখিয়া থাকিবেন। বাগবাড়ীতে এখন কোনও দালান কোঠা নাই। 
কয়েকটা পুরাতন পুঞ্করিণী আছে মাত্র। বাগবাড়ী হইতে দ্বারবাসিনী পর্য্যন্ত 
একটি সুদীর্ঘ বাঁধ আছে। উহার প্রথম অংশ গঞ্গাশ্রোতে অনেক দিন হইল 
বিধৌত হইযা গিয়াছে । দ্বারবাসিনী সেনবাজগণের অধ্যুষিত গৌড়নগরের 
"অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী। ইহার অন্য নাম রণ-চণ্ডী। এখনও দ্বারবাসিনীর মন্দিরের 
প্রকাণ্ড ভগ্নন্তপ পড়িয়া আছে। 
দ্বারবাসিনী হইতে সাদুল্লাপুর পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান সেন-গৌড়ের অন্তর্গত 
ছিল!" সুবিখ্যাত সাগরদীঘী সেনরাজগণের অদ্ভুত কীর্তি। এরূপ প্রকাণ্ড 


২৩৮ সাহিত্য । ১৬শ বর্ঝ ৪র্থ সংখ্যা। 


দীঘী বঙ্গদেশে আর নাই। সাছুল্লাপুরের নিকটে তুলসীগঙ্গা ভার্গীরধীতে 
মিশিয়া কিয়্গুরে উহী ভাগীরথী ত্যাগ করিয়া গৌড়ের মধ্য দিয়ী ভাতিমার _» 
বিলে পড়িয়াছিল। তুলপীগন্গার ভাগীরথীর সহ মিলন ও ভাগীরথী-পরিত্যাগ, 
এই ছুই সীমার মধ্যবর্তী ভূভাগ পরম পবিত্র বলিযা বিবেচিত হইয়া থাকে। 
ব্হুদুববর্তী স্থানের লোক এখানে মৃত স্বজনকে আনিয়া দাহ করিয়া থাকে। 
সাঁছুললাপুরের নিকটে পিরাঁলপীর ঘ্খহম আঁধিনেরাঁডেৰ সমাধিমন্দির আছে! 
এ স্থানটি বড়ই সুন্দর! আবিসেরাজুক্দিন ৭৪৩ হিজবা বুংসবে প্রাণত্যাগ 
করেন। ইনি গৌডের প্রাথমিক মুসলমান বাজগণের ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। 
গৌড় ও পাঙুযায় এখন সেন বাঁজগণের কোনও বিশেষ কীর্তি নাই। লক্ষণ. 
সেনের সময় গৌড় অনেক দক্ষিণ দিকে সরিষা গিয়াছিল। গঙ্গাপ্রবাহপরিবর্ত্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে গৌড় স্থান পরিবর্তন করিয়াছিল। লক্ণ সেন গঙ্গাপুলিনে নগর 
সরাইয়া লইয়া গিয়া উহার নাম লক্ষ্রণাবতী বাখেন। মুসলমানের! ১১৯৮ অব্দে ৮৮ 
লক্ষ্মণাবতী অধিক্লাব করে। লক্ষণাবতীর দক্ষিণ দিকে মুসলমানেরা নূতন নূতন 
হৰ্ম্যয প্রস্তুত করিষা গৌড়ের আযতন বাঁড়াইয়াছিল। সে সমস্ত ্» 
উপকরণের অধিকাংশ হিন্দুদের নগর ভাক্িযা তন্মধ্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল। 
হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি ও হিন্দু দেব্মন্দিরগুলি নিঃশেষে ভগ্ন হইয়াছিল। সুসল- 
মানদের সময়ে গৌড়নগবের প্রাচীরবেষ্টিত অংশের মধ্যে হিন্দুবা পূজার সময় 
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতে পারিতেন না। নগরের পার্শ্বদেশে সাদুল্লাপুর হইতে 
বাঁমকেলী পর্যন্ত স্থান হিন্দুদের বসতির জন্য বিশেষরূপে নির্দিষ্ট ছিল । এখানে 
" তীহাদের ধর্শ্মান্মোদিত কাৰ্য্য করিবার অধিকার ছিল। জঙলপ্লাবন হইতে 
নগররক্ষার জন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে সুদৃঢ় বাধ নির্শ্মিত হইয়াছিল। নগরের 
জলনিকাঁশের সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। নগরেব রাজবর্মগুলি সুপ্রশন্ত ছিল। 
রাস্তার উভয় পার্শ্বে দ্বিতল ত্রিতল অন্টালিকাশ্রেণী শোভা পাঁইত। স্পেনরাজের 
এক কর্মচাঁবী গৌড়ের চূড়ান্ত শ্রীবৃদ্ধিব সময় উহা দর্শন, করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, 
“গৌড়ে দশ বাঁর লক্ষ লোক বাঁস করিত। পর্ক্সোপলক্ষে এত লোকের সমাগম হইত 
যে, অনেক লোক পায়ের চাঁপে মাঁরা পডিত।* গৌড়ে এমন ধনী লোক 
ছিল যে, তাহারা নিমদ্ত্রিত সমস্ত লোককে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করাইতে পারিত-্টী 
হিন্দু রাজগণেব সমযের বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। পাঁল ও সেন রাজগণের 
তাঁঅশাঁসনপাঠে জানা যায়, রাজতন্ত্র নানা! বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রজাগণের 
শবীর ও সম্পত্তিরক্ষার জন্য বিভিন্ন ক্ষমতাশালী রাঁজকর্শচারিগণ নিযুক্ত 


*শ্রাবগ, ১৩০৯ । গৌড়ের ভগ্লাবশেষ । ২৩৯ 


হইতেন্চ। পাঁলরাঁজগণ বৌদ্ধ হইলেও হিন্দ প্রজ্জাগণের উপর অত্যাচার কবিতেন 
না! হিন্দু দেব দেবীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠার অন্ত তাহারা ভূমিদান করিতেন। 
ভট্টপুরব মিশ্র, কেদার মিশ্র ও দর্ভপাণি মিশ্র নামক তিন জন ব্রাহ্মণ পাঁলরাঁজ- 
গণের মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। 'সেনরাজগণের সময় বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কাঁযন্থ 
জাঁতিব সংখ্যা গণিত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে গুণবাঁন্দিগকে উপযুক্ত সম্মান 
প্রদত্ত হয়। প্রজ্গুগণের প্রতি মুসলমান রাঁজগণেব বিশেষ সেহ ছিল না। 
প্রজ্জাগণ দীর্ঘকাল শাস্তি ভোগ করিতে পারিত না। একবার উড়িব্যার 
রাজার সেনাগণক্মাসিয়া দীর্ঘকাল নগর অবরুদ্ধ করিয়া বাখে। অবরুদ্ধ নগর- 
বাসীদের কষ্টের সীমা ছিল না। মুসলমান রাজগণের কেহ কেহ পাঙুযায় 
গিয়া বাঁস করিতেন। সামস্উদ্দিন ইলিয়াস্‌ শাহের সময় হইতে রাজা গণেশের 
সময় পর্য্যস্ত ছয় জন বাজ বায়ান্ন বৎসর পাওুষায় রাজত্ব করেন । শুন ষাঁয়,গণেশ 
বারেক্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। অৈতাচার্য্যের পিতা কুবেরাচার্য্য গণেশের 
* এক জন উপদেষ্টা ছিলেন। গণেশ পীওুয়াষ যে সকল দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, 
উক ডে মুমলমান হইয়া তৎসমন্ত ভাপা তাহার মালদশলা দিয়া মদ্‌জিদ্‌ 
* নিৰ্মিত করেন। যদু মুসলমান হইলেন কেন, বলা যায় না। তৎকালীন মুসলমান 
সাধুদের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ দেখিয়া কোন রাজনৈতিক উদ্দোশ্তে কি 
যহু জালালুদ্দিন হইয়াছিলেন ? পাওয়া দুই বার সমাট ফিরোজ শাঁহার আঁক্রমণ 
সহ্‌ করিষাছে। পাুয়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোপপলী বা! গোযালপাড়া নামক 
উপনগর এই আক্রমণে লোবশূন্ত হইয়াছিল । গঞ্গা সরিযা যাওয়ায়, পাওুয়া 
জলাভূমিতে পরিবেষ্টত হইয়া লোকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে | পাওুষা নগর 
মুসলমানদের সময় দুই ভাগে বিভক্ত হষ ; কুতুব সহব ও মৌকদম সহর। কুতুব 
সহরে সুর কুতুব আলমের ও মোঁকছুম সহরে মোকদম শাহ জেলালুদ্দিনের সমাধি- 
মন্দির আছে। _পাওুয়ার কতকগুলি ভগ্ন অট্রালিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
২ যাইতেছে, 
১। মোকদম শাহ জেলালুদ্দিনের স্থান।-__এই বিখ্যাত ফকীর তাব্রিজ সহরে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাব্রিজ্জ সহর পাঁরস্ত- দেশে অবস্থিত। মোকদম শাহ 
- মুসলমান রাজস্ব স্থাপিত হইলে এ দেশে আগমন করেন। শেখগুভোদয়ার মতে, 
ইনি রাজা! লক্ষণ সেনের সময় গৌড়ে আসিয়া রাজার নিকট বিশেষরূপ সমা- 
দরলান্ড করেন। মোকদম শাহ্‌ বঙ্গদেশে বাইশ হাজার টাকার ভুসম্পত্তি 
উপার্জন করেন; এই জন্য তাঁহার বিষয়কে বাইশ-হাঁজারি বলে। মোক- 


২৪০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৪র্ঘ।সংখ্য। | 


দম শাঁহের দরগার ভিতরের ঘরটি সুলতান আলি মোবারক কর্তৃক ৭৪২ হিডজরায 
নির্মিত হয়। ১০৭৫ হিজিরায় নিয়ামত উল্লা কর্তৃক সমস্ত অংশের নির্ম্মাণ 
কাঁধ্য পরিসমাপ্ত হয়। 

২। ছোট দরগা ।_-ইহা সুর কুতুব আলম নামক ফকীরের দরগাঁ। ইনি 
য়ে সম্পত্তি উপার্জন করেন, চা মূল্য ছয হাজার টাকা বলিয়া, ইহাকে 
ষষহাঁজাঁরি বলে। পাও্যাঁর ছোট দরগা সম্মানে বড় দরগা ঝু মোকদমূ শাহের 
দূর্গা অপেক্ষা অল্প হইলেও জ'কজমকে তদপেক্ষা বড়। , 

৩। আদিনা মস্জিদ।--ইহা পাওুয়ার অলঙ্কারহ্থরূপ ।* সেকেনর শাহ 


এই মস্জিদ নির্মাণ করেন। একটা প্রকাণ্ড 'বৌদ্বস্তপ ও কতিপয় হিন্দুদেব- - 


, মন্দির ভাঙ্গিয়া এই যস্জিদ নির্মিত হইয়াছে । ইহা অতি প্রকাণ্ড মন্জিদ। 
লেফটেন্তাণ্ট গবর্ণর টমসনের সময় নয় হাজার টাকা খরচ করিয়া ইহাকে মৃখ- 
শুপের মধ্য হইতে উদ্ধার করা হয।- গত ফ্রেক্রয়ারি মাসে গবর্ণর জেনেরল 


ইহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় ছোট লাট ইহা ছুই বার * 


দর্শন করিয়া গিয়াঁছেন। পগুণগ্রাহী ইংরেজ গব্েন্ট এই অন্ত, 
রক্ষাবিধানে যথোচিত ষত্ব করিতেছেন । 
৪1 লক্ষ্ণসেনী দালান ।-_ইহা বড় দরগার মধ্যে রহিয়াছে। লক্ষ্মণ 
সেনের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া যে এই দরগা নির্মিত হইয়াছে,তাহাঁতে কোন সন্দেহ নাঁই। 
এতন্যতীত ভাগারখানা, তন্দুরখানা, সলামি দরজা প্রভৃতির উল্লেখ করা! 
যাইতে পারে। সমুদায় পাঞুয়া বেড়াইঘ! দেখিলে মনে একটি গম্ভীর ভাবের 


উদয় হয়। এই নগর কত হিন্দু ও কত বৌদ্ধ রাজাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল ! 


এখন সাঁওতালগণের ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়িয়াছে। 

গোৌড়নগরের কতিপয় স্তম্ভ, প্রাচীর, দ্বার ও অষ্টালিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, 

১। কদমরহ্থল।-_নসরৎৎ শাহ গৌড়ছুর্গের অভ্যন্তরে ১৫৩০ খ্‌ষ্টাবে 
এই অষ্টালিকার নির্মাণ করেন। ইহাতে এক খণ্ড শাদা পাথরের উপর মহম্মদের 
পদচিহ্ন আঁছে। এই পদচিহ্ন প্রথমে পাওুয়ায় আনীত হয়। ম্ুলতান আলা 
উদ্দিন হুসেন ইহা গৌড়ে আনয়ন করেন। কদমরহলের পশ্চিম দিকের পুকুরের 
নাম জালালি পুকুর। 

২। ফতেইয়ার খাঁর কবর।__স্জার বিরুদ্ধে আরঙ্গজীব রা 


পতিকে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের এক জনের পুক্র-এখাঁনে পরলোঁকগমন করেন ; 


ইহা তাহার কবর। 


%, 


~~ 


ধাৰণ, ১০০১1 গৌড়ের ভগ্নাবশেষ। ২৪১ 


৩৯ লুকোচুরী।--গৌড়েব রাজপ্রাসাদে যাইবার পূর্ব দিকের ফটকঘাব। 
ইহা একট উচ্চ দোতালা। ইহার ভিতব দিয়! হ্স্তীতে জাঁরোহণ করিয়া যাঁওয়! 
যায়। এই দ্বারের উভয় পার্শ্বে ষে ছুটি ক্ষুদ্র ঘর আছে, তাহাদের নাম নস্কর- 
খানা। উহার উর্পরে নহবং বাজিত। 

৪। চিকা মন্জীদ।__ইহা একটি অতি পুরাতন ইটেৰ দালান। ইহার 
নিকট যেন্দাতন মন্বৃজ্দিৰ ছিল, তাঁহাঁতে জেলখাঁনাঁব অধ্যক্ষ বাস করিতেন। 
‘লোকে বলে, ভাগীরথীরু তীরস্থ হাব্বাসধানায় করেদ্ীগণ বাস করিত। 

৫| পুমৃতি -লুকোচুরীর দক্ষিণে বিদ্ধমান আঁছে। ইহা একটি দরজা ! 
এই দবঙ্গা দিযা জেলখানার কবেদীদিগকে বাহির করা হইত। 

৬। বাইশগজি ।-_রাক্জপ্রাসাদের চতুন্দিকহ্থ প্রাচীর। কেন যে ইহার 
বাঁইশগঞ্জি নাম হইয়াছে, তাহা বলা যায নাঁ। স্থানীয় লোকে ইহাকে দোঁড়নৌড় 
ব্লে। কেহ কেহ গাঙ্গোদিদিও বলিয়া থাকে। 

৭। খাঁজাঁঞ্চি।_-কদযরন্্ুলের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত । ইহার নিকটে 

গ তাঁহাকে টকশাল দীঘী বলে। খাঁজাঞ্চিতে বোধ হয় খাঁজানা- 
খানা ছিল। ইহারই নিকট জানানা মহল ছিল! এই সকল স্থান গ্রহরিগণ 
কর্তক পরিব্ক্ষিত হইত । 

৮1 গীবশা মঞ্জিল ।--ফিরোজ শাহ ইহার নিৰ্ম্মাণ কবেন। ইহাকে কেছ 
কেহ চেরাগ-দানি, কেহ কেহ বা তিরজাঁশা মন্দির বলে। ইহা একটি হিন্দুকীর্তি 
ছিল। মুসলমানেরা ইহা ভাঙ্গিয়া বর্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে! কথিত 
হয়, ইহার নির্্মাতা বাঁজমিস্ত্রীকে উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া নিহত করা হয়। 
বাজার বিশ্বাস হইয়াছিল, মিস্ত্রী যথাশক্তি কাৰ্য্য করে নাই। রাজা নিস্নে অবতরণ 
করিয়া-হিঙ্গা নামক পদাতিককে দেখিতে পান ; তাহাকে আদেশ করেন যে,*হিঙ্গা ! 
তুই মোরগী যা৷” হিঙ্গা রৌদ্রমুত্তি নবপতিকে কাবণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাঁধ 
নাই। সে মোরগীয় উপস্থিত হইয়া ভাবিঘাঁর অবকাশ পাইল, *মোর্গীয় আসিলাম 
. কেন? রাজা কি জন্য আমাকে এখানে পাঠাইলেন ?” একটি ব্রাহ্গণযুবক পদাতিকের 
মুখে আঁস্কোপাস্ত শুনিয়া বলিয়! দিলেন, এই মোরগীঁয় ভাল ভাল রাঁজমিস্ত্ী পাওয়া 
. যায়, তুমি তাহাদের জন কয়েককে লইযা গৌড়ে ফিরিয়া যাঁও। - বাজারও সেই- 
রূপ উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্রাহ্মণবুবক সনাতন। এই ঘটনা হইতে এতদঞ্চলে 
“হিঙ্গা তুই মোরগ! যা”, এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে । আগমনের কারণ বলিতে 
না পারিলে লোকে বলে, এ ষে দেখি “হিঙ্গা তুই মোব্গী যা। 
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৯। বাঁবছ্যাবি বা সোনা মস্জিদ 7-ইহা ১৫২৬ খুষ্টাবে নসর শীহ ' 
‘কর্তৃক নিৰ্ণিত হইয়াছিছ। ইহা প্রস্তরনির্মিত'। ভিতরের ছাঁদ ও সমস্ত গুস্বজ 
“পড়িয়া গিয়াছে। ইহা একটি বৃহৎ গৃহ 'কেহ'কেহ বলেন, ইহা বিচারালয় 9 
“কেহ কেহ বলেন, ইহা ইমাম্বাঁড়ী । | 
১০1 দখল-দরজা।__এই দ্বার দিয়া উত্তর দিক্‌ হইতে রাঁজশ্রাসাদে যাওয়া 
যাইত. ইহাতে রঙ্গিন ইটের কার্য্য দৃষ্ট হয়। ইহার উত্তর ভলিকে পরিখা। 

-১১। লোটন মন্জিৰ।--এই মস্জীদটি এক ই বর্তৃক নির্মিত 
ইহার আগাগোড়া রঙ্গিন ইটে প্রস্ততণ 

১২। কোতোয়ালি গেট বা সেলাঁমী দরুজ্জী ।_ এই ফটকের পূর্ব ও পশ্চিম 
দিকে কামান ছুড়িবার স্থান আছে! এই দরজা! ৮৬২ হিজিরাতে সুলতান মহম্মদ 
কর্তৃক নির্দিত। ইহার দক্ষিণ দিকে বালুয়াদীঘী নামরু পুষ্করিণী। 

১৩1 পিষাস্‌-বাঁড়ীর দীঘী বাঁ প্যাজ. বাড়ীব দীঘী 1--ইংরেজবাজার 
হইতে হ্মাট মাইল দুরে রাস্তার বাম পার্শ্বে স্থিত একটি বড় দীঘী। এইরূপ " 
প্রবাদ আছে, এই পুষ্ধরিণীর জল প্রথমে বড়ই অস্বাস্থ্যকর ছিল। স্ন 
এই বিষাক্ত জন্ধ পান করান হইত। এখন ইহার জল মন্দ নহে। এই দীঘীর 
“পশ্চিম দিকের বাধা ঘাটের সন্মুখে জলের নিয়ে চারি প্রাচ হাত উচ্চ ছুটি পাঁথরের 
হস্তিমৃ্তি আছে 

১৪। হোসেন শার কবব 1_ুহৌসেন শার কবরের চাঁরি পার্থে রঙ্গিন 
ইটের প্রাচীর ছিল। এই প্রাচীর বাঙ্গালকোট নামক স্থানে অবস্থিত) 
এই স্থানে প্রদীপ ও ফাতেহা দিবার জন্য সম্রাট আরঙ্গজীবের আদেশানুসাঁবে 
নবাবৰ মোয়াজ্জম খা ১০৭০ হিজিরাঁতে পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। 

১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন্‌ বক্তিয়ার গৌড় অধিকার করেন। রাঙ্গা 
লক্ষ্মণ সেন স্বয়ং তৎকালে নবদ্বীপে ছিলেন। কেশব, সেন গৌড়ে ছিলেন॥ 
তিনি যুদ্ধ করেন নাঁই। বক্তিযার গৌড়ে রাজধানী করিলেন। বঙ্গ বিহারের 
সন্ধিস্থলে অবস্থিত বলিযা গৌড় রাজধানীর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল॥ 
উত্তর দিক্‌ ব্যতীত অন্ত তিন দিকে দুস্তর নদী থাকায় 'গৌড় ছুরাক্রম্য ছিল। 
গিখান্ুদ্দিনের রাজত্বকালে জলপ্লাবন হইতে গৌড়-রক্ষার জন্ত যে উচ্চ বাঁধ” 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার এক অংশ অগ্ভাঁপি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মালদহ 
সহরের্‌ পশ্চিম দিকে যেখানে আত্রকাননের শেষ হইয়াছে, তথায় সেই স্ুপ্রশস্ত 
বাধ অন্তাপি বিষ্ধমান । এই বাঁধের প্রশ্চিম দিকে যে বিল রহিয়াছে, গঙ্গা হইতে 
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তাহার উদ্ভব হইযাছে। গঙ্গার -একট শাখা পূর্বে এই বিল ও গোঞ্জরালি: 
রিলের স্থান দিয়া প্রবাহিত. হইত। তুলদীগঙ্গা গোর্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইত। এই জন্তমুসলমান গৌড় সন্দররূপে জ্লসিক্ত-হইত। এইরূপ প্রসিদ্ধি 
আছে, তিস্তা বা' ত্রিস্রোতা. তিনবার আপনার গতি পরিবর্তিত করিযাঁছে। 
উহার একটি: প্রাচীন প্রবাহ দিয়া এখন পুনর্ভবা নদী প্রবাহিত. হইতেছে। 
কৌশিকাঁ, অতি.চল নদী। উহা তিস্তা ও গণ্ডকীর মধ্যবর্তী ভূভাগে বারংবার. 
আপনার গতি পরিবর্তিত করিযাছে। কোন সময়ে এই কৌশিকী নদীর ভীষণ 
জলশ্রোত গৌড়নগব ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল.১. এই" জন্তপুর্র্.দিকে, ডবল বাঁধ 
দিয়া নগর রক্ষিত হইয়াছিল। 

_গৌড়ের বাঁধগুলিব অবস্থানপ্রণালী" অতি জর্টিল। কোন্টি কোন্‌. দিকের; 
জলপ্লীবন হইতে নগর-রক্ষার জন্য নির্মিত হইযাঁছিল, তাহ! ভাল বুঝা যায় 
না" সাধারণতঃ সে সমস্ত বাঁধ গড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বোধ হয়, 
বাঁধের উপর হইতে সেনাগণ. নগর রক্ষা করিত। নগবের বড় বড় অধি- 

আপনাদের বাসস্থান জলগ্লাবন ও শক্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুদৃঢ় 
বাধ নিৰ্ম্মাণ করিতেন। এইরূপ বাঁধের মধ্যে ঠাকুরপ্রসাঁদের গড়, ও কালা, * 
পাহাড়ের গড়,বিশেষ প্রসিদ্ধ। জেলখানার কিছু দক্ষিণে কালাপাহাঁড়ের গড়। 
কালাপাহাড় এক জন বিখ্যাত লেনাপতি ছিলেন। তাঁহাবি প্রকৃত নাম কালা- 
চাদ পাঁড়ে। ইনি গৌড়ের কোন. সুসলসাঁন' রাঁজকুমারীকে, বিবাহ করিতে 
ইচ্ছা, করিয়াই- হউক; অথবা বাধ্য হইয়াই হউক, মুসলমান ধর্ম, অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। মোগলেরা বাঙ্গালা অধিকার করিলে, কাঁলাপাহাড় পাঠানদের সঙ্গে 
উড়িষ্যাঁয় পলাযন করেন। তিনি মোঁগলদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। ঠাঁকুর- 
প্রমাদের রোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই:। 

গৌড়ের, উপনগবগুলির মধ্যে আঁমকেলি সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল।, 
রাঁমকেলিতে বিস্তর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিষের বাস ছিল। হোসেন শাহ গড়ের: 
, সর্ধপ্রধান নরপতি ছিলেন পরকীয ধর্মে তাহাব বিদ্বেষ ছিল না! তাহার সমষে 
অনেক হিন্দু, বাঁজতন্ত্রের: উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ 
হুসেন শার সর্কপ্রধান: হিন্দু কর্মচারী, ছিলেন।. পুরুন্দর খাঁ রাঁজদত্ত উপাধি, 
প্রকৃত নাম: গোপীনাথ কনু। হুসেন শাঁহ গুণী লোঁকদিগকে উপাধি দিয়] 
সন্মানিত করিতেন, কেহ গন্ধর্ক খা, কেহ গুণরাঁজ খাঁ, কেহ জুন্দববর 
খা কেহ বুদ্ধিমন্ত খাঁ, এইরূপ উপাধি পাইরাছিলেন। পুরন্দর খাঁর অধীনে. 
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সনাতন ও রূপ নামক ছুই ব্রাহ্মণযুবক কার্য্য করিতেন। ইহাদের বুদ্ধিধনত্তা ও 
কা্যকুশলতাঁষ হুসেন শা সন্ত ছিলেন, এবং দবিরখাঁন ও সাকর মল্লিক উপাধি 
দিয়! ইহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন । বার্ধক্যব্শতঃ গোপীনাথ বসু কার্য” 
ত্যাগ করিলে সনাতন ও রূপ উভয়েই উচ্চপদে আরুড় হইলেন । এই ছুই ভাই 
বামকেলিতে বাস করিতেন। অগ্ভাপি রাঁমকেলিতে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর 
বাসস্থানের চিহ্ন রহিযাছে। তীহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব পোশ্বামী বাঁমকেলির 
মদনমোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা । রূপ সনাতন অত্যন্ত বিস্কোৎ্সাঁহী ছিলেন। 
তাঁহাদের প্রবর্তনাষ নান! স্থান হইতে ত্রাঙ্গণপণ্ডিতগণ আসিয়া রামকেলিতে 
বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্তদেব হুসেন শার রাজত্বকালে রাঁমকেলিতে এক 
তমাপবৃক্ষের নিকটে দীড়াইয়া হবিধ্বনি করিয়াছিলেন, সে স্থান অদ্যাপি প্রদর্শিত 
হইয়া থাকে। রামকেলির পূর্ব সমৃদ্ধি এককালে বিলুপ্ত হইয়াচছে। চেতন্ত- 
দেবের আগমনোত্সবের স্মরণে.প্রতি বসব জ্যৈষ্ঠমাঁসের শেষ দিনে বাঁমকেলিতে 
মহামেলা হইয়া থাকে ! 

হলেন শাহ আটাঁশ বৎসর গৌড়ে বাবরের নি হান 
মন্দ লোক ছিলেন নাঁ। হুসেন শা. ও নসরৎ শাহের সময় বাঙ্গালা ভাষায় 
পয়াগালি মহাভারত রচিত হয়। নসরং শাহের সময় পাওয়ায় নসরৎশাহি 
দীঘী খনিত হয়। নসরৎ শাহ গৌড়ের বড় সোনা মস্জীদের নিম্মীতা,। 
রাজা মুসলমান হইলেও গৌড়বাঁসিগণ প্রধানতঃ হিন্দু ছিল। গৌড়ের জমীদাঁর 
পধ্যত্ত হিন্দু ছিলেন। নৌভাগ্যলাভের পূর্বে হুসেন শাহ এক জন রাজোপাঁধি- 
ধারী হিন্দু জমীদাঁরের চাকরী করিতেন। নিজে রাজা হইয়া সেনাঁগণকে নগর- 
লু্ঠনের হুকুম দিয়াছিলেন। অধিবাসিগণ প্রধানতঃ হিন্দু ছিল, এই জন্ঠ হুসেন 
শাঁহ গৌড় লুঠন করিতে পাঁপবোঁধ করেন নাই । সের শাহ গৌড় অধিকাঁব করিয়া 


সেনাগণকে নগর নুন করিবার অনুমতি দেন। সেনাগণ হত্যা ও লুষ্ঠন করিয়া 


পাঁশব আমোদ চরিতার্থ করিয়াছিল। লোকে বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং গৌড়ে 
বাঁস নিরাপদ নষ, ভাঁবিল। হুমায়ূন "মোগল সৈন্ত লইয়া গৌড়ে উপস্থিত 
হইলে লোকের আতঙ্ক বর্ধিত হইল । গৌড়ের লৌন্দর্ধ্যদর্শনে প্রীত হইয়া 
হুমায়ূন উহার নাম জেন্নাতাঁবাদ রাখেন। হুমায়ুন এক বর্ষ গৌড়ে বাঁস করিয়া- 
ছিলেন। ছুর্ঘম সেনাগণের দৌরাত্ম্য নগরবাসিগণ নিতাস্ত নিপীড়িত হইতে 
লাগিল। পাঠাঁনেরা যখন আপনাদের মধ্যে কাটাকাটি মাঁবামারি আরম্ভ 
কছ্দিল। তখন নগরবাসিগণ বুঝিতে পারিল, উহাদের ও গৌড়ের বপাঁলে আগুণ 


শ্রাবণ, ১৬,৯ । গৌড়ের ভগ্নীবশেষ। ২৪৫ 


লাগিতৈ বেণী বিলম্ব নাই । সোলেমান্‌ কর্রাণী আসিয়া গৌড়ের অপর পাবে 
ভাঁওাঁয় ৰাস করিতে লাগিলেন। গৌড় তখন বাদবিসংধাদের আকর ও অস্থাস্থ্য- 
কর স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল? দাঁয়ুদ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া মোগল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভীমবেগে রাজপুত ও মোগলসেনা 


- বাঞ্চুলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দাঁযুদ রাজ্য ও প্রাণ, হাৰাইলেন। পাঠানেরা 


উড়িষ্যায় গিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কিয়ংকাল নিশ্কল প্রয়াস পাইয়াছিল।- 

মোগল সেলা মুনেন খাঁর আদেশে, গৌড়ে প্রবেশ, কন্সিল. সেবার ভীষণ 
বর্ষা হইয়াছিল। * নগরমধ্যে দারুণ মারীভয় উপস্থিত হইল. দলে. দলে সেনা; 
মরিতে লাগিল। সুনেম খাও মরিলেন। শুনা যায়, নগরবাঁসিগণ পলায়নের। 
পরামর্শ কৰিবাঁরও অবকাঁশ,পাঁষ নাই. যোধ হয়, ইহার কিছু অত্যুক্তিহইরে ॥ 
নগরবাসিগণ সেনাদের দৌরাত্ম্যে পূর্ব হইতেই নগর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল।: 
মহামারীর কবল হইতে যাঁহারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাঁহারা! চারি দিকে ছড়াইয় 
পড়িল। গৌড় নিমন্য্যপ্রায় হইল'। সুজা একবার গৌড়ুকে পুনরুজ্জীবিত, . 
ঞরিবাপর্র্ট করিয়াছিলেন । তীহাঁর সে চেষ্টা. ফলব্তী হয় নাই। গৌড় নির্মনুষ্য 
হইয়া জঙ্গলে ভরিয়া গেল। বহুদিন যাবৎ লোকের বিশ্বাস ছিল, গৌড় ভূত প্রেতে 
পরিপূর্ণ । ভয়ে কেহ গৌড়ের মধ্য দিয়া হাঁটিত না। কেহ কেহ ইহাও 
বলিযা থাকেন, তাহারা গৌড়ের মাঠে রাত্রিকালে রাজস্বভার অধিবেশন ও 
অসংখ্য সেনার সম্রক্রীড়া দর্শন করিয়াছেন ! 

গৌড়ের ইতিহাঁস-বর্ণন আমার উদেশ্য নয়। এই অন্ত আমি যথাসম্ভব 


- তাহা হইতে নিবুস্ত হইয়াছি। আশা করি, আপনাঁদের মধ্যে কেহ কেহ 


পাওয়া, গৌড়, খণ্ডারপ্য ও কৌশিকী কচ্ছের ইতিহাস লিখিয়া আমাদিগকে পরি- 
তৃপ্ত করিবেন। * 
শ্ীরজনীকাস্ত চক্রবর্থা । 


২৯৬০ 





+ঞ দাঁলদহ দেল স্কলেয় সভায় পঠিত । 


২৪৬ 


‘ মুক্তি h 


নিখিল নীলিমা নব নিৰ্ম্মল. 
অরুণ কিরণ্পুঞ্জে,- 
তরুলতা ভরা তৃণ, তরুফল , * 
করুণ কাঁননকুঞ্জে |; 
আলোকে হান্তে ললিত লান্তে 
উছলি চালছে তটিনী. 
বিলাসমধুর মদির আস্তে 
নাচিছে: নিপুণ! নটিনী.।' 


যায়ে বহে ধারা নিৰ্জ্জন তীব 


রবির কিরণ-দ্বর্ণে 
সোপান: ভবন দেউল কুটীর 

চিত্রিত চারু বর্ণে ॥ 
মাথার উপর ওই গেয়ে যায় 

পুলকে প্রভাত-পক্ষী,১. 
মঞ্ুল বনে, ওই ধেয়ে যায় 

গুঞ্জরি” মধুমক্ষী । 
মর্দরি’ ওঠে মৌন কানন 

মধুর মন্দ বায়, 
সৌরভঙরে ভরেছে ভুবন, 

ফল-সুগন্ধ ধায় । , 
ভূষিত কিবণে শুকায় শিশির, 

ক্রমে বেড়ে উঠে বেলা » 
আলোকে অনিলে নীল নদী-নীর 

72 সারা দিন করে খেলা ! 

ধু ধু করে ক্ষেন্ত, জনহীন,ভট, 

খন দেবদাঁরুবন,_ 


/ 


ক্লাৰৰ্ণ, ১৩০২ । 


মুক্তি 
রৌত্রদন্ধ ললাটে প্রকট 
স্থল শিরা অগণন, 
নি বন্দী ME A 
. চারি মাস বাঁকি আঁর !* 
য্দেল সহ মর্ম্ম-উছাঁসে,= 
মিশি গেল আনিধাৰ ! 
সুত শির, ক্লান্ত শবীর 
উন্নত মসীমৃদ্তি 5 
স্ংখ্যাপদক গলে কয়েদীর, 
অঙ্গে মলিন কুত্তি ! 
'নিশিদিন তাঁব বাঁজিছে শ্রবণে 
- প্রভুর ন্রোষ বাক্য, 
-“ভিটায় থাঁকিবি ভেবেছিস্‌ মনে. 1 
দিবি না মিথ্যা সাক্ষ্য ?” 
‘নিমকহারাম, পাঁজী বদ্মাসু 
জানি তোর যত ধৰ্ম্ম । 
ধর্দ্দের নামে ফাকি দিতে চাদ্‌ 
পড়িলে প্রভুর কর্ম ? 
উত্তরে তাঁর উত্তম পাল, 
দক্ষিণে বিশালাক্ষী, 
পূবে পশ্চিমে তোর ক্ষেত আ'ল,-- 
"তুই ত প্রধান সাক্ষী ৷” 
বঙ্গের ভাঁতে অঙগপুষ্টি 
মিছির দারুণ রুক্ম, 
করিল বৃষ্টি হাজার মুষ্টি, 


৪ 


২৪৭ 


২৪৮ সাহিষ্য । ১৩শ বৰ্ষ, ৪র্ঘ ংখ্রা।” 


আআ EE ক Ed 


b 
ক্রশ কালিদাস, গাযে নামাবলী, 
করুণ কোমল কাঁস্তি, 
পুণ্যের বিভা উঠিছে উছলি | 
নয়নে স্নিগ্ধ কাঁস্তি- ° 
'বিচারশাঁলায় উপনীত আসি , 
উপবীত হাতে করি, হি 
কাতর কষ্টে কহে সম্তভাি 
আখি ছু'টি জলে ভরি := 
আমি ব্রাহ্মণ, দীন দরিদ্র, 
এক গাঁয়ে করি বাস, 
শত্র সদাই খু'ঁজিছে ছিদ্র 
‘ করিতে সর্বনাশ । সি * 
নবার উচ্চে ধর্ম আপন, | 
করিলে ধৰ্ম্ম রক্ষে, 
আাঁখিবে ধর্্,_-শাস্বচন 1৮ 
ধাঁরা দর দর বঙ্গে । 
কাপিয়া উঠিল কৃষক-হদয় 
শুনিয়া করুশণা-ভিক্ষা, 
হইল বিচারে সত্যের জয়, 
ভেসে গেল শত শিক্ষা! 
* বছর না যেতে, হায়, তার পর 
প্রভু নির্মম জর ; 
দীন-আখি-জলে নিজ অস্তর- 
অগ্নি করিল দূব। 
বাজে শৃ।্খলে চরণে চরণ, 
ধরণী কিরণতপ্ত ; 
যাচি’ একমনে মরণ শরণ 
কাদে একা অভিশপ্ত । 


» শ্রাবণ, ১১০১। 


মুক্তি । 


কোথায় গৃহিণী কীঁদিছে কুটীরে, 
কোথা সে মেহের গেহু? 
রাখিয়া এসেছে বালক ছ"টিরে__ 
জুড়াত জীবন দেহ! 
কোথা সে ক্ষেত্র, শস্তের ভার 
উজ্জল সোনার বন্যা! 
স্টামা সন্ধ্যা পথ চাহি তার 
E থাঁকিত ছুলালী কন্া ! 
নিশ্বাস ত্যজি মুছিল নেত্ৰ 
চারি মাস বাকি আর,* 
'চিরিল পৃষ্ঠ তীখন বেত্র- 
বহিল শোণিতধার ! 


= ক * 


তখন সন্ধ্যা, মেঘ-মাঁখা দিক্‌, 
ছাঁয়া-বিপন্না ধ্ব্ণী 3 
তীর হ’তে হাঁকি আর্ত পথিক 
কহে, “রাখ রাখ তর্ণী !” 
গরজে নীরদ গভীর মন্ত্রে 
সম্বরি’ বারিধারা, 
খেলিছে বিজলী জলদ-রন্ধে 
লীজবন্ধন-হাঁরা। 
মেঘেতে মেদুর গগন-প্রীস্ত, 
তটনী তিমিরব্রণী, 
ভৈরুব রবে গরজে পান্থ, 
“্রাঁখ, ওগো রাখ তর্ণী !” 
উতলা বাঁতাঁসে এল উত্তর, 
“স্থান নাহি এক তিল; 
এই শেষ খেয়া 1”--চিরি অশ্বর 
ফিরি গেল "গাঙ্গ চিল’ । 


৩২ 


২৪৯ 


২৫০ " 


সাহিত্য । 


জনহীন তট !_ পথিকে ঘিরিয়া 
৬. নাচিছে লহরী ক্রুদ্ধ, 
চলিছে সঘনে সলিল চিরিয়! 
নিশ্বাস অবরুদ্ধ ' 
ভীষণ দৃশ্য !-বিস্বয়-মূক 
শিহরিল যত যাত্রী, 
উছল উর্মি অতি উন্মুখ, 
ঘনায় প্রলয়রাত্রি ! 
কাপিছে কুটীর আর্ত পবনে, 
ঝিলীসুখরা যামিনী, 
7 
চমকিছে ঘন দাঁমিনী। 
দ্র 
চঞ্চল দীপ-শিখা, 


নিশীথ-ভীষণ-মর্ণ-তিমিরে 


কি ছবি রয়েছে লিখা। 
শীর্ণ রমনী অশ্রুনয়ন] 


শিশুটি মরম-রত্র, 
মরণ-মুদিত আখি হুটি ভার, . 


মিছে আকুলতা ষত্ব ! - 


ধিক্কার সহি ভিক্ষার তরে 
“আকাঁচ্ল” মেলেনি অর, 

উপবাসক্শ সুত সহ অরে 
অবশেষে অবসন্ন 


১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 1 * 


® 


শ্রাঘণ, ১৬৩১ সহযোগী সাহিত্য ৷ ২৫৯ 


ধার 





বিবিধ । 
চীনসমাজ। 
সমপ্রতি একখানি ইংরাজী পত্রিকায় রেভারেও ই. জে. হার্ডি এম্‌ এ. নামধেয্ন হংকং 
সহরের এক জন ইংরেজ পাদ্বী চীনদেশের আচারব্যবহারের সহিত ইংরেজজের আচারধ্যব- 
হারের তুলন! করিয়! একটি সুন্দর কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা, 
সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিতেছি 

মিষ্টার হার্ডি বলেন, আমাদের চক্ষে অদ্যাপি চীনের সবই বিপরীত বলিয়া মনে হয়। 
চীনদিগের চক্ষে ইংলণ্ডও কতকটা সেইরপ। চীনের দিক্দর্শন যন্ত্র দক্ষিণ দিকে 


সি 


২৫২ সাহিত্য ৷ 5শশ বৰ্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 
ক 


ও আমাদের দিকৃদর্শন যন্ত্র, উত্তর দিকের নির্দেশ করে। চীনদেশীয় পোতসমুহের পুঝো 
ভাগ অন্মদ্দেশীম পোতসমূহের পম্চান্ত।গের তুল্য; গতিশীল চৈনিক পেত দেখিলে মনে হয়, 
যেন তাহ! পশ্চাৎদিকে পরিচালিত হইতেছে। পাশ্চ৷ত্যদেশে নস্তকবক্ষার জন্য পশ্ষীর 
পালকে উপাধান নিৰ্ম্মিত হয়! চীনেরা উপাধানে মন্তকের পরিবর্থে গ্রীবাদেশ রক্ষা করে। 
চীনদেশে বএনির্দিভ ঘুচে একটি চৌকি-বিশেষ, কাঠখণ্ড, অথব1 সাসান্ত ইষ্টকথপ্ত 
উপ'ধানৰূপে ব্যবহৃত হইয়| থাকে। ইংরাজেব। উপাধির পুবেব নাম ব্যবঞ্ধীর করিয়া থাকেন ; 
চীনদেশে উপাধির পরে নাম ব্যবহৃত হয়। অভিব'দনকালে চীনদ্রেশীযের| মস্তকে টুপি পরে, 
আমর! কিন্ত উন্নেচন কবিরা থাকি। কোন সন্দ সংবাদ শ্রবণ করিলে চীনের! দুষ্ট প্রেত|- 
আ!কে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে হাস্ত করিয়া থাকে। হস্তের অঙ্গুলিতে বড় বড় নথ রাখা 
চীনদেশে সম্মানের লক্ষণ, ইংলণ্ডে কিন্তু তাহ! অপরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক । 

চীনদেশের কোনও ভোজে গৃহন্বা্মীর ঠিক বাসপার্থের আমনই সম্মানের আপন বলিয়া 
পরিগণিত হইয়। থাকে। চৈনিক অধ্বারোহিগণ রেকাবে পদেব অগ্রভাগের পরিবর্তে 
গুল্াফর উপন ভর দয! অশ্বাবোহণ করিযা থাকেন। অন্য কাহাবও সহিত ভ্রমণকালে 
চীনেন কখনও পা [শাগাশি গমন কবে ন!; হয় অগ্রে, না হয পশ্চাতে গমন কবে। তাহার! 
গশ্চার্দিক হইতে পুম্তক পাঠ কৰিতে আর্ত কয়ে, এবং আমরা যে প্রণালীতেতীশি, তা হাথ 
বিপরীত ভাবে লিখির। থাকে | তাহাদেব শোকবপ্র শ্বে, আমাদের কৃষ্ণ। বড় 
বড় ডেলে তাহাদের সুপ সর্বশেষে আনীত হয়) ভা।মব! কিন্ত সর্ব্প্রথমেই সুপ 
পান করি। চীন রম্জীগণ পাঞ্জাম। পরিধান করেন, এবং পুরুষের অনেক সময় গাউন 
পরিয়! বেড়াঁন। চীনদেশীখেরা নিজে ও গধিবারবর্গ নুস্থদেহে কালয।পন কবিবে মনে 
কবিঘ। চিফিৎসকদিগকে প্রচুর অর্ব এদন ববে; আব আমৰা পীড়িত হইলে চিকিৎসক- 
দিণকে অর্থদান করি। চীনদেশীয়েব। পবিচিত শ্রোকেব সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার কর- 
কম্পনেব পবি্বর্তে নিজের করকম্পন করে। 

শবীররক্ষার্থ ব্যায়ান চৈনিকদের মতে নিতান্তই উদ্ম।াদেব লক্ষণ ! এমা কফি, চীন- 
দেশের গর শিশুটি ও বেশ শান্তভাবে পেলা করিয়া থাকে। শুক্র শিশুগণ কর্মরত মাতার 
শইদেশে বন্ধ হইয়া সম্পূর্ণ শীস্ত ভাবে অবস্থিতি করে। এক জন ক্যাণ্টন-বাসী একদা জনৈক 
বিছেশিনী নহিলাকে টেনিস ক্রীড়ায় রত দেখিয়! তাহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “এই 
রকম ছুটাছুটি কখিবার জন্ত ইনি কত পেয়ে থাকেন?” যণন শুনিল, কিছুই নহে, তখন 
বিছুতেই তাহ! বিশ্বান কৰিল না! 

চীনদশীহ়্েরা যে অত্যন্ত রক্ষণশীল, তাহা আমি প্রশান্ত মহাসাগর পার as নসর 
প্রথম বুঝিতে পাধিলাদ। প্রথম দিন ষ্টীমাবে আবোহণ করিযা যেরূপ খাদ্য আহার করি- 
য়াছিলাম, প্রত্যহই দেই একই প্রকাঁব খাদ্যদ্রবা আমার অহ্য আনীত হইত। বোধ হয়, 
ভাহাবা মনে কবিত, সেই কয়েকটি নিদিষ্ট দ্রব্য ব্যভীত খাদ্য সম্বন্ধে অশ্ত কোনও পরিবর্তন 
আনার রুচিকর নহে। 

এক রকম পিষ্টক প্রস্তুত করিবার পুর্বে জনৈক পাক প্রত্যেক বাঁয়ই এব টি করিয়া 
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ডিম ভালিয়া ফেলিয়া দিত; কারণ, প্রথম দিন যখন লে শিষ্ুক প্রস্তুত করিতে শেখে, 
তথন প্রথম ডিব্বটি থাবাপ ছিল বলিযা নেট! ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওযা! হইয।ছিল। 

চীন-ত্রম্ণ-কাঁলে অর্থ সত্য সত্যই একটি বড় রকমের ‘বোঝা!’ বলিয়! মনে হয়; এমন 
কি, মেব্সিকো দেশেব একটি সামান্য ডলারও নিতান্ত অল্প নহে। একটি মেঝ্সিকো ডলাবের 
পবিবর্তে ৮০০ শত হইতে ১০০০ পিত্তলখণ্ড পাওয়। যাঁষ। তাহাদেব নাম ‘ক্যাশ’ । প্রত্যেক 
পিত্তনমুদ্রাথ মধাস্কথলে একটি কবিয়। শ্ুদ্র ছিদ্র বর্তম।ন। মুদ্রাগুলি একগাঁছি দড়িতে 
গ্রথিত থাকে । সুংবাং অতি অল্প দিনেব অন্য টীনভ্রসণ করিতে গেলেও কতগুলি মলিন 
মুত্র! স্কন্ধে কবিয়! জমণ করিতে হয়, তাহ! সহজেই অনুমেয় । মুদ্রাগুলি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন 
ও নিতাস্ত মূলন। হস্ত কলুষিত ন! করিঘা তাহা ব্যবহার করিবার উপার নাই। রোপ্য- 
মুদ্রায় এ দেশে অনেক ক্ষতি হয়; কারণ--দেণের এক প্রান্তের মুদ্রা অন্ত প্রান্তে চলে না। 
যেখানে চলে, সেখানেও কখনও কখনও অত্)ত্ত অধিক বাটা দিতে হয় ভ্রমণকাধী যদি 

" অনভিজ্ঞ হন, তাহা হইলে আদান ও প্রদান, উভয় সময়েই অলসবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া 
* থাকেন। দড়িবাধা ক্যাশের মূল্য প্রত্যেক প্রদেশে পরিবর্তিত হইয়া! থাকে । 

পিতা মাতার উপযুক্ত অস্ত্ে্টিক্রিয়াব জন্য আবশ্যক হইলে পৃত্র স্বীয় ভবন, ভুনি 
একডৃতি-মৰ্ক্জদ ব্যয় করিয়া থাকে । তিন বৎসর ষাবৎ শোকপ্রক(শই পিভৃমাতৃভত্তি” 
প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় । তিন বৎসবেব মধ্যে পুত্র অনেক সময় একাকী পিতামাতার 
মম।ধিপার্থ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে| 

সম্ত/নন্গেহ ও পত্ীপ্রেম পিতৃদাতৃডক্তির অভাব বলিয়! গরিগণিত হয় । চীনদেশের 
শিক্ষাই এই । চৈনিকদের পিতৃষাতৃভক্তি অসাধারণ । একটি উদাহরণ এই,--এক 
দরিড্রের একটি পুত্র ছিল। সে তাহার সহধর্শিথীকে কহিল; “দেখ | আমরা এত দরিপ্র 
যে, আাতাব ভবণপে।বণও করিতে গারি না। এস) আসর। ছেলেটিকে জীবন্ত কবব 
দিয়। ফেলি । যদি আমর। জীবিত থাকি, আধার পুত্র পাইতে গারি। কিন্তু নাকে হাখা” 
ইলে আর মা পাইব।র কোনও সম্ভাবনা নাই।” স্ত্রী সাহম কৰিব প্রতিবাদ কবিতে পারিনা 
না। স্বামী সমাধি খনন করিতে গেল । কিছু ক্ষণ খনন করিতে করিতে সে মুন্র পূর্ণ একটি 
বৃহৎ পাত্র প্রাপ্ত হইগ। 

পাত্রের উপরে খোদিত ছিল, 'পরমেশ্বব মাতৃভক্ত সম্ত।নের জন্য এই পুব্ষ্কার দিলেন | 

চীনের! অতাস্ত মিতব্যন্টী। চীনের উত্তর প্রদেশে বাদকালে এ কথ! প্রথস জানিতে 
পারি! সেখানে লোকে অধ্বতর, গর্ভ, বা অন্য কোনও জন্তু পাইলে ভক্ষণ করে) 
কোনও. প্রকার জন্ত পাইলে তাহাব| সহজে পবিতা।গ করিতে চায় না। রেগে মৃত পশুও 
পরিবর্তিত হয় না। তাহার। ক্ষুদ্র বিশুদিগকে শুদ্ধকাঠ সংগ্রহ করিতে ইতঃস্তত প্রেরণ 
করে। ক্ষুদ্র বালকদিগকে সর্বদা বৃক্ষোপনি বৃক্ষপত্রে আঘাত করিতে দেখ! যাঁষ! 
বৃক্ষতলে তাহার! সামান্য একটি তৃণও পড়িব! থাকিতে দেয় ন!; চীনদেশীয়দিগের 
মিতব্যযিতার সহিত স্কটলগবাসীদিগের মিতব্যয়িতাঁর তুলনাই হয় না। সাধারণ গৃহদ্ছের 
বাটতে একটি অতি অপ্পমূলোর স্তিশিতপ্রার আলোক ছুই গৃহের মধ্যবর্তী প্রাচীরের ছিত্রে 
এমন ভাবে রক্ষিত হয় ষে। তাহাতে উভয্ন গৃহই সামান্যকূপ আলোকিত হইব! থাকে ॥ 


২৫৪ সাহিত্য । | সচল বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা! ॥ 


এক দিন দ্েখিলাস, একটি বৃদ্ধা রোগযস্ত্রণায় কাতর হইয়া অতিকষ্টে গসন করিতে |] 
জিজ্ঞাসা করিয়া জান! গেল, সে তাহার কোনও আসত্মীরের বাড়ীতে মরিতে যাইতেছে। 
তাহার আত্মীয়ের বাটী হইতে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্ৰ অধিক দূরবর্তী নহে। সেখানে হয 
হইলে আব শববাহকর্দিগের অন্ত অধিক ব্যয় করিতে হইবে না 

চীনদেশীয়েরা কখনও ব্যান্তত্তাবে কোনও কাঁদ করে না । কিন্ত ধীরভাবে ও 
প্রফুন্নচিত্তে তাহার! যে পরিমাণ কাজ করে, তাহা! দেখিলে বিস্মিত হইত হয়। ভ্রসণকাঁলে' 
মাইল হিসাবে দূরত্বের কথ] শুনিলে, মাইল ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, তাহা জিজ্ঞাস। কর! নিতান্ত 
আঁবগ্ঠক। দুরত্বহিসাবে এখানে মাইলের গণনা-ঠিক হয় না; পত্্রসর্ভার কষ্টের অনুপাতে 
তাহা নিষ্ধীবিত হইয়া থাকে | স্থানীয় গ্রামে কত খর পরিবার আছে? অকল্মাৎ কোনও 


চীনকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নে, ‘after hundred,’ several hundred’ কিন্ত! £)0৮" 


৪ 6" এই উত্তর দিয়া থাকে ॥ চীমদেশের লোকসংখ্যা এত অধিক যে, অনুমান করিয়া. 
বলা অতি হৃকঠিন। 


চীনদেশে পুণ্যনঞ্চয়ের বিধি কিছু বিচিত্র ॥ যাঁহাঁর পুণ্য অর্জন করিবাঁর চেষ্টা করে; 


শি 


তাহারা একটি জমাধরচ রাখে ॥ তাহাতে কোনও পাপকাঁধ্য করিলে খরচের ঘরে, এবং 
~~ 


কোন পুণ্যফার্য্য করিলে জসার ভাগে লিধিয়। লয়] এই পাপপুণ্যেরজ্রসাধুরচ মিলু 


ইয়া তাহারা ইচ্ছামত যে কোনও সময়ে পাপপুশ্যের হাসবৃদ্ধি নিরূপণ করে । ইহারিগেরী E 


মতে জীবিত পক্ষী বা মত্ত ক্রয় করিয়| তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিলে 
খুব পুণ্য হয়। তাহার! নদীতীরে দণ্ডায়মান হইয়| ধীবরজালধৃত মৎস্তসমুহ ভ্রয় করিয়া 
তৎক্ষণাৎ জলে নিক্ষেপ করে; কিন্তু কোনও বিপন্ন শ্রীলৌক কি পুকষকে. সাহায্য করিতে 
অগ্রসর হয় না।, 

একদা! কোনও স্থানীয় ভত্রলে।ক জনৈক সিশনরী ভাারকে এক জন অন্ত ভিত 
নেত্রচিকিৎসার অন্ত অনুরোধ করেন । তাঁহাঁব চোখে ছানি পড়িত্বাছিল ; অন্ত্রচিকিৎসা র 
পরে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল । কিছু দিন পরে সেই ভদ্রলোকটি মিশনরী ডাক্তারের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন; “আপনি অন্ধের দৃষ্টিদান করিয়ু। তাঁহার অন্ন মারিয়াছেন; 
কারণ, এখন তাঁহার আর ভিক্ষাতৃত্তি ছার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার কোনও উপায় 
নাই। গুতরাং এখন আপনার তাহাকে গৃহের স্বারবান্‌ নিযুক্ত করিয়! রাখ! কর্তব্য!” 

বিবাহের দ্বিনে কম্কাকে অত্যন্ত কঠোর গ্ররিহাঁস সহা করিতে হয়? নৰক্ৰীত অঙ্গের 
দোষ গুণ সম্বন্ধে লোকে যেরূপ তীত্র সমালোচনা! করেঃ হ্বামিগৃহে সমাগ্তা; নববধূ 
সম্বন্ধেও সকলে তাহার সন্মুখে সেইকপ কঠোর সমালোচনা আর্ত করিয়। দেয়। কোন 
কোন স্থলে এরূপ রীতি প্রচলিত আছে যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে পধিসধ্যে কন্তার 
Sedan Chairর পরদা! সহসা উদ্মোচন করির|-রধূর মুখ দেখিতে পারে, কেহ বা তাহার 
তৈল-নিবেকচিন্ধ1 কেশকলাপে তৃণবীদ বা ধক্পপ কোনও আবর্জনা নিক্ষেপ করে) 

চীনদেশে দায়িত্ববেধ সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচলিত আছে, আমাদের পাশ্চাত্য দেশ- 
বাসীর চক্ষে তাহ নিভাস্ত অন্যায় বলিক্লা প্রতীয়মান হয়। কিন্ত আর এক দিক দিয়া দেখিলে 


/ 
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গু মন্বন্ধে। কথফিৎ অনুকূল মত প্রকাশ করা যাইতে পারে । ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এক জন চীনা- 
ম্যান রাজবংশের সমাধি উৎখাত করিয়া শব।ধার হইতে স্বর্ণ রৌপ্য ও বত্বালঙ্কাব অপহরণ 
করিয়াছে বলিষ! অভিযুক্ত হয ; অভিযুক্তের বংশের সমস্ত লোঁক, সর্ববনমেত চারি পুরুষঃ 
নবতিবৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ হইতে ছুই এক মাসের ধন্তাসস্তান পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিত সক- 
লেরই প্রাণদণ্ড হইবাছিল। এ দেশে কার্য্যবিডাগেব কর্তার! অধস্তন কর্ণ্চারিবর্গের সমস্ত 
ক্রটীর জঙম্য দায়ী । ইহা ইউরোপীয় কর্দরচার্বর্গের পক্ষে বিশেষ সুবিধাদ্সনক বলিতে 
হইযে। একটি গল্প পুচুলিত আছে ;--একদা কোনও ব্যাঙ্কের বালক ভৃত্যের অনাবধান- 
তায ব্যান্কের কার্য্যাধ্যক্ষের মপারীর মধ্যে একটি মশক প্রবেশ করিয়াছিল; সে অন্ত কাঁধ্যা- 
বাক্ষ াহাদের কর্তার কৈফিৎ তলব করিধাছিলেন 1 
চীনের! পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ‘আপনি কেমন আছেন ? জিজ্ঞাসা না করিয়া, 
“আপনি আহার করিয়াছেন কি?’ এই কথ। জিজ্ঞাসা করে! পরিচিত ব্যক্তি যদি আহার 
কগির। আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলেন, হই, আমায় ক্ষমা! করুন।' অর্থাৎ, তিনি আহার 
করিয়াছেন, ইহা তাহার প্ররিচিত ব্যক্তি পূর্ব হইতে জানিতে পাঁরিয়াছেন মনে করিয়া ক্ষমা 
প্রার্থন! করেন। 
প্রতিক্রতিপালনের গুরুত্ব চীনবানীরা অ।দৌ অনুভব করিতে গানে না। কাহাকেও 
এুতিআ ভু রী বলিয়া দেবী করিলে সে কিছুসাত্র লব্জিত ন! হইয়া ( নিতান্ত সপ্রতি- 
“তের মত ) বলে, ‘তাঁ, হয়েছে কি? এ রকম আর একটি [78917797 ইচ্ছা কিলেই করা 
যাইতে পারে ।' অধিকাংশ চীনবালীই এইরূপ প্রকৃতির লোক । [ইংরেজ লেখকের উক্তিটি 
সাবধানে গ্রহণ করিতে বলি।] অশিষ্টভাবে কাহারও অনুরোধ উপেক্ষা করা উচিত নহে। 
কার্ধ্যতঃ ন! করিলেও মুখে স্বীকার করিয়! লইতে দোষ কি? অনুরুদ্ধ হইলে ‘কাল করিব’ 
বল। ক্রমে কাল আসিলে, আবার ‘কাল করিব" বল। এইরূপে ক্রমেই অন্থরোৌধকা রী 
শান্ত হইয়া যাইবে। 
চীনদেশে বক্তা আঁপনাধই নিন্দ। করে ;-_এবং বক্ত তার বিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রশংসা 
করে। ইহাই শিষ্টাচার বলিয় পরিগণিত! আহা) সেখানে পবনিন্দ। নামক পরম উপা- 
দেয় সামগ্রী নাই দেখিতেছি! মাঞ্জিতরুচি চীনবাঁদীর! কথোপকথনকালে গত্নীর কথ। উল্লেখ 
করিতে হইলে তাহাকে ভে তা কাটা, অথবা তাঁদৃশ কোন মনোজ্ঞ আঁখ্যার অভিহিত করিয়া 
থাকেন। ইতর লোকেরা তাহাদের হ্থুখহুঃখভ।পির্নী জীবননঙ্গিনীতে 'দুর্গন্ধময়ী নারী’ বলিয়া 
থাকে । অথচ কথাস্থলে তাহারা শিষ্টাচারের অনুরোধে ‘আমাদের যাননীয়! স্ত্রী, মাননীয় গৃহ, 
মাননীয় কুকুর’ ইত্যাদিও বলিরা থাকে । 
অস্ত কোন শিক্ষিত জাতি চীনদেশীয়দিগের সত কুসংস্কীরাপন্ন ও আশুবিশ্বাসী নহে। 
স্ম রঃ ছুই দিবদ কেবল শৃগাল, নকুল, শুকর, সর্প, ইন্দুব প্রভৃতি জীবের পুজার 
1 
ধারণের নিকট সব ধর্মই সত্য; দার্শনিকদিগের নিকট সব ধর্মই মিধ্যাঃ 
গরকদিগের নিকট সব ধর্মই আবশ্যক ; এউতিহাসিক গিবন্‌ রোমব।সীদের সম্বন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চীনদিগের সম্বন্ধেও খাটে । রোমের রাজাব 
স্ক, চীন-রাজকেও একাধারে বড় পুরোহিত, নাস্তিক ও পরমেন্বর বল! ঘাইতে পারে। 


২৫৬ 4 
| মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । ,, 


ক চখ ll ক 
ভারতী । আধাঢ়। প্রযুক্ত সত্যেন নাথ ঠাকুরের "কমল বু'য়ারেব কাঁরামুক্তি* নানক 
কবিতাটির বর্ণনীয় বস্তু বহস্তপূর্ণ, রষণীয় ; কিন্তু লিপিকোঁশলেব অভাবে রচনাটি, অত্যন্ত 
মলিন ও ব্যর্থ বলিব! মনে ,হয়। শ্রীযুক্ত যঠীন্সসোহল নিংহেব “পুরীর আদালতে” বিশেষত্ব 
মাই । দজীযুক্ত ধৰ্ম্মানন্দ ভারতীর “বাঙ্গালীর বিদ্বেশিনীরিবাহে" অনেক নূতন সংবাদের 

- সমাবেশ আছে। সংবাদপত্রের “বিবিধ সংবাদে'ও অনেকে সংবাদ থাকে, তথাপি তাহা 
প্রবন্ধ-পর্য্যায়ে পরিগণিত হঘ না 1 ভাষায় ভাবে সপ্তব্যে--প্রবন্ধটির সবধত্র অসংষপ্ত লেখনীর 
কলম্বকালিম| সুষ্পষ্ট । সামরিক পত্রে এমন অসংযস শৌভ| পায না। ভ্রীঘুক্ত উমেশচন্ত্ 
গুপ্তের “বৈদ্যজাতির ইতিবৃত্ত" কায়স্থ-বৈদ্য বুদ্ধের আর এক পালাঁ। জ্ল্যৈজগাডির মুখবোঁচক 
হইবে, সাহিত্যের ও সাধারণের সহিত সম্বন্ধ অল্প । শ্রীযুক্ত বমেশচন্দ্র দত্ত "ভূমিকর আন্দো- 
লনের ফুল” লিপিবদ্ধ করিয়।ছেন। ‘অফল'ই পর্য্যাপ্ত,.ফলেব বেটাও দেখিতে পাইবার 
ষে| নাই?" প্রযুক্ত জগদিভ্্রনাথ রায়েব “ভারত-ইতিহাসের একাংশ” সখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিরিল্রন।থ ঠাকুব ভিঠ্টর হগোর “হারা ধন” নামক বিচিত্র কবিতাটি বাঙ্গালীর জন্ত সংগ্রহ " 
করিয়াছেন। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিবে। “প্রাচী ও প্রতীচী”_প্রবন্ধে ভ্রীযুক্ত সরেন্নাধ . 
ঠাকুর সুপ্রথিত “চীনেম্যানেব চিঠি* হইতে সারসঙ্কলন করিয়! দিবাছেন। এখন জ্রান! গিয়াছে, 
‘জন্‌ চায়নাম্যন কল্পিত নাম, লেখক অকৃস্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, জাতিতে ইংরেজ । 
দৈত্যকুলেঞ্গ্রহশাদ | লেখক ঘিনিই হউন, ভিনি চক্ষুন্মান্‌, সহাদক্স ;--এবং তাহার উত্তি ও 

খ্রন্তব্য দিবালোকের* ম্যায় লমুজ্ছল ও মত্য। চীনেম্যানের চিঠিতে ০০০ 
ভাতার বিষয় অনেক আঁছে। 


প্রদীপ ৷ : আৰাঢ়। মলাটে দেখিতেছি, প্রীধিহারীলাল চত্রবর্তী। ইনি সম্পাদক, কি 
প্রকাশক, কি আর কিছু, মলাটে তাহার কোনও পরিচন্ন নাই। “প্রদীপ” অত্যন্ত ভরিয়মাণ । 
প্রযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যেপাঁধ্যায়ের চলননই সঙ্কলন “সাগর” ভিন্ন আর কোনও প্রবদ্ধই 
উল্লেখযোগ্য নহে। উল্লেখযোগ্য প্রবস্য নাঁ থাক, একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে। 
পাঠককে সে রসে বঞ্চিত করিব ন1। শ্রীযুক্ত ব্রন্রম্ন্দর সাম্ভ।ল ভক্তিবিনোদের রচিত 
প্ৰক্ষিণ।” কবিতা-গুচ্ছের শীর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে । মোট দশ পংক্তি পদ্ার,__-ভাহার প্রথম ছুই 
চরণ আবার “ঘা পদ্য যা সিংল যা” যথা, j ld 


“যবে নহাপ্রেসদান সমাপন করি 

হাসিমুখে স্ধাইমু ‘ময়ি হৃদিরাণি১” 
তেলে জলে বৰং মিলিতে পারে, ‘করি’ ও ‘রানি’কিস্ত কখনও মিলিবার নহে] দশ চরণ - 
লিবিতে বিয়। ষখন দুই চরণে 'গে।জামিল” দিতে হয়, তখন এ বিড়ম্বন। কেন মহাশয় ? গদ্যে 
কি ‘মহা প্রেমদান’ প্রভৃতি মহাকাশ নিতান্ত অচল? কবি শেষ ছুই চরণে কবিতাটির 
“:দ্বক্ষিণাত্ত করিয়াছেন, 
“তোমারে দক্ষিণা দিহু মোর ‘ত্যা'ধানি 
পাত হাত, লও তুলে অক্নি মলোর।পি 1” 


কি ভাগ্য, পাত পাঁতিবাব হুকুম হয় নই! আশ! করি, আগামী নববর্ষে 'দৃক্ষিণ।' র ক 
রায় সাহেব খেতাব লাভ করিবেন । 


মাহিতা, ১৩শ বর্ষ, ৫ম নংখা।। 


- 


১/বরেক্র দেশ ।, 





মহানন্দ! নদী। 


দার্জিতবিঙ্ন জেলা হিমালয়ের পাঁদদেশ হইতে এই নদীর উদ্ভব হইযাঁছে। দক্ষিণ 
বাহিনী হইয়া কিছু দূর, গিয়া জলপাই গুড়ি জেলার পশ্চিম প্রান্তে শিলিগুড়ি নগরকে 
বায তীরে ফেব্জিয়া, সন্যাসীকাটা নামক স্থানের নিকটে পূর্ণিয়া জেলায় প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, এবং পশ্চিম-দক্ষিণে বক্র হইয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণগঞ্জের সন্নিকটে আসিয়াছে । 
পুনর্বার দক্ষিণ ও পুর্ব-দক্ষিণ মুখে ধনুকের ছিলার স্তায় বাঁকিয়া পুর্ণিয়া নগরকে 
প্রায় নয় ক্রোশ ডান দিকে ছাড়িয়া মালদহ জেলার উত্তর সীমায় আসিয়া উত্তীর্ণ 
হইষাছে। তৎপরে কিছু দূর উক্ত জেলার উত্তর সীমায় প্রবাহিত থাকিয়া! পুনরাষ 
দক্ষিণাভিমুখে দিনাজপুর জেলার পশ্চিম সীম! দিষা মালদহের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, এধং উহাকে প্রা সমান ছুই ভাগে বিভক্ত করিযা মালদহ ইংরেজ - 
বাজার ভোলাহাট ও নবাবগঞ্জ নগর, অতিক্রম করিয়া অবশেষে রাজসাহী 
জেলার সীমাষ চাদলাই পরগণাতে পদ্মা নদীর সহিত মিলিত হইযাছে। 

৷ মালদহ নগরে পশ্চিম দিক হইতে গঙ্গার একটি শাখা আসিষা মহানন্দার 
সহিত মিশিয়াছে। এই শাখার বর্তমান নাম কালিন্দী। কেহ কেহ কালিন্দী- 
গঙ্গাও বলে। মূল গঙ্গাত্রোত পূর্ণিয়া! জেলার দক্ষিণে বরাবর পূর্ব মুখে আসিষা 
মালদহ ও পূর্ণয়া জেলার সীগায় হায়াৎপুর নামক স্থানে একবারে মোচড় দিয়া 
দক্ষিণে বাঁকিয়াছে। এই বক্রতার স্থানেই কালিন্দীআোত গঙ্গা হইতে উদ্ভৃত 
হইয়াছে ; এবং দিয়ার৷ অর্থাৎ নদীনির্মিত কর্দিম ও বাঁলুকাময় নিয় সমতল 
ভূমির মধ্য দিয়া আকিয়া বাকিম়া দক্ষিণপূর্ববীভিমুখে রতুয়া থানা অতিক্রম করিয়া 
"অমৃূতি চট্টীর সন্নিকটে গঙ্গারামপুরে আসিযা উপনীত হইযাছে। 

স্থানীয় ভাষায় এই স্থানকে গঞ্গারামপুবের, কাঁঠাল বলে। কাঠাল,/অর্থাৎ 
স্থান। গঙ্গারামপুরের করিলে নদীর উভয় ভীরেই উচ্চ মৃত্তিকার 
্িগোচর হয। ন্দীত্রোত এই স্থানে উত্তর-দক্ষিণাঁভিমুখ ; তাঁহার পশ্চিম 
এক্ষণে গঙ্গারামপুব গ্রাম, এবং পূর্ব তীরে কৌলপুর গ্রাম | :গঙ্গারাঁমপুরের 
কাঁঠালের মধ্যে ভূগর্ভে অনেক ইষ্টক দৃষ্টিগোচর হয়; এবং ইহাঁরই এক স্থানে 
{স্থানীয় কৃষকেরা আজিও মহারাজা লক্ষণসেনের রাঁজবাঁটী ছিল বলিষা দেখাইযা 


ত 







০০০০ ‘ 


২৫৮ সাহিত্য । ১৬শ বর্ষ, হস সংখ্যা। 


দেয়। ফলতঃ অমুসন্ধানেব দ্বারা জানা যায়, এই স্থানেই কালিন্দীর উভয় তঁরে 
পালবংশীয় রাজাদের রাজধাঁদী গৌড় মগর অবস্থিত, ছিল। * নগরের যে অংশ ্ 
অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও সমৃদ্ধ, তাহা পশ্চিম পারে অর্থাৎ গঞ্গারাঁমপুরের দিকে 
অবস্থিত ছিল। : পাঁলবংশের পর এই গৌড়নগর সেনবংশীয় রাজাদের হস্তগত 
হয়; এবং উক্ত বংশের তৃতীয় রাজা মহারাজ লক্গণসেন কালিন্দী-গঙ্গার তীরস্থ 
রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কিয়দুর দক্ষিণে মূল গঙ্গাোতের পূর্বা তীরে 
পক্মণাবতী’ নাম দিয়া এক নূতন নগর আর্ত করিমাছিললন। ফলতঃ, তাহা 
সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই এই প্রদেশ তুকক্ষদের করকবলিত' হইয়া গেব। 
ইতিহাঁসলেখক মিন্হাঁজ উদ্দীন জেবরজানী যে গৌড়নগরে আসিয়াছিলেন, 
তাহাই এক্ষণে গঙ্কারামপুরের কাঠালে পরিণত হইয়াছে। 
গঙ্গারামপুর অতিক্রম করিয়া! পূর্কাভিমুখে কালিন্দীক্রোত নিমাসরাই ও 
মালদহ নগরের মধ্যে মহাঁনন্দার সহিত মিশিঙ্মাছে। সঙ্গমস্থানের নিয় হইতে 
মহানন্দা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হইয়াছে। ' ফলত এই স্থান হইতে '  মহানন্দাকে 
গঙ্গার শাখা বলিলেও চলে। * থু 
কালিন্দীন্নোত এক্ষণে ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। বর্ষায় ইহা স্ফীত ॥ 
হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে অতীব সঙ্কীর্ভভাব ধারণ করে। হাঁধাৎপুরের ' নিকট 
ইহার মুখ এক প্রকার বন্ধ হইয়! গিয়াছে। সম্প্রতি কাটাহাদিযারা নামক স্থানে 
ইহার মুখ হইয়াছে এই স্থানের অপর পার্শ্বেই রাজমহলের পিরিশ্রেণী। ' 
কালিন্দী ও মহানন্দার সঙ্গমের প্রাষ পাঁচ ক্রোশ উত্তরে মহানন্দার পশ্চিমতীরে . 
গীরগন গ্রাম। এবং এই গ্রামের নিকট পখুরিযা নদী নামে একটি জ্রোতঃ পশ্চিম 
নিক হইতে আসিযা মহানন্দাব সহিত মিলিত হইযাছে। পখুরিয়া নদী এক্ষণে 
অভীব সঙ্ধীর্ণ হইয়| গিথাঁছে। কিন্তু স্থানীষ পরিদর্শনে স্প্ই বুঝা যাঁয় যে, 
প্রাচীনকালে ইহাঁও কাঁলিন্দীর স্তায় গার একটি প্রবল শাখা ছিল। কেহ কেহ 
অনুমান করেন যে, মূল গঙাই এক সময়ে এই স্থানে আসিয়া মহানন্দার সহিত মিলিত 
হইয়াছিল; কিন্ত তাহা না হইলেও পখুরিযা নদী যে একদা! গঙ্গার এ 
প্রবল শাখা ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শাখার পশ্চিম মুখ এক্ষণে 
গিয়াছে, ভুথাপি বর্ষাকালে গঙ্গার জলে ইহা স্ফীত হয়। | 
যে স্থানে পধুরিযা ননী মহানন্দার সহিত মিলিত, তথায শেষোক্ত ন | 
পূর্ব তীরে এক্ষণে একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ন উচ্চভূমি দেখা যায; ইহাকে স্থট ৯৮. 
/ লোঁকে পাঁড়ুমীর কাঠাল বলে। ফলতঃ বর্ষাকালে নদীর. উপর নৌকার 
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* তাজ, ১৩০১। বরেন্দ্র-দেশ। ২৫৯ 


বন্ধ! এই স্থানের আক্কৃতি অতীব বিচিত্র দেখা যাঁয়। মনে কর, তুমি মহানন্দার 
উপব নিষা দক্ষিণাভিমুখে মালদহ নগরের দিকে ভাঁসিতেছ। তোমার ভান 
দিকে একটি সুগ্রশস্ত, সমতল, বৃহ্ক্ষবিহীন, নিম্ন জলাভূমি কেবল লঙ্বা ঘাসে 
সমাচ্ছাদিত হইয়া প্রসারিত রহ্যাছে, এবং জলপ্লীবিত হইয়া গিষাছে। 
পশ্চিম-দক্ষিণে বাঁজম্হলের শ্ামহুন্দর তুঙ্গ গিরিশ্রেণী সমুচ্ছিত হইয়া; বক্রাকারে 
তাহারে বেইন ক্লুরিয়া আঁছে। আর বাম দিকে সন্নিকটে একটি ঘনতরুষণ্ডাবৃত, 
তরনাছিত ‘স্মল’ উচ্চ ভূখণ্ড একবারে দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিতেছে, এবং তাহারই 
উপকূলে খরঞঝোতে কলনাদিনী আবর্তময়ী নদী অতি বহিয়া যাইতেছে ! 
এই তৃধগড কোনও কালেই জপমগ্র হয় না। ইহার বর্তমান নাম 
পাঁড়আ প্রাচীন পপুণ্ড+ নামের অপত্রংশমাত্র। এবং এই স্থানেই 
প্রাচীন পুণ্ড, দেশের রাজধানী অবস্থিত ছিল।, 

 পীরগঞ্জের অপর অর্থাত পুর্ব পারেই “দীঘি নামে একখানি গ্রাম আছে। 
একটি প্রকাণ্ড দীর্থিকা হইতেই এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে । ইহা 


০ উত্তর-ু্ষিণে লব্বা, হিন্দুর কৃত খাত। দীর্ঘে প্রায় অর্ধ ক্রোখ। পাহাড় যেমন 


প্রশস্ত, তেমনই উচ্চ ; তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়াছে। জল আঙিও 
ঢল ঢল কৃরিতেছে। উত্তর দিকের পাহাড়ে কনকচম্পাঁর জঙ্গলের মধ্যে একটি 
প্রকাণ্ড অষ্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহা এক সময়ে অবশ্যই এক জন. 
ভাগ্যবান ব্যক্তির নিকেতন ছিল। | 

ফলতঃ, এই দীর্থিকা প্ৰাচীন পুণ্ড, বা তাহার উপনগরের অন্তর্গত ছিল। 
ইহারই নাতিদূরে মুসলমান রাজধানী পাড়.আর ভগ্নাবশ্ষে সকল পড়িয়া আছে। 

মহানন্দা ও গঙ্গাস্রোতের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত থাকায় পুণ্ড, জনপদ কৃষি 
বাণিজ্যে অতি প্রাচীনকালেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থানের মৃত্তিকা 
অতিশয় উর্ধরা'; এখানে অল্প পরিশ্রমে বিবিধ শস্ত অর্জন করা যায়। গাছ পালা 
অল্প যত্রেই বৃদ্ধি পায় । নদীতে প্রচুরপরিমাঁণে মৎস্য জন্মে। মাঠে ও জঙ্গলে 
পশুপালন অতীব সুকর। গঞ্গাপথে নৌকা দ্বারা কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য দ্রব্য 
বিনিময়ের পক্ষে একদা! এই স্থান অতীর স্থবিধাজনক ছিল। শকাব্দা-প্রবর্ত্তনের 
সহআধিক বৎসর পূর্বে যখন বঙ্গ বা বার্গল! দেশের নাম পর্য্যন্ত শ্রুত হওয়া যায় 
না, তখনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পণ্ড, দেশের নাম প্রসিদ্ধ । 

ভাগীরথী নদী । 

রাঁজম্‌হলের গিরিশ্রব নিকটে পুণ্যতোয়া ভাগীবথী সর্ধপ্রথমে বালা 


২৬০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। ' 


দেশে প্রবিষ্ট হইযাছেন। একটি শাখা পূর্বব-দৃক্ষিণাঁভিমুখে অগ্রসর হইয়া বহা 
নন্দায় মিশিয়াছে, এবং মূলংস্রোত দক্ষিণাভিমুখে বাঁকিষা রাঁজমহল নগরে উত্তীর্ণ * 
হইয়াছে। এই স্থানে গঙ্গাতোত চিরকালই অতীব পরিবর্তনশীল হইয়া প্রা 
হিত হইযাঁছে। কিছু দিন পূৰ্ব্বে রাজমহল হইতে ইহা বর্তমান মালদহ জেলার 
মধ্যস্থ ইনায়েৎপুর ও মিক্কীহাট গ্রামের নিম্ন দিয়া, মুসলমান রাজধানী গৌড়ের 
পশ্চিম প্রান্ত বিধৌত করিয়া, দক্ষিণাভিমুখে তুতিপুর ছাঁড়াহিয়া/স্ছতী গ্রাম, হইয়া 
সুখিবাবাঁদ জেলার মধ্যে প্রবেশ[করিয়াছিল। কিন্ত এক্ষণে ওই পথ ছাড়িয়া ইহা 
বাঁজমহল হইতে উধুযানালা, এবং তথা হইতে স্থতীতে উপনীত হইয়াছে। 
অপিচ, স্ৃতীর পরও মূল স্রোত আর এক্ষণে ভাগীরথীর প্রাচীন পথ অনুসরণ 
করিতেছে না। সুতী হইতে নবদ্বীপ ও কলিকাতা পর্য্যন্ত ভাগীরথী নামক 
প্রাচীন মূল স্রোতঃ এক্ষণে কেবল একটি শাখাঁতে পরিণত হইয়াছে ; এবং স্থতীর 
নিকট ইহার মুখ ক্রমশঃ ভরাট হইষ! যাইতেছে । মূল শ্োতঃ এক্ষণে পদ্মা! নামে 
বাঁজসাহী ও পাবনার দক্ষিণে, এবং মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার উত্তর সীমা 
প্রবাহিত ; এবং গোয়ালন্দে যমুনা নামক ব্রহ্বপুত্রের একটি গরবল*শাখার = 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। তাহার পর ফরিদপুর ও ঢাঁকা জেলার মধ্য দিয়! 
কিছু দূর অতিক্রম করিষা অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া মেঘনা নাস 
ধারণপূর্বক সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে। 

মহানন্দার উভয় তীরে ও-ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অদ্যাপি প্রাচীন পণ, 
জাতির সন্তানসম্ততিগণ অধিক সংখ্যায় বসবাস করিতেছে, দেখা যায়। মহাঁ- 
নন্দাতীরে ইহারা “পু'ড়া” নামে, এবং ভাগরথীতীরে “পোঁদ নামে বিখ্যাত। 
পু'ড়ারা সাধুভাষায় আপনাদিগকে 'পুগডরী'ও বলে। পোদ ও পু'ড়া একজাতীয় 
লোক বলিদ্া আজিও গণ্য। ইহারা কখনও কখনও 'পুণুরীকাঁক্ষ” বলিযাও 
আপনাদের পরিচয় দেয়। এই জাঁতিরই প্রাচীন ইতিহাস বাঙ্গলার পুরাবৃত্তের 
আদিকাণ্ড হইতেছে। এবং ইহাঁদেরই প্রাচীন রাজধানী “পু নগর বর্তমান 
সময়ে পাঁড়ুযার কাঠাল নামক বিজনে পরিণত হইয়াছে। 

কথিত হইয়াছে, মহানন্দা ও ভাগীরথীর প্রথম সঙ্গম স্থানে পু” নগর গর্ব 
স্থিত ছিল পদ্মা নামে ভাগীরথীর অপেক্ষাকৃত নিয়বর্তিনী শাখা ( যাহা পূর্বে 
সঙ্ধীর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে গঙ্গার মূলল্সোতে পরিণত হইয়াছে ) যথায় -মহানন্দার 
সহিত মিলিত, এই স্থানে অতি প্রাচীনকালে চন্দেল নামে এক জনপদ অবস্থিত 
ছিল ; এবং সেই জনপদের কিয়দংশ এক্ষণে চাদলাই পরগণা বলিয়| বিখ্যাতি। 










ভু) ১৩০১ বরেন্দ্র দেশ ২৬১ 


এইঞ্জ্নপদের লোকের! চান্দেল বা চান্দাল নামে বিখ্যাত হিল, এবং সংস্কৃত- 
ভাষী ত্রাহ্মণেরা নামসা্দৃশ্ঠে ভ্রান্ত হইয়া ইহাদিগক্লে ‘চণ্ডাল’ এই হেয় নাম 
প্রদান করিয়াছেন। চান্দালেরা কিন্ত আপনাদিগকে ‘চণ্ডাল’ বলিয়া স্বীকার 
করে না, এবং হিন্লুসমাঁজের অস্তভু ক্তু হইয়া যদিও আপনাদিগকে “শূত্' বলিয়া 
অঙ্গীকার করিষাছে, তথাপি আপনাদের প্রাচীন প্রভুত্ব স্বরণ করিয়া ইহারা 
আজি আপনাৰদগকে ‘নম্শূদ্ৰ’ অৰ্থাৎ পূজনী শূদ্ৰ বলিয়া পরিচষ দিতে ভালবাসে । 

প্রকৃতপক্ষে চান্ণুলেরা প্রাচীন পুও, জাতিরই এক শাঁখামাত্র। পূর্বববঙ্গে 


এক্ষণকার ভার্ষায় যাহারা ‘চণ্ডাল’ বলিযা কথিত হয়, তাহারা এই চান্দাল’-গণেরই 
বংশধর । বরেন্দ্র দেশেও ইহাদের সংখ্যা এক সমযে অতীব বহুল ছিল; কিন্ত 


তথায় ইহারা প্রায়ই মুসলমান হইয়া গিয়াছে। পূুর্ববঙ্গেও ইহারা ভূরিপরিমাণে 
মুসলমান হইয়া গিয়াছে। 


করতোয়া নর্দী। 


কুচবিহার প্রদেশে বিলের মধ্যে এই নদীর উৎপত্তি” এবং ইহা দক্ষিণ- 
পূর্ববাভিমুখে বর্তমান রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলাব মধ্য দিয়া বাঙ্গালী নদীর সহিত 
মিশিয়া বিবিধ স্থানীয় নাম লইয়া অবশেষে যমুনায় গিয়া পড়িয়াছে। 

মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূভাগের নাম বরেন্দ্র দেশ। ভাষা 
কথায় ইহাকে “বরিন্দ” বলে। আমার বোধ হয়, ‘বরিন্' ও পণ্ড” একই শব্দের 
ভিন্ন ভিন্ন আকারমাত্র। কোচ ও মেচ জাতীয় লোকের মুখে “পুণ্ড শব্দ 
‘বরিন্দে’ পরিণত হইয! থাকিবে। পুণ্ডেরা কোন দেশ হইতে স্বনাম- 
খ্যাত দেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহা জান! 
ষায় যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে কোঁচ মেচ লেপচা প্রভৃতি পার্বত্য জাতি- 
গণ হিমালয় প্রদেশ হইতে তরাই অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বরেন্দরের উচ্চ 
লোঁহিতবর্ণ তরঙ্গায়িত ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরস্ত করে। ইহাদের 
উপত্রবে পুণ্ডেরা বরেন্দ্র উত্তরাঞ্চলে প্রাষ নির্মল হইয়া গিয়াছে। এবং তথা 
ক্ষণে কোঁচজাতীয় লোকই অধিকপরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। 
সপ্তম শতাব্দীতে পুণ্ড, দেশকে পুণু,বর্ধন নামে বিখ্যাত দেখা যায়, এবং 
পু, নামক যেমন ইহাঁর এক রাজধানী ছিল,_তেমনি কর- 
পুত্রের একটি প্রবল শাখার মধ্যবর্তী স্থানে ইহার আর একটি 
গঁ অবস্থিত ছিল। ইহার নাম “বর্ধন কোঁট’। * 


২৬২ . সাহিত্য । ১৩শ বৰ ৫ম সংখা * 


শব্দের অর্থ 'দুর্গগ। এই বর্ধন কোট এখন একটি গ্রামে পরিণ্ত হইয়ছ। 
কিন্তু ইহার সন্নিকটে অন্নেক প্রাচীন কীর্তির ভগ্রাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ধন 
কোটের পুর্বাংশে যে প্রবল নদী ছিল, বখতিয়ার খিলজীর সময়ে তাহা ‘রাগামাটী’ 
নদী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই নদীর অপর পারেই তদানীত্তন কামরূপ দেশ 
অবস্থিত ছিল, এবং কামরূপের একাংশের নাম রাঙ্গামাটা। নদীটি এক্ষণে পুর্বব- 
দিকে বহু দূর সরিয়া গিয়াছে ; এবং ইহার বর্তমান নাম উত্তর ভটুগ “দাওকোপ?, 
এবং দক্ষিণ ভাগে যমুনা ।- ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোত এক্ষণে '্বাওকৌপা” ও যমুনা 


দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। 
মহানন্দা ও করতোয়ার, মধ্যরর্ৰী দেশের নাম পু, দি 


মহানন্দার অপর পারে গঙ্গার সমতল চর ; করতোয়ার অপর পারে ব্রহ্মপুত্রের 
সমতল চর। এই উতয়-নদী-নির্মিত চরভূমি অতিশয় উর্কারা, এবং নানাব্ধি 
শল্ত উৎপাদন করে। বরেন্দ্রের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে অনেকগুলি ক্র ক্ষন নদী 
প্রবাহিত থাকিয়া কৃষি বাঁণিজ্ঞোর স্থবিধা, করিতেছে। ইহার মধ্যে পূর্ণভবা - 
নামক নদী তীরে বর্তমান দিনার্জপুর নগর অবস্থিত। দিনাজপুজের ক্ছু দুর 
নিযে এই নদীর তীরে পূর্বকালে দেবকোট নামে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। 
পু রাজধানী হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হইয়া- 
ছিল; ইহার ভগ্মীবশেষ এখনও বিদ্যমান) এবং স্থানীয় ভাষায় (ডোখলার বাধ’ 
নামে বিখ্যাত। ম্হানন্দা ও পূর্ণভবার মধ্যে টাঙ্গন নামে অপর একটি নদী 
আছে; তাহা ‘আইহাই’ বা ‘আইহো!’ নামক স্থানে এক্ষণে মহানন্দীতে পড়ি-, 
য়াছে। উক্ত রাজপথ যে স্থানে টাঙ্গন নদী অতিক্রম করিয়াছিল, স্থানকে 
এক্ষণে রাণীগপ্জ বলে। তথায় একটি ক্ষুদ্র দুর্গের ভগ্লাবশেষ দেখা যায়। মহা- 
রাজ লক্ষণ সেনের লক্ষ্মণাবতী লুঠন করিয়া বখতিয়ার খিলজজীর তুরুদ্ধ সৈন্তগশ 
এই পথেই প্রধাবিত-হইয়া দেবকোটে উত্তীর্ণ হয়; এবং কিছু কালের জন্ত উক্ত 
নগরে মুসলমানদের জয়ন্কন্ধাবার স্থাপিত হয়! দেবকোট: অধিকার করিয়া 
মুসলমানেরা 'বর্ধনকোটে পহুছেন। ০০০০ যথাস্থানে সবিস্তার 


মুসলমান রাজদ্ধের সময় একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এখানে 
'শত্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক জন মুসলমান 
সান কৰিতেন। সম্প্রতি ঘোড়াস্নাট একটি সামান্ত গ্রাম] 








ভাত, ১৩০৯) বরেন্দ্র-দেশ ।. ২৬৩ 


শট্যাৰ্কাঘাটের প্রায় ৮ ক্রোশ ভাটতে করতোয়ার পশ্চিম তীরে বর্তমান 
বগুড়া জেলার মধ্যে মহাঁস্থান গড় নামে একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান দেখা যায়। 
ইহার গড়বেইন মুসলমান আমলের । প্র সময়ে ইহা একটি দুর্গে পরিণত হয়; 
কিন্তু তৎপুর্ধ্বে উহা একটি হিন্দু তীর্থস্থানমাত্র ছিল। এই প্রদেশে একদা 
বৌদ্ধধন্্ অতীব প্রবল ছিল; এবং অনেক শীলসম্পন্ন ও বিদ্বান বৌদ্ধ 
পরিত্রাজকের এই» স্থানে সমাগম হওয়ায ইহার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ “শীলবর্ষ' নামে, 
এবং ইহা 'শীল্বীপ” নমে বিখ্যাত হয়৷ ইহাঁব দ্বীপ নামের হেতু এই যে, ইহার 
উত্তরে করতো়ী নদীর একটি শাখা নির্গত হইয়া আবার কিছু দূর নিম্নে তাহার 
সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং স্থানটি এইরূপ জলবেষ্টিত ছিল। লিপিকর-প্রমাঁদ- 
বশতই হউক, অথবা অপত্রংশবশতই হউক, কোনও কোনও আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে 
'শীলদ্বীপ” 'ীলাদ্বীপ' এই আকারে লিখিত হইয়াছে । তজ্জন্ত কেহ কেহ 
ইহাকে শীলাদ্বীপও বলে। এই স্থানে করতোযা নদীর তীরে চাঁবিটি বৌদ্ধ স্তুপ 
'ছিল। ইহার সর্কোত্তরের স্তপটি আজিও বর্তমান আছে। ১৮১৭ শকাবে 
= আছি এখন “এই স্থান দর্শন করি, তখন এই স্তুপের শিখরদেশে একটি বৈরাগীর 
কুটীর নিত হইয়াছে, দেখিয়াছিলায়। স্থানীর মুসলমান কৃষকেরা আমাকে 
বলিল যে, এই অস্ত্র স্তূপে এক সময়ে মুনিরা বাস করিতেন। জনপ্রবাদে 
এইকপে পুরাবৃত্তের আউজ্জ বি্বমান রহিয়াছে। মহাস্থানের চারিটি স্তপের 
মধ্যে যেটি সকলের দক্ষিণে, উহাতে বৌদ্ধধর্শে অবনতির সময়ে এক শিবালয় 
নিৰ্ণিত হয়, এবং তন্মধ্যে একটি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। শৈবধর্ম্ম 
এইরূপে বৌদ্ধধর্শের স্থান অধিকার করিল। মহাস্থানেব আশ পাশ গ্রামে 
বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। তত্তিন্ন করতোযাতীরে পরস্পর প্রায় অর্দ 
ক্রোশ ব্যবধানে আর দুইটি প্রসিদ্ধ দেবমন্দির ছিল। একটিতে স্বন্দ বা কাঁর্তকেয়- 
মূৰ্ত্তি, অপরটিতে গোবিন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্কন্দ ও গোবিন্দের মধ্যবর্তী কব- 
তোযা স্রোত একটি মহা তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল; ছিল কেন, 
আছে। মধ্যে মধ্যে পৌষমাসে নাবায়ণী যোগ নামক শুভক্ষণে এই. 
সমান করিবার জন্ত দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখ্যক হিন্দুর সমাগম হইয়া থাকে। 
স্তু পর উপর যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার দশা স্মবণ করিলে 
ছুঃখিত হইতে হয়। শিবালয় এক্ষণে শা-স্লতান নামক 
পরিণত হইয়াছে ; শিবলিঙ্গের ভগ্ন গৌরীপষ্ট 
৷ ব্রাঙ্মণেরা যাহা তীর্ষোদকে অভিষিক্ত করিষা 








২৬৪ হি সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। * 


পুজা করিতেন-_আস্তানের মুসলমান খাঁদিম এক্ষণে তাহাঁর ॥উপর পদ্ভধীত 
করিয়া থাকে, এবং শুনিতে পাই, তাহ! সময়ে সময়ে গৌরক্তেও অভিষিক্ত হয় 
প্রাচীন মন্দিরের সন্নিকটে: এক্ষণে একটি মুসলমান মন্জিদ নির্মিত হইয়াছে; i 
তথায় পাঁচ ওকৃত নমাজ পঠিত হইয়া থাকে।---ফলতঃ, এই মহাস্থানের 
বক্ষে বাঙ্গলার ইতিহাস মুদ্রান্কিতের স্তায় রহিয়াছে। শিবের তাড়নায় যে স্থান 
হইতে একদা বুদ্ধ পলায়ন করেন--আবার মহম্মদের জকুন্্রদর্শনে হলিবকেও 

মে স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছে। 'স্কন্ধ ও গোবিন্দের মন্দিরের এক্ষণে চিহ্মাত্র - 
নাই ; কিন্ত এ হুই মন্দিরের স্থান হিন্দুদের স্থৃতিতে এখনও জীগরূক আছে। 
প্ৌৌষনারায়ণী' যোগের স্নানের সময় আজিও এ দুই স্থান নিশ্চিতরপে প্রদর্শিত 
হইয়া থাকে। | 


পুণ্ড দেশের প্রাচীন ইতিহাস । 


কথিত হইয়াছে, পুণ্ডের ইতিহাসই বাঙ্গণাঁর পুরাবৃত্তের আদিকাঁড। পুণ্ডের * 
পশ্চিমে প্রাচীন মিথিলা প্রদেশ ; এবং গঙ্গার অপর পারে পর্শশচম-দক্ষিণে 
মগধরাজ্য অবস্থিত ছিল মগধ কি মিথিলাঁকে বাক্গলা দেশের অন্তর্গত বলিয়া 
বিবেচনা করা খায় না)-_এবং এ ছুই বাঁজ্যের ইতিহাস ও বাঙ্গলার ইতিহাস 
পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। পুণ্ডে'র ভাষা বাঙ্গলা, মগধ 
[পু শম ত ভাষার পার্ঘক্যে জাতির পার্থক্য 


fs 


[Ad 


সুচিত হয়ঃ এবং যদিও সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি একই রাজার অধীন- হয়, 
তথাপি তাহাতে তাহাদের জাতীয় অস্তিত্ব বা ইতিহাসের বিভিন্নতা বিনষ্ট হয় না 
' ষকালে মানব্যর্ম্মশান্র নামক স্বতিগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল--তখন পুণু,ক- 
গণ অর্থাৎ পুণু.দেশের শাসনকর্্তার| শৃড্রভাবাপন্ন ক্ষপ্রিয় জাতি বলিয়া আর্য্য- 
সমাজে পরিগণিত ছিল। ইহাদের মধ্যে বহুকাল ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত ;--তাহাতে তৎকালে ইহারা 
যে ব্রাহ্মণের অযাজ্য ছিল, ইহাই সুচিত হয়। 

বস্তুতঃ, আজিও পু'ড়া, পোঁদ ও চান্দালেরা উৎক্কষ্ট ব্রাহ্মণের যজমাঁন হ 
পারে নাই। ইহারা এক্ষণে ব্রাহ্মণ পাইয়াছে, কিন্ত সেই ব্রাহ্মণেরা 
বলিয়া গণ্য । 

খৃষ্ট পূর্বক ৪২৫ অৰ্দে প্রসিদ্ধ শূদ্ৰ ভূপতি 
আরোহণ করেন . বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ, 






* ভার, ১৩০১। বরেন্দ্র দেশ । ২৬৫ 


পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তদনুসারে খৃষ্ট-পূর্ব ১৪৪০ অব্দ কুরুক্ষেত্রের 
মহাসমরের সমধ বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। এই সময়ে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ 
| বর্তমান ছিলেন। তাহার অসামান্য পুরুষকারদর্শর্সে তদীয় সমকালীন লোকে 
তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পুজা করিয়াছিল। মগধরাজ জরাসন্ধ তীহাঁর 
এক জন পরম শক্র ছিলেন; এবং পুণ্জাধিপতিও তাঁহার এক জন বিপক্ষ 
ছিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে পুণু,দেশের এক জন নরপৃতিও স্বকীয় দেশে 
বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। পুরাণে এই নরপতির নাম পৌওু,ক 
বাস্থদেব। তিল্পিও “কৃষ্ণের সভায় বিষ্ণুচিহ্ন সকল ধারণ করিয়াছেন শুনিয়া 
কৃষ্ণের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়াছিল। ; 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যুনাধিক এক শত বৎসর পূর্বে কীকট বা প্রাচীন মগধেব 
সন্নিকটবর্ত্তী কোনও প্রদেশে, সম্ভবতঃ শোঁণ নদের পশ্চিমে বর্তমান ভোজপুর 
নামক প্রদেশে, কুশিকবংশাবতংস গাঁধিপুক্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিদ্যমান ছিলেন।-_ 
* তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াঁও ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করেন; তিনি 
বেদশাস্ত্ের ক জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলিয়া অঙ্গীক্ৃত হ্ইয়াছিলেন ; এবং 
* নিজেও বহুসংখ্যক খক্‌-সক্তের রচনা করিয়াছিলেন। 
কথিত আছে, বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্র ছিল; এবং তত্তিন্ন তদীয় পরিষদে 
আরও অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এই শেষোক্ত ছাত্রবৃন্দের মধ্যে শুনঃশেপ 
নামে একটি দরিদ্র ধষিপুত্র ছিল। তাহার পিতামাতা অর্থকচ্ছ,তাঁনিবন্ধন তাঁহাকে 
নরবলি দিবার জন্য বিক্রয় করে; কিন্তু বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়া 
তাহাকে আপন গৃহে আনন করেন, এবং তাহাঁর দেবরাঁত অর্থাৎ ‘দেবদত্' এই 
নাম স্থাপন করেন । দেবরাঁতের নৈসগিক ধীশক্তি অতি উৎকৃষ্ট ছিল, এবং তিনিও 
অবশেষে এক জন ধরি বলিয়া খ্যাতিলাঁভ করিয়াছেন। দেবরাঁতের গুণে আকৃষ্ট 
হইয়া বিশ্বামিত্ৰ কেবল তীহাকে পুত্র বলিযা অঙ্গীকাব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 
প্রত্যুত তাহাকেই ছোট্ট পুত্রের পদ ও অধিকার অর্পণ কবিয়া আপন ব্ৰহ্মজ্ঞান 
-=-পরম্পরাক্রমে অক্ষুণ্ন রাঁখিবার জন্য তাঁহাব হন্তে স্স্ত করেন। তিনি আপন 
শা করণ দো লাখ বার করিত বাদ পুভরেরা 
ছুই ভাগ বিভক্ত হইল। মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি পঞ্চাশ পুত্র পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে 
স্বীকৃত হইল, কিন্তু অপর পঞ্চাশ পুজ তাহাতে স্বীকৃত হইল না। 
তাহা বিশ্বীমিত্র কুদ্ধ হইয়া এই শেষোক্ত পুত্রগণকে অবাধ্য বলিযা 
তাড়াইয়! দিলেন। ইহারা পিতৃস্থান হইতে এইর্ূপে নিঃসারিত হইয়া 
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নানা স্থানে গনন করিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ পুঙ,দেশে গিষা বুসতি 
কবিল। 

এই পুরাৰততধখেদের*ধতরেয ত্রাঙ্মণে সংরক্ষিত হইযাঁছে; এবং আমার 
যত দূর দৃষ্টি, তাহাতে ইহার পূর্বে পুঙু,দেশঘটিত আর কোন কথাই লিপিবদ্ধ হয় 
নাই। ফলতঃ, খৃষ্টপূৰ্ব ষোড়শ শতাব্দীর কথাঁও স্বল্প প্রাচীন নহে। ইহাতে 
দেখা যাইতেছে যে, এক্ষণকার সময়ের সার্দধ ত্রিসহজ্ব বৎসর রি পপ জাতি 
এবং পুণ,দেশ বর্তমান ছিল। 

পুণ্ডেরা তখন ত্রাঙ্মণগণের অধাঁজ্য ও বর্ধর' বলিয়া ঠ্ররিগণিত ছিল 
সত্য, ক্রিস্ত তখন হইতেই ব্রাহ্মণসম্তান বৃত্তিকর্ষিত হইলে পুণে, আসিয়া 
বসতি করার হুত্রপাঁত হইয়াছিল, দেখা যায়। পুঙুদদেশ যজ্ঞীয় দেশ বলিয়া তৎ- 
কালে পরিগণিত না হইলেও, অল্পে অল্পে দ্বিজাতিপভ্যতার আলোক তথায় প্রবিঃ 
হইতেছিল। এবং পুণ্ড,ক বাঁস্ুদেবের বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, পুঞ্ডে, 
উপনিবিষ্ট হীনযাজক ত্রাহ্মণেরা এতদ্দেশে বিষ্ণুপূজা প্রবর্তিত করিয়াছিল। বিষ্ণু 
উপান্ত দেবতা বলিয়ঃ পরিগণিত না হইলে পুণু,রাঁজ আপনাকে বি্ুর অবতার 
বলিয়া খ্যাপন করিতেন না। 

ঘিজ্রাতিসমাঁজের সহিত পুণ্ু.কসমাঁজের প্রধান বৈলক্ষণ্য এই যে, শেষোক্ত 
সমাজে চাঁতুর্ক্ণ্য প্রবর্তিত হয় নাই। পুণ্ড,কদের মধ্যে ব্রাঙ্মণ ক্ষয় বৈশ্য 
শুর্রের ভেদ ছিল না; তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে আজিও নাই। বৃত্তিভেনে 
জাতিভেদ তাহাদের মধ্যে অঙ্গীকৃত হয় নাই। বর্তমানকালীন কোনও উরাড, 
ফেমন একই জাতির ছুই শ্রেণীমাত্র, তেমনই পুগু,দের মধ্যে পু, চান্দাল ইত্যাদি 
অবান্তর শ্রেণীবিভাগ ছিল; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ এক জন ক্ষক্রিয 
ও এক জন বৈশ্য এরূপ বিভাগ, অথবা ব্রাহ্মণের সম্তান ক্ষত্রিয়ের কার্য করিতে 
পারিবে না, কিক্ষত্রিযনন্তান ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতে পারিবে না, এরূপ. নিষম 
কোনও কালেই প্রবর্তিত হয় নাই। তাহাদের মধ্যেও দেবদেবীর উপাসনা ছিল।.. 
তবে সে সকল দেবদেবীর সহিত বৈদিক দেবদেবীর কোনও সাদৃশ্য ছিল না, এবং ০ 
উপাসনাপদ্ধতিও ভিন্ন ছিল ;_-তাহাঁতে বেদপাঠ বা ব্রাহ্মণ খাত্বিকের প্রয়োজন ' 
ছিল না। চব্বিশ পৰগণা অঞ্চলের পুণ্ড,সম্তানদিগকে “দক্ষিণ রা নামক এক 
দেবতাকে পুজা করিতে আজিও দেখা ষায়। কালী, শীতলা, মনসা ইত্যাদি. 
দেবতারাও তাহাদের আদিম দেবতা! বলিয়া বোধ হয। তাহারা আপনাদের, 
স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসারে এই সকল দেবতার পুজা করিত, এবং ভূমিজদের মধ্যে, 
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 “লায়ার’ স্কায় তাহাদের মধ্যে এক প্রকার পুর্জকশ্রেণী ছিল, ইহাঁও সম্ভব । ডোম 
জাতির মধ্যে যেমন পণ্ডিত? দেখা যায়, সেই পুজকের+'তদ্রপ ছিল; কিন্ত ব্রাহ্মণ- 
__ নদের স্তাঁয় ভাহারা এক জাতিতে পরিণত হয় নাই। ফলতঃ, এক্ষণকার কালে 
সবওতালসমাঁজকে যে অবস্থায় দেখা যায়, প্রাচীন পুগ্ড,সমাজের অবস্থাও তদ্রপই 
ছিল; তবে পুণ্ডে.রা কৃষি বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া আপনাদের এক স্বতন্ত্র 
রাজত্ব স্থাপিত করিয়াছিল, এবং আর্ধ্যসাআজ্যের পুর্ববপরীস্তবর্তী একটি চাতুর্কারণ্য- 
বহিভূ ত স্বতন্ত্ৰ জাতিবলিয়া পরিগণিত ছিল। 
কৈবর্ত; প্রভৃতি জাতিচক্ৰ । 
প্রাচীন আধ্য সাত্রাজ্যের অব্যবহিত পূর্ববভাগে অবস্থিত-থাকাতে অতি প্রাচীন- 
কালে বাঙ্গলা দেশে যে সকল জাতীয় লোক বাস করিত, তন্মধ্যে পুণ্ডে রাই দ্বিজাতি- 
গণের সমধিক পরিচিত হইযাছিল ; কিন্ত তাহাদের পূর্বদেশে পুণ্ড দের ন্তাঁষ 
স্বাধীন অন্তান্ত জাতির লোকও যে বাদ করিত, তাহার স্পষ্ট উপলদ্ধি হয়। এই 
০ সকল-ভাতির মধ্যে কৈবর্ত ও বাগ্দীদিগকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হয়। 
*  কোচিদিগকে বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া গণ্য করা যায় না। ইহারা 
ক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এতদ্দেশের উত্তর্ভাগ অধিকার করিষ। তথায় বসবাস 
করিয়াছে। কিন্ত কৈবর্ভ ও বাগ্দীরা পুগু, ও চান্দালদের ন্যাঁষ বাঙ্গলা দেশেব 
এক একটি প্রাচীন স্বাধীন জাতি। মেদিনীপুর, হুগলী ও হাঁবড়া অঞ্চলের 
কৈবর্তজাতীষ লোক সমধিকপরিমাণে দেখা যায়! ছোটনাগপুর বিভাগে 
গিরিস্রেণী হইতে শিলাবতী ও দারুকেশ্বর নামে দুইটি নদী উদ্ভূত হইযা মেদিনী- 
পুরু ও হুগলী জেলার সীমায় ঘাঁটাল, বন্দরের সন্নিকটে মিলিত হইয়া রূপনারায়ণ 
নাম পরিগ্রহ করিয়াছে; এরং তালিপ্ত বা তমনুক নগর এড়াইয়া গেওখালি 
বারে এক্ষণে গঙ্গাত্োতের পহিত মিলিত হইয়াছে । এই  রূপনারায়ণ নদের 
উভযুতীরবর্তী জনপদ সকলেই প্রাচীন কৈবর্ভগণ স্বতস্ত্রভাবে বাস করিত। 
ইহাদের জাতীর নাম্‌ ‘কেওট’ ;--ত্রাহ্মণেরা. সংস্কৃত করিয়া তাহা।'কৈবর্তে” পরি- 
ণত কৃরিয়াছেন। চাগাঁলের,্ঞায় কৈবর্তও কল্পিত নামমাত্র । অতি প্রাচীনকালে 
সমুদ্রের একটি খাড়ী তমলুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল) এবং তমলুকই প্রাচীন ‘কেওট’ 
রাজধানী । এই স্থানের চতুষ্পার্শের কেওটেরা কৃষি বাণিজ্যের উৎকর্ষসাধন 
দ্বারা অতি প্রাচীন কালেই বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে! ইহারা নৌকা! 
দ্বারা সমুদ্রে গতিবিধি করিত। এবং অর্ণবপোত নিৰ্ম্মাণ করিয়া উপকূলের নিকটে 
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নিকটে দক্ষিণাঁভিমুখে সিংহল পর্য্যন্ত গতিবিধি করিত। তজ্জন্যই কেগুটেব 
সংস্কৃত প্রতিশব্দ কৈবর্ডে্* “কে জলে বর্তস্তে ইতি কৈবর্তা৮ এইরূপ ব্যুৎপত্তি 
করা হইয়া থাকে । ফলতঃ, ইহারা নৌকাঁচাঁপনেও যেমন দক্ষ, হলচালনেও 
তাদুশ কুশল ছিল! এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে কৈবর্তেরা অতি প্রাচীনকাঁলেই উচ্চ 
স্থান অধিকার করে। পুগু.দের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও চাতুর্বর্ট্যের অস্তিত্ব ছিল না। 
অশোকের অনুশাসনলিপিতে “কেবট“দের নাম শ্রুত হওয়া যায় ৯ ইহাদেন্দ মধ্যে 
অনেকেই নৌকাষোগে জাল দ্বারা সমুদ্রে ও প্রকাণ্ড নদীত্তে মৎস্ত শিকার করিত 
বলিষা, রূপ বৃত্তি কালে ‘কেবট’ বা ‘কেওট’দের জাতিবৃত্তি বলিয়ঁ পরিগণিত হই- 
য়াছে। ‘কেওট’ রাজধানী তমনুক যে এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহার 
অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়! কালুরায় নামে একটি বিশেষ দেবতার উপা- 
সনা আজিও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, দেখা যাঁয়। 

ভাগীর্থীর পূর্ব্ব দিকে পুণ্ু,দেরই সমধিক আধিপত্য ছিল। পশ্চিমে বাঙ্গলার 
দক্ষিণ প্রান্তে রপনারায়ণের উভয় তীরে যেমন কেওটেরা প্রবল ছিল, তেমনই 
তাঁহাদের উত্তর দিকে দারুকেশ্বর ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে বীগদী 
স্বাতন্ত্য দেখা যায়। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলী জেলার পশ্চিমথণ্ডে একদা 
দের একট প্রবল রাজস্ব বহুদিন অক্ষুধভাঁবে ছিল। বিষ্ণুপুর এই রাজ্যের বাজ- 
ধানী ৷ - ‘বাগী’ ইহাদের জাতীয় নাম। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের ইতিহাসে 
ইহাদের আধিপত্যের ইতিহাস কিয়ৎপরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছে । 

বাগ্দীভূমির উত্তরে ‘“গোপভূমি’। এই গোপেরাই বাল! দেশের আর্ধ- 
১ জাতীয় আদিম ওঁপনিবেশিক বলিয়া বোধ হয়। বর্ধমানের কিষদংশ, বীরভূম 
ও মুর্ণিদাবাদ .জেলীতে গোপ ও্পনিবেশিকেরা প্রাধান্ত লাভ করিষা একটি 
গোঁপবাঁজ্যের হুষ্টি করিয়াছেন। বাঁজলা দেশের এই অংশের নাম পরাড় বা 
“গাঢ় দেশ। এবং সংস্কতে ইহা কখনও কখনও “লাট” বলিয়াও কীর্তিত হই- 
ফাছে, দেখা যায়! বাট়ের পশ্চিমে ছোটনাগপুর বিভাগের ও সাওতাল 
প্রদেশের ষে গিরিশ্রেণী দেখা যায়, ভাহারই অপর পারে প্রাচীন মগধ রাজ্য অব 
স্থিত ছিল। প্রোক্ত পার্কতীর প্রদেশে সাঁওতাল কোল প্রভৃতি নিষাদ শ্রেণীর 
দরিদ্র বর্করজাতীয় লোক যেমন এক্ষণে, তেমন পূর্ব্কঁলেও বিদ্ধমান. ছিল।-- 
কৃষিকার্য্যের তাঁদৃশ হবিধ! না থাকায় মগধের গোপেরা এই পার্বতীয় দেশ অতিক্রম 
করিযা! তাহার পূর্বভাঁগে রাছ়ের উর্বর ক্ষেত্রে আপনাদের জনপদ সকল স্থাপিত 
করিয়্াছিল। ইহারা বহুলপরিমাণে রাঢ়ের পূর্কতম আদিম অধিবাসীদের সহিত 


ভাদ্র, ১৩০১। বরেন্দ্র দেশ এ ২৬৯ 


মিশিশ্মা যাওয়ায় অপক্নষ্ট জাতি ও ব্রাহ্মণের অযাজ্য বলিষা পরিগণিত হয; 
কিন্তু ইহাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তজ্রপ মিশ্রিত না হওয়ায় “সদেগাপ” 
২7 এই নাম লাভ করিয়াছে, এবং তাহারা সমধিক উৎকৃষ্ট জাতি এবং ব্রাহ্মণের 
যসমাঁন বলিয়া! অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে । 
বাঙ্গলা দেশের কৃষক শ্রেণীর লোকের মধ্যে রাচ়দেশীয় গোপেরাই আর্য্যবংশ- 
সম্ভূত + ইহারা*্কুধিকার্যো বিশেষ দক্ষ ) বোধ হয়, বাঙলা দেশের অপর কোন 
জাতীয় কৃষকই কৃষিন্বার্য্যে সদ্্‌গোপদের সমকক্ষ নহে। কৃষিকাঁধ্য কেন? বিষ্া 
বুদ্ধিতে ক্লষিবধিসায়ী বঙ্গদেশীয় কোনও জাতিই সদ্গোপদের সমকক্ষ নহে। 
পোদ, চান্দাল, কোঁচ, কৈবর্ত, বাগ্দী, এক্ষণে সকলেই বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্তা 
কহে। কিন্তু ত সকল জাঁতিদের আঁদি ভাষা বাঞঙ্গলা ছিল না। ইহাদের মধ্যে 
যেরূপ বাঞ্গলা আজিও প্রচলিত, তাহাতে বহুবিধ অদ্ভুত শব্দ মিশিয়া গিয়াছে। 
‘কেওট’ ভাষায় বালককে পড়াক্‌’’ বলেঃ এবং শব্খরূপকাঁলে বহুবচনে “মনে, 
বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। তাহাতে সাধারণ বাক্গলাঁয় যথায় “ছেলেরা” বা ‘বালকের!’ 
ডা ইহাতেই বলা 
যায় যে, ইহাদের আদিম ভাষা বাঙ্গলা ছিল না। কিন্ত রদগোপদের ভাষা বিশুদ্ধ 
//বাগলা। বগলা ভাষায় সাহিত্য প্রথমে রাড় দেশেই উৎপন্ন। বাঙ্লার এক্ষণে 
' যিনি আদিকবি বলিয়া পরিগণিত, সেই চণ্ডীদাস এক জন রাটীয় ব্রাহ্মণ । বাঙ্গলা 
দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম রাঁটভূমিতেই সমধিকপরিমাণে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বসবাস 
ঘটিয়াছিল। আর্ধ্যজাতীয় কৃষকেরা এই প্রদেশে উপনিবিষ্ট হওয়াতেই তথায় 
সর্বাতিরেকে বাহ্মণসমাগম আরন্ধ হয়। এবং এই স্থানেই বাঙ্গালী জাতির 
সংস্কৃতমূলক প্রাকৃত ভাষা প্রথমে সর্বসাধারণ লোকের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, 
বিবেচনা হয়। রাঁড়ের পশ্চিম প্রান্তে ভাগীরথীতীরে নবন্ধীপে বাঙ্গলা দেশের 
এক নূতন রাজধানী ক্রমশঃ আবিভূর্তি হইলে রাঢ়ের গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালযস্থাপনের পূর্বে নবদীপই বাঙলার মধ্যে সর্ধ- 
প্রধান বিদ্ধাস্থান বলিয়া বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া পরিগণিত ছিল। নবহীপেই বাগলার 
হিন্দু রাজবংশের স্বাধীনতা-সুর্য্য অস্তমিত হয়। 
পুণ্তে'রা কোন সময়ে বাঙ্গলা ভাষা গ্রহণ করে, তাহা জানা যায় না। তবে 
ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গোপজাতীয্প আধ্যদের সহিত, এবং মহাঁনন্দার পশ্চিম 
তীরে মিথিলাদেশীয় আর্যদের সহিত যখন তাহাদের পরিচয় ও কার্কার্বাঁবের 
সুত্রপাঁত হয়, তখন হইতেই তাহারা ক্রমশঃ বাঙ্গলা ভাষা গ্রহণ করিতে আস্ত 


২৭০ সাহ্ত্য। ১৩শ বর্ষ, ৎস সংখ্যা! / 


কবে। এক্ষণে সাওতাঁলেরা যেমন দ্বিভাষী, অর্থাৎ বাঙ্গালীদের সহিত কথানার্তা 
কহার সমযে বাঙ্গলাতে, এবং আপনাদের মধ্যে ঠারে কথা কহে, তন্দ্রপ পুণ্ডে রাও 
আর্ধ্যসম্পর্কে প্রথমে আধ্যজাতীয় ও্পনিবেশিকগণের সহিত আলাপস্থলেই 
বাঙ্গলা শব্ধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অবশেষে পুণ্,দেশেও 
আর্ধ্াধিপত্য বিস্তৃত হইলে বাগুলাই তথায় চলিত ভাষা হইয়া গেল। 
পু নগরকে বাঙলা দেশের “বৌদ্ধ রাজধানী, এবং নবন্ধীপক্রে ‘ব্রাহ্মণ রাজ- 
ধাঁনী বলিলেও চলে। বাঙ্গলাঁর সর্বত্রই এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ধর্ম ছিল। 
এবং বৌদ্ধ প্রচারকদের ভাষা মাগধী বা পালী নামক প্রাকৃত ভার্ধী ছিল! চাতু- 
র্যবাদী অদৃশ্যদেবোপাসক ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে যাদৃশ 
সমাদৃত না হইযাঁছিল, সাম্যবাদী প্রতিমাপুজক বৌদ্ধেরা তদপেক্ষা অধিকপরি- 
মাণে লোকের চিন্তাকর্ষণ করিতে সমর্ব ছিল। বৌদ্ধ প্রচারকগণের দ্বারাই 
আর্ধ্যজাঁতির সভ্যতা বাঙ্গলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। এবং সর্ধসাধারণ 
লোকের মজ্জাগত হইতে সমর্থ হইয়াছে। বৌদ্ধ ভিত্তির উপরেই ব্রাহ্মণদের 
ছারা বাঙ্গলা দেশের হিনদুয়ানী গঠিত হইয়াছে। অতএর বৌদ্ধ ও ত্রান্ধণদের 
ইতিহাঁসবিষয়ক স্থূল স্থল কথা অতঃপর বলা আবশ্তক হইবে। (৯) ২... এ 
উমেশচন্ত্র টব্যাল।, 





_/ আকবর শাহ। 


আকবর বৈরাঁম খাঁর অধীনে পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষানবিশী করিয়া এবং সতি 
বৎসর কাল ছুরাঁকাঙজ্ষ বাজপুরুষগণের বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত থাকিয়া, ১৫৬৩ - 
খৃষ্টাব্দে রাজত্বের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিলেন। এই বার দ্বিতীয় অধ্যাযের 
আরম্ত। | / চি 
বাদশাহ সমগ্র ভারতের প্রকৃতিপুণ্জ ও রাজন্তবুকে প্রীতির মোহন মন্ত্রে 
সন্মিলন:সুত্রে গ্রথিত করিয়া এক সার্বভৌম সাম্রাজ্যের ভিত্তিপত্তন করিবার মনন 
করিলেন। তিনি প্রতিভাবলে দেখিতে পাইলেন যে, এই সার্বভৌম সাম্রাজ্যের 


(১) বাঙ্গালীব দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গ।লার পুবাবৃত্বের এই সুচনাসাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই 
গুজ[পাদ বটব্যাল মহাশয় লোকাস্তরিত ইইয়।ছেন।__সাহিত্য-সম্পাদক । 








* ভা) ১৩০৯। আকবর শাহ { ২৭১ 


কু্ণধূর ভারতবর্ষের হিন্দু নরপতি ও প্রজাগণ কর্তৃক কেবলমাত্র অধিনেত্রূপে 
গৃহীত হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, তাহাকে ভারতবর্ষের অস্থি মজ্জার সহিত 
_২ মিশ্রিত হইযা জাতীয় অধিনেতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে হইবে। ইহা একাস্ত 
ডুরহ সমস্তা। বিগত সার্দ তিন শতাব্দীর মোসলমান নরপূতিগণ কখনও এ দিকে 
মনোনিবেশ করেন নাই । তাঁহার! সামরিক বলেই ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছেন, 
এবং তাহার হীসবৃদ্ধিতেই বারংবার রাজবিপ্পব সংঘটিত হইয়াছে। 
আকবর প্রথমতঃ খগ্ডরাজ্যসমূহ জয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্রবর্তী 
করিতে সঙ্কল্প কঞ্লালেন। তিনি এ অন্ত বহুলপরিমাঁণে হিন্দুর বাহুবল প্রয়োগ 
করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঁজন্যাবুন্দ ও 
প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলবিধায়ক বিধানসমূহ প্রবর্তিত হইতে লাঁগিল। বিপদে 
অকৃত্রিম বন্ধু, বহিঃশক্রর আক্রমণকাঁলে উদ্ধারকর্তা, জাতীয় ভাব ও আচার 
ব্যবহারের মর্য্যাদারক্ষক, জাতিধর্মনির্কিশেষে প্রতিভাসম্পর ব্যক্তিগণের গ্রতি- 
*. পালক এবং হিন্ন-মোপলমান-সমাকীর্ণ দেশে অপক্ষপাতী বিচারকর্তা ও সম- 
বিধির প্রবর্জ্জ-রূগে, কি রাজা কি প্রজা, সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাজন 
/ ” হইবার কল্পনাতেই তিনি এইরূপ নীতি অবলম্বন করিলেন। 
১ আকবর উজবেগ, আফগান, হিন্দু, পার্স ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্নজাতীয় 
'যোৌদ্ধাদিগকে সমরবিভাঁগে খণান্ুসারে নিযুক্ত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইলেন। আঁকবর আপনার সেনাপতিবর্গকে বিজিত শক্রর স্ত্রী পুত্র কন্তাঁদিগকে 
দাসত্বে নিয়োজিত অথবা দাঁসবিপণীতে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন ; বহু 
অর্থাগমের পথস্বরূপ যাত্রিকর তুলিয়া দিলেন। হিন্দুর পক্ষে একাস্ত-দ্বণ্য ও অপমাঁন- 
জনক জিজিয়া রহিত করিলেন, এবং গোহত্যাহবাসের জন্ত সচেষ্ট হইলেন। অবশেষে . 
তিনি রাজপুত রাজন্তবুন্দের সহিত ছুশ্ছেছ্চ পরিণয়বন্ধন সংস্থাপন করিযা 
তাহাদিগকে মোগল সাঁআাজ্যের হিতাকাজ্জী করিয়া তুলিলেন। (১) ফলতঃ, 
আকবর বাছবলে ও কৌশলে রাজ্যের পর রাজ্য বশীভূত করিয়া বিচ্ছি্ ভারত- 


এন করিলেন 


(১) ভারতবর্ষের মোগল সঙ্্াটগণের সধ্যে সর্ববপ্রথমে আকবরই হিন্দুবমণীকে ধর্ম্মপদ্ধীকূপে 
গ্রহণ করেন। তাহার প্রথম হিন্দু পত্নী জয়পুরাধিপতিবিহাবী মল্লের কন্তা! ছিজেন। আকবরের 
আর এক হিন্দু পত্বী- ছিলেন, তিনি ঘোধপুরাধিপতির কম্ত|। যোধপুরী বেগসেব পুত্রের 
নাম দাহালীর । ভাহালীর জদ্বপুবাধিপতি বিহাঁবী মল্লের পৌত্রীকে পরিণযন্থত্রে আবদ্ধ 


২৭২ i সাহিত্য | ১৩শ বর) ৫স সংখ্যা । * 


আকবর পর রাজ্যবিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সর্বপ্রথমেই রাজপুতানার দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন। রাজপুত জাতির বাঁসভূমি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সাধারণ নাম 
বাজপুতাঁনা, অথবা রাঁজওষারা । ইহার পশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশ, পূর্বে বুন্দেলথণ্ড, 
উত্তরে জঙ্গল দেশ নামক বালুকাভূমি, এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ববত। 

জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্ল প্রথমেই আকবরের সঙ্গে সধ্যস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া 
তাহাকে আপনার কন্তা সমর্পণ করেন, আকবব রাজপুতানার দিকে দৃষ্টিপাত্‌ করিয়া 
সর্ধপ্রথমে যোধপুর (মাড়য়ার) রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করেন। তথাকার রাজা কিছু 
দিন যুদ্ধ করিয়া দিল্লীর বস্তুত! স্বীকার করেন। বাদশাহ তীয় কাকে ধর্শপত্ঠী- 
রূপে গ্রহণ করিয়া রাজাস্তঃপুরে স্থান প্রদান করেন।  যোধপুরী বেগমের এক 
ভগিনী বিকানীরের অধিপতি রায়সিংহের পত্নী ছিলেন। সুতরাং রায়সিংহও এই 
সুত্রে বাঁদশাহের সহিত সম্মিলিত হন। এই ভাবে কোথাও বা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়- 
লাভ করিয়া, কোথাও বা সৌস্গ্তসংস্থাপন করিয়া, বাদশাহ সমগ্র রাঁজপুতাঁনায় 


প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। একমাত্র মিবারাঁধিপতি রাণা ও তাঁহার অন্থগত কতিপয় . 
করেন। মহাজ্্। টড্‌ নির্দেশ করিষাছেন যে,জবপুরের রাজবংশ বিহারী মলের পৌজীর বিবাহের রঃ 


পুর্রধ মোগলের সঙ্গে বৈবাহিকশৃত্রে আবদ্ধ হন নাই। কিন্তু আকবরের সমসাসয়িক ইতিছাস-, 
বেত্ত। নিজাম উদ্দীন আহম্মদ নির্দেশ করিয়াছেন যে, জয়পুরাধিপতি বিহারী মল্ল তাঁহার হস্তে 
আপন কন্তা সমর্পণ করিয়াছিলেন । আকবরের সর্বমসেত আট ধর্মপত্থী ছিলেন। আমরা 
এখানে তাঁহাদের নাস উল্লেখ করিতেছি। 

১ম। সুলতান! রাকিঘ। বেগম !__ইনি মিরআা হিন্দালের কল্তা। 

ত্য । সুলতান! সালিম বেগম ।--ইহাঁর কশিত্বশক্তি ছিল। ইনি প্রথমতঃ বৈরাম খাঁর সহিত 
পরিণীতা হুয়েন। তাহার মৃত্যুর পর আকবর ইহাকে ধর্পপন্থীবপে গ্রহণ করেল। ইনি 
বাবরের দৌহিত্রী। 

শুল্প। জয়পুরাধিপতি বিহারী সল্লেব বন্ধা! 

৪র্থ। আঁবছুলওয়ানীর কপবতী পত্নী। 

৫ম । যোধপুরের মহারাজের কন্তা ! 

ও । বিবি দৌলদশাদ। 

৭ম। আবছুল্লা মোগলের কন্তা | 

৮ম। থান্দেশ প্রদেশের মব।রক শাহের কন্যা । 
একত্যতীত তীঁহার বহুসংখ্যক উপপত্ধী ছিল। একবার নওয়োঁজের সপ্ন তিনি কামবিহ্বল 
হইযা ছিলেন, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ । ফলতঃ, সর্ববগুণাক্কত আকবর ইঞজিমদোধবর্জিত্ত হইতে 
পাবেন নাই। 


ঞ 


রি তাদ্র, ১৩০১। আকবর শাহ॥ ২৭৩ 


ত্র মস্ত আকবরের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। আঁকবব ইহাঁদিগকে 
বশীভূত করিবার জন্ত বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্রমাগুভ দশ বৎসরের অবিশ্রাস্ত 
= চেষ্টায় ও বিপুল অর্থব্যয়ে মিবার-বিজ্রয় সম্পন্ন করিতে না পারিয়া আকবর 
আপনার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ৷ 
আকবর রাজপুতানাঁর বিজয় সম্পন্ন করিয়া, এবং উদারতা ও সম্দপ্রিতা গুণে 
প্রধান প্রধান হিন্ধু রাজার সঙ্গে সভ্ভাবসংস্থাপন করিয়া, প্রধানতঃ হিন্দুর বাঁহবল 
নিয়োগপুর্বক ভারতবদুর্ঘর খণ্ড খণ্ড মোসলমান রাজ্য শ্বাধিকারতুক্ত করিতে 
প্রবৃত্ত হন । বাদর্শীহী সৈন্তের ক্ষিপ্রকারিতায় ও রণচাতুর্য্যে গুজরাট রাজ্যে, মালব- 
দেশে, বঙ্গভূমিতে ও উড়িষ্যা প্রদেশে অল্পকালের মধ্যেই মোগল-পতাকা উড্ডীন 
হইয়াছিল। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি উঁড়িষ্যা-বিজয় সম্পন্ন করেন। 
_. এই সময় আকবরের গৌরবরবির মধ্যাহ্ককাল। বৈরাম খাকে পদচ্যুত 
, করিবার সময় পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, আজমীর, গোয়ালিয়ার এবং অষো- 
ধ্যায় আক্বরেব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় এক দিকে নৰ্মদা নদীর 
- ভাটা পর্কতশৃঙ্গ হইতে অক্মাস-নদী-বিধৌত প্রদেশ পর্য্যন্ত, এবং অন্য দিকে 
বঙ্গোপসাগরের তীরদেশ হইতে ভারতমহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভৃভা- 
গের নরনারী তাঁহাকে সমাটরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ক্ষমতায়, বৈভবে, প্রতাপে 
কেহই তাহার প্রতিত্ন্বী ছিল না। রাজনীতিবিশারদ তোভরমল্প বাঁজস্ব- 
মন্ত্রীর পদে, বীরশ্রেষ্ঠ মিরজা আব্দ,র রহিম প্রধান সেনাপতির পদে, এবং মহা 
. মহোপাধ্যায ফৈজি ও আবুল ফজল প্রধান সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
আকবর বাঁছবলে ও সৌন্বগ্হাব্রে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের প্রভুত্ব লাভ করি- 
লেন। কিন্তু কেবলমাত্র সামরিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিযাই উচ্চাকাজ্ছ সম্রাটের 
পবিভুপ্তি হইল না) তিনি মানবের মানসিক রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিবার 
অভিলাষী হইলেন। কিন্ত তিনি তরবারিহস্তে জনসাধারণকে আপনার মতাব- 
লম্থী করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। বস্তুতঃ, সম্রাটের আত্মীয় বন্ধুগণও মতস্বাতস্ত্যের 
জন্য কখনও তাঁহার বিরাগভাঁজন হন নাই। কি ভাবে মানবের পার- 
তিক ২ল্গল সাঁদিত হইতে পারে, তাহা তাঁহার জ্ঞাননয়নে উজ্জবল- 
ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি নিজে ধৰ্ম্ম বিষষে যে স্বাধীনতা উপভোগ 
করিতেছিলেন, তাহা প্রকৃতিপুঞ্জকে প্রদান করিবার মানস করিলেন। এবং 
তন্জপ স্বাধীন্তাকেই স্থবিশীল মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃষ্ট ভিত্তি বলিষা স্থির 
করিলেন । কার্ণ, যদিও তিনি সর্বসাধারণের হিতকল্পে বিবিধ স্বিধানের প্রবর্তন 


৩৫ 


২৭৪ $ সাহিত্য 1 ১৩শ বর্ষ, হম সংখা । * 


করিতে আরম্ভ করেন, তথাপি মৌসলমান ধর্মের সম্ধীর্ণ অনুশীসনেরত জন্য 
তাহার শাঁসনসংস্কার সর্বত্র প্রস্থত হয় নাই। এ জন্য তীক্ষবুদ্ধি আঁক- 
বর স্পষ্ট অনুভব করিলেন যে, উদার ধর্মের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত শাসনকার্য্য 
অভীষ্টানুরপ পরিশুদ্ধ ও শৃঙ্খলাবন্ধ হইবে না। 

মোঁসলমান ধর্ম্মের অনুশাসন একাস্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া মৌসলমাঁনমীত্রই পর- 
ধর্ম্মবিদ্বেষী । তাহারা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়া অস্তাঁচার ও, অবি- 
চারের একশেষ করিয়াছে। তাহাদের পরধর্মাবিদ্বেষ অুদ্শ প্রবল না হইলে 
অত্যাচার ও অবিচাবের স্রোত সেরূপ খরবেগে' প্রবাহিত হইত"্রা। আকবরের 
সময়েও মোৌসলমানগণ তরবারির সাহায্যে ধর্মমপ্রচার করিত। আকবর এইরূপ" 
সমাঙ্জে আজন্ম বর্ধিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসও সেই সমাজের 
অমুরূপ ভাবেই গঠিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, তিনি রাজত্বের প্রথম" গাগে কোরাণ- 
অনুগত ধৰ্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি তীর্থস্থানদর্শন ও মোঁসল- 
মান মহাঁপুরুষ্গণের সাক্ষাত্লাঁভের অনুরাগী ছিলেন। এমন কি, তিনি এসলাম- 
শাল্সবিরুদ্ধ উদার ধর্ম্মমত প্রচার করিবার তিন বৎসর পূর্বেও মন্কা গমন করিয়া 
পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য আস্তরিক অভিলাষী ছিলেন! আকবরের স্মসামধিক 
ইতিহাঁসবেত্বা শিখ নরুলহক নির্দেশ করিয়াছেন যে, বাদশাহ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত 
রাজধানীতেই থাকুন, কি শিবিরেই অবস্থান করুন, প্রত্যহ পাঁচবার নমাজ পড়ি- 
তেন, এবং রাজকীয়. কোরাণ-পাঠকগণ উপাসনাকাঁলে ও অন্তান্তি সময়ে কোরাণ 
আবৃত্তি করিতেন। উপাঁসনাকালে বাদশাহ স্বযং সকল বিষয়ে অগ্রবর্তী থাকিতেন। 
- আকবরের ধর্শমত পরিবর্তিত হইবার কারণ কি? সাম্রাজ্যের হিতকামনায় 
তিনি অসন্কোচে পরধর্ম্মাবলম্বী বাজপুরুষগণের সঙ্গে মিলিত হইতেন্‌, এবং এইরূপ 
অবাধ মিলনের ফলে তাহাদের খুণরাঁজি সুস্পষ্টভাবে বাদশাহের নিকট প্রকা- 
শিত হইযাছিল। তিনি তাহাদের গুণরাজিদর্শনে আক্ষ্ট হইয়া বিভিন্ন ধর্মশান্তের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। আমরা শেখ নুরুলহকের গ্রন্থ হইতে সে বিবরণের 
অনুবাদ প্রদান করিতেছি । | 

“আকবরের রাজসভা সকল সম্প্রদাষের, সকল যতাবলম্বীর, এবং সকল জাঁতির, 
খথোঁরাসান, হরাক, মাঁওরাওয়াহার ও হিন্দুস্থানের বিদ্বজ্জনের, শার্্বেত্তা ও 
ধর্মবিদের, সযা ও স্ুরির, দর্শনশাস্তজ্ঞ ও খৃষ্টানের, ব্রাহ্মণের ও: প্রত্যেক 
প্রচালত ধর্ম্মের প্রচারকের অচুকর্ষণকেন্দ্র ছিল। বাদশাহের কথোপকথনস্পূহা 
ও সোজন্তের খ্যাত, তছুপ।ব তাহার বাঁজমর্য্যাদা ও ক্ষমতার কথা, এমন 


ভাদ্র, ১৩:৯ । আকবর শাঁহ। ২৭৫ 


কি্তাহীর দীনভাব ও শ্রেষ্ঠতার বিষয় পরিস্রত হওয়াতে ইহারা দলে দলে 
তাঁহার সন্গিধানে উপনীত হন, এবং ইতিহাস ও ভ্রীণের বর্ণনা ও প্রত্যাদেশ, 
Prophecy ও ধর্্মবিষয়ক আলোচনায় আপনার্দিগকে নিরত করিয়া সর্বনা বাগ 
বিভণ্ডায় কালযাপন করিতে আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ তাফিকদের যেরূপ হইয়া 


, থাকে, ত্তাহারাও সেইরূপ অন্তকে শ্বমতাঁবলম্বী করিবার জন্ত সচেষ্ট ছিলেন৷ 


বাদশাহ এই প্রঞ্চম অন্তান্তি জাতির ইতিহাস, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মমতের বিষয় 
শ্রবণ করিয়া উহাদেরঞ্ভিনবত্ব দেখিয়া বিস্মিত হন! তিনি কেবল সত্যসিদ্ধাত্তের 
জন্যই উদ্গ্রীব ছিলেন বলিয়া, যে সকল পরম্পরবিরোধী মত ব্যক্ত হইত, তাহা 
হইতে সবিশেষ মনোযোগ পূর্বক বিবেচনা করিয়া সার গ্রহণ করিতেন। তিনি 
রাজকর্মচারী, শাস্্বেস্তা ও সীমস্তগণের ।সমক্ষে প্রকান্তভাবে বলিতেন, “হে 
জ্ঞানী মোল্লাগণ, সত্যনির্ধারণ ও প্রকৃত ধর্মমত লাভ করিয়া প্রচার করা এবং 
ধর্মের ঈশ্বরাদিষ্ট মূল অনুসন্ধানে বাহির করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্ত। অতএব - 
মন্থষ্যোচিত দুর্বলতার বশীভূত হইয়া সত্যগোপন ও ঈশ্বরাঁদেশের বিরোধী কোন 


৩ মত প্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইও না। ষদি তোমরা তদ্রুপ কর, তাহা হইলে 


ভোমরা অধর্মাচরণের জন্তু ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবে। * * * পূর্বোক্ত 
অভিমত পরিব্যক্ত হইবার পূর্বে মৌলানা আব্ছলা সুলতান পুরি ও শেখ 
আবুল নবি অবিরত রাজ্স্ভায় উপস্থিত থাঁকিতেন, এবং বাঁদশাহের নিকট বহু 
অনুগ্রহ লাভ করিতেন। এই ছুই জন শশক্তরজ্ঞ ব্যক্তি এসলাঁম ধর্ম ও শাস্ত্র 
সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মতদাতা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাহারা অধিকাংশ সময়েই 
পরস্পবুবিরোধী মত পোষণ করিতেন, এবং স্ব স্ব বক্তব্য উত্তেজনা ও পরিবার 
সহকারে প্রকাশ করিতেন। অবশেষে বাদশীহের নিকট তাহাদের প্রতিপত্তি ও 
প্রতিষ্ঠা হাঁস প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারা যে ধর্মের প্রচার করিতেন, তৎসম্বন্ধে 
বাঁদশাহের গুঁদীসীন্ত জন্মে” আমরা ব্দাধুনির গ্রন্থ হইতেও কিয়দংশের অন্ু- 
বাদ প্রদান করিতেছি । 47 


₹ পাথরের উপর যেমন ক্রমে ক্রমে রেখা অস্কিত হইয়া থাকে, 


সেইরূপ বাদশাহের হৃদয়েও এই বিশাস দৃঢ়মূল হইয়াছিল বে, সকল ধর্মেই 
বুদ্ধিমান: ব্যক্তি, এবং সকল জাতিতেই সুধীর বিবেচক ও অলৌকিক ক্ষমতাশালী 
মনুষ্য রহিয়াছেন। যদি প্রকৃত জ্ঞান কিয়ংপরিমাণে সর্বত্রই লাভ করা যাইতে 
পারে, তাহা হইলে এক ধর্মেই, অথবা এসলাম ধর্ম্মের ন্যায় একটি অপেক্ষাকৃত 
আঁধুনিক ও অনধিকসহজঅবর্ষবয়স্ক ধর্মেই সত্য আবদ্ধ থাঁকিবে কেন? এক 


২৭৬ | , ॥ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৫ম সখ্য] 


সম্প্রদায় যাহা অস্বীকার করে, অন্ত সম্প্রদায় কেন তাহা দৃঢ়তাসহকারে নথার্থ 
বলিয়া প্রচার করিবে, এৱং কোন এক সম্প্রদায়কে উৎকর্ষ প্রদত্ত না হইয়া 
থাকিলেও সে সম্প্রদীয় কেন শ্রেষ্ঠতাঁর দাবি করিবে? 

“বিশেষতঃ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ সর্বদা বাদশীহের সঙ্গে নির্জন সাক্ষাতের বন্দো- 
বসন্ত করিতেন। তাঁহারা নৈতিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ বিষয়ে অন্যান্তি 
বিহজ্জনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং পারলোকিক জ্ঞান, পারসাধিক ক্ষমতা ও 
মানবীয় পূর্ণতার উচ্চাদর্শ লাভ করিয়াছিলেন ; এ জঙ্কু তাহারা আপনাদের 
ধর্মের সত্য ও পবধর্ম্মের ভ্রমপ্রদর্শনার্থ জ্ঞান ও প্রমাণমূলবী যুক্তি উপস্থিত 
করিতেন। তাহারা আপনাদের ধর্মমত এরূপ দৃঢ়ভাবে প্রচার করিতেন, এবং 
যে সব বিষয় বিবেচনাঁসাঁপেক্ষ, তাহাও এরূপ সুকৌশলে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিেতন ষে, কেহই সন্দেহপ্রকাঁশ করিয়া (এমন কি, পর্ববত ধুলিসাৎ হইয়া গেলেও 
এবং আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও,) বাঁদশাহ্‌কে সন্দিগ্ধ কবিয়! তুলিতে পারিত না। 

“এ জন্য বাদশাহ resurrection day of judgment ও  তৎসম্বন্ধীষ 
অন্তান্ত বিবরণ, এসলাম ধর্ম্মের প্রত্যাদেশ ও আমাদের পয়গন্রের জনশ্রুতির » 
অন্থুগত যাবতীয় ব্যবস্থা বর্জন করেন।* ই 

এই ভাবে যে সময় তাঁহার ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইতেছিল, ভিজ 
জ্যের শাসন সংরক্ষণের অন্ত অভিনব পন্থার উদ্ভাবনে নিযুক্ত ছিলেন। শাঁসন- 
সংস্কার কাৰ্য্যে এসলাম ধর্ন্মের অনুশাসন তাহাঁকে পদে পদে বাঁধা প্রদান করাতে 
তিনি আপনার ধর্মমত পরিবর্তিত করিয়া উদারধন্মীবলম্ধী হইলেন, এবং 
প্ররুতিপুঞ্জের মধ্যেও নৃতন ধর্শেয় প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অগাঁধধীসম্পন্ন 
আবুল ফজল তাঁহার সহায় হইলেন। 

রাজত্বের একবিংশতিতম বর্ষে (১৫৭৬ খৃঃ) গুরুতর পরিবর্তনের সুচনা হইল । 
আকবর রাজমুদ্রা প্রচলিত কল্মা পরিত্যাগ করিয়া আপনার নাম-সংবলিত বচন 
অঙ্কিত করিবার আদেশ দিলেন। তিনি রাজমুদ্রায় “আরা আকবর» বচন __- 
অঙ্কিত কর! যাইতে পারে কি না, ততসম্বন্ধে মতজিজ্ঞাস্ত হইলেন। অধিকাংশ 
ব্যক্তিই এই পরিবর্তনের অনুমোদন করিলেন। কেবল হাঁজি ইব্রাহিম 
, করিয়া বলিলেন ষে, উহার হুই প্রকার (১) অর্থ হইতে পারে, স্থতরাং 
“নাজিকর আল্লাহি আকবর” নামক একার্থমূলক (২) শ্লৌকাংশ গ্রহণ করাই সঙ্গত। 


(১) ঈশ্বর মহান্‌, অথনা আকবর ঈশ্বর । 
(২) ঈশ্বরের বিষয় ধ্যান করাই সর্বাপেক্গ। শ্রেষ্ঠ কার্য্য। 
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ইত্রাছিমের যুক্তি বাঁদশাহের মনোমত হইল না। তিনি বলিলেন, “মনুষ্যে 
অক্ষমতা এত দুর জাঁজ্জল্যমান যে, কেহই ঈশ্বরত্বের দুশবি করিতে পারে না। 
অতএব ‘আল্লাহু আকবর’ বচন মুদ্রা অস্কিত করিলে দুষণীয় হইবে না।” 

সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টার ব্লকম্যান নির্দেশ করিয়াছেন যে, “আল্লাহু আকবর” 
বচনের ছুই অর্থ হইতে পারে বলিয়াই বাদশাহ উহা! রাঁজমুদ্রায় অঞ্চিত করিবার 
আদেশ দেন। * “আকবর ঈশ্বর,” এই অর্থবোধক মুদ্রালিপি মোসলমান-সমাজে 
সহিয়া গেলে তিনি আবুল ফজলের সাহায্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমূল পরিবর্তন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

,আবুলফজল প্রস্তাব করিলেন যে, রাজা পরমা্ধিক বিষয়েও প্ররুতিপুঞ্সের 
অধিনেতা। কোরাণের অনুশাসন মানবীয় ব্যবস্থা কর্তৃক নিয়মিত হইতে পারে 
না, ইহাই এসলামধর্ম্ের মূলমত। আবুল ফজলের প্রস্তাব উহার মুলোচ্ছেদক 
হইল। মোসলমান শাস্ত্বেত্বগণ বিষম সমস্তাঁয় পতিত হইলেন। এ দিকে আবুল 
ফজ্জলের মত প্রত্যাখ্যান কৰিলে বাদশাহ আপনাকে অসন্মানিত বলিযা বিবেচনা 

এ করিবেন, অর্গর দিকে উহা গ্রহণ করিলে এসলাম ধর্মের 'ভিন্তিতে সাংঘাতিক 
আঘাত করা হইবে। অবশেষে রাজসম্মান রক্ষা করাই তাহাদের স্পহনীয় 
হইল। মখদুম উল-মন্ধ, শেখ আবুল নবি, কাঁজি জালাল উদ্দীন মুলতানি, 
শেখ মবারক ও পাঁজি খা বদক্ষি স্তায়পরায়ণ বাঁজাকেই পারমার্থিক বিষয়েরও 
অধিনেতা বলিয়া আপন আপন নাম স্বাক্ষবপূর্বক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন । 
আমরা সেই ঘোষণাপত্রের অন্থ্বাদ প্রদান করিতেছি। 

১ “আমরা একমতাবলম্বী হইয়া মীমাংসা করিতেছি যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে 
মুজতাঁহিদগণের পদ অপেক্ষা এক জন সুলতাঁন-ই-আদিলের (ন্তায়পরায়ণ সমা- 
ট্রি) পদ শ্রেষ্ঠ । আমর! আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এসলামের সুলতান, 
মনুষ্য জাতির আশ্রয়স্থল, বিশ্বীসিগণের নেতা ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতি- 

২. চ্ছায়া আবুল ফতে জালালউদ্দীন মহশ্মর আকবর বাদশাহ গাজি ( ঈশ্বর তাঁহার 
₹ সবান্ত্য-চিরস্থায়ী করুন ) এক জন অত্যন্ত স্ভায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও ঈশ্বরভীরু রাজা) 
অতএব মুজতাহিদগণের মধ্যে কোনও মতইৈধ উপস্থিত হইলে ষদি বাদশাহ 
স্বী্ন তীক্ষ ধারণায় ও অন্রাস্ত বিচারে কোন এক পথ অবলম্বন করেন, এবং মানব 
জাতির মঙ্গলবিধান ও পৃথিবীর উপযুক্ত পরিচালনার নিমিত্ত নিজের মীমাংসা 
প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেই মীমাংসা সমস্ত জাতির ও আমাদের গ্রহণীয় 
- - বলিয়া আমরা এতদ্বারা স্বীকার করিতেছি । আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি 
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যে, বাদশাহ স্বীয় অভ্রান্ত বিচারে যদি কোরাণের অবিরোধী ও জ্ঞাতির 
মঙ্গলবিধায়ক কোন আদেশ্‌ প্রচার করেন, 'তাঁহা হইলে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির 
অবশ্ঠ গ্রহণীয় ও পালনীয় । এই আদেশের প্রতিকুলাচরণ পরলোকে অনস্ত 
নরক বিধান করিবে, এবং ইহলোকে ধর্ম ও উন্নতির ক্ষতিকারক হইবে৷ 
ঈশ্বরের গৌরব ও এসলাম ধর্মের বিস্তারের জন্ত সাধু উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাপত্র 
লিখিত ও হিজিরা ৯৮৭ অবের রজব মাসে প্রধান প্রধান উলমা ও "শান্তর 
কর্তুক স্বাক্ষরিত হইল 1” - 

Ee ET TE CR TEE ET 
হইল, এবং ইমামের মীমাংসাই গরীয়সী বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। এক্ষণে 
বাদশাহ প্রকাশ্যভাবে আপনার অভিনব ধর্ম্মবিধানের প্রচার করিতে সঙ্কল্প 
করিলেন। 

৯৮৮ { খৃঃ ১৫৮০ ) হিজিরার জমাল আউল মাসের প্রথম তারিখে ফতে- 
পুরের জুমা মসজিদে আকবর প্রকাস্তভাবে আপনার অভিনব ধর্াবিধানের প্রচার 
করিলেন। বাদশাহ প্রথমতঃ মগ্গলাচবণের জন্য ফৈজীর রচিত" নিম্নলিখিত » 
কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার পর মূলহৃত্রগুলির ব্যখ্যা করিতে লাগিলেন। 

“The Lord to me tle kingdom gave, * 


He made me wise, and strong, and brave. 
He girdeth me in right and truth, 
Filling my mind with love of tiuth. 
No praise man can sum His state, 
Allahu Akbar 17090 is great.” , 
আকবর অভিনব ধর্ম্মমতের নাম তেহিদ-ই-ইলাহি রাখিয়াছিলেন। 
আকবর-প্রবর্তিত ধর্ম্মমতের মূলসুত্রগুলি কি? এসলাম ধর্মের গৌঁড়া 
ও আকব্ববিদ্বেষী ব্দাযুনি নূতন ধর্শের বহু নিন্দা করিয়া EE. 
উহা তাঁহার (বাঁদশাহের ) হাদয়দর্পণের প্রতিবিদ্বস্বরূপ । প্রত্যেক ধর্শের' 
সারাংশ গ্রহণ করিয়াই আকবর আপনার অভিনব ধর্্মবিধানের প্রচার করেন। 
তোহিদ-ই-ইলাহিৱ গঠনে হিন্দু ও খৃষ্টান ধৰ্ম্ম সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। 
বীরবল সিংহ সর্ধ্যই ্ষ্ঠির আদি কারণ বলিয়া বাঁদশীহের প্রতীতি জন্মাইয়া- 
ছিলেন; অগ্নিউপাঁসকগণও গুজরাট হইতে রাঁজসভায় উপস্থিত হইযা 
তাঁহার নিকট আপনাদের ধর্মমত সত্যমূলক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন । 
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(১) বস্ততঃ, আকবর-প্রবর্ত্িত ধর্ম্ম যাবতীয় যর্ম্মের সাঁবাংশের সমবায়ে গঠিত হইয়া- 
ছিল। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, ও আকবর তাহার খলিফা (প্রতিনিধি ); ইহাই 
প্রথম সত্র। এসলামধর্ম্মান্নুগত উপাসনী প্রণালী সঙ্কীর্ণ বলিয়া তাঁহার পরিবর্তে 
অভিনব প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছিল। প্রার্থনীংশ পাঁরসীক ধর্ম্মের অনুকরণে 
রচিত হইয়াছিল, এবং অনুষ্ঠানাংশ হিন্দুপদ্ধতির অনুযায়ী নির্দিষ্ট হইয়াছিল । 
আকববূ আপনাক্র ধর্ম্মবিধান হইতে পৌরোহিত্যের্‌ প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। 
নূতন ধৰ্ম্মবিধান যেন,সক্ল সম্প্রদায়েরই হিতসাধক হয়, এবং যেন কাহারও 
পীড়নের হেতু হতে না পারে, তদুদ্দেশ্তেই আঁকবর সকল ধর্মের সারাংশ গ্রহণ 
কর্য়াছিলেন ; আকবর বিবেকের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে 
শ্বাধীনতা-পরিচাঁলনাঁর সময় অন্তের অনিষ্টোৎপাঁদন হইলে তাহা দমন করিবার 
অন্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল। অতিরিক্ত উপাসনা, উপবাস ও দান অনেক সময় 
কপটাচরণের প্রতিপোষক হইয়া থাকে, এই জন্য তৎসম্বন্ধে সকলকে নিরুতৎসাঁহ 
করা হইত; কিন্ত তাহাদের আচরণ বাঁজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল না। 
= বাদশাহ’ সহমরণ প্রথা তুলিয়া দেন ; বিধবাবিবাহের বিধি প্রচার করেন; 
বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বাহির করেন ; বছবিবাহের বিরুদ্ধে অভিমত 
প্রকাশ করেন; এবং ধর্ম্মার্থ পশ্ুহত্যার নিবারণ করেন। কিন্তু এই সকল বিষয়ে 
রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য বলপ্রয়োগ না করিয়া তিনি দৃষ্টান্ত ও যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে নববিধির অনুরাগী করিবার যত্ব করিতেন। 
বাদশাহ আহার সম্বন্ধে বিচার তুলিয়া দেন,_সর্কপ্রকার মাংসই ভক্ষ্য বলিয়া 
নির্ধারণ করেন। চান্দ্র বৎসরের পরিবর্তে সৌর বৎসর গণনা করিবার 
আদেশ প্রচারিত হয়। আকবর এসলাম ধর্মের গোঁড়া বিচারকদিগকে পদ- 
চ্যত করিয়া বিচার্্য বিষয়ের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, এবং হিন্দুর 
দায়াধিকারস্বন্ধীয তর্কের মীমাংসার জন্ত হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। 
মোসপমানসম্রাটকুলতিনক আকবর ধর্ম, সমাজ ও শাসন কার্ষ্যের 
নানাবিধ সংস্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজম্ববিষয়ক সংস্কারই তাঁহার সর্ব- 


(3) প্রথম হইতেই আকবব হিন্দু সহিষীগণেব মনোবগ্নার্ঘ বাজানতঃপুবে হোমারি 
প্রত্বলিত,বাখিবার বন্দোবস্ত কবিয়াছিলেন। | রাজত্বের পঞ্চবিংশতিতম বর্ষে তিনি শুর্য্য ও 
অগ্নির সন্মুখে প্রকান্তভাবে ভূলুষ্ঠিত হন, এবং সন্ধ্যাকালে দীপমালা প্রহ্থলিত হইলে রাজাজ্রায় 
সমন্ত সভাসদ সমন্রমে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নির সম্বর্ধনা করেন। এই বর্ষেই বাদশাহ 
এক ঘিন ললাটে ত্রিপুও ক ও গলদেশে ন্বর্ণে'পবীত, ধারণ করিয়া রাজসভা আগমন করেন। 
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প্রধান কীর্তি। রাজনীতিবিশীর্দ শের শাহ বাঁজস্বনীতির যে বেখাপাত ক্রেন, 
আকবর তাহাই পরিষ্কুট, করিয়া তুলেন। আকবর প্রথমতঃ সমস্ত ভূমির a 
বিশুদ্ধ পরিমাপ করিয়া প্রত্যেক বিঘায় কি পরিমাণ শম্তয উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
তাহারই নিদ্ধীরণে প্রবৃত্ত হন। এ জন্য তিনি সর্ধ স্থানের জন্ত একজাতীয 
নলের স্থষ্টির করেন। এই নল দ্বারা সমস্ত ভূমির পরিমাপ হইলে কোনঃভূমিতে 
কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার নির্ধারণ করেন। ভ্বরতা অন্তুসারে 
সমস্ত ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। 


eed 
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এই তিন শ্রেণীর জমিতে গমের গড় উৎপন্ন বার মণ সাড়ে আটত্রিশ সের শু. 
তুলার গড় উৎপন্ন সাঁত মণ বিশ সেব। ইহার একতৃতীয়াংশ রাজার প্রাপ্য । 
গমের জমির প্রত্যেক বিঘা! হইতেই যে চারি মণ সাড়ে বার সের ও তুলুর 
জমির প্রত্যেক বিঘা হইতেই যে ছুই মণ বিশ সের শস্ত রাজকরস্ববপ গ্রহণ 
করা হইত, তাহা নহে। ইহা রাজস্বের সর্ধোচ্চ হার মাত্র ছিল। প্রজা ইচ্ছা 
করিলেই আপন জমির উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ নির্ধারিত করিবার অন্ত আবেদন 
করিতে পারিত। এই পরিমাণ দ্বারা যে শস্ত পাওয়া যাইত, তাঁহারই তৃতীয়াংশ _ 
গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। এতঘ্যতীত এ সম্বন্ধে অন্ত্প আদেশও ছিল। যে 
জমিতে বীজবপনের জন্ত চাঁষের আবশ্যক ছিল না, তাহার রাঁজন্ব প্রত্যেক ফস- 
লের সময় পূর্ণহারে গ্রহণ করা হইত। যে জমিতে বীজবপনের জন্ত চাষের 
আবস্তক হইত, তাহার রাজস্ব কেবলমাত্র আবাদের সমযেই প্রদান করিবার 
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নিষঙ্চ ছিল। জমী দলপ্রাবনে ন্ট হইলে, অথবা একাদিক্ৰমে তিন বঙ্মর অনা- 
বাদী অবস্থাধ পতিত থাকিলে, অথবা জমীর পুনঃকর্ধণের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের 
প্রয়োজন হইলে, প্রথম বংসর দুই পঞ্চমাংশ বাজস্ব-স্বরূপ গ্রহণ করিবার নিষম 
ছিল। তাঁহাব পর ক্রমান্বয়ে পাঁচ বংসরে অল্প অল্প করিষা রাজস্ব বাড়াইয়া 
পূর্ণহারে আদায় করা হইত। ভূমির উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ নির্দ্ধারণ কৰিয়া, 
শন্তের পরিবর্তে মুদ্রায় রাজস্ব গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। এ নিমিত্ত কোন 
জমির পরিমাপ দ্বারা ঝুজস্বের বন্দোবস্ত, করিবার সময তৎপুর্ববন্তী উনবিংশ বর্ষের 
শস্তের মূল্যতার্লির্কীর গড় অগ্দাঁে মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইত! কিন্ত 
এ নির্ধারণও কখনও কখনও বাজারদর মত পুনবায় বিবেচনাধীন করিবার নিয়ম 
ছিল, এবং কোন প্রজা মুদ্রার হার অতিরিক্ত মনে করিলে শন্ত দ্বারাই রাজস্ব 
পরিশোধ করিতে পারিত। প্রথমতঃ প্রতি বৎসর রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবার 
নিয়ম ছিল; কিন্তু পরে এক কাজে পুনঃপুনঃ নিযুক্ত হওয়া বিরক্তিকর হইযা 
“ . উঠাতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর নূতন বন্দোবস্ত করিবার প্রথা প্রবর্তিত হইযা- 

০ ছিল। জমীর পরিমাণ, শ্রেণীবিভাগ, পত্তন ও বাঁজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি পুজ্খানু- 

পুঙ্খরূপে গ্রাম্য কর্মচারীর সেরেস্ডায় লিপিবদ্ধ থাকিত। 

».. আকবর রাজস্ব বন্দোবন্তের পূর্ক্বোক্রূপ উন্নতিবিধান করিষা নানাবিধ 
রাজপ্রাপ্য ও আমলান-গ্রাপ্য কর তুলিয়া দেন। ইহার ফলে প্রজার করভার 
বহুলপরিমাণে লঘু হইয়াছিল ; কিন্তু অন্ত দিকে আদায়কারী বাজস্বকর্মচারি- 
গণের তহবিল তছরূপ করিবার পথ পূর্ধাপেক্ষা সঙ্কুচিত হইয়া পড়াতে রাজকোষের 
কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। আকবর রাজস্বকর্মচারীদিগকে যে সকল 
উপদেশ প্রদান করিষাঁছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমর! অবগত হই যে, প্রজ্জা- 
বর্গের, সুখ স্বচ্ছন্দতা ও রাঁজস্ববিষয়ক নব্বিধাঁনের ওদার্্যমূলক পরিচাঁলনাব 
নিমিত্ত তিনি একাস্ত যত্বণীল ছিলেন। কোন বিভাগের রাজস্ব আদাঁষের জন্য 

ইজারা বন্দোবস্ত করিবার প্রথা ছিল না। গ্রাম্যমণ্ডল ও পাটওয়ারীর কথায 
সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া চাষী প্রজার সঙ্গে সাক্ষাৎভাঁবে বন্দোবস্ত করিবার জন্য 
বাদশীহের আদেশ ছিল। রাজন্বমন্ত্রী টোৌডরমলের সাহায্যে আকবর 
৯ রাজস্বসংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
র শাসনসৌকর্য্যার্থ সমস্ত সাম্রাজ্য পনর সুবাঁধ বিভক্ত কবিয়াছিলেন। 
(১) প্রত্যেক স্থবার জন্য এক জন করিষ! শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার 
(১ ১। দিল্লী, ২। আগ্রা ৩। কাবুল, ৪1 লাহোর, ৫1 সুলতান, ol 
৩৩ 





২৮২ ।সাহিত্য | ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য।। 


উপাধি সুবাঁদার বা নাজিম ছিল। তিনি বাদশাহের উপদেশ মত শাসন ও 
সৈন্তবিভাগসমবন্ধীয সকল ‘প্রকার কার্যের পবিচালন করিতেন। ‘প্রত্যেক 
সবার রাজসব্বসংক্রাস্ত কাৰ্য্য নির্বাহ করিবার অন্ত এক এক জন দেওয়ান নিযুক্ত 
থাকিতেন। স্বম্নং বাদশাহ দেওয়ান মনোনীত করিতেন। প্রত্যেক সুবা 
* কতিপয় সরকারে, প্রত্যেক সরকার কতিপয় পরগণীতে এবং প্রত্যেক পরগণ! 
তিপয় দাস্তরে বিভক্ত ছিল। এই সকল বিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মতারিগণ 
নিযুক্ত থাঁকিযা স্ব স্ব কাৰ্য্য সম্পাদন করিতেন। প্র্ধোক্‌ সরকারের জন্ত 
এক জন করিয়! ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। তাহারা আপন আপন বিভাগে 
সৈন্কদলের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। সরকারসমূহের শাস্তিবক্ষা ও সুশাসনের 
নিমিত্ত তাহারাই দাষী থাকিতেন। কাজি ও মুফতির সাহায্যে বিচারকার্য্য 
সম্পন্ন হইত। বৃহৎ বৃহৎ নগরের শাস্তিরক্ষার জন্য কোতওয়ালগণ নিযুক্ত 
ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে রাজন্বকর্চারিগণই শীস্তিরক্ষার কাঁধ্য সম্পাদন 
করিতেন। পল্লীগ্রামের বিচারকার্ধ্য পঞ্চায়তী -প্রথায় নির্বৃহিত হইত। 
উইলসন নির্দেশ করিযাছেন থে, কোনও বিবাদে উভয় পক্ষ হিন্দু হইলে 
ত্রাঙ্মণগণ তাহার মীমাংস! করিয়া দিতেন। 

আকবর এই কর্মচারীদিগকে যে সকল আঁদেশলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
তাহা পড়িলে স্তীহার প্রজ্জাগ্রীতি ও ন্যাঁয়পরায়ণতাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি 
 খুজরাঁটের শাসনকর্তীকে একখানি আদেশপত্রে প্রাণদণ্ড, বেত্রদও ও লৌহ্‌দও 
ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার দণ্ডবিধান করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু একমাত্র 
প্রবল রাজদ্রোহ ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার অপরাধে প্রাণদগুবিধান না করি- 
বার আদেশ ছিল। প্রাণদগুবিধান করা আঁবশ্তক হইলে বাদশাহের নিকট 
সমস্ত কাগজপত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। প্রা 
বিধানকাঁলে বিকলাঙ্গ অথবা অন্ত কোন প্রকার নিষ্ঠুরাচরণও নিষিদ্ধ ছিল। ' 

ভারতবর্ষে সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে বৃত্তিস্বরূপ নগদ অর্থের পরিবর্তে জায়গীব দান 
করিবার প্রথা ছিল। এই প্রথার ফলে সৈন্তাধ্যক্ষগণ আপন আপন 
ষথেচ্ছভীবে কর আদায় করিয়া গ্রজাপীড়ন করিতেন । সৈন্তসংগ্রহের প্রেণালীও 
দুষণীয় ছিল। জাযগীবের উপস্বত্ব দ্বারা সৈল্গাধ্যক্ষরিগকে নিয়মমত ৫্য পরিমাণ 
সৈন্তপরিপৌষণ করিতে হইত, তাঁহারা তত সংখ্যক সৈন্ত রাখিতেন না! সৈন্ত 


আজমীর, ৭। 'ওর্জ্জব, ৮। মালব, ৯। অযোধ্যা, ১০। এলাহাঁবাদ, ১১ । বিহ্বার, 
১২। বঙ্গ, ১৩। খালেশ) ১৪। বৈয়াব , ১৫ আমেদনগর। 
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' সহ উপস্থিত হইবার অন্ত রাঁজাদেশ প্রচারিত হইলে তাহারা যাহাঁকে তাহাকে 
ধরিয়া সৈনিক পরিচ্ছদে শোভিত করিতেন, এবং তাহান পর তাহাদিগকে ভাড়া 
টিয়া অশ্বে আরোহণ করাইয়া সসৈষ্ঠে রাজশিবিরে উপস্থিত হইতেন। এই জন্ত 
আকবর বৃত্তিহ্রূপ জায়গীর প্রদান করিবার প্রথা পরিবর্তিত করিয়া নগদ অর্থ 
দিবার নিয়ম প্রচলিত করেন। তত্যতীত বৃত্তিপ্রদানের সময় সৈম্তদিগকে উপস্থিত 
করিব নিমিত্ুপআদেশ ছিল। তিনি প্রত্যেক সৈনিক পুরুষেব আক্কৃতি ইত্যাদি 
ু্জাপুতবরূপে লিপিবদ্ধ রাখিবার ও প্রত্যেক অশ্বের গান্তে চিত অঞ্চিত করিবার 
রীতি প্রচলিত কর্েন। আকবর সৈল্তাধ্যক্ষদিগকে মনসবদার নাম প্রদান করেন, 
এবং তাহারা গুণান্থসারে দশ সহস্র, সপ্ত সহজ, পঞ্চ সহল্র, বা তদপেক্ষা নুনসংখ্যক 
বন এই সকল সেনার বেতন বাজকোষ হইতে প্রদান ভরা! 
হইত। সৈঙ্তাধ্যক্ষদিগকে তাহাদের অধীনস্থ সৈন্তের সংখ্যান্ুসারে দশহাজারী, 
,  সাতহাজারী, অথবা পাচহাজারী বলা হইত। ‘ 
অভিনব ধৰ্ম্মবিধানের সংগঠন, শাঁসনকার্য্যের, সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন ও রাজস্ব 
৩ সম্বন্ধে নববিধির প্রচলন রাজত্বের সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষে ( ২৫৯২ খৃঃ) সম্পর হইল। 
৷ এই সময় আকবর *প্রদীন্ত যশঃপ্রভায় দীপ্তিসম্পন্ন 1" মোগল সাম্রাজ্যের 
গৌরব সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং প্রুরদুরাস্তর হইতে শত সহস্র প্রজার 
হৃদ্যস্রোত ছুটিয়া আসিয়া” মৌগলের সিংহাঁসনতলে ভক্তি ও গ্রীতিতে উক্ছৃসিত 
হইতেছিল। 
এই সময় ম্িগরধান টোডরমল পর়ললৌকে গমন ক্রিলেন। আকবর তাঁহার 
সাহায্যেই রাজস্বের নৃতন বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করিয়া যশোমন্দিরে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়া গিয়াছেন। টোডরমল আজীবন বাঁজসেবায় নিরত থাকিয়া! জীবনের 
শেযুভাগ ধর্মকর্ম অতিবাহিত করিবার জন্ত পুণ্যক্ষেত্র হরিত্বারে গমন করেন। 
আকবর এই সর্কগুণসম্পন্ন মন্ত্রীর অভাবে একান্ত ব্যথিত হইলেন। ১৫৯২ 
খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল ছুইহাজারী মনসব লাভ করিয়া ওমরাহ-শ্রেণীর মধ্যে গৃহীত 
হইলেন এই বতসরই ফৈজী, দৌত্যপদে বৃত হইয়া দক্ষিণাপথে গমন করিলেন 
১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে আকবরের, সুন্ৃদযুগলের পিতা শেখ মবারক পরলোকে গমন 
করিলেন। ইহার ছুই বৎসর পরেই ফৈজী ইহলীলা সংবর্ণ করিলেন। বাদশাহ 
অন্তরঙ্গ হঁন্ধুর মৃত্যুতে একাস্ত শোকাকুল হইলেন। পর বৎসর আকবর দক্ষিণা 
পথ বিজয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময দক্ষিণাপথ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে 
' বিচ্ছিন্ন ছিল। ১৫৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল সর্বপ্রথম যুদ্ধ কবিবাঁব অন্ত 
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দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। সাহিত্যরথী যুদ্ধক্ষেজেও শৌর্যবীর্য্যের একশেব 
প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্লিত করিয়া তুলিলেন ! এই সমষ তিনি রাজভক্তি 
ও নিঃস্বার্থপরতারও যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। তদীয় ভগিনীপতি খান্দেশের 
অধিপতি ছিলেন! তিনি আবুল ফজলকে মহার্ঘ্য উপহার প্রদান করিয়া বশীভূত 
করিবার প্রয়াসী হইলে তিনি বলেন যে,বাদশাহের অনুগ্রহেই তাহার সমস্ত ধনলিগ্সা 
নির্বাপিত হইয়াছে । পর বৎসর আবুল ফজল আশির দুর্গ অঞ্চিকার কদ্িলেন 
১৬০২ খৃষ্টাবে বাঁদশাঁহী সৈন্য খান্দেশ দেশে বিজয়পতাঁকী উুঁড়টীন করিতে সমর্থ 
হইল। এই বসরই আবুল ফজল রাজাজ্ঞায় দক্ষিণাপথ হইত রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিবার সময় পথিমধ্যে শাহজাদা সেলিমের ষড়যন্ত্রে নিহত হইলেন। 
বাদশাহ চিরসহচরের অপঘাঁতে শোকাকুল হইয়! দুই দিন অনল পরিত্যাগ 
করিলেন । 

খান্দেশ-বিজষ সম্পন্ন হইলে আকবর নিজপুজ্র দানিষালের নামানুসারে সে 
দেশের নাম দানেশ রাখিলেন, এবং ফতেপুরের রাঁজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে খান্দেশ” 
বিজয়ের স্মারকলিপি উৎকীর্ণ করিলেন। এই স্মারকলিপিতে বাঁদশাহের বন্ধ 
গুণান্ুবাদের পর নিয্নলিখিত বাঁক্যটি খোঁদিত ছিল। “Said Jesus, ( on 
whom be peace 1) The world is a bridge, pass over it, but 
build no house there. He who hopes for an hour hopes for an 
eternity. The world is but an hour: spend it in devotion, 
the rest is unseen.” 

খান্দেশ-বিজয্বের চারি বৎসর পরে শাহজাদা দানিয়াল অকস্মাৎ মানবলীলা 
সংবরণ করিলেন। প্রিয়তম পুত্রের অকালমৃত্যুতে বাদশাহ শোকে মুহমান 
হইলেন ৷ তিনি বৃদ্ধদশায় এই দারুণ শোকতাঁপ সহ করিতে না পারিয়া অন্তিম 
শয্যায় পতিত হইলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দারুণ ব্যাধি তাহাকে 
প্রবলরূপে আক্রমণ করিল। তৎকালীন ভিষকশ্রেষ্ঠ হাকিম আলী রাঁজ্চিকিৎসায় 
নিযুক্ত হইলেন। .তিনি রোগের লক্ষণসমূহ পরীক্ষাপূর্বক ওষধ প্রযোগ না 
করিয়া রোগীর শারীরিক তেজেই উহা! দূরীভূত হইবে এই আশা! করিষা, অষ্টাহ 
প্রতীক্ষা করিলেন। নবম দিবসে ' বাদশাহের ছূর্বলতা ও ব্যাধি বৃদ্ধি পাও 
যাতে চিকিৎসক বৈদ্যকশাস্তরের শরণাপন্ন হইলেন ; কিন্তু কোনও ফললাভ হইল 
না! উদ্রাময় গুরুতর আকার ধারণ করিল ; এবং সমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ 
হইয়া পড়িল। সকলেই বুঝিতে পারিল যে, বাঁদশাহের আর জীবনের আশা নাই! 
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*মাকবরের জ্যেষ্ঠ পু্র সেলিম ইহার কিছু দিন পুর্ব বিদ্রোহাঁচরণ করিয়া 
তাঁহার অগ্রীতিভাজন] হইয়াছিলেন। বাদশাহ গীড়ুুক্রাত্ত হইলে রাজ্য-সংক্রান্ত 
বাবভীষ কার্য্ের ভার, সচিবশ্রেষ্ঠ খান-ই-আজমের উপর অর্পিত ছিল। 
রাজা মানসিংহ আকবর শীহের এক জন প্রধান সেনাপতি ছিলেন; মোগল 
দরবারে তাহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুজ্র খসরু মাঁনসিংহ্ধ 
ভাগিন্য়ে ও ঞ্খানই-আঁজমের জামাতা ছিলেন। বাঁদশাহের জীবনদীপ 
নির্বাপিত হইবার উপুক্রম হইলে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সেলিমের পরি- 
বর্তে খসরুকে রার্তসংহাসনে বসাইবাঁর চেষ্টা করিতে লাগিলেন 

বাদশাহ এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া অস্তিম মুহূর্তে রাঁজসভার সমস্ত ওম- 
বাহকে আপনার শয়নকক্ষে আনয়ন করিবার অন্য সেলিমকে ইঙ্গিত করিলেন। 
তিনি বলিলেন, “আমার পুত্র ও আমার জীবনের সুখছুঃখভাগী রাঁজপুরুষগণের 
মধ্যে যে মনোমালিন্ত থাকিবে,তাহা আমি সহ করিতে পারি না।* ওমরাহগণ 
সমবেত হইলে বাদশাহ তীহাদের নিকট সময়োপযোগী বাক্যে বিদায় গ্রহণ 
৩ করিলেন, এবং তাহার পর তাহাদের প্রতি সা্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের 
কাহাকেও মনঃকষ্ট দিয়া থাকিলে তজ্জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন ইহার পর 
সেলিম বাঁদশীহের পদতলে পতিত - হইয়া অশ্রজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে 
লাগিলেন। বাদশাহ সেলিমকে স্বীয় প্রিয় তরবারি গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত 
করিলেন। অনস্তর বাদশাহের আদেশে সেলিম রাজ্ঞপরিবারভুক্ত মহিলা- 
বর্ণের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে এবং তদীয় পুরাতন বন্ধুনিগকে প্রতি- 
পালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। আকবর সেলিমকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত 
করিয়া ধীরে ধীরে চিরকালের জন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। “ঈশ্বর তাহাকে 
সং্রারে পাঠাইয়াছিলেন, ঈশ্বরের নিকটই তিনি প্রতিগমন করিলেন ।*(২) 


(২) কোন কোন ইতিহানবেত্তা নির্দেশ করিরাছেন যে, আকবর শাহ সানবলীলা-সংবরণ 
করিবার পুর্বে এসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্ত অনুতাপ প্রকাশ পূর্বক পুনর্ধার কলসা 
পীঠ করেন] ইহা কিবিদ্বান্ড ? যে মোল্লার সাহায্যে আকবৰ মৃত্যুর পূর্বে কলম! পাঠ 
করিয়াছিলেন বলিয়া! এতিহাসিকপণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নাম কাদির জাহান, এবং 
ভিনি নিজেও একজন নবধর্মববিশ্বাসী ছিলেন। কাফি খঁ অ।কবরেব পুনবর্ধার এসলাম ধশ্টে 
দীক্ষিতহইবার বিষয় কিছুই লেখেন নাই। এরূপ কিছু ঘটলে কাফি খী অবশ্থই তাহার, 
উল্লেখ করিতেন। কাফি খাঁ নির্দেশ কবিরা ছেল যে, বদাধুনি আকবরের ধর্পমত সম্বন্ধে এমন 
অনেক কথ| বলিয়াছেন, যাহা তাহার বলা কর্তব্য ছিল না । মোল্লা তাঁতারদনের সহচর 





২৮৬ || সাহিত্য I চশুশ বর্ষ, ৫স সংখ্যা? 


আঁকবরের জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল? আবুল বাকি নামক তাঁহার 
এক জন সভাসদ নির্দেশ করিয়াছিলেন (যে, “His obgect being to unite 
all men in common bond of peace.” আকবরের জীবন সফল ; সাদ্ধী তিন 
শত বৎসরেও যে দেশে মোসলমান শাসন শৃঙ্ঘলাপূর্ণ ও বদ্ধমূল হয় নাই, তিনি. 
সেই দেশের আপাদমন্তক একস্থত্রে গ্রথিত করিয়া মৌগলের সিংহাসন দৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আহম্মদ আমিন আকবরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 
লিখিয়া ছিলেন, “আকবর স্বীয় সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেকু কোণের শীসনকাধ্য 
দৃঢ়তাসহকারে ও ভায়ান্থমোদিভভাবে নির্বাহ করিয়াছেন। উীহার রাজ্সভায় 
সকল প্রকার অবস্থাপন্ন লোকের সমাগম হইত। এবং সকল শ্রেণীর মধ্যে অনস্ত- 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রজাবৃন্দ তাঁহার আশ্রয়ে নিরাপন- 
ভাবে বাস করিত। ফলতঃ, ম্যালিসন সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন, “We are 
bound to recognise in Akbar one of those illustrious men 
whom Providence sends in the hour of a nation’s troubles 
to re-conduct it into those paths of peace and "téleration 


which alone can assure the happiness of millions.” 





শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত । 
আশ্রম-চিত্র । 
গোৌতন ১, +৭ আশ্রমের খবি। কক্ষিবান ... দীর্ঘতমার পুত্ৰ । 
মহধি গৌতমেয় শিব্যগণ। দীর্ঘতম! .*. সৰ্য্যপুরযাসী জনৈক খৃর্ধি? 
সব্য ও কুৎস ... *** অঙ্গিরার পুত্র । মালিনী ,** দীর্ঘভমার শিশুকন্। 
মেধাতিধি, কপিপ্ল *** কণূপুক্র। উদীলা *** দীর্ঘতমার অক্বন্তী। 


নোধা as “8 গৌতসপুত্র ৷ 





আকবরের যে কুৎসা! প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহ! হইতেও বুঝ। যায় যে, তিনি কখনও এস- 
লাম ধর্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুত।প কবেন নাই! 


Ph 










ভাঁজ) ১৩০১। 


১। *মহাপন্সরস্তীবে সূর্য্যপুর ৷ 


দীর্ঘতমার কুটার। 
উপীজা। 


ভুলে যাও সেই কথ, ভুলে যাও বাছা ! 

কক্ষিবান। 
ভুলিতে পারি না, মু] গো? হদয়বেদন!; 
স। গো) সা পৌঁ১ মনে মোর পড়ে প্রতিক্ষণ 
কঠেোব ধিক্কার সে ইওর হের, _ 
আনি বেদহীল, অন্ধ, অসুর সমান; 
কুলপতি গৌতমের আশ্রমপালিত 
মৃগগণ(ও) মোর চেয়ে শ্রেয়; শতগুণে! 
জিআসি' জেনেছি, মাতংঃ পিতৃদেবমুখে 
কেমন গৌতমদেব, তপোবন সার 
কি অপুর্ব প্রেমরসে সরস পীতল | 
দেখিব দে গোর্তীমের আশ্রমকানন, 
পবিত্র পরশে তার জ্ঞানের অপ্লনে, 
খুলে যাবে চিরবদ্ধ অন্ধ এ নয়ন ! 
যেতে হবে মা গো, জাজ গৌতমঅ।শ্রমে 
্বিজষোগ্য অৰহ্মচর্য্যসাধনের তরে; 
পেয়েছি মা! অনুমতি অনকের কাছে; 
এসেছি মা! কাছে তব; চাহি মা, আলীয, 
অক্ষর, অমৃত তোর পদরজঃকপা । 

7. উ্গীলা। 

বাছা! তুই জন্াবধি যাস্মি কখনো 
আমাব অঞ্চল ছাড়ি? ফি করিয়া তোরে 
ছেড়ে দিই আজ ? তুই মণিবষ্টি মোর 
এই অন্ধ হৃদয়ের--অবলম্বহীন ! 
[র একমাত্র আশ্রয়, আরাম ; 
ময়নের তুসিই কেবল 
শশিথা ; তুই গেলে চলে 
পুজার তরে করিবে চয়ন 
ম কুরুবক, কনক অশোক, 
ধকাব 2 রোড্তপ্ত সধ্যদিনে 


আশ্রম-চিত্র|। 


২৮৭ 


কে মোবে লইয়া যাবে ধবিয়া ধরিয়। 
গৃহপাশে হশীতুল সপ্তপর্ণচ্ছাঘ় ? 
কে করিবে পঁগ্নপত্রে শীতল বীজন ? 
মশিশিলা-সোঁপানেব শতপংক্তিক্রন 
কি করির। অতিক্রসি' প্রাতঃক্লানশেহে 
আসিব কুটীরে মহাপল্সর-সরঃ হ'তে ? 
কক্িবান ( সবাল্পে ) 
ন্নেহময়ী অয়ি মাতঃ, যদিও আমার 
হয় ইচ্ছা অনুদিন, শত শত বার 
তোমার হৃদয়-লরে ডু'বয়! ডুবিয়া, 
করি শ্রেহাম্বতপান ; যদিও হৃদয় 
তোমার বাৎসল্য-রস অস্থতনির্থর 
ছাড়িঘা কোথাও শাস্তি পা না কখন ; 
তবুও, তবুও আজি হে দেবি, জননি !-- 
উম্দ্দা। 
বাবে যদি, যেতে যদ্বি একান্ত বাসনা 
নিশ্বল সারদাস্থানে শাস্ত তপোবনে 
গৌতমের, পুখাতোর সধুমতীতীরে, 
কি আর বলিব তোরে? এন বাছা, তবে; 
আশীষিনু তোমা বৎস | হে নয়নমণি 
দীন অৰ্ধ উলীজার, বদি কোন দিন 
মনে পড়ে তোর এই অন্ধ জননীর 
এই পর্ণকুটার অঙ্গন ; গৌতমীর 
প্রাণপণ ম্নেহরাশি ভুলিয়। কখন 
যদি মনে পড়ে এই উট আশ্রম 
ভোঁব অন্ধ জননীর, বাছা কক্ষিব(ল। 
শুধু একবার তরে আসিও হেধাযর় 
নিয়ে গুরু-অনুসতি ; বাছা, জান তুমি, 
তোমা ছাড়া প্রাণ মোব অতি অসহার 
কক্ষিবান্‌। 
কেন মা গো, কেন হেরি এত আকুলতা 
হদয়েব? অগ্নিকণা সম আলি তব 
ভোমাব সে দীপ্তবাণী, সংযম সাধন! 
শিথাতে যখন মাতঃ, আজি ত!” কোঁধাৰ ? 


২৮৮ | সাঁহিত্য। ১শখ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।* 
অনুদিন সমাহিত তপোষজ্ঞানল এই দেবী মহীয়মী জননী আমাব, ৪ ,, 

করে কি হৃদয় এত তরুণ তরল ? আমাদেৰ এই ক্ষুদ্র প্রীতি-উপযন, fl 
জননি, তোমার এই আকুলতা। হবি সবি তোর স্বেছবুকে পাইবে জীবন | ৯ 
সমগ্র পরাণ মোর গুরুশিল!-ভারে আসি তবে, প্রাণপ্রিয় ভসিনি আমার ! 

হইয়াছে অবনত 7/5গ্গিনী আমাব মালিনী। 


যুবিতেছে এত ক্ষণ হেথায় হোথায় 
শুষ্ক বিচলিত মনে; স্নেহে হৃতরল 
পবিপূর্ণ বুকখানি নিরুদ্ধ নিশ্বাসে 
_ যেন বাধ ভালে ভাঙে; ফুলিয়! ফুলিয়। 

[ মানিনীর প্রবেশ।] 
হৃদয়-আবেগ চাপি’ কাদে অনিবার ; 

মালিনী । 
দাদ) দাদা, পিতা মোর আসিছেন হেথা, 
যাবে ? যাবে? যাবে তুমি আমাদের ছেড়ে? 
মনে কি হবে না তব সে মাধবীলত। 
কুটীরের পূর্ববদেশে ? মনে কি হবে না 
সেই ছুটি হৃগশিণু ‘অমল!’ ‘মঙ্গল’? 
সনে কি হবে না তব সে পলাশতরু 
চষ্পকবনের পাশে আলবালে যায় 
তুমি আমি ছুই জনে চালিতাম জল? 
একা আমি সারারাত কি” অগরণ 
কি কগিয়। নিবারিব মুস্তা-উৎপ।টন 
বন্ধ বরগাহের ? পিতা মের এইবার 
নিয়ে যাবে তোমা, দুব গৌতম অএমে ; 
কি করিয়। থাকি হেখা জননীরে লে? 
"তুমি চলে পেলে দাদা; এল[লতাগুণি 
লুঢাইবে ভূমিতলে, শোকে, অন্দরে । 
কক্ষিবন। 

অবে মোর স্বেহসয়ি, ভগিনি, মালিনি, 
পিতার আদেশ মোর, যাব আমি আজ 
মহাকষি গৌতমের পবিত্র অশ্রসে। 
বাষ্পবারিপূত তোর নয়ন, অধর 
নেখজ্রল-পরিস্নাত পল্লবেব মত, 
দিতেছে আশ্বাস মোরে ; আনি গেলে চলে’ 


' বহুছাক্সাসমাকীর্ণ বহুশাধি-বৃত 


. চিরদিন মুক্তহস্ত স্নেহরিতরণে, 


- আদিয়াছি আজি এই বিদ।য়ের দিলে, 


দাদা, দাদা, তব প্রিয় পিস্তুলসপ্ররী, * 
রহ গ্রহণ ; দাদা, এই নিদর্শন 
রাখিম্ু চরণে তব ; দেক্টিক্দ যখন 
অধ্যয়ন-অবসরে এ তম্গু সপ্জরী, 
পড়িবে--পড়িবে মনে মোদের কুটীৰ, . ১ 
এই উপবন তব, তব ভগিনীর। 
যাব কিছু দুব আমি তোমার সহিত; 
কিছু দূর যেতে দাদা, দিবে না আমায় ? 
কক্ষিহান ! 

যেও বোন |. যেও মৌর সাধে কিছু দূর 3. 
মা গো, শ্নেহময়ি, দেবি, দাও অনুমতি ; 
দাও মোরে পদধূলি { 

উশীলা (সাবেগে ) 

বাছা 'কক্ষিবান, 


. এন'গে এসগে আজ গৌতম-আশ্রমে ; 


আমি বুঝেছি যাহা এতক্ষণ ধরি! ' 
তাহা শুধু হৃদয়ের আবেগের ভুল 1, 
বাও বৎস, যাও তুমি অমর আশ্রমে 
গৌতমের চিরপূত দ্বিব্যনিকেতনে ! ' 


be) 


একমাত্র সনাতন বৃদ্ধ বট সম ll 
মহযি গৌতমদেব ; এই ভারতের 
প্রমন্ন ললাট্তলে মহারাজ্জ-টীক! 1. 
আর আর্য্যা গৌতসীর প্রতি রোমকুপ 
পরিপূর্ণ প্রীতিরসে ; মুর্তিমতী দয়া 
তিনি সে আশ্রমগৃহে ; অন্নপূর্ণা সমা 





চন্দনলেপন সয় পরশ তাহার, 


Hy je Mf 
দক, ১৩১০১ I 


i লয় শত ব্যথা হদি-ক্ষত হ'তে! 
সুস্তধার মত তিনি সদা প্রতিভাত 
কোসল মধুব ; আজি সে তীর্থসজমে 
যেতে চাও তুমি বৎস, নিষেধিব আমি ? 
কু নহে, কভু নহে; ভুলো না কখন-- 
সনে রেখে! অনুদিন পিতৃদ্বেবে তব 
শত মহিমায় অই চ্িমবান সম, 


সগৌরবে সমুন্নত | 
পপ 


পুত সহানায়ী ব্রত করিও সাধন, 

শুভ চতুর্দশনীতি কবিয়া পালন | 

শিখিও শঙ্করীছন্দঃ বৃষ্টিজলধারে, 

সৌদ্র।মিনী-পরকাশেঃ মেঘের গর্জ্জনে; 

ৰিদ্যাত্ৰত স্বাতকের অমল মুরতি 

দেখ।ইও মোরেটবৎস, শিক্ষাসমাপনে। 
» সাবিত্র উচ্ছসময় পূত খকমাল। 

শুনিব ও মুপ হ'তে পশ্চিম বয়সে; 

গুদ এ হৃদয় মোর পুরাইও বাছা, 

বেদকল্গতকুফলে-_পূর্ণ হুধারসে। 

লও বাচ্ছা, এ আশীৰ, এ নিৰ্শ্মাল্য মোর; 

দয়াময় ভগবান করুন তোমার 

পূর্ণ মনস্কাম ; মনে রেখো, বাছা মোর, 

একমনে অনুদিন বিপদে সম্পদে 

সেই দিব্য ক্রবতারা দেব বিশ্বনাথে! 

শা কক্ষিবান। 
জননি গে! | তবে আদি ; স্নেহের ভগিনি, 
আসি তবে; নিশিদিন করি’ প্রাণপণ 
কিও মায়ের কাছে ছায়ার মতন; 
সা গৌ। আদি” 
মালিনী । 
[ মালিনী ও কক্ষিবানের প্রস্থানি | ] 
উপীজ।। 
রিশ্বনাখ, দেখো দেব, তনয়ে আমার! 
৩৭ 


আশ্রম-চিত্রু। 
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কক্ষি অতি অসহায়, দেখোঁ তুমি দেব! 
সপিহু, সৃপিন্বু দেব { উৎসঙ্গে তোমার 
আজ, এ পুক্পকোরক-_হৃদধ আমার; 
করো তারে বিকশিত সৌন্পভে গৌরবে 
প্রনারি' অভয়-কর-_ a 
[ইতি প্রস্থিত। 
২। সারদা-স্থান। 
মধুমতী-সবস্বতী-তীরে গৌতমাশ্রম । 
[মহবি গৌতমেব প্রবেশ |] 
গৌতম। 
একি সুপ্তি স্তয়ল { ধরণীর কোলে 
নীরবে মিলায়ে গেছে মানক-হৃদর় | 
ধ্বনিহীন, গতিহীন স্তম্তন অক্ষয়! 
আছে শুধু অতিৃহ শ্ৰান্ত আবরণ 
গ্রকৃতিলক্্রীর বুকে ; তরুণ জীবন 
ফেনসম অতি তমু আত্তরণতলে 
জাশিবে-_-জাগিবে বেন মদবেগন্ভরে | 
ধূসর অধরপ্রাস্তে পৃত পূর্ববাশার 
হৈম মহিমার এক ম্লান রেখাপাত 
দেখা যার ধীরে ধীরে | বনতরুশাখে 
চমকিত বিহগ্ষের নিন্রালসধ্বনি 
, প্রকৃতির মৰ্ম্মতলে পশিছে সুধীরে 
হবষ-রোমাঞ্চ সম এই ধরণীর ! 
শিরঃশিলা, তেন্বন, নদী সরম্থতী, 
মধুমতী স্রোতসীর প্রাণ সুচঞ্চল, ণ 
দূর হয়াশ্রম, কিংবা! এ দারদাস্থান। 
সকল লইয়া বুকে কি সুপ্তি নিৰ্ম্মল! 
অই আঁসিছেন উবা) দেব-বরণীয়া, 
ধরণীব আমাদের প্রসন্ন ল্লীবন ! 


দাদা জামি বাব সাথে তোর ! হে অর্ধ্যসা বৃহস্পতি, হে মিত্রা বযুপি, 


প্রীতিমান দেবগণ। কর গো চালিত 
বিশ্বদেবগুণে (১) সদা অকুটিল পথে | 
(১) বিশ্বদবেব-অতিথি। 
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এ মর লগতে মোর! অনিত্য, সচল 
বিদুরি’ রাক্ষমগণে দাও দেখাইয, 
সনাতন ধ্রু পথ হোমসমাপনে ! 
তোমাদের হৃকল্যাণ আশীষে নিয়ত 
অভাব দূরিত হোক বজ্জীর পশুর! 
বনম্পতি অনুদিল হ’ক মধুময় , 
কর আরে মধুমর ওযধি, আকাশ, 
বাযু, নদী, প্রশ্রবণ, সব্ব-অনপদ | 
হট্টক মধুরতব উষা, ধেনুগণ-_ 
মোদের ধরণী! আর অমৃত-জীবন, 
করুক বর্ষণ অই সবিতৃ-কিরণ 
বিদুরিয়া সর্ববগ্নানি। হে মিআাবরুণ! 
নিবেদন এই মোর ওস্‌ শাস্তি ওম! 
নেধাতিথি | মেধাতিখি ! 
[ মেধাধিতিব প্রবেশ । ] 
অই দেবী উষা 
ক্কামদাত্রী, অ।গিছেন আম।দেব পানে; 
ছাড়ি’ বেদপাঠ তুমি অপব বাত্রের, 
সব্য, কুংস, নোৌধা আছি শিষ্যগণে সোর 
কর জ্রাগরিত, অমি চলিমু এখন 
পুণ্য সবশ্বতীনীরে করিবাবে স্থান । 
দেখো” ষেন আশ্রমের সর্ব অনুষ্ঠান 
সাবধানে হয সমাহিত; অসি বৎস, 
তুমি মোর চিরসৌম্য, পবিত্র, নির্মল, 
লব্দকাম; প্রিয় শিষা; সত্যে অবিচল। 
মনে রেখো আশ্রমম্ধ্যাদা ! 
[ ইতি প্রস্থিত। 
মেধাতিধি। 
সন্গেহ, সরল, 
কি সধুর আর্ধা-উপদেশ ! যত শুনি ডায় 
সনৃত অমর বাণী, হদয-আধার 
তত পূর্ণ হয়ে উঠে; কি সুতি হান, 
সুকঠোর ! সধুরসে ফত গবীয়।ন্‌ " 
হৃদিপদ্ম তার! মানি ধন্ত সেই জন; 


{সাহিত্য | 


১৬শ লহ হস সংখ্যা 


সেই পুত প্রেচ্‌সবে কক্সি' সত্তর্পণ ° 
সার্থক যীঁহার জন্ম! 
(উচ্চন্বরে)  প্রিয়নখাগণ ! 
জনি সব্য, অহে কুৎস, কপিঞ্জল; নোধা, 
উঠ, উঠ, ছাড় লিজা; আসিছে অই 
সবিতার মাতৃদেবী, উযা জ্যোতির্রী | 
উঠ, উঠ; দত ছি 
[ কপিগ্রল ওক্ষুঞ্তুর বশ । ] 
প্রাণ ভরি' স্তব কর তার! 
গনিচর্যযা-প্রিয় আমি আশ্রম-ধেনুক্ 
চলিঙন্ু এখন ।-- | তি প্রস্থিত 
কণিগ্রল ও কুৎদ ১ 
এস, আকাশ*দৃহিতে | 
( সমন্বয়ে ) 
কৰ দূর অন্ধকার অস্তরে, বাচ্ছি-ব, 
সমগ্র সৃষ্টির; আন, আনি, বব ধন 
এ বিশ্বকুটীরে, অয়ে ধনবতি উষ! 
হে বিচিত্র! নেত্রী তুমি সনৃত বাকোয়। 
স্থকল্যাণক্ূপা তুমি; কর দেহি | দাদ 
বহু ধেমু, অশ্ব ধন; অয়ে স্তুতি প্রয়ে ! 
সত্যবতি, সনাতনি, অধ চন্ররুন | 
চাল ছেম-ছাসিধার!, দিগত্তরচ্িলী ! 
খুলিতেছ অন্ুবতি ! হে ছেবচহিতে ! 
ধীয়ে ধীরে ধরাধামে ক্লদ্ধ কর্মমল্তরাত ; 
তোঁমার-গ্রসন্ন বক্ষে কত অল্রপোত সি 
পেলব শিশুর মত ঢালে মৌনলাপা ; 
ভয়ে ধরণীর ফুব ধাত্রী পুরাভ্লী ! 
রহিয়াছে তোমাতেই চেষ্টিত জ বন 


ধরণীর; রূপ তব ভুষনপ্রকাশ ! 


খুলিযাছ দ্বার দেবি ! বিশ্ব হৃছয়র { 
কিরণ-অঙ্গুলি-দল-পরশে, কোল । 
অথগু উপনা তুমি সৌন্দধ্যন্থির ; 
রমণীযা! তুমি দেবি! পুষ্টির মতন ; 
বিস্তীর্ণ ধরণী মত , স্েহনিকেতন 


স্তাত্র, ১৩০১। 


গর্ধতুনর্বর মত; শিশুকম্ত! সম 
সঞ্চারিণী আনন্দের ছাষা অনুপম ! 
অধি মাতঃ। কর তুমি যশস্বী মোদেব, 
অসুব-আহবে দেবি! কব তুমি জ্রয়ী, 
ভিক্ষা! এই পদে তোর উষে হ্থিবপ্রধী ! 
এই ক্ষুঞ্জ হদয়েব প্রীতিপাত্র সম 

এই হেথা সোসাধারট; হে অৰ্জ্জুনে উষে, 


কর দযা, কর রড সোঁম-- 
ওম্‌ শাস্তি, ওম্‌ শার্ডি, ওস্‌ শাস্তি, ওম্‌ | 


[ ইতি প্ৰস্থিত ৷, 


৩। গৌতমাশ্রম ; পুষ্পবাঁটিকা ৷ 


[সবা ও কুৎসেব প্রবেশ । ] 
কুৎস। 


এ ভাবে হর কেন প্রিয় কপিঞ্জল 2 
সব্য। 
কেন কীর্রিতেছ বৎস? কে তোমাৰে হায় 
বাধিয়ছে এইকপে ? 
কুৎস। 
- সেকোন্‌ কঠোর? 
(বন্ধন খুলিতে খুলিতে ) 
কেন তেব এই দশা ? কেন কাঁতবতা 
এই বৎস, তোব? (বুকে চাপিয়া! ধরিয়া) 
» কেঁদ না, কেঁদ না আব। 
বল কি হয়েছে? কোন্‌ নির্শস নিষ্ঠুব 
এরূপে বেধেছে ভোরে অমৃত! লতায় 


2১ এই কুরুবক-শাখে ? 
\ সকা। 


শান্ত হও, শ্লেহময়, কার্দিও ন। আঁব। 
বল কি হয়েছে তব প্রিয় কপিঞ্জল ? 
অনুদিন প্রাণ ভ'বি কত তালবাপি, 
এ নিবীহ, খমুদৃষ্টি, সরলহৃদয, 
তত্বক আনন্খানি প্ৰীতিৰ +কুর; 


আশ্রম-চিত্র! 


২৯৯ 


কত বেধেছিস্‌ সে।কে এই কষ দিনে 

সুকোমল শতন্্রহ প্রীতিব বেষ্টনে ! 

শান্ত হও প্রাণসয, কীদ্দিও ন! আর ! 

বলে যাও অকাতরে কি দুঃখ তোমার! 
কপিপ্লুল। 

দেব, আগ এসেছিমু জননীর তয়ে 


- এই পুষ্পবটিকার মাধনীবিতানে 


কম্ুমচষন তবে ; কবি তাড়াতাড়ি, 


- আর্য নোধা এসে মোরে দিলেন আদেশ, 


অশোৌকেব মুলে অই শুদ্ধ পত্রবাজি 
ফেলিতে সবাধে দূরে ; কবিতে নির্দাল 
ওই রেদীগীঠ, ঠাব আসনের তরে 
‘অবহেলি জননীৰ একান্ত আদেশ 

কভু পাবিব না” আঁমি বলিমু যেমনি, 
বোষন্বে আকধিয়া শ্রিরোজটাভাব, 
অমনি আনিল মোরে এই তরুতহো। 

সব্য। 
বুঝেছি সকল, বৎস, ভুলে যাও সব। 
কুৎদ। 

জান, বৎস কপিপ্রল, আমরা সকলে 
কত ভালবাসি তোৰে । পেষেছিস্‌ বাধা, 
এই করদ্বযে বংস? চুদ্বিমু হেখায। 

সব ব্যথা চলে গেছে? 

কপিগ্রল। 
নাহি ব্যথা মে।র ! 

যাবে মা তোমরা দাদ), গোচবণভূংমে, 
সেই স্গিদ্ধ শম্পপ্যাস ঘন তালীবনে, 
কিজ্জলা' 'মাণিক" আদি নিযে ধেমুগণ। 
বড় ভালবাসি আসি দেবদারুচ্ছ।য় 
লভিতে কিশ্র।মন্বধ, শিব বাধি ধীৰে 


- গৌবৎসের হকোদিল তন উপাধানে ! 


বড় সাধ যায় মোব নির্ভাঁক জীবন 
মধুক বিহগের শুনিতে কুজন ; 
দবীমুখ হ'তে যবে বহে সমীরশ 
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কাপায়ে নীরব, শাস্ত, মোদের আশ্রম, 
মনে হয় শৈনরাজি নিবিড় নিভৃজ্ত 
প্রকাশিছে রাশি রাশি রহম্তলিচয় ! 
যাবে না, যাবে না আজ নিয়ে ধেনুগণ ? 
কুৎন। 
আমর! সকলে মিলি যাব গোচারণে ; 
আয়ুম্মন্‌, যাও ত্বরা, নিয়ে এস সাথে 
বৎস সহ ধেনুগণ, এই বনপথে । 
আমরা সকলে মিলি’ যা'ব গৌচারণে | 
[ কপিপ্রল প্রস্থিত। 
সব্য। 
প্রিয় কুৎস, যবে আমি হেরি কপিপ্রলে_- 
ভাসে মনে অসুজার প্রগুন্ন আনন, 
তারি সনে জনকের দিব্য তগোবন। 
মনে পড়ে সেই মোর শ্টাসলা জননী, 
নদীতীরে সেই পর্ণশালা, সেই দেবী 
অভয়! বরদ| সম, সে মূরতি মার। 
মনে হয় সেই শেষ বিদায়ের দিনে 
শির'পরি জননীব অমৃত পরশ; 
সমে হয় জনকেরে ; মধ, প্রাণারাম 
পরিপূর্ণ স্রেহরসে হৃদয় ধাহার,__ 
মধুভরা হিরগ্য় অমৃত-আধার। 
£ কুৎস। 
দাদা, তব মধুমুধে অমৃতকাহিনী 
শুনিতে শুনিতে মোর সমগ্র হৃদয় 
কি এক আবেগ্ভরে উঠিছে উধলি’। 
আজি দিব্য মনে হয় কনক-বাহিনী 
তরু তরু বহে যার সরল সচল 
পিতার আশ্রমপার্থ্ে বীর সমীরণে 
মনে হর, তুমি, আমি, ভগিনী আমাব, 
কত না আকুল হ'য়ে কত.শত বার 
ঝ'পিযাছি সেই জলে ! ঘন স্রিচ্চচ্ছায় 
বনম্পতিতলে মোবা বসিতাম ষবে 
ফরিত বীজন কত বেতসমগ্রনী ; 


৯ 


সাহিত্য 1. 


কত অনিমেষনেজ্জে রহিতাম চাহি” ৩ 


সেই দূর শৈলমালা।, শ্যাম সামুমান, 
লীলাময় শত শত তরঙ্গ তরল, 
কজ্জ্বল ক্রভঙ্গী সম শ্যাম! প্রকৃতির 1 
দেখিতে দ্বেধিতে মোবা আবেশবিহ্বল 
এল ইয়! পড়িতাঁম। শান্ত, অবিচল - 
ধরিত্রীর স্যাম বুকে, প্রাণকঁপাতের * 
ছুক্ু দুরু অনিবার হনুবুস্পন 
মনে হ'ত ধরণীব হাদয়ল্পন্দন ! 
| ৭ সব্য। 
গৃহ ছাড়ি যবে মোরা সাবিত্রচর্য্যায়, 
উপদেশ আশীর্বাদ জনক জননী 
দিয়াছেন যত, আঙ্জি অক্ষরে অক্ষরে 
কনকনিকষতলে তড়িত লেখায় 
জাগিতেছে তাহা। গুনতজা সু) 
এ হে পিতঃ! জননী! 
করযোড়ে মাগি আমি পদে তোমাদের 
যেন মেরা নাহি হুই অধোঁগ্য সস্তান 
তোমাদের | হয় যেন মোদের জীবন 
পুণ্য, মুর্তিসান সিদ্ধ উপদেশ সম। 
[কপিগ্রলের প্রবেশ ।] 
কপিপ্রল। 


চায় দাদা! আৰ্য্য নৌধা প্রহ্থারিতে মোরে। 


এস হেথা; দেখ, দেখ, অই বনপথে 


ধার সব গাভীগণ হর্ষে পুচ্ছ তুলি! ২ 


মেধাতিথি। ' (নেপথ্যে ) 

এস, এস, এস হেথা অধি বৎসগণ | 
প্রবেশ করিয়া । 

মধ্যদিন সবনের কর আয়োজন। ' 


_ গৌতমী জননী সবে ডাকিছেন 3 


নিয়ে শক্ত, কবতলে প্রাতরাশ I 
যাও সবে করি’ ত্বরা ; কুৎস প্রীতিমন্! 


" যাবে তুমি আজি/তব প্রিব গোচাৰণে, 


ফিরে!’ তুমি মধ্যদিম সবনসময় ; 


১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। 


ন্‌ 


! ভাত, ১৩০১ 


সমিৎ দ্ধুশ-আহ্রণে বৎস কপিগ্ল 

যাবে আজ সাধে মোর সুধোমার তীরে। 
" যাবে সব্য সোমলতা, গীল’তাব তরে 

এ আশ্রদ-উপকণ্ঠে সুগহন যনে। 

আর যেতে হ'বে তোমা ফল-আঁহরণে। 


[ইতি প্রস্থিত। 
৪। গৌতমাশ্রমের একদেশ । 


(বিবদমান সর্বাঁ কুৎস ও নোধা। ) 


সবা।' 
ভারি ত বুঝেছ তুমি | অগ্রিদ্বেব চেয়ে 
শ্ৰেষ্ঠ বুঝি ইন্দ্ৰদেয ? কি বিদ্যা তোমার! 

নোধা। | 
তা' নয কি? ইস্‌ | তুমি কত না পণ্ডিত 
নন বুঝি ইন্দ্রদে্ত সর্ববদেবতা'ব 
মহাবাজ? বুঝ ন! ত কিছু, সুনিপুণ 
বাক্যজালে বিশ্বজয় ভুমি! 

কুৎস। 

।. খামো” এবে 
লাহি হ’লে অগ্নিদেৰ শ্রেষ্ঠ মহ্ত্বব, 
গুরুপাঁদ কভু কিগো করিতেন তার 
প্রাণ ভরি' স্ববগান ? 

সব্য। 

| 'ওই খাঁটি কথা! 
দ্রেখিছ্ছ ন| একাদশ গৌতম-শৃক্তের 
দেবতা পাঁবক দেব, শুদ্ধ, মুণ্িমান ? 
নোধা। 


n কুৎন। 
অগ্সিদেষ ছ্যুতিমান সবিতার মত 
আশ্র।ত্ত পালনে রত এ বিশ্বমগুলে। 
অহনিশি একতানে মেধাবী সকল 
তারি স্তবগানে পূর্ণ করে নভঃহল। 


আঁভ্রম-চিত্র* | 
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নোধা। 
ইন্্রদেব মহীত্তান, যা’ বল ন! ভাই) 


' সে তত স্বতঃসিদ্ধ কথা! বল দেখি তবে 


‘ধৃষ বীরস্ত বৃহতঃ' কাহাকে বুঝায়? 
কুৎস। 
কি হ’ল তাহাতে ? সে ত মিত্রাবরুণির 
আব্যা এক ! 
- নোধা। 

' হা, হা, তুমি বলিলে ত বেশ! 
তর্কবলে কেড়ে’ নিয়ে পদবী ইন্রের 
অনায়াসে দিতে দেব সিত্রাবরুণিরে 
কত না চতুব তুমি ? 

্ সব্য। 

বিন্বান আর কি.! 
“মুযিবান’ অর্থট্‌কু সেই তসেদিন - 
ভুলেও আসেনি হায় বুদ্ধিতে যাহার, 
সেই সুপণ্ডিত আজি করিছে বিচার 
ইন্দ্রদেব, অগ্নিদেব, কে উচ্চে কাহার ! 

নোধা। - 
কে ডেকেছে তোমা হেথা? জানি আমি তাল 
গিয়ে’ মেধাতিধিপাশে লজিজ্ঞাসি' এখন 


- জানিব কে মূর্থ হেথা! 


[ দীর্ঘভমা! ও কক্ষিবানের প্রবেশ 1] 
দীর্ঘতমা। 
অনি বৎসগ্গণ, 
কত মনোরম এই আশ্রসকানন ! 
সুপবিত্ৰ হোমগঞ্ধে পবিত্র আমার 
সমগ্র অস্তর। যেন তীর্ঘন্ানশেবে 
পাইয়াছি মূর্তিমান পুণ্যের মতন, 
পন্মের কোবকসম তোদের আনন] 
বৎসগণ ! কুলপতি কোথা তোমাদের ? 
লোধা। 


- প্রণাম তোমার দেব! 
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সব্য ও কুৎস। 
প্রশষিনু, তাত! 
ও পদকমলে : করুন বিশ্রাম, দেব, 
ক্ষণকাল এই বুদ্ধ বকুলেব ছায়। 
সব্য। 
যাই আমি, নিবেদিতে আগমন তব 
সহৰ্ষিব গদে। 
[ প্ৰস্থানোদ্যত । 
দীৰ্ঘতসা। 
হও সুথী, ল্ককাস। 
বৎস! তিষ্ঠ ক্ষণতরে ; শুন এক কথা; 
ব’লো বাছ! সহখিরে, সুর্য্যপুব হ'তে 
দীর্ঘতম! সত সহ ষাচে দ্রশন 
ভাব। 
সব্যশ 
শিরো ধার্য অনুর্য ' তব। 
[নিঙ্ান্ত।' 
দীর্ঘতম । 
আহা, আহা, বাছাঁদের সুকোমল বাণী 
ঢালি’ দেয় প্রাণে মম কি অনুতধার ! 
কত কমনীয় অহে! খষির আশ্রম ! 
পথে পথে কতবার দেখিধাছি কত 
হোমধূমে হইয়াছে কজ্দলববপ 
আশ্রমপল্পবগুলি ; বৃদ্ধ বটচ্ছায 
বিশ্রীমিছে মৃপশিশু নিঃশঙ্ক-জস্তরে ! 
ব্াশ্রসবীধিকাঁতলে অর্ধ-চর্ন্বিত 
১ পড়িয়াছে কুশভৃধ থণ্ড বেখান্দ।রে! 
কত শত পশুপক্গী নিভীঁকহাদবে 
. একাধাবে আলবালে কবিতেছে পাঁদ 
স্থনির্মাল জল ! এ তআশ্রসসনসীব 
,শীকরে শীতল, শান্ত, পবিত্ৰ পবন, 
আনে দূর হ'তে শালনির্ধ্যা ম্‌দৌরন্ ! 
আঁতাত পল্পবগুলি কত মনোহর 
আশ্রমের উচ্ছলিত প্রাপরস দম । 


, সাহিত্য । - 


১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ]। 


দেশিযাছি উর্ঘগীী পূত বজ্ঞধূম ৪ 
স্বলিত-বসন সম জটিল, চঞ্চল, 
আঁকি বাকি ধীবে ধীরে উঠে শুন্ত পানে! 
বৎসগণ, তোমাদের মৃণালকো মলে 
পরিপূর্ণ দেহ্যষ্ট নেত্রোৎসব. মোর ! 
নাম কি তোমার, বৎস ! 

কুৎ্স 

উ্ঞণনি চরণে । 
নাম মোর কুৎস ; আমি জঙ্নিবার পুর 
কনকবাহিনীতীবে ভূতেশ্বরপুরে 
আছে মোর জনন্তেব আশ্রমকুটীব। 
সরল-পাদপমূলে জই শিলাতল 
কর অলঙ্কৃত দেব। অতিশ্রাস্ত তুমি ; 
কিন্ত_দেব__কিত্ত-- 

দীর্ঘতমা। * 


' বলে যাঁও, বল তাত! 
কোন ভয় নাই বাছা! 
কুৎস। 
পুজা আর্ধাপাদ 
গিতাব আঁশ্রমবাসী ছিলেন কি কতু ? 
দীর্ঘতম । 
বৎস । আমি তুচ্ছ শিষ্য তব জনকের ; 
আজি বহু বর্ষ গত, গুরুপদতলে 
বসিবার দে অদৃষ্ট হবনি আমার! ২ j 
বৎস কি মাম তোমার? 
কুৎ্স। 
দেব, ইনি পুত্র .. 
সহাখযি গৌতমেব ; নোধ! নাম টার... 


নোধা। /। "ই: 
চর 


প্রপসি তোমা দেব! নি 
দীর্ঘতম । 
হও চিবজীবী ! 
বৎস! পূর্ণ হোক্‌-- 


ভাদ্র) ১১০১ 1 


[ গেদতম, সবা ও মেধাভিথিব প্রবেশ ৷] 
দীর্ঘতম| ও কক্ষিবান। 
প্রণমি চরণে তব! 
গৌতম! 
হুও পূর্নমনস্কাস, হও চিবজীবী | 
বল বৎস, দার্বাঙ্গীন কুশল তোমার 
শিশুকণ্ঠা মালিনীব জায়। উনীলার ? 
আছে ত কুশলে তথ জনপদ? 
্ দ্ীর্ঘতমা । 
সকলের সার্বালীন কুশল তথায়। 
এই বৎস মোর, চাহে ত্র্গধ্য তরে 
থাকিতে ও পদতলে, দাও দেব স্থান ; 
্বীর্ঘশ্রবা নামে এক বয়ন্ত ইহার, 
ভীত্র পরিহাসে বহু করি তিরস্কার 
বলে'ছিল এরেঞ্দেব। ‘তব আশ্রসের 
স্বগগণও বহু উচ্চে এই বালকের?” 
সেই হ'তে এ বালক মানে না নিষেধ, 
চাছে শুধু তব পদধূলিকণানম, 
থাকিতে ও গাদমূলে ৷ 
কঙ্ষিবান্‌। 
দাও প্রভু সন, 
(ভূমিষ্ঠ হইয়া) 
সর ব্রদ্মচধ্যসাধনের তরে . 
ও পদ্কমলে দেব, দাও মোরে স্থান ! 
এ তুচ্ছ পরাণ মোর নিতাস্ত আকুল, 
দাও স্থান, দাও প্রভু | 
গৌতম! 
বৎস! ভয় নাই। 
স পুঞ্রসম খেকে! অনুদিন 
॥ কপিপ্লল। মেধাতিথি লহ। 
দীর্ঘতম! | 
"তে কক্ষিবান, ইনি পিতা তব, 
গৌতমী আজি জননী তোমার | 
ঘতদিন, --ঘত দিন, ব্রতসমাপন 








আশ্রম-চিত্র 1 


২৯৫ 


নাহি হয় তব, তত দিন কিংবা চিরদিন 
এ আশ্রমবাটিকার পর্ণশব্য/তল 
তোমারি বিরামস্থান ; আজি হ'তে, বৎস, 
এ আশ্রম ধরণী তোমার ; আঁজি হ'জে 
ভুলে যাও সংসারের বিলামবিভ্রস ; 
জ্ঞানের সাধনা তবে হও এহ্মচারী ; 
এই তব অতি শুভ সঞ্চয়সময় ; 
প্রণপখে সত্যমধূ করি' আহবণ 
পুরিও হৃদর-কোয ; খজু প্রাণমন 
রাখিও অক্ষত, করি” সত্যে বিচরণ ! 

* আনি হ’তে অমুদিন সন্মুখে তোমাৰ 
সত্যের পুবাঁণ কবি অপূর্ব সহান 
মহধি গৌতম দেব; প্রেমকাব্য তাৰ 
অক্ষয় অতুল এই আশ্রমকানন! 
কতু ভূলিও না বৎস£মর্ধাদ! সতোর ; 
ভুলিও ন! গুরু ব্রত আশ্রমশিষ্যের ! 


গৌতম। 
যাও সব্য, মেধাতিথি, এর। পথশ্রমে 


নিতান্ত কাতর; প্রিয় পরিচর্য্য| করি 


অমখেদ কর দ্য 5 
আজি বৎসগপ! 


কক্ষিবান তোমাদের এক সহোদর ; 
কক্ষিবান যেন বস তোমাদেনি হয়; 
জানতীর্থে সকলের খজু প্রাণস্রোত 


বহে যেন এক দিকে--অভিম্ন, অক্ষয় ! 
[ ইতি গ্রস্থিত। 
মেধাতিঘি ৷ 


আবধ্যপাদ, অই বৃক্ষবাটিকার পাশে 

আছে পম্পাসর। দেব! শৈলের-সৌরভে 

আমোদিত তীরবন ? চলুন সেখায় ; 

অবপাছি” তথা, দেব, মণিবেদিকায় 

করিবেন সন্ধ্যা শেষ। 

সেব্যের প্রতি) যাও সাথে এর। ২ 
| নব্য ও দীৰ্ঘ তম! প্রস্থিত। 

কুৎস, তুমি নিয়ে" যাও, বৎস কক্ষিবানে 


bd 


১৩শ বর্ষ, ৫স সংধ্যা। 


! 
২৯৬ , সাহিত্য । 
আশ্রমজননী আর্ধ্যা গৌতমীর কাছে। 4 বুম . 5 
চল নোধ11 যাই,মোরা কল-আহরণে। কিছু না, কিছু না দাদা, আলি প্রাণ সোর 
ধ্মিবর দীর্ঘ তমা, কক্ষিবান তরে সুপ্রদন্ন শরতের নীলাকাশ মত! 


[ প্রস্থিত। 


~ 


৫1 
fe 
আশ্রমৌপকে নির্জন প্রদেশ । 


সব্য ও কুৎস । 


আজ ভাই, প্রাণ মোর একাত্ত আকুল; 
জানি না, জানি না, কোথা ঝটিক॥ ভীষণ 
জমিতেছে ধীরে ধীরে ; অন্তরে বাহিরে 
এক মহ! আকুলতা যিরিয়, ব্যাপিয়া, 
করিয়াছে অভিভূত হৃদয় আমার! 
প্রতি রোমকুপপথে মালি, অবসাদ 
পশিছে জীবনমুলে 1 

ফুৎম। 

দাদা, এই তুমি 
আসিয়াছ বহ দূর গৌচারণ হ'তে; 
শ্রমখেদে হইয়া আকুল, কাত্বর ; 
আর কিছু'নছে, দাদ | ল্রলাট তোমার 
ম্বেদজলে পরিশ্রুত রয়েছে এখনো; 
এখনে! রয়েছে তব উরসে, কপোলে, 
ক্রিন্নু বিন্দু তর্লিত অবদাদকণা। ' 

A চাহ 

বেন সনে হয়, বন, জনক জননী 
পড়েছেন কোন এক বিপদ মাঝারে; 
যেন তার! সারাদিন করি' প্রাধৃপণ, 
তবুও পান্‌দি কুল; শ্রমে, অবসাদে, 
এই দীর্ঘ দ্বিবাশেষে গড়িয়া কাতর; 
ঝলকে ঝলকে যবে বছে সমীরণ, 
মনে হয় জননীর কাতর নিশ্বাস 
এ আশ্রমে আমাদের করিছে উদ্দেশ! 
যাই কোথ। ? কিছুতেই স্বত্তি-নাছি পাই। 


কিছু না, কিছু না দাদা; জনক জননী 

আছেন আরামে অভি। মনে হয় মোর 

আসিয়াছে প্রাণে তব , নঙ্ছ কিছু অপর | 

[ বিবদমান নোধ! ও কক্ষিবানের প্রবেশ ] 
“ নে 

চুপ কর কক্ষিরান ; তোমার মতন 


* বহু সাধু দেখা আছে | আশ্রমে সেদিন 


আশ্রয় দিয়েছ মাত; বিক্ৰমে তোমার 
হইতেছি নিশিদিন কত ছালাতন | 

কক্ষিঘান। 
বেশ তবে] করিব ন! স্বালাত্ন আর?! 
নীরব রহিলে আমি, ছুক্কৃত তোমার 
রবে না নীরব কভু ; শত শত রূপে, 
বাহিরি' আসিবে তাহা অশ সম্মুখে + 
যাই আমি। 

নোধা। 

-~ যাবে? বুঝি মেধাতিধি পাশে? 

একটি অক্ষর এর হইলে প্রকাশ 
জেনে। এ আশ্রমে তব নাহি আর স্থান! 
এ আশ্রম নহে ত নোধার | জান তুমি , 
অসার তর্জনে তব নহে ভীত কভু 
কক্ষিবান ? শিশুকালে কোলে অননীর 
পেয়েছি পরম তত্ব, অন্বর্থ, গভীর : 
সত্যের সরল পধ, চির অনর্গল, 
চিরস্তন মনোহর, শিব, সুনির্ম্মল । 
কেন তবে- y j 

॥ নোধা। 

I ৮5১ 
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* ভাত, ১৩৩১। আশ্রম-চিত্র॥ ২৯৭ 
ছু" চারিটি পরিশুদ্ধ উপদেশকথা! হেন উতরমূর্তি ধরি নিন্দিল তোমায় 
চুপ কর, কক্ষিবান ; জান না অবোধ! নিৰ্ম্মল প্রকৃতি হেন পরুষ, কঠোর? 
পৌতম জনক মম ! চুপ কর তবে! - *  কক্ষিবান। 
কঙ্গিবান। দাদ।--নাল সন্ধ্যাবেলা--ঘবে গে।চারণে - 
যাহ! ইচ্ছা! কব তুমি ; রছিনু নীরব ; সব্য। 


কিন্তু নোধা, নিস্ত নোধা, ভেবে দেখ মলে, 
ফড়ু আধ্যা পৌতমীন্ত পশিলে শ্রবণে 
তব এ দুঙ্কৃত-কথা, কত না.কুপিত 
হইবেন 
নোধা। 
এই বুধি নীর্যত! তব? 
সয় আর গৌতমীর সহস্র নয়ন! 
কোথা, কোন্‌ সুবিজ্জৰ আশ্রমের কোণে 
ভদ্র হরিণক এক নীপের তলার 
জয়েছে প্রে!খিত, তাছ। দেখিবেন তিনি ! 
এ কক্ষিবান ৷ 
নাহি বা দেখেন বদি, তুমি কেন শুধু 
কণ্বে মিথ্যা কথা? 
মেধা । 
ভারি সত্যবাদী তুমি! 
কত সতাবাদী হ'লে চলে কি সংসার? 
স্কক্ষিবান। 
খুলে বদি বল তুমি অপরাধ তব, 
জানি আসি, ক্ষমিবেন গৌতমী জলনী, 


কেন তবে? 
Cd 


নোধ|। 
হও ভাই, নীরব এখন, 
- পায়ে গড়ি তব ; কেন মিছে আর 
দিতেছ বাতনা মোরে; রহনিলে নীরব 
তুমি, সকলি চলিয়া যাবে 
১ কুস। 
( কক্ষিৰানের প্রতি ) কি হয়েছে? 
কি হয়েছে, কি হয়েছে বৎস কক্ষিবান ? 
খল মোরে ; কেন আজি প্রীতিমান্‌ নোধা 
৩৮ 


বলে’ যাও, বৎস, তুমি খুলিয়। হাদয় ; 
নিতাস্ত আকুল অজি পরাণ আমার । 
বলে' যাঁও, ভয় নাই; পবিত্র আশ্রমে 
অসত্য-অপ্রিবভাঁধী শত শত নোঁধা 
পাঁবিবে না পরশিতে কেশাশ্র তোমার | 
বলে" যাও বৎস সোর | খধি গৌতমের 
কল্যাণ অভয় হস্ত তোমার উপর 
রয়েছে অর্পিত সদা; বৎস, বলে” যাও । 
অই ক্ষুদ্র বালকের রুত্রমূর্তি হেরি 
জলিছে হৃদয় মোর, সমুপ্র-হাদয়; 
সণ! বোধ ছয় মোর দৃষ্টিবিনিমর 
করিতে এ মিথ্যাভীষী সনে'! 
কক্ষিবান। 
দাদা--আজি 
মোধা। 
থামে? ধামো” ; কেন তুমি অযথা স্ভামাসস 
এত দিলে গালি? আছে কিসাধ্যতোমাষ 
দুষিতে আমায় হেধ|? বুঝি মনে নাই 
আশ্রমকানন এই আম।র পিতার ! 
তোমরা ভিথারী মাত্র; মুগ্টিভিক্ষা! লিয়ে 
ফরিছ জীবনপ।ত শ্বাপদ্ের সম ; 
বুঝি ভুলে গে'ছ তুমি সে প্রথম দিদ-- 
যখন জনক তব, পিতৃপদে মম, 
কাদিতে ক।দিতে স্থান মাগিলা হেথা 
তোমাদের তবে? কিহে হয়েছ বিস্মৃত 
এ তোমায় নহে জয্যস্থান 1 নহে কভু 
দর্পভরে দাড়াবার স্থান? দীনহীন 
এসেছ ভিখারী সম, পিতৃপাদপাশে, 
দাড়াও আনতমুখে, তুলিও না শির; 


২৯৮ 


জাল মন্দ, মত্য মিথ্যা কিছু হেখায় 
লে বিচার তোমাদের নাহি কভু.হাতে 
| সবা। * 

হাঁয়, হায়, প্রকৃতিব কিবা পবিপাম 
শোচনীয দুঃখকর ; শুকের শাবক সম 
কত হুমধুর অহে| শিশু কণ্ঠস্বর 
শিশু-বক্ষ সুকোমল শুকোদর সম; 
কিন্ত নানি, কিন্তু মালি, এই কচি মুখে 
এত অসংষভ তাষা পরুষ, কঠোব, 
শুনিতে শুনিতে আসি অতি শ্রাস্ত আজি ! 
অত বিষ ছিল তোর অই বুকখাঁনি 
গবিপূর্ণ কবি? অত শিতধার তোর 
অই ক্ষুদ্র রসনার আবিল! ভারতী ? 


নোধা? 
ফের যদি এইন্গে-- * 

কুৎস। 
চুপ কর্‌, চুপ কর্‌, রে কপটভাষী ! 
আহত উরগশিশ সম ফণা তুলি" 
চাদ তুই দংশিবারে? কখনো হবে ন1| 
ভূলেছিস্‌মহীঞ্ষি জনক গৌভমে,_- 
সত্যেব অক্ষষবট জনকেরে তোর । 
ভুলেগস্িস্‌ ম।তৃদেবী আর্য্যা গৌতমীরে ; 
সন্দেহ হয়েছে মোর, ঝভু তুই ন'ম, 
দের সম্ভ।ন প্রিয়, ঘপ! বেদনায় 
চাহিনে ছেবিতে তোর এই কাঁলামুখ 1 

নে।ধা। 
যদি অত ব্যথা লাগে হৃদয়ে তোমার 
দেখিতে আমার মুখ--দুবে চ'লে যাঁও, 
এ আশ্রম হ'তে মোর--ছামার গিত।ব ! 
এ কোন কুবুদ্ধিদোষে জনক আসার 

জানি ন! দিয়াছে হেখ! তোদের আশ্রয়! 

ষদি অত ব্যথা বাজে চ'লে যাও দূবে ; 
সাধে কে তোমায় অত ভুগিতে যন্ত্রণা ? 


' সাহিত্য । 


১৬শ বর্ম, হস সংধ্যা। 


কি ছাব ভিখাধী তোবা, তোর সুখভরে 
কেন চ'লে যাব আনি নিজ গৃহ ছাড়ি’? 
[ মেধাতিথিব প্ৰবেশ । ] 
সেধাভিথি। 
প্রিয়তম নোধা, কুৎস, মহর্ষি গৌতস 
ডাকিছেন তোমাদের; পুত সাদ্ধ্যস্নান, 
স্তবপাঠ করিবার হয়েছেঞ্জসয়। * 
বৎমগপ যাও তথা; জনক তোমার 
স্নানশেবে উপাসনা হইজী্সমাপন 
সুধাবেন সকলের কার্য্যবিবরণ 
সমগ্র দিনের অজি ] 
1 নোধা, কুৎসের প্রস্থান । 
[ সেধাতিথি প্ৰস্থানোদ্যত । 
মেধাতিথি তাত ! 
শুন নাই, 'দেখ নাই প্রকৃতি নোধ।র ! 
ভ্বলিতেছে আজি মোব সমগ্র *পবাণ 
রাগে, ঘৃণা, অবসাদে ! 
(কক্ষিবানের প্রতি ) 
কি হয়েছে আজ ? 
কেন এ যোবাল আঁখি, বৎস কক্ষিবান? 
কেন তোরে হেবি আজ এতই আকুল? 
কি দুঃখ হয়েছে তোর, বল মোরে বাছা! 
কক্ষিবান (সাবেগে ) 
অগ্নি তাত, যবে আজ অপর।হুবেল! 
হজ্ঞ তরে সমিৎকৃশ কবি” আহরণ 
হবে এ আশ্রমে পশি, ছাড়ি' শমীবন, 
ব্সিনু সে অতি বৃদ্ধ ভূর্জকচ্ছায়, 
মূহুর্ত বিশ্রাম আশে, শুনিমু তখন 
এক সহ। আৰ্তনাদ অদূরে পশ্চিমে ৮ 
রাখি’ সসিৎকুশভার গেমু সেই স্থানে; 
দেখিনু তথায় নোধা, নিশিত নারাচে, 
বি ধিযাছে এক মৃগশিশু সুকুমার ! 
কত ধড়ফড় করি অস্ত্রের জালার 
মরে’ গেল মৃগশাব ; ভতসিম্ব তখন 
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নোষায়,স্সে মোরে করি বিজ্বপব্্ষণ 
কত উপেক্ষিছে, তাত, সাব পথে পথে, 
শিখায়েছে কত মতে অসত্য বলিতে,-- 
মেধাতিথি। 

বুঝেছি সকল বৎস, তোমরা সকলে 
থাকিও নীবব ; একদিন--কতু একদিন 
নেধার দুক্কতগন্ধ*এই আশ্রমেব, 

প্রতি পুণা তরুল নবে বহিয়া, 
আশ্রম জনক দেব গৌডমের পদে 

[ইতি প্রস্থিত? 
সব্য। 

নোধা ত মানুষ নয়! অভিশাপ সম 
আসিয়াছে গীড়িবারে মহযি গৌতমে ! 


হট [ প্ৰস্থিত। 


৬। গৌতমাশমৈকদেশ | 


€ সব্য, কুৎ্স, কক্ষিবান।') 
| কুৎস 
দেখিলেত! Ee 
কক্ষিবান। 
কি বিষম সাহস নোধার 
সব্যা 
দেখেছি অনেক ; কিন্তু নোধার মতন 
অসত্য কুটিল পথে এত সুচতুর 
দেখিনি কখনো! 
কক্ষিবান। 
আর্ধ্যা গৌতমীর কাছে 


ডর 
কি কবি! একশ্বাসে এত মিথ্যা কথা 


ব'লে গেল, স্মরি’ তাহা হ’তেছে বিল্পর ! 
কুৎস। 
দেখিয়া | সাহল তাঁর কেমন কেমন 
বোধ হয় মোর! 
সব্য। 
ভাল) ৰৎস কক্ষিবান, 


আঁশ্রম-চিত্ | 


২৯৯ 


নোধার ছুস্কৃত কথা বলেছ কি তুমি: 
আৰ্ধ্যারে? * 
কক্ষিবান ॥ 
বলিনি দেব! 
সব্য। 
কি করে’ জননী 
ডানিলেন সেই কথা? কাল সন্ধ্যাকালে 
বলেছেন মেধাতিথি বুঝি দেবীপদে ! 
কুৎন1' 
প্রত্যয় না হর তাহা; এই পূর্বব দিন 
এত মুদু, মিউব।ক্যে নিষেধি” মোদের 
নিজে কি কধনে! তাহ! বলিবেন তিনি? 
কক্ষিবান। 
অসম্ভব [ সধুপূর্ণ হনয় ভাহাঁর !' 
অনানিল এত সেহন্হুদয়ে ধাহ!র 
খেলে সুসংযত ভাবে দিবসষ!মিনী-- 
বিশ্বাস হয় কি দেব, বলেছেন তিনি? 
কুখস! 
ঠিক কথা, শত ছিদ্র-শত আববণী 
অসতোর, মৃপবধ-দুরিত নোধার' 
পারে কি গো লুকাইতে ? পাপ কদাকার 
পড়ে ধবা অনায়াদে গন্ধে আপন।ব। 
সব্য॥ 
কিরূপে জানিল| তাহা জননী গৌতমী ? 
কক্ষিবান। 
জান ন! কি সর্বময়ীঃ সর্ববদশী তিনি ? 
আশ্রমের প্রতি মৃগ, প্রতি তযুলভাঃ 
অঙ্গীভূত জননীর হৃদযেব সনে, 
অতি ক্ষুদ্র তুণাঙ্কুর মরে" যায় যদি, 
দেখিয়াছি কত ব্যণ! বালে তার মনে! 
কুত্স। 
ধরা ত পড়েছে নোধা। 
সব্য। 
" হুষছে মঙ্গল ; 
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দেখিলে না সেই দিন, বৎস কপিপ্রলে 
কত না কঠোর হন্তে কবিল প্রহীর? 
সেই দ্বিন অনর্থক কত তিরস্কার 
করে গেল আমাদের; প্রিয় ধেনুদলে 
সুকোমল দুর্বান্ুর অদূব শাঘলে 
দেয়নি খাইতে হায় এই সেই দিন! 
হইতেছে নোৌধ! ক্রমে সংবমবিহীন-_ 
ধরা ত পড়েছে-এবে, হবে শিক্ষা তার! 
কুৎ্স। 

এতই করেছে হাঁয়, দেখিলে না তবু 
কিব! দৃঢ় প্রাণ তার, কত না অটল 
কথায় কথায় মিথ্য| রচিতে কেবল 
সুকৌশলে ! 

[ মেধাঁতিখির প্রবেশ] 

সেধাতিথি। 

গুরুদেব আসিছেন ছেথা। 
এ আশ্রমযাটিকার হইবে অচিরে 
বিচার নৌধার ! হাঁয়, সব কথা তার 
হরেছে প্রকাশ) কিন্ত জানিনে কেমনে! 
[দগ্ডহত্তে গৌতস ও কগিগ্রলের প্রবেশ। ] 

গৌতষ। 

কোথ। সে অমৃতভাধী বল বৎসগণ, 
আজি দণ্ড হ'বে তার, বৎস মেধাতিধি 
যাও তুমি, সীত্র তারে নিয়ে এ'স হেথ!। 

[ মেধাতিধির প্রস্থান । 
কেন আখি ছল ছল, বল কপিঞ্জল ? 
নাহি কোন অপরাধ তব, শীন্ত হও 
কাদিও না আর। বল সবে বৎসগণ, 
কিকি কবিয়াছে নোধ। আশ্রমে আমার । 

( সকলে নতমুখ ) 

[ নোধ। ও মেধাতিথির প্রবেশ । ] 
বলে যাও একে একে দুঙ্কৃতকাহিনী 
সফলি নোধার | 

(সফ্লে নীরব). 


‘সাহিত্য । 


5শুশ বর্ম, €ম সংখ্যা ।- 


বল কুৎস, বল মোরে, *, 
কিকি জান তুসি! 
কুৎ্স। 
গুরুদেব ! 
গৌতম । 
বলেঃ যাও 
নিঃশক্হৃদয়ে। £ 


সেই দিন পৌঁচরশে 
কবেছে প্রহার প্রিয় ধেমুবৎস গণে, 
উপেক্ষিয়। আমাদের একাস্ত দিবেধ ? 
-নোধা 
কেন কুৎম অকারণে দুষিছ আমায়? 
অগকার করেছি কি তব? 
গৌতম। * 
চুপ কর; 
বল, বলে যাঁও বৎস! 
কুৎ্দ। 
সেই দিন দেব, 
প্রিয়তম কপিপ্রলে বেধেছিল নোধ1 
তাগসতরুর কাছে! 
' সব্য। 
কেন কর ভুল! 
নেধা। 
সে ত এক মিথ্যবাদী! দেখিছ লা, তাঁতী 
€(সব্যের গ্রভি) 
বলিছে সে কত মিথ্য। ! | 
. গৌতম । 2 
চুপ কর্‌ দনোধা 
বল, বাছা সব্য ! মোরে,_-ক্চি কি 
সব্য। 
নয় সে তাঁপসতরু ; প্রিয় কপিঞ্জলে ১ 
বেঁধেছিল নোধা অই নিশিপুষ্প কাছে 
এক কুরুবক সনে। নির্মম পরাণে 


তুমি } 


-ভভাতর। ১৩০১ | 


মধু হঠস্ত উপাড়িয়! শতাবরী তরু 
ব প্রহারিয়া সুকোমল সর্ধবাজ ইহার 
করেছিল বহঙ্ষত ! 
গৌতম। 
বৎস কপিগুল। 
ফেম তুমি এতদিন বুলনি আমায়? 
কপিগ্রল । 
গুরুদেব, দেব দেব, জে 
গৌতম? 
খল কক্ষিবান! 
কে বধেছে মৃগশিশু ! 
কক্ষিবান। 
নোধাঁ, গুরুদেব! 
দেখিয়াছি সেই দিন অপবাক্কবেল 
বৃদ্ধ রক্তাশোক গীশে নীপ তরুমুলে 
} মোঁধ! বধেছিল এক ক্ষুদ্র সৃগশিশ্ ! 
কুৎস। 
গুরুদেব, ক্ষম আজি অপ্রিয় নোধায়-_ 
এই তার পাপ কাষ! 
গৌতস। 
ক্ষমিব নোধায়? 
. ম্ধোভিথি। 
এখনে! সময় আছে; বৎস ! তুমি আজ 
করহ শ্বীকার তব চুস্কৃত কলি; 
দেখির্্ছ ন! মহাধবি অপ্নিদেব সম 
জলিছেন কত রোধে সন্মুখে তোমীব ; 
-_ বিতত মরমভেদী তীক্ষ দৃষ্টি তার; 
বাও বৎস, পড় গিয়ে ও তীর্ঘচরণে, 
- সর্ব তয় চলে’ যাবে ও পদপরশে। 
b খুলি’ প্রাণ অপরাধ করহ স্বীকার। 


/ নোধা। 


ফোন" দোষ অপরাধ করি দাই আমি? 


ইহারা অসত্যভাধী ; এদের বিশ্বাস 
ফরেছেন পিতৃদেব; আমি দোষী নই। 
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গৌতম। 
সকলে অসতযবাদী ;-হুবোধ সরল 
কেবল-_ফেবলসাত্র নৌধাটি জামার ? 
চুপ কর্‌; মিথ্যাবাদী; কপট, বর্ধক ; 
সব্য, কুৎস, মেধাতিধি, বৎস কক্ষিবান 
সকলে অনৃতভ।যী, ধরব সত্য তুমি ? 
মেধাতিথি। 
এখনো সময় আছে? করহু স্বীকার 
অপরাধ তব; ক্ষমা-ভিক্ষা কর, বাছা । 
নোধ। 7 
কোন দোষে দোষী নই, কেন শুধু আমি 
করি ক্ষমা-ভিক্ষা? কেন শুধু কলঙ্কিত 
করিব আমার মন পবিত্র, নির্মল ? 
তোমার এ অনুরোধ নিতাস্ত গৃহিত ! 
পবিত্র আমার মন ; করিব না কভু 
ক্ষমা ভিক্ষা ; তিখায়ী তোমরা ;-_ তাই বুঝি 
ভিক্ষা, ভিক্ষা কথ! ছুটি বড় সাজে মুখে ? 
গৌতম । 
মনে করে' দেখ দেখি কত শত বার 
বলিলি অসত্য কথা স্বগবধ পাপ 
অপ্রিয় গঠিত কাৰ্য্য লুকাবার তরে | 
দোষ হ'তে বাচাইভে শুধু আপনারে, 
পবিত্র, কোমল, তোর কত বন্ধুগণে 
অযথা কলকলালে জড়াইলি বৃথা ! « 
মনে করে দেখ, তোর ক্ষুত্র বুকখানি 
অসত্যে জড়িত হয়ে" ছুরু হুর কত 
কাঁপিতেছে আমিবার ! আজ অবিরত 
কঠোর পরুষ বাক্যে প্রিয়সল্িগণে 
করেছিস্‌ প্রাণপণে মরম-আহত। 
কুতস। 
আর্য্যপাদ, গুরুদেব, ক্ষমুন ইছাঁয় । 
শৌতম। 
বল তুমি প্রিয় কুৎস ক্ষসিতে ইহার? 
ক্ষমিতে এ শিলীভূভ নিশ্বম নোধায়? 


৩০২ 


কভু না, কভু না, নোধ! ক্ষমা-যোগ্য নহে! 


অনুতাপে বলি যার স্বদয়-আঁধযুর, 
শোধিভ-কনক সম হয়েছে তরল, 
ক্ষমা শুধু তাহারেই সাজে: সে দায়ে. 
হিরগৃমী সুবিমল গৌরর ছটার, 
ক্ষমা দেবী হন রত, শিবানীর মত ৬ 
ক্ষত শুশ্রযায় ; বল ক্ষমিতে মোধায়? 
অক্রহীন, রক্তহীন, প্রাণ কোষ যার 
হইয়াছে শিলাসম কঠিন শীতল 
ক্ষসা নহে তাৰ তরে ; বলেছে এখনি 
ক্ষমা মাহি চাহে তার পবিত্র-হৃদয় | 
কেন ক্ষমি’ তারে? 
মেধান্তিথি। 
বৎস, খুঁলে’ বল তবু কে মেরেছে সেই, 
ক্ষুদ্র সৃগপোত পুণ্য আঁশ্রম-সীমায় ! 
কোন ভয় মেই বাছা; প্রাপমন খুলে 
হলে ফেল দোষ বত; কর অনুতাপ 
পিতৃদেব করিবেন সার্জ্জনা তোমার 
নোধা। 
আমি-যারি নাই সেই. তুচ্ছ হরিকে 
গৌতম) 7" 
কে বধেছে সৃশশিণ্ড 1 জান কিছু তুমি! 
প্রিয় কপিগ্রল { 
/ কপিগ্রল। 
- পিত ক্ষম এ রে আল! 
গৌতিম। 


বলে! না ক্ষমার কথ! ; বলে' যাও ত্বরা। 


কপিগ্রল। 
রুদেব, আধ্যসনে বিগত সন্ধ্যার 
. গিযেছিনু চিরপ্রিয় নীপতরুমুলে- 
জলসেক তরে, - 
র্‌ নোখা। 
বলো" না অসত্য কথ . 
সন্ধ্যবেলা ছিলে তুমি সরলী সোগানে ! 


* সাহিত্য | 


সেতক্ষসা যোগা নয়। 


চুপ কর্‌, হে নির্দোষ ৮ বল কগিঞ্টল * 
কি হ'ল তাহার পর? - 

সেকান্তে যধন 
ফিরিব ছু'জনে ধীরে আশ্রসকুটীরে, 
জননী,দেখেন এক ফোবের অঞ্চল 


রয়েছে প্রোখিত তুমে bY জনে মিলিয়া টে 


খুঁডিলাম বৃক্ষতল, কিছুক্ষণ পরে 
দেখি এক রক্তময় উরে আবৃত - 
মৃত হরিণক এক '; মস্থণ কোমল 
রোমরাশি ঘনীভূত রক্তে জটাকার ; 
সচঞ্চল দেহলীলা কি জড় দীতল 1- 
মে করুণ ছবিখামি দেখিয়া নয়নে 
রহিনু স্তল্তিত আমি | অমনি জননী, 


জড়ায়ে হৃদয়ে তারে-কাদিলেন কত ' - 


প্রিয়তম সন্তানের বিষোগরবিধুবা 
জদনীর সত | ইঙ্গিতে আদেশি’ মোরে, 
লইতে সে মৃগপোভে আশ্রমের পানে, 
জইলেন সে কৌধেয় উত্তবী়থামি 
নিজ করে, পদমাত্র হয়ে’ অগ্রসর 
কুদ্ধকঠে সিক্তনেত্রে বলিলেন মোরে--. 
দেখ, বৎস, এ কৌযের়'নোধারে আমায় 
দিয়েছিনু সবেমাত্র কাপ মধাদিনে 
ফল-আঁছরণ তরে; সেদিন হইতে , 
৮ মুখপদ্ম একান্ত মলিম। 
গৌতম । li 
বল, তরু, ধধিস্নি আশ্রমে আঁমাব 
সেই মৃগশিশ্য ? বল, বল, বল ত্বরা | 
নোধা'। 


কে বধেছে নাহি জানি | কক্ষি, পি £ 
ঈর্ধ্যাবশে করিতেছে কল ] 


গৌতম ৩ 
ব্‌ 
হায়_-বুঝিলাম তবে, অপরাধী নও 
তুমি, বৎস ; কলুষিত আশ্রম আমাব, 


তারি তরে দোষী আশি! সেই হরিণক . ' 


১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


EEN 


*জ্ঞাঘ, ১৬০২ ' 


আশ্রমে পালিত মোর তনয়ের সম $ 
আমারি আশ্রম মাঝে মৃত্যু যদি তাঁর, 
তারি’ তবে দোষী আমি ;--লও বাছা, তুমি, 
এই দণ্ড! 
(নোধার হন্তে শাসনদও প্রদান করিয়। ) 
প্রাণপণে করহ আঘাত 
স্বগবধ-কূলুষিত এ দেহে-ভ্দয়ে। 
করিও ন! কোন শঙ্ক!; দাও শান্তি মোরে; 
দোষী আমি, দো (মঠ এ অন্ধ হৃদয়; 
তা’ না হলে" শতবস্ধ, কলুষনিচয় 
করিত কি কলঙ্কিত আশ্রম আমার ? 
দোষী আমি, কর মোরে নিংশঙ্ক প্রহাব। 
কেন কাপিতেছ বৎস ? কোন’ ভয় নাই; 
নিৰ্ম্মল হৃদয় তব, কি ভয় তোমার ? 
বুকে মোব প্রাণপণে কর কশাঘাত। 
(গৌতনেপ্ট পদভলে নোধার পতন ) 
কি কর কি কর বস? তুমি দোষী নও, 
দোষী আমি ; তুমি বৎস পবিত্র নির্মল! 
নোধা। 
পিতৃদেব, গুরুদেব, সব দেব মোর)-- 
গৌতম! 
বলিলে কি? বাছা মোর, সব দোষ তব? 
অসম্ভব; তুমি বৎস পবিত্র নির্দ্মল ! 
নোধা। 
ক্ষমা করন 
পা গৌতম । 
বল, বৎস, কাহারে বিশ্বাস 
করিব এখন ? এই ত বলিলে তুমি 
দোষে দোষী নও! কেন শুধু, 
তবে ধর ক্ষমা ভিক্ষা! ? 
নোঁধা। 
A দেব দেব, পিতৃদ্দেব-_ 
গৌতম! 
কিছুই করনি তুমি; সত্যভাষী নোধা; - 


আঁশ্রম-চিত্র ৭ 


৩০৩) 


বিশ্বাস,করেছি তারে; করব জানি আমি 
করেনি সে এত রাপে আশ্রমে আমার 
এত দোখ, ভুলে? তা'র পবিত্র অনম। 
সাজে কি তাহারে এত হেয় অনুষ্ঠান ? 


লে ত খধি গৌতমের সুত প্রিয়তম | 


নোধা। 
হে পিতঃ জানিলে-- 
গৌতম 
কি ক'রে জানিবে তুমি? 
ফুব জানি পরিপূত নোধার হৃদয় | 
স্বগশিশু মরিযাছে আশ্রমে আসার 


" ভারি তরে দাও দণ্ড, একান্ত নির্ভর ! 


নোধা। 
পিতৃ্েব, ছবেবদেব, সব দোষ মোর ;-- 
ক্ষম মোরে আজ দেব; না প্রানি কেমনে 
কি এক মদ্দিরযোহে ‘শত মিথ্যা কথা 
বলিযাছি তব কাছে! ক্ষণ মোরে পিতঃ ; 
আমি ডুবিয়াছি দেব অসত্যসাগরে ;-- 
তুমি যদি নাহি তোল, কে আমারে আর 
তুলিবে এ ঘূনধোর অন্ধকাব হ'তে? 
মেধাতিথি। 
আৰর্যযাপাদ, ক্ষম আজি অপ্রিয় নোধার ! 
গৌতম । 
কাহারে ক্ষমিব বুল বৎস মেধা তিথি? 
নোখা ত নির্দোষ বলি’ দিলে পরিচয় ! 
মেধাতিধি। 
সে নোধা এ লে।ধ! নয়; গুরুদেব আজ, 
সে যে বুঝিষাছে তার দুক্কৃত সকলি, 
অক্রুদ্লে পুরিয়াছে নেত্রকোধ তার! 
কক্ষিবান। 
গুরুদেব ক্ষম তারে; 
কপিপ্লল। 
কাদিছেন নোধ!, 
দেবদেব ক্ষম ঠারে। 


6০8 


কুৎ্ম 
" কঠরোধ তাঁর 
হইয়াছে হৃদয়ের রুদ্ধ নমুভাপে 
গুরুদেব ক্ষমা কর! 
গৌতম । 
ক্ষমিব নোধায়? 
নোধা। 

( গৌতমের পদঘর জড়াইয়া ) 
লিতঃ | অমি অতি তুচ্ছ পতিত সত্তান ! 
তুমি না চাছিলে পিতঃ নাহি অন্ত গতি; 
পিতা তুমি, স্বদি তব পিতার হৃদয় ; 
ক্ষমি' মোরে, কর পিতঠ অমল অক্ষয় 
আবিল হাদয় মোর; অহে সখাগণ 
ক্ষম মোরে, শতরূপগে অপরাধী আমি 
তোমাদের পদতলে ; ক্ষম মোরে আজ 
কক্ষিবান। কপিঞ্জল, সব্য*প্রিয়তম | 
কম কর প্রিয় কুৎস, দেব মেধাতিধি ! 

গৌতম। 
বৎস সেধাতিথি, বাও ইহাদের নিযে, 
ছেলে!’ দীপ, চারি পাশে যজ্রনবেদীব | 

{ শিব্যদিগেয় প্রন্থান। 

ক্লপ-রস-পগন্ধবতী ধরা সুন্দরীর 
অপুর্ব মৌরভময় পুষ্পের মতন 
সানব-হ্ৃদয়গুলি ; চিত্ত বহৃত্ের 
আদি নাই, অন্ত নাই; আমি এত দিন 
বুঝি নাই ক্ষুদ্র শিশু মৌধার সৃদয়। 


* সাহিত্য । 


১৩শ বর্ষ, €ম সংখ্যা? * 


তাই এত উপদেশ হদয়ে তাঁহার 

পাধনি প্রবেশপথ ! তাই মমে হর * 
যে সৌরতে বে গৌরবে আব বিকশিত 
সব্য, কুৎস, মেধাতিধি, কক্ষি, কপিপ্রল, 


তার কোন' ব্েখাপাত হৃদয়ে নোধার 


“গড়েমি'ক এতদিন | এত অন্ধকার 

ঘন তাই ধিরেছিল হায় তাঁহার । 

আলি খুলিগ্লাছে তার হৃদয়ের সায়; 

আজি হ'তে জ্ঞানতীন্্যুনদ্দ নির্মল 

ফুটাইবে হৃদিকোষে কত মুক্তীফল |' 
বিশ্বনাথ, দেব, বিশ্বনাথ! 

কর দেব, কর মোরে দিব্য আশীর্বাদ ,-. 

এ কয়টি দ্েবফুল অমৃত আধার, 

এ সংসারে হয় যেন দির্শ্বাল্য তোমার ! 

আমর! প্রহরিমাত্র তব উদ্যানের ; 

পুষ্প হ'তে কীটগুলি বাছিব অঞ্চমর!; 

ঘৃক্ষমূলে জলসেক আমাদেরি’ কায ! 

হে দেব, তুমিই শুধু বিধাতা, জনৰ, 

সকলের ; একমাত্র পালক, পোষক ; 

মধুরসে পরিপূর্ণ এদেব জীবন, 

অমব মানবরাজ্যেকরি' বিচরণ 

হয় যেন বেদপাধথ! হৃক্তেব ঘতদ! 

প্রভালালে বিকাশিয়! এই সহাব্যোম 

থাক্‌ এরা। থাক সম গুকদেব, সোম ! 

ওম্‌ শান্তি; | ওম্‌ শান্তিঃ | ওম্‌ শান্তিঃ ওম্‌ 

[ইতি প্রশ্থিত * 





সন্ধ্যা । ৮. 


এত বড় শারদীয়া পূজা দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল। উৎসব ও কলরবের 
অবসানে বিশ্রীস্ত কলেবর ইঞ্জিচেয়ারে লম্ববাঁন করিয়া তেতালার মুক্ত ছাঁতে বসিয়া 


ভার, ১০০১ । সন্ধ্যা। , ৩০৫ 


পড়িল্লাম। কয়টা দিন এ সুখে বঞ্চিত ছিলাম। উর্দ্ধে পূর্ণিমার চন্দ্র হুন্দরী- 
কুলের অধরচুদ্িত শীতল বায়ু লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল। উত্তর দিক হইতে 
একটা শীতের তর্গ্গ উঠিতেছিল। 'মনে ভাঁবিলাম, চন্দ্র! তোমার গর্ব কত 
দিন!” একটা আধ্যাত্মিক রকম ভাব আসাঁতে তাড়াতাড়ি সিগারেটটা শেষ 
করিয়া ফেলিলাম। পুনর্বধার চা খাইয়! বন্ধুবর সতীশকে ডাকিলাম। 

কর্মবীরগণেৱ মধ্যে আমি শীৰ্ষস্থানীয়, ইহতে কাহারও সংশয় ছিল না। কিন্ত 
সতীশের মতে জীবুনে মধ্যে মধ্যে অবসাদ স্বভাবসিদ্ধ, অতএব হঠাৎ নির্দিষ্ট 
রেখা হইতে পরি হওয়া বিচিত্র নহে। ইহা শুনিয়া অচিরাৎ শাস্তিলাভের 
সম্ভাবনা সত্য বলিয়া বোধ হইল। 

টাকা কড়ির অভাব নাই। পিতামহী-প্রমুখ-বৃহত-সংসার-পরিবৃত উদীযষমান 
সুর্যের স্তায় আমি বিষষকার্ধ্যে ব্যাপৃত থাঁকিয়াও একাকী। দাঁর-পরিগ্রহ কর্ম্ম- 
বীরগণের কলঙ্ক, এ সম্বন্ধে সতীশের মত স্থির দৃঢ়, সুতরাং এত দিন ভয়ে কোন 
কথা বলিতে পারি নাই। কিন্ত আঁজিকাঁর নিশীথিনী অধিকৃতর রমণীয় বলিয়া 
বোধ হওয়াতে আসল কথাটার পুনরাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা হইল। 

পুনরায় চা খাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া সতীশের মুখের দিকে একটা 
বৃহস্তময় কটাক্ষপাঁত করিলাঁম। সতীশ বুঝিতে পারিয়াও বলিল, “কথাটা কি?” 

আমি। জীবনের অভাবগুলি শীঘ্র মিটাইয়া ফেল! ভাল । 

সভীশ। তোমীকে কে বাঁধা দিয়াছে ? 

আঁমি। ও কথাটা তোমার নন্বন্ধে বলিতেছিলাম। 

সতীশ একটু ক্ষীণ উপেক্ষার হাঁসি দ্বারা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 
প্রারপরিগ্রহ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে অন্তের ম্তাঁপেক্ষা পরিবর্জনীয়, বিশেষতঃ 
মনেক্সকথা তোমাকে অনেক দিন পূর্বেই বলিয়াছি।” 

আমি ভাবিলাম, এই পরিবর্থন্শীল জগতে সতীশের মতের পরিবর্তন না 
হওয়াটা কিছু বিচিত্ৰ ; ইহার কারণ নায়িকার অভাব। বেতর লোকের এইরূপই 
ঘাটি থাকে । ' 

আঁমি বলিলাম, “মহাজনের পথ অনুসরণ করা কর্তব্য; বিশেষতঃ, তোমার 
মৃত লোকের একটা ছাপ পৃথিবীতে রাখিয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্তক_-আরও মনে 
করিয়া রেখ পুত্রীম নরক” 

এবার সতীশচন্ত্র যথার্থই হাঁসিয়া ফেলিল। আমি সিগারেটের ধূমের মধ্য দিয়া 
বলিলাম, "্যাক্‌-সে কথা যাক" 


৩০৬ সাহিত্য । ১৩শ বর্ম, ৫ম সংধ্যা। 


ঈষত্মীতক্রিষ্ট শরীরে গাত্রবন্্রখণ্ড টানিষা দিলাম]: “শীতবস্ত্র থাকিলে এমন 
' দুৰ্দান্ত খতুটাকেও জয় করিয়া আরায্বাভ করা সাধ্য. 

সতীশ। আর যাহার অল্পের সংস্থান নাই ? " 

আমি! তোমার ত আঁর অগ্নের অভাব নাই। 

সতীশ। প্রশ্ন জটিল ।, 

২ . 

প্াতকালে উঠিমা খাস্কামরা় গেলাম। বোধ হইল, সের লিক 
মধ্যে এমন আর কিছু নাই, যাহা আমার ছারা সুসম্প্রী হইতে পারে। 
উৎক্ষিপ্ত মন নিতাস্তই অবলম্বনশুন্ত ! 

একটি বিদেশিনী সুন্দরীর চিত্রের নিয্ভাগে লহমান দর্পণের মধ্যে নিজের 
চেহারা দেখিয়া লইলাম, এবং ধীরে ধীরে চিত্রের পানে চাহিয়া শ্র্জ, গুণ্ক ও 
কেশ প্রভৃতির বাঞ্ছনীয় স্থিতি নির্দিষ্ট করিয়া আসামী যার “টা পরিধান 
করিলাম। এ 

' কোথায় যাই? কে আমাকে চায়? সংসার কাহাকে লইয়া? আর যাহা 
চাই,স্তাহা পাইলেই বাকি? এ জীবনটা যে “কিছু”, তদ্বিষক়ে শ্রুতিতে, যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে, অতএব বেদাস্তবাগীশের প্রহেলিকায় পড়িয়া অনর্থক অকর্ম্মণ্য হওয়া 
নিতান্ত কাপুরুষতা ৷ 

“যাই, যে দিকে ছটি চক্ষু যায়"_মনে করিয়া বাটী হইতে নিক্ধাস্ত হইলাম। 
কোন্‌ দিকে যাই, স্থির নাই। আক্ষেপ, অশাস্তি, ব্যাকুলতা প্রভৃতির দুরহ বর্ত্মে 
ঘুর্ণ্যমান হইয়| অবশেষে দেখি যে, হাবড়া ষ্টেশনে'আসিয়া পড়িয়াছি। 

এক জন লোক স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। 

আমি বলিলাম, "ভাল আছেন ত ?* রি 

তিনি বলিলেন, *নব্রেশ ! তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই ?” 

78 
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কিন্তু এই মিথ্যা উক্তির ফলে আমার হৃৎকম্প হইতেছিল। 

পূর্বপরিচিত আমীর হাত ধরিয়া প্লাটফরমে উপস্থিত হইলেন। 

প্লাটফরম জনাকীর্ণ। *ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্বে পঞ্জাব মেল লা পূর্ব 
পরিচিত বলিলেন, “নরেশ ! তোমার ছোট খুড়ীকে দেখো, আমি ঠিকা গাড়ী 
ঠিক করিতে চলিলাম।” 


ন্ট ৪ 
ভাত, ১৩০১1 সন্ধ্যা | ৩০৭ 


পা 


*সহসা মনে হইল, আমার ছোট খুড়া বিধুভুষণ মুখোপাধ্যায় রাউলপিপ্ডিতে 
থাঁকেন। সাত বৎসর দেখি নাই। ওঃ কি বিস্থৃতি! ছি! ছি! ক্রুত চালে 
গাড়ীর দিকে গেলাঁম__কিন্ত-_ছোট খুড়ীকে ত চিনি না! 

সারি সারি সুন্দরীভরা প্লাটফরমের একটি অংশে উপস্থিত হইযা মনে করিলাম, 
ইহার মধ্যে ছোট খুড়ী নিশ্চয় আঁছেন। কিন্তু ছোট খুড়ী কোথায়? এরূপ 
সম্বোমনে তাহা অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নিতাস্ত অল্প, কেন না, তিনি আমাকে 
কখন দেখেন নাই। “বিধুবাবুর স্ত্রী কোথীয়, আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র--একপ 
চীৎকাঁব করা পররন্ীস্ত নীতিবিরুদ্ধ, এবং পরিহাঁসের কথা । দেখিলাম, ত্রন্তা 
হরিণীর স্াঁয় দীর্ঘকাযা একটি সুন্দরী অনতিদূরে দণ্ডায়মানা। কিছু না বলিয়াই 
পুরাতন প্রথান্ুসাঁরে তাহাকে একটি প্রণাম করিলাম্‌।, ' 

একটি ভদ্রলোক ক্রুতগতি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, “তুমি কে ?* 
আমি বলিলাম, “নরেশ ; ছোট খুড়ীকে প্রণাম করিতেছি ।” আগন্তক ভদ্রলোকটি 
কিছু বিরক্তিসহকাঁবে বলিলেন, “আপনার ভ্রম হইয়াছে, উনি আমার স্ত্রী।” 

কি বিল্রীট ! আমি যথাযোগ্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া" পুনরাধ গাড়ীর দিকে 
গেলাম। সেখানে তিন্‌ চাঁরিটি লোক একটি স্থুলকায়া রমণীর অর্ধানিক্রাত্ত দেহ 
ইপ্টারমিডিয়েটের মেয়ে-কাঁষরা হইতে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। 
গলদ্ঘন্ম স্্রীলোঁকটির চক্ষু উল্টিযা গিয়াছে। আমি ব্যধিতহয়ে বলিলাম, উহার 
মধ্যদেশ অত্যন্ত স্থল, অতএব হামাগুড়ি ভিন্ন উপায় নাই ৮ 

আমার উক্তি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হওয়াতে স্ত্রীলোকটির দেহ সম্বন্ধে তদহুরূপ 
প্রণালী অবলম্বনপূর্বক তীহাকে বাহির করিয়া আনিল। 

৩. 
তিনিও আমার ছোট খুড়ী নহেন। বুঝিলাম, তিনি অনতিপূর্বপরিচিতা 
ভুল-ছোট-খুড়ীর দাসী । নাম “অমৃত”। অমৃত ঝির এইরূপ বিপদে সকলেই 
হাঁসিতেছিল, কেবল একটি বালিকা বিষাদপরিপূর্ণ মুখে তাঁহার হাত ধরিয়া আমার 
অনতিপুর্ব-প রিচিত আগন্তক ভদ্রলোকটিব নিকট লইয়া গেল। 





£ সেই বাঁলিকাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া উঠিল, “কেবল খেষে খেয়ে মোটা 
! আমি আগেই বলেছিলাম, ওকে এনো না, তখন কারু কথ! 


/ কনিষ্ঠা বালিকা রুষ্টমুখে বলিল, “দিদি, তুমি বড় বেহায়া ৷” 


= 


৩০৮ সাহিত্য I ১৩শ বর্ষ, €ম সংখ্যা 1 


উভয় ভগ্রীর বিবাদ দেখিয়া ভদ্রলোকটি বগিলেন, “সন্ধ্যা, ইহ বিরত 
কনিষ্ঠা পিতার নিকট গেল ।, 

উভয়ের মাতা, অর্থাৎ ভদ্রলোকটির পূর্কোল্লিখিতা স্ত্রী ৃহগ্ধরে বলিলেন, পসর- 
শ্বতী ! মা, ছি, সকলের সম্মুখে কি ও রকম কথা বলিতে হয় ?” 

আমি বিস্ষীরিতনয়নে উভয় ভগ্নীর অভাবনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলাম । 

আগন্তক ভদ্রলোকটি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “অট্রানি না ্মকিলে ' 
আমি ঝিকে লইয়া মহা সুস্কিলে পড়িতাঁম।» পুনরায় বলিলেন, “আপনার ছোট 
খুড়ীকে পাইয়াছেন?" ... ০ 

আমি বলিলাম, *আঁমাঁকে মাৰ্জ্জনা করিবেন। আমার ছোট খুড়া বিধুবাঁবু 
রাউলপিঙি হইতে সপরিবারে এই গাড়ীতে আসিক্সাছেন। তিনি এইমাত্র ঠিক! 
গাড়ী আনিতে গেলেন, এখনও দেখা নাই ।” 

“ওঃ { আপনি বিধুরাবুর ভ্রাতুক্ুত্র ?_কি জালা ! আমি পূর্বে বুঝি নাই। 
আমার নাঁম সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায, আমিও রাউলপিঙিতে থাকি__বিধু আমার 
প্রাণের বন্ধুতা, আমার স্ত্রীও আপনার খুড়ী। বরং আমাকে মার্জনা করিবেন।” 

সকলেরই মুখমণ্ডল পররদ্কৃত হইয়া আঁসিল, কেবল সন্ধ্যার বিমর্যভাঁব গেল না। 

সদাশিব বাবু বলিলেন, “বিধু বাবুর স্ত্রী গাড়ীতেই আছেন।” “মা সরস্বতী, 
তুমি বাবুকে লইয়া তোমার খুড়ীমাঁকে দেখাইয়া দাও ৷” 

সরস্বতীর কৃপায় আনি আসল ছোট খুড়ীকে গিয়া প্রণাম করিলাম। সেই 
গাড়ীতে আমাদিগের কুলপুরোহিত চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় নভোমণ্ডলের মত 
একটা টাক মাথায় করিয়া ঘন ঘন নন্ত লইতেছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়াই 
ছোট খুড়ীর নিকট পরিচয় দিলেন। 

আর আমার ছোট খুড়ীই বা কি? তিনিও ত সরস্বতীর মত একটি বাঁদকা, 
না হয় একটু ব্ড়।"*খুড়া মহাশয় অল্প দিনই বিবাহ করিয়াছিলেন। এ সংবাদ 
আমি পূর্বে জানিতাম না। 

বিবাহিত জীবনের গভীর মর্যাদা হৃদযঙ্গম করিয়া বালিকা ছোট খুড়ী প্রশাত্ত- 
মুখে আমাকে বলিলেন, “বস্থুন ৷” সরস্বতী আমার মুখের দিকে চাহিয়া 

তরঙ্জাবিত মনের বেগ রুদ্ধ করিয়া একটি সিগারেট লইয়া বলিলাম, 
আস্মন, গাঁড়ী বেশীক্ষণ প্লাটফরমে থাঁকিবে না ।” 

অতঃপর ছোট খুড়াও বাবাদের পর বাগবাজজার পর্যন্ত সাত আনাম এ 
শানা গাড়ী স্থির করিযা আছিয়া পঁহুছিলেন। 







ভাদ্র, ১৩০১। সন্ধ্যা । , ৩০৯ 


i 
নাঁট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আপাততঃ আমিই স্বপ্রধান । খুড়ার নির্ববাচিত 
ঠিকা গাড়ী নামঞ্জুর করিয়া আমি ভাল দেখিয়া ছুইখানা গাড়ী বাছিয়া লইলাম, 
এবং তাঁহাতে উভয় পরিবারের স্ত্রীপুরুষবর্গকে যথাযোগ্যভাবে স্থাপিত করিয়া 
কোঁচবক্মে চড়িয়া বসিলাম। 

সন্ধ্যা ছোট ঞ্ুুড়ার সঙ্গে সাত আনার গাঁড়ীতে গেল। সরস্বতী, ছোট- 
খুড়ী ও ভট্টাচার্য মুহাশয়ের সহিত আমার গাড়ীতেই রহিল। যথাকালে 
সদাশিব বাবু আর্সীর্নিগের প্রতিবাসী বীড়য্যেদের বাটীতে সপরিরারে অবতীর্ণ 
হইলেন, এবং আমি আমার তেতালার গৃহে সন্ত্রীক ছোট খুড়ার বাসস্থান 
নির্দিষ্ট করিলাম। 

ছোট খুড়া পিতার বিস্তীর্ণ জমিদারীর চারি আনার সরিকদীর। শৈশব- 
কাঁলেই' আমার পিতামাতার কাল হয়। বৃদ্ধা পিতামহী খুড়াকে দেখিয়া রুদ্ধ- 
শোক এফ. স্থুরে ছাড়িয়া দিলেন, এবং সেই সঙ্গে ছোটখুড়ীও কথাটা সম্পূর্ণরূপে 
বুঝিতে না পাঁরিষা কিয়া ফেলিলেন। 

ক্রমে জানিতে পারিলাম, ছোটখুড়ী রন্ধনকার্ধ্যে সুনিপুণা। বালিকা হইলেও 
প্রবীণা, রসিকা ও ন্নেহময়ী। খুড়ামহাঁশয়ের পা পূজা করিয়া ছোটখুড়ী রন্ধন- 
শালায় অবতীর্ণ! হইলেন। . বৃদ্ধা পিতামহী আনন্দনীরে ভাসিয়া পূর্বস্থৃতির বিশ্লে- 
যণ করিতে লাগিলেন। আমি চুপি চুপি ছোটখুড়ীর কাণে কাণে বলিলাম, “পা 
পূজ্জা করা কি পঞ্জাবের প্রথা ?” 
'_ ছোটখুড়ী সরল হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া মধুর বলয়নিন্কণসহকারে খুব হাঁসিলেন। 
সে হাসি গান অপেক্ষাও মধুর । যোড়শী গৌরী কেন জগতমাঁভা, তাহা আজ 
বুঝিন্্রম। ছোটখুড়ীর নাম গৌরী । ছোট খুড়ী যোড়শী। 

“দেখ নরেশ, আমার বান্না তেমন ভাল নয়, সন্ধ্যা বধে ভাল, তাহাকে 
ডাকিয়া আনি ।” 

রাত্রি দশটার পূর্বে প্রস্ঞাম্ুন্দরী দেবীর তালিকা হইতেও বৃহৎ রকমের 

রুরিয়া ছোটখুড়ী আমাকে খাওয়াইলেন। অনুকুল ঠাকুরের মুখ 

শুক্না কতবেলের মত ছোঁট হইয়া গেল। বল! বাহুল্য, বন্ধুবর সতীশচন্দ্র নিম- 
দ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভোজন সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইল। 

ছোটখুড়ী বলিলেন, “এ সব সন্ধ্যা রাঁধিয়াছে, বার বৎসরের মেষের এমন 
বান্না আর কখন খাইয়া ?” 


৩১০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৫ষ সংখা।। 


কিন্ত সন্ধ্যাকে দেখিলাম না। সন্ধ্যা রীধিয়া! বাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। * 

সন্ধ্যার পরিবর্তে তাঞ্চুসহন্তে সরস্বতী আসিয়া ধন্তবাঁদের ভাঁগটা কাঁড়িয়া 
লইল। সরস্বতী চলিয় গেলে সতীশকে বলিলাম, "এমন রূপ দেখেছ ?” 

সতীশ । ছুই একখানা ছবিতে দেখেছি। এইবার অভাব পূর্ণ করিয়া ফেলল। 

আমি। কথাটা কিছু গুরুতর। আমার ইহার মধ্যে একটা প্র্যান” আছে। 

এই. বলিয়া একটু গভীর রহত্তপূর্ণ হাসি হাসিলাম। সতীশুর্ববাবধি দ্জানিত, : 
আমি একটা ফাকা লোক। জতরাং একটুও আশ্চর্য্য না হই ধীবে ধীরে চপিয়া 
গেল। আমি নিস্তক রাত্রিকাশে কর্মক্ষেত্রের নূতন বিশূতিষ্টারের বহুবিধ পন 
" দেখিলাঁম। 

৫ 

প্রতিবাসী বীড়,য্যে মহাশয়ের বিপুল সংসার বেলেঘাঁটার পুরাতন বাগানের 
মত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। অত বড় বাড়ীর মধ্যে মোটে তিনটি প্রদীপ 
জলিত। খুণ-ধরা কৃড়ির মধ্যে কেবল টিকৃটিকীর বাসা, তাহারই তলে স্বনামধন্ত 
হৃদয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক জোড়া পুরাতন চটিঙ্ুতা ও তদপেক্ষা পুরাতন বাঁধা , 
হাঁক! লইয়া দিবানিশি জীবনযাপন করিতেন) কালক্রমে গৃহিণীর পরলোকপ্রাপ্তির 
পর হইতে বীড়ুষ্যে মহাশয় তাম্ব.লচর্কণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 

বাঁড়ুয্যে মহাশ্য কর্ণেল ডি. এল্‌. রিচার্ডসনের শিষ্য । সেক্সপীয়র আগাগোড়া 
মুখস্ক, তাহার উপর ভবভৃতি, কালিদাস প্রভৃতি কণ্ঠস্থ । সদাশিব বাবু বাঁড়ুয্যের 
একমাত্র পুত্র, এবং বুড়া বয়সের সম্বল ৷ সদাশিব বাবু পঞ্জাব কমিসেরিয়েটের মধ্যে 
কেবল একটিমাত্র সচ্চরিত্র সাধু কর্মচারী, অতএব তাঁহার বেতনবৃদ্ধি না হইয়। “ 
এক শত টাঁকাতেই বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। . 

শত্রুর মুখে ছাই না দিয়া সদাশিব বাবু নিজেই মলিন বসন পরিধান ক্ররিযা 
এবং ছাই ভস্ম মাখিয়া কলিকাতা ও পঞ্জাবের সংসার চাঁলাইতেন। বিষাঁদপূর্ণ 
জীবনের শেষ অঙ্কেব ছায়া সোহাগিনী কন্তা সন্ধ্যা ৷ 

সন্ধ্যা রূপসী | মাথা ভরা চুল, বাঁধিতে গেলে ফুরাঁষ না। সারাদিন ধাঁ 
লুকাইয়া গৃহকর্ম্ম করে। যেখানে ফেটুকুর অভাব, তাঁহা মিটাহিয়া দেয়। প্রতিও 
বিশ্বৃতি, হাসি ও কান্না, দুঃখ ও প্রফুলতার মধ্যে সরল রেখার ন্যায় সন্ধ্যা উভষ 
দিকের ঘাঁত প্রতিঘাত সহ করিয়া রাত্রিকালে ঘুমাইয়া পড়িত। তখন সরস্বতী ও 
পাড়ার মেয়েরা তাঁস খেলিতে বসিত। সেই হাঁসির গর্রার মধ্যে সন্ধ্যার মুছ ও 
মঙ্গলময় দীর্ঘনিশ্বাস কেহই শুনিতে পাইত না! 


) 


তাত, ১৩১৯ সন্ধ্যা। ৩১১ 


কু বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ধ্যাকে কৌঁলে করিয়া পুত্র সদাশিবকে বলিলেন, “বাবা! 
তুমি এটাকে কোথায় পাইলে ?” 

নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া বৃদ্ধ গোটাকতক কুমারসম্ভবের শ্লোক ও গোটা 
কতক সেব্সপীয়রের কবিতা পুরাতন মন্তিকদুর্গের দক্ষিণভাঁগ হইতে উদ্ধার করিলেন । 
বৃদ্ধ বলিলেন,” সন্ধ্যা, তোর গাঁয়ে হাত বুলাইতে আমার পুনর্জস্মের কথাটা অবশ্থ- 
স্তাবী বুলিয়া বোধন হয়» 

শ্লানমুখী সন্ধ্যার কিন্তু বিমর্ষভাব যাইত না! সরস্বতী বলিত, “তোর মুখখানা 
যেন প্যাচার মঙ্্গর্তীর 1” কিন্তু সন্ধ্যা না থাকিলে সরস্বতী অস্থির হইয়া পড়িত। 
বাড়্‌য্যে পরিবার্রের জীবন-সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাই জীবন। ছুঃখপূর্ণ মন্দিরে সন্ধ্যাই 
আরতি, সন্ধ্যাই মৃদু আক্ষেপসন্গীত। রোগশয্যায় সন্ধ্যাই অবলধন, আত্মহারাঁর 
সন্ধ্যাই প্রজ্ঞা। 

বিশাল নগরীর জনলোতের দিকে লক্ষ্য করিয়] সন্ধ্যা অনেকক্ষণ বসিয়া 
থাকিত। তাহাদের কলরব মিটিয় না গেলে সন্ধ্যার শাস্তি হইত না। ' 

কিন্তু সন্ধ্যার হৃদয়ের ব্যাকুলতা কিছুতেই মিটিত না। ন্ধ্যা যাহাকে চাহে, 
সন্ধ্যা বাহাঁকে ডাকে, তাহার কথা কেহ সন্ধ্যাকে বলে না! সন্ধ্যা ভাবিত, 
“দয়াময় ! জগতপতি ! তোমার করুণা কোথায় বধিত হয়! সে দেশের কথা কে 
আমাকে বলিবে ?” 

র্‌ ৬ 

দিন আসে, রাত্রি যায়, কিন্তু সন্ধ্যার আধফুটস্ত মনের ভাব মনেই থাকে। 
সন্ধ্যা কথা জানে না। সেই অন্বেষণত্রতে সন্ধ্যার সাথী নাই। উপবাসেই সন্ধ্যার 
দিন কাটিয়া যাইত। সন্ধ্যার প্রাণ শীর্ণ, হৃদয় অর্দশূন্ভ। সেই কোমল হৃদয়-নীড়ে 
কেবুলমাত্র একটি ছোট পাখী বাসা করিয়াছিল। 

সে দিন সুূ্ধ্য পাটে যাইবার সময় সন্ধ্যা স্নাননয়নে ধীরে ধীরে তেতলাঁর ছাঁতে 
উঠিল। সেই বাটার সংলগ্ন মুখুষ্যেদের পূর্ববহয়ারী ঘরের নিভৃত কোণে বসিয়া - 


একটি যুবক উপাসনায় রত ছিল। অদৃষ্ট সন্ধ্যার চক্ষু আকর্ষণ করিয়া সেই যুবফের 


মুখের দিকে ফেলিয়া দিল। | I 

নিখুত সুন্দর মুখে পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতির সঞ্চার হইলে যে কত রমণীয় হয়, 
তাহা সন্ধ্যা পূর্বে দেখে নাই। সন্ধ্যা অনিমেষনষনে তাহাই দেখিতে লাগিল। 
সন্ধ্যার হৃদয়ে কখনও যৌবনের উষ্ণ সমীর বহে নাই । সন্ধ্যা প্রেমের কথা জানে 
না । তবে সন্ধ্যা কি দেখিতেছিল, তাহা কে জানে? 


৩১২ l সাহিত্য । ১৩প বর্ষ, ৎস মংখ্যা | 


যখন উপাঁসকের নয়ন হইতে ছুই চারি কি অশ্রু নিংস্থত হইল, তখন সন্ধ্যা 
মলিন অঞ্চল দিয়া নিজের চক্ষু মুছিল। 

উপাসক করযোড় করিল। যাও নিদের কোমল কর ছুটি ভাদিয় চুরিষা 
হৃদয়ের সম্মুখে স্থাপিত করিল। সন্ধ্যার চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। 

সূর্য্য অন্তে গিয়াছে। মুদিতনয়না সন্ধ্যা তাহাকেই দেখিতেছে। উপাসকের 
ভাব সন্ধ্যা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। যুবক প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইয়? ছাতে 
উঠিয়াছে, তখনও সন্ধ্যার মোহ ভাঙ্গে নাই। 

যুবক সে অপুর মতি দেখিল। ক্রমে নিকটে গেল। একীক্ষিকটে গেল যে, 
আর যাওয়া যায় না। 

যুবক ভাৰিতেছিল, এ তরুণী সম্যাঁসিনী কে? মুখ দেখিয়া বুঝিল_-সন্ধ্যা। 

সন্ধ্যা নয়ন উন্মীলিত করিয়া সম্মুখেই উপাসককে দেখিল। সন্ধ্যা ভাবিল, 
ইষ্দেবতা। 

তখন উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল ! সখখলিতার ভা সন্ধ্যার দুখ লজ্জায় 
ভরিয়া গেল । সতীশচন্দ্র অবাক্‌ ! 

সতীশ বলিল, “তুমি সন্ধ্যা ?” 

সন্ধ্য)-সুখ ন করিয়া রহিল। 

সতীশ। তোমার দিদিমণি কৈ ? 

সন্ধ্যা। ও বাঁড়ী। (অর্থাৎ নরেশদের বাটী ) 

সতীশ। তুমি আমাকে দেখিয়া ভয় পাও নাই ত? 

সন্ধ্যা। না। 

দুর্গম অরণ্যে সাথী পাইলে যেমন বলের সঞ্চার হয়, সন্ধ্যা হৃদয়ে সেই বল 
পাইয়াছে। সাহস আসিয়া লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিল। 

সতীশ। আমি নিকটে আসায় তোমারি ভ্রম হইয়াছিল। আমার আলা 
উচিত হয় নাই। কিছু মনে করিও না। তুমি ত প্রত্যহ এরূপ কর না? 
আমি মোটেই জানিতাঁম না তোমার মত বালিকার, রে 

ইহা বলিয়া সতীশ চুপ করিয়া রহিল। 

সন্ধ্যা। আমি কি কচ্ছিলাম্‌ ? আপনি কোথায় ছিলেন? 

সভীশ। তুমি প্রার্থনা করিতেছিলে। তোমাকে ইহা কে শিখাইল ? 

+ সন্ধ্যা। আমি ভগবানকে ডাঁকৃছিলাম। তাঁকে ডাকলে মঙ্গল হয়, না? 

সতীশ। তোমার মঙ্গল হ'বে। 


bd 


ভাত্র। ১৩০১ । সন্ধ্যা । ৩১৩ 


সন্ধ্যা। আমি ডাক্‌লে আমার মঙ্গল হবে কেন ? আমি ভাকৃলে যদি মঙ্গল 
_ হ'ত, তবে বাবার এত দুঃখ কেন? বোধ হয়, অন্য ক্ষেহ ডাকিলে মঙ্গল হয়| 
সতীশ । হাঁ, সহায় আবশ্যক! সহায় ও সাথী । কেবল আতয্মনির্ভরতা 
বিপৎ-সঙ্কুল। ন্ধ্যা ! তুমি যাও, আমি তোমাদের হইয়া তাঁহাকে ডাকিব। 
- জীবনের সেই প্রথম দিনের বল, উৎসাহ ও অবলম্বনের মধ্য দিয়া সন্ধ্যার 
হৃদয়ে প্রেম অস্কুরিত হইল। 


পি টি 
প্রভাতে উঠিয়া ছোটখুড়ীকে ভাকিলাম। বরিতল কৈলাসে বসিয়া ছোট খুড়ী 
গৌরী দেবী মাথাঘষা মশলার মোড়ক হস্তে ঘন ঘন আদ্রাণ লইতেছেন। 
ছোটখুড়ী। নরেশ ! এই দশ পয়সার মশলা! 
আমি। ছোটখুড়ী! আপনি দশ পয়সা সংসার কিনিতে চান নাকি? 

*  ছোটখুড়ী। সন্তায় সংসার পাইলে সকলেই কিনিতে চায়, তবে এক 
সংসার কত ন্টোকে লইবে, এই অন্তই ত দরদস্তব ? 

আমি। আপনার মত সকলেই মাথাঘষা লইয়া ব্যন্ত। 

i ছোটখুড়ী। বিশেষতঃ সরস্বতী । সে দশ পয্সার জিনিস দশ টাকায় 
কিনিতে চায় । আচ্ছা নরেশ, তুমি সরস্বতীকে পছন্দ কর, না সন্ধ্যাকে পছন্দ 
কর? 

আমি বলিলাম যে, “সেটা এখনও ঠিক ভাবিযা দেখি নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই 
প্রেমসঞ্চার মহাভারতের আমলের প্রথা! দুন্মস্ত রাজ! নল রাজা অপেক্ষা কিয়ং- 
পরিমাণে অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু তখনও জীবের সম্পূর্ণ আবর্তন হয় নাই ।* 
ছোটখুড়ী আমার দিকে সকৌতুহল দৃষ্টিতে চাহিলেন। ভাবটা যেন এই, 
পতোরমার মত স্থূলকায় গর্ভ যদি আবর্তিত জীব হয়, তবে সংসারের লয় হইতে 
এখনও বহু যুগ বাকি !” 

আমি। আচ্ছা, সন্ধ্যা হাসে না কেন, বলিতে পারেন? 

খুড়ী। কাল রাত্রিতে সন্ধ্যার মুখখানি একটু অস্ত দেখিয়াছিলাম। 

হাঁসে না। সন্ধ্যা হাসিলে যে প্রভাত হ'বে। 

আচ্ছা, খুড়ীমা ! সন্ধ্যাব সঙ্গে সতীশের বিবাহ দিলে কেমন হয? 

। তুমি একটি গাধা । সন্ধ্যা রাঁজরাণীর যৌগ্যা। সন্ধ্যা রাঁজ- 

। তোমাদের কি পছন্দ,__বুঝিতে পারি না। 

ছোটখুড়ীর মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। আবার বলিলেন,_-( এবার একটু 
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৬.৩৬ * সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, হম সংখ্যা। 


ধীরে ধীরে) “নরেশ !, তোমার যেমন চঞ্চল উড়ন্ত স্বভাব, তাহাতে গ্বামার 
ইচ্ছা হয় যে, তুমি সন্ধ্যাঞ্ষে বিবাহ কর। সন্ধ্যা মানবী নয়, দেবী! তেমন 
আর একটি পাওয়া অসত্তব 1” 

ছোটখুড়ীকে এইরূপে মগ্ত্রিপদে আত্মবলে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমি 
যং্পরোনান্তি গর্বিত হইলাম I 

আমি। .অবস্য স্বীকার্য্য যে, অমন বান্না আমি কখনও খই নাই’! কিন্ত 
অনুকূল ঠাকুরকে পদচ্যুত করাটা ঘোর নিষ্ঠুরতা ৪৯৯ 

ছোটখুড়ী। তোমার মাথা! সতীশ গরীব, তার ঘরে ডাল ভাত ধাঁধিবার 
জন্যই কি সন্ধ্যা জন্মিয়াছিল? 

জীলোকের অনৃষ্টবাদেব সহিত পরহিতব্রতের চিরকালই এত রহস্তময় বিবাদ 
যে, আমার মত বিচক্ষণ লোকও তাহা কখন বুঝিতে পারে নাই। 

আঁমি। সতীশের জন্ত ভাবিও নাঁ। সভীশের যাহা সংস্থান আছে, তাহাতে 
একটা গৃহস্থের বেশ চলে; আর সতীশ এম্‌. এ. পাশ করিয়াছে, ক্লোন ন! একটা 
চাকৃরী জুটিবে? অবশেষে কোন উপাঁষ না হয়, তবে--তবে কি জানেন, সতীশ 
ত আমাদেরই জ্ঞাতি__সতীশের বিবাহে আমার রাজগ্রামের তালুকখানা যৌতুক 
দিব। 

ছোটিখুড়ীর চক্ষে জল আসিল। হয় ত তালুকথাঁনা যাইবে বলিয়া। কিন্ত 
বোধ হয়, ভাহাঁও নয়। হয় ত আমার বুদ্ধিব প্রীথর্ষ্যে কিংবা বদান্ততার মাধুর্য্যে 
ছোটখুড়ী অশ্রুসিক্ত মুখে একটু সত্যযুগের হাঁসি বিকীর্ণ-করিলেন! ছোটখুড়ী 
কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা সবই এক রকম” ( অর্থাৎ, ছোট খুড়া ও 
আমি।) 

রী < 

বাটার মধ্যে গিয়া দেখি যে, আমাব পুর্ববর্িতাস্থলকায়া অমর্ত ঝি বৃদ্ধা পিভা- 
মহীর নিকট সরস্বতীর রূপের বর্ণনা করিতেছে, এবং পিতাঁমহীও টিমতেতাঁলার 
লয়ে শুভ্র মস্তক নাড়িয়া তাঁহার অস্থমোদন করিতেছেন। গর্কিতা 
আমার ম্যান্টলপিসের উপরিস্থিতা ডায়েনার প্রস্তরমূর্ততির নগ্ন 
রুমাল জড়াইয়! দিতেছে । 

বর্ণভ্রাপ্তের ন্তায় আমি সরস্বতীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। / 
দেহে যেন আঁমাকেই দেখিলাম | 

কোঁধ হইল, যেন কে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। ছয়টা গং 

~~ 
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ভাত্র, ১৩০৯ । সন্ধ্যা |, ৩১৫ 


পাঁচ্টাকে বরখাস্ত করিয়াছিলাম, কিন্ত মোহটা কোথায় থাকিযা গিয়াছিল, তাহা 
জানিতাম না। an 
সরস্বতী আবদার করিয়া বলিল, *এ রকম ক'টা আছে?" (অর্থাৎ 
প্রস্তরমূর্তি ) ” 
আমি । এই একটি _ 
সরন্বতী। *হয় কাপড় পরাইয়া বাঁখুন, নয ত ভাঙ্গিয়া ফেলুন ৷ 
আমি। আম্ণুদের বাগানে কত বিলাতী মাছ আছে__দেখবে ? 
সরস্বতী মাথা নাড়িগা সায় দিল। আমি যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া 
সরশতীর রাঙ্গা হাতখানি তুলিয়া লইলাম। বোধ হইল, আর্ত, অতি কোমল, 
এবং আমা হইতেও কিঞ্চিৎ উষ্ণ । আমি উত্তেজনার মাত্রা একটু বাঁড়াইয়া 
হাতখানি টিপিয়া দিলাম । 
৮ মনে করিলাম, এইবার কোন রকমের একটা বিপ্লব ঘটিবে। কিন্তু তাহা 
কিছুই ঘটক না। হেলিষা দুলিয়া জীবস্ত ছবিখানির মত স্রস্বতী আমার সঙ্গে 
৯" বাগানে গেল। কত ফুলের নাম, কত বৃক্ষের নাম, পর প্রশ্ন, উত্তরেব 
--_ উপরূ-উত্তর, এইকপ অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়াঁ আমার ধারণা হইল যে, 
নায়িকা একটু বড় না হইলে কোর্টশিপের মত একটা কিছুর অভিনয় সম্পূর্ণ 
নিক্ষল ! 
কাচের টবের মধ্যে নানাঁবর্ণের ছোট ছোট মাছ বিচরণ করিতেছে । অতুল- 
নীয় সুন্দর মুখ বাড়াইয়া বালিকা তাহাই দেখিতে লাগিল। আমিও জলের মধ্যে 
তাহার প্রতিবিষ্বের দিকে চাহিলাঁম। হঠাৎ আমার আপাদমস্তক কবিত্বম্ম হইযা 
উঠিল। আমি বলিলাম, “আচ্ছা সরস্বতী, আমার হৃদয় যদি জল হইত, আর 
তুর্ষি মাছ হইতে, তবে কত সুখের হইত 1” 
সরস্বতী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা কবিয়া বলিল, "তাহা হইলে আহার যোগাইত কে? 
১555 SN Et 
. সরস্বতী হাতখানি সরাইয়া লইল, আরও বলিল, “আর দেখুন, আমি টবের 
মধ্যে কখনও থাকিব না।” 
আমি ভাবিলাম, তবেই ত বিভ্রাট ! এমন চঞ্চল পাখী ত পিঞ্জরের জন্ত 
নহে! ' কি জানি কেন, আমি সেই ভাবেই মগ্ন হইযা গেলাম। 
একে তের বৎসবের মেয়ে, তাহাতে শ্রী রূপ, ও ছটা, এবং এ কথা, আঁমার 
পক্ষে অতিশয় নূতন বলিয়া বোধ হইল। | 


৩১৬ সাহিত্য । ১০শ বর্ষ, হস সংখ) 


আমি বলিলাম, "এ বাড়ী তোমার মনের মত?” . id 

সরস্বতী । বেশ বাড়া « 

আমি। যদি তোমার হইত ? 

সরস্বতী। তা কেমন করিয়া হইবে? 

আমি। যদ্দি তোমাকে দান করি? 

সরস্বতী । আমি অমন পরের জিনিস লইব কেন? রর 

আমি। যাহার জিনিস, সে যদি তোমাকে বিবাহ করেছ, 

সরস্বতী। ও--তা হ'লে তাঁর সন্ধ্যাকে বিবাহ করা উচিি। আমি এত 
বড় বাড়ী রাখিতে জানি না। 

যৌবনম্থলভ আরক্তিম বর্ণ.সরস্বতীর কপোলে ছুঁটিতেছিল। আমি লোভে 
পড়িয়া একটা চুম্বন করিলাম। এই অভিনব আচরণে সরস্বতী চকিতা হরিণীর 
্তায় ছুটিয়! উদ্যান পার হইয়া গেল। 

৯ ষ্ঠ 

এই ছুল্লভ মাঁনবজীবনে বিবাহের পূর্বে একটি তের বৎসরের ভুবনমোহিনী 
বালিকার আরক্তিম কপোঁলের চুম্বনলাভ প্রজাপতির নির্বন্ধ না থাকিলে সচরাচর 
ঘটিয়া৷ উঠে না। ায়ত্তিক তাড়নাতেই হউক, কিংবা অন্য কোনও কারণেই 
হউক, আমার জর হইল । 

নায়িকাগশেরই প্রায় জর হইয়া থাকে। এ পক্ষের জর হওযাঁটা অধিকতর 
বিচিত্র। ডাক্তার অভয়চন্দ্র আমার লক্ষণ দেখিষা পল্সেটিলা (ষষ্ঠ দাশমিক 
ডাইলিউশন) ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাতে বিশেষ কোনও উপকার হইল না! 

দুই দিন পরেই রোগের আকার দেখিয়া সকলেই ভয পাঁইল। বুঝিতে পাঁরি- 
বারের স্কীত গলদেশ তাহাঁর শুকটি 
প্রধান প্রমাণ । 


সেবার ক্রটী হইল না। ছোটখুড়ী কাদ-কাদ মুখে বলিলেন, “নরেশ ! তুমি _ 


একটু আমাদের কথা শোন, ভাল করিয়া ওষধ খাও ।” 6 
সতীশ জোর করিয়া কতকগুল! তীর উদ সারা বারি বদিযা আমার গয়া 


কর্ণ করাইল। 

আমি বলিলাম, “সতীশ ! এ সংসার অলীক, স্নেহমমতাও টি 
অলীক, কেবল অলীক নহে বেদাস্তবাগীশের কথাটা । কেন উ্ষধ খাওয়াইয়া 
আমার যাঁতন বুদ্ধি কর ?* আমার বিকার বৃদ্ধি পাইল। 


কি চ 


ভাত, ১৬০১ সন্ধ্যা। ৩১৭ 


অীতি প্রত্যুষে, - এল বিল আদিম উঠ 
নাই, - তখনও একটি কোমল করপদ্ম আমার মন্তকে সুঞ্চারিত হইতেছিল। রোগের 
যাতনা যত বাড়ে, কোমলতাও তত ভাল লাগে। ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিলাম, 
শিয়রে সন্ধ্যা বসিয়া আছে। সতীশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা কখন আসি- 
স্বাছে. জানিতে পারি নাই । 
বালিকা হার গাড়িয়া করযোঁড়ে বসিয়া আছে। উষার ক্ষীণ আলোক 
বাতায়ন ভেদ করিয়ে, ভাহার দীন সুখের উপর পড়িয়াছে। 
সেই মুখ খা বিশ্বের কোন অলক্ষ্য স্তরের পূর্বস্থতি জাগিয়া উঠিল। 
ভাবিলাম, সংসারের মঙ্গলের জন্যই এই সব জীবের সৃষ্টি হয়। 
আমি সতীশকে ডাঁকিলাম। সন্ধ্যা তখন চলিয়া গিয়াছে। 
আঁমি বলিলাম, “ভাই, একটা কথা বলিয়া রাঁখি। কিছু মনে করিও না 
৮. তোমার নামে আমার এই ক্ষুদ্র বিষয়ের অর্ধেকটা! উইল করিয়া গিয়াছি।-_-ছি ! 
তুমি কাদি€ নাঁ_-আমার ছোট ভাই থাকিলে তাহারই প্রাপ্য হইত। - 
- - ভাই অপেক্ষাও স্নেহের ৷ মরিব কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই--তবে যদি মরি- 
""_ একটা মিনতি আছে” 
সতীশ বাপ্পপূর্ণনয়নে আমার মুখের দিকে অতি গম্তীরভাবে চাহিয়া রহিল। 
আমি পুনরায় বলিলাম, “সন্ধ্যা একটি রত্ব। তুমি যাহা চাও, সন্ধ্যা তাহাই। 
এমন রত্ন অবহেলা করিযা ঠেলিয়া ফেলিও না। সংসারে অনেক ফুল ফুটিয়া! 
ঝরিয়া যায়, যদি বাছিয়া লইতে হয় ত সন্ধ্যার মৃত ফুল বাছিয়া লইও। আর 
একটা কথা, তুমি উঠিয়া যাও_প্লেগ সংক্রামক রোগ |” 
সতীশ সে কথা শুনিল না--আমার ক, কপাল প্রভৃতি যাঁতনারিষ্ট স্থান- 
গুলিতে তাহার পবিত্র ওষ্ঠ আরোপিত করিল । ভাবিলাম, যদি বাচিয়া থাকি, 
তবে এরা ছুটিতে আমাকে পাগল করিয়া তুলিবে। 
অবসঙ্গ দেহ আঁশ! ও সেহের হিল্লোলে কাপিয়া উঠিল। এ সংসার সুখের 
কে বলে? এ সংসার অলীক, কেমন করিয়া স্বীকার করিব ? 
নিদ্ৰাজড়িত হইয়া আসিল। তৎপরদিন সুর্য্যান্তের সম্য আমার জীবন- 
না হইয়া একটু পূর্ব দিকে বসিয়া রহিল। ক্রমে ছুই দিবসের 
দক্ষিণ দিক এড়াইয়া যথাস্থানে আসিল । | 
একটা শক্ত রোগের পর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া হ্বাভাবিক। কুগ্নের পথ্য 
সম্বন্ধে সন্ধ্যার হস্তনৈপুণ্য অদ্বিতীয়, এবং পঞ্জাব প্রদেশে বিখ্যাত। বিশেষ নিরী- 
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৩১৮ রহ সাহিত্য 1 ১০শ বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা। 


ক্ষণ করিয়া দেখিলাম, আমার অপেক্ষাকৃত স্থলদেহ রোগের তাড়নায় জর্দীংশ 
ছাড়িয়া দিয়াছে । আমি'যৃন্ধ্যাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলাম, “দেখ বোন, _. 
আজ থেকে তুমি আমার সর্বাপেক্ষা আদরের। আমাকে একটু ভাল করিয়া 
খাঁওয়াইও, আঁমি সংসারে আর কিছু চাহি না* 

সন্ধ্যা মিটিমিটি চাহিয়া বলিল, ডি বিদিমপির চুমো খহযাছিলে ?” 

আমি। তাই ত এ যন্ত্রণার মূল। e 

- সন্ধ্যা। তুমি বড় দুষ্ট। | 

আমি। দার তোমার রিদিমনি এমন শিষট ফে আমি মি বিয়াছলাম, 
ত| একবার খবরটা লইলেন না। 

সন্ধ্যা দিদিমণিকে চিনিতে পার নাই। সে আজ তিন দিন উপবাসী 

আমি সংবাদদাত্রীকে কতজ্ঞতাস্বরূপ চূর্ঘন করিতে গেলাম | সে হাসিয়া পালা- 
ইল। সেই প্রভাতের হাসি। * 

১০ রর 

ঈশ্বরের বিধান মঙ্গলের। কেবল তোমার আমার মঙ্গলের জন্য নয়, সমগ্র 
বিশ্বমষ্তির। তাহাতে আমরা হাসিলে কীদিলে কিছু আসে যায় না। - 

পুনর্ধবার ইঞ্জিচেয়ারে বসিয়া জগৎকে নুতন দেখিলাম আমার পরিবর্তনের 
সহিত সভীশেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেবল অমর্ত ঝির কোনও পরিবর্তন ঘটে 
নাই। 

আমি বলিলাম, “ঝি ! তুমি একবার গঞ্জাবে চল।” 

ঝি। দাদাবাবু, আঁর অমন কথা বলিবেন না, এ গতর আর গাড়ীতে 
চুকিবে না। 

আমি । তবে একটা প্লেগের অপেক্ষায় বসিয়া থাক। i 

বলা বাহুল্য, এ অনেক দিনের পরের কথা। প্রায় এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। 
ছোটখুড়ীর যন্ত্রণায় আমি দারপরিগ্রহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। কেবল সতীশ 
এখনও রান্ধি হয় নাই। একচোটে দুই জনের বিবাহ হইয়া যায়, ইহাই 
খুড়ীর অভিপ্রেত।, 

আমি। খুড়ীমা, তুমি এইবার নাকের নোলক খুলিয়া ফেল। 

ছোটখুড়ী। নরেশ, আজকাল আমার বয়সে লোক নাতনীর সুখ 
থাঁকে। ki ০ 

অতএব আমার পরামর্শ গ্রহণ না করিনা “কপ ক্ল সাব দুইটি 








~~ 
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ছিদ্র ধীড়াইরা ছোঁট ছোট .ইন্থণী মাকুড়ী পরিধান ৪ তাহাঁতে রা 
হইতেও কোন বাধা পড়িল না। 

আমি কালবিলম্ব না করিযা চট পট কাশিব বারুর জামতা হইয়া পড়িলাম। 
বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে মহাশয় বৃদ্ধা পিতামহীকে দেখিয়া সেক্সপীয়র ও কালিদাসের শ্লোক 
ছাড়িয়া দ্িলেন। 

“বলি বে্যোঁণ! এ সব বুঝিতে পার কি?” 

পিতামহী । আর ছাই কানেই শুনিতে পাই না। আর চ’খেই বা কয় দিন 
দেখিতে পাইব % 

বৃদ্ধ ও বুদ্ধা আমার গৃহিণীকে লইয়া ক্রমশঃ মস্তকে আশীর্ক্দাদবারি ঢালিতে 
জাঁগিলেন। 

সন্ধ্যা প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া ছিল। আমি ছুটিয়া ধরিলাম। “এবার জান ত 
সম্বন্ধটা কি?” 

স্তালিব্ণুশ্রেষ্ঠা কোনও আপত্তি করিল না। 

আমি। একবার সভীশকে ভুলাইযা গলায় দড়িটা দিয়া ফেল না। 

সন্ধ্যা। তিনি আমাব ইষ্দেবতা, অমন কথা বলিও না। 

আমি { পা পুজা করা পঞ্জাবের প্রথা । 

আর কিছু দিন পরেই বোধ হয় সতীশচন্দ্রের জীবনে সন্ধ্যা আরোপিত 
হইবে। প্রদীপ জলিষাছে। 








সহযোগী সাহিত্য । 


শিক্ষা । 
জাপানে শিক্ষার উন্নতি । 


প জাল আনেক ভাঁবতবামী “কাবিগঁবী” থ6০/71০91) বিদ্যা শিপিৰাব জন্য জাপাঁনে টে 


ছেন এ দেশে সকলের বিশাস, জাপানে ইউরোপ অপেক্ষা স্বমমব্যযে ইউরোপের নত শিক্ষা 
লাভ কবা যাঁব। কিন্তু যে সকল ভারতবাসী শিক্ষার্থ জাপান যাত্রা করিয়াছিলেন, তাদের 
মত অগ্তবপ। তাহার! বলেন, জাপানে যথেষ্ট কষ্ট ও জন্থবিধা ভোগ করিয়া তাহাদিগকে ' 
শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইয।ছে; এবং ভাবতীয় শিক্ষার্থীদের কোন মতেই তাহাদের দত] 
জনুনণ্বপ কর্তব্য নহে। 
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সম্প্রতি ‘ইষ্ট এও ওবেষ্ট' পত্রে শ্রীযুক্ত বৈজরনাধ এ সম্বন্ধে আঁলোঁচন! করিয়াছেন। *তিনি 
বলেন, "সম্প্রতি আমার মিষ্টাব ও-কাকুরা কাকুজোব সহিত সাক্ষাৎ হইযাছিল। তিনি 
জাপান গব্মেন্টের Archeel০gi€al C০mmisSionNর এক পন সত্য । তিনি কিছু দিন 
পূৰ্ব্বে ‘টোকিও ফাইন্‌ আর্ট একাডেসি’ব অধাক্ষ ডিলেন। ইনি জাপানের একজন শিক্ষা- 
প্রবর্তক । এক্ষণে তিনি ্ষবং একটি কলা-বিদ্যালয় ( Art Academ৷) ) প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ছেন। তিনি এক জন 02150, অর্থাৎ তাহাকে চীন ও জাপানের সাহিত্যে এম্‌-এর 
সমকক্ষ বল! যাইতে পারে। জাপানের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়টি তিনি বিশেবরূপ 

- অবগত আছেন। যাহারা শিক্ষার্থ জাপানে গমন কবিতে উৎসুক, না ধাহারা কোন 
শিক্ষার্থীকে জাপানে প্রেবণ করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে যুক্ত ও-কাঁটীরার স্বায় অভিজ্ঞ 
ব্যক্তির অভিমত মূলাবান হুইবে । ভাহার সহিত শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কথোপকথন হইয়- 
ছিল, তাহা তাহার অনুমতি লইয়া সর্বসাধারণের গোচর করিতেছি। আসাদের দেশের 
material ও নৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাঁহার সহানুভূতি দেখিয়! বাস্তবিক আমি মুগ্ধ হুইয়া- 
ছিলাম। ভারতীষ শিক্ষার্ধাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিবার দম্ভ তাহার বেরপ আগ্রহ 
দেখিলাম, তাছা বিশ্বত হইবার নহে। 

*ও-কাকুরা বলিলেন, বদিও তাহাদের স্কুল, হাইম্কল। কলেজ প্রভৃতি সিসংখ্য ছাত্রে 
পরিপূর্ণ, তথাপি তিনি ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রস্তুত । কোন 
কোন অধ্যাপক ভাবতীষ শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার জস্য ক্লাসে ইংরাজীতে শিক্ষা দির থাকেন, 
এবং ভাহার নিজের বিদ্যালয়ে এক জন শিক্ষক একটি পঞ্জাবী ছাত্রকে বিনামুল্যে চিত্রবিদা| 
শিক্ষা! দিতেছেন। যে সকল ছাত্র জাপানের বাহিবে অন্ত কৌন কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট 
হইয়া আসিষাছেন, তাঁহারাঁও স্থানীয় গ্রাজুযেটদ্রিগের মতই সম্মান প্রাপ্ত হন। উদাহরপ- 
শ্বরূপ তিলি মিষ্টাব শালিগ্রামেব নাম করিলেন; ভাঁবতবাসী শালিগ্রাম ওসাঁকা খনিজ কার- 
খাঁমায় চাকরী কবিবীব জন্য অনুকদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীকৃত, হন নাই৷ আর 
এক জন বঙ্গদেশীষ প্রীনুষেট,-_ীধুক্ত বাঁধ, একটি ভাত্রধনিতে চাকবী গ্রহণ করিতে অনুরুত্ধ 
হইরাছিলেন, কিন্ত তিনিও সে চীকরী গ্রহণ করেন নাই। * জাঁপানীরা ভারতবাসীদিগের 
আগমন বড় স্পৃহনীর মনে কবেন না বটে, কিন্ত তাহাঁবা ভারতবাসীদিগকে শিক্ষার্থ জাপানে 
উপস্থিত হইলে সম্ভবমন্ত সাহায্য করেন, এবং ত।হাঁদেব সহিত স্বদেশীষ স্তায় ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। ভাবতীযকোন ছাত্র যদি সেখানে পিয়া! কোনকপ অসুবিধা! ভোগ করিয়! খাঁকেন, 
সে জন্য জাঁপানীরা দোষী নহেন ; কাবণ, জাপানের সমস্ত শিক্ষাপন্ধতি হয় কারিগরী" 
বিদ্যাশিক্ষা দিবার অন্য, নয জাপাঁনেব নিজেব আবশ্যক অনুসাঁবেই স্থাপিত হইয়াছে সে 
ভাবতের আবষ্ঠকতা1 বিবেচিত হয় লাই । ইউবোপেব যেব্কপ জীবনযাত্রীপ্রণালী জার্পানের 
সেকপ নহে, এবং শ্রমশিলেব শ্রীবৃদ্ধি কল্লেও পাশ্চাত্য দেশের অনুসরণ করিতে জাপান 
অন্ধভাবে প্রতিচীব অনুকবণ কবে নাই, বরং নিজেব আবপ্তকমত পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী গ্রহণ 
কবিধাছে। এবং প্রয়োজন সত অর্থ ও পবিশ্রম ছাব! হৃবিধাৰ পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়াছে। 

* ভ্ীতুক্ত বমাকান্ত রায় এক্ষণে জাপানে একটি খনিতে চাকরী করিতছেন । | 
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৬ জাপান Technical Schoolব ছারবৃন্দকে কখনও ইউবেপীঘ কারখানায় ব্যবহৃত 
বৃহৎ বৃহৎ কল চালান অথব] ব্ৰবপ কোন অপ্রসোজ্রনীয শিক্ষা প্রদান কবে না। ভাঁবতবর্ষে ব 
অবস্থাও কতক] এপ । জাপানের মত ইহাবও জরব্য উৎপন্ন কবিবাব প্রতীচা উপায়মমূহ, 
এদেখীযদিগের প্রযোজজন অনুসারে প্রাচ্য অর্থ দ্বার! সুবিধামত কবিয! লওয়া উচিত। অতএব 
ভাবতবর্ষে পক্ষে ক্রি আনগ্যক্ক কি অনাবগ্তক, জ(পান তাহ! বলিধা দিবে, অথবা শুদ্ধ 
ভাবতবাসীদিগেব জন্য জাপানী ভাষার শিক্ষা দেওয়া বন্ধ হইবে, কিংবা জাগ।ন ভাহাদেৰ 
জন্য ধহখ।নি কবি" তাছল, তাচ] অপেক্ষা অনেক অধিক কবিবেন, একপ আশা করা নিতান্তই 
ঘুক্িহ্ীন। ষষ্ঠ সতাসতাই ভাষতবাসীবা জাপানেব সহামুছতি হইতে কিছু লান্ত কবিতে 
ইচ্ছা কৰবেন, তাহা হইলে যে প্রণালীতে জাপাঁন ভাহাব নিজের ছাত্রদিগকে শিক্ষা 
দিতেছেন, তদমুযাষড কার্যা কব! উচিত তাহা হইলে শীস্রই প্রত্ীযসান হইবে যে, 
এই উদ্বামশীল, কন্মনিষ্ঠ জ্রাপানীগপেব নিকট হইতে এমন মানক শিক্ষা] লাভ হইযাচে, যাহা 
অতি সহজেই স্বদেশে প্রবর্তিত হইতে পাবে। নিশ্চধ বলা যায, তাহছাব। অ।প।নে কাবিগবী 
শিক্ষার যেকণ সুবিধ! ও অননৰ প্রাপ্ত হইবেন, তাহ! পাশ্চাত্য দেশের কোথাও পাইবেন 

কি ন! সন্দেহ । 
শর্ত কয়েক বংসবেব মধ্যে জাপান এত উন্নত হইযাছে যে, মনে কবিলে আশ্চর্যা হন্যে 
হর। জাপান এখন সভা্জগতে প্রথম শ্রেহীব শক্তিলমবারে পবিগশিত হইতে পাবে । শ্রীযুক্ত 
প* ও-কাকুবার মতে, অল্পলাষে রাজাশাসন কবিবাব প্রথাই জ।প।নেব এইকপ অসাধারণ উন্নতিৰ 
মূল। তিনি বলেন, তাঁহাদের রাক্পমন্ত্রী বসবে ১০,০০০ দশ*্ছাকজাব ইযেনেব অধিক 
বেতন পান পা। এমন কি, প্রধান লিচারপতির বাধিক বেতন ৮০০০ ইধেন সাঁত্র। এক ইবেন 
আমাদেৰ দেশের প্রাধ ১॥০ এক টাক। বাব আনাব সমান। তীাহাঁব মতে, কর্খ্চাবীদে 
le বেতনের হাব এইবপ বলিষ।ই আপান অস্কান্য পাশ্চাত্য জাতিব সহিত প্রতিদ্বন্বিতা কৰিতে 
পাবে। জাপানেব তৃলনাধ ভাঁবতনর্ষে, বেতনের পবিমাণ অত্যন্ত অধিক। শ্রীযুক্ত বৈজ্ঞনাথ 
বলেন, ও-কাকুব।ব এই মত ভ্রান্ত কি না, তাহা বলিতে পারি না । কিন্তু ঠাঁহাব এ সন্দেহের 
কাবণ কি, তাহ! আসব] বুঝিতে পারিলাম না। ভাবত যে ইংবেজ কর্মচারীদের কামধেমু, 
1 তাহাতে কাহার সংশর হইতে পারে? ও-ক্কাকুব! বলেন, দিন দিন জাপানে দ্রব্যাদি যেকপ 
ছুর্ম লা হইয়া উ টতেছে, হাহাতে বোধ হয়, নিমশ্রেণীহ কর্ম্মচাবীদিগেব বেতনের হার বাঁড়া- 

ইতে হইবে । 

“জাপানে দুইটি বিশ্ববদ্যালয আঁছে। একটি টোকিও ও আব একটি কিওটো নগ'ব 
প্রতিঠিত। উত্তয় বিশ্ববিদা।লয়েই শিক্ষাদানের ও পবীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। টোকিও 
বিহবিদালষে তিন শত ও কিওটে1 বিশ্ব বদালযে এক শত আশী অধাপক আছেন । এখ।নে 
সাহিষ্তা, আইন) চিকিৎসাশিদ্যা, ইঞ্জিনিযাবিং ও বিজ্ঞান শিপ।ইবব ব্যবস্থা আছে। 
আধাপকগতোব অধিক।ংশই জপানদেশীয, এবং জার্নি, ফ্রান্স, অষ্ট্রযা ও আমেরিকা হইতে 
প্রশংসার নহিত পবীক্ষাষ উত্তীর্ণ হইয়া আসিযাছন। 

"মেধাবী ছাত্রগণ অধ।পকের পদে নিণুক্ত হন । অধা।পকগণেব বেতন বৎসবে ২০০০ ইষেন 
ইতে ৬০০০ ইযেন। অধ্যাপকগণ জাপানী ভাষ|তেই শিক্ষ। দেন, কেবল ইউবোঁপীয অধা।- 
গণ ইংবাজী ভাষায় শিক্ষা দিষা থাকেন। ছাত্রদিগকে জন্মান অথবা ফরানী ভাবা 
বিতে হয । পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে গৰব্সেন্ট আফিসে। কোনও সওদাগরী কাধ্যালবে, 
নাব ভাহাবা চাকৰী পাইয়। থাকেন। প্রথমে বৎসবে ১০০০ হ্বধেন বেডনে 
কৰিতে হয। জাপানে যে পবিমাণ লোকের আবশ্যক, কর্ম্মপ্রাধাঁব সংখা! 
অনুপাতে অল্প। এ জন্ত জাপানে কোনও গ্রাকঝুয়েটকেই প্রা বসিষ! থাকিতে হয ন1। 
নি বিশ্ববিদা।লষে একমাত্র উপাধি আছে, তাঁচাব নাস Gakshi[ 5501 নানে চিকিৎ- 
গণেৰ এক উপাধি আনে । এই উপাধি পাইবার পূর্বে ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান ব! সহিতে] 
কটি মৌলিক প্রবন্ধের বঢ71 কবিতে হয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ঘাট শত, এসং 










Lf 
৩২২ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, হম সংখ্যা । 
কিওটে! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চাবি শত ছাত্র আছেন। ইহারা সকলেই প্রায় হবে বাম 
কবেন, কেবল অধ্যাপন।ব সময় হিশ্বব্দা।লয়ে গমন করেন। 

“ছাজদিগেব মাদিক বেতন ছম* হয়েন। বাসস্থান ও আহাবাদিব জন্য মাসিক প্রাব 
২৫৩১০ টাক! লাগে। পুস্তকের রম্য মাসে ১০ টাকা ও পরিচ্ছদেব জন্ক মাসিক আরও 
দশ টাকা আবশ্যক হয! অবশ্য ইহ সোট!মুটি হিদাব ৷ ছাত্র সৌথান হইলে শ্বতম্্র কথা। 
াবভীব ছাত্রের আবও কিছু অধিক বায় পড়ে। কাবণ,-তাহার পাক করিবার 
ও অন্যান্য কাজেব অন্য একটি স্বত্ত ভৃত্য আবহ্যক। এই জন্তু মাসিক আবও ১৪1২০ 
ধরিতে হইবে । বিশ্ব।বদ)।লয়নমুহের তন্তগত ঢোবিও, কিওটো, কুম্মুটে।, মেভ/ই ও 
আনাজোয়।ন, এই পাচটি প্রধান নগবে প।চটি হাইম্ষংল আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে, বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও সাধারণ কাজবর্দ, উভয়ের উপযুক্ত শঙ্সা দিবার বাবু! আছে। প্রত্যেক 
বিদ্যালয়েই প্রায় মহশ্র ছাত্র আছে। প্রত্যেক ছাত্রকেই সাসিক চাব ইয়েন বেতন 
দিতে হয়।--তিন বৎসরে শিক্ষ| সমাপ্ত হয়। ভষ্টাদ*বর্ষ বয়সে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ 
করিতে পারেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে মাসিক পঞ্চাশ ইয়েন বেতনে চাকদী পাইয়া 
থাকেন! এতত্ব্যতীত সব্দত্রই কারিগরী ও বাণ্জি] |শখিবার বিদ্যালয় অছে। প্রত্যেক 
এধন কেন্দ্রে স্থানীর শ্রমজীবী বিদ্যালয় অ।ছে। তান্তন্র টোকিও নগরে বাণিজ্যবিষ়ক 
ও উচ্চ আরও দুইটি বিদ্যালয় বিদ্যমান। টোকিও নগরে সব্ধবপ্রকার শিল্প ও শ্রষ- 
সম্বন্ধীয় ।শব্ম। প্রদত্ত হইয়া! ধাকে। জাপানী শিক্ষাপ্রণালী কেবল প্রশংসনীয় নহে, ইহ! 
হউরোপের শিক্ষাপ্রণালীর স্কি তুলনীয়ও বটে। যে সকল ইউরোপবাসী এই বিদ্যালয- 
সমুহ পরিদর্শন বরিয়াছেন, তাহার) মুক্তকঠে এশংসা করিয়া গিয়ছেন। আনেক বিষয়ে 
এই সকল বিদ্যালয় বিলাতের সমভেণীস্থ বিদ্যালয়ের সহিত তুলিত হইতে পাবে। মিঃ 
ও-কাকুর।ব নিজ বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্য।, ভান্বর্ধ্য ও জাপানের নিল শিল্প ল্য/ক।রিং ও ব্রোঞ্জিং 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থ। আছে। 

“এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে দেখা যাঁর যে, ভাপ!নীবা আপনাদের অন্ভাব- 
পুরুণে সর্বদাই জাগরক । প্রাচ্য জাপান প্রতীচ্য বিজ্ঞান ও শিক্ষাপত্বতি স্বদেশের আবশ্যক- 
অত ছাচে ঢালিয়া আপনাদের আবস্ঠকমত আয়ত্ত করিয়! থাকেন। জাপানেব শিক্ষা প্রণালী 
উৎকৃষ্ট, জাপানীদের প্রয়োজনের অনুরূপ । জাপানেব শিক্ষা ঘারা আমরা অনেক উপকাবের 
প্রত্যাশা করি।- সুতরাং জাপানের শিক্ষাপ্রণালী প্রয়েজনমত আমাদের অবিকল গ্রহণ 
কর। কর্তব্য!" - 





মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । 





প্রবাসী । শ্রাবণ। প্রযুক্ত অপূর্ববচন্ত্র দত্তের “সুর্য্যসপ্তব” একটি টজ্ঞানিক ” 
নাধারশের পক্ষে সহজ ও সুগম করিতে না পারিলে এবপ প্রবন্ধ প্রায়ই বার্থ হয়। 
কাকার পতি,” পউক্ষাশর প্রভৃতি" কণ্টকের সত প্রবন্ধটির আদ্যত্তে উদ্যত 

তাহাতে নিতাস্ত দ্রানপিপাস্থ পাঠকও প্রত্যেক পদক্ষেপে আহত হইবেন । 
আবগক। বৈজ্ঞাণিক সঙ্গের লেখকগণ অনেক দ্দেত্রে গ্রার নিরুপায় । কেন না, 
ভাবায় বৈজ্ঞানিক পরিভ।বার এখনও সৃষ্টি হয নাই ; নামমাত্র যাহা আছে, তাহাঁও 
স্বীকৃত হয় নাই। তাহার উপর অনেক সুপণ্ডিত বিজ্ঞনবিৎ লেখক ও বৈজ্ঞানিক তত্ব >, 
রণের উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক করিতে জানেন না। “পচড়ি শৈল” শীযুক্ত সতীশ 
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০ 
/ধ্যায় কর্তৃক রচিত চঙ্নসই ভ্রমপকাহিনী। পচ চির বিবরণ এ কলের তনেতধহ 

+ নহেন, স্থতরাং বল৷ ঝাছল্য, প্রবন্ধটির বিষয় নূতন 1চত্ত/কষক। লেখক বদি রটনা 
বক্ষে আর একটু দৃষ্টি দিতেন, তাহা হইলে প্রবন্ধটি আরও রসধীয় হইতে পারিত। এক হানে 
লেণক বলিতেছেন,--“পচ্‌মড়িতে প্রথম দেখবার জিনিস জঙ্গল, গরীদ্দপ্রধান দে 
আংণ্য দৃষ্য। ইহার বর্ণনা করিতে আখি চেষ্টা করব লা) কারণ আময়। অনেবেই 
কান্ত সম্ভোগ করিতে পারি সত্য, বিস্ত কবি না হইলে ববিতা রচনা করিতে গাবি না, 
গ*ক বোধ করি এই জন্যই প্রব্চিব 'আট-পৌর্সে পোষাকের ব্যবস্থা কদিয়াংঘন । 
₹হিউার হীর। তি না জুটুক, তিন ইচ্ছা করিলে পচ মঢ়কে এব থানি 'গাযাক”, কাগডও্ 
দ.ত পারতেন। হুচীপত্রে সতীশ বাবুর এবটি [বিশেষণ দেখিয়া থাকি, এবারও দে।৭- 
ভাহ্‌,তিনি “প্রেম্ঠদ রাঞসটাদ বুত্তভুক্‌ 1” 'বৃ/ত্তভুব্‌' শুনিলেহ বল/ক্রত পগ্যালকা ছুব্‌' 
(লে গড়ে। বিশেষত) একবারমাত। যাহা পেমচাদ কায়চাদ বৃত্ত পান, ৷৷৷ 
বকবারমত্র সেই বৃত্তি ভোগ কারয়। থাকেন। তাহার! 1ক বৃতভুক? জধুক্ত বমন্দ।স 
সুর “মিদ্ধুদ্েশ" এক টি-চলনসই প্রবন্ধ । ভাষার সোষ্টবদাধনে লেখকের অত্যন্ত জকাচ। 
[শুন লেখকগণের পুবাতন রোগ । গুযুক্ত 1শবনাঘ শাস্ত্রী “বঙ্গের রূপ ও দন্ধাগণ এবচু 
খকপ। বোধ করি ব্রাহ্ম ধঙ্গেস উপ ও হুরগ। িন্ত তন্ধং |নাহতং উহায়াং.ঈতঙ্গ।ং 
কলের আধগম্য নহে। ধু দেবেন্রনাধ সেনের “বীণ।* নামক কাবতাচ মল লুই । 
বৈআানিক প্রসঙ্গে” বিবিধ জ্ঞাতব্য ব্যয়ের আহে।চন। আছে। গরযুক্ত নগেন্রচন্্র সোম 
নববী বিজন” এবটি শুদ্র জক।লগন্ক {বিশেষ্ত্তবাজ্জত গল্প 1» 


“| আবণ। ‘সম্রাট সপ্তম এড়োয়ার্ডট” প্রবন্ধে জদেবগলি ঈদার চিত্র আছে। 
[বনেশেশ শিশু পাঠকগপের আনন্দদায়ী হহবে। ভাষার প্রত মঙ্গাদদক মহাশয় [তাত 
দালীন। ভাব ও ভাষা যাহাতে শিশুদের উপযোগ হয়) সে বিয়ে সম্পাদক মহ।শয়ের 
বধ্ুন প্রার্থনীয়। যে ভাব বিদেশের আমদানী, এবং যে ভাষা ইংরেভীর প্রা তধ্বান। তাহা 
কুমার শিশুদের কখনও সুপথ্য হইতে পারেন।। 


৯০০১৭৭৭৩১৬৬ 


| রূপ । 


মিছে চেয়ে আছ তুমি মুগ্ধ মর্তবাসী ! 
কামনাতৃষিতনেত্রে নিত্য মোর পানে, 
LL আনন্দ-চঞ্চল চারু ম্ম রশ্মিরাশি 


অপূর্ব অনস্ত ঞ্রুব,__বন্ধন না মানে। 
পুলকিষা ঝলকিয়া উচ্ছল উল্লাসে, 

ই ফুটিযা! টুটিয়া যাই নিত্য নব নব, 

দিকে দিকে লোকে লোকে সুধাকলভাঁষে 
উচ্চুসিহ়া উঠে শত গীতি স্ততি শুব । 





৩২৪ 


| . 
সাহিত্য । 

আঁমি আঁছি নিথিলের জীবনে যৌবনে 

হাঁসি ভাঁস্বি লীলাঁভরে শত লক্ষ ধারে, 


. এক আমি বহু আমি অনস্ত ভুবনে 


১৩শ বর্ষ, ৫ নংহ্য। 
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পুষ্পে পর্ণে জলে স্থলে আলোকে আধারে 


সবে মোর তৃষা-তপ্ত--আপনা বিশ্বত 
লালমাষ মৃত্যু পায়__সাঁধনে অমৃত। . 





” বাসনা । 


শী 


শি 


কবে উঠিবাছ বাণ” হে মহারাগিনী ! ক 


আঁশা অতৃপ্তি মুগ্ধ সককণ তানে 
কোন্‌ তদ্ত্রী হ'তে ? লীলান্থরাগিনী 


বিশ্বলন্মী তখনি কি তোমার আহ্বানে. * 


ৃস্তহীন পুষ্প সম উঠিয়াছে ফুটে 
রূপ-বস-শব্ম্পর্শ গন্ধে শূন্তমাঝে 
আপোকিঘা দিপ্দিগস্ত-কিরণমুকুটে - 


আমরা তোমারি শিশু,_-শুনি নিত্য বাজে 


তোমার ও গীতখানি গ্রহে উপগ্রহে 
মেঘমক্রে সমীরণে জল-কল-স্বরে 

জড়ে ও চেতনে কত আকুল আগ্রহে 
জীবনে প্রতি কর্ম্মে, মরণ ভিতরে এ 
মুক্তি কিঃউহারি রোধ ? তব অবসান 
সৃষ্টির "প্রলয় --বিশ্-প্রনীপ-নির্ব্বাণ ? 


শা লিলি 


* সাহিত্য, ১৩শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা। 


অন্রত্শেত (ল্রোক্ন ৷" 


© 
- 


এই উপস্থিত সভ্যমগ্ডলীকে যদি অরণ্যের সহিত উপমিত করি, তাহ! 
-হুইলে সভ্যমণ্ডলীর প্রতি এবং সভার আহ্বানকর্তা চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ- 
গণের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয় সত্য, কিন্ত আমাদেরু এই রোদন যে 
নিতান্তই অরণ্যে 'রোদনের ন্যায় নিক্ষল, সে বিষয়ে কোন বুদ্ধিসান্‌ ব্যক্তি সন্দেহ 
করিবেন না । তবে এই নিক্ষল পরিশ্রমে কাঁজ কি, বলিয়া! .কেহ যদি প্রবন্ধ- 
পাঠককে এইখানেই নিরম্ত হইতে বলেন, তাহা হইলে ততুত্তরে বলা যাইতে 
পারে, বিনা রোদনে এই বাঙ্গালী জীবন অতিবাঁহন করা বাইবে কিরূপে? 
আমাদের এই সমগ্র শিক্ষিতসমাজ যদি আজ সহসা প্রতিজ্ঞ করিয়া বসেন 
যে, কিছুতেই আমরা আর কাদিব না, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে আর 
কর্তব্য কি অবশিষ্ট থাকে, খুঁজিয়া মেলা ছূর্ঘট হইয়া! উঠে। নিতাস্তই অন্ত 
কর্মের অভাবে আমরা এত দিন ধরিয়া বাল্যকাঁলে মাষ্টার মহাঁশরের বেত্র- 
গৌরবের ও ৌবনে আপিসের কর্তার উপানৎ-গৌরবের উপলব্ধি করিয়া 
আসিতেছিলাম ; কেন কবিতেছিলাম, তাহা নিজেও ঠিক জানিতাম না, অন্তে 
জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর দিতে পাঁরিতাম না) আমাদের রাঁজপুরুষেরা আমাদের 
এত-দ্িনের সেই প্রিবিলেজ্টা, সেই অধিকারটা, কাড়িয়া লইতে উপস্থিত 
ইহাঁতেও যদ্দি একবার রোদন না করি, তাহা হইলে রোদনক্ষমতাই 
ই আমাদিগকে (দিয়াছেন কিসের জন্য? এইরূপে উদ্দেসমর্থনের 
পব কর্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। 
* ১৫ই আশ্বিন তাবিখে শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত সি আই. ই. মহোদযেব সভ।পতিত্বে চৈতন্য 
ল।ইব্রেবির অধিবেশনে পঠিত । 








৩২৬ *. সাহিত্য ৷ | ১৩শ বর্ষ, ভ্ঠ সংখ্যা । 


*_ আমাদের বিশ্বব্স্তালয়ের সংস্কার লইয়া যে কোলাহল 
_ হইয়াছে, সেই কোলাহালের অর্থ বুঝিবার পূর্বে বিশ্ববিস্তালয়' 
বুঝিবার একবার চেষ্টা করা উচিত । কেহ বলেন, উহা মাং 
“বালকবৃন্দের রক্ত খায় ও হাড় চিবায় ; কেহ বা বলেন, না, উহ। ১ 
ও তৃণভোজী, উহার বাঁটে দুধ পাওয়া যায়, উহার শিঙে ভেঁপু হয়, ও). 
হাড়ে আত্মারাম সরকারের প্রেতপুরুষ চমকিত হয়। ঞপ্রাণিতক্ত্ব বিস্তা না 
থাকিলেও আমরা যখন উহার দুধ খাইয়া মান্য হইয়াছি, উহার হাড়ে ভেলকি 
বাজি দেখাইয়া আসিতেছি, এবং এই মুহূর্তেই যখন তার্সীরে ভেঁপু ৰাজাইতে 
দীড়াইয়াছি, তখন উহার সহিত আমাদের পরিচয় কিছু না আছে, এমন.  নহে। 
এবং সেই পরিচয়ের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি । 
শিক্ষা বা. উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিস্বালয়ের জীবনের একমাত্র উদ্দেস্ত, তাহাতে 
সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু সেই শিক্ষাটাই ৰা কিরূপ, বিশ্ববিস্ঞালয়ের কিনুস- 
শিক্ষা দেওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ থিওরি প্রচলিত আছে:। এক 
সম্প্রদায় বলেন, বিশ্ববিদ্তালয়ের উদ্দেপ্ত লিবারাল এভুকেশন দেওয়া । এই € 
লিবারাল এজুকেশন শব্দটা খুব জমকাল শুনায় ; দূর হইতে উহা! স্যকর-$ 
মণ্ডিত আকাশচারী একখণ্ড মেঘের মত খুব জীকাল মূর্তি গ্রহণ করে ; কিন্ত 
কাছে ধরিতে গেলেই উহা! কুয়াসার মত ধরা দেয় না। একটু চাপিয়| ধরিলে 
লিবারাল এজুকেশনের অর্থ ঈীড়ার-সকল শান্ত্েই জ্ঞানলাভ, এবং সকল, 
শাস্ত্রে জ্ঞানলাভের নামান্তর সকল শস্ত্রেই অপরিপকতা ও পল্পবৃগ্রাহিতা ? 
কল শান্্ে বলিলে বোধ করি ভুল হয়; যে সকল পণ্ডিতেরা কোন গু 
. কারণে গণিত শান্্রকে ও বিশেষতঃ বিজ্ঞান শীস্তকে একটু সন্দেহের চক্ষে 
, দেখিয়া থাকেন, তাহারা বোধ করি এ ছুই শাস্ত্রকে লিবারাল এন্ধুকেশনের, 
বিষয় করিতে চাহেন না৷ ভাষা সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি সকল শাস্তরই 
এই লিবারাল এজুকেশনের বিষয় হইতে পারে) গণিত বিজ্ঞানও যে না পারে 
ভাঁহা নহে; তবে শর ছুই বিদ্যা কতকটা টেকনিকাল গোছের; বিশ্ববিস্তালর্রে 
তাহার স্থান না থাকিলেও তত ক্ষতি নাই। কিন্তু কি প্রাচীন কি আধুনিক 
বিশ্ববিস্ভালয়সমূহের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, সকল শান্ত্রেই কিছু কিছু জ্ঞান 
দান এবং টেকনিকাল শান্ুকে যথ্ধুসাধ্য বর্ন করিয়া লিবারাল বিস্তাদানই ফে 
বিশ্ববিস্তালয়ের প্রধান উদ্দেস্ত, তাহা: বোধ হয় না। বরং বোধ, হয়, কোন; 
একট! বিশেষ শান্তর পারদর্শী করাই বিশ্ববিদ্থালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য । ইউরোপের, 


a” 






’ 
Laat 


আশ্বিন, ১৩:৯ । অরণ্যে রোদন 1 ৩২৭ 
৮ [ 


প্রাচীন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ন্যায়শীস্্র, থিয়লজি, আইন, গণিত শান্ত, এমন 
কি সঙ্গীতশীস্ত্র প্রভৃতি টেক্নিকাল শাস্ত্রে পারদর্শেতা জন্মাইবার ব্যবস্থা 
ছিল। কোন কোন বিশ্ববিস্ভালয় কোন কোন টেঁকৃনিকাল শাস্ত্রের আলো- 
চনার জন্ত ও অধ্যাপনার অন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। একালের অনেক 
বিশ্ববিদ্তালয়েই চিকিৎসা," ইপ্রিনিকারিং, আইন প্রভৃতি টেক্‌নিকাল শাস্ত্রের 
অধ্যাপন! হয়। (আধুনিক বিশ্ববিস্ঠালয়সমূহে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির স্বতন্ত্র 
ফ্যাকল্টির যোগ হইতেছে। আব বিজ্ঞানের কথা,__বিবিধ বিজ্ঞান শান্তের 
অধ্যাপনাই এক্লালেঞ্গ বিশ্ববিস্তালয়সমূহের যেন সর্কপ্রধান কাজ হইয়া 
উঠিয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন চতুষ্পাঠীগুলিকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্থানতুক্ত মনে করি, সেখানেও দেখিবে, কোথাও সাহিত্য, কোথাও স্তায়শান্তর, 
কোথাও বা ধৰ্ম্মশাত্র অধ্যাপনার বিশেষ বন্দোবস্ত আঁছে। কাজেই লিবারাল 
- শিক্ষাদান অপেক্ষা টেক্নিকাঁল শিক্ষাদানই; সর্বশান্ত্রে পাগ্ডিত্য জন্মাইবার 
** চেষ্টা অপেক্ষা একটা কোন শাস্ত্রে গভীরতর পাঁপ্ডিত্য জন্মাইবার চেষ্টাই বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এবং এক একৰার বোধ হয়, তাহা 
হওয়াই উচিত । একটা দেশের দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতেই সকল 
" শাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকিলে কোনটারই ব্যবস্থা সুচারুরূপে ঘটে না; 
এক একটা বিশেষ শীস্ত্র অধ্যাপনার ভার এক এক বিশ্ববিদ্যালয় লইলে সকল 
শীস্তেরই সম্যক্‌ চর্চার সুবিধা হয়; এক জায়গায় না হইলে অন্ত জায়গায় হয়। 
আমান্বের কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের মোহরের গায়ে মোটা হরপে খোদ! 

“' আছে 4 Advancement of Learning’ অর্থাৎ বিদ্যার উন্নতি । কলি- 
কাত! বিশ্ববিস্তালয় এই উন্নতিসাধনে কতটা সফল হইয়াছে, তাহা অনেকেই 
সন্দেহ কুরেন; কিন্ত পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিস্ধালয়গুলি বিস্তার উন্নতি- 
সাধর্নেই নিযুক্ত রহিয়াছে । একালে জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যেরূপ খ্যাতি 
প্রতিষ্ঠা আছে, সেরূপ আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই ; আর সর্বত্রই লোকে 
শিক্ষা বিষয়ে জৰ্শ্মানির অন্থুকরণের জন্যই লালায়িত! জৰ্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আকাশ অধ্যাপনা বা জ্ঞানপ্রচার গৌণ উদ্দেগ্ত ; এবং জ্ঞানের উন্নতিই মুখ্য 
উদ্দে উত্শিয়া বিবেচিত হয়। সেখানে বড় বড় পণ্ডিতগণ নূতন নূতন তত্ব 
Ee A UE GE শিক্ষার্থীরাও 
, স্ধ্যাপকগণের নিকট সেই সত্য আবিষ্কারের পন্থা শিখিতেছে, কালে তাহারাও 
সেই কাৰ্য্যে ব্রতী হইবে । গবেষণা এখন অধ্যাপনার স্থান গ্রহণ করিতেছে । 
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সেকালে অধ্যাপকের! পুরাণ কথা শিখাইয়াই তৃপ্ত থাকিতেন ; একাডুল আর 
পুবাতনের উপর নির্ভর ক্রিয়া থাকা চলে না; এখন নৃতনকে থুজিয়া বাহির 
করিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত। অকস্ফোর্ড ও কেম্বিজের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যা- 
লয় সত্যান্থন্ধানের বন্দোবস্তে জন্্মাণ বিশ্ববিস্ভালয়সমূহের পায়ের নিকট 
বসিতে পারে না। 

একটা অতি পুরাতন থিওরি আছে ঘে, মান্ুষ গড়িয়া তোলাই শিক্ষার 
মুখ্য ও চরম উদ্দেগ্ত হওয়া উচ্তি । বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলিলে বলিতে 
হয়, মন্থুষ্যের সমুদয় বৃত্তিগুলির সর্কতোভাবে সামঞ্রপ্তবিধ্ণান ত্বারা উহাদের 
সর্বাঙ্গীণ ক্ষ,ত্তিসাধনই শিক্ষার চরম উদ্দেগ্য হওয়া উচিত । অধ্যাপক হক্দ্লীও 
এক জায়গায় এইরূপই বলিয়াছেন। অকস্ফোর্ডের মত বিশ্ববিদ্তালয়ে 
ছাত্রদিগের মধ্যে শীস্তাধ্যাপনার ও শাঁল্গালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, ক্রীড়া কৌতুক 
ব্যায়াম প্রভৃতির দ্বারা দেহের ক্ষতি ও বিবিধ সামাজিকতাবর্ধক অনুষ্ঠানের 
দ্বারা মানসিক স্কুর্তিসাধনের ব্যবস্থা আছে। ইংরাজেরা কথায় কথায় তাহা 
দের স্পর্ধিত জাতীয় জীবনের সহিত অক্ম্ফোর্ডের সম্বন্ধেরঞ্বর্ণনা করিয়া 
গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপরে ষাঁহাকে লিবারাল এজুকেশন বলিয়াছি, 
সমগ্র চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ ্কুর্তিসাধনই বোধ করি উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য, এবং 
তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই থাকে না। আজ 
কাল শান্ত্রবিশেষে ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ specializati০দএর একটা ধুয়া উঠিয়াছে ; 
কিন্তু একটা বিষয়ে, সে বিষয়টা যতই গুরু হউক না, একটা বিষয়ে আবদ্ধ 
থাকিলে সঙ্ধীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, 
এবং একদেশদশিতা ও সঙ্কী'তা ব্যক্তিগত বলবৃদ্ধির পক্ষে যতই অনুকূল হউক 
না কেন, সমস্ত জাতির সাধারণ শিক্ষায়, উহা জাতীয় ব্লবৃদ্ধির বা 
মনুয্যত্বৃদ্ধির অনুকূল হইতে পারে না। কাজেই লিবারাল এজুকেশনের 
কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অপর পক্ষ যে ইহা অস্বীকার 
করেন, তাঁহ! নহে ; তাহারা বলেন, এরূপ উন্নত অর্থে লিবারাল শিক্ষা বড়. 
ভাল কথ!) এমন কি আর একটু নীচে যাইয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিরই মানুষ হইতে 
হইলে সকল বিষষেই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, উহাও অস্বীকাৰ্য্য নহে। 
কিন্ত ইহারা বলিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক এইরূপ শিক্ষার স্থান নহে। সকল 
শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা, বাহ! সভ্যদেশে মন্ুষ্যমাত্রেরই আবশ্যক, তাহা বিশ্ব 
বিগ্তালবের নিয় পর্ধ্যাবে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখান হইতেই আনা! উচিত। 
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আর ৬ যে খুব লম্বা কথাটা-_সর্ববঙ্গীণ স্কপ্তিদাধন,_-তাহা! কোন বিস্তা- 
মন্দিরের প্রাচীরের মধ্যে ঘটিতে পারে না। সেই প্ুত্তিসাধনের জন্য বিদ্যা- 
মন্দিরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মনুম্যসমাঁজের সুবৃহৎ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে 
হইবে ; বিদ্তামন্দিরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র সমাজে তাহার অনুকরণ বা অভিনয় হইতে 
পারে বটে; কিন্তু প্রকৃত মন্নয্যত্বশিক্ষার স্থান অন্তত্র । সৃষ্টিকর্তা সকল 
মান্যকে*এক ছাঁন্ে ঢালিয়া গড়েন নাই । বিভিন্ন ব্যক্তির কুচি প্রবৃত্তি শক্তি 
বিভিন্ন দিকে । সেই জন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি বুঝিয়া 
সেই সেই ব্যক্তিগণ্ত শঁক্তিবর্ধনের চেষ্টা করিলে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা । 
সকলকে এক ভাবে গড়িতে গেলে কোনটার গঠনই মজবুত হয় না) 
প্রত্যেকের কাঠামোর বিশিষ্ট দিকে নজর দিয়! বিশিষ্টভাবে গড়িবার! চেষ্টা 
করিলে, তাহার বলবিধানে অধিকতর সফলতা ঘটিতে পারে । পৃথিবীর 
২৬ কর্মক্ষেত্র অতি ভীষণ ; এখানে কেহ কাহাকেও খাতির করে না; এখানে 
দয়া নাই, মমতা নাই ; এখানে সকলেই আপনাকে বীচাইবার জন্য ব্যতি- 
ব্স্ত। এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে সম্মুধসমরের উপযোগী 
বলসঞ্চয় করিয়া! রাখা আবশ্যক | যে ব্যক্তি যে পথে গেলে শক্তিসঞ্চয় করিতে 
_ পারিবে, তাহাকে সেই পথে যাইতে স্বাধীনতা দিলে তবেই সে যথাযথ শক্তি- 
সঞ্চয়ের অবসর পাইবে ? নতুবা একটা কাল্পনিক সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ আদর্শ খাড়া 
করিয়া অন্ধ, খঞ্জ, মুক বধির সকলকেই, নিজ নিজ স্বাভাবিক বিকৃতি ও 
হীনতা হইতে মুক্ত করিয়া সেই আদর্শের গঠন দিতে গেলে, অনর্থক পরিশ্রম 
ভিন্ন বিশেষ ফল হুইবে না। বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই 
 শক্তিসঞ্চয়ের স্থান । শিক্ষার্থী ষখন নাবালক থাকে, যখন সে নিজের মতিগতি 
প্রকৃতি কোন্‌ দিকে, তাহা নিজেই জানে না, তখনই নিম্নতর বিদ্যালয়ে 
তাঁহার যথাসম্ভব লিবারাল শিক্ষার বিধান কর, এবং পরে সে বক্সঃপ্রাপ্ত হইয়া 
যখন আপনাকে চিনিতে পারে, তখন তাহাকে আপন রুচি ও প্রবৃত্তি “অনু 
= নিদ্দিষ্ট পথে স্বাধীনভাবে চলিতে দাঁও ; সকলকে জোর করিয়া এক 
চলিতে বাধ্য করিও না) তাহা হইলেই প্রত্যেকের পক্ষে মঙ্গল হইবে 

"ও র পক্ষেও মঙ্গল হইবে । 
উভয় পক্ষের বাদপ্রতিবাদের গণ্ডগোলে আর সময় নষ্ট করিবার দরকার 
নাই । ফলে, উভয় পক্ষের উক্তিতে কিছু ন! কিছু সত্য আছে। মন্স্যের 
"প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে তাহার একদেশের গঠন দ্বারা তাহার বলবিধান, অতি 
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উত্তম কথা; এবং মন্ুষ্ের সমস্ত বৃত্তিবু স্বামগ্রপ্ত বিধান করিয়া কাহার 
মনুষ্যত্বকে পূর্ণতা প্রদান *জ্লারও উত্তম কথা ( কিন্তূ যে উদ্দেস্তটা যত উত্তম, 
সেই উদ্দেস্ত কার্য্যতঃ সাধন করা তত কঠিন। ইংরাজেরা বলিতে পারেন, 
আমাদের অক্সফোর্ড আমাদের সামাজিকত্বে আমাদের মুষ্যত্বে পূর্ণতাপ্রদান 
করিনা আমাদের জাতীয় শক্তি প্রদান করিয়াছে ; তাহারই বলে আমর! 
ভূমণ্ডলকে তোলপাড় করিতেছি, তাহারই বলে আমাদের পৃ্বিবীব্যাপী*বাণিজ্য, 
আমাদের পৃথিবীব্যাপী সাআজ্য, আর আমাদের পৃথিবীবিপর্যযাসকারী অহঙ্কীর। 
হইতে পারে ; তোমরা বড়, তোমাদের মুখে সকল কথা শেভ! পায়। আবার 
কম্পানি বলিতে পারেন, আমাদের সহস্র বিস্তামন্দিরে আজ শত বৎসর ধরিয়া যে 
ব্যক্তিগত বিশিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহারই ফলে দেখ আজিকাৰ জর্ম্মান 
সাহিত্য, জৰ্ম্মান বিজ্ঞান, জন্নান দর্শন, জর্ম্মান পাণ্ডিত্য, জর্মান শিল্প, জর্ম্মান 
সঙ্গীত এবং সকলের উপর সেই উদ্ধত, স্পদ্ধিত, জর্ম্মান জাতীয়তা, যাহার ফলে 
সীডানক্ষেত্র, যাহার ফলে %788169 ॥5£”, যাহার ফলে “make no 077907-৯ 
579,” যাহার ফজে' অন্ত জাতির চক্ষুঃশূল “made in German? |” আমরাও 
বলি, সত্য কথা; তোমরাও বড়, তোমাদের মুখেও সকল কথাই শোভা পায়! 
সফলত। দেখিয় বিচার করিতে প্রেলে হয় ত জম্মীন শিক্ষানীতিকেই প্রাধান্ত - 
দিতে এক একবার ইচ্ছা হয়) জর্ব্মানের জীবনগঠনে অন্ন শিক্ষানীতির 
প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; এবং যখন দেখা যায়, অতি অল্প দিনের 
মধ্যেই জৰ্ম্মানি কি ছিল,কি হইয়াছে, তখন প্র শিক্ষানীতির প্রতি পক্ষপাত 
আপনা হইতে আসিয়া পড়ে । আর ইংরাজ যখন অক্সফো্ডের গল্প করেন, 
ভখন ইংরাজের বর্তমান অবস্থা কতটা ইংরাজের শিক্ষানীতির ফল, আর * 
কৃতটাই বা ইংরাঞ্জের বহুশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রিক অভিব্যক্তির ফ্রল, আর 
কতটাই বা তাহার নিবাসভূমি ক্ষুদ্র দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানের ফল, 
তাহার সম্যক্‌ মীমাংসা হুঙ্কর বলিয়া বোধ হয়। ন 
শিক্ষার উদ্দেষ্য সম্বন্ধে আজকাল একটা নূতন কথা শুনা, যাইতেছে ; --” 
কিছু দিন পুর্বে এ কথাট! তেমন স্পষ্টভাবে শুন! যাইত না! ব্যক্তি ও সমাজের 
সম্পর্ক বিষয়ে হুইট! পরুষ্পর বিপরীত থিওরি প্রচলিত আঁছে।, একটার 
ইংরাজী নান individualism ব্যক্তিতন্ত্রতা, আর একটার নাম socialism ৰ 
সমাজতন্ত্রতা । এক দল বলেন, ব্যক্তির জন্তই সমাজ ; আর এক দল উণ্টাইয়া 
বলেন, সমাজের জন্তই ব্যক্তি । ব্যক্তির উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হব 
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না, সমাজের উন্নতি না হইলে ব্যক্তির উন্নতি হয় না) কাজেই একের 
"স্বার্থে অন্তেব স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত । সত্য কা ; কিন্তু সত্য হইলে কি হয়! এক দল 
বলেন, ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও স্বতন্ত্র ভাবে স্বুত্তিলাভ করিতে দাও ; 
সমাজের যে ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ক্ষতির অনুকূল, তাহাই বজায় রাখ; তবে কি 
না, সমাজ না থাকিলে ব্যক্তির উন্নতি নাই ; সেই জন্ত সমাজ রাখিবার অন্ত 
যতটুকু দরকার, সমাজের খাতিরে ব্যক্তিগত স্বাতম্্রযের ততটুকু সঙ্কোচন কর । 
এই মতের এক 'জ্রন প্রসিদ্ধ প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বাট স্পেন্সর । অন্ত 
. পক্ষ বলেন, যখন সঙ্কাজের কুশলের উপরই ব্যক্তিগত কুশল সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, 
তখন সমাজের মঙ্গলার্থ ব্যক্তিকে আপনার স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জনের জন্য সর্বদা 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে । তজ্জন্ত ব্যক্তিকে সর্ধাতৌভাবে সমাজের অধীন 
রাখিতে হইবে ; তকে যেটুকু স্বাধীনতা দিলে সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, সেইটুকু স্বাধীনতা তাহাকে দিতে পার। আঁজ- 
কালকার অনেক বিখ্যাত ও অখ্যাত পণ্ডিত এই মতের পোষণ করেন । ৷ 
বেশী দিনের কর্ধা নহে, যখন রেলওয়ে ও সীমার সহস৷ ধরাপৃষ্ঠে আবিভূতি 
হইয়! ধরাপৃষ্ঠের আয়তন সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিল, এবং টেলিগ্রাফের তার বায়ু- 
পথে উড্ডীন ও জলপথে নিমগ্ন হইয়া কালেরও সংক্ষেপসাধন করিয়া ফেলিল, 
তখন বড় বড় তব্বজ্ঞ মহানন্দে নৃত্য করিয়া বলিলেন, এইবার মানবজাতিসমূহ 
চিরস্তন হিংসাবিদ্বেষ কিসজ্জন দিবা পরস্পর সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবে ও 
পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে জড়াজড়ি করিবে ॥ অধিক দিন গত হয় নাই, কিন্ত 
ফলে দেখা যাইতেছে, মনুষ্যের এই ঘনিষ্ঠতাবন্ধনের ফল অন্তরূপ হইয়া 
দ্লাড়াইয়াছে। জাতির সহিত জাতির প্রেমালিঙ্গনের ,পাশটা অত্যন্ত দৃঢ় 
হইথাছে, সন্দেহ নাই ; বিশেষতঃ» সভ্যঙ্গাতি যখন অসভ্যজাতিকে প্রেমপাঁশে 
বাঁধি ফেলে, সে দড়ি ছেঁড়ে কাহার সাধ্য? আর সভ্যজাতির প্রীতিচুদ্বনের ফলে 
পরস্পরের গণ্ডদেশ হইতে রুধিরধারা সবেগে ক্ষরিত হইতেছে, এবং তৎকালে 
উভয়ের কিকসিত দত্তচ্ছটা ও ক্ধকনি প্রতি্বন্্ী সারমেরযুগলের সাক্ষাৎকার 
প্রীটতিসম্তাষণকেও পরাভূত করিতেছে এই বিংশ শতাক্দীর প্রারস্তে সত) 
বৃ প্রেমালিঙ্গন শিবাজী ও আফজল, খাঁয়ের ইতিহাঁসপ্রসিদ্ধ প্রেমালিঙগনকে 
স্মরণ । হাবাৰ্ট স্পেন্সর আশা করিয়া বসিয়া ছিলেন, অচিরে সভঢ 
জগতে সামরিক যুগের অশান্তির অবসান ঘটি বাণিজ্য যুগের চিরশাস্তির, 
প্রতিষ্ঠা হইকে। সেই মহামনা বৃদ্ধ দার্শনিক আজ পর্যন্ত ধবাপৃষ্ঠ অলঙ্কুভ 


০ , সাহিত্য । ১৩শ বৰ্ষ, শঠ সংখ্যা : 


করিতেছেন? কিন্তু তাহার সুখের স্বপ্ন ভাগিয়া গিয়াছে ; এবং তিনি প্রঃখ ও 
নৈরাশ্তের আর্তনেত্রে হিয়া দেখিতেছেন, বাঁণিজ্যকে উপলক্ষমাত্র করিয়া 
মন্ুয্য মন্থষ্বের প্রতি, সমাজ সমাজের প্রতি তীক্ষ ছুরিকা আস্ফালন করিতেছে । 
যাহাদের সহিত বন্ধুত্বের আশা ছিল, তাহারা দারুণ ,শক্রতে পরিণত হইয়াছে; 
এবং বিশাল বন্থুন্ধর! প্রত্যেকের পক্ষে এক বিশাল শক্রপুরীতে পরিণত 
হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক রাষ্ট্র আপনার প্রতিব্ত্রী হইতে আত্ম- 
রক্ষার জন্য সর্বদা বিনিদ্রভাবে সশস্ত্র হইয়া দীড়াইয়া আছে, এবং কিসে শত্রুর 
ক্ষয় ও আপনার জয় হয়, তাহাই উহার একমাত্র ধ্যানের “বিষয় হইয়াছে। ' 
বর্তমান অবস্থার অবশ্স্তাবী ফল ব্যক্তিতন্ত্রেরে অবনতি ও সমাজতন্ত্রের অথবা 
রাষ্ট্রতন্ত্ররে অভিব্যক্তি । রাষ্ট্র কিরূপে বড় হইবে, রাষ্ট্র কিরূপে বলিষ্ঠ হইবে, 
রাষ্ট্রের কিরূপে গৌরব বাঁড়িবে, রাঁজনীতিবিৎ হইতে সাহিত্যসেবী পর্য্যস্ত 
সকলেরই তাহাই প্রধান চিন্তার কারণ হইয়াছে। ব্যক্তির জীবন কিসের » 
জন্য? রাষ্ট্রের জন্ত, রাষ্ট্রকে বাড়াইবাঁর জন্য । রাষ্ট্রের জন্য সর্বাস্ব সমর্পণ 
করিতে ব্যক্তিকে সর্বদা! প্রস্তুত থাকিতে হইবে । বিংশ শতার্বী এই রাষ্ট্র- 
তত্ত্রকে বক্ষে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে । | 
কোন্‌ শিক্ষানীতি উৎকৃষ্ট, এখন কি আর খুলিয়া বলা আবশ্যক ? উবাই রি 
৪ শিক্ষানীতি, বাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সমাজের, তাহার রাষ্ট্রের 
স্বার্থরক্ষণে সম্যক্রূপে সমর্থ করে সেই শিক্ষাই - শিক্ষা, ষে শিক্ষা 
প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৌর্ধল্য দূর করিয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির 
বলাধান করিয়া, . প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তির স্কর্তি সাধন করিয়া, তাহাকে 
সমাজের বা রাষ্ট্রের দাসত্বের জন্তু উপযোগী করে। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার 
প্রতিবেশীর জন্য যুদ্ধার্থ সর্বদা প্রস্তত আছে; রাষ্রভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি হেন 
সর্বদা শিক্ষিত সৈনিকব্মপে আপন রাষ্ট্র রক্ষার জন্ত প্রস্তুত থাকে। সেই 
সকল পুরাতন কথা এখন আর শোনা যায় না, অথবা এখন তাহা নুতন অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির সমগ্র বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্বক্তি, 
সাধন করিতে হইবে)- উত্তম কথা; কেন না, তাঁহার সমগ্র বৃত্তি সর্ধাঙ্গীণ সুতি 
লাভ করিলে উহ! রাষ্ট্রের ইষ্টসাধনেই আবশ্যক হইবে। মি 
ব্যক্তির ব্যক্তিগত রুচি প্রবৃত্তি-ও ক্ষমতা বিশিষ্টভাবে আপন আপন পথে 
অভিব্যক্ত করিতে হইবে ;_অতি উত্তম কথা; কেন না, ক্ষমতা অভিব্যক্ত 
হইলেই ত রাষ্ট্রের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত হইবে। বিশ্ববিগ্ভালয়ের উদ্দেশ্য 


জাঙিন, ১৩.৯ । অরণ্যে রোদন । ৩৩৩ 


শিক্ষান্ুন বা উচ্চশিক্ষাদান; কিন্ত সংসারের ভীষণ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থ বা 
আত্মহিভার্থ শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা সেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে ; রাষ্ট্রকে 

বলিষ্ঠ -করিয়া রাষ্ট্রের হিতসাধনই সেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য; তবে 
রাষ্ট্রের হিতেই যখন তাহার হিত, রাষ্ট্র নষ্ট হইলে তাহার ব্যক্তিত্বও যখন ধ্বংস 
পাইবে, তখন গৌণভাবে এই শিক্ষা দ্বারা তাহার ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হইবে, 
তাহাতেঞ্সন্দেহ স্তাই। শাল্ত্রবিৎ, রাঁজনীতিবিৎ ও একালের শিক্ষানীতি- 
বিৎ, সকলেই শিক্ষার এই উদ্দেস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং কি বিশ্ববিদ্ভালয়, 
কি নিম্ন বিস্তালয়ঃ কি” লাবরেটরি, কি লাইব্রেরি, কি কারথানা', সর্বত্র, এই 
শিক্ষার উতৎকর্ধবিধানের জন্ত ব্যস্ত রহিয়াছেন । বলা বাহুল্য, জর্শ্মানিতে এই 
শিক্ষানীতি সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং জর্ম্মানিতেই এই শিক্ষানীতি- . 
অমুদারে বিশ্ববিগ্ভালক্বের শিক্ষাপ্রণালী গঠিত সংস্কৃত ও পুঅঃসংস্কৃত হইয়াছে । 

সআন্তান্ত দেশ ও অন্যান জাতি এই নীতির অন্থসবণের জন্য ব্যাকুল বহিয়াছে 
মান্র। অনেকটা সফলও বে না হইয়াছে, তাহা নহে; চক্ষুর সম্মুখে উদাহৰণ 
জাপান । 


বস্ততই আজ আমি অরণ্যে রোদনে প্রস্তত হইয়াছি, কিন্ত আমাকেও 
স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এতক্ষণ শিক্ষানীতি সম্বন্ধে এত বাঁগ্বানুল্য 
দ্বারা পরমসহিষ্ণ, শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিলাম, আমার রোদনের 
ও চীৎকারের এই অংশের বর্তমান প্রসঙ্গে কোনই আবশ্যকতা ছিল না। 
কেন না, আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রসঙ্গে ইহার মধ্যে কোন শিক্ষানীতিরই 
প্রয়োগের অবসরমাত্র নাই। আমাদের দেশে যে রাষ্ট্র সম্প্রতি বর্তমান, 
অধ্যাপক সীলি সেই শ্রেণীর রাষ্ট্রকে in০r৮৪৭ni০ 50ae, অঙ্গহীন বা ছিন্নাঙ্গ 
সুতরাঁ ভু্রনহীন রাষ্ট্র, সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে আলোচনার অযোগ্য বলিয়া 
অবসজ্ঞাত করিয়াছেন। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি বৈদেশিকের হস্তে ) 
_ যেখান হইতে শক্তির পরিচালন! হয়, তাহার সহিত সমগ্র সমাজের কোন 
জীবস্ত সম্বন্ধ নাই, কোন চেতনার সম্পর্ক নাই। সমাজশরীর তাহার মস্তি 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, একের উপর আঘাত অন্তকে স্পশ 
করে না, একে বেদনা পাইলে. অন্তত্র তাহার সমবেদনার সঞ্চার হয় না। 
রাষ্ট্রীয় শক্তির খন রাষ্রতুক্ত জনসজ্বের কোন নম্পর্ক নাই, তখন 
ইউরোপের বর্তমান শিক্ষানীতির প্রয়োগেরও এখানে কোন অবসর দেখি না। 
আমরা আমাদের রাষ্ট্রের শ্বার্থসাধনে ও হিতসাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম । মৃত্তিকা 
ঙ্‌ 


৬৩, * সাহিত্য ॥ ১৩শ বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা? 


রস যোগাইয়া ও সার যোগাইয়া গাছকে পৌষণ করে সত্য কথা, কিন্ত তাহা, 
বলিয়া মৃত্তিকা গাছের অঙ্গপ্রত্যক্গমধ্যে গণ্য হয় না) সেইরূপ) আমরাও কর্‌ 
দিয়া ও অক্স যোগাইয়! রাষ্ট্রের পোষণ করিতেছি, সন্দেহ নাই? কিন্তু তুহা' 
বলিয়৷ আমরা রাষ্ট্রের অঙ্গমধ্যে, গণিত নহি; আমরা রাষ্ট্ররূপী বৃক্ষের শাখা পল্লব, 
ফল ফুল কিছুরই মধ্যে নহি, আমরা তলস্থ উর্কার! তৃমিমাত্র ; তাহার উপর ভর 
দিয়! বনম্পতি দীড়াইয়। আছে, তাঁহার. রন শোষণ করিতেছে এরং চ্চাহাকে 
অস্থুগ্রহ করিয়া ছায়া দিতেছে, এবং প্রতিবেশী গাছ আগাছার আক্রমণ হইতে 
রক্ষ। করিতেছে ॥ আমাদের এই অধম নির্জীব অস্তিত্ব ধে কখনও রাষ্ট্রীয় হিত- 
সাধনে ও স্বার্থের রক্ষণে নিযুক্ত হইবে, রাষ্ট্র তাহা আশা করে না, বা অপেক্ষা; 
করে না। আমাদের, যাহা রাষ্ট্র, তাহা আমাদের হইতে স্বাধীন, তাহা 
আমাদের মুখাপেক্ষা করে না, তাহা আমাদের: বলে বলীয়ান্‌ নহে, তাহা আপন 
বলে বলীয়ান্‌__অমিততেজে বলীয়ান) এই অক্ষম ছুর্কাল. মেরুদগুহীন মন্ুজ- 
সমষ্টির সাহায্যের অপেক্ষা কর! সে নিজের দুর্বলতার লক্ষণ মনে করে। !' 
স্থতরাং ইউরোপের প্রচঞ্জ রাষ্ট্রিক শিক্ষানীতির আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
হইতে পারে, এরপপ মনে করা বাতুলতামাত্র। তবে আমাদের মহামহিম। 
মহাব্ল মহাহ্ভাব রাষ্ট্র আমাদিগকে যে নিজ মানবজীবন্ধারপের অধিকার, 
দিয়াছেন, সেই মানবজীবনের যথাসন্তব স্যর অন্ত আমাদেরও একটা শিক্ষার 
প্রয়োজন আছে, এরং আমাদেরও একটা শিক্ষানীতি আছে। তাহার সহিত, 
পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষানীতিসমূহের তুলনায় আলোচনার কোনই প্রয়োজন 
ন্বই ॥ রাষ্ট্রের উন্নতি, রাষ্ট্রের বল্বিধান, রাষ্ট্রের হিত্সাধন প্রভৃতি ত দুরের, 
কথ! ? শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্তান্ত, যে সকল থিওরির উল্লেখ কুরিয়াছি, সে 
সকলেরও এ দেশে যথাযথ অর্থে প্রয়োগ সম্ভবে না । লিবীরাল 
উচ্চতম অর্থ বলিয়াছি-__সমস্ত বৃত্তির. সামগ্রস্যসাধন দ্বারা র্বাঙ্গীণ কি 
সাধন ; কিন্ত যে জাতির, সমস্ত শুভাশুভ প্রহস্তগত, ফাহাদের পায়ে শিকল, | 
হাতে শিকল, গলায়, শিকল,:তাহাদিগের উদ্দেশে অত দীর্ঘ স্থললিত 
প্রয়োগ করিলে নিতাস্তই উপহাস কর! হয়। আবার টেকমিকাল এ 
অর্থাৎ বিশিষ্ট কদেশির শিক্ষা, ব্যক্তিগ্যত শক্তির উন্মেষণের পক্ষে উপযোগী. 
এ স্কল বাক্যও তাহাদের প্রতি, প্রয়োগ কর! নিক্ষল। ফাহাদের প্রবৃত্তি, ? 
থাকিতে. পারে, কিন্তসেই, প্রতৃততির' পরিভূপ্ডির, উপায় নাই ; যাঁহাদের রুচি . 
থাকিতে পারে, কিন্ত সেই রুচির, প্রিস্ৃপ্তির উপাক্ না 5 ষাহাদের ব্যক্তিগত 


আশ্বিন, ১৩*৯। অরণ্যে রোদনু । ৩৩৫ 
ক্ষমত| থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষমতার প্রয়োগের স্থান বা অবকাশ নাই ; 
- তাহাদের পক্ষে এই শিক্ষানীতির কথা তোলাও অসাবশ্যক। পরী সকল লম্বা 
পম্ব। কথা, ওঁ সকল দীর্ঘ সমাস, ওঁ সকল স্ুললিত বিশেষণঘটা, এ সকল 
পাঁণ্ডিত্য-পূর্ণ থিওরি ত্যাগ করিয়া আমাদের দুর্বল হীন 1097258771০ জীবনের 
"উপযোগী শিক্ষানীতি অবলম্বন করিতে হইবে । | 
ফলও দবাড়াহুয়াছে তাহাই । আমাদের বিশ্ববিষ্তালয় যে আইনের দ্বারা 
স্থাপিত হইয়াছে, (সেই আইনের Preamble মধ্যে আমাদের শিক্ষানীতির 
উদ্দেশ্য কি, তা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে 1 “It has been determined 
to establish a University at Calcutta for the purpose of ascer- 
taining by examination the persons who have acquired pro- 
ficiency in different branches of Literature, Science and 
Art and of rewarding them by academical degrees as evi- 
dence of their respective attainments.” এই ইংরাজীর বাঙ্গাল! 
অমুবাদ আবস্তক নহে? কিন্তু ইহার মধ্যেও দুই চায়িটা সুদীর্ঘ ও স্থূললিত 
বিশেষণ ষখন রহিয়াছে, তখন ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা আবশ্যক । 
শিক্ষার উদ্দেষ্য যাহাই হউক, অন্তান্য দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকার্য্য ও - 
পরীক্ষাকার্ধ্য উভয়ই স্বহস্তে গ্রহণ করেন। লণ্ডনে একটা আধুনিক বিশ্ববিস্ঠালয় 
ছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভার না লইয়া কেবল পরীক্ষার ভার লইতেন । 
সেই লণ্ডন বিশ্ববিস্তালয়ের অনুকরণে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 
স্থাপিত হইল ৷ ছাত্রেরা যেখানে হউক, বনে জঙ্গলে হাটে মাঠে ঘাটে শিক্ষা 
পাইয়া আসিবে ; বিশ্ববিদ্যালয় কেবল দেখিবেন, তাহাদের কোনু শান্তে কিরূপ 
জ্ঞান । তাহাদিগকে এক একট! ছাপ দিয়া, এক একটা উপাধি 
দিয়া্পশীরে ছাড়িয়া দিবেন; লোকে যেন বুঝিতে পারে, এই এই ব্যক্তির জ্ঞান 
জন্মিয়াছে, আর অন্ত ব্যক্তির জ্ঞান জন্মায় নাই । শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ, 
ছুই কাৰ্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; শিক্ষার উদ্দেস্ত অমানুষকে মানুষ করা ; আর পরী- 
ক্ষীরউদ্দস্ত অমান্য মানুষ হইয়াছে কি না দেখা, অমান্ুষের মধ্য হইতে মানুষ 
ওয়া । বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে এমন কোন উপায় এ পর্য্যন্ত আবি- 
_ দ্কৃত হয় নাই, যাহার সাহায্যে অমান্থুষ হইতে নিঃসন্দেহে মানুষ ছাঁকিয়া লওয়া 
যাইতে পারে | এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা বৃহৎ ছাঁকনি বা চালুনি 
“ যন্ত্র মনে করিতে পারি। চাঁলুনিতে হাজার কতক মানুষ অমান্য ফেলিয়া 


৩৩৩ * সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


দেওয়া হয়; চালুনিতে নাড়া দিলে তাহার ছিদ্র দিয়া মানুষগুল! বাহিত হইয়া 
আসে ; অমান্্ষগুলা তফীতে হইয়া বায় । বলা বাহুল্য, চালুনি যেমনই হউক, 
উহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা বায় না। যখনই নাড়া দেওয়া যায়, তখনই 
মানুষের গা লাগিয়া কতকগুলি অমান্ুষও বাহির হইয়া আসে ; আর তুদৃষ্ট- 
দোষে অতি উৎক্কষ্ট মানুষও সময় সময় আটকাইয়া যায়। কাজেই একবার 
নাড়া দিলে চলে না, ছুই তিন বার নাড়। দিয় শস্ত হইতে তুম্তুকে পৃথক করিতে 
হয়। কিন্তু শস্তের শহ্যত্ব-উৎপাদনের অন্ত চালুনি যন্ত্র দারী নহে। সে কেবল 
আপনাকে নাড়া দিয়াই খালাস। শস্ত যেখান হইতে আঁস্থর্ক, তাহাতে তাহার 
কিছুই আসে যায় না। 

যে এজুকেশন ডেস্প্যাচের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, 
তাহাতে স্পষ্ট লেখা ছিল, the Universities were to be established 
not so thuch to be in themselves places of instruction, as 
to test the values of the education obinined elsewhere; 
অর্থাৎ কি না, শিক্ষার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে দায়ী, থাকিবৈন না) মূর্থে 
যেন ফাঁকি দিয়া পণ্ডিত নামে উতরাইয়া আসিতে না পারে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহার 
' জন্যই দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরের উপর Advancement of Learning 
যতই চক্‌্চক্‌ করুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে Advancement of Learning . 
এর কোনই উপায় নাই। পূর্কোই বলিয়াছি, হাটে মাঠে ঘাটে লোকে শিক্ষা 
পাইয়া আসিবে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে বানাইয়া লইবেন মাত্র; যেন মেকি 
চালান না হয়। হাট মাঠ ঘাট হইতে বদি কেহ শিক্ষা পাইয়া বাদন সহ্য 
করিতে না আপে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তাহাতে কিছু বায় আসে না। কেহ আসে, 
ভালই ; তাহাকে বাজাইয়া লইব ; কেহ না আসে, আরও ভাব্৬বুজানর 
পরিশ্রম রহিল না। তবে নিতান্তই হাট মাঠ ঘাট যে যেখান হইতে 
আসিবে, সকলকেই বাজাইতে হইলে পরিশ্রমের বড় আধিক্য হয়) তজ্ঞন্ক 
নিয়ম হইল যে, সকল ঘাটের ও সকল হাটের পরীক্ষার্থীকে আমরা বাজাইব- 
না? আমাদের জানা শুনা চিহ্নিত হাট মাঠ ঘাট হইতে যাহার! আসিবে, তাহা" 
দিগকেই খুব জোরে বাজ্জাইব। উহার উদ্দেশ্য কেবল পরিশ্রম বাঁচান । 

ফলে দড়াইল এই, এ দেশে কয়েকট ছাঁকনি বসের প্রতিষ্ঠা করা হইল, 
তাহাদের খুব জীকাল নাম দেওয়া হইল, বিশ্ববিদ্যালয় ; কিন্তু কাধ্যতঃ হইল 
বিশ্বপৰীক্ষীলয । যে হেতু কোন যন্ত্র হইতে এক ক্রাস্তি বিদ্যার উদগমের 
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কোন ব্যুবস্থা থাকিল না। লোকে অন্য স্থান হইতে বিদ্যা পাইয়া আসিবে, 
_ চালুনিতে নাড়া দিয়! দেখা যাইবে, কাহার বিদ্যা কতৃ* মোটা । ও যাহাদের 
বিদ্যা, বেশ মোটা সোটা, তাহাদিগকে তপ্ত মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া সংসারে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ও বলা হুইবে, যাঁও বৎস, এই বিশাল সংসারক্ষেত্রে 
তৃণ শম্পের অভাব নাই, চিহ্ছিত পুচ্ছ লইয়া সুখে চরিয়া খাও ; “and ever in 
your lifg and conversation show yourself worthy of the same.” 
এইখানে বলা আবশ্যক যে, যে সকল পরীক্ষার্থী এই চিহ্ন লইবার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ধরর্দেশি উপস্থিত হইতেন ও হইয়া থাকেন, এই চরিয়া 
“খাইবার অধিকারপ্রাপ্তি ভিন্ন তীহাদের মনের মধ্যে অন্য কোন উচ্চ 
আকাঙ্ষার লেশমাত্র ছিল না ও নাই। আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার 
বিস্তার হয় নাই, তখনও এক প্রকার দেশী বিদ্যা প্রচলিত ছিল, এবং ভষ্টা- 
উচাধ্যের টোলে পর বিদ্যা প্রদত্ত হইত ; সে বিদ্যার অন্য কোন মূল্য থাক আর 
নাই থাক, উহার সহিত রজতকাঞ্চনের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। যে 
মূঢ়েরা সেই বিদ্যা-উপার্জনে জীবন অতিবাহিত করিত, শ্তাহাদিগকে ঘরের 
কড়ি থরচ করিতে হইত না, এবং যাহারা বিদ্যা উপার্জন করিত, তাহারাও 
বিদ্যার বিনিময়ে পরের কড়ি আদায় করিবার স্থবিধা পাইত না। কিন্ত 
ইংরাজি বিদ্যা দেশে প্রচলিত হইবামান্র লোকে দেখিতে পাইল বে, ইংরাঁজেরা 
সমুদ্রপার হইতে নানাবিধ অদ্ভুত সামগ্রী আনিয়াছেন, তার মধ্যে এও একটা 
অত্যন্ত অপরূপ সামগ্রী । অতি সহজে এ একটা পেট ভরিবার উপায় । এই 
বিদ্যার উপাঞ্জনে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কড়ি খরচ করিতে হয় বটে) কিন্তু তার পর 
ইহা বেচিয়া, বা ইহার বিনিময়ে, বা ইহার নামে, যথেষ্ট কড়ি ঘরে আইসে। 
অর্থোপ যত পন্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে এইটাই সব চেয়ে 
হইল। ইহাতে অধিক মুলধনের দরকার হয় না, ইহাতে অধিক 
টং আবশ্যক হয় না, এবং সব চেয়ে সুবিধা ইহাতে দেউলিয়া 
-১হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না । কাজেই এই নিরয় দেশের ক্ষুধাতুর লোকেরা 
এই বিলাতী বিদ্যা! অঞ্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁপ লইবার জন্য 
ঝুঁকিতৈ২লাগিল ; এবং দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চালুনির ভিতর প্রবেশ 
_ করিয়া মুহুমু হুঃ চালুনির ঝাঁকড় সহ্য করিতে লাগিল । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে ভাইস চ্যান্সেলার বিদ্যার মহিমা ও 
শিক্ষার গরিমা সম্বন্ধে যতই তত্বকথ। উপদেশ দিন না কেন, এ দেশের শিক্ষার্থীর 
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মধ্যে পৌনে ষোল আনার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইবার একমাৰু উদ্দেশ্য 

কোন রূপে জীবিকার সংস্থান । ইহা অত্যন্ত সত্য কথা, ইহা লুকাইবার কোন | 
প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা সাহিত্য চাহে না, দর্শন চাহে = 
না, তাহারা চাছে কেবল: উদরাম। পৃথিবী গোলই হউক, আর ত্রিকোণই 
হউক, পৃথিবী স্থিরই থাকুক, আর বন্‌ বন্‌ করিয়াই ঘুরুক, চন্দ্র সৃৎপিও 
হউন বা জুধাভাড হউন, ম্যাকবেধের রচনাকর্তা সেকস্পীন্তর হউন 
আর নেপেলিয়ন বোনাপার্টি হউন, পলা যুদ্ধের বিজেতা ক্লাইবই হউন, 
আর চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদকই হউন, তাধীদেরু তাহাতে কিছুই 
যায় আসে না; তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রত্যাশায় দর্শন, বিজ্ঞান, - 
সাহিত্য, ধাহাই গলাধঃকরণ করিতে বলিবে, তাহারা তাহাই করিতে. সর্বদঃ 
প্রস্তুত আছে। এবং তাহাব্র! যেরূপ সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে পূর্ণ বৈরাগ্যের সহিত 
বর্শন বিজ্ঞান সাহিতোর বিবিধ মিষ্টান্ন, তিক্তান্স, পলান্ন, খেচরার উদরস্থ করে, 
তাহাতে তাহাদের অধ্যবসায়ের, তাহাদের সহিষুতার, "তাহাদের অনাসক্তির্ঁ 
তাহাদের বৈরাগ্যেত্স, তাহাদের বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া থাক? যায় না। এরং 
আরা তাহাদিগকে কিছুতেই দোষ দিতে পারি ন!। এই নিৱন্ন দেশের 
দরিদ্র শিক্ষার্থী দর্শন বিজ্ঞানের মাহাত্মা বুঝে না, -কাব্যসাহিত্যের রসাম্বাদন 
করিতে জানে না, “বিদ্যার জন্য বিদ্যার গৌরব” করিতে জানে না, ইত্যাদি, 
ঘীর্ঘচ্ছন্দ কথা বলিয়া যাহারা বিদ্রুপ করেন ও টিটকাঁরি দেন, তাহারা নিতান্তই 
হৃদয়হীন | তাহারা যে উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করে না, 
কক্জন্ত তাহাদিগকে উপহাস করা নিতাস্ত অমান্থষের কাজ । .এরং যখন 
“দেখিতে পাই ষে, আমাদের অধিকাংশ দরিদ্র শিক্ষার্থী পরের .নিকট ধার- 
করা জীর্ণ গাউনে কথঞ্চিৎ শরীর আবৃত রাখিয়া ভাইস হস্ত হইতে 
কম্পিতহন্তে সাধের ডিল্লোমাথানি গ্রহণ করিয়া! মুহূর্তের জন্য উৎফুল্ল হয়, 
কিন্তু তাহার পর সেনেটহাউসের সোপানাবলী.অতিক্রম করিয়াই আপনাদের 
ভবিষ্যৎ জীবন আধার দেখে ; যখন দেখিতে পায়, তাহাদের বৃদ্ধ পিতা মাতা 
ভাহাদের বিধবা পিসী মাসী, তাহাদের ক্ষুধার্ত ভাই ভগিনী, বড় আগ্রহের 

সহিত বহুবৎসর ধরিয়া! তাহাদের মুথ চাহিয়া বসিয়া আছে, কিন্ত স্রেই আশা- 

পূরণের বিশেষ কোন ভরসা নাই ; যখন দেখিতে পাই, শতের মধ্যে পাঁচ জন _ 
মাত্র সংসারে প্রবেশ করিয়া ক্রিঞ্চিৎ সফলত! উপার্জন করে, কিন্তু বাকী 

পঁচানববই জনকে অধম. কেৱাদীজীবন অথবা তদপেক্ষা - হীনতর অন্ত কৌন 
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বৃত্তি আমল করিয়া! প্রত্যহ শত অপমান নীরবে সহ করিতে হয়, অপমানের 
অশ্রধারা তাহাদের গগদেশ দিয়া বিগলিত হইতে প্বারে না, কিন্ত লোৌক- 
লোচনের অস্তরালে তাহাদের অভ্যন্তরে ক্ষরিত হইয়া তাহাদের হৃদয়কে ক্লিয় ' 
করে, তাহাদের প্রাণকে জীর্ণ করে, তাহাদের অস্তরিন্দিয়কে অবসন্ন করে ; 
এবং সে এই অপমান নীরবে সহ করে, কেবল নিজের জন্য নহে, পরের জন্য, 
পিতা মাতার জন্ত, স্ত্রী পুত্রের জঙ্ক, ভাই ভগিনীর অন্ত, নিরাশ্রয় মাসী 
পিসীর জন্য, তথন বলিতে ইচ্ছা! হয়, ধর্ম্মপালনে বদি জ্ঞানার্জনের অপেক্ষ। 
গৌরব থাকে, এৱং গার্ল্স্থ্য ধর্ম যদি মানব ধর্মের পরাঁকাঁা হয়, তবে হে 
বিধাতিঃ, হে দেবদেব, এই দরিদ্র'জীবগণকে তুমি দয়া করিও | 
গার্হস্থ্য ধর্মপালন ষে কেবল আমাদের দেশেই আছে, এমন নহে, এবং 
অন্নাভাব যে কেবল ভারতবর্ষীয় জনগণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, তাহা নহে ॥ 
: অস্ত দেশেও জীবনসংগ্রাম অধিকাংশ নরনারীর পক্ষে অতি তুমুল ব্যাপার ৪ 
এবং সেই জীবনসংগ্রাম হইতে সর্বদেশে রাজনীতি, সমাজনীতি,.শিক্ষানীতি, 
ধর্শনীতি প্রত্তি সকলেরই উৎপত্তি । দর্শন, বিজ্ঞান, ব্বব্য, সাহিত্য অতি 
- উৎক্কষ্ট বন্ধ ; উহার! মনুধ্যকে উন্নত করে, উচ্চ পর্যায়ে অধিরঢ় কক্ষে 
_ ত্বের বৃদ্ধি ও ক্ফর্ভডি ও বিকাশ সাধন করো? কিন্তু জগতে মন্ধ্যসংখ্যার 
তুলনায় অয্নের সমষ্টি যখন নিতাস্ত অধিক নহে, এবং সেই অন্লের জন্য সংগ্রা- 
মেই জীবল্লগতের প্রতিষ্ঠা, তখন সর্বদেশে সর্দাকালে মনুষ্যসমাজের অধিকাংশ: 
যে অন্নার্জ্জনের জন্য, অবকাশহীন হইয়া নিযুক্ত থাকিবে, তাহা বিচিত্র কি? এ 
বিষয়ে পাশ্চাত্যে ও ভারতবর্ষীয়ে কোন প্রভেদ নাই । কিন্তু এক. বিষয়ে প্রভেদ; 
আছে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশে মন্ুয়্যের অন্নার্জনের জন্ত সহম্্ পন্থা বিস্তমানা 
আছে সকল দেশ ভাগ্যৰলে ও এ্রীতিহাসিক নিয়মবলে আজকাল উন্নতির 
গনবীতে্দপ্তায়মান আছে, তাহাতে অন্বার্থীর অন্নাগমের জন্য সহস্র পন্থা মুক্ত 
রুহিয়াছে। সমগ্র রাষ্টরশক্তি দেশের; শিল্প বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য ভীষণা 
ই কৃপাপহন্তে দণ্ডায়মান আছে দেশের মধ্যে সহস্র কল, কার্থানা 
সহংটেকনিকাল স্কুল, দেশের লোককে অঙ্নর্জ্জনের উপায় দেখাইবার অন্ত 
প্রস্তুত আছে। এমন কি, পাশ্সত্য দেশের বিশ্ববিস্তালক়সমূহু জ্ঞান বিজ্ঞানের, 
২ প্রচার, সত্যের আবিষ্কার প্রভৃতি অতি .উন্নত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বলিক্ যে 
স্পর্ধা করেন, সেই জ্ঞনবিস্তীরের মূলে, সেই সত্যাবিফারের মুলেও যে মানবের " 
অন্নার্জজনস্পূহা, মনুষ্পীবের. চিরস্তন বুভুক্ষা বর্তমান নাই, এমন নহে। 


৩৪ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, ৬ষ্ সংগ্যা। 


সংক্ষেপে -বলিতে গেলে ইউরোপের বিশ্ববিস্তালয়ে বাহার! প্রবেশ ৪ করেন, 
তাহারা সকলেই যে প্বাত্ডিত্যপ্রয়াসী, সকলেই যে সত্যান্বেধী, সকলেই যে 
বিদ্যার উপাসক, অঙ্র্জন তাহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাহা বলিতে পারা যায় না। =! 
বিদ্যার সহিত অন্নের সম্বন্ধ থাক! বড়ই পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই ; এবং 
বিদ্যার সহিত অন্নের সম্পর্কের অভাব যদি কোন দেশে বর্তমান ছিল বা থাকে, 
তাহ! এই আমাদের অস্নহীন ভারতবর্ষেই ছিল, এবং এখনও রোধ কক্তি ব্রাহ্মণের 
চতুপ্পাঁচীর ভগ্ন প্রাচীরের মধ্যেই বর্তমান আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে তাহা 
নাই । তবে সে দেশে যে কেবল অন্নীধিমাত্র, তাহার শ্ীন্ত অন্য উপায় নির্দিষ্ট 
আছে) বিশ্ববিদ্যালয় তাহার একমাত্র দ্বার নহে। আমাদের দেশের-অবস্থা 
অন্যরূপ। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় শক্তি ভিতরে শাস্তি রক্ষা করেন, বিচার 
দান করেন, দেশকে পরের আক্রমণ হইতে রক্ষ। করেন, এবং টেলিগ্রাফ ও 
রেলপথ” বৈদেশিক সামগ্রীর শুভাগমনের ও দেশীয় সামগ্রীর অস্তৰ্ধানের 
উৎকৃষ্ট উপায় বিধান করেন! কিন্ত তত্তিন্ন দেশের লোককে অন্নার্জনে সাহায্য 
করা আমাদের রাষ্ট্রীয় শক্তির কর্তব্যমধ্যে গণিত হয় না। এ দেশ কল নাই, 
কারখানা .নাই, টেকনিকাল স্কুল নাই, শিল্প নাই, বা যাহা ছিল, তাহাও যাইতে . 
বসিয়াছে ; বাণিজ্য নাই, কেন না, দেশীয় বণিকের পণ্যদ্রব্যবাহী পোতকে 
বিদেশে প্রেরণের জন্ত যে সঙ্গীন বন্দুক কাঁমানের প্রয়োজন, সেই সঙ্গীন বন্দুক 

কামান সর্বরাহ করিতে কেহ প্রস্তুত নহে ; সকলের উপর সভ্যতার ধ্বজা স্বন্ধে 

লইয়া! পরের ভূমি লুঠুন করিবার ও পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিবার কোন উপা- 

য়ই বর্তমান নাই । এ দেশের ভূমিতে কেবল শক্ত জন্মে, দেশের প্রায় সমস্ত 

লোকে সেই শস্য-উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং যে বৎসর শস্য জন্মে, সে বৎসর 

খাইতে পায়, যে বৎসর জন্মে না, সে বৎসর মরিবার অধিকার কা্‌ড়িয়া 

লয় না; আমাদের রাষ্ট্রশক্তি সেই শস্তসম্পত্বির রাজভাগ গ্রহণ করেন, 

তাহাতে প্রজার জীবনোপায় সম্যক্‌ বর্তমান' থাকে কি না, তাহা যে মাননীয় 

মহোদয় * অদ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে ও আপনাদিগকে 
সম্মানিত করিয়াছেন, ভীহার নিকট তাহার সদুত্তর পাইবেন, আমার কোন 
কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । এ দেশের লোক যখন আবিষ্কার করিল যে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাইলে অন্নাজ্জনের কিছু সুবিধা হইতে পারে, তখন ষে 


* প্রযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত সি. আই, ই.। 
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তাহার সেই সুবিধার আশ্র্ গহণ করিবে, তাহাতে তাহাদের দোষ দেওয়া 
যায়'না। যে সময়ে এ দেশে ইংরাজি বিদ্যার প্রবর্তন হইয়াছিল, সেই সময়ে 
_ ইংরাজের রাজবারধ্যসুচাকুভাবে পরিচালনের জন্ত কুলি মজুর চাঁপরাপী হইতে 
মুশ্লেফ ডেপুটি পর্য্যন্ত আব্তক হইয়াছিল ; তীহারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত 
ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে অম্ুগ্রহ করিয়া কুলি মজুর মুন্সেফ ডেপুটি প্রভৃতি 
অসক্কোচে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় ‘ইণ্ডিল মিঙিলে’ 
৮1275 
বং গবর্মেন্ট যন পচিহ্িতগণের জীবিকার সংস্থান করিতে লাগিলেন, তখন 
টি ষে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত হিণ্ডিল মিগ্ডিলে' অধিকারী 
হইতে লাগিল, তাহা বিচিত্র কি? 
ফলে অন্ত দেশে শিক্ষানীতি যাহাই হউক, আমাদের দেশে সে সকলের 
 শ্রয়োগের একাস্ত অভাব। অন্ত দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চা ক্ষ সত্যা- 
পরিষ্কার করেন, মন্থষ্যের ব্যক্তিগত ক্ষমতাবিকাশের চেষ্টা করিয়! তাহাকে 
রাষ্ট্রের কর্মঠঞ্ভৃত্যে পরিণত করেন, মন্ধৃষ্যের সমগ্র চিত্তবৃত্তির সর্বা্সীণ স্কুপ্তি 
 মাধন করেন। তাহারা যথার্থতই শিক্ষা দেন, এবং এত ষত্বেও যদি কেহ শিক্ষা 
না পায়, তাহাকে শিক্ষিতের চিহ্ন না দিয়া জীবিকার অন্য অন্ত পন্থা আশ্রয় 
করিতে বলেন। আমাদের দেশে শিক্ষার সে সকল উদ্দেশ্য নাই। এ দেশের 
শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য এরূপ বুঝিলে শিক্ষানীতিকে উপহাস করা হয়, এবং 
স্বয়ং প্রতারিত হইতে হয়। এ দেশের বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষাই দেন না; 
তাঁহারা কেবল পরীক্ষা করেন। যাহারা অন্যত্র শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষার জন্ত 
আবেদন করেন, তাহাদের মুখ্য উদ্দেপ্য জীবিকা্জ্জন, চিত্ববৃত্তির স্ষ,ণডিলাভও 
নহে, ত্বের বৃদ্ধিও নহে, পাণ্ডিত্যের অর্জনও নহে। তবে মনুষ্য কোন 
দেশেই পদার্থ নহে; দুই এক জন মনুষ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট ও উদ্দেশ্যভ্রষ্ 
হইয়। সহস! পাণ্ডিত্য উপার্জন করিয়া ফেলে, জীবিকার্জনের জন্য তেমন 
তির হত হন) হারার দোষ নহে, তাহার মনুষ্যত্বের দোষ! এ 
বিশ্ববিদ্তালয়ও শিক্ষার্থীদিগের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনাঁদিতে পরীক্ষা 
»গ্রহণ সত্য বটে, এবং কেহ কেহ অকস্মাৎ সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানে পরি- 
পক্কও হইরা উঠে, সত্য কথা ; কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর সে উদ্দেশ্য 
নহে। অপিচ বিশ্ববিদ্যালয় যে উপায়ে পাণ্ডিত্যপরীক্ষাঁ করেন, সে উপায়ও 
পাণ্ডিত্যপরীক্ষার প্রকুষ্ট উপায় নহে। এ দেশের সকল শিক্ষার্থীরই ষে 


* ত 


৩৪২ সাহিত্য ৷ ১৬শ বর্ষ, গষ্ঠ সংখ্য! ॥ 


এই হীন উদ্দেশ্য; তাহা আমি বলিতে চাহি না অন্তান্ত সভ্যতর দেশেও, 
অধিকাংশ শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা উচ্চ নহে। কিস্ত সে দেশে সকলে 
বিশ্ববিস্তালয়ে যায় না ; তাঁহাদের জীবিকীর্জনে শক্তি প্রদানের অন্য অন্য সহজ, 
শিক্ষাগার বর্তমান আছে। আমাদের এক বিশ্ববিভ্তালয়মাত্র অগতির গাঁতি, 
একমাত্র উপায় । সত্য, বটে, আজকাল গবর্মেন্ট দেশের লোকের জন্য কৃষি- 
বিদ্ভালয়। চিকিৎসা-বিদ্যালয়, পশ্ু-চিকিৎসা-বিস্তালয়, গুটিপৌকাচুবিস্তালয় 
প্রভৃতি নানা বিষ্ভার আলয় বিশ্ববিষ্থালয়ের বাহিরে স্থাপন করিতেছেন, কিন্ত 
তাহা! দেশের কোটি সংখ্যায় গণিত লোকের পক্ষে পর্তন্সের মধ্যেই নহে ।, 
এ দেশে জীবনোপায়ের একমাত্র দ্বার বিশ্ববিস্তালয়, এবং জীবিকার্জনই 
শিক্ষানীতির একমাত্র লক্ষ্য | 

এ দেশে, বিশ্ববিষ্ভালয় বিদ্তা দেন না, বিদ্যার পরীক্ষা করেন, অস্ত স্থান: 
হইতে বিদ্যা! লইয়া আসিতে হয়। এবং এই বিস্তা লইবাঁর জন্য অনেকগুজি 
স্থান দেশের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। এই সকল স্থানই প্রকৃতপক্ষে এ দেশের 
বিদ্যালয় ) বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যালয় ন! বলিয়া! পরীক্ষালয় ক্লাই উচিত ॥ 
বিদ্যা দিবার দন্ত .ষে সকল আলয় আছে, তাঁহার কতক সরকারী, কতক চি 
বেসরকারী ॥, বিদ্যার্থীরা সেখানে পয়সা দিয়া বিদ্যা খরিদ করে বিদ্যান্ধ ' 
মূল্য সরকারী .আলয়ে, বেশী, বেসরকারী আলয়ে কম।. কাথারার বিদ্ধ: 
ভ্রাল, কোথাকার বিদ্যা মন্দ, তাহা. নির্বাচনের ভার শিক্ষার্থীর উপর । বিদ্যা 
াঁরা আপনাঁপন. অবস্থা বুঝিয়া মোটের উপর যেখানে সম্তা পায়, সেইখানেই 
বিদ্যা খরিদ করে। বেসরকারী আলয়গুলিব চেয়ে সরকারী আলয়স্খলির; 
চাঁকচিক্য অনেক বেশী 3 আর establishment খর্চার তারতম্যে, একই মাঁল' 
বিভিন্ন, দোকানে বিভিন্ন মূল্যে পাওয়া যায়। আর দেশী শাদা 
রঙের আকর্ষণ নাই ; এই কাঁল দেশে শাদার অস্তিত্ব অন্ততঃ esthetic 
culture এর জন্যও আবশ্যক । 

আমাদের গবর্ষেন্ট- এ দেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, নিয় শিক্ষা ও উচ্চ. 
শিক্ষা, উভয় শিক্ষার বিস্তারের দায়িত্ব, স্বয়ং ইচ্ছাপুর্বক গ্রহণ করিয়াছেন । 
€বন্টিক ও মেকলের সময় হইতে -গবর্মেন্ট এ দেশের লোককে উচ্চ শিক্ষট 
দিবার ভার হাঁকিয়! ডাকিয়া, দেশীয় প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীকে গালিগালাজ 
করিয়া, স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পরবর্তী কালেও গবর্মেণ্ট 
রুখনও আপনাকে এদায় হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই ॥ 


জাদ্বিন, ১৩: । অরণ্যে রোদন । ৩৪৩ 


সম্পূর্ণ মুক্তি বলিলাম, কেন না, ইদানীং ইংরাজ গবর্মেণ্টের উচ্চ-শিক্ষা-বিষয়িণী 
৷ নীতি একটু, অন্তরূপ মূর্তি ধারণ করিতেছিল) রাজপুঞ্রযপণের কণ্ঠ হইতে উচ্চ- 
শিক্ষার কথাগুলা বাহির হইবার সময়, এক আধটুকু আটকাইয়া যাইতেছিল। 
ইদানীং রাজপুরুষেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গবর্মেন্ট নিম্ন শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্যই মুখ্যতঃ দায়ী,, উচ্চশিক্ষার জন্য তেমন দায়ী নহেন। এই 
কথ বন্ধিবায় সমুয় একটা ধিওরির আশ্রয় লওয়া হইত। কিছু দিন পূবে 
বিলীতে পণ্ডিতদের মধ্যে একট] থিওরি উঠিয়াছিল, পবর্মেন্ট প্রজার কাজে 
যত হাত ন। দেক্ট ততই ভাল । গবর্মেন্টের প্রধান কাধ্য, বোধ হয়, একমাত্র 
ক্রাধ্য, শান্তিরক্ষা! । তন্তিন্ন প্রজার কিসে ভাল হইবে ন! হইবে, নে বিষয়ে 
বাজার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল! প্রজা! শ্বাধীনভারে আপনার কাজ আপনি 
করিবে । রাজ! স্বয়ং প্রজার ভাল করিতে গেলে উদ্দোস্ট ভাল থাকিলেও ফল 
প্রায় উপ্ট। হইয়া পড়ে । এই নীতির নাম 1585552 ire নীতি । যেমন 
স্অন্ত বিষয়ে, তেমনই শিক্ষা বিষয়েও প্র্প। আপনার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা 
আপনি করিরে) বাজার তাহাতে হস্তক্ষেপের প্রন্নোজ'ন নাই | এতভ্িন্ন 
, রও একটা কথা ছিল) গরর্মেন্টের টাকা প্রজাসাধারণের টাকা; উহা 
" সাধারণের শিক্ষার জন্য, mass education এর জন্য, খরচ করিতে পার! 
যায়। উচ্চশিক্ষ। সাধারণের অন্ত নহে, অল্প লোকের অন্য, উচ্চতর শ্রেণীর জন্তু; 
সাধারণের অর্থ শ্রেণীবশেষের মলের জন্ত ব্যয় করিলে অবিচার হয়, অন্যায় 
-হুয়। | 
এই সকল কারণ দেখাইয়া কিছু দিন পূর্কে আমাদের রাঁজপুরুষগণ উচ্চ- 
শিক্ষা হইতে ক্রমশঃ হাত গুটাইবার সংকল্প করিতেছিলেন। যত দিন দেশের 
লোকে ট্গশক্ষার মূল্য বুঝিত না, তত দিন রাজা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া" 
ছেন; এখন দেশের লোকে উচ্চশিক্ষার মূল্য বুঝিয়াছে, তাহারা উচ্চশিক্ষার 
উপায়বিধান নিজেই করিয়া! লউক। গবর্ষেন্ট বড় বড় কলেজগুলি ক্রমশঃ 
১২ উঠাইক়া দিয়া কেবল উচ্চ আদর্শ বজায় রাখিবার জন্ত ছুই একটা বড় কালেজ 
রাখিস নিয়শিক্ষার প্রচারে প্রবৃত্ত হউন । 
কিন্তু ধিওরিগুলার পরমায়ু অনেকসময় কম 'হয়। পাশ্চাত্য দেশে উচ্চ 
শিক্ষার জন্ত-গবর্মেণ্ট অজস্র অর্থ ব্যস্ত করিতে লাগিলেন; এক একটা বিশ্ববিদ্যা- 
লয় এক একটা রাজার হালে বাড়িতে লাগিল; এবং এই বিশ্ববিগ্যালয়প্রদবত্ত 
উচ্চশিক্ষার ফলে দেশের উন্নতি বিষয়ে কোন থিয়োরিষ্ট সন্দেহ করিতে সাহস 


৩৪৪ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, ৩ষ্ঠ সংখ্যা । 


পাইলেন না।. ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষণ 
হইতে লাগিল। সহসা জাপানের অভ্যুদয় হইল। জাপানের অভ্যুদক্সে অনেক 


প্রতিহাসিক থিওরি বিপর্যস্ত হইয়া গেল। রাজা অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া io 


প্রঙ্গাকে উচ্চশিক্ষ। দিতে লাগিলেন ; প্রজার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলেন না ;. 
দেখিতে দেখিতে দেশের অবস্থা ফিরিয়া গেলু। “অসভ্য জাপান” ইউরোপের 
সভ্যজাতির প্রতিদ্ন্বী হইয়া পড়িল । পৃথিবীর লোক স্তব্ধ হুইল। » 
পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় আর সেই পুরাতন থিওরির দোহাই দেওয়া চলে 
ন। | ষ্টেটের চেষ্টায় জাতীয় উন্নতি ঘটে না, এ কথা বলিবীর আর উপায় নাই। 
উচ্চশিক্ষাদ্ান স্টেটের কর্তব্য নহে, তাহা আর বল! চলে না। আমাদের 
গরর্মেন্টও. সে কথা. পুরা সাহসে কখনও বলিতে পারেন নাই। বরং লর্ড 
কর্ন, ভারতবর্ষে আসিয়াই অন্তরূপ কথা বলিতে আরস্ত করিয়াছিলেন । 
লর্ড কর্ন স্বয়ং [00151512121 বলিয়া গর্ব অন্থভব করেন। লড 
কর্জ্জনের আগমনে শিক্ষানীতি কাজেই "একটু অন্ত মুর্তি গ্রহণ করিয়াছিল। 
যখন আমাদের পরলোকগতা ভারতেশ্বরীর স্মরণচিহন স্থাপনের “উদ্যোগ হয়, 
তখন. কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সংগৃহীত অর্থ উচ্চশিক্ষার জন্ত ব্যয়িত 
হউক; ভারতেশ্বরীর নামে ভারত সামাজ্যের উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত 
হউক। তাহার উত্তরে শুনা যায়, ভারত গবর্মেশ্ট প্রজ্বাগণকে উচ্চশিক্ষা 
দিবার দায় হইতে মুক্তিলীভের 'ইচ্ছা করেন না) উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কর্তব্য 
গবর্মেন্ স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। সংগৃহীত অর্থে অন্যন্প ম্মরণচিন্ন স্থাপিত 
হুউক। তার পর যখন লর্ড কর্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর 
"স্বরূপ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, My one ambition is to make 
this University worthy of India—to set before it a high geal 
and to render it.capable of following the footsteps of its 


European prototypes. Indeed I should like to open up be- 
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fore it, vistas-of future expansion and influence 9001) as have." 


not yet dawned upon its vision; তখন আর কাহারও মনে.কোন 
সন্দেহের অবসর থাকিল না। লর্ড কর্জরনের আশ্বাসবাণী আমাদের হৃদয় আর্দ্র 


করিয়া তুলিল ; আমরা মনে করিলাম, এইবার বুঝি আমাদের অদৃষ্ট ফিরিল, 


আমরা এত দিন পরে বুঝি পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত বিশ্ববিদ্যালয় 
দেশেব মধ্যে স্থাপিত দেখির॥,. আলা করিলাম, দেশের মধ্যে স্থানে স্থানে ' 


আশ্বিন, ১৩০৯ । অরণো রোদন । ৩৪৫ 


Teaching University প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেখানে বড় বড় মনস্বী অধ্যাপক 
আসিয়া জ্ঞান দান করিবেন, জ্ঞানের প্রচার করিব্ডে জ্ঞান অৰ্জ্জন করিবেন, 
এরং*ভারতবাসীকে জ্ঞানার্জনের পন্থা দেখাইবেন। শিক্ষাবিভাগের বর্তমান 
কর্দচারিগণের অস্ততঃ কিয়দংশ বুয়র যুদ্ধের সেনাপতিত্বগ্রহণে প্রেরিত হইবেন, 
এবং তাহাদের স্থানে, বাহার! পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গৌরব, যাহার! 
জ্ঞান-বৃক্ষেরর তলে বসিয়া, তাহার ছায়া উপভোগ করিয়াছেন, তাহার ফল 
আস্বাদ করিয়াছেন ও তাহার আহরণের উপায় জানিয়াছেন, এবং 
অপরকে সেই ফলের আঁস্বাদনে অধিকারী করিবার জন্য আগ্রহান্বিত আছেন, 
সেইরূপ ধীমান প্রতিভাবান জ্ঞানান্বেধী মনশ্বিগণ নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
কার্ষ্যে নিযুক্ত হইবেন | অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের যথোচিত গুরু-শিশ্য 
সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে । অধ্যাপক আপনার চরিত্র ও আপনার পাণ্ডিত্য 
ও আপনার সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা ছাত্রগণের প্রীতি ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা 
করিবেন! বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যথোপযুক্ত লাইব্রেরি, লাঁবরেটরি, মিউজিয়াম, 
উদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়া দিগ্দেশ হইতৈ শিক্ষার্থীদিগকে 
আকর্ষণ করিবে, এবং পুনরায় আমরা নগরে নগরে নালন্দা ও বিক্রম- 
শিলার পুনরভ্যুদয় দেখিয়া জাতীয় জীবনে পুনরভ্যুদয়ের আশায় উৎফুল্ল 
হইব । | 

এত দিন পর্য্যস্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার উন্নতির যে চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন, অনেকে বলেন, তাহাতে দেশে বিদ্যার তেমন উন্নতি ঘটে নাই। 
ঘটে নাই, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই ছিল না। ঘটিলেই বরং বিস্ময়ের 
কারণ জম্মিত। ঘোড়ার ডিমে শত বৎসর ধরিয়া তা দিলেও পংক্ষিরাজ 
বাহিরুুত ঢলা ৷ লর্ড কৰ্জ্জনের আশ্বীসবাণীর পরে আশা হইয়াছিল, এবার 
বুঝি বাস্তবিকই শিক্ষারথ টানিবার জন্ত উচ্চৈঃশ্রবার আমদানি করা হইবে । 
তার পর লর্ড কর্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করিলেন । কমিশন পবন- 

ত অঙ্গ বঙ্গ দ্রাবিড় কেরল কাশী কোশল পরিক্রমণ করিয়া ফিরিলেন। 
কিন্তু হয়! এখন লোকে বলিতেছে, রাবণবংশের ধ্বংশ হইল কিন্ত সীতা- 
উদ্ধারের ক্কোন ব্যবস্থা হইল না। - - 

আমাদেরই ছুরদৃষ্ট, সন্দেহ নাই) কেন না, কমিশনের মধ্যে যে সকল মনস্বী 
ব্যক্তি বিস্তমান ছিলেন, তাহার! সকলেই মাননীয় শ্রদ্ধাভাজন মহাশয়-ব্যজি ; 
'শ্লিমন কি,. ভ্যর্তব্র্ষের বিশাল মুসন্মানসমুদ্র মহন দ্বারা আবিষ্কৃত 
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কোৌস্তভটিকেও আমরা যথোচিত শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য । ছাদের 
মৃত লোকের চেষ্টা, যদি আমাদের আশা পূর্ণ না হয়, সে _ 
আমাদের অদৃষ্টেরই দোষ । অভাগা যত্তপি চায়, সাগর শুকায়ে মায় ; আমরা 
অভাগা, আমাদের অদৃষ্টগুণে মহাসাগরের জলটুকু সমস্ত শুকাইয়া গিয়া রেবল 
স্ুনটুকুমাত্র তৃষ্ণানিবারণের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ 
কিছুই নাই। এখন ইউনিভার্সিটী কমিশনের উপদেশ্জধ্যে ছুই চারিটির 
সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাউক । 

ইউনিভার্সিটা কমিশন একবারে গোড়ায় হাত দিয়াঁ শেনৈটসভার সংস্করণে 
উপদেশ দিয়াছেন; বর্তমানে সেনেটের ষে সকল সভ্য আছেন, ,তাহাদের 
অনেকেই কেবল সেনেটের অলঙ্কারমাত্র ; কমিশন বলিতেছেন, তাহারা 
অলঙ্কারস্বব্ষপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভাবর্ধন করুন) শিক্ষানীতিতে তাহাদের 
হস্তক্ষেপের-প্রয়োজন নাই। বর্তমান সদন্তগণের মধ্যে এক গত জনকে লইয়া 
নৃতম সেনেট গঠিত হউক) অন্যান্য সদন্যো 'কনভোঁকেশনের দিন ৪০৪- 
demic ০9564৩ পিয়া সভার গোভাবর্ধন করুন 4 দুষ্ট লোঁকে বলিতেছে, 
সভার শোভাবর্ধানের জন্য সেই সকল সদস্তগণকে টানিয়া আনার-প্রয়োজন কি? _. 
গব্বয় হাউসের অধিবাসী দিগকে ধরিয়া আনিয়া চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলে 
বৌধ করি সভার শোভা আরও উজ্জ্বল হইত) এবং তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠর- 
বর্ধনের জন্য রঞ্গিল গাউনেরও দরকার হইত না। এক শত জন সদস্য লইয়া 
যে নূতন সেনেট-সতা গঠিত হইবে, তাহার হস্ত হইতে প্রায় সমস্ত প্রধান ক্ষমতা 
গ্রহণ করিয়া! নূতন সিঙ্ডিকেটে অর্পণ করিবার জন্য কমিশন উপদেশ 
দিয়াছেন। নূতন সিশ্তিকেটের গঠনপ্রণালী যেরূপ হইবে, ও' সিত্তিকেটের 
হস্তে যেরূপ প্রতুণক্তি অর্পণ করা হইতেছে, 'তাহাস্ছে সকলে 
শঙ্কা করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটা গবর্মেপ্টের ভিপার্টমেণ্টে 
পরিণত হইবে) উহার আর স্বাতন্ত্যু বা স্বাধীনতা কিছুই থাকিবে না। 
আমর! সেনেটের পুনর্গঠনে বা সিস্তিকেটের স্বাধীনতাসঙ্কোচে তত আশঙ্কার 
কারণ দেখি না। কেন না, কমিশন নিরতিশয় ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে 
নূতন বিশ্ববিগ্বালয়গুলির কর্তব্য কার্য্য' সমন্তই খুঁটিনাটি করিয়া নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছেন,' এবং ঘৃতন বিশ্ববিস্তালক্সত্ুলিকে ওঁ সকল দুশ্চিন্তার দায় 
হইতে একবারে অব্যাহতি' দিয়াছেন। কোন্‌ কালেন বিশ্ববিদ্তালয়ের অস্ত- 
ভুক্ত থাকিবে, " কোন্‌ কালেন থাকিবে না, তাহা গবর্ষেন্ট স্বয়ং নির্ধারণ 


জারি অরণ্যে রোদম,। 


না; তাহা হইবে অধিক ছাত্র পাশ করিতে পারিবে না; নারী; 
তাহার অপেক্ষাত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষের মতন হইবে। ইহাও ঠিক 
থ!! এখন জিজ্ঞান্ত, তবে কি এইরূপেই আমাদের বিশ্ববিদ্তালয়গুলি 
চাত্য বিশ্ববিদ্ভালয়সমূছের সমকক্ষ হইবে? এইরূপেই কি ভারতসস্তান 
ধান্বেবণে ও অন্নান্বেণে বিমুখ হইয়া জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে? 
এই উপায়ে কি, জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি, জাতীয় বিস্তার বৃদ্ধি ঘটবে? 
একটা জাতির গাঁয়ে বলসঞ্চারের ছুইটা উপায় আছে। এক উপায়, যে 
সকল ব্যক্তি আইশশবঞ্ছুর্বল, তাহাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার 
" নিয়ম পালম করাইয়া তাহাঁদের বলবর্ধনের চেষ্টা। এইরূপে দুর্বলের গায়ে 
কালক্রমে ব্লসঞ্চার হইতে পারে ; ও বলিষ্ঠের বল আরও বাড়িতে পারে। 
কিন্ত এতত্তিজ্জ আর একটা উপায় আছে। যে শিশু দোর্কল্য লইয়া ভূমিষ্ঠ 
তয়, তখনই তাহাকে মুন খাওয়াইয়া বা গলা টিপিয়া! মারিয়া ফেলা । তাহা 
ইইনে দুর্বল মানুষগুলা, যাহাঁদের হাড়ে দোষ, তাহারা মুলেই নষ্ট হইবে 
ও সমাজ আঁচত্রে বীরের সমাজে পরিণত হইবে। শুনা যায়, পুরাব॥ল 
. স্পার্টানেরা আপনাদের জাতীয় শরক্তিবর্ধনের জন্য এই দ্বিতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছিঅ। এখনও যাহারা গরু ঘোড়ার breed তৈয়ার করে, তাহারাও 
এই ব্যবস্থার আশ্রয় লয়। ডারুইন ইহার নাম দিয়াছেন artificial 
selection | প্রকৃতির হাতে এই ব্যবস্থার নাম natural selection | 
কোন্‌ ব্যবস্থাটাতে বেশী-ফল হয়, বলিতে পারি না) কিন্তু আমাদের 
কমিশন এই artificial selection এর ব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছেন ছু হী... 
কুঠার ধরিয়া সজোরে প্রয়োগ কর ; যে দুর্বল, সে মারা যাউক ; ঘে বাচিবাঁর 
22 কমিশন আমাদের পরীক্ষালয়গুলিকে বিদ্যা- 
ণত করিতে বলেন নাই ; পরীক্ষা কার্য্যকেই আরও কঠিন করিয়া 
ভুলিতে বলিয়াছেন। বিশ্ববিদ্ভালয়কে যথোচিত অৰ্থসাহায্য করিবার জন্য 
_ গবমেন্টকৈ বলেন নাই 5 তত্প্রতি শিক্ষাভার অর্পণের কথা অতি সম্তর্পণে 
তুলিয়াছেন ; প্রতিভাবান্‌ অধ্যাপক সংগ্রহ করিবার কথা তুলেন নাই, শিক্ষক 
ছাঁকিয়া লইবার অন্য নূতন একটা পরীক্ষা প্রবর্তনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত 
 ব্হিষ্কাছেন ; দেশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানে নগরাবদ্ধ বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 
রুথা তোলেন নাই? দেশীয় ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসাদি 
শীন্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা দির্তে সাহস না করিয়া প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর গোড়ায় 


৪ « 


* 
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রাখিয়া দিয়াছেন । আমাদের. কিন্ত আশা ছিল অন্তরূপ ; বোধ হয়, 
লর্ড কর্জ্জনের ইচ্ছাও ছিল অন্তরূপ. লোকে বলিতেছে, কমিশন নিজের কথা 
বলেন নাই, তাহাদের হাঁদস্থিত হৃহীকেশ তাহাদিগকে যে কথা রলাইস্াছে 
তাহারা দেই কথাই ব্লিয়াছেন। আমর! তাহাতে বিশ্বাস করি! 
এরূপ বিশ্বাসে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। আমরা, এখনও. আশা কাঁ 
বসিয়া আছি, লর্ড কর্ন আপনার Vniversity man এই গর্বের, সার্থকতা! 
প্রদর্শন করিবেন ; তীহার বাক্যে ও কাৰ্য্যে সামঞ্জস্য থাঁকিবৈ ; তাহার প্রতি- 
শ্রুতি কাৰ্য্যে পরিণত হইয়া তাহার শাসনকালকে ও হাম ভারতেশ্বরের 
মহাডিষেক বর্ষকে ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠে মহিমান্বিত করিয়া রাখিরে । 

আমরা এই কয় মাস ধরির! শুফ হৃদয় লইয়া বারিবিন্দুর প্রত্যাশায় 
উর্ধমুখে ঠ্াড়াইয়া ছিলীম। ইউনিভার্সিটী কমিশন বারিবর্ষণ্রে পরিবর্তে ' 
শিলাবৃষ্টির ব্যবস্থা করিলেন ) আমাদের শুষ্ক হৃদয় . আর করিবার ভন্ধ 
এক ফোটা তরল জল দিলেন না| কেরল পরীক্ষা দ্বারা, বেবী 
বাছাই করিয়া, €কবল চালুনি নাড়িয়া ছাকনি ঝাড়িয়া, একটা , জাতির 
মধ্যে বিস্তার উন্নতি, জ্ঞানের উদ্বৃতি ঘটান যায় না । . একালের, সরস্বতীর . 
উপাসনায় যে:সকল বহ্ৰাড়স্বর, যে সকল উপকরণ সাজসরপ্জাম আববপ্তক, সেই 
যকল না জ্বোটাইলে সরস্বতী কখনই ক্বপাদ্বষ্ট, করিবেন না}, সেকানে 
সরস্বতী কুটীরবাসিনী ছিনোন, কিংব! পদ্মবনে পদ্মের, উপর লড়াই, গোটা 
কৃতক পদ্মফুল উপহার পাইবেই তৃপ্ত হইতেন। , একালের... পাশ্চাতা, স্রনরতী 
_ এতিসন ত্র ইহার উপাসনার সরঞ্জাম জোটাইতে এক. একট রাজ্য দেউলিয়া 
হয়। আমার ৪a সংগ্রহ করিবার অবসর নাই, শ্রোতৃগণের ধ্ধৈচু 
ফ্যুতিরও আশঙ্কা আছে। . আপনাদিগ্কে, অনুরোধ. ..করি, hl ফ্াচ্ছা, 
আমেরিকার এক একটা বিশ্ববিস্ালয় কত.কোটি টাকার সম্পত্তি “ক অধিকার 
করিয়া আছে, একবার অন্ুযন্ধান করিয়া দেখিবেন। যে অকুস্ক্রোর্ড রেম্বি- 
জের আমরা এত গল্প গুনি, তাঁহারা এঁ সকল বিস্বালয়ের নিকট লজ্জায় মাথা 
হেঁট করিয়া থাকে । কিন্তু অক্ন্ফোর্ড কেম্বিজেরও সম্পত্তির সহিত আমা 
দের বিশ্ববিস্তালয়গুলির সম্পত্তির একবার. তুবনা আবস্তক্‌ । 

যাহা হউক, 5857 ানিরা 
আমাদের টাকাও নাই, টারা। দ্বিবার ঝোঁক নাই । ইউনিভাসিটী. কমিশন, 
যেখানে টাকার কথা উঠিয়াছে, নেইপ্রানেই চোখে যরিষার ফুল দেখিয়াছেন। 







দাবির, ১৩৯৯ অরণ্যে রোদম,। ৩০১ 


স্তাহান্বের রিপোর্টে পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া বায়। Teaching 
University কি পদার্থ কমিশন না জানেন, এমনু ‘নহে ; কিস্ত গবমেণ্টের 
কাছে তাহার ব্যয় চাহিতে কমিশন সাহস করেন নাই । কমিশন বলিয়াছেন, 
আমাদের বিশ্ববিস্তালয়গুলি কালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিস্তাদানে প্রবৃত্ত হইবে, 
কালে আপনার অধ্যাপক নিষুক্ত করিবে, ধুস্তকালয় রাখিবে, যন্ত্রাগার 
বসাইবে? ইত্যাদি»। তবে তাহার খরচ $-_বিশ্ববিস্তালয়ের ত তেমন অর্থসামর্ধয 
নাই? গবর্মেন্ট ত আর সে টাকা দিতে পারিবেন লা? তবে দেশের 
রাজা মহারাজ আছেন, তাহাদিগকে উপাধি দিব, তাহাদিগকে ফেলে। 
সাজাইয়া দিব; আর এই যে প্রাইভেট কলেন্দগুলি_-উহাদের কাছেও 
কিছু পাওয়া উচিত। অক্সফোডের মত বিশ্ববিস্তালয় ষ্টেটের খরচে চলে না; 
বাহিরের লোকের প্রচুর দানেই উহাদের জীবিকা ) অন্তপক্ষে গবর্মেন্ট উহাদের 
হশিক্ষানীতিতেও হস্তক্ষেপ করেন না। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্বালয়ের 
শিক্ষানীতি গবর্মেন্টের অধীন ; যে টুকু স্বাতন্্য ছিল, তাহাও বুঝি থাকে না) 
- অথচ গবর্মেন্ট আশা করেন, বাহিরের বদান্ততায় বিশ্ববিভালয় পুষ্ট হইবে 
- উত্তম কথা,--প্রাইভেট কালেজের মধ্যে ধাহাঁদের জীবন বড়ই কঠিন, যাহার! 
বর্তমান আঘাত হজম করিয়াও বাচিবেন, তাহারা বিশ্ববিস্ভালয়কে অর্থ সাহায্য 
করিয়৷ বেত্রাঘাত সহ করিতে থাকুন ; আমাদের ধনিগণ উপাধি লাভের নুতন 
পন্থায় ধাবমান হইয়। জনগণের নেত্রোৎসব সম্পাদন করুন; এবং আমাদের গব- 
মেন্ট ঢাল-তলোয়ার-হীন নিধিরাম সর্দীরকে বণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া উচ্চশিক্ষার 
লড়াই ফতে ককুন। কিন্তু হে ভার্ুতসস্তান, তোমাকে মিনতি করি, তুমি এই 
অবসরে শিখিয়া রাখ, পরায়ে শবীর পোষণ হয় না, দ্বারদেশে চীৎকার করিয়! 
গৃহ্যহ্কর,কর্ণশুল উৎপাদনে বিশেষ কোন লাভ নাই) জানিয়! রাখ, 
সরস্বতী কুটারবাসী দরিদ্র উপাসককে দ্বণা করেন না। অতএব হে 
».._ ভারতসস্তান, হে সৌম্য, হে প্রিয়দর্শন, পুনশ্চ বলিতেছি, দেবোপাসনাব জন্য 
পুরোহিতের সাহায্য নিতান্তই আবগ্তক নহে; যে উপাসনাপ্রণালী জানে ও 
প্রণালীমত উপাসনা করে, দেবতা তাহারই প্রতি প্রসন্ন হন। ফাঁকি দিয়া 

_ মানুষ ভোলাইতে পারা যায়, কিন্ত দেবতা ভুলাইতে পারা যায় না; বিনা সাধ- 
নায় সিদ্ধিলাভ হয় না। দেখ, সর্ধদেশে সর্ধকাঁলে সাধনার নাম পরিশ্রম, সাঁধ- 
নার নাম অনুরাগ, সাধনার নাম শ্রন্ধা, সাধনার নাম ভক্তি, সাধনার নাম ত্যাগ। 
ভোমরা শ্বাধলম্বন অভ্যাস দ্বারা, প্রমের সহিত, অমুরাগের সহিত, শ্রদ্ধার 


৩৫২, ,সাহিত্য।, - সৰ ষঠসধ্যা। 


সহিত, ভক্তির সহিত, ত্যাগের সহিত, :দেবতার উপাসন! কর) তোক্পাদের: 
আয়াস নিক্ষল হইবে না।* নতুবা সমস্তই নিক্ষল-হুইবে ; আমাদের মত দক্লি- 
প্রের,--যাহাঁদের অবস্থা ঘোর অস্বাভাবিকতাবপ মহাব্যাধিতে গ্রস্ত, তাহাদের, - 
অর্থ নিক্ষল, শ্রম নিক্ষল, বিস্তা নিক্ষল, বুদ্ধি নিক্ষল, জীবন সহ এৰং - 
চা হাজো জত 


চে 
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লোণ! 
3 স্পিন কাছিলী। 
 মহাজন-পুঅ-বছু-কথা। ' 2 
এক দেশে এক মহাজন ছিল তার ‘অচলাচল’ ' সম্পত্তি । তার একটি 
ছেলে, একটি বউ । মহাজন বুড়ো হলো । 'তার “ঘরণী’, একদিন মহাজনকে ৮ 
বল্লে, “আমরা ত বুড়োবুড়ী হলুম, দিনকতক পরে ত ঘর দোর ছেড়ে চলে 
যাব। ETE দেশে কোনও কীর্তি bh dy 
কথায় বলে, 
“যাহা খাইধিব পেটকু, 87283 
যাহা দেইধিব বাটকু, 
রর যাহা রাখিধিব খণ্টকু |” | , 
NE BEE একটা পুকুর ‘থোলাতে’ 1 REE 
একটা পুকুর খোলালে। বার বছর গেল, তবুও পুকুরে জল 'উঠলো না। 
মহাজন বড় ব্যস্ত হলো। একদিন একটি বাবাজী এসে উপস্থিত হলো 
বাবাজী -বল্পে, “তোমরা বউকে এখানে বলি দিলে এ খালে জল উঠকে।*' 
মহাজন অনেক কষ্টে তার কথায় সায় দিলে। তার পর দিন বউকে বলি 
দেওয়া হবে, ঠিক হলো. । দাসীরা গিয়ে বউকে এই সব বল্লে। বউ রাত্রে _২ 
তার “গেরম্তকে বল্লে। তান্তে সে আন্তাবল থেকে পক্ষিরাজ ঘোড়া বেছে | 
নিয়ে হাতহেভের”. বেঁধে টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে ও বউকে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে- 
চলে-গগেল। যেতে যেতে বেলা ছুপুরের সময় এক জঙ্গলে প'ছছিল । একটা) 
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গাছের উপর উঠে এক বড় গ্রাম দেখতে পেলে। সেই গাঁয়ে বড় বড় বাড়ী 
বাগান প্রহ্ৃতি আছে। মহাজনের ছেলে সেই, ‘গায়ে গেল। একটি 
বড় ব্লাড়ীতে কেউ নাই। সেই বাড়ীতে বউকে রেখে খাবার যোগাড় কর্তে 
বেরুল। এই সময়ে একটা রাক্ষস এসে তাত রাস্তা আগলে দড়াল। সে 
গায়ের সব লৌককে সেই রাক্ষস খেয়ে নির্মল করেছে। মহাজনের ছেলেকে 
দেখে হীঁঞ্করে খেত দৌড়ল। মহাজনের ছেলে তলোয়ার বার করে তাঁকে 
কাটতে গেল। কিছু উপায় না দেখে রাক্ষসটা তার পায়ের তলায় পড়ে 
' বঙ্পে, “যা হবার হয়েছে, আমাকে সাত দিন রাখ, তার পর কেটো। এক ঘরে 
চাবি দিয়ে আমাকে রাখ।” মহাজনের ছেলে ভাই কল্লে। যাবার সময় 
সব ঘরের চাবিখুলি বউকে দিয়ে গেল) রাক্ষসের কথা কিছু বল্লে না, খালি 
বল্পে, “সব ঘর খুলো, কিন্ত এই ঘর খুলো না।” এই বলে সে চলে গেল। 
৩ বউ তো হাজার হক মেয়েমান্ষ। মর্নে কল্পে, “সব ঘর কেন খুলতে বঙ্পে, 
হিরু জেম হরিণ করা! নিশ্চয় কোন জিনিস আমায় লুকিয়ে 
এখানে রেতেছে।” এই মনে ক’রে ঘন্প খুলে দেখে যে, রাক্ষস বসে আছে। 
রাক্ষস তাকে দেখে বল্লে, “আমার এত সম্পত্তি, এত বিষয় ভোগ কর্তে . 
আমি একা । তুমি আমীর সঙ্গে থাকলে ছু জনে বেশ স্থথে থাঁকৃব।” বউ 
প্রথমে রাজী হ’ল না, কিন্তু শেষে হল। রাক্ষস বল্লে, "তোমার “গেরস্ত'কে না 
মাল্লে আমর! ত স্থথে থাকৃতে পারবো না। তুমি একটি কাজ কর। মহা 
জনের ছেলে জঙ্গল থেকে ফিরে আসবার সময় তুমি চোখে কপুরের গুড়ো 
ফেলে চোখ. রগড়ে রগড়ে লাল ক'রে, বসে থাঁক। সে এলে বলো, চোখ, 
উঠেছে। সে যত উপায় কর্ধে, তুমি বলো, কোনটাতেও ভাল হ'ল না। তুমি 
বন্যেস্*আমার ছেলেবেলায় এ রকম হয়েছিল, কোন মতেই ভাল হ’ল না। 
"শেষে, বাৰা বাঘের ছুধ এনে দেওয়ায় ভাল হল ।” 
২২ মহাজনের ছেলে এসে দ্বেখে যে, বউয়ের চোখ উঠেছে। রাক্ষস যা শিখিয়ে 
দিয়েছিল, বউ তাই বল্লে। প্রথম প্রথম বল্লে যে, গিয়ে কাজ নাই । কিন্তু মহা- 
জনের ছেলে একজিদ্‌ ধরলে। না খেয়ে দেয়েই বাঘের দুধ আন্তে ঘোড়ায় চড়ে 
_ বেরুল। সে যাওয়ার পর, চাবি খুনে ছ জনে আমোদ আহ্লাদ কর্তে লাগল। * 
এ দিকে মহাজনের ছেলে যেতে যেতে দেখলে, এক বনের চার ধারে আগুন 
লেগেছে ; মাঝখানে দুটি বাঘের ছানা পড়ে ছটফট. ক’চ্ছে। তাই দেখে ঘোড়া- 
শু, সে'আগুনের ভিতর লাফিয়ে পড়ল ও ভাদের নিয়ে বাইরে এল। বাধ- 
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ছানাদের গা ধুইয়ে দিয়ে তাদের মুখে জল দিল 1-' খানিক দূরে এসে ঘোড়া: 
থেকে নেবে ঘোড়। গাছের,গু'ড়ীতে বাধলে । ঘোড়ার ওপর থেকে সতরঞ্চ 
খুলে নীচে পেতে সেই ছানা! দুটিকে নিয়ে শুল। এমন সময় বাঘ ও বাঘিনী 
ছেলেদের খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এল। তারা ভাবলে যে, তাদের ছানা 
দুটিকে সেই মানুষটি নিয়ে পালাচ্ছে। এই ভেবে তাকে থেতে যাচ্ছে, এমন সময় 
ছান। ছুটি উপকারের কথ! তাদের বল্লে। বাঘ বাধিনী গুনে বন্ধ খুসী হল । মহা- 
জনের ছেলের যাবার সমগ্ন বাঘ বাখিনী তার খাবার অন্তে ভাল ভাল খাবার 
ও ঘোড়ার অন্তে ঘাস টাস এনে তার পায়ে পড়ল। 'হার্জীনর ছেলে বল্লে 
যে, “বে জন্তু আমি এসেছি তা না হলে, আমি জনগ্রহণ কর্মো না।” বাধিনী 
এই গুনে উঠে দাড়াল ও বল্লে, “যত' ইচ্ছা, ছুয়ে: নাও ।*. মহাজনের ছেলে 
এক ঘটা ছুধ ছুয়ে নিলে। তার পর খেয়ে দেয়ে ও ঘোড়াঁকে খাইয়ে বেরুল। 
বেরোবার সমর বাঘ বাঘিনী অনেক মিনতি করে বললে, "তুমি আমাদের ছানড 
ছুটির প্রাণ বীচিয়েছ, ছুটি থেকে; একটি-নিয়ে যাও, , কখন না -কুখন তোমাঁর, 
উপকারে আস্বে ৷” তাই শুনে সে একটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। বউকে 
বাঘের ছুধ দিলে বড় পরিশ্রম করে- এসেছিল, যেমন শুল, অমনি. ঘুমিয়ে 
পড়ল। তার পর বউ গির়ে রাক্ষসকে বাঘের দুধ আনার কথা বল্লে। তাতে 
রাক্ষস বল্লে, “তবে আর এক কাজ কর। খুব আছড়ারাছড়ি কর। বল্‌, 
ভাল হ’ল না, আবার চোঁথ কর্কর্‌ কচ্ছে। তার পর সে জিজ্ঞাসা কলে 
বলো যে, বাবা ছেলেবেলায় বলে দিয়েছিলেন যে, যদি বাঘের দুধ খেয়ে ভাল 
না হয়, ত! হ’লে “দেবকুণ্ড, হতে “অমৃতপানি' এনে দিলে ভাল হবে। ' তা 
নাহলে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। . ‘দেবকুণ্ড’ স্বর্গে, তাঁতে আবার দেবতারা 
আগলদার। সেখানে মান্থষ গেলে আর ফিরে আস্তে হবে না। দেক্ত্্রীরা 
মেরে ফেল্বে ।- সেখানে গেলে তোমার “গেরস্তঁ আর ফিরবে না। আমরা 
হু জনে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকৃব 1” দু এক দিন পরে বউ আবার কল্লা কর্তে আরম্ভ 
কল্লে ও রাক্ষসের কথামত বল্লে। মহাজনের ছেলে “অমৃতপানি আন্বে 
বলে বেরুলো। যেতে যেতে রাস্তায় বেলা দুপুর হল। এক গাছের তলায় ঘোড়া 
বেঁধে তার তলায় রইল ৷ সেই গাছে ছুটি “গণ্ডভৈরব” পাখীর বাঁসা। সে - 
পাঁখীর। এসে মর্তে বসেছে; তাদের একটিও ছেলে রইল না। পাখীরা খাবার * 
খুঁজতে যায়, এসে দেখে যে ছানা নাই। সেদিন মহাজনের ছেলে পঁহছিবার 
সময় তারা-খাঁবার খুঁজতে গেছে । মহাজনের ছেলে দেখলে, গাছের ভলা 


|) 
জাস্িন, ১৩. । কাহিনী ৷ ৩৫৫ 


থেকে একটি অহিরাজ, সাপ বেরিয়ে উপরে উঠল - গাছের উপর ছানা ছুটি 
সাপ দেখৈ ক্যা ক্যা কর্তে লাগল। মহাজনের ছেলে তীর দিয়ে সাপকে ঘেরে 
ফেল্লে। সাপটা তিন-কুচি ক'রে কেটে ঢাল ঢাকা দিয়ে রেখে ঘুঘুল। 
“কয়ে আছে, এমন সময় বুড়ো বুড়ী পাখী দুটি এল। ছানারা তাদের বল্লে, 
8715888 যে লোকটি আমাদের বীচিয়েছে, তার কথা 
বেক । তাই তারা তার অন্তে খাবার দাবার এনে রাখলে । মহাজনের 
ছেলে উঠলে তার পায়ে পড়ে খেতে বল্পে । মে বল্লে, “আমি যে জলের জন্তে 
এসেছি, তা ন৬ পেল্পা খাব না।” বুড়ো পাখী বললে, “সেখান থেকে 
অমৃতপানি* আনা সহজ কথা নয়। তুমি আমাদের ছানাদেন বাচিয়েছ, 
আমাদের প্রাণ যায় যাক, তোমার উপকার কর্ধো। তুমি খেয়ে দেয়ে 
নিশ্চিন্ত থাক, আমি যাচ্ছি! ফদি তিন দিনের মধ্যে না ফিরি, তবে জান্রে, 
দেবতারা আমাকে মেরে ফেলেছে। তার পর বুড়ী পাখী ফাবে। সে ফিরে 
“না এলে ছেলেরা যাবে । তার পর তোমার অদৃষ্ট।» 
এই বঙ্গে, বুড়ো পাখী একটি ঘটতে সাভ 'হাঁজার, হাত দড়ী বেঁধে 
_ সঙ্গে নিয়ে গেল। দিনরাত উড়ে উড়ে সেখানে পছছিল। কাছে উড়লে 
পাছে দেবতারা দেখতে পায়, তাই সে ৭০০৪ হাত উপৃরে উড়তে লাগল। 
ছুপুত্রবেলা আগলদারেরা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই সময় পাখী আস্তে আস্তে 
ঘটিটি ভুবিয়ে জল নিরে পালাল ও ঘটি মুখে করে উড়ে উড়ে ফিরে এল । 
ম্হাক্রনের ছেলে ঘরে ফেরবার সময় পাখীরা বল্লে, “তুমি আমাদের এত 
উপকার করেছ, একটি ছানা নিয়ে যাও। একদিন না. একদিন তোমার 
উপকারে আস্তে পারে 1” 
্হাজনের ছেলে বাঘের ছানা ও রবের ফিরিল। 
রাষ্ঠীয় এক রাজার দেশ পড়ল। দেই রাজার মেয়ে অমরবর পাবে 
বলে মহাদেবের কাছে বার বৎসর তপস্তা করেছিল মহাদেব বর দিয়ে 
২ ছিলেন, “তুমি নিশ্চয় অমর রর পাবে, কিন্ত প্রথমে একটি মরা লোক পাবে; 
তাকে'তুমি বাঁচাবে । সে বাঁচলে তোমরা ছু জনে অমর হয়ে ঘরকয়া কর্ষে। 
রাজকন্তারঘণকাকচরিত্র জানা ছিল। য়হাঁজনের ছেলে সে দেশে এলে রাজ 
কন্তা জানতে পাল্লে। বাঁজকন্তা নেয়ে, ছাতে উদ্ঠ চুল শুকুচ্ছে, এমন সমস্ব 
কিছু দুরে মহাজনের ছেলেকে বাঘের ও পাখীর ছানা শুদ্ধ দেখতে পেলে। 
রাজ্রকন্তা! দাসী পাঠিয়ে তাকে ডেকে, আনলে । কল্পে, “আমায় রে কব” 


® 
৩৫৩ ll সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ওষ্ঠ সংগ্যা। 


মহাজনের ছেলে রণ কল্পে। রাজকন্ত! তাকে খুব ভাল ক'রে খেতে 
দিলে। সে খেয়েদেয়ে ঘুসুল। রাজকন্তা “কাকচরিক্রর দ্বারা জান্তেধ্পীরলে, 
বউ কল্পা করে এই ফিকি'র করেছে। রাজকন্তা ঘটা থেকে ‘অমৃতপানি'টুকু 
. ঢেলে রাখলে ও অন্ত জল পুরে রেখে দিলে । আর বাঘের ও পাখীর হঁনা- 
দের বলে দিলে যে, “আজ রাত্রে যখন বউ একে মেরে বাহিরে ফেলে দেবে, 
অমনি তোমরা ওর মাথাটা এক জন ও ধড়টা, এক জন. আমার কাছে নি 
আসবে ।* মহাজনের ছেলে এ সব কিছুই জানে, না, জলের ঘটা নিয়ে বাড়ী 
এল। এ দিকে বউ আর রাক্ষসে পরামর্শ হয়ে থাকে, গ্রে যদিসিহীজনের ছেলে 
এবারও না মরে, ‘অমৃতপানি’ নিয়ে ফিরে আসে, তা হলে তাকে সেই রাত্রেই 
কেটে ফেল্তে হবে। সত্যি সত্যি সে ফিরে এল। অনেক পরিশ্রম করেছিল, 
তাই বড় ঘুম পেয়েছিল। বউ বন্পে, "হাঁ? এই জল দিয়ে চোখ ভাল হয়ে গেছে।, 
আমি তোমার সঙ্গে অনেক দিন পাশা খেলিনি, আজ খেলব” মহাজনের 
ছেলে অতিকষ্টে পাশা খেললে । খেলে খেলে বড় ক্লান্ত হয়ে, যেখানে বসেছি 
সেইথানেই ঘুমিয়ে পুড়ল। - সেই সময় বউ খাঁড়া এনে তাকে ছতধখানা ক'রে 
কেটে ফেল্লে। তার পর রাক্ষসের ঘরের চাবি খুলে দিলে! রাক্ষস বেরিয়ে 
তাকে কোথায় ফেলবে ভাবছে, এমন সময় বাঘের ও পাখীর ছানার! বল্পে, 
“ও আমাদের ধরে এনে বড় কষ্ট দিয়েছিল। ' ওর উপর আমাদের বড় রাগ 
আছে। এখন আমাদের ছেড়ে দাও, আমর! বাড়ী যাই ; আর ওর সুওটা ও 
ধড়টা দাও, আমরা রাস্তায় মনের সুখে খেতে খেতে যাব ।” এই বলে তাদের 
ঠকিয়ে মহাজনের ছেলের মুণ্ড-ও ধড়টা ঠিক নিয়ে গিয়ে তারা রাজকন্তার কাছে 
গেল। বাক্জকন্তা তাদের প্রত্যাশায় না ঘুমিয়ে বসেছিল। এরা প্ছছিলে সেই 
মুণ্ড ও ধড়ট! ছুড়ে’ একখানা থাটে বিছানা ক'রে শুইয়ে দিলে। হরগার্কত্তীর 
নাম ক'রে “অমৃতপানি ছড়িয়ে দেওয়ায় মহাজনের ছেলে উঠে বস্ল। “চোখ 
মুছতে মুছতে বল্পে, “ও: { কত ঘুমিয়ে পড়েছিলেম * এই ঝলে বউকে 
খুঁজতে লাগল ।॥ বাজকন্ত। তাকে সব বুঝিয়ে বল্লে। প্রথমে সে বিশ্বাস কল্পে 
না, তার পর সেখানে গিয়ে সত্যি সত্যি.দেখে যে, তাঁর বউ রাক্ষসকে নিয়ে 
আমোদ আহ্লাদ কচ্ছে। তলোয়ার বার ক'রে রাক্ষসকে মেরে ফেলে, একটা 
গর্ভ ক'রে-বউকে "ওপর কণ্টা তল.কণ্টা” ক'রে. পুতে ফেলে । ফিরে এসে - 
রাজকন্তাকে বে কল্পে। “দিহে যাক আনন্দরে ঘরছয়ার কল্লে। মু" গলার 
কথা কহিলে-নাহি।” | 


(হরর 


® 


চউঞগ্রানসেন্র নন্বান্বগ্গাল ২০০০) 


্‌ ০৯৯৩০ 


চট্টগ্রামের শেষটা স্বর্গীয় Ee খা বাহাদুর সাহেব 
পারস্ত ভাষায় ‘তওয়ারিখি হামিদী’ নামে চট্টগ্রামের একখানি বৃহৎ ইতিহাসের 
রন! করিয়া প্ায়ার্েন। খা! সাহেব চট্টগ্রামের এক জন সঙ্রান্ত জমীদাব 
ও ডেপুটী মাজিট্রেট ছিলেন। তাহার বংশধরগণ আজও সম্পন্ন আছেন। 
কিন্ত তাহার হিনী বিবৃত করিবার জন্ত এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে। 
গ্ৰন্থ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত . হইয়াছে। 
এই ইতিহাসখানি কঠিন পারস্ত ভাষায় "রচিত । এই গ্রন্থের প্রক্কৃত নাম 
*মাহাদিছল্‌, খওয়ানি” কিন্তু গ্রন্থকর্তার নামান্ুসারী নোমেই ইহা বিশে 
পরিচিত.। ছুহার, রচনাকাল ১২৬১ হিজ্রী, বা ২২৮ বাঙ্গালা । 
চট্টগ্রামের. অন্ততম জমীদার ৬ ফজর আলী খাঁর (বর্তমান কোট অব 
ওয়ার্ডের অধীন শ্রীযুক্ত ছালামত আলী খাঁর) জমীদারী-দপ্তরে চট্টগ্রামের 
শাসনকর্তগণের পারস্ত ভাষায় লিখিত একখানি ‘ফেরস্ত’ ছিল) গ্রস্থরচনার 
সময়ে স্বর্গীয় মৌলুভী সাহেব উহার এক নকল সংগ্রহ করিয়া তাহা স্বীর গ্রস্থে 
সন্নিবিষ্ট করেন। গ্রন্থের সেই অংশটিই বর্তমান প্রবন্ধের মূল ভিত্তি । 
আমি পারস্ত ভাষায় অলব্বপ্রবেশ বলিয়া, অপরের দ্বারা এই অনুবাদ 
কার্ধ্য' সম্পন্ন করিতে হুইয়াছে। সুতরাং ভ্রমগ্রমাদ থাকিবারই খুব সম্ভাবনা । 
পক্ষান্থরে, ইতিহাসে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই । অতএব পাঠকগণের 
নিকট ভাবী ভ্রমপ্রমাদের জন্ত সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি । 
প্রবন্ধটি নীরদ ও ঘটনা-শৃন্ত হইলেও, বঙ্গসাহিত্যের দপ্তরে ইহার 
_ সমাবেশ অনাবশ্যক নহে। আমাদের ইতিহাসের উপকরপরাজি প্রায়ই ইংরেজী 
ভীষার কুক্ষিগত ; তাহার সংগ্রহ ত সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না । বলা 
বাহুল্য, সেরূপ' উপকরণের অভাবেই প্রবন্ধটি সর্কাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে পারিলাম 
না। আশা আছে, কোনও বিজ্ঞ প্রতিহাসিক বৰ্তমান প্রবন্ধের বিস্তারিত 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেশের ও মাতৃভাষার এই অভাব দূর করিবেন । 
বলিয়া রাখা ভাল, প্রবন্ধমধ্যে আমার নিজের মতামত অতি অল্লই আছে। 


€ bl 


৩৫৮ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ভ্ঠ সংখা! 


তত্তৎস্থলে ফুটনোট ও বন্ধনীর ব্যবহার কর! গিয়াছে। আলোচনার স্থুবিধার 

জন্ত নবাবগণের পাশ্ব দেশে শাসনকালজ্ঞাপক খ্ৰীষ্টীয় অব্দের নির্দেশও আমি 

করিয়া দিয়াছি। * . 5 
১। নবাব বুদ্ধুরগ উমেদ খঁ। ( ১৬৬৬--১৬৬৮ খ্রীঃ অঃ) 


ইনি,তিন-হাজারী (“আলমগির মতে কিন্তু দেড়হাজারী) মন্সবদার 1 
শাসনকাল ১০২৭ মীর ২৬শে মাঘ হইতে ১০৩০ মী পর্য্যস্ত-তিন বুৎসর ৷ ' 


উমেদ খাঁই সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। ইনি প্রথমে ১১০৩ হিজ্রীতে 


সুবা বেহারের শাসনকর্তা ও তৎপরে স্থবা এলাহাবাদেঁর নঙ্ঈ্জম ছিলেন। 


১১০৫ হিজরীর জুমাদিয়ল্‌ আউয়াল্‌ পর্য্যস্ম তিনি জীবিত ছিলেন কি না, বল! 
যায় না। প্রসিদ্ধ ‘জামেসঙ্গিন’ নামক মসজীদ ইহার প্রতিষ্ঠিত। ইনি নবাব 
শায়েস্তা খাঁর পুত্র । ইহার, অপর ভ্রাতা মুজাফর, বা জাফ়র খাঁ জৈনপুরের 
ফৌজদার ছিবেন। ইহার দেওয়ান__নরসিংহ রায়। বকৃসী--মির্া থলিল। 1 _ 
২1 নবাব আছ কর (আসঙ্কর ) খা। (১৬৬৯--৭১)।. 
তিন-হাঁজারী মন্সবদার। শাসনকাল ১০৩১--১০৩৩ মর্থী পর্্যস্ত--তিন 


বৎসর । চট্টগ্রাম সদরের নিকটবর্তী “আস্বরাবাদ গ্রাম ও “আত্বর তালা! ৭ _ 


নামক দীঘিকা ইইারই কীত্তি-চিহ্ছ। ইহার দেওয়ান--ভগওয়ানী (ভগবান?) 
, দীস। বক্সী-মির্জা মুজঃফর হোসেন । 

- ৩1 নবাব রসিদ খা । (১৬৭২-৭৩ খ্রীঃ।.) | 
তিন-হাজারী মন্সবদার। শাসনকাল ১০৩৪--১০৩৫ মধী. রাত ই. 


বৎসর । তাহার দেওয়ান২_-ভগবান দাস | বক্সী--মীর মহহ্ষদ (হোসেন )। - 


৪1 নবাব বুজুর্গ উমেদ-খী। (২য় বার। ) (১৬৭৪--৭৭ খ্রীঃ) 


তিন-হাজারী মন্সবদার। শাসনকাঁল ১০৩৬--১০৩৯ মী পর্যস্ত, চার 
৪ ৯৩৯ সস 


* কৃতজহর্দয়ে স্বীকার করিতেছি, এই প্রবন্ধের অনুবাদ কার্যে আমার পরমপুজনীয়, 
বিরাজ চার রাস হারাবার নিন সারি তজ্জন্য 
আমি তাহার নিকট ধণী ।- লেখক । 

* জীবুক্ত বাবু তারকচন্ত্র দাস গুপ্তের ‘চট্টগ্রামের ইতিবতে'র মতে, উর রী পরবতী 


শীসনকর্তা মিরহুদ্দি খী। কিন্তু তাহার কোন নামই ত এই গ্রন্থে দেখা যায় না। তারক বাবুর 
, মতে চট্টগ্রীমের নবাবঙ্গণের নাম যথাক্রমে এইরূপ 7 


১। উমেদ খা। ২। মিরহদ্দিখা। ৩। ওলিবেগ খা] । ও | কেদীয়ত ফোঁসেন খাঁ। 
৫। জলকদর খাঁ । ৬1 মীর আয়োজন। *। আফা বাকর। ৮1 দেওয়ান মহা! সিং? 
৯। আফা নাজিম । ১1 মহহ্দদ রেজাখা। 


চি 


আব্িন, ১৩-৯ । চট্টগ্রামের নবাৰগণ ৷ ৩৫৯ 


বৎসর তাহার দেওয়ান-_-ভগবান দাষ। বকৃসী-_মীর মুজঃফর হোসেন। 
এই 'ুজঃফর হোসেনের ছুটি ভিন্ন উপাধি (মিরজ্জা ও মীর) মাত্র ; তন্থারা 
ছুই জন ব্যক্তির কল্পনা সঙ্গত নহে । 
৫1 নবাব ফর্হাদ খা। ( ১৬৭৮--৭৯ খ্রীঃ ) 
দেড়হাজারী। শাসনকাল ১০৪০_-১০৪১ মী পর্য্যন্ত ছুই বৎসর। 
CE বক্্‌সী--মীর জাফর । 
(চট্টগ্রাম সদরে স্থিত “ঘাঠ ফর্হাদ বাগ” নামক গ্রাম ইঁহারই স্থাপিত।) 
৬। প্নবাব জাফর খ। { ১৬৮০-৮৭ খ্ৰীঃ ) 

" দেড়হাজারী। শাসনকাল ১০৪২--১০৪৯ মধী পর্য্যন্ত আট বৎসর। ইনি 
নবাব উমেদ খাঁর ভ্রাতা ও নবাব শায়েস্তা খাঁর পুত্র । তীহার দেওয়ান-- 
জৈনল্‌ আবদিন। বক্সী--মীর জাফর ও মহক্ষদ হোসেন। ৰ 
5 ৭। নবাব মুজাফর খা। (১৬৮৮ খ্রীঃ) 

ইহাকে পাচ-শত্ী মনসবদার লেখা হইত, কিন্ত তিনি দেড় হাজার সৈন্য 
রাখিতেন। “১০৫০ মধীতে এক বৎসরমাত্র শাসন করেন। ইনি বাহাদুর 
- খাঁর পুজ ও “মাসির আলম্গির” মতে আমিরুল ওমরা মুজাফর খাঁর পিতা। 
তাহার দেওয়ান--মহঙক্ষদ খান। বক্সী--মহক্ষদ হোসেন। 
৮1 নবাব কেদাই খঁ। €১৬৮৯--৯৩ খ্ৰীঃ) । 
দোহাজারী। শাসনকাল ১০৫১--১০৫৫ মধী পথ্যস্ত পাঁচ বৎসর। 
তাঁহার দেওয়ান- মহঙ্ধদ খান বক্সী--মহঙ্গদ নইম। 
৯। নবাব হুরল্লা খা । (১৬৯৪ শ্রী) 
দেড়হাজারী। শাসনকাল ১০৫৬ ম্ধীতে এক বৎসর মাত্র। তাহার 
দেওয়াম-_মহক্ষদ থান। বকৃসী__মহহ্গদ নইম। 
১০। নবাব এয়াকুব খাঁ। (১৯৯৫--৯৭ খ্ৰীঃ ) 
দেড়হাঁজারী। ১০৫৭-- ১০৫৯ মঘী পধ্যস্ত তিন বৎসর শাঁসনকাল। 
দেওয়ান_-মহক্ষদ খান। বকৃসী-_মহক্ষদর নইম । 
১১। নবাব রহমতল্লা খা। (১৬৯৮ শ্রীঃ)। 
নয়-শতী। শাসনকাল ১০৬০ মঘীতে এক বৎসর মাত্র। দেওয়ান-_ 
মহক্গদ খান। বকৃসী--মহন্ষদ নইম। 
১২1 নবাব আকিদত খা । (১৬৯৯ গ্রীঃ) 


৬. 
৩৬০ * সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


দেড়হাত্রারী । শাসনকাল ১০৬১ মধীতে এক বৎসর মাত্র। দেও়ান-_ 
মহক্মদ খান । বক্সী--সহন্মদ নইম। 

মহন্মদ নইম সাকল্যে পাঁচ জন নবাবের একাদশ বৎসর EL 
খাঁন ছয় জ্রন নবাবের বারো! বৎসর দেওয়ান ছিলেন। ‘জ্রোলা পাড়া”র 
মসজিদ ও তম্নিকটবর্ত্তা দীঘি মহক্গদ খারই কীর্তি। আজও প্রগুলি তাঁহার 
নামে অভিহিত হয়। ৬ . 


১৩। নবাব রহমতল্লা খঁ। (তীয় বার ) (১৭২০-১৭০৬ রঃ) - 


নয়শতী। শাসনকাল ১০৬২--১০৬৮ মী পর্য্যন্ত সাত“ৎসর | ইহার 
আমলে “নায়েবী” পদ প্রথম স্থষ্ট হয়। সর্কপ্রথম--নায়েব--আকা হাসেম। 
দেওয়ান--সুলতান মহক্ষদ। বক্সী--সুরদ্দিন আমেদ। 
১৪। নবাব বসারত থা । (১৭০৭--১৭০৮ খ্রীঃ) 


দেড়হাজারী । শাসনকাল ১৭৬৯-১০৭০ মধী পর্য্স্ত ছুই বৎসরএ 


নায়েব_-আবু তালেব। দেওয়ান-মীর আমজদ। বক্সী-নুরদ্দিন মহম্মদ । 
১৫। নবাব সর্বোলন্দ, থাঁ। ( ১৭০৯--১৭১০ গ্ৰঃ) 
এক-হাজারী । শাসনকাল ১০৭১--১০৭২ মী পর্য্যন্ত হুই বৎসর । ইহার 
. আমলে দেওয়ান ছিল না) নায়েবই তৎকাৰ্য্য সম্পন্ন করিতেন। নায়েব--ফুয় 
খা ও ফতে খাঁ । বক্সী-স্থরদ্দিন মহম্মদ । 
১৬। নবাব সুর্শিদ কুলী খাঁ। (১৭১১-০১২ খ্ৰীঃ) চার-হাজ্জারী । 
১০৭৩---১০৭৪ মধী পৰ্য্যন্ত দুই বৎসর শাসনকাল । নাঁয়েব-_সাহ অন্দি খাঁ। 


দেওয়ান--মণিরাম। বক্সী-_স্কুরদ্দিন 
বিভিন্ন ভাবে নাম বা উপাধি লিখিত থাকিলেও, এই সকল “নুরদ্দিন”ই 


এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। তিনি চারি জন নবাবের আমলে বানু বৎসর 
বক্সী ছিলেন। 

মুর্শিদাবাদ মুখসিদ কুলি খাঁরই প্রতিষ্ঠিত । তিনি প্রথমে ইসলামাবাদের 
(চট্টগ্রামের ) ফৌব্রদ্ার ও থানাদার ছিলেন। আলমর্গীর বাদশীহের 


রাজত্বের শেষ সময়ে তিনি বাঙ্গালার সুবাঁদার হয়েন, এবং তৎপরবর্তী সম্রাট-' 
গণের নিকট ‘জাফর খাঁ’ উপাধি লাভ কর্নে। ( তীহার শাসনকালেই, বোধ 


হয়, চট্টগ্রামে “নবাবী” উঠিয়া গিয়া তৎস্থলে “নায়েবী” পদের সৃষ্টি হয়। ) 
সর্ধপ্রথম নায়েব মীর এওজি কি এয়াছিন খাঁ, নিশ্চয় বল! যায় না] ইহার! 
দুই জনই আগে পরে নবাব জাফর খাঁর (যুশিদ কুলি খাঁর ? ) নায়েব হয়েন। 


{ 


আশ্বিন, ১৬*৯। চট্টগ্রামের নবাবগ। ৩৬৩ 


জঙ্গ আলিবদ্দীর আমলে এক বৎসর, সিরাজুন্দৌলার আমলে এক বৎসর, এবং 
নবাব জাফর খাঁর আমলে এক বৎসর দশ মাস নাঁয়েবী করেন। ইহার 
দেওয়ান বা বক্সীর নাম নাই। 
৩০) নবাব আকা মহহ্গদ নেজাম। (১৭৫৮--৫৭ খ্ৰীঃ) 

মহা সিংহের পর ইনি নায়েব হইয়া আসেন। শীসনকাঁল ১১২০ মধীর 
শ্রাবণ--১১২১ মধু (মৌং ১১৬৬ বাঙ্গালা ?), এক বৎসত্র হুই মাঁস। বক্সীর 
নাম নাই । দেওয়ান-_বাঙ্গালী লাল। . 

৩১ প্মবাব সীর মহক্ষদ রেজা খা (১৭৫৯-৬০ খ্ৰীঃ) । 

ইনিই বাদশাহী আমলের শেষ নায়েব। ইহার হস্ত হইতেই চট্টগ্রাম 
ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে আইসে। রেজা খাঁকে "মুজঃফর জঙ্গ” উপাধি দান 
করিয়া মুরশিদাবাদেরু নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করা হয়। তাহার নায়েবীর 
সময়ে রাম সিংহ বা রামশন্কর দেওয়ান ছিলেন। ভিন 
এই সময়ে মহঙ্গদ হাসেম দারোগা ছিলেন। 

রেজা খাঁর পির ১১২২ মী;'১১৭৬ বাঙ্গালা, বা ১৭৬০ হনে, মিঃ হার 
_ ওয়ার্লচ চট্টগ্রামের ‘হাকিম আমলদার' হইয়া আসেন। লোকে ইহাকে “বড় : 
সাহেব” ও মিঃ মারিটকে “ছোট সাহেব বলিত। এই সময়ে মিঃ রী 
ও গোকুলচান্দ ঘোষাল দেওয়ান ছিলেন । 

চট্টগ্রীমের নিয়লিখিত চটির রর 
নবাবের বা দেওয়ান প্রভৃতির কিছু না কিছু সংশ্রব থকিবার সম্ভাবনা । 
যথা, _রশিদাবাদ, জাফরাবাদ, জাফরনগর, মুজাফারাবাদ, এয়াকুবনগর, 
রহমতগঞ্জ, বসারতনগর, মাহামুদাবাদ, হাছনদওী, নেজামপুর চোকলা), 
সুলতানপুর, ফতে খাঁর ঠোওা, ইত্যাদি । অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয় । 


শ্রীআঁবছল করিম। 
ই, 


৬৬৪ 


5 . 
প্রশান্ত সুনীল নভঃ, 
মধুর পবন বায় ; 
যে দিকে ফিরাই আঁখি, 
দ্রিকবালা হাসি চায়! 

২ 
নধর ঘাসেতে ঢাক! 
ধরণীর ভরা বুক ; 
হেথা হোথা! ফুল-বধু 
তুলিছে সলাজ মুখ৷ 

৩ 


সমুখেতে তরঙ্গিণী 
শত হাসি মুখে ফুটে, 
দুরে শুভ্র পাল তুলে 
তরীপগুলি যায় ছুটে । 


8 
কোথা সুখে ডাকে পাখী 
পুর্ণ-ক১--উতরোল, 
দিবারে উজ্জ্বল করি 
কল্পনারে দিয়া দোল। 


৫ 
ফুটস্ত ফুলের মত, 


" নগ'নদী নভ বন 


হাসিছে--পড়িছে ঢলি 

কি মোহ পরশে মন | 
৬ 

এমন সুন্দর ছবি, 

পুলক আলোক, হায়! 

কোন মায়া-মস্ত্র-বলে 

আখি হতে সরে যায়? 


ন 
কোথা হ’তে উঠে স্থতি 
কুহেলিতে ঢাকে সব। 
এসেছিনু হেথা কভু? 
শুনেছিন্থ এই রূব? 


স্মৃতি । : 


৮ 
-অভীত কাহিনী এ কি? 
গত জীবনেরকথা ? 
কি বিষাদে মাথা সুখ! 
কি আনন্দে ভরা ব্যথা ! 


কোন ছাঁকাপথ-কথা, 

১০ 
চোখে আসে*কোন ছবি, . 
মনে পড়ে কোন কথা! , 
কি মিলনে মাতে প্রাণ, 
জাগে কি বিরহ-ব্যঞ্ধা ! 


১১ 


কবে--কোথা_কোন বাণী 
কোন আঁলো--কোন ঠাই 
হঠাৎ জাগায়ে তোলে 
অতীতে ভাসিয়। যাই । 


জীপ্রিয়নাথ সেন ।-- 





৩৬৫ 
* ন্বিচ্জ্ঞ অন্ন । 
তু ১ ক্ষ 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের-_আধুনিক যুক্ত প্রদেশের একটি বড় সহরে আমরা এক 
ঘর সামান্য গৃহস্থ ছিলাম । সরীকদিগের সহিত মোকদ্দমার পর যাহা কিছু 
অবশিষ্ট ছিল, তাহা! বিক্রয় করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্বক বাবা এই- 
খানে আসিয়া ভক্তারঈ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং একটি ডাক্তারথানা স্থাপন 
করেন। পশার কিছু জমিয়া আসিলে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে এই দেশে- 
রই প্রবাসী এক ঘর বাঙ্গালী পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর 
আমাদের সংসারে এখন মা, আমি, আমার ছোট ভাই বীরেন, আমাদের 
মানুষ কর! ঝিজান্কী ও'বাবার পুরাণ চাকর কীর্তিবাস। 
* আমাদের শ্রশ্বর্ষ্যের মধ্যে যমুনার ধারে আমাদের কোঠা গৃহথানি, একটি 
গাভী, ডাক্তা্খানার মাসিক আয় গুটি পঞ্চাশ টাকা, "মার চার পীঁচথানি 
_ অলঙ্কার ও পরার তিন শত টাকা দেনা, এবং মা সুদে থাটাইতেন যে নগদ 
এক শত টাকা, তাই। 
তাহার মৃত্যুর পর হইতে বাবার বন্ধু মাষ্টার মশায়ই ডাক্তারখানা দেখেন। 
বীরেন স্কুলে যায়, আমি রন্ধনাদি করি, জান্কী জল তোলে, বাটন! বাটে, 
আটা ভাঙ্গে, গরুকে জাব দেয়, এবং অবসরকালে সুতা কাটিতে কাটিতে মার 
সঙ্গে'গল্প করে। মা বড়ী দেন, আঁচার, আমসত্ত, কাসুন্দি করেন, এবং সন্ধ্যার 
পর খানিক করিয়া মাষ্টার মশায়ের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিতে যান, এবং জান্কীর 
সঙ্গে পরামর্শ করেন-সে আমার ছেলের ঝি হইবে, ন! বীরেনের ছেলেদের 
মান করিবে । জান্কী ছু কূল রাখিয়া জবাব দেয়,_“কি জান মা, তোম্‌- 
হার বেটা ত পরের ঘরে যাবে, তাদের কি আর জান্কী বুঢ়ীর কাম পছন্‌ 
-হোবে? হামার দাদা বাবুর লেড়কা হামাকে ফুপী বলবে, হামি ওনাদের 
থাকব; কি বোল্‌ দিদিমণি ?” কীর্তিবাস সমস্ত দিন ডাক্তারথানীর কাজ 
করে, রাত্রে বীরেনকে আগলাইয়া বাবার ঘরে শুইয়া থাকে, এবং গল্প বলিতে 
-বলিতে অত্যন্ত ঝিমায়। 
আমি বীরেনের মত অতৃ গৌরবর্ণ নই) তবে শুনিতে পাই, কালোর 
উপরেও নাকি আমার খুব শ্রী। আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ,__কুলীন ৷ 
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বাবার মৃত্যুর পর এই'ুপে আমাদের ছুই, বৎসর কাটিয়া গেল। “ আমার 
বয়স এখন চতুর্দশ বর্ষ ॥ মাষ্টার মশায়ের পরিবার আজ. কাল মাকে প্রায়ই 
কলেন-_শুনিতে পাই,_প্হ্যাগা দিদি, মেনীকে আরও কত বুড়ো ক'রে “বিয়ে 
দেবে? মেয়ে অত বড় ডাঁগর হয়ে উঠল, আরও কি ওর বে” না দিলে চলে ?৮ 
মা বলেন, “ফুল ফুটলেই হবে বোন ! মানুষের ত আর হাতু নয় । তা ছাড়া, 
তোমার কর্তাটির চেষ্টাও ত খুব 1” অগ্রতিভ হইয়া মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী সন্ধ্যার 
পরু মাষ্টার মশায়কে পাঠাইয়া দেন। এবং তিনি ‘মাসিক্ণ বীরেনকে দিয়। 
বলান, “যদি সে সম্বন্ধটায় গিন্পীর মত থাকে ত সেইটেই নাহয় ঠিক ক'রে 
ফেলা যায়; বল না বীরুবাবু। সত্যি, মেন্কী বুড়ী দেখতেও ত ভাগরটি হ'য়ে 
উঠেছে।” মা বলেন, “বেশ ত, হ’ক না।” কিন্ত আসল কথা, দরিদ্র 
কুলীনকম্াকে কেহই বিবাহ করিতে সম্মত হয় না। স্থতরাং মাসখানেক 
হয় ত আবার অমনি চলিয়া যায়, এবং আমিও ঝাচি । বিবাহের কথা আমার 
তেমন ভাল লার্গিত না। বিশেষতঃ, পুজ্রের বিবাহ দিয়া মা্টাম্ম মশায়ের স্ত্রী 
, যে বাবু বধূ আনিয়াছিলেন, তাহার সীমান্ত অসাবধানতার কারণ ঘটিলেও 
তাহার পিতা মাতাকেও যারপরনাই লাঞ্ছিত করিতেন। তাই আমাত 
মনে ভয় হইত, যদ্ধি এইরূপ তুচ্ছ কারণে আমার শ্বাপুড়ী আমার মা বাপের 
এইরূপ লাঞ্ছনা করেন, যদি বরদাস্ত করিতে ন! পারিয়া আমি তাহাকে তুল্য 
বর কথা শুনাইয়া ফেলি, তবে তাহার কি পরিণাম হইবে! পশ্চিমে বান্গালার 
মেয়ে বলির! বোধ হয় অকারণে অপমানিত হইলে তাহার প্রতিব্ধানে 
উত্তেজিত সিংহীর মত কুখিয়া দ্াড়াইবার এই ভাব আমার প্রবল ছিল ॥ 
অথচ আমার নাম প্রসন্থময়ী । ! £ 
৩. |] 

এইরূপে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল, তবু আমার বিবাহ হইল না 
বোধ করি সম্বন্ধ জুটিল না। অনেক দিন অবধি মাষ্টার মশায়ের হী 
তীরথন্রমণের কাঁমনা প্রবল হইয়! উঠিতেছিল, কিন্তু তিনি সঙ্গী পাইতেছিলেন: 
না। আমার বিবাহের এখনও বিলম্ব আছে, এবং তিনি নিজে মার কতক 
খরচ বহন করিবেন আশ্বাস দিয়া, মাকেও ভীর্থভ্রমণে বাহির করিলেন ॥- 
মার বে সামান্ত নগদ পু'জ্বি ছিল, তাহাতে হাত পড়িল। মাষ্টার মশায় 
অমত_করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার স্ত্রীই প্রবলা, সুতরাং তাহার সদ্যুক্তি আর 
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দ্বিতীয়বার মাথা তুলিতে পারিল না। সঙ্গে গেল কীর্তিবাস ও মাষ্টার মশায়ের 
মধ্যম পুঁজ ক্ষেতু। ক্ষেতু একলাই এক শ’, এবং*এ সকল কাজে বিশেষ 
পটু। তীৰ্থে প্রায় ছুই তিন মাস কাটিয়া গেল। 

“একেই ত মার শরীর কখনই ভাল ছিলনা 1 তাহার উপর আবার কষ্টের 
তীর্থের নাছোড়বন্দ! সহচর কঠিন পীড়া সঙ্গে করিয়া ফিরিলেন প্রথম যেমন 
হইয়া থাকে, তাহাই হইল। “নাইতে থেতে যাবে’ ভাবিয়া রোগকে প্রথমে 
উপেক্ষাই করা হুহপ। তার পর যখন দেখা গেল, “নাইতে ও খেতে’ দেওয়াতেই 
রোগ আরও ভ্যান করিয়া আসর জমাইয়া বসিল, তখন ডাক্তার আনিয়া 
তাহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্ত রোগ তখন কিছুতেই অধিকারচ্যুত 
হইতে চাহিল না। তাহার উপর আবার ডাক্তারই বা কোথায় ! ডাক্তার 
ভাকেই বা কে? মা ফিরিবার পূর্বেই মাষ্টার মহাশয় “কন্তার সাংঘাতিক 
পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় গিরাছেন। তাহার স্ত্রীও তীর্থ হইতে 
ক্রিরিয়া আসিয়া ক্ষেতুকে সঙ্গে করিয়া, কন্তাকে দেখিতে গেলেন। বড় 
কাবু, মাষ্টার ভ্তশীয়ের বড় ছেলে, সিমলা পাহাড়ে চাক্রী,করেন। স্ৃতরাং 
থাকিবার মধ্যে এক কীর্িবাস, বীরেন ও মাষ্টার মশায়ের ছোট ছেলে হরি। 
আর ডাক্তারের মধ্যে, কলিকাতা হইতে হাওয়া খাইতে আসিয়াছিলেন প্রাক 
ত্রিশ বৎসরের এক যুব! অনুকূল বাবু; মাষ্টার মশায় কলিকাতা যাইবার সময় 
তাহাকে আমাদের ডাক্তারখানার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। ইনিই মার 
চিকিৎসা করিতেছিলেন, এবং তাহার চেষ্টারও ক্রটি ছিল না। , দিনে 
রাতে নিজে. আসিয়া ওধধ খাওয়াইতেন ; এবং রোগিনীর শয্যাপার্খে 
বসিয়া পুস্তকের সহিত রোগের লক্ষণ মিলাইবার কালে নানা গল্পে 
'রোগযন্ত্রণাতুরার কষ্টলাঘৰ করিতেন আমার মাকে ষে তিনি এত 
অন্ন ব্র্ময়ে ও এত সহজে নিজের মায়ের মত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন,__ 
আমার মনে হয়, অযথা সক্কোচের প্রতি তাহার আস্তরিক স্বণাই তাহার কারণ। 
.কুলিকাত্যবাসী হইয়াও তিনি এই চরিত্রগত গুণ কোথা হইতে লাভ করি- 
'লেন, তাই ভাবিয়। আমি বিস্মিত হইতাম | | 

মার অবস্থা ক্রমে অত্যন্ত মন্দ হইতে লাগিল। একদিন অমুকুল বাবু 
-'কোনও নিকটবর্তী সহর হইতে তার করিয়া ভাল ডাক্তার আনাইবার জন্য 
ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং 

'তিনি আসিলে বলিলেন, “বাবা অন্থুকুল, একবার পাঁজীখানা আনাও ত!” 
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মাষ্টার মশীয়দের হঁদারা হইতে কাপড় কাঁচিয়া আসিবামাত্র, জান 
কীর চার বছরের নাত্নী পার্বতী বাঙ্গালা-মিশ্রিত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দীতে 
আমায় বুঝাইরা দিল, আমি কাপড় কাচিতে যাইবার পর মা ও অন্থকুল বাবু 
পবম্পরের হাত ধরিয়া! বিস্তর কাদিয়াছেন, এবং মা অনুকুল বাবুর মাঁখায় _ 
হাত দিয়া আরও কত কি বলিয়াছেন ইহাতে অবস্ত বিন্রয়ের কিছু ছিল না; 
কেন না, আমি অনেক দিন হইতেই বুঝিয়াছিলাম, আমাদের সুখের বাসা 
ভাঙ্গিয়া পড়িবার আর বড় বিলম্ব নাই। মাও তাহা বুঝিয়াঁছলেন।' আমিও 
মাকে লুকাইয়া কাদিতাম ; মাও তাই আমাকে লুঙ্ষাইয়ু& অনুকূল বাবুর 
নিকট কার্দিতেছিলেন। কিন্তু তাহার পরদিন যাহ! ঘটিল, তাহার বিস্ময়ের 
পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারিবার পূর্বেই দেখিলাম, আমি অনুকূল বাবুর 
পরিণীতা সহ্ধশ্মিমী-হইরাছি। লজ্জায় ও স্বণায় আমি মরিয়া গেলাম। বিবা- 
হের কি এই সময়, না এই অবসর? পূর্ত দিন মার পাজী আনিতে পাঠাই- 
বার অর্থ বুঝিলাম। জান্কীর পুত্রবধূ বাঁসস্তী আমাকে পশ্চিমে রকমে কনৈ 
করিয়া সাজাইয়। দিল। বীরেন মন্ত্র পড়িয়া আমায় সম্প্রদান ক্করিল। অন্থ- 

কুল বাবু বিষাদগস্ভীরসুখে মন্ত্র পড়িয়া আমায় গ্রহণ করিলেন। অপরিচিত _ 
পুরোহিত উদ্বীহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । ৮০০০০০০০০ 7 
নয়নে আমার বিবাহ হুইয়া গেল। 

মার কণ্ঠ তথন রুদ্ধ হইয়৷ আসিয়াছে। কারি 
কেবল হাঁত তুলিয়া উপরের দিকে দেখীইলেন, এবং আমাকে আমার স্বামীর 
, হাতে সঁপিয়া দিলেন। অবিরলধারে তাহার চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। 
আমার তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়। 

ফান্তন মাসের রাত্রি। পুর্ণিমা। কিন্তু এ অবস্থায় বাঁসর-ষাপন শোভনও 
নয়, সম্ভবও নয়। তবু বাসন্তী ৪ চোথ মুছিতে মুছিতে' ৰলিল, 
“নহিলে মঙ্গল কাজে অস্তুভ হবে ।» লঙ্জাহীন পূর্ণিমার চাদ আমার লজ্জা! 
লুকাইবার আবরণটুকুও যেন কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। i 

পরীর আধ ঘণ্ট। বাঁসরে ছিলাম, সমস্ত ক্ষণই বিছানায় মুখ লুকাইয়া কাদিয়া 
ছিলাম । স্বামীর অলক্ষ্যে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বোধ হইয়াছিল, 
তিনিও কাদিয়াছিলেন। বাঁসরের প্রথম পরিচয়ে স্বামী করুণাবিকম্পিত-_ 
কণ্ঠে ছুটিমাত্র কথা কহিয়াছিলেন,_-“্কেদ না, ছি, চুপ কর।” আর, 
গ্এখন শেষ রক্ষে হ’লে হয়।” তখন তাহার সে কথার অর্থ বুঝি নাই। 
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আজও তাহার সেই কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। তাহা অত্যন্ত করুণ, অথচ অত্যন্ত 
গম্ভীর 'ও দৃঢ় । 
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শ্নেহ্ময়ী মার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিল । 
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ইহার প্রায় তিন মাস পরে মেডিকেল কলেজে তাহার অধ্যয়ন সমাপ্ত 
করিতে আমার স্বামী কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমি ও বীরেন মাষ্টার 
মহাশয়ের তত্বাৰ্্মানে সঁহিলাম ৷ ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বামী আবার 
যখন ফিরিয়া আঁসিলেন, খোকা তখন চাঁর মাসের । ছ’ মাসে পড়িলে 
তাহার অন্প্রাশন হইয়া গেল । জান্কী ও বাসস্তীর জেদে থোকার নাম 
হইল, বাবুলাল। সে দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছিল । 
< মার স্নেহের প্রভাব শীতের রৌদ্রের মত যে মাধুরী ও মধুর উত্তাপ দিয়া 
গ্রামাদদিগকে উজ্জ্বল ও সুখতপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল, ততথ্যতীত আর সমস্তই 
পূর্বের মতণ্চলিতে লাগিল। কিন্ত আমি বিশেষ করিনা লক্ষ্য করিলাম, 
_ আমার স্বামী ধোকাকে যথেষ্ট আদর করিতেন, আমাকেও যত্র করিতেন, 
_-এবং বীরেনের পড়াশুনা ও ডাক্তারথানার তত্বাবধান প্রভৃতি কোন কর্তব্যেই 
তাহার অবহেল! ছিল না) কিন্ত আমার মনে হইত, সে সকলই যেন কর্ত- 
ব্যের খাতিরে ; তাহার ভিতর প্রাণ ছিল না। সে কর্তব্য যেন পীচড়া-গ্রস্ত 
রোগীর মত আড়ষ্ট, মুক্তপক্ষ বিহজের ন্যায় সহজ, স্বাভাবিক, স্বাধীন নয়। 
- অধিকস্ত এত স্বাস্থ্যকপ্স প্রদেশে থাকিয়াও তিনি যেন দিন দিন আরও ক্ষীণ 
হইয়া যাইতে লাগিলেন আমি প্রসঙ্গক্রমে এ কথার উত্থাপন করিলে 
তাহার উত্তরে তিনি কেবল একটু হাঁসিতেন, কিন্তু সে হাসিতে তাহার বিষাদ 
ও স্বলিনতা যেন আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। চার মাস পরে আমরা সপরি- 
বারে কলিকাতা যাইব, স্থির হুইয় -গেল। বীরেনও কলিকাতায় থাকিয়াই 
_পড়াগুন! করিবে, তবে আপাততঃ নয়,__আঁরও চারি পাঁচ মাস পরে । আমার 
স্বামীর সদ্ধ্বহারে ও খোকার প্রতি তাহার মমতার বশে জান্কী বীরেনের 
ছেলের ঝি হইবার কথা একেবারে ভূলির! গেল, এবং আমার সহিত 
- কলিকাতায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইল; কিন্ত আসিবার ছ দিন আগে জরে 
পড়ায় আমাদের সঙ্গে আসিতে পারিল না! । 
একে প্রায় হুই দিনের পথ, তাহার উপর আবার সঙ্গে ছোট ছেলে; তেমন 
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৩৭, সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


লোক জনেরও অভাব ? স্থতরাং আমার স্বামী একখানি" গাড়ী বিজার্ভ 
করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে সিন্দুর ও দধির ফোঁটা পরিয়া, নারীয়ণকে 
স্মরণপুর্কক বাম পদ বাড়াইযা যাত্রা করিলাম । হর্ষবিষ্বলচিত্ে স্বামীর সঙ্গ 
“ স্বপশুর-ঘর করিতে চলিলাম। নারীজন্মের ইহাই পরিপতি। যাএাকীলে 
85858558552 রিনি 
করিলাম! 
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. কলিকাত৷ হবার মধ্য পথে গাড়ীতে নী খে যাহা নি, 
তাহাতে আমার মুচ্ছ'র উপক্রম হইয়াছিল। কিন্ত মুকিত না হইয়া আপনাকে 
সামলাইয়া লৃইলাম। তখন নিমেষের মধ্যে আমার - বিবাহের সকল ঘটনা 
মনে পড়িয়া গেল। বাসরঘরের প্রথম আলাপে. বাসী বিয়া ছিলেন, “এখন 
শেষ রক্ষা হ’লে হয়।” এখন তাহার অর্থ বুঝিলাম ৷. বুঁরিলাম ও শুনিলাম, 
আমার এক সপত্নী বিস্তমান! আমুপূর্কদিক সমস্ত বৃত্তাস্ত শুনিয়া বখন বুঝিলান 
যে, রূপের জন্য নরঃ--কেন না, আমি স্থন্দরী নহি ;_বা.অর্থন্থালসার জন্তুও 
নয়,__কেন-না, আমর! দরিত্র,_কেবলমাত্র অনাথিনী, রোকরুভমানা, মুমূর্ষু 
বিধবার অস্তিমকালের অহুরোধে আমাদেরই জাতি রক্ষা করিবার জন্ত আয়ার 
স্বামী আপনাকে এইরূপে বিপন্ন করিয়াছেন, এবং আমার সপত্বী আমার অপেক্ষা 
সুন্দরী ও ধনাঢ্যের কন্যা, তখন তাহার প্রতি আমার "অকৃত্রিম, শ্রদ্ধা আরও 
ঘাড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। আমি 
তাহাকে শান্ত করিলাম, বলিলাম, “শোন,__আমি যা বলি, ভাই কর ; এখন . 
আর উপায় নাই।” তোমরা আমাকে মুখরা ও বাঁচাল মনে করিতেছ, কিন্ত 
কি করিব, বোধ করি নারীর স্বভাবই এই 1--আমি বলিলাম, “তোমার 
পরামর্শ যুক্তিযুক্ত নয়। আমি অন্ত বাড়ীতে যাইব না, তোমার বাড়তেই 
থাকিব। বরং আপাততঃ তোমার বন্ধুপত্বীর পরিচয়ে উঠিব। পরে কি হয়, 
দেখা যাইবে।”' তাহাই ঠিক হইল। সংসারানভিজ্ঞা মাতৃহীনা অপরিচিত ' 
অস্তঃসত্বা বিস্ময়বিহবলা কালিকা সপত্বীর অধীনে শ্বশুরগৃহে স্বামী ভাগ করিয়া 
লইতে চলিলাম। অবশিষ্ট পথটুকু ভয়, বিস্ময়, আত্মবিশ্বাস ০ 
অধিক কৌতুহলে আমার বেপমান বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ' 

সন্ধ্যার পুর্বে কম্পিতপদক্ষেপে স্পন্দিতহৃদয়ে শ্বামিগৃহে অবতীর্ণ হইলাম । 
গ্রাড়ীতে আসিতে আসিতে আমার সপত্বীর আদর্শ কল্পনায় অক্কিত রুরিয়া- 


~~ 


bd 
আশ্বিন, ১৩:৯ । বিচিত্র বন্ধন । ৩৭১ 


ছিলাম, তাহাকে চাক্ষুষ করিয়া দেখিলাম, আমার কম্পিত মুখসের সহিত 
আসলের অত্যন্ত প্রভেদ। পশ্চিমেও অনেক সুন্দরী দেখিয়াছি, কিন্ত এমন 
জ্যোতিষ্শয় লাবণ্য, এমন অপরূপ মাধুষ্য, এমন বিচিত্র সৌন্দধ্য আমার 
চক্ষে কখনও পড়ে নাই। 

তোমাদের কাছে সকল কথা সত্য বলিব কি? তোমরা কি আমার তখন- 
কার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবে? আমি নিজেই তাহ। ভাল করিয়! বুঝিতে 
পারি না। তবে এইটুকু বুঝিতে পারি যে, তখন আমার বক্ষে ভাবের ষে 
আকস্মিক উদঞ্চও ক্রত্ত বিলয় ঘটিতেছিল, তাহা স্বাভাবিক নিয়মের অনুষায়ী 
নয়া, শারদ গগনে যেমন কোন বিচার না করিয়া এই রৌদ্র ও পর্মণেই 
মেঘ দেখা দেয়, তখন আমার মনেও সেইরূপ বিপরীত ভাবের সঞ্চার হইতে- 
ছিল) তাই মনে মনে আমার সপত্বীর রূপের প্রশংস! করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
আমার স্বামীর উপর অকারণ হঠাৎ অত্যন্ত রাগ হইল। তর্ক করিয়া দেখিতে 
গৈলে এ রাগের কোনও কারণ ছিল না । কিন্তু আমার মনে হইল, আমার 
সপত্নী খন শুত সুন্দরী, তখন নিশ্চয়ই তিনি আমায় জঁলবাসিতে পারিবেন 
না) তবে কুরুপা দেখিয়াও আমায় বিবাহ করিলেন কেন? চরিত্রের মহত্ব ? 
সে কেবল উচ্ছ সিত আবেগের বিকারমাত্র । পরক্ষণেই ভাঁবিলাম, তাও কি 
হয়? তা যদি হইত, তাহ। হইলে এই যে কত কুরূপ স্ত্রীলোকের স্বামী 
ক্লপজ মোহে আকৃষ্ট হইয়৷ বিপথগামী হয়, কিন্ত কই, তাহাদের শ্রীর এতি 
ভালবাস! ত একেবারে যায় না.। ফিরিয়া পাইতে দু দিনের স্থলে দশ দিন 
হইতে পারে, কিন্তু সে ভালবাসার তাবাদি নাই? তোমরা হাসিতেছ, কিন্তু 
আমার মত. অবস্থায় পড়িলে তোমাদের মনে কি হইত, আমার একবার 
দেখিতে ইচ্ছা হয় 

»এইরূপ সন্দিগ্ধহৃদয়ে, বন্ধুপত্রীর ছদ্মবেশে, দপকীতবনে আসিয়া! উঠিলাম ॥ 
আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী কেহ ছিলেন না} ২ 

রি তু | 

অধিকার লইয়া পরস্পরের মধ্যে কোনও সংশ্রব না থাকিলে একে অন্যকে 
আপনার করিয়া লইতে কুঠিত হয় না। আমাদের ছুই জনের মধ্যে সম্দর্কগত 
যে বৈষম্য ছিল, আমার সপত্নী তাহা! জানিত না; সুতরাং আমাকে নিতাস্ত 
আপনার করিয়া লইতে তাহার বড় বিলম্ব হইল ন!। অতি সহজেই সরল! 
অসন্দি্ঠা সম্তান-বৎসল! করুণাময়ী বন্ধ্যা নারী .নিজের সপত্বী-পুজের মা হইয়া 


bd 
|) 


৩৭২ সাহিতা । ১৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


উঠিল । স্বামী. বাহিরের ঘরে শয়ন করিতেন) আমরা ছুই জনে এক ঘরে 
থাকিতাম। স্তন্তদান ভিন্ন খোকার আর কিছু আমি করিতে পাইতাঁম না। 
সেবায় দাসী ও স্নেহ জননী হইয়া বিনা কলহে আমার সপত্নী কথন কোন 
অজ্ঞাত মুহূর্তে আমার মাতৃ-অধিকার আত্মসাৎ করিল, আমি তাহা জানিতৈও 
পারিলাম না। কেবল এইটুকু অনুভব করিলাম, আমি আর আমার গর্ভজাত 
সম্তানের জননী নহি,--ধাত্রী মাত্র। সর্ধপ্রকারে তাহার মাতার লজ্জার মাত্রা 
বাড়াইবার জন্তই যেন থোকাঁও তাহার, বিমাতার অত্যন্ত হম্থগত ও অযুরক্ত 
হইয়া উঠিল। মুহুর্তের জন্তও সে আমার সপত্বীকে ভোখের-আাড়াল হইতে 
দিত না। আমি একদিন সুবিধা বুঝিয়া অতি সন্তৰ্পণে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“ আচ্ছা দিদি, থোকা যদি তোমার সতীন-পো হত, তা হ'লে কি তুমি ওকে 
এত ভালবাসতে ?”__অসন্দি্ধ! নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিল, “ পাগলী আর কি! 
ভালবাসা কি সোনা পিতল বিচার করে? এমন বাধন কি আর আছে রে! 
তুই ছেলেমান্গষ-কি জানবি বল্‌!” অমি এ প্রসঙ্গে আর দ্বিতীয় কথা 
কহিতে সাহস করিলাম না। তবে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম ধযে, মুক্তকণা 
মুক্তহৃদয়াও বটে। আমার সপত্নী আম! অপেক্ষা প্রায় ছয় সাত বৎসরের 
বড়। 

বন্ধ্যার সম্তানের লোভ অত্যস্ত প্রবল ; তাই আমাদের মধ্যে এমনও ঠিক 
হইয়া গেল যে, এবার যদি আমার কন্তা হয়, তবে সে তাহার হইবে? পুক্র 
হইলে আমার থাকিবে । 

. 
আমাদের উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে বিষের যে কণা চাপা ছিল, তাহ! আমার 
সপত্বীকে স্পর্শ করে নাই। সে জন্তও বটে, এবং খোকার প্রতি তাহার 
ন্নেহাতিশষ্যের ফলে ও নিজের মিষ্ট স্বভাবের গুণেও বটে, আমাদের সংস্কারে 
ছুঃখ ছিল না। আমার দায়িত্ববোধ ছিল, এবং আমাদের ছুই জনে কি সম্পর্ক, 
তাহাও আমি জানিতাম ) সুতরাং আমি সহজেই সংসারের সামঞ্জস্য রাখিয়া 
চলিতে শিখিলাম ; ইহাতে আমার স্বামীও যেন অনেকটা সুস্থ হইলেন । 
কিন্ত প্রচ্ছন্ন যাতনার গুরুভার যে একাকী নীরবে বহন করে,-_শীস্রই হউক 
বিলম্বেই হউক,-_তাহাঁকে ভাঙ্গিয়া পড়িতে হয়। আমারও তাহাই হইল । ' 
ক্রমে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল; এবং উচিত সময়ের পূর্বেই আমি এক কন্তা প্রসব 
করিলাম। প্রসবের পরই আমার জর হইল। সেই জর ক্রমে প্রবল হইয়া! 


আমিন, ১৩৭৯ বিচিত্র বন্ধন ॥ ৩৭৩ 


উঠিল ৯ শেষে বিকারে পরিণত হইল ৷ বিকারের অবস্থায় কয দিন কাটিয়াছিল, 
শ্রণ নাই। বিকারমুক্ত হইয়া দেখিলাম, আমার, গুপ্ত বেদনা যেন সারিয়া 
গিস্টুছে। রোগশষ্যায় আমার ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িয়াছে; বীরেন ও জানকী 
আসিয়াছে; আমার স্বামী ধরা পড়িয়াছেন ; অথচ আমি কেমন করিয়া ভাল 
হইব, এই চিন্তার ছাঁয়া ভিন্ন আমার সপত্বীর প্রসন্ন মুখে বিষাদের আর কোনও 
নিদর্শন *দেখিলাম্চ না। তাহার সেই দিব্য হাসি, তেমনই উজ্জল, তেমনই 
মধুর ও তেমনই অক্রুত্রিম ! তাহার চোখের আলো তেমনই সকরুণ ; তাহার 
কণ্ঠের স্বর তেন স্েহপূর্ণ! 

ভাল করিস! সারিয়া উঠিতে আমার অনেক দিন লাগিল। এ যাত্রা রক্ষা 
পাইলাম দেখিয়া আমার সপত্নী কন্তার নাম রাখিলেন,_-“জীবনবালা ।» 
বাঁবুলাল আমার সপন্দ্বীকেই মা বলিয়া ডাকিত, এবং মা বলিয়াই জানে । আমি 
কেবল “বৌমা”-মাত্র। 

ই আমার সপত্নী 

বলিল, “ভাই মেনা, আমি সব শুনেছি। তোর দোষ কি ভাই? ওরই বা 

“দোষ কি? আর তাতে ক্ষতিই বা কি? ও কেবল সংস্কারমাত্র । তুমি 
কিছু ভেব না দ্বিদি। ভগবান করুন, তুমি সেরে ওঠ! নইলে বাবুলাল 
আমার প্রকিয়ে বাবে।--ও যে এখনও তোর দুধ খায়।» আমার নিরীহ সপতীর 
, আশ্বাসবাণী যে ঈর্ধ্যা সহচরীর শ্লেষোক্তি নয়, তাহা আমি সহজেই বুঝিতে 
পারিলাম ৷ এবার মর্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম, মুক্তকণ্ঠী মুক্তহৃদয়াও বটে । 

অসম্ভব নারীচরিত্রের বিচিত্র বিকাশ ! আমি আনন্দে, বিস্ময়ে, কৃতজ্ঞতায় 
অত্যন্ত অভিভূত হুইয়। পড়িলাম। কি বলিবাঁর চেষ্টা করিলাম, কিন্ত 
বাক্যম্ুত্তি হইল না, রুদ্ধকণে সাশ্রনয়নে তাহার কোলে মুখ লুকাইলাম ৷ 


৩৭৫ 


২/সকুহান্ল্জী লী । 


[ স্বৰ্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্‌. এ. প্রণীত।] 


এই নদী দার্জিলিং জেলায় হিমালয়ের পাদদেশ হইতে, উৎপন্ন হইয়া, 
জলপাইগুড়ী ও পূর্ণিরা -জেলার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমান্তে ব্তগমনে প্রবাহিত 
হইতে হইতে, ক্ৰমশঃ আবার দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী হুয়াছে এই ভাবে 
নদীটি আসিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে মালদহ জেলাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে । কিয়ৎ- 
দূর মালদহের উত্তবসীমান্তে বিচরণ করিয়! দক্ষিণ মুখে জেলার. মধ্য দিয়া 
অবশেষে গঙ্গার সহিত মিলিত হুইয়াছে। নদীটি মালদহ জেলাকে প্রায় 
তুলারূপে দ্বিখণ্ডকরিয়াছে। বোধ হষ, সমৃদ্ধ ও ধনধান্যপূর্ণ জনপদ সকল 
এই নদীর তীরে বর্তমান থাকায়, সংস্কৃতভাষী আধ্যগণ ইহার “মহানন্দা, এই 
নামকরণ করেন । * ৬ 

এ দিকে পশ্চিম দিক হইতে গঙ্গ। সমুদ্রের অন্বেষণে প্রধাবিত হইয়া মাল- 
দহ জেলার পশ্চিমসীমাস্তে হারাতপুত্র নাষক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন । 
বর্তমান সময়ে এই স্থানে গঙ্গার স্রোত হঠাৎ দক্ষিণ মুখে বীকিয়াছে ; কিন্ত 
পূর্বকালে বরাবর পূর্ব মুখে এই স্থান হইতে মহানন্দার তীরে পীরগঞ্জ নামক 
গ্রাম পর্য্যন্ত, হর গঙ্গার মূল প্রবাহ, না হয় একটি প্রকাণ্ড শাখা, প্রবাহিত 
হইয়। মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই স্রোত ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া 
এক্ষণে বড়ই সঙ্কীর্ণ হইয়াছে । | 

বর্তমান সময়ে হায়াতপুর হইতে গঙ্গার আর একটি শাখা, দক্ষিণ-পূর্ব 
মুখে, অতীব বক্রগমনে, মালদহ নগরের সন্মুখে মহানন্দীর সহিত মিলিতচ্ছই- 
য়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন,_ইহাই এক কালে গঙ্গার মূল স্রোত 
ছিল। কিন্ত এক্ষণে এই নদী চড়া পড়িয়া! সঙ্কীর্ণ হইয়াছে ; তবে বর্ষায় এখনও- 
ইহ! একটি প্রবল ল্রোতশ্বিনী হইয়া প্রবাহিত হয়। এই গঙাস্রোতের 
নাম কালিন্দী। গ্রাম্য লোকে ইহাকে ‘কালেন্দী’ বলে। 


মহানন্দার তীরবর্তী প্রদেশের বিবরণ! 


গক্গাক্রোতের সহিত পীরগঞ্জ ও মালদহ নগরের নিকটে-_যে স্থানে মহা- 
নন্দ! মিলিত হইয়াছে,__এই স্থানটিতে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন-আকার প্রদেশ পর- 


আশ্বিন, ১৩০৯ । মহানন্দা নদী । ৩৭৫ 


স্পর সন্মিলিত হইয়াছে, দেখা যায়। পূর্ব্াংশের মৃত্তিকা কঠিন অশঠিয়াল, এবং 
ভূতল+ উচ্চ ও বন্ধুর। বর্ষাকালে মহানন্দা যখন স্কীতকলেবরা হইয়া তীরের 


২ কাঁণাকাণি হয়, তৎকালে নৌকার ছাদ হইতে দেঁখিলে উভয় পার্থর ভূমি 


যুগপৎ অবলোকন কর! যায়। পুর্তবাংশে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের জঙ্গলে সমাকীর্ণ 
উচ্চাবচ উন্নত ভূতল, আর পশ্চিমাংশে নদীর কদ্দিম ও বালুকায় নির্মিত লম্বা 
লধ্ব৷ তৃণে সমাকীর্ণ সমতল নিয়ভূমি। বর্ষায় পশ্চিম ভাগ একবারে জলমগ্ন 
হয়, পূর্ধভাগেরগ্ভূমি কোনও কালেই জলমগ্ন হয় না। দেশীয় ভাষায় পূর্ব 
ভাগের নাফু্কাঠান্ত? | রি 

পথিক মালদহ হইতে অর্ধ ক্রোশ গিয়া ‘রাঞ্জামাটি’ নামক স্থান হইতেই 
দেখিতে পাইবেন, রাস্তার ছুই পার্থ পুক্ধরিণীর শ্রেণী । পুক্ষরিণী গুণিয়া 
শেষ করা যায় না । এক্ষণে “‘পাণা’ ও হে” আচ্ছন্ন হইয়াছে, কোথাও বা মজিয়া! 
গিয়াছে । পুক্ষরিণীশ্রেণী ও রাস্তার মধ্যে রাস্তার উভর পার্শে ই ন্যনাধিক 
ঠিলিশ হাত পরিমিত ভূমি এক্ষণে সাঁওতালগণের দ্বারা আবাদ হইয়! সর্ষপের 
ক্ষেত্রে পরিণত 'হইয়াছে। এই সর্ষপক্ষেত্রে অনেক স্থানে মৃত্তিকানিখাত 
ইষ্টকরাশি এখনও বর্তমান । ' ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, পথের উভয় পার্শ্বে 


| গৃহশ্ৰেণী ছিল,_এবং গৃহের পশ্চাদ্তাগে গৃহস্থগণের ব্যবহারের জন্ পুক্ষরিণী 


পনন কর! হইয়াছিল। . 
প্রায় দেড় ক্রোশ অগ্রসর হইলে দৃষ্ট হইবে, একট প্রশস্ত পরিখাপরিবৃত 
উচ্চ মৃণ্ময় গড় । পরিখার উপরে পুল প্রস্তুত হইয়াছে, এবং রাস্তাটি গড় ভেদ 


, করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। গড়ের অভ্যন্তরেও এক্ষণে রাস্তার উভয় পার্থে কিয়- 


দূর পূর্বের ন্যায় পু্করিণীশ্রেণী। কিন্ত ক্রমশঃ পুক্করিণীর সংখ্যা অল্প। গড়ের 
মধ্যে রাজধানী থাকায় প্রাসাদ ও বাসগৃহের আধিক্যবশতঃ এ পুক্করিণীর সংখ্যার 
হলা হইয়া থাকিবে । কির়দুর আরও অগ্রসর হইলে দেখা যায়, রাস্তার উভয় 
প্রান্তে ইষ্টকের বাঁধাই । সে কালে এখনকার মত রাস্তা বাঁধান হইত । এক্ষণে 
ইষ্টক বিছাইয়া তাহার উপর খোয়া ও রাবিশ দিয়া পথ প্রস্তুত হয়, কিন্তু সে 
কালে ইষ্টক খপর (1) করিয়া চুণ সুরকি দিয়া কুটিমের স্তায় রাস্তা বাধান 
হইত। এই রাস্তাও-এরূপে ইষ্টকের দ্বারা বাধান ছিল, রাঁন্ত! ভগ্ন হইয়! এক্ষণে 


" ক্কাচা হইয়াছে; কিন্তু কাঁচার প্রান্তে এখনও পাকা রাস্তার ভগ্মাবশ্ষে ও ধূলিমধ্যে 


বহুসংখ্যক ইষ্টক নিপতিত থাকায় শকটে বা অশ্ে গমনে বড় রেশ বোধ হয়। 


র্নাপ্তার পার্থে পুরাতন অষ্টালিকাঁর ভিত্তি এখনও কোথাও কোথাও দেখা যায়। 


৩৭৬ সাহিত্য I ১৩শ বর্ষ, ৬ সংখা। ৷ 


এইক্সপ পথে অগ্রসর হইতে হইতে পথিক দক্ষিণ দিকে একটি প্রস্তর ও 
ইষ্টকে নির্মিত তোরণ *দেখিতে পাইবেন । তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি 
সামান্ত গ্রামের পথ। দুই পার্শ্বে সামান্ গ্রাম্য কুটারশ্রেণী। ইহাই বর্তমান 
পড়ুয়ার, একটি পটা। এই পথে অল্প দূর গেলেই “মথদুষশাহ জালাল 
তাব্রিজী” নামক এক মুসলমান পীরের স্থান। : 

এই গীরেব “বাইশ-হাজারী+ নামক একটি দেবোত্তর বিষয় আছে। কেহ 
বলেন, বাইশ হাজার বিঘার সম্পত্তি, তাই বাইশ-হাজারী নীম ; কেহ বলেন, 
বাইশ হাজার টাকার লভ্য ছিল, তাই বাইশ-হাজারী বাম এ্ঘুতঃ পাড়ুয়ার 
অধিকাংশ স্থানই এই বাঁইশ-হাঁজারী দেবোত্বরের অস্তরভূক্ত। ইহা এক্ষগেও 
একটি নিফর সম্পত্তিরূপে ভুক্ত হইতেছে । পীরের সেবায় এই বিষয়ের লভ্য 
বায়িত হইবার কথা । বর্তমান মুতবল্লীর নাম সৈয়দ সদরুদ্দীন। ইনি বর্ধমান 
জেলার বোহয় গ্রামে বাস করেন ।- তাহার কর্মচারীরা বাঁইশ-হাজারী মসজী- 
দের তত্বাবধারণ করেন । 

এই মসজীদ বা*“চিলা” হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষে নির্মিত বলিয়া স্পষ্টই 
উপলব্ধি হয়। যে সকল প্রস্তর ইমারতে- যোজনা করা হইয়াছে, তাহা 
পরস্পর মিল থায় না। আদিমস্বস্থানল্রষ্ট শিলাথণ্ড সকল পরে এই মহম্মদীয় 
উপাসনাগৃহে যোজিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্টই উপল্‌ন্ধি হয়। চিলার প্রবেশ- 
দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রস্তররচিত বাতায়ন, এবং চিলার- বারান্দার 
অগ্রভাগে ছাদের যে ফলক সকল দেখা যায়, তাহাতে এইরূপই প্রতিপন্ন হয়। 

পীর শাহ জেলালুদ্দীন গৌড়বিজেতা বখতিয়ার খিলজীর সঙ্গেই হউক, . 
বা তাহার অল্প কাল পরেই হউক, মুসলমান ধর্মপ্রচারের জন্য এ প্রদেশে 
আগমন করেন। পারস্ত দেশে তাব্রিজ নগর তাহার জন্মভূমি থাকায় তিনি 
'তাত্রিজী” নামে বিখ্যাত । ৬৪২ হিজরা ১২৪৪ খ্রীঃ অবে তাহার মৃতু স্বর 
কোথায় তাহার মৃত্যু হয়, তাহার ঠিকানা নাই। তাহার যে শিষ্য তাহার মৃত্যু 
সমাচার লইয়। পাঁড়,়াতে আগমন করেন, মসজিদের প্রাঙ্গনে তাহার কবর 
অদ্যাপি প্রদর্শিত হয় ; কিন্ত জেলালুদ্দীনের কবর এ স্থানে নাই । 

মসজীদের প্রস্তরলিপিতে প্রকাশ যে, ইহা খ্রীঃ অন্ধ ১০৭৫ হিজরা ১৬৬৪ 
বৎসরে নিৰ্ম্মিত । ১৩৮৪ হিজিরা ১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে বদর্থা কোঁতওয়াল 
নামক এক ব্যক্তি মসজিদেব অঙ্গ বর্ধিত করেন। প্রস্তরলিপিতে প্রকাশ, 
পরে ১০৯৩ হিজরা ১৫৮২ খ্রীঃ অবে আরও একাংশ নির্শ্মিত হইয়া ছিল! 


আশ্বিন, ১৩০৯ | মহানন্দা নদী | ৩৭৭ 


আমি যে সময়ে (১৮৯২ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই নবেম্বর ) এই মসজীদ পরিদর্শন 
করিতে যাই, তন শুনলাম, ইহার মধ্যে সংস্কৃত পুঁথি “এখনও বিস্তমান আছে। 
মদজীদের দারোগা সৈশ্নদ ওআছেদ আলী আসিয়া আমাকে ওর পুস্তক দেখাই- 
 লেন'। যে গৃহে পীরের আসন, তাহারই মধ্যে একটি সিদ্ধুকে পুস্তক বহুকাল 
ঘত্বের সহিত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। মধ্যে কীটদষ্ট হইয়া! দুইটি পুথি 
মধ্যে যেটি তালপত্রে লেখা, তাহা৷ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তালপত্র সকল 
একেবারে শাঁড়। হইয়া গিয়াছে? দ্বিতীয়টি কাগজে লেখা, ইহাঁও মুড়িয়া ও 
জমাট হইয়া সু পত্রে লংলগ্ন হইয়া গিয়াছে, হাত দিলে পত্র প্রায় থসিয়া পড়ে। 
অক্ষর স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই শেষোক্ত পুস্তকটি এখনও 
যত্ব করিলে উদ্ধার করা যায় । সময়াভাবে ইহাতে কি লেখা আছে, তাহা আমি 
অবধারণ করিতে পানিলাম না। ভাষা সংস্কত-_অক্ষর বাঙ্গালা কাল কালীতে 
লেখা । 
* প্রবাদ শুনিলাম, কিন্করনারায়ণ চৌধুরী নামে জনৈক হিন্দু একদা এই 
বাহশ-হাজারীঞ্ধ মুতবল্লী ছিলেন। নবাব--সরকাঁর হইতে-তিনি কি দলীলে 
. মুতবল্লীর কার্য্য করেন, তাহা দেখাইবার আদেশ হয়। “তিনি অপারক হওয়াতে 
. ঢাকীম কারাবন্ধ হয়েন। এইক্পে বিপন্ন হইয়া একদিন রান্রিকালে তিনি পীর 
জালাল স্মরণ করিয়া আপন ছখকাহিনী নিবেদন করেন। স্বপরাদেশ হইল 
ধে, নবাবকে-কৃহিবে যে, তিনি যেদলীল দেখিতে চাহিয়ঁছেন, তাহা! গঙ্গা দেবীর 
হস্তে আছে। কল্য প্রাতে গঙ্গাতীরে গেলে দলীল দেখিতে পাইবে । নবাব 
ষেন দূলীলের নকল লইয়া দলীল গঙ্গাকে প্রত্যর্পণ করেন । নবাব এই বার্তা 
গুনিয়া কিঙ্করনারায়ণের সহিত এক লেখককে গঞ্গাতীরে প্রেরণ করেন । তৎ- 
কালে গঙ্গার স্রোতে ভাদিতে ভাসিতে ছুইখানি পুথি আসিয়া পঁছছিল। তাহার 
নকলধরাঁখিয়া পুথি ছইখানি পুনর্কার গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। পু'খির 
সেই নকলই অস্তাবহি মসজীদে রক্ষিত হইতেছে । 
৯. পরে নবাব সন্ধষ্ট হইঘ। কিঙ্করনারাঁয়ণকে অব্যাহতি দিলেন, এবং চাদ ধা 
-কোতওয়ালকে লক্ষ মুদ্রা সহ বাইশ-হাজারীতে প্রেরণ করিলেন। চাদ খা 
কর্তৃক মপজীদের কিবদংশ নির্মিত হইয়াছিল, এইক্সপ প্রকাঁণ। মসজীদের 
বহির্দেশে চাৰ খাঁর কবর এখনও প্রদর্শিত হয়। 
দ্ারোগ। ওমাছেন আলী, যিনি আমার নিকট এই প্রবাদ বর্ণনা করিলেন, 
তিনি এক জন শিষ্ট ব্যক্তি । তিনি পূর্বাপর যেরূপ শুনিয়াছেন তদ্রপই আমাকে 


৩৭৮ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা। 


কহিলেন। তিনি আরও কহিলেন, অতি অল্পদিন পূর্কা পর্য্যন্ত শ্রীপঞ্চমী পৃজা- 
কালে স্থানীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া এই পু'খির পুজা করিয়া যাইতেন। মটজীদের 
মধ্যে শ্রীপঞ্চমী পুজা ! আঁমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি, পাঁড়য়ার কিয়দ্দুর পূর্বে ধু 
ভক্তিপুর নামক গ্রামের ব্রাহ্মণ আসিয়া মদজীদে পুঁথির পূজা করিতেন। * 

অনুমান হয়, *“বাইশ-হাঁজারী” পূর্বকালে হিন্দু দেবোত্তর বিষয় ছিল, এবং 
ইহার সংস্ষ্ট কোন দেবালয় ছিল। খ্রষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পীর 
জেলানুন্ধীন শাহ গৌড়বিজেতা পাঠানদের সঙ্গে আসিয়া এই দেবালয় বিনষ্ট 
করেন, এবং তথায় মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের স্থান নিৰ্ম্মাণ ক্রেন »্প্িত্ত দেবোত্তর 
বিষরটি পূর্বাধিকারী হিন্দুদের হস্তে কিস্করনারায়ণ চৌধুরীর সময় পথ্যস্ত 
থাকিয়া যায়। হিন্দু দেবোত্তরের মালিকেরা এইরূপে মহন্মদীয় দেবোত্তরের 
মুতবল্লী হইয়া পড়েন। বিষয়ের লভ্য আর হিন্দু দ্বসেবায় নিয়োজিত 
না হইয়া পীরের অনুচরগণের ভোগে পর্যবসিত হয়। অবশেষে কিস্করনারা- 
য়ণের সময় মোগল বাদশাহের নবাবদের দৃষ্টি তৎপ্রতি নিপতিত হয়। এবং 
তদবধি মুসলমান সু'তবন্লীই নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে । বর্তমান ছসজীদ কিন্কর- 
নারায়ণের সময়েই নির্ন্মিত হইয়াছিল। ” তিনি পীড়াপীড়ি দেখিয়া পূর্বাপেক্ষা _ 
ভাল গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়! দিয়াছিলেন, অনুমান হয় । 

বাইস-হাঞ্জারী দেখিয়া পথিক পুনর্বার রাজপথে কিরদ্দুর অগ্রসর হইলেই 
বামপার্শে ছর়-হাজারীর চিলা বা পীরের পীঠস্থান দেখিতে পাইবেন.। একটি 
ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্শ্মিত তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সম্মুখে একটি 
পুক্ধরিণী দেখা যায়। ইহার পার ইষ্টকের দ্বারা বাধান, এবং দুই দিকে দুইটি 
পাথরের ঘাট । এই ঘাটে যে সকল পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে 
স্পষ্টই প্রাচীনতর ভগ্ন প্রাসাদের মালমশলা বলিয়া উপলব্ধি হইবে । পুফরিণীর 
অপর পার্শে বহুসংখ্যক কবর। তন্মধ্যে নূর কুতব আলম নামক পীরের*কবর 
মুসলমানদের বিশেষ ভক্তির সামঞ্জীঃ। ইহার উপর একটি শামিয়ান! বিস্তৃত 
থাকে । ইহারই সন্মুখে কুতবের পিতা আলাউন হকের কবর । / 

নূর কুতবের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে অনেক: মতভেদ দেখা'ষায়। কোনও কোনও 
্রস্থকারের মতে হিজরী ৮৫১--অর্থাৎ ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 
মসনীদে একটি পুস্তক ছিল (শুনা যায়, এক্ষণে তাহা চুরি গিরাছে।) 
তাহাতে তাহার যে মৃত্যুর কাল লিখিত আছে, তাহাতে ১৪১৪ খ্রীঃ অব্দ, ৮২৮ 
হিজরী হয় । ইংরেজবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় মৌলবী এলাহি বক্স একটি কেতাব 


॥ আশ্বিন, ১৩*৯। মহাবন্দ নদী, । ৩৭৯ 


লিখিয়া, রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে নূর কুতবের মৃত্যুকাল ৭ জিলকদ, ৮১৮ 
[ মহন্মদীয় ] সাল বলিয়া উক্ত হইনাছে। ইহাতে গ্রঃ'অন্দ ১৪১৫1১৬ পাওয়া 
যায় 

হিঃ ৮৮৪ অব্দের ২০এ রজ্জব তারিখে কুতব আলমের মসজীদ নির্শিত হয়। 
প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত আছে, তৎকালে মহম্মদ শাহের পুত্র, বারবক্‌ শাহের 
পৌন্র যু্ক্‌ শাহ স্মুজ্য করিতেছিলেন। 

নূর কুতব আলম রাজা গণেশেব সমকালীন ব্যক্তি। 

কৃতব আর্ঈীমৈর স্থান প্রস্তরনির্শ্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ । 
কৃষ্ণবৰ্ণ প্রস্তরে খোদিত একটি মকরমুর্তি [ মগর মাছ ] এই স্থানে পাওয়া যায়; 

' মালদহের তৃতপূর্ক ম্যাজি্েট্‌ মিষ্টার কিং তাহা কলিকাতা মিউজিয়মে প্রেরণ 
করেন। 

» কুতবের স্থানের কিঞ্চিৎ উত্তরে পাঁড়ুয়ার মনোহর সোনা মসজীদের ভগ্না- 
বশেষ দু হইবে৷ এই মসজীদ ৯৯০ হিজরীতে নির্মিত হয় বলিয়া প্রস্তর- 
লিপিতে প্রকাঁশ। 

৮. রাজ্রপথে আরও কিয়ন্দুর অগ্রসব্ব হইলে বাম দিকে “একলক্ষী” নামক 
মসজীদ দৃষ্টিগোচর হইবে। দিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ) কিন্তু মসজীদটি এ 
পর্যন্ত দণ্ডায়মান । বিভোর নিলা হয়। 
এটি একটি প্রশস্ত চতুষ্কোণ অট্টালিকা, এবং ইহার ছাদ একটি প্রশস্ত গন্ুজ। 
মধ্যে তিনটি সমাধিমাত্র বিস্তমান।, কেহ কেহ বলেন যে, একটি কবর স্থল 
তান গিয়াস্থদ্দীনের ও আর ছুইটি তাহার পত্নী ও পুক্রবধূর। কিন্তু গিয়াসুদ্দী- 
নের কবর স্ুবর্ণগ্রামেও প্রদর্শিত হর। দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, কবরত্রয় রাজা 
জেলালুদ্লীন মহম্মদ শাহ ও তাহার পত্রী ও পুত্রবধূর! ইহাই সত্য বলিয়া 
বিবেটনা হয়। এই জেলানুদ্দীন রাজা কংশ বা গণেশের পুল্র । ইহার আদি 
নাম যদু সেন। ইনি মুসলমান ধৰ্ম্ম পরিগ্রহ করিয়ী জেলালুদ্দীন মহম্মদ শাহ 

নামে রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে পাড়ার সমৃদ্ধি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
বলিয়া প্রকাশ । বিনি পাড়ার তাতৃশী শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, তাহার পাড় 
য়াতেই সমাহিত হওয়া বিচিত্র নহে । জেলালুদ্দীনের সময়ে বিস্তর হিন্দু তাহার 

 অন্থকরণ করিয়া মুসলমান ধর্দ্দে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এইরূপ শুনা 
বায়। 





* খ্ৰীষ্টীয় ৫৯৭ অন্দ হিজরীর আরম্ত করিক্া এই সময় নিণীতি হয । 


৬৮০ * দাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, জট সুতা 


‘একলঙ্ষী’ সস্জীদে কোনও প্রকার প্রস্তরলিপি দৃষ্টিগোচর হয় না।, প্রবাদ ( 
আছে, ইহার নির্মাণে লক্ষ.মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল, তাই ইহার নাম “একলঙ্গী”। 4 
এই সমাধিস্থানের প্রস্তরনির্দিত দ্বারদেশে প্রন্তরে স্ষোদিত হিন্দু বা বৌদ্ধ 
দেব দেবীর মূর্তি লক্ষিত হয়। সে মুর্তি আর গোটা নাই। উহা কাটিয়া 
াচিয়া ফেলা হইয়াছে ১ তবে চিহ্ন জাজ্জল্যমান রহিয়াছে । হিন্দু বা বৌদ্ধ 
দেবালয়ের মাঁলমশল! আনিয়া তাহাতে ক্ষোদিত হিন্দু বা বেটন দেবমূর্তি কাটিয়া 
TTT তলা 

সহ্ৃত হইয়াছিল । কালের কি বিচিত্র গতি 

“একলক্ষী” হইতে আরও কিয়ন্ধরে অগ্রসর হইলে স্ুবিখ্যাত আদিনা 
মসজীদের ভগ্মাবশেষ । আদিনার বিবরণ পুস্তকে পড়া অপেক্ষা চক্ষে দেখিয়া 
আসা ভাল । এই বাদশাহী ভ্জনালয় সামস্ুদ্দীন ইলিয়াস্ঞাহের পুক্র সিকন্দর 
শাহের রাজত্বকালে তাহার আদেশে নির্শ্মিত হয়। প্রস্তরলিপিতে নিম্দীণর 
তারিখ হিজরী ৭৭* ৬ই রজব বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সিকন্দর 
শাহের সমাধিও ছিল। তাহা এক্ষণে ভগ্ন। এই মন্দিরের আয়তন ও শিল্প 
কাৰ্য্য আশ্চর্ধ্য। এক্ষণে এইরূপ শির আর দেখা যায় না। = 

এই ভজনালয়ের মধ্যে প্রস্তরের স্স্তের উপরে “বাদশাহের তকৃথ” রচিত 
হইয়াছিল, অভ্তাপি তাহার কিয়দংশ বর্তমান । বাঁদশাহের স্তম্ভের উপরে গুশ্বজ- 
মালাও অগ্তাপি বর্তমান । এই “তক্থে” বাদশাহ, আমীর ও ওমরাগণ বসিয়া 
ভজন কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰিতেন। 

বাদশাহের কক্ষে প্রবেশদ্বার বড় বিচিত্র। ইহা প্রস্তররচিত। ইহাতে 
ধাপ নাই, তবে প্রস্তরের উপর কাটা কাটা রেখা আছে। পাশ্থলননিবারণের 
জন্য এইরূপ রেখা রচিত হইয়াছিল । প্রবেশঘ্বারের শিরোঁভাগে যে গ্রস্তরখণ্ড 
আজিও যথাস্থানে রহিয়াছে, তাহাতে একটি বৌদ্ধ মূর্তি ক্ষোদিত ছিল। ‘তাহা 
ফাটিয়া ও চাচিয়া তাহাতে চুপ বালী লেপা হইয়া ছিল। এক্ষণে চুণ বালি খসিয়। 
গিয়া কাটা ও চাচা বৌদ্ধমুত্তির অবয়ব বহির্গত হইয়াছে । আদিনার মধ্যে 
অনান্য স্থানেও পুরাতন হিন্দু দেবমন্নিরের প্রস্তর আনিয়! ঘোজনার স্পষ্ট চিন্ 
উপলব্ধি হয়। 

“ছয়-হাজ্দারী” ও “বাইশ-হাজারী” নামক মহন্দীয় দেবোত্তরের স্থানীয় 
কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাস যে, পাওুয়াতে পূর্বে পাও্বদের রাঁজধানী ছিল। 
আদিনার প্রান্ত অর্ধ ক্রোশ পুর্বে জঙ্গলের মধ্যে “সাতাইশ ঘর” নামক এক 


নিন ১১৮3 মহানন্দা নদী। ৩৮১ 


অষ্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা ঘায়। দীর্ঘে ২০৭ হাত প্রশ্থে ১৬* হাত একটি 
পুক্ধরিনীর কোণে এই অষ্টালিকা ছিল। এই অট্টালিকা সিকন্দর শাহের, 
" প্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রবাদ । কে কেহ বিবেচর্না করেন, ইহা স্বানাগার 
'ছিল?। পুক্করিণী উত্তর দক্ষিণে লস্বা। কিম্বদন্তী যে, পাঁওব অঙ্জুন ইহা! খনন 
করিয়াছিলেন। 
পীর জেলালুদ্দীন শাহ্‌ তাব্রিজী যখন পাড়া আইসেন,--তখন স্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, পাঠানগণ কর্তৃক গৌড়াধিকারের সমকালেই 
“পাড়া” এক্সপ্রধানণ্মগর ছিল; কিন্ত ইহার বহু পূর্বেই পাড়,য়ার অধঃপাত 
হইয়াছিল। পাঁড়স্থা বা পুণ্ডের অবনতি ও গৌড়ের উন্নতি একই সময়ে 
সংঘটিত হ্ইয়াছিল। কিরূপে পাঁড়ুয়ার অধঃপাত হয়, ইতিহাসে.তাঁহা লিপিবদ্ধ 
নাই। ইহা যে এক্‌ সময়ে প্রস্তরনির্শ্মিত অট্টালিকা ও দেবালয়ে তুষিত ছিল, 
এবং সেই সময় যে মুসলমান রাজত্বের অনেক পূর্কের সময়, ভগ্মীবশেষ 
সকল তাহার জাজল্যমান প্রমাণ। ইহা বে এক সময়ে রাজধানী ছিল, 

BANS গঙ্গালস্সোতের সহিত মহানন্দার 
__আদি সঙগমন্থলের নিকটেই প্রাচীন পুণু,নগবর অবস্থিত ছিল। দেশের 
মৃত্তিকা উর্ধরা, এবং দুই নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্যেরও 
বিলক্ষণ সুবিধা ছিল । এই কারণে “পুগু,” রাজ্য অতি প্রাচীন কালেই ধন- 
- যান্তে স্কীতি হহয়াউঠে। পুগ্ত রাজ্য ও পু, শগরেই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা দেশে 
সত্যতার আলোক বিকীর্ণ হয়। পুণ্ডে রাই বাঙ্গালা দেশের সর্বপ্রথম এা্তি_ 
আকন | 


পাস i 


৮২ | 
হনহ্তন্দালী সাহিত্য | 
জীবনচরিত। 


ব্যারণ শিবুসোষা। 


“আমেবিকান্‌ রিভিউ অফ, বিভিউ” পত্রে সম্প্রতি সিষ্টাৰ স্যাম্স্‌ জাগীনের মহামুভব ব্যাবন্‌ 
আইচি শিবুসোয়ার সন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিযলাছেন্ত। প্রত পর রমণী ও 
সুগপাঠ্য। ইহাতে শিল্প বিষষে ব্যারন্‌ মহেদষেব সর্বজনবিদিত সতাঁমতনিচষ হুপরিক্ষ,উভাবে 
সন্নিবিষ্ট হইর।ছে। শিবুসোয়া সর্ধপ্রথমে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ কবেন, এবং অচিরে রাজস্ব 
বিভাগেৰ সহকাবী সচিবেব পদে উন্নীত হন । এই সমযে সাত্রাজ্যেব সর্ব্বোচ্চশ্রেনীর পদলাভ 
তাঁহার পক্ষে অনীয়।সসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি সহসা এই গৌববদীপ্ত রাজনীতি- 
ক্ষেত্র হইতে অপস্থত হইজেন। পদোঁচিত বিপুল পুরন্মাব ও প্রতিষ্ঠীলাভেব উচ্চাকাঞ্ক। 
আব ভাহাকে মুগ্ধ কবিয বাধিতে পাঁবিল না । এক অভিনব আলোক তাঁহার নযনে প্রতি- 
ভাত হইল। তিনি শ্বুঝিতে পাবিলেন যে, সামরিক গৌরবই জাতীষ জীবনের নিদানভূত 
নহে, স্থাধী উন্নতি, সমৃদ্ধি, সভ্যতা ও অনুশীজনলন্ধ হুশিক্ষাই তাহার প্রকৃত ভিত্তিশ্ববপ ৷ এই _ 
পদত্যাগের ও শ্বার্থবিসর্জনের অর্থ অধুনা আমরা যত সামান্য মনে করি, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি 
তদপেক্ষা অনেক ওরুতব। সে সময়ে জাপানের বণিক ও শিলিসম্প্রদায় নিতান্ত হীন ও দৃণাম্পদ 
বলিয়া বিবেচিত হইত ।_ তৎকালে শিল্পরিজোলিত্ত হইলে হাতি ও সৰ্ব 
_._ সন্তান হাকাইতেহইঁত। কিন্ত উৎসাহদৃপ্ত সংস্কাবকের নিকট এইবপ সামাজিক ৫ 














শ্রেণীতে অবনত হইলেন । অতঃপর তিনি আত্মপ্রভাবে ও নিজ কর্স্পপরম্পরা দ্বা 
সম্প্রদাষকে স্মাজমধ্যে একপ সমুন্লূত ও গৌরবাদ্িত করিয! তুলিলেন যে, এই শ্রেণীর 
সম্রাটের মন্ত্রণামন্দিরেও স্থানলাভ করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর বিজ্ঞতম নর 
মাটনুহিটো। তাহাদিগকে নিজ সাজাজ্যের লর্ড ও পীয়র পদ প্রদান পূর্ববক আত্ম 
কবিলেন । 

অধুনা সমগ্র জ্ঞাপান দেশে ব্য।রন্‌ শিবুসৌষাব সম্পর্কশূন্য কৌন প্রকার বৃহৎ 
দৃষ্টিগোঁচব হয না। কেবল তাহাই নহে, কোবিষা, ফবমোজ। ও চীন্দেশও ভাহাঁব 
উদ্যমের সাক্ষ্য প্রদান কবিতেছে। উল্লিখিত দেশসমুছেব মধ্যে, বোধ করি, 
তদীষ চেষ্টাধ অপেক্ষাকৃত অল্লকাঁলের মধ্যেই জাপানের স্কায় সমৃদ্ধিশালী হইযা উঠিবে 

কেহ্‌ কেহ ব্যাবন্‌ মহোদযকে জাপাঁনেব পিযেরপণ্ট মর্গ্যান নামে অভিহিত করিয়া ধাকেন। 
কিন্ত প্রকৃতপ্রস্তীবে তাহার গৌরব ভদপেক্ষ) অনেক অধিক। বোধ করি, আর ফোন 


আঙিন, ১৩*৯। সহযোগী নাহিতো । ৩৮৩ 


নেতা ও সংস্কারক এরূপ অধিকসংখ্যক ও বৈচিত্রযবহুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন 
নাই । তাহার কার্যকলাপের বাহুল্যে ও বৈচিত্র্যে অনভিজ্ঞ লোকের চিত্ত বিকল ও বিস্ময় 
বিহ্বল হইষা পড়ে। ব্যারণ মহোদয়ের জনৈক জাপানী ভক্ত তৎপ্রবর্তিত কোম্পানিসমুহ 
ও লৌকহিতকর সভ| সমিতি প্রভৃতির একটি তালিকাব সংগ্রহ করিষাছেন। তিনি নির্দে্ 
করিয়াছেন যে, উহার সংখ্যা প্রায় সার্ধ শত হইবে। জাপানের শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় 
উন্নতিকব ব্যাপার, দেশের প্রবৃদ্ধির মুলীভূত ও জাতীয় জীবনের কল্যাণকর বিবিধ বিষয় ও 
দানধ্যানাত্বি লোক্হিডুকর অনুষ্ঠানসমূহও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। ব্যারন্‌ মহোদয় জাপানী 
নরনাবীর উন্নতি ও সাহাধ্যকক্পে দীননিকেতন, শিক্ষাভবন ও শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছেন। তাহানক্ষ্টায় জ'গানডুমি শিল্প, বাণিজ্য, নৌশক্তি ও লৌহ্বর্সর প্রন্থৃতিতে পৃথিবীর 
একটি প্রধান দেশে পরিগণিত হইয়াছে । এইরূপ আবদানপরম্পরার সম্পাদন করিয়।ও 
বিনি সমগ্র জাপান দেশে সর্বাধিক লোকপ্রীতি অর্জন করিয়াছেন, তিনি কখনও সামান্য ব্যাক্তি 
নহেন। 


ফ্রান্সবাসীর চক্ষে কাউণ্ট টলষ্টি । 


ম্যাডাম বেণ্টজ্রন Revue des Deux Mondes নামক পত্রে কাউণ্ট টলষ্টি সম্বন্ধে একটি 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ম্যাডাম সংপ্রতি কষত্রমণকালে কাউণ্ট মহোদবের গৃহে একদিন 
আতিথ্য স্বীকার করেন। লেখিকা বলেন, তিনি সাগ্রহে কাউণ্ট মহোদয়ের সাক্ষাৎকার লাভ 
ফরিবার জন্তু তদীয ভবনে উপনীতযহইলে ক।উপ্ট অগ্রসর হইয়! তাহাদিগের সংবর্ধনা করি- 
লেন। কাউন্টের দেহ উন্নত ও বলিঠ। প্রতিকৃতি দেখিয়া লোকে তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে 
যেকপ ধারপাব বশবর্তী হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহার মূর্তি তদপেক্ষা মহিমাপূর্ণ। কোন চিত্রকরই 
সেই কল্পনা-কুশল উপন্তাসিকের-সিংহহুলভ মন্তকেব গঠন, তরঙ্গাষিত শ্বশ্রর বিচিত্র সন্্রম- 
বাঞ্জক ভাব, উদীবললাটতলশোৌভী সামপ্রস্যহীন মুথাবয়ব সম্যক চিত্রিত করিতে সমর্থ হন 
নাই ভাহার হাস্য কারুপাপ্লীবিতংবেশ, কৃষকো চিত ও সাসান্ত । কিন্ত সেই সামান্ত পরিচ্ছদে 
ভাহার উচ্চকুলগ্ত শিষ্টব্যবহাব প্রচ্ছন্ন হইযা পড়ে নাই। লেখিকা ক্ষিপ্রতাসহক|রে 
-কাউণ্টেস টলষ্টির একটি বাক্য-চিত্র অক্ষিত করিযাছেন,--ডাহাকে দেখিবামাত্র মনে হয়, 
এই রমণী বিষযবুদ্ধিসম্পন্ন, সধুবপ্রকৃতি ও ধীশক্তিশালিনী। তাহার দেহলতা এখনও 
বৌবনলাবপ্যে উদ্ভাসিত বহিয়াছে। তিনি পতি অপেক্ষা পঞ্চবিংশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠা 
এবং ভর্তৃদমীপে আত্মস্বাতস্ত্্যবক্ষণনিপুশা হইলেও পতির বিপৎকালে অকৃত্রিম প্রীতি- 
মালিনী ও সহায় । 

কাউণ্ট টলষ্টি দ্যাডাম বেণ্টজনের সহিত ফবাসী সাহিত্যের আলোচনাকালে অধুনাতন 

অতিরিক্বাস্তব-পরিক্গ লেখকদিগের প্রতি,তীব্র প্লেষাত্মক বাক্যের প্রয়োগ করেন। কিন্তু উনবিংশ 
{ 


| 


৩৮৪ , সাহিত্য । ১৩শ বর্ধ,' ৬৮ সংখ্যা । 


শতাব্দীৰ দার্শনিক লেখকদিগেব-বিশেষতঃ কসোর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন । অপেক্ষা” 
কৃত আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে বা।লজ্যাগ্ই তাহার প্রিয়। মোপাঁসী সম্বন্ধে তিনি সমধিক 
আশাস্থিত বটে, কিন্ত হাব বিবয়নির্কচনে নৈপুশ্যেব অভাব দেখিরা কাউন্ট সহোদর ক্ষুব্ধ 
, হইবাছেন। তাহার বিবেচনার, ফরাসী গুপন্তাসিকদিগেব মধ্যে রমণীজনহলভ ফৌমল 
ভাবেব প্রভাবই অত্যন্ত অধিক। তিনি কথাপ্রসঙ্গে সসম্মানে ও সামুবাপে এডওয়ার্ড রডের 
আস্তরিকতা। ও ভাবসম্পৎপূর্ণ গ্রন্থ ও মাঁরগ।বেট ত্রাতৃযুগ্গলেব প্রণীত পুস্তকের উল্লেখ করেন৷ 
চার্লস ডিকেন্সদ টলষ্টিব উপন্াসিক। ডিকেন্স দীন দরিদ্র ও জ্ধংপতিত* নরনাবীর 
পক্ষীবলম্বী ছিলেন বলিয়া কাউণ্ট মহোদয় তাহার বচনাষ সমধিক সহানুভূতি প্রকাশ. 
করিয়া থাকেন। রডিয়ার্ড কিপলিং তাহাৰ মর্খাস্তিক ক্রোধ ও অধিজ্ঞার জাজ কিপলিংকে 
তিনি ক্ষমতাশালী লেখক বলিয়াও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যুন্ধবিপ্রহ তাহার নিকট 
নিতান্ত বীভৎস ব্যাপার বলিয়া পবিগপিত। বোধ করি, কাউন্ট স্বযং ক্রীমিক়ার যুদ্ধে লিপ্ত 
থাকাতেই তাহার এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। 

কাউন্ট মহোদযেব সহিত লেখিকার ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক আলোচন! হইয়াছিল। ফরাসী 
বিদ্যালফসমূহে ভবিষ্যতে শিক্ষাথীদিগকে ঈশ্বর সন্বদ্ধে কোনও প্রকাব শিক্ষা প্রদান ঝা 
হইবে না শুনিয়! কাউন্ট নিতান্ত ভীত ও চমকিত হইয়াছেন। তিনি এক জন অকপট 
খ্রীষ্টান, বা গম্পেল-মতাবলম্বী। তিনি বলেন, গল্পেল প্রস্থচতুষ্টষের অধ্যযন ও আলোচনা ধর্দ- 
জীবনলাভের পক্ষে ষথেষ্ট। কাউণ্টেন মহোদয়! স্বামীর ধর্ম্মবিষয্নক মতামত নীরবে শ্রবণ. 
কবিষা থাকেন। কিন্ত গ্রীক খৃষ্টসমপ্রদাযের ধৰ্ম্মতে তাহার আন্তরিক আস্থ! আছে। যে 
'সমবে টলষ্টি তাহার “রেসরেক্সন" নামক উপন্যাসের রচনা করেন, কাউন্টেস মাহোদযা সেই 
সময়ে তাহার লিপিকরের কাৰ্য্য করিতেন । এ সময়ে গ্রস্থমধ্যে “সাস” পর্বব সম্বন্ধে কাউণ্টেসের 
মতেব বিরুদ্ধ কতিপয় কথ! লিপিবদ্ধ কবিবাৰ প্রযোজন হওয়াতে কাউণ্টেস তাহা লিখিতে 
অসম্মতি প্রকাশ করেন। টু 
নিজের ভবিষ্যৎ রচন। সম্বন্ধে টলষ্টি ম্যাডাম বেণ্টজনকে বলিযাছেন, তাহার “বেসরেক্সন" 
উপশ্তাসের একথানি উপসংহার গ্রন্থ লিখিবার অভিলাষ আঁছে। ভবে উক্ত পুস্তক রচনা করি- 
বার পূর্বের তাহাকে বহু বিষয়ে লেথনীধারণ করিতে হুইবে-। হাসিতে হাসিতে কাউূ্ট বলেন, 
“রিষয়গুলি এক্সপ বিস্তৃত যে, তাহা লিখিল্ন] শেষ করিতে চল্লিশ বৎসর সময় লাপিতে পরবে 1” 
সংপ্রতি কাউন্ট তাহার ডাযেরী বা দৈনিকলিপির প্রকাশে নিযুক্ত আছেন। এ পুস্তকে বিবেকের 
ন্বাধীনভা সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতেছেন । . প্রসঙ্গতঃ তাহার শন্রুদিগেব কথ! উত্ধাপিত 
হইলে তিনি সহৃদয ও অনুকুলভাবে ঠাহাদিগের উল্লেখ কবেন। কিন্তু তাহার পড়্ী অতিথির 
সমক্ষে স্থানীয় পোপের একখানি পত্র ক্রোধভরে পাঠ করিলেন। মৃত্যুর পূর্বের কাউন্টকে 
পুনদাক্ষিত করিবার জন্য এ পত্রে কাউণ্টেসকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ভাহাব1 যে স্থানেই . 
অবস্থিতি করেন, পোপের দল তাহাব সন্নিহিত স্থানে উপস্থিত হইযা টলষ্টির মত ও গ্রস্থাদির 
প্রতিকুলে বক্তা জুড়িযা দেন। সিম্পাবোপলের আর্্কবিশপ ধর্ম্মমন্দিরে বক্ত ত! করিবার 
সময় কাউন্টকে অনরীষ্টান বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুষ্িত হল নাই । 


৩৮৫ 


* ্্িহ্বশজলান্রন্য । 


গু 
০ পপা০১২৯০৮০৮৮ 


কত আর সাধি তোরে বল্‌? 
আরণ্য রূপের ডালা, স্বাধীন বিহগবালা, 
উদ্জাস উত্তাস্ত চিত, সদা সুচঞ্চল ১ 
কিসে আমি সাধি তোরে বল্‌? 


আকুল সমুদ্র-আশে তুই রে তটিনী) 
দৈবাৎ খেলায় ভুলে এ মোর হৃদয়-কুলে 
চকিতে-পরশি যাঁ"স্‌ তরঙ্গ তরল )-- 
* কিসে আমি বাধি তোরে বল্‌? 


নবীন যৌবন তোর, নুতন বাসনা; 
“মত্ত শত আশা হায়, শত পথ পানে ধায়, 
= আপন পূর্ণতা-ল’য়ে আপনি পাগল; 
কিসে আমি ধরি তোরে বল্‌? 


গণিয়া আড়াই-ছত্র পত্রের রচনা ) 
তা”ও অনুরোধে লেখা, সাত যুগ পরে দেখা) 
একটু বিদায়-দৃষ্টি, তা”তে”ও বিফল; 
কিসে আমি লভি তোরে বল্‌? 
৮নিত্যরুঞ্ণ বসু ৷ 


৩৮১ 


শ্বাচিনক্ষ সাহিত্য সহ্মাল্লোঙ্গলা | 


প্রবাসী । ভাত্র । “ভারতে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সংমিশ্রণ” শ্রীযুক্ত শিবনাথ 
শান্ত্রীর রচিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, প্বীহারা আপনাদের চিন্তা, ভাব ও 
কাৰ্য্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ করিতে না পারিবেন, ভাবী ভারত সম্বন্ধে 
তাহাদের কাৰ্য্য নাই, এৰং শিক্ষিত দলের সারথ্যে তাঁহারা বত হইব্নেন না 1”. 
তাহার পর, “জাতীয় জীবনের অন্তস্তম তলেও প্রতীচ্য চিন্তার ধাক্কা লাগি- 
তেছে। ফলস্ববপ হিন্দুর জীবনের প্রাচীন প্রাচীর স্্ঈভগ্ন হইয়া 
যাইতেছে।* শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, এই ‘ভাঙ্গ! প্রাচীর মেরামত করি- 
বার চেষ্টা বৃথা । আমাদের তাহ! মনে হয় না। আমাদের অস্তিত্ব যদি 
রাখিতে হয়, তাহা হইলে স্বাতত্ত্যও রাখিতে হইবে । মন্তে হয়, যে “প্রাচীন 
ইমারতের ভিত্তি ভাঙ্গিরা গিয়াছে,” তাহার স্থলে প্রতীচ্য গির্জা গড়িলে 
আমাদের স্বাতন্ত্র থাকিবে না। সে স্বতন্ত্র যদি বজায় রাখিতে না পারি, 
আমরা কাঁলসমুদ্রে ভাগিয়া যাইব ;--প্রতীচ্য ইমারতে প্রাচ্য জাতীয়তা 
প্রতিষ্ঠিত করিলে শুভ ফলের সম্ভাবনা নাই ।' মিশরের “মমী”র মত বিদে- ২, 
শীর ঘাুঘবে হিন্দুত্বের শব সুরক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে হিন্দুর 
বিন্দুমাত্র লাভ নাই। আমর! বদি পুকুষপরম্পরাগত সংস্কার ও প্রাচ্জাতি- 
গত স্বীতন্থ্য পরিহার করিয়া প্রতীচ্য আদর্শের অনুসরণ করি, তাহা হইলে 
আমর! প্রাচীন ভারতের “মমী* হইলেও হইতে পারি, আপনাদের জীবন-প্রবাহ 
অক্ষুপ্ন রাখিতে পারিব না । শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, “পাশ্চাত্য জগৎকে এই বিষয়- 
সুখাসক্তিন্ূপ ব্যাধি হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় প্রাচীন "ভারতের 
আধ্যান্মিকতাকে তাহাদের মধ্যে স্থাপন কর! 1” স্বগীয় মহাপুরুষ বিবেকানন্দ 
স্বামীও বাব বার এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বুষ্ধিয়া- 
ছিলেন, ভোগবিষে ভারতবর্ষও অত্যন্ত জর্জরিত হ্ইয়াছে। তাই তিনি 
স্বদেশের জন্তও উপযুক্ত ওষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুমূর্ধ, ভারতের 
কল্যাণচিস্তায় মনস্বী মহাপুরুষের দেহপাত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রভাব 
তদীয় শিব্য-সন্প্রদায়কে এখনও অনুপ্রাণিত করিতেছে । সেই পুণ্য প্রভাব _ 
ভারতবর্ষে চিরজাগরূক থাকুক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “লাঠির কথা” 
সুখপাঠা ক্ষুদ্র গল্প । শ্রীযুক্ত প্রমদাগোবিন্দ চৌধুরীর “কোষকীট” ও শ্রীযুক্ত 


সাদিন, ১৩'৯। মাফিক সাহিত্য নমালোচন| । টি 


সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাক়ের “গিলগিটের পুরাতন রাজ্যশাসন প্রথা” জ্ঞাতব্য 
তথ্যে পরিপূর্ণ । প্তৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে” পূর্বক প্রতিপত্তি অন্ষু্ন আছে। 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় “কপিলবস্ত”র পুরাকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
পন্বমামখ্যাত শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে 
হিমালয়ের পদতললগ্র তরাই অঞ্চলে নেপাল রাজ্যের শীলবনসমীচ্ছন্ন 
নতোন্নত, ভূমিভাগে ভূগর্ভপ্রোথিত যে সকল কীর্তিচিহ্ন খনন করাইয়া 
লোকলোচনের বিস্ময়োপাদন করিয়াছেন, তদ্দারা কপিবাবস্তর রাজ- 
দুর্গের পরিগুঞ্গ্প্াচীর,* প্রাসাদ, তোরণ সমস্তই পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইবার 
সম্ভাবনা হইয়াছে । বিদেশের বিদ্বন্মণ্ডলী এই নবাবিষ্কারের পথপ্রদর্শক 
হইলেও, তাহার সহিত এক জন. বাঙ্গালীর নামও যে চিরসংযুক্ত হইয়া 
রহিল, তাহ! অন্ন আাহলাদের কথ! বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।” বোধ 
করি, কোনও বাক্ষালীই অক্ষয় বাবুকে তাহা স্বীকার করিতে বলিবেন না। 
অক্ষয় বাবুর ভাবায় আমরা বলি, শ্রীযুক্ত পূর্ণচজ্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
“আমাদের প্ললাটপট হইতে একটি কলক্করেখা অপনয়ন করিয়া বাঙ্গালীর 


মুখ উজ্জল করিয়া দিয়াছেন 1৮ 


অক্ষয় বাবু বলিতেছেন,_-”কপিলবস্ত কোথায় ছিল, তাহার সাধারণ 
জ্ঞান লাভ করিলেও, ঠিক কোন্‌ স্থান কপিলবস্ত, তাহ! নির্ণয় করা কঠিন 
হইয়া পড়িয়াছিল। সে অঞ্চলের নতোন্নত ভূমিভাগ সর্ধত্র একরূপ, সর্বত্রই 
তত্ব, সর্বত্রই অরণ্যের পর অরণ্য! মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অরণ্য- 
সমাচ্ছন্ন তরাই অঞ্চলে উপনীত হইয়া, তৌলিভা নামক নেপালী তহশীল 
কাছারী হইতে অনুসন্ধান কার্য আরস্ত করেন। * * * এই স্থানে নানা 
পুবাবীত্তির চিহ্ন দর্শন করিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁকেই বৌদ্ধসাঁহিত্য- 
বর্ণি 'ষক্ষমন্দির কল্পনা করিয়া অন্ুসন্ধান-কার্ধ্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। 
ইহার এক ক্রোশ উত্তরে তিলৌরা। তাহা এখনও পাহাডীদেব নিকট 


-২তিলৌরাকোট নামে পরিচিত। কোট শব্দের অর্থ দুর্গ । মৃত্তিকা খনন 


করাইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে দুর্গের ভিত্তি মূলাঁদি আবিষ্কৃত করিয়াছেন ৷ 
নানা প্রমাণে তাহাই কপিলবস্তর রাজহুর্গ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। 


--স্ভগবানপুর তহশীল কাছারীর এক ক্রোশ উত্তরে 'রুর্ম্মিনদেরী” নামে একটি 


পুরাতন স্থান দেখিতে পাওয়া যার, তাহাই “‘লুশ্বিনীবন’ নামক বৌদ্ধ তীর্থ; 
শাক্য সিংহের জন্মস্থান । লুশ্িনীবনের মায়াদেবীর মন্দিব, মায়াদেবীর প্রস্তর- 


৩৮৮ . সাহিত্য ! ১৩শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা। 


মূৰ্ত্তি এবং অশৌকন্তস্ত আবিষ্কৃত হইয়া সকল সন্দেহ নিরম্ত করিয়া দিয়াছে। 
* * * একজন ব্গবাসীর চেষ্টায় যে এই লুপ্তোদ্ধার সাধিত হইয়াছে, 
তাহা. চিরদিন ইতিহাসপাঠকের স্থতিপথে আরূট হইয়া বাঙ্গালীর মুখ 
উজ্জল করিবে” কপিলবস্তর কাহিনীবর্ণনায় অক্ষয় বাবু নিপুণতার 
পরিচয় দিম্াছেন। ফেনিল ভাষায় অক্ষয় বাবু সিদ্ধহস্ত, কপিলবস্তর ভাষা দেখিয়া 
বোধহয়, এ ক্ষেত্রে তিনি আপনাকেও পরাজিত করিয়াছেন। শব্দের ঘোর- 
ঘটা দেখিলে নৈষধ-প্রণেতাকে মনে পড়ে । সে যাহা হউক, প্রবন্ধটি বাঙ্গালী 
পাঠকের অবপাঠ্য, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, শ্রঞ্জ দেবেভ্রনাথ 
সেনের প্র্যাফেল্‌, চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডোনা” একটি অমিত্রাক্ষর-গ্রথিত কবিতা । 
নাম দেখিক্সাই মনে হয়, কবিতাটি লিখিবার সময় কবিবরের কল্পনা নন্দনের 
কল্পতরুতলে পুষ্পশয়নে স্প্তি্বথে মগ্ন ছিলেন, সহৃদয় কবি র্যাফেলের 
_ খাতিরেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ করেন নাই। আর একটি কবিতা-_“স্বপ্ন*ও 
দেবেন্দ্র বাবুর রচিত। ইহাতেও বিশেষত্ব নাই । ছুইটি কবিতাই “প্রবাসী”তে 
প্রকাশিত দুইখানি” চিত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ লিখিত হুইয়াছে। বুঙ্ধা যাইতেছে, 
“ফরমাসে’ কবিতা. হয় না। তাহা হইলে দেবেন্দ্র বাবুর ্টায় শ্বভাবকবি 
এ ক্ষেত্রে বিফল হইতেন না । যাহারা নুতন ব্রতী, তাহারা দেখিয়া শিথিবেন, 
তাই. এ কথার উল্লেখ করিলাম। “ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী”; পড়িয়া .মনে হয়, 
প্রবাসী বাঙ্গালী সর্বত্র সমান। লেখক লিখিম্নাছেন,_প্বঙ্গকুলতিলক 
শরাম্গোপাল ঘোষ রেঙ্গুনে থাকিয়! বাণিজ্য করিতেন ।” 


পপ 
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৬৫ বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ৷ (ৰণ) 


[ স্বৰ্গীষ উমেশচন্দ্ৰ বটব্যাল এম্‌ এ প্রণীত ।] 


উ্র্ঘদেবের সমস্ট্ে নব্ধীপে একটি বৈষ্ণব-সম্পরদথায় বিদ্যমান ছিল। যাহারা 
শক্তিপূজকরিবপুজক্র, তাহাঁদেব সহিত ইহাদের বড়,বনিত না। ইহারা 
শ্রীমন্তাগবত নামক পুরাণকে বেদ অপেক্ষাও অধিক সম্মান করিতেন । শ্রীরুষ্ণকে 
পূর্ণব্রদ্মের, অবতার বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস ছিল। রাধাকৃষ্ণের লীলাতে 
ইহারা অতীব গুহ ধর্মমোপদেশ আছে বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ইহাবা 
ঈখরারাধনায তাস্ত্রিকমতানুসারে মন্তমাংসের ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন, এবং 
তজ্জন্ত ইহাবা প্রশংসনীয় । কিন্তু ইঠার্দের নিজেদের মধ্যেও অনেক 
কদাচার ছিল। ্ 

বেদে বিনি পরম দেবতা, তাহার নাম “বিষ্ণু | খপ্বেদে বিষ্ণুর বিবরণ 
যেমন সুন্দৰ, তেমনই পবিত্র। তিনি দেবতাদের মধ্যে সর্কোচ্চ স্থানে বাস 
করেন। ত্রিভুবন তাহার তেজে পরিপূর্ণ । মন্ুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার 
মহিমার ইয়ত্তা করা বায় না। পরলোকে তাহার সমীপস্থ হইলে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ 
আনন্দের ভাগী হয়। এই ক্রিভুবনে যে কিছু সৌন্দর্য দেখা যায়, তাহা তাহারই 
সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র । বে মাধুর্য্যরসে ত্রিভুবন প্লাবিত--বিষ্ণুর আবাসস্থানেই 
তাহার উৎস বিরাজমাঁন। বৈদিক ধষিরা সকলেই বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। 
কিন্তু তৃৎকালে বৈষ্ণব নামে কোনও সম্প্রদায় ছিল না। 

এই বৈষ্ণব-সম্প্রদ্ারের উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা নিশ্চয় করা যায় 
না ;-_তবে কৃষ্ণোপাসনার সহিত এই সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যাঁয়। 
"১ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এক জন এঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, কি সম্পূর্ণ কবি- 
কল্পিত, তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। সে বিতগ্ার, প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের 
_ অনাবস্ক। তবে প্রণিধানের বিষয় এই যে, স্তর্কাপাঁসনার সহিত বুদ্ধো- 
পাসনার অনেকগুলি সদৃশ্ঠ আছে । আমার বিশ্বাস যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতেই 
কুষ্ণভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। বৌদ্ধগণই রূপাস্তরিত হইয়া 
বৈষ্ণর হইয়াছেন। যে যে কারণে আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হইরাছি, 

তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে । 


৩৯০ * সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, এম সংখ্যা। 


(১) বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ব্রাঙ্মণপন্থী সমাজে প্রস্তিমাপূজা 
একবারেই ছিল না। কেদে কুত্রাপি প্রতিমা-নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করি- . 
বার নিদর্শন নাই। প্রতিমাব পরিবর্তে ব্রাহ্মণের! ভগ্নি গুজলিত করিয়া ত্বদীক্র 
জ্যোতিতে ঈশ্বরের জোঁতির আভাস দেখিতেন | যজ্ঞীয় অগ্নিতে হোম করা, 
এবং বেদমন্্রেব দ্বাবা ঈশ্বরেব প্রশংসা কবাই ত্রাহ্মণ-উপাসনার প্রধান অঙ্গ । 
পক্ষান্তরে, বেদবহিতূতি সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই নষ্ঈাবিধ বিক্টাকার 
দেবদেবীর প্রতিমা-নির্মাণ করিয়া পুজা করিবার প্রথু বৰ্তমান ছিল। বৌদ্ধ 
ধর্ম এই সমাজে বহুলপরিমাণে প্রচারিত হয়। এবং ইহারা বুদ্ধকেই এক 
দেবতা করিরা তদীয় প্রতিমা-নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে আরস্ত করে। 
কুষ্টোপাসনাতেও প্রতিমা-পুজা দেখা যায়। ইহা বদি বিশুদ্ধ বৈদিক উপাসনা 
হইত, তাহ! হইলে ইহাতে গ্রতিমা-পুজা প্রবিষ্ট হইত না।* 

(২) ক্ুষ্ণপুজক-সম্প্রদায়ে ভগবানের মৎস্ত-কুর্ম্মাদি বে সকল অবতাক্ের 
কথা শুনা যায়, তথ্পমুদায় বৌদ্ধ জাতক উপাখ্যান হইতে সমুডূতঞসন্দেহ নাই । 

(৩) ক্কষ্ণের শঙখচক্রগদাপন্নধারী যে বাস্ছদেবুক্তি, তাহা সম্পূর্ণ 
বুদ্ধজিনে”র মৃষ্তি। | l 

(৪) বৈষ্ণবেবা যে মাংস আহার করেন না, ইহা নিরবচ্ছিন্ন বৌদ্ধাচার ৷ 

(৫) বৈষ্ণব বৈরাগীরা অগ্যাপি বৌদ্ধ শ্রমণদের বেশতৃষায় সজ্জিত হইয়া 
ভ্রমণ করে। 

(৬) বৈবাগীদের ভিক্ষীবৃত্তি, বৌদ্ধ শ্রমণদের ভিক্ষাবৃত্তিরই রপাস্তর- 
মাত্র। 

(৭) বৌন্ধদের মধ্যে যেরূপ ভিক্ষু ভিক্ষুণী ছিল, বৈষ্ণবদের মধ্যেও 
তন্রপ রহিয়াছে । 

(৮) বৌদ্ধদের মধ্যে যেমন জাতিভেদ ছিল না, তেমনই বৈষ্ণবদের 
মধ্যেও নাই । l 

(৯) বৈষ্ণবেরা স্পষ্টাক্ষরে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার 
করিয়া লইযাছেন। ‘ 

(১০) সন্ধ্যাস যেমন বৌদ্ধদের মধ্যে প্রশংসনীয়, বৈষ্ণবদের মধ্যেও 
তদ্ৰূপ ৷ 

(১১) একদা এই বাঙ্গলা দেশ বোদ্ধদেরই দেশ ছিল। বাঙ্গলা. দেশে 
এমন স্থান নাই বলিলেই হয়, যেখানে বুদ্ধ-পুঁজার নিদর্শন না পাওয়া! যায়। 


কার্তিক, ১৩০৯১ । * বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব, ৩৯১ 


মানতুম্ক অঞ্চলে দেখিয়া আসিয়াছি, এখনও সরাক’ নামে একটি জাতি 
বর্তমান । "শাবক" হইতে ‘সরাক’ হইয়াছে। ইহারা এক্ষণে হিন্দু বলিয়া 
গণচ কিন্ত মত্ত মাংস খায় না। এককালে যাহারা দেশব্যাপী ছিল, মান- 
ভুমের জঙ্গলের মধ্যে সেই শ্রাবকণদের কিঞ্চিৎমাত্র অবশেষ বর্তমান ; কিন্ত 
অবশিষ্ট ‘শ্রাবক’-সম্প্রদায়ের কি হইল? নিশ্চয়ই প্রাচীন শ্রাবকেরা হিন্দুসমাজের 
অন্তভূজ'হইয়৷ গিল্মাছে। গৃহী বৌদ্ধেরা ‘শ্রাবক’ নামে, এবং বৈরাগী বৌদ্ধেরা 
‘ভিঙ্কু' ন[মে আুভিহিতকুইত। যাহারা এতদ্দেশের শাক্ত ও গাণপত্য হিন্দু 
তীহারাই রূপান্তরিত ‘শ্রাবক’ ; আৰু যাহার। বৈষ্ণব, তাহারাই রপাস্তরিত ‘ভিক্ষু 
হইয়া দাড়াইয়াছেন। বুদ্ধদেবের মাতার নাম মাযাদেবী ; বুদ্ধের জন্মের সময় 
তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, দিব্যহস্তী দত্ত দ্বারা তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তাহার 
গর্ভে প্রবিষ্ট হইল ।” তজ্জন্য বৌদ্ধেরা বাল-বৌদ্ধকে হস্তিসুখ-নরাক্ৃতি প্রদান 
বর্শরয়া, পূজ্জা করিত। ইনিই এক্ষণে আমাদের ‘গণপতি’ বা গণেশ এবং 
তাহার মাতাল্সায়াদেবীই আমাদের ুর্থা”। আর যিনি শ্রীমতী রাধা, তিনি 

র্িকৃতপক্ষে বুপত্ষী ‘গোপিকা’ ৷ গৃহী শ্রাবকগণ বুদ্ধমাতার পূজা করেন; 
বৈবাগী ভিক্ষুগণ বুদ্ধপত্বীর পূজা করেন। 

(১২) স্বৰ্গীয় বঞ্ধিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়।ছেন যে, গোপীদের সঙ্গে 
আদিম কৃষ্ণের কোন সুবাদ সম্পর্ক ছিল না। ধিনি ভগবদগীতার “কৃষ্ণ”, 
বদ্ধধর্ম্বের বিনাশ করিবার জন্যই তাঁহার জন্ম । গীতাকার অর্জুনকে রণক্ষেত্রে 
“বৌদ্ধ” সাজাইয়া ভগবানের মুখে ‘অহিংস! পরমো ধর্ম” মতের খণ্ডন 
কবিয়াছেন। বৌন্ধধর্ম্মকে ‘ক্লৈব্য’ বা ক্লীবভাব, এবং হদয়দৌর্ধল্য রলিয়া নিন্দা 
করিয়া গিরাছেন। স্র্ধগণকে কুষ্ণপুজক করিবার চেষ্টা গীতার সমর হইতেই 
আবদ্ধ, দেখা বায়। গীতার মনোহর উপদেশে অনেক বৌদ্ধ কৃষ্ণপূজক হইতে 
থাকেন; এবং অলক্ষিতভাবে এই সমর হইতেই বৌদ্ধ বৈষ্ণবদের আবি " 

' ভাবের সুত্রপাত হইয়াছিল, বিবেচনা হয়। যাহা হউক, কৃষ্ণোপাসনার 
“গোপিক। আসিল কোথা হইতে? ইহা বড় বিচিত্র কথা। বুদ্ধপন্থী ও 
_ক্রাহ্মণপন্থী সমাজ কোন কালেই পৃথক ছিল না; মেশামেশি ছিল । এখন যেমন 
খোজ, শৈব ও বৈষ্ণব সমাজে মেশীমিশি । কোনও এক বৌদ্ধপরিবার কৃষ্ণতক্ত 
হইলে বুদধমূর্তি যেমন বিষুমুস্তি বলিয়া পূজিত হইতে থাকিল, তেমনই বুদ্ধের 
চরিত্র কৃষ্ণের চবিত্রে মিশিয়া যাইতে লাগিল? বৌদ্ধেবা বুদ্ধের অসংখ্য 
প্রকার প্রতিমার শিশ্ীণ করিয়া পুরা করিত। তিনি কোনও সময়ে মৎস্ত- 


£ 


৩৯২ , সাহিত্য। ১০শ বর্ষ, এম সংধ্যা। 


যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ববাহ-যৌনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 


তাহাতে অনেকে তীহাকে “মৎস্ত/-বিগ্রহে, অনেকে “বরাহ’-বিগ্রহে, অনেকে * 


অন্তান্ত, জাতকের বিগ্রহে তাহার পূজা করিত। এখন এই সকল মুণি 
ভগবানের দশাবতারে পরিণত হইল। তাহার পর বুদ্ধের বাল্যকালের ছবি, 
কৈশোরের ছবি, বৃদ্ধ বরসের ছবি, ইত্যাদি নানীপ্রকার প্রতিমা নির্মিত 
হইত। বাঁলবুদ্ধ আমাদের গণেশ । কৈশোরে বুদ্ধদেব পদ্দীর সহিত যখন 
একত্র বাস করিতেন, তখনকার বুদ্ধ ও বুদ্ধপত্তীর বুগ্হমূত্তি, অুধবাবুদধপন্থীর 
পৃথক মূর্তি এক এক প্রকার বৌদ্ধপ্রতিমা ছিল। এই বুদ্ধপত্ীর নাম 
গোপিকা’ । যখন এই মূৰ্তি কৃষ্ণপূজার মধ্যে গৃহীত হইল, তখন এক বিষম 
সমস্ত! উপস্থিত হইল। কৃষ্ণের ত “গোঁপিকা-নীমে কোনও পত্নী নাই ? তখন 
পুরীণকর্ত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৃন্দীবনের গোপী শ্রীমতী রাধার গঠন 
করিলেন । বুদ্ধদেব তরুণ বয়সে বহুসংখ্যক সুন্দরী মহিলীগণের দ্বারা পক্থি- 
বেষ্টিত থাকিতেন + ইহারই অন্থকরণে গোঁপিকাগণের সহিত ওরুষ্জের রাস- 
লীলার গল্প তদীয় উপাখ্যানমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইল। ~~» 
আদিম রাধা গোঁপী কৃষ্ণের নায়িকা বলিয়া! বর্ণিতা নহেন। রাধা! ও তীয় 
সহচরী গোপীদের সহিত কৃষ্ণ কিশোর বয়সে ক্রীড়া কৌতুক করিষাছিলেন মাত্র, 
সদাচারের উল্লজ্ষন করেন নাই । কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের মধ্যে অনেক 


. অসচ্চরিত্র নরনারী বিগ্কমান ছিল। ইহারা গোপীগণের মধ্য হইতে রাধাকে 


লইরা কৃষ্ণের নারিকা করিয়া দিল। এবং রাঁধাকৃষ্ণের দোহাই দিয়া আপনাদের ' 
মধ্যেও তাহার প্রকাশ্য অন্ুকরণের সুত্রপাত করিল। এই রাধার্বষ্ণের 
প্রবল আকর্ষণে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা দলে দলে কৃষ্ণপুজক বৈষ্ণব হইয়াছিল। 

গৌরাজের সময়ে এইরূপে প্রাচীন বৌদ্ধসমাজের এক অংশ “নৈষ্ণব- 
সমাজে পরিণত হইয়াছিল । এই সমাজে “প্রমভক্তির বড় সমাদর । সেই 
প্রেমভক্তি কিরূপ ছিল, কুতুহলী পাঠক স্বর্গার অক্ষয়কুমার দত্তের ‘উপাসক 
সম্প্রদার নামক গ্রন্থে বাউল’ ও ‘সহজ’ সম্প্রদায়ের প্রেমভক্তির বিবরণে 
কিঞ্চিৎ দেখিতে পাইবেন । CC 

দত্ত মহাশয় ‘বাউল’ ও ‘সহজ’ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগকে গৌরাঙ্গ- 
প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সযাজের শাখা বলিয়া ধরিয়াছেন ; কিন্ত আমার বিবেচনার, 
খৰ ছুই সম্প্রদারই, অন্ততঃ সহজ সম্প্রদায়, চৈতন্তের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। 
কেন না, চণ্ডীদাসের পদে সহজ-নতের স্পষ্ট বর্ণনা দেখা বায় । 


৩৯৩ 


৩ জাহাঙ্গীর বাদশাহ ৭৯ 


ত 


মোগলকুলরবি আকবর অন্তমিত হইলে, ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় পুত্র সেলিম 
জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। 
মোসলমানু ুতবন্দেতে মধ্যে আকবরের কর্তব্যজ্ঞান সর্ধীপেক্ষা তীক্ষ ছিল। 
তাঁহার রাজত্বকালে বিবাদ বিসংবাদ প্রশমিত, অবিশ্বাস দূরীভূত ও স্বদেশ- 
হিতৈষণার প্রাধান্ত সংস্থাপিত হ্ইয়াছিল। আকবর বিশ্বাস করিতেন, 
তাঁহার গৃহীত ব্রত পবিত্র, এবং তাহার প্রতিপালনের জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট 
দায়ী। তিনি এই” কর্তব্য যথাযথকপে পালন করিবার জন্য শীসন-সংরক্ষণ- 
সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কার্য্যের পুজ্থানুপুত্খ পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক বিবেচন! 
করিতেন । ঞফলতঃ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, “Every minuite spent 
in comprehending small things is a minuite spent in the service 
০৫ G০৭." কিন্ত তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর বাক্যে ও কাধ্যে ইহার বিপরীত 
পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার স্বরচিত জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে এই 
ধাবণা জন্মে যে, তিনি ক্ষুদ্র বিষয়ে মনঃসংযোগ করা রাজোচিত গৌরব ও 
সম্মানের ক্ষতিজনক বলিয়া বিবেচনা কৰিতেন। তাদৃশ কর্তব্যনিষ্ঠ পিতার 
পুত্রের এইরূপ কর্তব্যপরান্থুখতা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতে পারে। ফলতঃ, 
পুজ্রেব কুশিক্ষার জন্ত আকবরও কিয়ৎপরিমাণে দাঁরী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আকবর জাহাজীরের চরিত্রসংগঠনের জন্য যথোপযুক্ত উপাষ অবলম্বন 
করেন নাই। জাহাঙ্গীরের জন্মবিবরণ অলৌকিক । রাজমহিধী ( অন্বরাঁধি- 
পতির ছুহিতা ) বন্ধ্যা ছিলেন। বাদশাহ সিংহাসনারোহণের চতুর্দশ বর্ষ পরে 
তীর্ঘদর্শনৌপলক্ষে আন্রসীরের অভিমুখে যাত্রা কবেন, এবং পুত্রকীমনায় রাজ- 
মহিষীকে পথিমধ্যে ফতেপুবের সাধুপ্রবর সেলিমের আশ্রমে রাখিয়া বান। 





# I. Keen’s Turks in India. 


. Elphinstone’s History of India. 

. Dow's History of Hindostan, Vol. II. 

. Elliot's History of India, Vol. VI. 

Wheeler’s History of India. 

Riaz-us-salatin. 7. Munta-Khabu-l-Lubab. 
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৩৯৪ , সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৭ম স খ্যা। 


কথিত আছে থে, সাঁধু সেলিমেব ঈশ্বরারাধনার ফলে রাজমহিধী এই» স্থানে 
পুত্ৰমুখ সন্দর্শন করেন। রাজকুমার ধর্ম্মপিতার নামানুসারে সেলিম নামে অভি- - 
হিত হন, এবং বাদশাহ তাঁহাকে আদর করিয়া সেখুবাবা নাম প্রদান করেন। 
সাঁধুপ্রবরের পুত্রবধূ নবজাত রাজকুমারের পালনকর্রী ও শিক্ষয়িত্রীর পদে 
নিযুক্ত হন। এইরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া ও পরিবদ্ধিত হইয়া রাজকুমার 
ষে অস্থিব্মৃতি, স্বেচ্ছাচারী, কুসংস্কারাপন্ন ও সংদারজ্ঞানানন্ডিজ্ঞ হইয়ীছিলেন, 


তাহা বিন্ময়ের বিষয় নহে। 

_ভুাহাঙ্গীরের রাজত্বের সর্বপ্রথম বকর তে জহাৰ 

ন্নেহশীলতাও৪ নৃশংসতা একাধারে যুগপৎ পরিস্ক,ট হইয়া উঠিয়াছিল। বাদশাহ 
স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন,_“আমাঁর পিতার পীড়ার সময়ে কতিপয় 
অপরিণামদর্শী ব্যক্তি * * * তাহাকে (খসককে ) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
করিবার ও তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিল । * *** 
খসরু ও তাঁহার নির্ধোধ অনুচরবর্গের দুঃস্বপ্ন অবমাননা ও লঞ্চনা ব্যতীত 
আর কিছুতেই পরিণত হইতে পারে নাই। এই জন্য আমি রাজ্যভার লাত _ 
করিয়া তাহাকে অবকদ্ধ করি। * * * তথাপি আমি তাঁহার প্রতি সদয় ও 
বিবেচনাশীল হইব, মনে করিযাছিলাম। * * * কিন্ত সমস্তই বিফল হইয়াঁ 
ছিল। অবশেষে খসক তদীয় সহধোঁগিগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া জেলহজ্জ 
মাসের ২০ তারিখে আমাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি আমার পিতার 
সমাধিভবন দর্শন করিতে যাইতেছেন। * * * কিরৎক্ষণ পরেই সংবাদ 
পঁহুছিল যে, খসরু পলায়ন করিয়াছেন । * * * যাহা. ঘটিরাছে, তাহা শুনিয়া 
আমি বলিলাম, “কি করিতে হইবে? আমি কি নিজেই অশ্বারোহণে 
তাহার অনুসরণ করিব, অথবা খরমকে প্রেরণ করিব?” আমীর উলওমরা 
বলিলেন যে, আমি অঙ্থমতি দিলে তিনি যাইতে পারেন। আমি বলিলাম, 
“আচ্ছা” । আমি তাহাকে প্রেরণ করিলাম । ইহার পর আমার স্মরণপথে 
পতিত হইল যে, খসরু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, এবং তিনিও (আমীর 
সউলওমব! ) * * * ঈর্ধ্যান্িত। ঈশ্বর নিবারণ ককন, আমীর উলওমরা ঈর্ধ্যা- 
কুল হইব! তাহাকে বিনষ্টও করিতে পারেন ভাবিয়া আমার আশঙ্কা উপস্থিত 
হইল । স্থৃতরাং তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত লোক প্রেরণ করিলাম । 
* * * সংবাদ আসিল যে, খসরু পঞ্জাবের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পর- 
দিন প্রাতঃকালে আমি গাত্রোখান কবিয়া ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া কোন 


কার্তিক, ১৩০১। জাহাঙ্গীর বাদশাহ । * ৩৯৫ 


রাধা ন মানিয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম । খসরু কর্তৃক লাহোর আক্র- 
১ মণের উদ্ভোগের সংবাদ 'আমাকে জ্ঞাপন করিতে ও আমাকে সতর্ক করিয়া 
দিতে দেলওয়ার খাঁর প্রেরিত বার্তীবাহক ফরওয়াদিন মাসের ২৪শে তারিখে 
(এই সময় দেলওয়ার খ লাহোর রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিলেন ও বাদশাহ 
লাহোর হইতে কিয়ন্দ্রে অবস্থান করিতেছিলেন) উপনীত হইল। 
* * (ইহার) ছুই দিন পরে খসরু নগরের নিকট উপনীত হুইয়া সংগ্রাম 
আবন্ত করেন অবরোধের নবম দিবমে খসরু নিজের এবং অঙ্নচরবর্গের 
অনুসরণকারী রাজসৈন্তের আগমনবার্তা পরিজ্ঞাত হন। অনন্তোপায় হইয়া 
খসরু রাজসৈন্ের সম্মুখীন হন । * * * রাজসৈহ্ঠ ও বিদ্রোহী দলের মধ্যে 
প্রবল যুদ্ধ আরন্ধ হয়। *'* * ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভব করিয়া 
আমি দিধাশূন্তচির্ভে যাত্রা করি। * * * সেতু উত্তীর্ণ হইবার পরেই বিজয়- 
বার্। শ্রবণ করি। ( খসরুর) ধৃত হইবার সংবাদ অবগত হুইয়া আমি 
তাহাকে আন্বাব নিকট আনয়ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ 
করি। * * * মির্জা কাঁমারণের উদ্যানে আমার নিকটে শৃঙ্খলাবদ্ধ খসরু 
আনীত হইলেন। তাহাদের মধ্যস্থলে দাড়াইয়া খসরু কম্পিত হইতেছিলেন ও 
অশ্রবিসর্জজন করিতেছিলেন। এই সময় বাদশাহ তাহাকে তদীয় অন্ুচর- 
বর্গের নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “আমার অপরাধ অমার্জনীয় । 
আমি সে জন্য জীবনবিসর্জন করিতে প্রস্তুত, সুতরাং বন্ধুগণের নাম প্রকাশ 
করিয়া আত্মগৌরবের লাঘব করিতে ইচ্ছা করি না।” ইহার পব বাদশাহ 
খসরুকে আর কিছু জিজ্ঞাস! না করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন । 
হাসন বেগ ও আবদুল রহিম নামক ওমরাহ-দস খসরুর প্রধান সহযোগী ছিলেন । 
বাদশাহের আদেশে হাসন বেগকে 'বৃষের চর্ম্মমধ্য ও আব্দুল রহিমকে গর্দভের 
চর্ম্মমধ্যে পুরিয়া গর্দিভপৃষ্টে নগরপ্রদক্ষিণ করান হুইল | হাসন বেগ এই 
অবস্থায় রুদ্ধনিখাস হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করেন। কিন্ত আবছুল রহিম 
ঈশ্বরান্গ্রহে ও বন্থুগণের সাহায্যে প্রীণরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। 
ইহার পর খসরুর তিন শত অন্গুচরকে রাজপথের উভয় পার্খে ত্রিশূল সকল 
_ প্রোথিত করিয়া তদুপরি নৃশংসভাবে নিহত করা হইল। অন্গগত অন্ুচরবর্গকে 
নৃশংসভাবে হত্যা করিবা! খসরুকে ভীতিবিহ্বল ও শোকাকুল করিবার কল্পনায় 
তাহাকে প্রত্যহ বধ্যভূমিতে আনা হইত। ইহার পর কিছু দিন 
অতিবাহিত হইলে বাদশাহ পুত্রন্নেহের বশীভূত হইয়া বিদ্রোহী পুত্রকে 


৩৯৬ * সাহিত্য । ১৩শ বর্ধ, ৭ম সংখ্যা । 


ক কট! স্বাধীনত! প্রন!ন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার পরেও রাজকুমার 
পিতার বিরুক্ধে বাববার* ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়াতে তিনি তাহার দৃষ্টিশক্তি _ 
নষ্ট করিবার আদেশ দেন। রাজাস্ঞ। প্রতিপাঁলিত হইলে, জাহাঙ্গীর খস্বরর 
যন্ত্রণা ও অন্ৃতীপদর্শনে ব্যথিত হইয়! তাহার চক্ষুর চিকিৎসা করিবার বন্দোবস্ত 
কবিয়া দেন। চিকিৎসাঁগুণে রাজকুমার পুনর্ধার কিঞ্চিৎ দৃষ্টিশক্তি লাভ 
কবেন। জাহাঙ্গীর ইহাতে সস্তোষলাভ করিয়া চিকিৎসককে যথোপযুক্ত 
পুরস্কার প্রদান করেন । 

গলার কারা পা (জাহাঙ্গীরের 
সিংহাসনীরোহণের দ্বিতীয় বর্ষে ) বর্ধমীনের জায়গীরদার শের আফগানের হস্তে 
বাঙ্গলার সুবাদার কুতুবউদ্দীন ও কুতৃবউদ্দীনের অন্থচরগণের হস্তে শের আফ- 
গান নিহত হন। ইনি জাহাঙ্গীরের জীবনের ও রাজত্বে সর্বগুধান ঘটনা । 
রিয়নাঞ্জ-রচষিত! গোলাম হোসেন লিখিরাছেন যে, শের আফগান দুক্ষার্য্যে লিপ্ত 
হওয়াতে তাহাকে দমন করিবার জন্য সম্রাটের আদেশাহুসারে কুতুব বর্দসানে 
গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে শের তাহার আকার ইঙ্গিতে শঙ্কিত হইয়া 
আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে বধ করেন, এবং এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত 
মোগল অন্ুচরগণ তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ 
শেবের বিধবা পত্নী মেহেকুল্‌নেসার-সহিত পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হন। সুপ্রসিদ্ধ 
ইতিহাসবেত্তা কাফি উল্লেখ করিয়াছেন বে, শের আফগানের মৃত্যুর পর বাদশাহ 
যে তাহার পত্বীকে হস্তগত করিবেন, তাহা শেরের অবিদিত ছিল না। কোন 
সুত্রে শের এই বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার আলোচনা করিলে জানা যায় 
বে, শেরের সহিত বিবাহিতা হইবার পূর্বে জাহাঙ্গীর মেহেকুলনেসার রূপে গুণে 
মুগ্ধ হই] তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্ত আকবরের অনন্ডিমত 
হওয়াতে মেহেরুলনেসা শের আফগাঁনের সহিত পরিণীতা হন। জাহাঙ্গীর 
ভগ্মমনোরথ হইয়াও মেহেরুলনেসার মূর্তি মীনসপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে 
পারিলেন না। জাহাঙ্গীরের প্রবল অনুরাগ ও অদম্য আসক্তির সংবাদ শের 
আফগানের জীবদ্দশাতেই নানা ভাবে প্রকাশ পাইরাছিল। জাহাঙ্গীর, বাদ- 
শাহের রাজত্বের প্রারস্তে মানসিংহ বাঙ্লার শাঁসনকর্তৃপদে বৃত হইয়াছিলেন। 
কিন্ত জাহাঙ্গীর তাহাকে অল্প দিন পরেই রাজধানীতে আহ্বান করেন। রাজা 
যানসিংহকে বাঙ্গল! দেশ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন কেন, জাহাঙ্গীর 
স্বরচিত জীবনবৃত্তে তাহার কোন কাঁবণের উল্লেখ কবেন নাই । মানসিংহের পর 


কাঁত্বিক, ১০০১ । | জাহাঙ্গীর বাদশাহ । ৩৯৭ 


তাহার একাস্ত গ্রীতিভাজন ও অনুগত কুতুবউদ্দীন বাঙ্গলার শীসনকর্ভপদে 
নিযুক্ত হন, এবং তিনিই শের আফগানের হত্যার কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন। 
এন্কুন্ত কোন কোন ইতিহাসবেত্ত নির্দেশ করিয়াছেন যে, মেহেকুলনেসার 
লোভেই জাহাঙ্গীর বাদশাহ শেরকে নিহত করাইয়াছিলেন। (১) আক- 
বরের অন্তরঙ্গ বন্ধু আবুল ফজল জাহাঙ্গীরের ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। 
বাদশাহ স্বরচিত জীবনবৃত্ে এই গুকতর অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন। কিস্ত 
শের আফগানের হত্যাকাণ্ডে তাহার যোগ ছিল, স্বরচিত জীবনবৃত্তে জাহাঙ্গীর 
এমন কোনও উল্লেখ করেন নাই। (২) সমসাময়িক ইকবলনাসার লেখক 
ও মহম্মদ হাদি, শেরের ছুদ্কতিই তাহার হত্যার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
(৩) বিধবা মেহেরুলনেসা বাদশাহের নিকট নীত হইবার পর চারি বৎসর 
জাহাঙ্গীর তাহার মুখীবলোকন করেন নাই, এবং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য 
অতি সামান্ত বৃত্তি নির্ধীরিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই তিন কারণে ওঁতি- 
হাসিক কীন্ণ জাহাক্গীরকে শের আফগানের হত্যাকার্য্যে নিষ্পাপ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। (১) আবুল ফজল এসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্ভাবে 
_ যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন । এজন্য তিনি মোঁদলমাঁনসমাঁজে একাস্ত হেয় 
ছিজেন। আবুল ফজল জাহাঙ্গীরের উন্নতির পথের কণ্টকস্বপ্ূপ ছিলেন। 
মোসলমাঁন বাদশীহগণ রাজনৈতিক উন্নতির পথের কণ্টক তরবারি দ্বারা 
উন্মুলিত করিতেন ; মৌসলমান-সমাজে তাহা বড় নিন্দনীয় ছিল না। সুতরাং 
আবুল ফজলকে হত্যা করিয়াও জাহাঙ্গীর পরীবাদভাঁজন হন নাই। বরং 
কাফেরতুল্য আবুল ফজলকে হত্যা করিবার ফলে তিনি গোঁড়া মোসলমান- 
সমাজে; প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্ত মোঁসলমাঁন-সমাঁজে স্ত্রীলোভে 
কাহনাকেও হত্যা করা চিরকালই একান্ত গঠিত কার্ধ্য বলিয়া পরিগণিত 
হইয়া! থাকে । সুতরাং জাহাঙ্গীর লোৌকাঁপবাদভয়ে শেরের হত্যাকাণ্ডে স্বীয় 
--সংশ্রবের বিষয় গোপন করিয়াছেন, এরূপ অন্মানও অসঙ্গত নহে। (২) 
ইকবলনামা জাহাঙ্গীরের আদেশে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার লেখক 
মোগল-দরবাঁরে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন । প্রভু যে বিষয় গোপন করিবার 
" অভিলাঁধী ছিলেন; তাহা! তিনিও প্রচার করিতে পারেন নাই । মহম্মদ হাদি 
- জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর এক শত বৎসর পরে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্ত তিনি পুর্ব 
বর্তী শ্রন্থসমূছের, বিশেষতঃ ইকবলনামার অবিকল অনুকরণ করিয়াছেন । 
(৩) মহম্মদ হাদি নির্দেশ করিয়াছেন যে, বাদশাহ কুতুবের শোকে অধীর হইয়া 


৩৯৮ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ধম সংখ্যা। 


মেহেরুলনেসার সহিত অসদ্যবহার করিয়াছিলেন। আকবর দীর্ঘকাল 
অপুত্রক ছিলেন। ' তাহার পর শেখ সেলিম নামক জনৈক সাধুর কৃপায় পুত্র- - 
লাভ করেন। এই পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর । কুতুব সাধু সেলিমের জামাত্তা ও 
জাহাঙ্গীরের ধাত্রীপুন্র ৷ তাহারা আজন্ম একত্র বদ্ধিত হইরাছিলেন। অস্তরঙ্গ 
বন্ধুর অপঘাতে শোকে অধীব হওয়া অসস্তব নহে । কিন্তু যদি মেহেরুল- 
নেসার অতুল রূপরাশি গৌণ অথব! মুখ্যভাবে কুতুবের বিনাশের কারণ না হয়, . 
তাহ। হইলে বাদশাহ থে নিরপরাধা বিধবাঁকে রাঁজাক্ুঃপুরে করিয়া 
বাখিরাছিলেন, ইহা কিছু বিচিত্র বটে। মেহেরুলনেসা তেজস্থিনী বীররমণী 
ছিলেন । শোকাবেগে প্রথমে তিনি স্বামিহস্তার পাণিগ্রহণ করিতে চাহেন 
নাই, ইহাঁও অসম্ভব নহে। 

যাহা হউক, মেহেকলনেস! চারি বৎসর রাঁজাস্তঃপুরে অবস্থান করিবার পর 
জাহাঙ্গীর মহাঁসমাঁবোহে তাহার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর জ্বাহাঙ্গীর 
বেগমের অতুলপ্রভটবে মুগ্ধ হইরা তাহার বশীভূত হইয়াছিলেন্ । বাদশাহ 
বেগমের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। 
বস্তুতঃ, আর কোন বেগম আর কোন মোঁসলমান নরপতির উপর তাহার 
যাক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ইতিহাসবেত্তা হাদি খা লিখিষা- 
ছেন,__“তিনি অচিবে বাঁদশাহের প্রিয়তমা! মহিষী হইয়া উঠেন । তিনি প্রথমতঃ 
নুবমহাল ( The Light of the Palace ), এবং তাহার পর অত্যন্পদিনের 
মধ্যেই নূবজাঁহান বেগম ( The Queen, the Light of the World ) উপা- 
ধিতে ভূষিত হন। তাহার আত্মীয় স্বজন সকলেই রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে 
নিযুক্ত হন। * * + বাদশাহ ও তদীয় আত্মীয়বর্গ সমস্ত ক্ষমতাচ্যুত হন, 
এবং ইতিমদ-দ্দৌলার (নুরজাহানের পিতা মীরজা গিয়াস বেগ) ভৃত্য ও 
খোঁজাগণ খঁ। ও তুরখ। পদবীলাভ করে। দিলরাণী নারী প্রাচীন! দাসী বাদ- 
শাহের প্রিরতমা মহিষীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন । তিনি হাঁজি কোঁকাকে 
অতিক্রম করিস রাজপ্রীসাঁদের দাসীগণের অধিনেত্রীপদ প্রাপ্ত হন) এবং 
তাহার মোহর-যুক্ত অন্গুমতিপত্র ব্যতীত সব্রউস-সছুর দাসীদের বেতন প্রদান 
করিতেন না। নুবজাহান রাজ্যেব সমস্ত কার্ধ্য স্বয়ং নির্বাহিত করিতেন) 
সর্ধপ্রকার সম্মানবিতরণের ভার তাহার হস্তেই স্তস্ত ছিল। নুরজাহান স্বাধীন 
নবপতির তুল্য ক্ষমতাই লাভ করিয়াছিলেন । কেবল তাহার নিজনামে খোৎবা 
'পঠিত হইত না। ইহা ভিন্ন তাহার আর কোনও অভাব ছিল না। 


কার্তিক, ১৩০১। জাহাঙ্গীর বাদশাহ । ৩৯৯ 


কিছুদিন তিনি ঝরোকার (৮০০7 ) পার্শ্বে ও উপবিষ্টা থাকিতেন, 
এবং আমীর ওমরাহবর্গ তাঁহাকে অভিবাদন করিতে ও তাহার আদেশ গ্রহণ 
করিতে আঁসিতেন। তাহার নামে রাজমুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল ; (১)' এবং 
সনন্দের রাজকীয় মোহরও তাহার স্বাক্ষরে শোভিত হইত । সংক্ষেপে, ক্রমশঃ 
তিনি সর্বতোভাবে অধীশ্বরী হইরাছিলেন। বাদশাহ নিজে তাহার ক্রীড়ণকে 
পরিণত* হইয়াছিলেন। বাদশাহ বলিতেন, “বেগম রাজকার্ধ্যনির্বাহের 
ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তিনি তাহার উপযুক্তও বটেন। কেবল এক 
বোতল মদ ও একটু করা মাংসই আমার নিজের সস্তোষের পক্ষে যথেষ্ট ।” 
“নূরজাহান সর্কলোকপ্রিয় ছিলেন। যাহারা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইত, 
তিনি তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। তিনি স্তায়বতী, দ্ানশীলা' ও নিপী- 
ডিতের আশ্রয়স্থল *ছিলেন। অনেক উপায়হীনা বালিকা নূরজাহানের অর্থ- 
সাহায্যে পরিণীতা হইয়াছিল । নুরজাহান জীবনে প্রায় পাঁচ শত বালিকাকে 
_ যৌতুক প্রদণ্টন করেন, এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাহার সদ্ধাশয়তায় উপকৃত ও 
কৃতজ্ঞ ছিল।” 
"জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাসন সংরক্ষণ কার্ধ্যে আকবর-প্রবর্তিত সুব্যবস্থাই 
অন্ুস্থত হইয়াছিল, এবং প্রধান রাজপুরুষগণ সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থ- 
ভাবে নিরত ছিলেন । যদিও বাদশাহ নিজে অলস ও বিলাসী ছিলেন, তথাপি 
পূর্বোক্ত ছুই কারণে তাহার শাসনকালে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী হইয়! উঠে) 
অন্তবর্ণণিজ্য ও কৃষিকার্ষ্যের উন্নতি হয় ; এবং সর্বত্র পূর্ণ শাস্তি বিরাজ করিতে 
থাকে । প্রধানতঃ চারি জন কর্্মনায়কের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্বেই সাত্রাজ্যের 
এইরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। উজীর গিয়াস বেগ, মন্ত্রী আসফ খা, 
সেনাপতি মহাবত খাঁ ও রাজকুমার খরম, এই চারি জন কর্ম্মনারকই জাহাঙ্গী- 
রের মূলাধার ছিলেন । গিয়াস বেগ নূরজাহানের পিতা ) নুরজাহানের প্রাধান্তাই 
তাহার উজীরী-পদ প্রাপ্তির কারণ বটে, কিন্ত তিনিও সর্বতোভাবে এই পদের 
উপযুক্ত ছিলেন। তিনি নির্মলচরিত্র” রাজকার্যে সুদক্ষ ও স্তাঁয়পরায়ণ 
বিচক্ষণ শাসনকর্তী ছিলেন৷ গুণমুগ্ধ প্রকৃতিপুপ্র তাঁহার একাস্ত পক্ষপাতী 
(১) ব্বাজমুদ্রার জাহাঙ্গীরের নামের পার্খে নৃবজাহানের নামও অস্ষিত থাকিত। 


যে মনোরম বাক্য নহ নৃবজাহানের নাম জড়িত থাকিত, তাহা আমবা উদ্ধত কবিতেছি ;-- 
«35 order of the Emperor Jehangir, gold acquired a hundred times addi- 





tional value by the name of the Empress Nurgeban. 


8০০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। 


হইয়া উঠিয়াছিল। আমুফ খা নূবজাহানের জ্যেষ্ঠ ্রাতা। ইনিও লিতার 
ন্যায় রাজনীতিবিশীরদ সুদক্ষ রাঁজকর্মচারী ছিলেন? প্রজারপ্রনই আসফ 
খাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি অকুঠিতচিত্তে সর্বদা দুষ্টের দমন*ও 
শিষ্টের পালনে নিরত থাঁকিতেন। 

মহাবত খা পাঠানকুলোত্তব ও নুরজাহানের আশ্রিত ছিলেন। তাহার 
ইঞ্গিতেই মহাঁবতের ভাগ্যলক্মী সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন। ক্ষিত্ত তাঁহার এই 
অনুগ্রহ অপাত্রে স্তস্ত হয় নাই। তদানীস্তন রাঁজপুকুষগণের ফূধ্যেঞ্মহাবত 
খঁ সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন। তাহার কার্ধ্যদক্ষতা, তেজস্বিতা ও 
সাহস মোগল ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিক্সাছে। মহাবত খাঁ বাঁদশাহের 
একান্ত পিয়পাত্ৰ ছিলেন । 

রাজকুমার খরম বাদশাহের তৃতীয় পুক্র, এবং রণকুশুল তৈজস্বী বীরপুরুষ 1 
আকবর শাহ এক মিবার ব্যতীত সমগ্র রাজস্থান বশীভূত করিয়াছিলেনণ 
মিবারাধিপতি স্বদেক্সগ্রীণ প্রতাঁপসিংহের অলৌকিক বীরত্বে অঞ্কবর তথায় 
প্রবেশীধিকাঁর লাভ করিতে পারেন নাই । জাহাঙ্গীর মিবার বশীভূত করিয়া 
রাজস্থান-বিজয্ সম্পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হন, এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজকুমার 
খরমের অধীনে মিবারে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রতাঁপের পুল্র অমর- 
সিংহ পিতৃগৌর্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত মোগল সৈন্তের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডপরাক্রমে 
দণ্তীক্মান হন) কিন্তু পরাক্রাস্ত শত্রুর হস্তে বার বার পরাজিত হইয়! গত্যন্তর 
না দেখিয়া অবশেষে মৌগলের বশ্ততা স্বীকার করেন। মিবার-বিজয় হইতেই 
থরমের সৌভাগ্যের সুচনা । বাদশাহ তাহার সফলতায় গ্রীতিলাভ করেন । 
খরম পুরস্কারস্বরূপ রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে মিবার-বিজয় 
সম্পন্ন হর। আকবর শাহ দক্ষিণাপথের স্বাধীন মৌসলমান রাজ্যসমূহ অধিকৃত 
করিবার অভিপ্রায় প্রথমতঃ দক্ষিণাপথের অন্যতম রাজ্য আমেদনগরের 
বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন । দেশের কিয়দংশে মোগলপতাকা উড্ডীন 
হইলেও আকবর নানা কারণে সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলেন । তাহার পর- 
লোকপ্রাপ্তির পর মালিক আশ্বার নামক জনৈক সেনাপতি অন্ত্রধারণ করিয়া! 
মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ দক্ষিণাপথে লুপ্ত 
গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সৈন্ত প্রেরণ করেন; 
কিন্ত মালিক আম্বারের নিকট মোগলশক্তি প্রতিহত হয়, এবং বিজয়ী 
বিপক্ষের অঙ্কশারিনী হন। শক্রহন্তে মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত হইবার সংবাদ 


কার্তিক, ১৩০১ জাহাঙ্গীর বাদশাছ। ৪০১ 


শুনিয়া *বাদশীহ একান্ত ত্রিয়মাণ হন। তিনি .শত্রবু বিষদস্ত ভগ্ন করিবার 
উপায়-উত্তাবনে নিরত ছিলেন ; এমন সময় শাঁহজাদা* খরম মিবার-বিজয় সম্পন্ন 
কর্ম নবোদিত হুর্য্যের স্যায় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ 
দক্ষিণাঁপথের দুরূহ কার্য্যেও খরমকে নিযুক্ত করিলেন । এবারও বিজয়লক্্মী 
খরমের অঙ্কশীয়িনী হন, এবং মালিক আত্মার বিজিত স্থানসমূহ খরমের হস্তে 
সমর্পন কঁরৈন। শাহজাদা! এইরূপে স্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সগৌরবে পিতৃ- 
সগ্নিধানেক্্রটাবর্তন ক্ুরেন। মিবার-বিজয়ে খরমের যে সৌভাগ্যন্র্যের 
উদয় হইয়াছিল, আমেদনগরে মালিক আস্বারের পরাজয়ে তাহা! মধ্যাহ্ন 
গগনে উপনীত হয়। দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাগত হইবার পর প্রথমদর্শনে 
বাদশাহ প্রিয়পুল্রকে বারংবার দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক্রিয়াও পরিতৃপ্ত 
হন নাই। মিবারের রাণাকে বশীভূত করিয়া খরম বিংশতি সহত্র 
পদাতিক ও দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। ইহার 
পর দক্ষিণাপঞ্জে যাত্রাকালে বাদশাহ তাহাকে শাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। 
দক্ষিণাপথ হইতে সগৌরবে প্রত্যাবর্ভন করিয়া তিনি রাজপ্রসাদস্বরূপ ত্রিশ 

সহস্র পদাতিক ও বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তের অধিনায়কতা ও 
শাহজাহান উপাধি লাভ করেন। বাদশাহ ইহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া 
দরবারের সময় রাজসিংহাঁসনের পার্শ্বে ই খরমকে পৃথক আসন প্রদান করেন। 
এরূপ রাজস্থান সম্পূর্ণ অভিনব । ইহার পুর্বে তৈমুরবংশীয় আর কোনও 
রাজকুমার রাজসিংহাসনের পার্শ্বে পৃথকৃভাঁবে উপবিষ্ট হইবার অধিকার পান 
নাই। শাহজাহান জাহাঙ্গীরের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, আর একটি ঘটনা 
হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বাদশাহ একাস্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন ॥ 
মৃগয়াক্ম ব্যাপৃত হইয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। একদা শাহজাহা- 
নের একটি পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়। বাদশাহ পৌ্রের আরোগ্য- 
কামনায় স্বার্থত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নিকট শপথ পূর্বক মৃগয়। 
পরিত্যাগ করেন ; তাহার পর ক্রমান্বয়ে পাচ বৎসর কাল তিনি এই অঙ্গীকার 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন। 

: ষেচারি জন কর্ম্মনায়কের চেষ্টায় ও যত্বে জাহাঙ্গীরের শাসনকালে মোগল 
সাত্রাজ্যের গৌরব ও বৈভব পরিবদ্ধিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে গিয়াস বেগ 
ও আসফ খাঁ বাদশাহের অস্তরঙ্গ কুটুম্ব, মহাঁবত খাঁ তাহার নিঃসম্পর্কীয় হইলেও 
একাস্ত শ্রীতিভাঞন, এবং শাহজাহান তাহার প্রাণাধিক পুত্র ছিলেন। ফলতঃ, 


৪০২ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা । 


তাহারা যে কেবলমাত্র মোগল সাত্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাৎ নহে; 
বাদশাহেৰ সঙ্গে অচ্ছেগ্য ধন্ধনেও আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু নূরজাহান বেগম 
বাদশাহকে প্রণয়ের কুহকমন্ত্রে এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি তঁছার 
প্ররোচনায় শাহজাহানের স্তায় সমরক্ষেত্রের প্রধান অবলম্বন প্রাণাধিক 
পুত্রকে ও মহাঁবত খাঁর ন্যায় প্রীতির আম্পদ ও কার্ধ্যক্ষেত্রের প্রধান সহায় 
সেনাপতিকেও স্বদয় হইতে অপসারিত করিতে কুষ্টিত হন নই । আমরা! সে 
বিচিত্র কাহিনীর বর্ণনা করিতেছি । 2 BPE 

পূর্বেই উল্লেখ করিষাছি যে, দক্ষিণাপথে আমেদনগর রাজ্যে মালিক 
আঁস্বার যুদ্ধঘোষণা করিলে জাহাঙ্গীর তাহার দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। 
প্রথমতঃ মোগলসৈম্ শক্রহস্তে পরাভূত হয়; কিন্তু তাহার পর শাহজাহান 
তথায় উপস্থিত হইয়া মোগলের লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার করিয়া পিতৃসন্িধানে 
প্রত্যাবৃত্ত হন। এই ঘটন৷ রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে, অর্থাৎ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে, 
সংঘটিত হইয়াছিলএ e 

ইহার কতিপয় বৎসর পরে, ১৬২১ খৃষ্টাব্দে, মালিক আস্বার পুনর্কার 
দক্ষিণাপথে গোলযোগ উপস্থিত করিলে, শাহজাহান দ্বিতীয় বার তথায় 
প্রেরিত হইলেন । এবারও বিজ্রয়লক্ষ্মী তাহার প্রতি প্রসন্না হইলেন । কিন্ত 
এই সময় নুরঞাহানের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া তিনি পিভৃত্সেহ হইতে 
বঞ্চিত হইলেন। | 

খরম জাহাঙ্গীরের পর মোগল সাম্রাজ্য করতলগত করিবার অভিলাষী 
ছিলেন, ইহা নূরজাহানের অপরিজ্ঞাত ছিল না। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু 
বিদ্রোহী হইবার পর হইতে বন্দিভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। ,দক্ষিণা- 
পথের তৃতীয় যুদ্ধের সময় তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। দ্বিতীয়" পুত্র 
প্রবেজও বাদশাহের অমুরাগী ছিলেন না) বিশেষতঃ, তিনি উচ্চাশাবিহীন 
নিরীহপ্রক্কৃতি ছিলেন. সুতরাং তৃতীয় পুজ্র শাহজাহানের সাত্রাজ্যলাভের 
আশ! ফলবতী হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত তিনি নূরজাহান বেগমের 
অনুগত ছিলেন না । নূরজাহানের শের আফগানের ওরসজাতা এক কন্তা 
ছিল। বাঁদশীহের চতুর্থ পুত্র শাহরিয়ার রাজাদেশে তাহাকে বিবাহ 
করেন। শাহ্‌রিক়্ার নূরজীহানের একান্ত অনুগত ছিলেন। শাহজাহান 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে নূর্জাহানের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবার 
সম্ভাবনা ছিল। পক্ষান্তরে, শাহরিয়ার পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইলে 
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আজীক্ন নূরজাহানের অনুগত থাকিবেন, ইহা লোকে বিশ্বাস করিত । 
এ জন্য নূরজাহান শাহরিয়ারকে সাত্রাজ্যেশ্বর করিয়া” স্বীয় প্রাধান্ত ও ক্ষমতা 
অক্ষ রাখিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু শাহজাহান এই আশার কণ্টক ছিলেন । 
তিনি জানিতেন যে, শাহজাহান বাদশাহের নিকটে থাকিতে তাহার অভীষ্ট 
সিদ্ধ হইবার নহে। বখন শাহজাহান দক্ষিণাপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত, সেই 
সময়ে পারিস্তপর্তি মোগলের হন্ত হইতে কান্দাহার কাঁড়িয়া লইলেন। 
নুরজাহাবুশাহুচ্লাহানকে সম্রাটের নিকট হইতে দুরে প্রেরণ করিবার ইহাই 
উত্তম জুযৌি মনে করিয়া, তাহাকে তথায় প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। 
তদনুসারে বাদশাহ শাঁহজাহানকে কান্দাহারে অভিযান করিবার আদেশ দিলেন । 
শাহজাহান এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া! বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সিংহাসনা- 
রোহণের পথে কণ্টকঁরোপণ করিবার জন্তই নূরজাহান চক্রান্ত করিয়া তাহাকে 
দুরদেশে প্রেরণ করিতেছেন। স্থৃতরাং তিনি রাজাদেশ-প্রতিপালনে কাল- 
বিলম্ব করিলেল। বেগম এই সুত্র অবলম্বন করিয়া সুনিপুণ কৌশলে পিতা- 
পুজ্রের মনোমালিন্ত বটাইয়া দিলেন। তাহার ফলে বাদশাহ খরমের সমস্ত 
_ জায়্ণীর বাজেদ্বাপ্ত করিবার আদেশ প্রচারিত করিলেন । 

অবশেষে শাহজ্জাহাঁন বিদ্রোহ-পতীকা' উড্ভীন করিয়া আপনাকে সম্রাট 
বলিয়া ঘোষণ! করিলেন, এবং সসৈম্তে দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
পথিমধ্যে রাজসৈন্তের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শাহজাহান 
রাজসৈন্যের হস্তে পরািত হইয়া দক্ষিণাপথে পলায়ন করিলেন, এবং 
শাহজাদা গ্রবেজ ও সেনাপতি মহাবত খা রাঁজাঁদেশে তীহার অনুসরণ করিতে 
লাগিলেন। দৃক্ষিণাপথের কোনও নরপতি অথবা! শাসনকর্তা শাহজাহানের 
পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি অনন্তোপায় হইয়া উড়িষ্যার 
পথে বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন। এই সময় নুরজাহানের ভ্রাতা এবাহিম 
- ফতেন্ঙ্গ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি প্রবলপরাক্রমে শাহজাহানের 
গতিরোধের অন্ত দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু অবিলম্বে রণক্ষেত্রে শক্রহস্তে 
নিহত হইলেন ; বাজসৈম্ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল । সমগ্র বঙ্গদেশ রাজকুমাবের 
"পদানত হইল। তিনি তথায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া বিহারের 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তত্রত্য রাজপুরুষগণ রাজকুমারের আগমনবার্তী ও 
বঙ্গদেশ-বিজয়ের সংবাদ শুনিয়া ভরব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করিলেন। শাহ- 
জাহান বিহারের বন্দোবস্ত করিয়া সগৌববে রাজধানীর অভিমুখে বাত্রা 
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করিলেন। এলাহাঁবাদের নিকটবর্তী জুসি নামক স্থানে শাহজাদ! প্রবজ ও 
মহাবত খাঁর অধীনে রাজ্সৈন্ত তাহার সম্মুখীন হইল। তুমুল যুদ্ধের পর 
শাহজাহান সম্পূর্ণক্ূপে পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার সমস্ত সৈম্ত বিধ্বস্ত 
হইয়া গেল। শাহজাহান পুনর্ধার দক্ষিণাপথে গমন করিয়া মোগল সাআ্াজ্যের 
চিরশত্র মালিক আম্বারের সহিত মিলিত হইলেন । বাদশাহ পুত্রের পরাজয়- 
সংবাদে প্রীত হইয়! মহাবত খাঁকে বঙ্গদেশের সুবাদারপদে ন্সিযুক্ত বর্পর্লেন। 
কিন্তু শাহজাহান সম্পূর্ণ্ূপে পরাজিত না হওয়া পর, তাহাকে যুড়ে ব্যাপৃত 
থাকিবার ও তীয় পুত্র খানজাদ খাকে প্রতিনিধিরূপে শীসনকাঁধ্য নির্বাহ 
করিবার আদেশ দিলেন । 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মহাবত খাঁর দুর্দশার সুত্রপাত হইল। 
জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহরিয়ারকে রাজপদে বরণ করিবার বিষয়ে মহাবত 
খা নূরজাহানের মতাঁবলম্বী ছিলেন না। তাহার সহিত আসফ থাঁর মনো- 
মালিন্ত ছিল। এণ্জ্রন্য তাহারা উভয়েই শাহরিয়ারের অহিতকঙ্ধমী ছিলেন৷ 
শাহজাহানের সহিত যুদ্ধকালে বহুসংখ্যক হস্তী মহাবত খাঁর হস্তগত হইয়াছিল। 
তিনি এই সকল হস্তী যথাসময়ে বাদশীহের নিকট প্রেরণ করেন নাই। 
নুরজাহান ও তাহার ভ্রাতা এই উপলক্ষে মহাবত খাঁকে রাঁজদ্রোহী ও রাজন্ব- 
অপহরণকারী প্রতিপন্ন করিলেন। বাদশাহ তাহাদের প্ররোচনায় মহাঁবত 
খাঁকে কাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগৌণে দরবারে হাঁজির হইবার আদেশ দান 
করিলেন। এই আদেশপত্র প্রাপ্ত হইয়া মহাবত খাঁ বুঝিতে পাঁরিলেন, 
তিনি শক্রর ষড়যন্ত্রে বাঁদশীহের কোপানলে পতিত হইয়াছেন। এ জন্ত 
' আবশ্যক হইলে বাদশাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার কল্পনায় তাঁহার কাৰ্য্যে 
উৎসৃষ্প্রাণ পঞ্চ সহজ্র অসমসাহসী রাজপুত যোদ্ধার সহিত তিনি রাঁজিদর্শনে 
যাত্রা করিলেন। এই সময় বাদশাহ কাঁবুলে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে 
ঝিলমের তটে মহাবত খাঁ রাঁজশিবিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্ত আসফ খাঁর 
চক্রান্তে রাজদর্শনলাভ করিতে পারিলেন না। মহাবত খা রাজার অনুমতি 
না লইয়! স্বীয় কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই কারণে বাদশাহ প্রথমে 
মহাবত খাঁর জামাতার দণ্ডবিধান করিয়া অবশেষে তাঁহাকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করিলেন। এই সকল ঘটনায় মহাবত খাঁ বুঝিতে পাঁরিলেন, 
পুঅর্বার জাহাঙ্গীরের প্রীতিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব । তখন তিনি স্থির করিলেন, 
বলপুর্ব্বক বাদশাহকে হস্তগত করিবেন। এই সময়ে একদিন প্রত্যুষে বাদশাহ 


কাতিক,১০১। . জাহাঙ্গীর বাদশাছ। 8০৫ 


বিলের তটদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাবুল-বাত্রার উল্তগাগ করিলেন? বাদ 
শাহের শিবিবের সম্মুখেই বিলম ; বিলমের অপর পার হইতে কাবুলের পথ 
প্রপরিত। প্রথমতঃ সৈন্তগণের ও তাহার পর বাদশীহের ঝিলম উত্তীর্ণ হইবার 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তদমুসারে সৈন্যগণ অতিপ্রত্যুষে বাদশাহ ও তদীয় 
পাশ্বচিরদিগকে শিবিরে রাখিয়া নৌসেতু-যোগে ঝিলম নদ উত্তীর্ণ হইল। . 
রাজসৈন্ত অপর তাঁরে উপনীত হইবামাত্র মহাঁবত খাঁ রাজপুত সৈন্তের সাহাষ্যে 
নৌসেতুঞ্চডুঝীডূত করিয়া বাঁদশাহকে অবরুদ্ধ করিলেন। এই সময় 
নূরজাহান বেগম বাদশীহের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন | মহাঁবত খাঁ 
বাদশাহকে বন্দী করিতে ব্যাপৃত ছিলেন,, তাঁহার অন্ত দিকে মনঃসংযোগ 
করিবার অবকাশ ছিল না। বেগম এই সুযোগে অন্যের অলক্ষ্যে ঝিলম 
নর উত্তীর্ণ হইয়া অপর তীরে রাজসৈতোর সহিত মিলিত হইলেন। 

* বেগম তথায় উপনীত হইয়া ওমরাহদদিগকে একত্র সমবেত করিলেন । 
ওমরাহগণ অপরিণামদর্শীর ন্যায় বাদশাহকে পশ্চাতে রীখিয়া নদী উত্তীর্ণ 
হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে যথোচিত ভত্সনা করিলেন, এবং মহাবতের 
হস্ত হইতে বাদশাহকে উদ্ধার করিবার জন্য পরদিন সসৈন্যে আক্রমণ করিবার 
উদ্বোগে প্রবৃত্ত হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রামের 
হুত্রপাত হইল। বেগম স্বয়ং গজারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 
সৈন্ৃদিগকে উৎসাহিত ও “উত্তেজিত করিতে লাঁগিলেন। তিনি কেবল 
উৎসাহ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না, নিজেও শক্রসৈন্যের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে তীর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন? ক্রমাগত তিন জন হস্তিচাঁলক শক্রনিক্ষিপ্ত শরে 
নিহত হুইল, তথাপি বেগমের অদম্য তেজ প্রতিহত হইল না তিনি ধীরে 
ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তেজস্থিনী বীররমণী স্বামীর উদ্ধারকল্পে 
এইরূপে শৌর্য্য বীর্ষ্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু তাহার অভীষ্ট 
_ দ্ধ হইল না। রাজপুত সৈন্তের প্রবল আক্রমণে রাজসৈন্ত বিধ্বন্ত ও 

. ছত্রতঙ্গ হইয়া.পড়িল । অগত্যা নুরজাহান লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
_. মহাবত খা+বাদ্‌শাহকে বন্দী করিয়া সগৌরবে কাবুলের অভিমুখে যাত্রা 
" করিলেন। যদিও তিনি বাদশাহকে বন্দী করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাকে 
রাজোচিত সম্মান ও মর্য্যাদ!-প্রদর্শনে কখনও ক্রটী করিতেন না। বাদশাহের 
রাজকীয় মর্ধ্যাা সম্পূর্ণ অঙ্ষুপ্ন ছিল । আরামপ্রিয় সম্রাটের সস্তোষের পক্ষে 
তাহাই পৰ্য্যাপ্ত হইল। বাদশাহ মহাবত খাঁর সহিত আপনার সম্প্রীতির বর্ণনা 


৪০৬ .. * সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্য! ।- 


করিযা, তাঁহার হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য কোনও উদ্ভোগ 


করিতে নিষেধ করিয়া বেগমকে পত্র লিখিলেন, এবং বেগমকে তাহার. - 


নিকট উপস্থিত হইতে বলিলেন । ঞ 
নূরজাহান কাবুলের পথে রাজশিবিরে উপনীত হইলে, মহাবত খাঁ 
তাহাকে রাজদর্শন করিতে দিলেন না। তিনি বেগমের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের 
অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। (১) মহাবত জাহান্ীন্দকে বলিলেন, 
“জাহাপনা, মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, আমরা আপনাদুক লোকাতরতু্ক্ষমতা- 
পন্ন বলিয়! বিবেচনা করিযা থাঁকি। ঈশ্বরের অনুকরণে আপনার কাজ কর! 
কর্তব্য। আপনি ব্যক্তিত্বের সম্মানরক্ষক নহেন।” বেগমের যে মোহিনী" 
শক্তিতে বাদশাহ অভিতৃত ছিলেন, অদর্শনের ফলে তাহা অপস্থত হইয়াছিল। 
তপ্তিন্ন তিনি মহাবত খাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিলেন। এ জন্য তিনি মহাবত খাঁর 
অভিযোগ শ্রবণ করিয়া বেগমের প্রাণদণের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিলেন 
এই ভীষণ সংবাদ বেগমের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিচলিত চিত্তে বলিছলন, 
পবন্দী নরপতিগণ প্রাণদগুবিধানের ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া থাঁকেন। 
একবার আমাকে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে এবং তিনি যে হস্তে আমার 
প্রাণদগ্ডের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, সেই হস্ত অশ্রুসিক্ত করিতে দাও 1” 


মহাবত খাঁর সাক্ষাতে নূরজাহান বাঁদশাহের নিকট আনীতা হইলেন। মানসিক - 


যন্বণীয় তাহার সৌন্দর্য্য আরও বর্ধিত হইয়াছিল। তিনি একটি কথাও 
কহিলেন না। জাহাঙ্গীর বাম্পাকুললোচনে বলিলেন, “মহাঁবত, তুমি কি 
এ বমণীর জীবন রক্ষা করিবে না? দেখ, নুবজাহান কিরূপ অশ্রুবিসর্জ্জন 
করিতেছেন ।” মহাঁবত খাঁ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “মোগলাধিপতির প্রার্থনা 
কখনও বিফল হইতে পারে না ।” তাহার পর নুবজাহান প্রাণদণ্ড হইতে 
অব্যাহতিলাভ করিলেন । 

.. অতঃপর বাদশাহ কাবুলে উপস্থিত হইলেন। ছয় মাস কাবুলে অতি- 
বাহিত করিয়া তিনি লাহোরে ফিরিযা আসিলেন। বাঁদশাহ মধুরপ্রক্কৃতি 
ও ক্ষমাশীল ছিলেন। এই জন্য মহাবত খাঁর সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল । 
বাদশীহের প্রসাদলীভ করিব! মহাবত খা আপনাকে নিরাপদ বিবেচনা করিতে 
লাগিলেন। যদি বেগম গোপনে মহাবত খাঁর বিরুদ্ধে বাঁদশাহকে কিছু 
বলিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহা! অকপটভাঁবে প্রকাশ করিয়া দিতেন । এই 
সকল কারণে মহাবত খঁ নিঃশঙ্ক ও নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া অসতর্ক হইয়া! পড়িলেন, 


চি 


লতি 


কান্তিফ, ১৩০১ জাহাঙ্গীর বাদশাহ । ৪০৭ 


এবং ফমাটকে হস্তামলকের সায় স্বীয় করতলগত রাখিবার জন্য যে রাজপুত 
দৈন্যদল পালন করিতেছিলেন, তাহার সংখ্যার হ্রদ করিলেন। নূরজাহান 
জাহাঙ্গীরকে মহাবতের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এক দিনের নিমিত্তও 
নিশ্চে্ট'ছিলেন না। মহাবত থাকে অসতর্ক দেখিয়া সুকৌশলে তাহার 
অবীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।' মহাবত খ'! প্রাণভয়ে অধীর হইয়া 
বাত্যাতা'ড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
আসফ থু মহাবতের দুরুবস্থা দেখিয়া ক্কপাপরবশ হইয়া বাদশাহের সঙ্গে তাহার 
পুরর্মিলন ঘটাইয়া দিলেন । 

এই সময়ে পিতৃদ্রোহী শাহজাহান দক্ষিণাপথে নাঁনার্ূপ উৎপাত করিতে- 
ছিলেন। তাহাকে দমন করিবার জন্য মহাবত থা! ও শাহজাদা প্রবেজ 
পুনর্ধার নিযুক্ত হইলেন। তাহাদের দক্ষিণাঁপথে উপনীত হইবার পূর্বেই 
গঁবেজ অতিরিক্ত সুরাপান নিবন্ধন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। 
এদিকে শঞ্জজাহান পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া. সমস্ত মনোবাদের 
মূলোচ্ছেদ করিলেন। শাহজাহান ও মহাবত থণ উভয়েই বিদ্রোহী হইয়া- 
ছিলেন। মহাব্ত থা পূর্বেই বাদশ।হের ক্ষমালাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে 
শাহজাহাঁনও পুরর্ধার রাঁজান্ুগ্রহলাভ করিলেন। কিন্তু কাহারও ভাগ্যেই 
পুর্ব গৌরব ও মর্ধ্যাদালাভ ঘটিল না। অবস্থার সৌসাদৃষ্ঠবশত: উভয়ের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সধন্ধ স্থাপিত হইল, এবং তাহারা দক্ষিণাপথে পরস্পর সম্মিলিত 
হুইয়া নির্ধাপিত দীপের দশাবৎ অসহ দুঃখে প্রধূমিত হইতে লাগিলেন । 

মহাবত খা ও শাহজাহানের সন্মিলনের পর জাহাঙ্গীর বাদশাহ অতি অন্নদিন 
জীবিত ছিলেন। রাজত্বের বোঁড়শতম বর্ষে তিনি গুকতর শ্বাসকাশে আক্রান্ত 


. হন) তিনি এই ব্যাধির দারুণ-ন্ত্রণা-নিবারণের জন্য অনবরত নগ্যপান 


করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নূরজাহান অচিরে তাহার“ সেবান্থৃশরযাক় প্রবৃত্ত 
হইয়া চিকিৎসার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেন। বাদশাহ লিখিয়া গিয়াছেন যে, 
“তিনি (বেগম ) বুদ্ধিমত্তা ও বহুদর্শিতাঁয় চিকিৎসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং 
সপ্রেম সেবায় চিন্তবিনোদন করিরা সুরার মাত্রান্থাস ও ব্যাধির উপযুক্ত উবধ- 
প্রয়োগে যত্ন করিতেন। রাজমহিষীর অক্লান্ত সেবাস্ুত্রীষায় তাহার পীড়া 
উপশমিত হয়, কিন্ত তিনি সম্পূর্মরপ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। 

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে নিদারুণ শ্বাসকাঁশ পুনর্ধার প্রবলাকারে দর্শন দিল। এই 
বৎসরের মার্চ মাসের একাদশ দিবসে বাদশাহ কাশ্মীরযাত্রাকালে পথিমধ্যে 


৪ ov সাহিত্য { ১৩শ ব্য, ধম মধংখ্য!। 


চিনাবের তটদেশে স্বীয় রাজত্বের দ্বাবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন কন্তিলেন । 
কিন্তু এই প্রমোদ-উৎসবে রোগক্লিষ্ট সম্রাটের হৃদয়ে আনন্দ-উচ্ছবাসের তরঙ্গ _ 
উঠিল না। রজক্ষেত্রের মোহন দৃশ্ত, মণি মুক্তার ওজ্জবল্য ও সজ্জাপটের কমুরু- 
কার্ধ্য বাদশাহের তেজ্রোহীন নয়নে সেন্দর্ম্যের দ্বার উন্মুক্ত “করিতে: পাঁরিল 
না; নর্ততঁকীগণের মধুর গীতিধারায় বাদশাহের কর্ণবিবর সুধাধারায় অভিষিক্ত 
হইল না। অহিফেন তাঁহার যন্ত্রণার উপশমে শক্তিহীন হুইয়া পড়িল, এবং 
সুরার প্রভাবে তাহার ইন্দ্রিয় আর উত্তেজিত হইত না। তিনি তুক্র্ণের '- 
বাস্থ্প্রদ জলবায়ুতে আরোগ্যলাভের কামনায় পীর্ঘগানী হইর্লের্ ; কিন্ত 
পার্বত্য জল বাযুতেও তাহার ভগ্রদেহে সপ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হইল না। 
শীতদমাগমে সম্রাট পুনর্ধার লাহোরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । বৈরাম- 
কিল! নামক স্থানে উপনীত হইয়া বাদৃশাহ মৃগয়ার নিমিত্ত ক্ষষ্ণহরিণ তাড়াইয়া 
আনিবার আদেশ দিলেন, এবং বন্দুক হস্তে অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গের পাদদেলে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক জন তাড়নাকারী দৈবাৎ পদখুলিত হইয়! 
পর্কতশৃঙ্দের উপরিভাগ হইতে নিম্নে পতিত হইল, এবং বাদশীহের সম্মুথেই 
প্রাণ পরিত্যাগ করিল। দুর্ববলদেহ বাদশাহ এই ভীষণ দৃশ্ত সহ করিতে / 
পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া সেই দুর্ভাগ্য 
ব্যক্তির মাতাকে অর্থপ্রদান পূর্বক অনুতীপদগ্ধ হৃদয় শাস্ত করিবার চেষ্টা 
করিলেন। কিন্ত বাদশাহ আর মনের শাস্তিলাভ করিতে পারিলেন না । 
অপঘাত মৃতের বিকট দৃপ্ত তীহার নয়নসমক্ষে সর্বদা ভাসমান হইতে লাগিল ।- 
এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বৈরামকিলা পরিত্যাগ 
করিয়! রাজোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সুরাপানের জন্ত অধীর 
হইয়া পানপান্র হাতে তুলিয়া লইলেন, কিন্ত সুরার পিয়ালা অধর্পৃষ্ট হইবার 
পৃর্কেই বিরক্তিসহকারে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পরদিন, উনষষ্টিতম 
বর্ষ বয়ঃক্রমে বিলাসী বাদশাহ জাহাঙ্গীর কালগ্রাসে' পতিত "হইলেন ৷ রি 
জাহাঙ্গীরের চিত্রসম্মুথে সুরাপাত্র সংস্থাপিত না করিলে, তাহার চিত্র 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন, “আমি চতুর্দশ 
বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুই তিন বার ব্যতীত আর কখনও মগ স্পর্শ করি নাই। ” 
তাহাঁও আমার মাতা অথবা ধাঁত্রী শৈশবন্থলতরোগ-নিবাঁরণের জন্য প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন । একবার আমার পিতাঁও একতোঁল। পরিমাণ আরক গোলাপ- 
জলে মিশ্রিত করিয়া! কাশি-নিবারণের জন্য আমাকে সেবন করাইয়াছিলেন। 
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একদিন আমি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছিলাম। সুগয়াক্ষেত্রে নানা দুর্ঘটনা 
ঘটিয়াছিল, আমিও অত্যন্ত পরিশ্রাস্ত হইয়া .পড়িয্াছিলাম। এক জন 
অন্নুচর আমাকে বলিল যে, এক পেয়ালা স্থরাপান করিলে আমার সমস্ত 
শ্রাত্তি ও ক্লেশ দূরীভূত হইবে । সে সময়ে আমি নবীন যুবক ও আমার চিত্ত 
বিলাসোনুখ, সুতরাং আমি শ্রাস্তিনাশক পানীয় আনিবাঁর অন্য হাকিম 
আলীর শৃহে এক্ক জন ভূত্যকে প্রেরণ করিলাম । এই ভৃত্য একটি ক্ষুদ্র 
বোতলে দেড় পেয়ালা পরিমিত পীতবর্ণসুস্বাছ্ সরা লইয়া আসিল আমি 
উহা পাঁইীষ্করিলাম। “ ইহার ফল আননাগ্রদ হইয়াছিল। তদবধি আমি 
স্থরাপানে অভ্যন্ত হইলীম। আমি প্রত্যহই মাত্রাবৃদ্ধি করিতাম। ক্রমশঃ 
মাত্রাবৃদ্ধি করাতে দ্রাক্ষারসের আর আমাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিবার শক্তি 
রহিল না। ইহাঁরষ্পর হইতেই আমি আরক পান করিতে আরম্ভ করিয়াছি। 
ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিতে করিতে নয় বৎসরের মধ্যে দুইবার চৌয়ান আরক 
বিশ পেয়ালাঞনিঃশেষ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। ইহার চৌদ্দ পেয়ালা 
দিবাভাগে ও অবশিষ্ট ছয় পেয়ালা রাত্রিকালে পান করিতাম। এই বিশ 
" পেয়ালা সুরার হিন্দুস্থানী ওজন ছয় দের । 

রর ভি একটার তর 
কেহই আমার সঙ্গে বাদান্ুবাদ করিতে সাহসী হইত না। অবশেষে এমন 
হইয়াছিল যে, প্রমত্তাবস্থায় আমি হস্তকম্পন-নিবন্ধন পানপাত্র ধারণ করিতে 
পারিতাম না। কিন্তু অন্তে পাঁনপাত্র ধারণ করিয়া থাকিত, আমি চুমুক 
দিতাম। অবশেষে হাকিম হুমীমকে আহ্বান করিয়া তাহার নিকট আমার 
সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলাঁম। তিনি দয়া ও যত্বপূর্ধক কিছুমাত্র গোপন 
-না করিয়া আমাকে বলিলেন যে, ষদি আমি এ ভাবে আর ছয় মাস কাল 
স্থরাপাঁন করি, তাহা হইলে আমার অবস্থা সংশোধনের অতীত হইবে। 
তাহার পরামর্শ উত্তম ও জীবন মূল্যবাঁন। তাহার বাক্যে আমার অনেক 
ফল হইয়াছিল। সেই দিন হইতে আমি সুরার পরিমাণ হাস করিতে প্রবৃত্ত. 
হইয়াছিলাম । 'কিস্ত কলুহা (ভাঙ্গ) সেবন করিতে আরম্ভ করি। সুরার 
--মাত্রা হ্রাস করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভাঙ্গের মাত্র! বর্ধিত করিয়াছি, এবং 
দুই ভাগ ত্রাক্ষারস ও এক ভাগ আরক মিশ্রিত করিয়া আমার পানীয় সুরা 
প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছি। প্রত্যহ মাত্রার পরিমাণ হাঁস করিয়া 
সাত বৎসরের মধ্যে ছয় পেয়ালাতে পরিণত করিয়াছিলাম। ইহার প্রত্যেক 
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পেয়ালার স্থরার পরিমাণ সওয়া আঠার মিস্কাল। বিগত পঞ্চদশ বৎসক্ক যাবৎ 
আমি এই পরিমাণ পান করিতেছি ; ইহা অপেক্ষা কম বেশী পান করি না।” 

জাহাঙ্গীরের যত দৌষই থাকুক ন! কেন, তাঁহার স্বভাব অমায়িক, মধুর ; 
এবং স্বদয় -ম্নেহকোমল ও সরল ছিল। আমরা তাঁহার স্নেহশীলতার একটি 
উদাহরণ প্রদান করিতেছি। শাহজাদা খসরুর মাতা বাঁদশাহের প্রথমা মহিষী 
ছিলেন। খসরু বিদ্রোহপতাকা উড্ডান করিলে তিনি ম্সঃকষ্টে আত্মহত্যা 
করেন। এই উপলক্ষে বাদশাহ লিখিয়াছেন, “কিরপ্রে আমি তীহা্ত সদ্গুণ- 
রাজি ও অমায়িক স্বভাবের বর্ণনা কর্নিব ? তাহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ ছিল, 
এবং আমার প্রতি তাহার ভালবাসা এরূপ ছিল যে, তিনি আমার একগাছি 
কেশরক্ষার জন্য সহস্র পুত্র অথবা ভ্রাতাকে উৎসর্গ করিতে পাঁরিতেন। 
* * * তিনি আমার প্রথমা মহিষী, আমি বাঁল্যকালে তাঁহার সহিত পরিণয়- 
সুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। থদরুর জন্মের পরে আমি তাহাকে শীহবেগম 
'উপাধি প্রদান করি। * * * তাহার মৃত্যুতে আমি এত দূর অভিভূত হই বে, 
আমি জীবনে যতুহীন ও আমোদ আহলাদে বীতন্পৃহ হইয়াছিলাম। ক্রমাগত _ 
চারি অহোৌরাত্র আমি গভীর শোকে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়! পানাহারেও বধ 
করি নাই ৷” 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরেজগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে ভারতবর্ষে 
বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। তদানীন্তন ইংলগুপতি এই বণিক-দলকে 
কোন কোন স্বত্বপ্রদানার্থ বাদশাহকে অনুরোধ করিবার জন্য দূত প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । এই দূত সুপ্রসিদ্ধ সার্‌ টমান্‌ রো। তিনি আপনার দৌত্যের 
যে বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও বাঁদশাহের , প্রকৃতি 
সম্বন্ধে আমর! অনেক কথা জানিতে পারি। 

সার টমাঁস্‌ রে! লিখিয়াছেন, “বাদশাহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সিংহদ্বার-সংলগ্ন 
প্রানের গবাক্ষপথে উপনীত হইয়া জনসাধারণকে দর্শন দেন। তাহার 
নিম়্ে রেলের ভিতরে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন। ৮ * * অপরাহে 
তিনি দববারে উপবেশন করেন। তিনি সায়ংভোজনের পর রাত্রি আট 
ঘটিকার সময় গোসলখানা উপস্থিত হইয়া সর্শরপ্রস্তরবিনিশ্পিত সিংহাসনে . 
উপবেশন করেন। এখানে গুণী ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশাধিকার 
নাই, এবং ইহাদের মধ্যেও প্রায় কেহ বিনান্ধমতিতে প্রবেশ করিতে পারেন 
না। এই স্থানে তিনি-সকল বিষয়ে আলাপ রুরেন। পীড়া অথবা পান- 
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নিবন্ধনঞ্টপস্থিত হইতে না পারিলে, এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। কোন, 
প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে তাহ! অবশ্যই বিজ্ঞাপিত হইবে । কারণ, সমস্ত গ্রজা 
তীহ$র ক্রীতদাসতুল্য। এ জন্য তিনিও তাঁহাদের নিকট পারস্পরিকভাবে 
একপ্রকার দাসত্বে আবদ্ধ । কারণ, এই সকল সময় ও রীতি তিনি এরূপ 
পুবান্নপুত্থভাবে প্রতিপালন করেন যে, বাদশাহকে একদিন দেখিতে না 
পাইলে ওঁ তাঁহার *্অমুপস্থিতির উপযুক্ত হেতু প্রদর্শিত না হইলে প্রজাবর্গ 
বিদ্রোহী হইতে পারে। মঙ্গলবার তিনি বিচারকার্ধ্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। 
বাদশাহ প্রজার অভিযোগও অগ্রান্ করেন না, এবং বিচারকালে 
উভয় পক্ষের বক্তব্য ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করাই তাহারগুনিয়ম ৮ ৯ 

সাবু টমাস বোর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই বাদশাহ তাহার প্রার্থনামত 
বণিকদ্দলকে অভীপ্গিতত স্বত্ব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন । কিন্তু রাঁজমহ্ষী 
নূরজাহান ও মন্ত্রী আসফ থণ ও শাহজাদা প্রবেজ বিরুদ্ধাচরণ করাতে, সার 
টমাসকে তিনঞ্বৎদর মোগল-দরবাঁরে অবস্থান করিতে হইয়বছিল। বাদশাহর 
দরবারে তিনি কি ভাবে গৃহীত হইতেন, তাহার এক দিনের বিবরণ আমরা 
* এখানে প্রদান করিতেছি। রো অভিযোগ করিতেছিলেন, এবং আসফ খা 
দ্বিভাষীকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্ত দ্বিভাষী সার্‌ টমাঁসের 
বাধ্য, স্কৃতরাং আসফ থাঁর ইঙ্গিত নিক্ষল হইতেছিল । বাদশাহ তাহা বুঝিতে 
পারিরা হঠাৎ কোঁপান্বিত হইয়া উঠিলেন। কে ট্মাসের সহিত অসদ্যবহার 
করিয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। বাদশাহ 
স্বীয় পুজের নাম ক্রুত হইর! অঙ্ুমান করেন যে, রো তাঁহার বিরুদ্ধেই অভিযোগ 
করিতেছেন। আসফ থ কম্পিত হইতেছিলেন। বাদশাহ রাজকুমীরকে 
যথেষ্ট ভত্খপ্রনা করিয়া নিজে ক্রুটী স্বীকার করেন। এই বাঁক্বিতগাঁর পরে 
তিনি গাত্রোখান করেন, এবং সেই সময় সাঁর টমাসকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে 
বলেন। আমরা আর একদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদিন 
রাত্রিকালে বাজদুত শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় বাদশাহ তাহাকে আহ্বান 
করেন। টমাসের নিকট একখানি চিত্র ছিল, তিনি তাহা বাদশাহকে দেখান 
_নাই। বাদশাহ তাহা অবগত হইয়া! তাহাকে হঠাৎ আহ্বান করিয়া পাঠান। 
তিনি ছবিখানি লইয়। তাড়াতাড়ি বাদশাহের সন্নিধানে গমন করেন। সার্‌ 
টমাস যখন বাদশাহের কক্ষে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পারিষদবর্গের সহিত 
একাসনে উপবিষ্ট হইয়া সুরাপানে নিরত ছিলেন৷ চিত্রথানি প্রদর্শিত হইলে 


৪১২ , সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, +দ লংখ্যা। 


বাদশাহ তাহা নিজে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রো প্রথমতঃ 
ইতন্ততঃ করিয়া পরিশেষে, ছবিখানি বাদশাহকে উপহার দ্িলেন। বাদশাহ 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “এরূপ লোকললামতৃতা৷ অপরূপ সুন্দরী কি কখনও 
বর্তমান ছিলেন ?” রো প্রত্যুত্তরে বলেন, “হা, কিন্ত এই চিত্রে সেই মহীয়সী 
মহিলার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় নাই ।» বাদশাহ বলেন, “তুমি আমাকে 
ইহা অকুষ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছ; আমি' আমার অস্তঃক্ষুরিকাগণের দ্বারা 
ইহার প্রতিক্বৃতি প্রস্তুত করাইব। ' তৎপরে তোমার নিকট আসুল 9 নকল 
উভয়ই উপস্থিত করিব। যদি আসলখানি কাহির করিতে পার, তবে তুমি 
উহা পুনঃপ্রার্ড হইবে ।” রো প্রত্যুত্তরে বলেন, “যথার্থই আমি চিত্রথানি 
আপনাকে অকুষ্টিতচিত্তে দান করিয়াছি, এবং আশা করি, উহা আর প্রত্যপিত 
হইবে না।” উত্তরে বাদশাহ বলেন, “প্রেমাস্পদের প্রতি তোমার অবিচলিত 
ভালবাদার জন্য তুমি পূর্ব্মাপেক্ষা আমার অধিকতর গ্রীতিভীজন হইলে 1” * 

ইংলগ্ডের অধিপুতি বাঁদশাহকে একখানি বিলাতী শকট প্রচ্ধান করেন৷ 
বাদশাহ এই অভিনব সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া একান্ত প্রীত হন, এবং ওমরাহ- 
বর্ণের প্রত্যেককে এক একখানি তদনুরূপ শকট প্রস্তুত করাইবার আদেশ 
দেন। অশ্বচতুষ্টয়ের সাহায্যে এই শকট চালিত হইত। এই সকল অশ্বের 
সাজসজ্জ! স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। বাদশাহ শকটে আরোহণকাঁলে অত্যন্ত চাক- 
চিক্যশালী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। সার টমাস বিলাতী অভিনেতার 
পরিচ্ছদের সহিত বাদশাহের এই বেশের তুলনা করিয়াছেন। 

_জাহাজীর বাদশাহ প্রবেজের বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগ শুনিয়া ক্রুটী স্বীকার 
করিবার জন্য রাজদূতকে আর একবার আহ্বান করেন। তদনুসারে তিনি 
উপনীত হইলে, বাদশাহ মুসা, যীশু ও মহন্মদের অনুশাসন সম্বন্ধে বিচার ও 
বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। তিনি খৃষ্টান, মুর, ইহুদী, কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ 
করিতেন না। তিনি সমভাবে সকলের সমাদর করিতেন। সুরপপানে প্রমত্ত 
হইয়া তিনি নানাক্মপ রিপুব বশীভূত:হইয়! পড়িতেন, এবং তদবস্থায় দ্বিপ্রহর 
রাত্রি প্যস্ত অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্কেই 
তাহার প্রমত্তাবস্থা তিরোহিত হইত। প্রীতঃকালে তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান 
ফিরিয়া আসিত, এবং তাহার ইচ্ছাবৃত্তি পুনর্ধীর নিজের আয়ত্ত হইত। 

বস্তুতঃ সার টমাঁস রৌর অঙ্কিত চিত্রে জাহাঙ্গীরের মাঁধুধ্যপূর্ণ বিলাসপটু 
মরিদাসক্ত প্রন্কৃতি বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামপ্রাপ গুপ্ত । 


৪ ৪১৯৩ 


স্বগারোহণ | 


কাপ 


নবীন যোগী হারাধন শাহ! স্বর্গারোহণে ব্যস্ত ছিল। 
হারাধনের দুর্দম যোগলিপ্পা কিঞ্চিৎ তীত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। 
একটা স্ঈছপু়াকীলেব গুপ্ত ও লুপ্ত পথের আবিষ্কার করিতে গিয়া সহসা! প্রথম 
উদ্যমেই হতাশ্বাস হওয়াটা নিতাস্ত কাপুরুষের কাজ, তাহা! হারাধন জানিত। 
হারাধনের বিচারে ইহাই দাড়াইল, “আমার ত সংসারে কেহই নাই, আমি 
মরিলে কাহারও ক্ুই আসে যায় না, ইষ্টদেবতার নাম করিয়া আর একবার 
দেখা বাউক।” থাকিবার মধ্যে এক পিসী। তাহার জীবন্দশীর উপায় 
যথেষ্ট ছিল। ৃ 
হারাধর্নের উদ্দেশ্য, ্ভলৌকের বিশদ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লোকহিতের 
- নিমিত্ত জগতে প্রচার করে। আশা বড় সামান্ নয়। এরূপ আশার মূল 
মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব । 
স্বর্গারোহণ পর্ পাঠ করিতে করিতে হারাধনের মনে হয়, “ধর্ম্মপুত্র 
যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গারোহণ কি প্রকারে করিয়াছিলেন ?” 
ইহা লইয়া সহযোগী কেদারের সহিত তুমুল বাগ.বিতগ্ডা হয়। কেদার 
বলে, উহার অর্থ আধ্যাত্মিক |. অন্ত এক জন শিষ্য বলিয়াছিল, উহার অর্থ 
যৌগিক। এক জন বলিরাছিল, কথাটা সম্পূর্ণ ভূগোলবৃত্তাস্তের 'অস্তর্গত। 
আধ্যাত্মিক অর্থের তাৎপর্য্য হারাধন বড় বুবিত না। হয় যুধিষ্ঠির 
" ইন্্রপ্রস্থ ছিল, নচেৎ ছিল ন! | যদি যুধিষ্টির নরপতি মানবদেহ্ধারী ছিলেন, 
এমন হয়, তবে ইহ। নিশ্ন্র জানিতেন, সে দেহ: ত্যাগ,করিলেই অনায়াসে 
স্বর্গধামে যাওয়া যায়। তবে পাঞ্চালী ও চারি ভ্রাতার সহিত দল বাঁধিয়া 
কৈলাসের পথে স্বর্গারোহণ করিতে গেলেন কেন? ষদি দেহধারী ছিলেন 
_ না, এবং কথাটা রূপকই হয়, তবে ধর্ম ইন্্রপ্রস্থ শাসন করিয়া, শাখা- 
প্রশাখাসংবণিত প্রকাণ্ড দেহ লইয়া, দুর্গম তুষারাবৃত হিমাচল ভেদ করিয়া, 
দ্বাপরের শেষে পলায়নপরারণ হইলে কি সে রূপকের মাধুরী থাকে ? 
যৌগিক অর্থ সম্বন্ধে হারাধনের কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট মত ছিল। হইতে পাবে, 
পঞ্চ ভ্রাতাই পঞ্চ তত্ব, এবং জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া এক একটি তত্ব এক একটি 


৪১৪ লাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ম, ৭ম সংধ্যাঁ। 


গিরিশৃঙ্গে ত্যাগ করিয়া, অবশেষে ধর্ম্মের বলে যুধিষ্ঠির সুমেরুকপী সন্থআারে 
উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্ত সেটা কি এই দেহে? পঞ্চতত্বাবলম্বিনী 
দ্রৌপদীশ্ববপ! শক্তির গতিটা কিকপ হইয়াছিল? রং 

প্রাচীন ভূগোলতত্ববিৎ কেন কোন পণ্ডিত বলেন, সে কালে স্থমেরুর 
পরপারেই ভৌম স্বর্গ ছিল। এখন সেটা “গোবি” নামক মকভূমিতে পরিণত 
হইয়াছে। হারাধন কিন্ত এ মতের অনুমোদন করিতে পরে নাই! সেই 
বর্গের পথ ভূতলে না হইয়া অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের উপর দিয়া হুইল কেন? 
যদি কোন পথ থাকিত, তাহা হইলে স্বৰ্গ হইতে নিশ্চয় কেহ কেহ ইন্তরপ্রস্থে 
আদিয়া সেই পথ লোকহিতার্থ জগতে প্রচার করি! যাইত। ব্যাস, বশিষ্ঠ 
প্রভৃতি এত খধিগণ সে.পথেব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই কেন ? 

উপনিষদে উত্তরায়ণের পথ নির্দিষ্ট আছে; সেটার সহির্ত সুমেরু প্রভৃতির 
কোন সম্বন্ধ নাই ত? প্রাচীন জ্যোতিষে গৌলোৌক-কদস্বস্থিত সুমেরুর উল্লেখ 


দেখা যায়,-- ° ৬ 
“মেরে মেধাদিচক্রার্দে দেবাঃ পশ্তস্তি ভাস্করম্‌ ৷ 
সক্কদেবোদিতং তদ্বদসুরাষ্চ তুলাদিগম্‌ ॥ 
ভানোমকিবসংক্রান্তেঃ যন্মাস! উত্তরায়ণম্‌। 
ককদেত্ত তথৈব স্তাৎ যন্মাসা দক্ষিণায়নম্‌ ॥* 
_-- হুর্যযসিন্ধীস্ত, ৮৭১০৬ । 


“সুমেরুপর্ব্বতস্থিত দেবগণ মেষাদি চক্রার্দে অর্থাৎ মেষ-সংক্রমণের আরস্ত 
( ১ল| বৈশাখ ) হইতেংতুলা-সংক্রমণের ( ১লা কার্তিকের ) পূর্ব পর্য্যন্ত সুর্ধ্যকে . 
দেখিয়! থাকেন” দেবতাদিগের এই ছয় মাস একাদিক্রমে সর্য্যদর্শূন হয় 
বলিয়া সেই সময়ট! তাহাদিগের এক দিন, এবং পুনবাঁয় ১লা বৈশাখ পর্য্যস্ত 
এক রাত্রি! আবার সুর্যের মকররাশি-সংক্রষণের আরস্ত হইতে (মাঘ, 
মাস) ছয মাস উত্তরাঁয়ণ, এবং কর্কটরাঁশি-সংক্রমণের আরম্ভ হইতে ( শ্রাবণ 
মাস ) ছয় মাস দক্ষিণায়ন | 
“সরুছ্দগতমবাাদ্ধং পশ্তাত্ত্যককৎ স্থবাস্তুরাঃ । 
পিতর্ঃ শশিন! পক্ষং স্বদিনঞ্চ নর! ভুবি |» 
__স্ুর্য্যসিদ্ধাস্ত, ৮৮। 
' "স্থুরগণ ও অস্ুবগণ স্র্য্যকে ছয় মাস ধবিয়া দেখেন, তজ্রপ পিতৃগণ 


(চন্দলোঁকস্থিত বলির।) এক পক্ষ নিরন্তর হুূর্ধ্যকে দেখিয়া থাকেন ! 
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এই পন্য আমাদিগের পনের দিনে পিতৃগণের এক দিনু হয়। পৃথিবীস্থ নরগণ 
প্রতিদিনই সূর্যকে উদিত ও অস্তমিত দেখিয়া থাক্ষে।” 
* ভুলোক (হিমাঁচলসীমা ) হইতে আরম্ভ করিয়া ছ্যলোক ( সুমেরু ) পর্য্স্ত 
যে একট! প্রকাণ্ড ভ্রদণীর পথ আছে, তাহা ধর্দপুত্রকে নিশ্চয় অতিক্রম 
করিতে হইয়াছিল। গোঁলোকবিহারী হরির ব্রহ্মলোকে সন্ধান পাইতে নিশ্চয় 
_ যুধিষ্টির' নৃপতির* অনেক দিন লাঁগিয়াছিল। ইহার গৃঢ় কথা ব্যাসদেব নিশ্চয় 
গুপ্ত রুয়া-গিগ়াছেন$ হারাধনের তীক্ষধার বুদ্ধির নিকট দেববান ও পিভ্যান 
পথেব রহস্ত ছিন্নভিন্ন হইবার উপক্রম হইল। হাঁরাধন বলিল, প্াড়াও, 
তোমার চাঁলাঁকী আমি বাহির করিতেছি ।” 

হাঁরাধনের কঠোর তপে ইতিপূর্বে দেবলোক পিতৃলোক অস্থুরলোৌক সক- 
লেই শঙ্কিত হইয়াঁছলেন। উদ্দেশ্য জানা না থাকিলে তপস্তাচরণে বিশ্বের 
একটা গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। ইহা স্বাভাবিক। ভুলোকেই আমরা কোন 
মানবকে তশন্তারত দেখিলে চটিয়া লাল হই। গৌলোকে দেবগণ চটিয়া নীল 
_ হইয়া থাকেন। ফলে, তিন লোকই হাঁরাধনের অভাবনীয় উদ্ঘমটাকে দাব- 
ধানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

হারাধন নিশ্বাসগ্রশ্থীসের দড়িটাকে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছিল। ভল্তি- 
যন্ত্রের মত দ্াযুচক্রে ফুদ্‌ফুদ্‌ দ্বারা বায়ু সঞ্চারিত করিয়া প্রাকৃতিক পরমাণু 
(মায়া) দগ্ধ করিতেছে । প্রাণ তন্মধ্যে আঁমি স্বরূপ, তবে আমরা! প্রাণের 
্পন্দনকেই প্রাণ বলিয়া থাকি। প্রাণ ভাগদেহে ( ৪০55 b০dy ) পরমাণু 
দগ্ধ করিয়া দেখায়, এটা “অন্ন” । মহামায়া অন্নপূর্ণা ক্রমশই পরিপুরণ 
করিতেছেন। , 

হারাধন বলিল, “কত দিনই বা এমন করিবে? জোর পঞ্চাশ বৎসর 
দাড়াও, তোমার কাঁলটা আমি একবার নিরূপণ করি |” হারাঁধন প্পন্দনের 
দৈর্ঘ্য বাড়ইিল। প্রন্ধৃতি নিরুপায় হইয়া বৃক্ষলতাগুল্মাদির ন্যায় হারাধনের 
দেহটাকে চালাইতে লাগিল। ক্রমে দেহ প্রন্তরের মত কঠিন হইয়া আসিল। 
_- সেই প্রস্তরের উপর শালবৃক্ষের স্তায় হারাধনের জটাজুট বাহির হইল। রক্তের 

ভাঁগ কমির। গেল। এ সব মুহুর্তের অন্য । স্পন্দন সম্পূর্ণ কমাইরা দিয়! হারাধন 
এক মুহুর্তের জন্য প্রন্তরবৎ দেহ হইতে ছায়াময় পিগুদেহ বাহির করিল। 
এটা স্থূল দেহের প্রতিকৃতি । তড়িৎবেগে হারাধন প্রেতলোকে আসিয়া 
পড়িযাছে। এখন হাঁরাধনেব অবস্থাটার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিন্তান্ত আবশ্যক । 


৪১৬ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, এম সংখ্যা ! 


হারাধনের প্রাণ যায় নাই। প্রাণ বিলক্ষণ আছে। প্রাণ যাইবে কোথায়? 
প্রাণ ছাড়ে কে? ভৌতিক*দেহ ছায়ার স্থায় প্রাণ অবলম্বন করিয়া আঁছে। 
প্রাণ বিরক্ত হইয়া এই দেহটাকে ছাড়াইবার জন্ত পুনশ্চ প্রেতলোকে সন্ত 
প্রকারের স্পন্দন আর্স্ত করিল। 

স্পদনের আকার লিসাজুর বক্ররেখার মত | ( Lissa 10015 curves ) 
ভৌতিক দেহে হারাঁধন আর ব্যঞ্জনবৰ্ণ উচ্চারণ করিতে পাঁল্সে না । শ্বরগুলা - 
সারুনীসিক হইয়া গিয়াছে। আঁ আঁ ও উপ। ইহা ত বড় বিপদ | 
হারাধন চক্ষে দেখিতে পায় না, কর্ণে শুনিতে পায় না, নাসিকায় গন্ধ পায়না। 
তবে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছে কি প্রকারে ? 

অল্পক্ষণের মধ্যেই হারাধন নিজের অবস্থাটা বুঝিল। যত প্রকার স্পন্দন 
হইতেছে, তাহার এক একটার অনুভুতি স্বতন্ত্। প্রেতুলোকে হারাধনের 
অনেক বন্ধু জুটিল, তাঁহাদিগের সহাম্ুভূতিতে হাঁরাঁধনের অনুভূতি বাঁড়িরা 
গেল। প্রাতঃকালে শৌচক্রিয়া প্রভৃতির (পূর্বাভ্যাসবশতঃ ) ষেঞ্বেগ হইয়া- 
ছিল, সেটা একটা নং ভূত বুঝাইয়া দিল (সন্কেতে )। তৎপরে বর্ণের স্পন্দন, 
শব্দের স্পন্দন, ত্বকের স্পন্দন, ইত্যাদির বেগ সব'বুঝিতে পাঁরিল। ইহার 
আবার উপরিভাগ আছে, নানাবিধু গতি আছে, তন্দারা জীব সহজেই পিওু- 
দেহে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব অনুভব করে। পাঁচটা ইন্দ্রিয় পাঁচটা স্থানে বিস্তৃত 
না হইয়া একই আঁধারে নানা রূপে স্পন্দন করিতেছে। 

হারাধন খনং বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, (সঙ্কেতে ) 

২ নং।- “আচ্ছা, যদি কেহ তোমাকে পৃথিবীতে শালা বলিয়া গালাগালি 
দেয়, তবে কি করিয়া জানিতে পার ?” 

অতি অনায়াসে । দুরত্বাম্থমান ও ষম্পর্কান্থমান করিয়া। যখন ভাগদেহে 
ছিলাম, তখন অনায়াসে দিক, দুরত্ব, বন্ধু ও শক্রদিগের শব্দের ওজন 
(শ্রুতি), এবং অন্ঠান্ত সম্পর্কার লক্ষণ কঠোর মধুর প্রভৃতি (যেমন 
গৃহিণীর ) পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উপলব্ধি করিতাঁম ; :এখন যদিও পঞ্চ ইন্দ্রিয় নাই, 
পৃথিবীর আণবিক স্পন্দন ঈথর (আকাশ) ভেদ করিয়া ভৌতিক দেহে আসি- 
তেছে, তাহারই তারতম্য বুঝিয়া সকলই অনুমান করিতে হয় । 

হারাধন। তবে এখনও পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ আছে? 

২নং ভুত। আমাদিগের পরিত্যক্ত দেহের সহিত ও' পৃথিবীর সহিত 
একট! ভূতপূর্ব সমন্ধ আছে। তাহার নাম সংস্কার। “আকাঁশনিরালম্বো 
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বায়ুঃ” *অর্থাৎ, আমরা বায়ুর ন্যায় আকাশ (আমাদের সংস্কারদেহ ) অবলম্বন 
করিয়া আছি। পৃথিবীর তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে আগ্নত করিতেছে। 
আম্নরাও তাহা অচ্থভব করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমরাও ইচ্ছা 
করিলে উৎপাদন করিতে পাঁরি ; তবে দুঃখের বিষয়, আমাদিগের নরলোকের 
বন্ধুগণ সেটার লক্ষণ না বুঝিয়া অশউ মাঁউ করিয়া ভয় পাইয়া থাকেন। 
বৈজ্ঞানিকগণ শক্তিও মানেন, স্পন্দনও মানেন, অথচ প্রেতলোঁকের তরঙ্গ 
দেখিলে ডীত হন। যেসকল তরঙ্গ (যেমন পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের 
দেহ ও জীদীরবাদ) অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও মধুর, তাহ! নরলোকে জাগ্রতে 
কিংবা স্বপ্নে স্বৃতি জাগাইয়া দেয় । যাহারা ধ্যানরত ও প্রভাসম্পন্ন, তাঁহারা 
অনায়াসেই বুঝিতে পারে। 
হারাধন। একটা পরীক্ষা করিলে হয় না? 
* ২নংভূত। আচ্ছা । মনে কর--নং হারিসন রোডে তোমার অমুক বন্ধু 
বিজ্ঞান অধ্যয্ন করিতেছেন, একবার স্পন্দন দ্বারা তাঁহার শ্লরীরে আবিষ্ট হও । 
হারাধন অতি অল্প সময়েই পরশরীর-আবেশ-প্রণালীর গৃঢ় মর্মটা বুঝিয়া 
_ একটা স্পন্দন ছাড়িয়া দিল। 
নরলোকে গ্যাসের আলোকে_- মহাশয় রসায়নসুত্র পাঠ করিতেছিলেন। 
তাঁহার হঠাৎ বোধ হইল, একটা ছায়ার মত কিছু তাঁহাকে সম্বোধন 
করিতেছে,_- “দেখ, হাইড্_জেন গ'যাস্টা মায় মায় ৷ 
নরলোকস্থ বন্ধু একট! তীব্র লক্ষ দিয়! গৃহিণীর নিকট গেলেন। “ওগো ! 
আমি একটা ভূত দেখিয়াছি, শীঘ্র, এস !” হারাধন বেগতিক দেখিয়া স্পন্দনের 
দ্বার! জানাইল, “আমি হারাঁধন 1” 
বন্ধু আঁউ মাউ করিয়া উঠিলেন, গৃহিণী মূচ্ছ। গেলেন। সকলেই'বলিল, 
এটা উভয়ের স্নায়বিক বিকার ! হারাধন দুঃখে ভাসিয়া গেল। “আচ্ছা ! যখন 
প্রেতলৌকন্থ দীন দুঃখী আত্মীয় স্বজনের কাতর পুর্বস্মেহ কিংবা করুণার 
স্বরের এই দশা হয়, তখন সর্কমঙ্গলময় জগদীশ্বরের মহাঁবাণী লোকে বুঝিতে 
পারিবে ক্রি করিয়া ?” 
“না না, অনেক মহাম্ম। জগতে আছেন, যাহারা বুঝিতে পারেন ; নচেৎ 
সংদারটা ভূতেব শ্রাদ্ধে পরিপূর্ণ হইত ।” 
হারাধন চলিয়া গেল। স্পন্দনের দৈর্ঘ্যতাবশতঃ হারাঁধনের হাত পা! লম্বা 
বোধ হইতে লাগিল । সকলে বলিল, “ওঁ দেখ, ভূত ব্যাটা চলিয়া যাইতেছে ।” 


৪১৮ , সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্য! । 


পাঠকগণের থেন স্মরণ থাকে, ভর্ম্নাধন Experimental ভূত | কিগীতস্থূল- 

দেহ এবং Experimental ভূতের পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত শ্রীর নিজ বলে 
(কিংবা যোগবলে) আপনাকে অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যও নিয়দেহ হইতে ঝি্ছন্ 
করিতে পারে৷ পাঠকবর্গের ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, বিশ্বের দেশ, কাল, 
পাত্রাপাত্র, দূরত্ব সকলই আপেক্ষিক (7২61০6৮5) এবং ইন্জিয়ের উপর 

নির্ভর করে। অতএব যদিও আমাদিগের*হারাঁধন এখানে*ওখাঁনে "যাইতেছে 
বলিয়া অস্থমিত হইতে পাবে, হারাধনের পক্ষে কিন্তু, তাহা নহে। সায়ু না 
থাকিলে ত আর স্নায়বিক অবসাদ ঘটে না? এবং প্রোফেসার বস্থুর বৈদ্যুতিক 
আকুঞ্চন প্রসারণ প্রভৃতিও খাটে ন!। কিন্তু হারাধনের অবসাদ প্রভৃতির 
স্নায়ু না থাকিলেও ভৌতিক পিগুদেহ তাঁহার সঙ্কেত প্রভৃতির প্রতিকৃতি ছিল, 

এবং তাহারই বলে সে.একটু উতল! হুইয়া পড়িল। * 


হারাধন ২নং ভূতকে জিজ্ঞাদ! করিল, L 

“আমি কত দুরে ?” ° 

২নং। এটা আমি বলিতে বাধ্য নহি। ভরে তোমারি বরা উচিত যে, _ 
ভূতগণের পক্ষে দুরত্ব প্রভৃতি কিছুই নাই। 

হাঁরাধন। আমার পিতা মাতা প্রেতলোঁকে আছেন, তাঁহাঁদিগের সহিত 
দেখা হয় নাকি? 


ংনং। তোমার এখনও জ্ঞান হয় নাই। বাস্িক সঙ্কেত ও স্পন্দন 
প্রভৃতির দ্বাবা প্রেতলোকস্থ জীবাত্মাকে আকর্ষণ করা যায় না। মনে কর, 
তোমার কোন বন্ধু বলিল, “01. Dear Dear”! তুমি হয় ত মনে করিলে, 
হরিণকে (Deer ) ভাকিতেছে, সেইরূপ ভূতগণেরওবৃথা সঙ্কেতে ভ্রমু হয়। 
তবে যদি তুমি কাঁমদেহ ছাড়াইয়া মনোদেহের সাহায্যে পিতৃকুধ আকর্ষণ 
করিতে পার, তবে তোমার জয়লাভের সম্ভাবনা । 

হারাধন ভাগদেহ ও পিগুদেহ দেখিয়াছে। এখন তৃতীয় অর্থাৎ কাম- 
দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়| দেখিল, সেটার সহিত পিগুদেহের -বিলক্ষণ 
সম্বন্ধ আছে। পিগুদেহের সংস্কার কামদেহের অন্ন । প্রাণ কামদেহের স্পন্দন, _ 
. দ্বারা পিগুদেহে সংস্কার থাইতেছে। ভৌতিক দেহে ত আর ক্ষীর সর নবনী, 
চিংড়ী মাছের কট্‌লেট্‌, ডিমের মোগলাই কোণ্ডা প্রভৃতি নাই, অতএব সংস্কার 
ছাড়া আর কি আহার হইতে পারে? 

তবে কামদেহটাকে দগ্ধ করে কে? ২নং ভুত বলিল, “জ্ঞান”। তোমার 


কার্তিক, ১৩০১। ্র্গারোহণ। , ৪১৯ 


যদি জ্ঞান থাকে ত সেই অগ্নি দ্বাবা দগ্ধ কর, সংস্কারখুলাকে আছতি দাও! 
" তুমি দীক্ষিত হইয়াছ কি? ৮ | 

হারাধন। না। 

২নং। তবে উচ্ছস্ববে কীদ, কিংবা ভগবানকে ডাঁক। ডাক শুনিলেই 
ভৌতিক দেহ খসিয়া যাইকে। রামনামে ভূত পলায়, জান ত? তোমার সংস্কার 
দেখিয়া বোঁধ হইতোঁছ, তোমার বয়ন অন্ন । তাহা! নহিলে তোমার পুত্র সন্তান 
শ্রাদ্ধাদি খুক্রেয়া দাবা ভূত্তগুদ্ধি করিরা দিত। আমার একটা হতভাগা সন্তান 
আছো, সে এখনও আমার শ্রাদ্ধ করে নাই, এইবার তার ঘাড় মটকাইব } 

২নং। Typhoid {ever উপস্থিত করিয়া, কিংবা প্লেগ সঞ্চারিত করিয়া । 

'হারাধন । কেমন করিয়া? . 

হারাধন আকর্ষণী যোগ শিখে নাই। সেই মহাশ্মশানকপী প্রেতলোকে 
বসি দুঃখী হারাধন হৃদয়ের কাঁতরতাজড়িতস্বরে 0 ডাকিল 
বাবা তুমি কোথায়, মা তুমি কোথার! 

মানসিক দেহে পিতামাতার সেহই অবলম্বনীয় শক্তি । যাহারা abstract 
thinker, তাহারা জনক জননীর সেহ মনে করিলেই কাঁদিয়া ফেলে, তা রামের 
সম্বন্ধেই হউক, কিংবা শ্তামের সম্বন্ধেই হউক । হয় ত কাহার কাহার নিজের 
পিতামাতাকে স্মবণ করিলে, চক্ষে জলই আসে না, কিন্তু ৭৮৪০৮৪৫ পিতৃন্নেহ 
' মনে করিলে আকুল হইয়া পড়ে । ইহা যে দোষের কথা, তাহা নহে। মূর্ভ 
হইতে অমূর্ত জগতে যাইবার ইহাই সোপান.। 

হারাধনের অমূর্ত পিতামাতা পুত্রকে পিতৃলোকে টানিয়া লইলেন। 
হাবাধনেৰু পিগদেহ সেখানে খসিয়া। পড়িয়াছে। পুর্বে ঘে স্পন্দনগুলি ছিল, 
এখন তাহাও নাই। হাঁরাধনের পুনরাঁষ নিজের অবস্থা বুঝিতে থাঁনিকট। 
সময় লাঁগিল। অর্থাৎ, আমাদ্দিগের যাহা বুঝিতে পনের দিন লাগিত, 
হাঁরাঁধনের তাহা বুঝিতে এক দিন লাগিল। হারাঁধন তখন চন্দ্রলোকের 
শুক্লপক্ষে বিরাজ করিতেছে । 
__ হারাধনেব হাত নাই যে, পিতামাতাকে স্পর্শ করে ) চক্ষু নাই যে, দেখে; 
কর্ণ নাই যে, তাহাঁদিগের মধুব ভাষ শুনে ; পিগুদেহ নাই বে, বর্ণ শব্দ ( সাম়ু- 
নাসিক) প্রভৃতির সঙ্কেত অনুভব করে। কেবল মন আছে। সেই মন লইয়া 
জনক জননীকে দেখিবে কি করিয়া? 

হারাধন স্থানের গুণে এবং কালের গুণ্রে ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া পড়িল। 


8২০ * মাহিত্য। ১৩শ বর্ষ, ৭ম নংখ্যা। 


বোধ হইল, সে জনকুজননীর স্সেহাঁধারে বিরাজ করিতেছে। হীরাধন 
তাহাদিগের মূর্তি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিল, বিরান হি নু 
মুঠি আসে কোথা হইতে? 

“বাবা, মা তোমরা এখানে ?” ্ 

মনে মনে উত্তব হইল, “হু ।» 

হাবাধন। তোমাদের চিনিব কি করিরী? ld by 

পিতা, মাতা । এখানে চিনিবার উপায় নাই। * ছি 

হারাধন। তোমরা কি অন্ান্ত জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহ ? তবে , 
Identity কোথায় গেল ? 

পিতা মাতা । স্বাতন্ত্য-বিশ্লেষণের স্থান এখানে নহে। এখানে ডি 
এক। অন্ততঃ তোমার পক্ষে সকলেই এক। যে সকল ব্যক্তিগত সংস্কারের 
গুণে স্বাতব্্য অন্ুহৃত হয়, তাহাদিগকে দেবতাব। খাইয়। পুনকদিগরণ 
কবিতেছেন, সেইগুলির পিও রচিত হইলে তবে আমাদিগকে টানিবে। 

হারাবন। কোন কালে? _ 

মাতা। কে জানে বাবা, এখানে অনেক কাল বসিয়া আছি। এরূপ 
হাপ্রত্যাশী হইয়া কত কাল থাকিব? 

হারাধন। সংস্কারগুল! দেবতারা খাইয়া না ফেলিয়া নরলোকে পুথিতে 
লিখিয়া রাখিলে ত ভাল হয়? 

পিত|। অনেকে লিখিয়া রাখে, মির ত দ্যলে ? 

হারাধন। কে? 

a সেই" দ্বেবতার!। ফলে” একই দাড়ায়। পুঁথি না ,বুঝিলে 

ড়া না পড়া সমান। রেমন চৌষটি টাকার সমন্বয় ৷ 

শি বাবা, তুমি যে আমার বাবা, আর মা যে আমার না, তাহা 
দেখাও । 

মা একটু কাদিলেন, তাহাতে হারাধনের মানসিক দেহ একটু বিলোড়িত 
হইল । পিত| বলিলেন, “দেখ হারাধন ! এখানে আমরা গো়াড়ী কষ্ণনগরের 
কারিকর-নির্দিত দণভূজার গলাটার মত। ধড়টা নাই। সব সুখই এক 
রকম। বাবা! এখানে দীন দুঃখী পাপী পুণ্যবান কে চেনা যায় না, তবে 
তাহার! নিজের নিজের কর্দান্গনারে সুখ দুঃখের অনুভূতি প্রাপ্ত হইতেছে, 
তাহাতে তোমার আমার কিছু বায় আসে না” 


ফ্ধার্তিক, ১৩০৯1 স্বর্গারোহণ ] * ৪২১ 


হাঁরাধন। তবে তোমরা কি জড়শক্তি ? 

পিতা। বাবা !-শক্তি কি কখনও জড় হয়? ইন্দ্রিয়বিকাশ না হইলেই 
তাঁহার পক্ষে শক্তি জড় ; 'নচেৎ বিশ্বই চৈতন্তশক্তিপরিপূর্ণ ৷ আমাদের এখন 
ইন্দ্রিয় নাই বটে, তবুও মনের সাহায্যে চৈতন্তময় আছি। আত্মন্ঞানই 
জড়শক্তির চৈতন্তের প্রতিপাদক | এই পিতৃলোকে বিজ্ঞানবিৎ, দার্শনিক, 
স্বদেশহিটতবী, সীধু, চোর, অনেকৈই আছে। তাহাদের প্রত্যেকের পিণ্ডে 
টিকিট মরু! আছে। দ্বাদশ রাশি এবং গ্রহগণ, বিশেষতঃ চন্দ্রাধিষ্ঠিত সোম 
শক্তিসুত্রে আবদ্ধ সেই টিকিটগুলি চিনিয়া লয়, এবং এটাকে ওটাকে (পূর্ব- 
সম্বন্ধ অনুসারে ) ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাতৃগর্ভে মিশায়। 

হারাঁধন। সেকি রকম? 

মাতা । বাবা! সে কথা তোমাদেৰ শুনিতে নাই। ইহা বলিষ গৃহিণী 
বর্তীর উপর একটু রোধদৃষ্টি করিলেন । 

পিতা ।* দেখলে বাবা! এখানেও পূর্ব-সংস্কারের* উৎপীড়ন | সংস্কার 
গিয়াছে,'সন্বন্ধ ধায় নাই । এবার যদি জন্মাই, তবে দীরুনগরের ঠাঁকুরবাঁড়ীর 
কাষ্ঠখান। দিয়া তোমার মার মাথা ভাঙ্গিব। হারাধন দারুনগর বুঝিতে 
পারিল না! তাহার চৌদ্দপুরুষ কখনও দাঁকনগব শুনে নাই। হারাধন 
বলিল, “বাব! ! আমার পিতার বাসস্থান আহিরীটোলায় ছিল, তুমি যে স্থানের 
কথা বলিতেছ, তাহা ত ভারতবর্ষে নাই |” 

পিতা । হয় ত দাঁরুনগর সমুদ্রগর্ভে। তোমার আমি কর পুরুষের বাবা, 
তাহা কে জানে? এবং তোমার উপস্থিতা মা আমার কয় পুরুষের সহধর্মিণী, 
তাহাই বা কে জানে? পুনর্জন্মে [av of Heredity খাটে না, বিশেষতঃ 
পিতৃলোকে এ বিষয়ে এত গোলমাল ঘে, সম্প্রতি শুরুপক্ষীয় চন্দ্রাহত পিগুগণের 
নিমিত্ত একটা! A5}!॥u৷৷ খোলা হইয়াছে। এই চন্্রলোকে আসিতে তোমাকে 
ছুই লক্ষ পঞ্চায় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে। অবস্তা, তোমার 
পিতৃভক্তির বেগ অতিশয় বেশী, তাই তুমি একদিনে আসিয়াছ ; নচেৎ তোমাকে 
শৃন্তমার্গে (উভয় মাধ্যাকর্ষণের স্থানে ) হরিশ্চন্দ্রের হ্যায় আষাঢ় মাস (দক্ষিণায়ন 
__ আরম্ভ) পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত।. তাহার পর শঙ্কু ( Elliptical ) 
গতি অবলম্বন করিয়া এখানে আসিতে । যাহারা অচির (186) সাহায্যে 
আসে, তাঁহারা অবশ্য এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পথ অতি- 
ক্রম করে। এ সকল বিরাট কা, তবে সুস্ধাদেহে কিছুই বোধ হয় না। 

৫৪ 


{ 
৪২২ সাহিত্য । ১৬শ বর্ষ, ধম সংখ্যা । 


মাতা। বাবা! উহার কথা শুনিও না। আমি তোমার চিরক্ষীলেব 
মা। তোমার স্নেহের টাজ্ন আসিয়াছি। উনি কেবল জ্ঞান লইয়াই আছেন; 
তাই আমাকে শুদ্ধ চন্দ্ৰনণ্ডলে আটক করিয়া রাখিয়াছেন। নচেৎ কত দিনে 
জন্মাইতাম। তুমি একটা বিবাহ কর, আমি তোমার কল্তাস্বরূপা হুইয়া 
বাইব। জ্ঞান শু অগ্নির মত, আমরা নারী, তাহাতে দোমদেবতার নিকট 
সেহরদ লইয়া মিশ্রিত করি । ‘ a 

হাবাধন ! মা, ইহার গুড় কথাটা! কি আমাকে বলল না! আমিএএকবার 
প্বর্ণ দেখিব৷ 

মাতা । বাবা, তবে বলি শুন-___ 

পিতা। চুপ! ক্ীবুদ্ধিঃ প্রলয়ন্করী। তুমি পিতৃলোকের কথা বলিয়া! 
কি আবাৰ আমাকে বিপদে ফেলিবে? 

একটা তুমুল আন্দোলনের অবশেষে মা জয়ী হইয়া সন্তানকে খানির্কটা 
আভাষ চুপি চুপি দিলেন । ৬ 

“দেখ বাবা, তোমার জ্ঞানলাভের উদ্দেস্ত পবিত্র, তাহাই বলিতেছি। 
ক্মাগে একটু জল খাও না” ৮ 

হারাধন। এখানে কচুরী মোও পাওয়া যায় ? 

মা। না বাবা, এখানে শ্রদ্ধা স্নেহ পাওয়া যায়। সেই বারি-পান করিয়া 
জীবাত্ব। চকোর বহুকালের পিপাসা মিটাইয়া লয়। মাতা সন্তানকে তাহ! 
পান করাইলেন। 

শছ্ালোক হইতে ভূলোক পৰ্য্যন্ত যে পঞ্চাগিরূপ যজ্ঞ হয়, তাহা হইতে দিবা 
রাত্রি হয় । নীহারিকাময়ী প্রকৃতি যখন বিপরীত শক্তিবশতঃ (সংস্কার ) গাড় 
হইয়৷ সৌরজগতের রূপ ধারণ করিয়াছিল, তখন হইতেই ছ্যুলোকে অগ্নিত্রিয়া 
আরম্ভ হয়। হ্যলোকস্থ অগ্নি আদিত্যনিহিত পরমাণুপুঞ্জবূপী সমিধকে 
দাহমান করিয়া ধৃমরূপিণী রশ্মিকণার স্যপ্টি করে। দিবা তাহার স্পন্দন। সেই 
স্পন্দন হইতে চতুর্দিকের চৈতন্ত উদ্ভূত হয়। এবং সেই চারি দ্বিকের উপরিভাগ 
তাহার শ্ফুলিঙ্গ । এক এক দিকে অধিঠিত চৈতন্ত দিকপাল দেবতা । এইরূপে 
মহাকাল চৈতন্ত হইতে কালের চৈতন্ত হয়। এবং তাহা হইতে $দেশ - 
পাত্রাপাত্রের জ্ঞান হয়। সেই দেবতাগণ বন্দে ভক্তির আহুতি দিয়া থাকেন । 
তাহাই সৃষ্টির মুল । অগ্নি শীতল হইয়া! সোনরূপে দেখা দের । 

“এই পঞ্চাখ্ির কথা উপনিষদে আছে। কাল এবং গতির বিভাগ হইয়া 


কা ত্বক, ১৩০১। ত্বর্গারোহ্ণ।, ৪২৩ 


উত্তরাফ়ণ, দক্ষিণায়ন এবং দ্বাদশ-রাশি-সংক্রমণের প্রণালী সৃষ্ট হয়। স্বলেকে 
পর্জন্তদেবতাই অগ্নি, এবং অগ্নি ও সোমের অক্রিয়ান খতুর স্যষ্টি হয়। 
সংকুৎসর সমিধ। মেঘ তাহার ধূম, এবং চপল! তাহার স্পন্দন। পর্জন্ত 
দেবতা বৎসরটাঁকে পুড়াইতে চাহেন, কিন্তু দেবগণ সেই যজ্ঞে সি্ধ সৌমরাজকে 
আহুতি দিয়া বারির সৃষ্টি করেন। পুনরায় সেই জ্ঞানাগিতে ভক্তির আহুতি। 
ভক্তি জাত্মবলিদষ্কন দেয়, জ্ঞান তাহা খাইয়া সন্তষ্ট হয়। এই আনন্দই 
সৃষ্টির মূল । 

“পিতৃলোকে (ভুবলেণকে) মানবাত্মা অগ্নি। যে প্রাণ স্বলেকে 
পর্জ্ন্যরূপী, তাহাই ভুবর্লোকে আত্ম-রূপী। মানবের কামদেহ তাহার " 
সমিধ, নিশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু তাহার ধুম, বাক্‌ তাহার স্পন্দন, চক্ুদ্ব তাহার 
জলন্ত অঙ্গার, এবং*শব্দ তাহার শ্ষুলিঙ্গ। এই মহাহোমে দেবগণ, আনন্দ- 
সংস্কাররূপী অন্ন আছুতি দিয়া থাকেন। 

প্ভূর্লেক্রে নারী অগ্িস্বরূপা । প্রক্ৃতিই নারী, এবং. প্রকৃতিগত শক্তি 
তাঁহার অগ্নি । নিস্নভাগ সমিধ। ইন্দ্রিয়গণ ( মন প্রভৃতি ) তাহার স্পন্দন । 

: কামোপভোগ (বিষয়োপভোগ ) জনিত স্পৃহা তাহার পুলি । দেবগণ- 
সেই হোমে সংস্কার বর্ষণ করেন! ইহা হইতে ‘মানবের’ সৃষ্টি হয়। 

“সেই মানবের দেহ পুনরায় জ্ঞানাগি দ্বারা সংস্কৃত হইল জীবাত্খা নবীন 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পুনরায় উদ্দ,গামী হয়।” 

হীরাধন 1. মা, এটা ত রূপক ? 

মাতা । বাবা ! যাহার রূপ জড়চক্ষে দৃষ্ট হয, তাহাই সত্য, এবং মনশ্চক্ষে 
অঙ্গমিত হইলেই রূপক । জড়জগতে খাতু প্রস্থাতির অনুভূতি এবং অতীন্তরিয় 
জগতে 'সেহ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতির অনুভূতি পদার্থটা একই, কিন্তু ক্ষেত্রের 
তারতম্যে উহাদিগের রূপ এবং নাম স্বতন্ত্র। জ্ঞান-সূর্য্যের উত্তরায়ণ এবং 
দক্ষিণারণ এবং মনোরূপী চন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঠিক জ্যোতিষশান্ত্রোক্ত 
নিয়মীবদ্ধ। উহাদিগের প্রভেদ এই যে, আত্মা ( স্বর্য্য ) স্বক্রিয়, এবং 
যদিও সংস্কারাবদ্ধ আত্মা কেন্দ্রস্থ জড়নুর্য্যের প্তাব আকর্ষণের দাস, কিন্ত আবার 

কোন মহাকুর্্য সেটাকে টানিতেছে, এবং .তাহা হইতেই ব্রক্মলোকের গতি । 
হাঁরাধন। মা, জীবাত্মা কি করিরা দেবষাঁন, পিতৃঘানেব পথে যায় ? 
মাঁতা। পুরাতন জ্যোতিষ হৃর্য্যকেই অবনাংশে গতিবিশিষ্ট করে। 

দ্দড় সৌবজ্পগতে জীব (পৃথিবী প্রন্থতি ) হুৰ্য্যের চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ । 


৪২৪ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, দম সংখ্যাঁ 


চন্্রও তাঁহার সহিত ঘুরে। কিন্তু সু্যযসহিত এই সৌরমণ্ডল যে মন্তুক্্যের 
অয়নে ভ্রাম্যমাণ, তাহাই উ্পনিষদের উক্তি। এক একটা সৌরজগৎ। তবে _ 
বুঝাইতে গেলে উল্টা বুঝিতে হয়। যাহারা মোটামুটা গৃহস্থ, তাহারা ন্যুনকল্লে 
ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত নিজ কর্ম্মামুদারে সংস্কারগঠিত পূর্ণ ও সবল 
একটা সুক্্দেহের স্থষ্টি করিয়া ক্রমে বার্ধক্যের আমলে ধূম প্রাপ্ত হয়। পূর্বে 
বলিয়াছি, সাধারণ মানবের পক্ষে নিশ্বাস প্রশ্রীসই ধুম, তাহঠুই ধরিয়ঃ তাহার! 
মৃত্যুনিশা অতিক্রম করে, এবং তৎপরে চন্দ্রের কৃষ্ণভাগে যাঁয়। 
তরণি-কিরণ-সঙ্গাদেষ পীযুযপিণ্ডো * 
দিনকরদিশি চন্ত্রশ্ন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি। 
তদিতর-দিশি বালা-কুস্তল-স্যামলঞ্ী- 
রঘৰ্ট ইব নিজমুণ্ডিচ্ছায়য়ৈবাতপস্থঃ ৷ * 
-গোলাধ্যায়া * 
অমৃতকিরণবর্ধা চন্দ স্বয়ং তেজোময় নহে। স্বর্য্যের সম্মুখিকস্থিত চন্দ্র 
ু্্যরশ্থি দ্বারা প্রতিভাত হইয়া আলোকিত হইয়া থাকে। পরস্ত বৌন্রস্থিত 
ঘটের (বিপরীতাংশ ) যেমন সেই ঘটেব নিজের ছায়া দ্বারা আবৃত হয়, - 
তদ্রপ চন্দ্রের যে অংশ স্থর্য্যের পশ্চাৎদিকে (সর্ধদাই ) স্থিত হয়, সেই অংশ 
বালাস্ত্রীব কেশের ন্তাঁয়্। চন্দ্রের এই অপর পৃষ্ঠে পিতৃগণ বাস করেন। 
পিভৃগণের মধ্যাহ্ৃকাল তোমাদের অমাবস্তা। তোমাদের এক চান্দ্রমাসে 
তাহাদিগের অহোরাত্র। 
হারাধন। তবে কি আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষ হইতে জীব ভ্রমণ আরম্ভ 
করিয়! দক্ষিণীয়নমার্ণের গতিতে পিতৃলোকে যায় ? 
মাতা। বাবা! সকলেই কি আধযাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের জন্য "অপেক্ষা 
করিয়া থাকে? যে জীবের মন সৃর্য্যপ্রভা (প্রজ্ঞা প্রভা) দ্বারা আলোকিত 
হয় নাই, তাহারা কাজেই দক্ষিণায়নবিশিষ্ট, এবং তাহাদিগের সংস্কার চন্দর- 
লোকের কুষ্ণভাগ হইতে গঠিত হয়। ফলকথা, তাহাদিগের আঁত্মচৈতন্ত হয় 
নাই। তাহারা তমসাবৃত, এবং চন্দ্রে থাকিলেও দেবগণের ভক্ষ্য। ইহ! 
দিগকে জড়প্রকৃতির সংস্কার বলিতে পার, এবং তাহাই দেবগণ খাইয়া”. 
প্রজাস্থ্টি করেন। 
হারাধন। কিরুপে? 
মাতা। সংস্কারগুলি পিওরূপে আকাশে আসে, সেখান নী হোমে 


কাতিক, ১৩০১ শ্গগারোহণ। ৪২৫ 


প্রদত্ত হুইয! বায়ু ও উষ্ণতার সংস্পর্শে মেঘোৎপত্তি করে, এবং সেখান হইতে 
পৃথিবীর গর্ভে রোপিত হয়। দেহই পৃথিবী । সেখানে এই সংস্কাররূপী 
“ অনু ভক্ষিত হয়, এবং জ্ঞানাগ্রিতে পুনরাহুতিশ্বরূপ প্রদত্ত হয়, এবং পুনরায় 
তাহা নারী (ইন্দ্রিয়) হইতে সস্তানস্বরূপে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করে । 
হারাধন। সংস্কারের এত ঘুরিবাব কারণ কি? 
মাঅ। শত্তির একটা সংক্রক্সণপ্রণালী আছে। মানবদেহরপী ইন্জিয়া- 
ধারে পূর্বসংস্কাররূপী (পর্জন্ত দেবতার বজ্ঞকৌশলে ) বৃষ্টি না হইলে জীবের 
আত্মজ্ঞনিলাভের আনন্দ হয় না। 
হারাধন। তবে মা! আমি কি পিতৃযাঁনের পথে আসিয়াছি ? 
মাতা । তুমি খানিকটা দেবষানের পথ হইতে পিতৃযানের মায়াবশতঃ 
আঁসিয়াছ। বাবা ছারাধন ! তুমি কি যোগ জীন? 
* হাঁরাধন। কিছু কিছু জানি । 
মাতা। ৪এই দেবযানের পথ যোগাস্তর্গত। যখন জীবদেহ আত্যস্তরিক 
প্রাণরূপিণী শক্তি হইতে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ জীব, ইহলোকের কথায়, যখন মরে, 
- তখন বদ্ধাত্মা ধূম অবলম্বন করে। কিন্তু যৌগিগণ জ্যোতি অবলম্বন 
করেন। ধুম খুণবিশিষ্ট । জ্যোতি গুণের অতীত। প্রথমে স্থল দেহে 
বোগিগণ বায়ুদাধনপ্রশণালী অবলম্বন করিরা জ্যোতির স্পন্দন স্থির কবেন। 
ধুম কিংবা মায়া উৎপন্ন হইতে দেন না। কোন প্রজ্জলিত্ত দীপে বহিবণষু 
সংযোগে ধূমের উৎপত্তি হয় ; কিন্ত আবার. যদি আভ্যস্তরিক অন্য একটি শক্তি- 
সংযোগে সেই ধুমের কাঁরণটাকে সংবরণ করিয়া সম্পূর্ণ প্রদাহ উৎপন্ন করা 
যায়, তবে নির্ধুম জ্যোতি স্বতঃই উপস্থিত হয। এই জ্যোতিই জ্ঞান। ইহা 
অস্তনিহিত শক্তি। জলন্ত অগ্নি। ইহার পথে প্রথমে “দিবা” । তৎপরে 
চন্দ্রের শুরু দিক। অর্থাৎ স্থির, নিশ্চল, হৃর্য্য-প্রভাসিত মন। তৎপরে 
উত্তবায়ণশীত হইতে আরম্ভ করিয়! বসন্ত ও শ্রৌক্ম পর্যযস্ত। যোগিগণ এই 
পথকে ‘পিঙ্গল’ কহিয়া থাকেন। শীত (বিশুদ্ধ) হইতে আরস্ত করিয়া 
শ্রীষ্ম (অগ্নি) পর্য্যন্ত বে সংক্রমণ, তাহা উত্তরায়ণ। আত্মসংবম্‌, দানপুণ্যাদি 
- নিয়ম, ধীর আসন, প্রাণসংঘম ও গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে প্রত্যাহার প্রভৃতি 
প্রক্রিয়াব সাধনা করিলে জীব স্ুযুয্নাব্ত্মে (আঁজ্ঞাচক্রে) আসে, এবং সেই 
স্থান হইতে জ্যোতিকে টানিয়া লয়। এই জ্যোতির নাম কুগুলিনী। 
অন্তনিহিতা শক্তি। যাহা দ্বারা আত্ম-(প্রাক্কৃতিক বাহাকর্ষণ ,-সংবরণ করা 


৪২৬ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, ৭ম লংখ্যা। 


যায়। তুমি তজান বাবা যে, পৃথিবীর মধ্যশক্তিটাকে প্রবুদ্ধ করিফ বদি 
কোন প্রকারে স্র্য্যলোকে লও! যাইত, তবে পৃথিবী কক্ষাচ্যুত হইয়া পিণ্ডের 
ন্যায় লীন হইয়া যাইত 9চন্দ্রও আকর্ষণবিচ্যুত হইয়া সূ্য্যে গিয়া মিশ্রিত ৷ , 
এরূপ ঘটন! জড় সৌরজ্রগতে' এখন হয় নাই । অতীন্দ্ৰিয় সৌবজ্জগৃতে হইয়াছে । 
উন্তরায়ণের শেষে এইরূপ একটা আকর্ষণ উপস্থিত করিতে পারিলেই প্রাণ 
কুণ্ডলীশক্তির সহযোগে অচ্চিপথ প্রাপ্ত হয।* কুগুলীর দুইটি স্পন্দন “আছে। 
তাহাই জীবের ছুইটা নিশ্বাস, যুগ, কিংবা চন্দ সর্য্যের আকর্ষণ । এইটুকে না 
থামাইলে কুওলীশক্তি নিশ্চয় ছুই পথে হেলিতে হুলিতে থাকে । ইহার ক্লে 
পিতৃবানের পথ ত্য হয়। কিন্তু উদ্বোধিত শক্তি স্পন্দনমুক্তা হইলে জ্যোতিবত্মে 
হুর্য্যলোকে যাইবে। প্রথমে এই প্রক্রিয়া দ্বারা যোগিগণ দ্বাদশ রাশি,চন্র প্রভৃতির ! 
আকর্ষণ এড়াইয়া, কিংবা কাল, দেশ, প্রভৃতি চৈতন্য এরঁড়াইয়া, শীর্ষস্থানীয় ' 
সূর্য্মণ্ডল কিংবা সহস্রারে আসেন। সেখানে উদ্বোধিতা শক্তি চপলার স্যার 
শোত। পায় । নেত্র প্রস্ফুটিত হয়। সেখানে যোগী ধ্যান, ধারণা ও লরমাধি প্রাপ্ত 
হন, এবং সেখান হইতে গুরুরূপী মহাপুরুষ জীবাত্মাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। 

হারাধন। স্ুুমেক্রই ভবে সহস্রারের পথে, এবং সেখানে ছয় মাস দিন 
ও ছয় মাস রাত্রি হয়? 

মাতা । ওটা কেবল প্রীণসংযমের মার-পেঁচ, এবং সাংখ্য-প্রণালী-নিহিত 
সে খবরটা আমি জীনি না। বাবা ! ব্রচ্মলোকে গেলে আর তোমার নিকট 
আসিব কেন? তবে মুক্তাত্মা পুকষগণ অরচ্চিবর্ত্মে আবার আসিয়া! নিন্নস্থ 
জীবগণের উদ্ধারসাঁধনে ব্রতী হন। তাঁহাদের করুণাই দেবগণের শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি, এবং তাহাই ছ্যলোকে নবীন স্থষ্টির মূল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। 

হারাধন। বাঃ! এত বেশ। তবে স্বর্গটা কোথায় ? ‘ 

মাতা। স্বৰ্গ উত্তরায়ণের পথে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থমেরু হইতে 
উৰ্দ্ধে দেববান পথের শেষভাগ, শ্বর্গটা কিছু এ দিকে। উহা! ভোগের ক্ষেত্র- 
মাত্র । কোনও স্থানবিশেষ নহে। যাহারা স্ুক্ৃতিসম্পন্ন, তাহারা পিতৃযানের 
পথেই স্বর্গের জ্যোতি দেখিয়া সুখভোগ করে। 

হারাধন গল্পটা শুনিতে শুনিতে এত উতলা হইয়া পড়িল যে, মাতৃচরগ্রে -- 
দওবৎ করিরা মানসিক দেহ হইতে এক লক্ষে উত্তরারণেব পথে গেল। 
সেখানে এক জন দীর্ঘশ্বশ্রজটাবিশিষ্ট পুরুষ লগুড়হস্তে দীড়াইয়াছিলেন। 
তিনি হাঁবাঁধনকে দেখিয়াই বলিলেন, “ব্যাটা যাঁস্‌ কোথা ?” 
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হারাধন। ব্রহ্গলৌকে। 

কালপুকষ । তোর সাহস ত কম নয়! 

*হাঁরাধন দেখিল, সেখানে বিস্তীর্ণ তিনটা পথ রহিয়াছে । জ্ঞান, ভক্তি, 
এবং শক্তির । সৎ, চিৎ, আননেব প্রথম বিকাশ সেইখানে । জ্ঞান-মার্গের 
জন কতক জীবাক্মা সেখানে ব্যাসিজি'র ( Bail]; ) ন্যায় কিল্বিল্‌ করিতেছে। 
শক্তিমার্গেব গোর্টাকত জীবাত্মা” ভক্তিমার্গেব অন্য গোঁটাকতক জীবাত্মার 
প্রতি ই্ঙ্গত করিয়া দেপ্চাইতেছে, 

“রী দ্বেখ অহং !” 

ভক্তিমার্গের পুকষ ( বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ) বলিতেছে, “সঃ 1” হারাধন একবার 
চুমকুড়ি দিয়া বলিল, “বাব! ! সোহং! একবার মিলিয়া যাও !” 

কালপুরুষ । হাঁসিয়া বলিলেন, “এ ব্যাটা বড় রসিক দেখিতেছি।” 

* হারাধন। তোমার দোহাই বাবা! একবার ব্ৰহ্মলোক দেখাও । 

কালপুরুষ । ভ্বাধ, তোঁকে বারংবার বলিয়াছি যে, গুক্ষ না হইলে ব্রহ্ষ- 

- লোকে যাওয়া যায় না। তুইযদি ফের আবদার কর্বি ত গলা টিপিয়া দিব। 
হারাধন দেখিল, ব্যাপারটা সুবিধাজনক নহে। অমনই জ্ঞানমার্গের একটা 
“ব্যাসিলি’র স্বন্ধে আরোহণ করিয়া বসিল। ব্যাসিলি পুরুষ এই অভিনব 
উপদ্রবনিবারণার্থ হারাধনকে কামড়াইয়া দিল। হারাধন কিন্তু তাহাকে 
ছাড়িল না, এবং উভয়ে মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে চন্দ্রলৌকে পতিত হইল। 
হারাধন বলিল, “মহাশয়, ঠিক করিয়া বলুন, আপনি হারবাট স্পেহ্গার, 
না গজধর তর্কচূড়ামণি ?” 

ব্যাসিলি। ভাল বিপদ ! আমি স্পেন্সরই হই, আর শ্লীভষ্টোনই হই, আর 
বাইসম্যাঁনই হই, তোমার সে কথার দরকার কি? 

হারাধন। আপনি নিশ্চয় চুরি করিয়| ব্রহ্মলৌকের সংবাদ লইতে 
আসিয়াছেন। 

ব্যাসিলি। আর তুমি? 

হারাধন। আমিও তাই ; কিন্ত আমার আত্মপরিচয়-প্রদানে কোন বাধা 

₹ নাই। আমার নাম ‘হারাধন’ ; নিবাস মধুপুর ; সম্বলের মধ্যে কেবল 
এক পিসী । | | 

ব্যাসিলি। তবে আমিই তোব পিসী । হতভাগা ছেড়া ! সারাদিন 
মড়ার মত পড়িয়া আছিস, খাবি কখন ? 


পাটি 


৪২৮ * সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ম, ৭ম সংখ্যা 


» হাঁরাধন চক্ষু মুছিয়া*দেখিল, ঠিক তাই । দে এতক্ষণে স্বপ্ন দেখিতেছিল। 
হারাধন দেখিল, স্বর্গের পথ অন্তহিত; তাহার পিসী নিকটে বসিয়া ! 


কুলরক্ষা । , 

দীতিমত এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ তখনও স্তম্ভিত হইয়া 
আঁছে। উদাস বাঁতাস এক একবার হুহু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে । 

পাঠশালার ছুটী দিয়া যষ্ঠীচবণ একাকী গৃহে বসিয়া ছিলেন। তাহার 
প্রাণটা আজ  বাদ্লা হাওয়ার মত থাকিয়া থাকিয়া হাঁহা ধরিয়া উঠিতেছিল। 
প্রকৃতির করুণা যখন ধরাতলে বৃষ্টিক্পে নামিয়া আসে, তখন বর্ষার বিচিত্র 
মোহে নিঃসঙ্গ মানবের মন উদাস হইয়া যায় । s 

যগীচবণের সেহ, প্রেম বা ভক্তির কোনও আধার ছিল না। 
শৈশব ও কৈশোরের মাঝখানে অদৃষ্ট কখন তাঁহার সকল সেহবন্ধন ছিন্ন” 
করিষা দিষাছিল, সে কথা ষষ্ঠীচরণের ভাল স্মরণ হইত না। সাহিত্য ও 
কাব্যের আলোচনায় যৌবনের নিঃসঙ্গ অবসরটুকু অতিবাহিত হইত । অবশিষ্ট 
সময় পাঠশালায় ছেলে পড়াইয়া কাটিয়া যাইত । 

সিক্ত বৃক্ষপত্রে মেঘের ক্ৃষ্ণছায়া গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। নিনিমেষ- 
নয়নে যীচরণ চাহিরা চাহিয়া কল্পনার সুদূর স্বপ্নলোকপ্রীস্তে আপনাঁকে 
নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন । 

সহসা একজোড়া খড়মের থটু খু শব্দ হইল। যঠীচরণ মুখ ফিরাইয়া 
দেখিলেন, শ্বরং বিস্তালঙ্কার মহাশয় । সসন্ত্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যর্ঠীচবণ বৃদ্ধকে 
নমস্কার করিলেন । বিদ্যালঙ্কার স্মিতসুখে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “বস 
বাপু, তোমার সঙ্গে নির্জনে একটি কথা আছে ।” 

এক টিপ, নন্য ইয়া বৃদ্ধ বর বলিলেন, “সেই বিবাহের গরস্তাবটা 
সম্বন্ধে কি স্থির করিলে ?* 

যষ্ঠীচরণের প্রসন্ন মুখ সহসা অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি সক্কোচনত্রন্বরে 
বলিলেন, “আমার অবস্থা আপনার অবিদিত নাই। ভাবিয়া! দেখিলাম, 
এরূপ স্থলে দারপবিগ্রহ মূর্খতামাত্র ৷” 


কার্তিক, ১৩০৯ কুলরক্ষা ৷, ৪২৯ 


ক্রন্তভাবে বিস্তালঙ্কার বলিলেন, “তুমি বত দন না তোমার অবস্থাৰ 
চ্জ উন্নতি করিতে পার, সে 'ভাঁবনা তোমার করিয়াণকাঁষ নাই । মেয়ে আমার 
_ কাছেই থাকিবে । তাহার কোনও ভার তোমাকে লইতে হইবে না” 
ষষ্ঠীচরণ ম্লানমুধে বলিলেন, “কিন্ত শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে আপনার 
কুলনাশ হইবে ।” 
ৃন্ধ' তাচ্ছীল্যভাঁবে হাঁসিয়া' বলিলেন, পকুলনাঁশ! আমার আবার 
কুলনাধু কি? সমাজত আমরাই । আমরা যাহা, করিব» সমাজ অবনত- 
মুখে তাহাই মানিয়া চলিবে । তাহাতে প্রতিবাদ কবিবে কে?” 
ৃদুম্বরে যণ্ঠীচরণ বলিলেন, “কিন্তু অকারণ কেন একটা গণ্ডগোল বাঁধাই- 
বেন? আপনার কন্যার বিবাহের ভাবনা কি? অনেক বড় কুলীনসন্তান 
আপনার মেয়েকে বিবাহ করিতে পাইলে ক্বৃতার্থ হইয়া যাইবে । আমাকে 
দশম করিয়া ক্ষমা করুন ।” 
বিষ্যালঙ্ধধর বিস্মিত হইয়। তীক্ষদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত য্ীচরণের শাস্ত মুখ- 
মণ্ডলের দিকে চাহিয়া! রহিলেন। কথ। কয়টি কি প্রচ্ছন্ন বিদ্রপ ? তাহার 
" নিৰ্ব্বোধ কুৎসিত কন্ত। যে যষ্ঠীচবণেরও অযোগ্য, যষ্ঠীচরণ প্রকারাস্তবে কি 
তাহারই আভাস দিল? 
ক্ষুব্ধ কুদ্ধ বিস্তালঙ্কার বলিলেন, “তবে কি তোমার এ বিবাহে মত নাই ?” 
বাহিরে তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পুনরায় বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা 
বাইতেছিল। আকাশের দিকে চাহিয়া উদ্দাসভাবে ষ্ঠাচরণ বলিলেন, “এ 
বিবাহ বলিয়া নূর, বিবাহ কখনও করিব না, আমার এইরূপ সঙ্কল্প ।” 
এতখানি উপেক্ষা বিদ্যালঙ্কারের সহ্য হইল না। তিনি ভাবিরাছিলেন, 
তাহার মত এত বড় কুলীন যাচিয়া শ্রোত্রিয়ে মেয়ে দিতে চাহিতেছেন, 
ইহাতে ষঠীচরণ একেবারে গলিয় কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কিন্ত একি! এই 
সহায়সম্পদহীন হতভাগা যুবকটা এমন নিশ্চিন্তভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করিল !' এই তীত্র অপনানে তাহার হৃদয় যন্ত্রণায় বিচলিত হইয়া উঠিল । 
বিস্যালঙ্কাৰ বলিলেন, “দেখ ষষ্ঠী, তোমার বাপ থাকিলে আজ তিনি আমার 
কথা এমন করিয়! ঠেলিষা ফেলিতে সাহস করিতেন না) কিন্তু কোন্‌ সাহসে 
আজ তুমি আমার এত অপমান করিলে?” 
বিস্মিত ষ্ঠীচরণ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, “আপনি রাগ করিতেছেন কেন? 
আমি আপনার কি অপমান করিলাম ?” | 


৫৫ 


৪৩০ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা । 


“অপমানের বাকিট] কি রাখিলে! আমার মত এত বড় এক জন 
কুলীনকে তুমি অনায়াসে অবহেলা রুবিলে। কেন.? আমার মেয়ে কুৎসিত 
বলে? আরে মুর্খ, বদি কুরূপাঁই না হইবে, তরে তোর মত হীন শ্রোত্রিয়ে *' 
কেন কন্যাদান করিতে যাইব ?* 

যষ্ঠীচরণ ধীরে ধীবে বলিলেন, “আমি বে কথা মনেও ভাবি নাই, "আপনি 
কেন সে কথা বলিতেছেন? আপনার কন্তা/*স্ুন্নরী কি কুঞ্তসিত, সে সম্বন্ধে 
আপনাকে কোন কথাই বলি নাই! কেন সিথ্য] আমাকে এতটা নীচ 
ভাঁবিতেছেন ?” 

“কি পাষণ্ড, অর্ধাচীন ! আমি মিথ্যা বলিলাম? গ্রেচ্ছভাযা শিথিয়া তোর 
প্রকৃতি শ্নেচ্ছের মত হইযাছে ; কাহাকে কি বলিতে হয়, এখনও শিখিস্‌ = 
নাই!” ৰৃদ্ধত্ৰাহ্মণের পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে শিথাগ্রভাগ পর্য্যন্ত বৈচ্যতিক তারের মত 
কাপিতেছিল। বৃদ্ধের হাতের লাঠি মাটীতে পড়িরা গেল। ° 

যষ্ঠীডরণের শান্ত সুন্দর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল ।- অক্তিকষ্টে আত্ম- 
সংবরণ কবিয়। যুবক ধীবে ধীবে বলিলেন, “জ্ঞানতঃ আমি আপনাকে কোন 
অপমানেব কথা বলি নাই, আপনিই যথেচ্ছ কটু বলিতেছেন। আপনি বৃদ্ধ, 
পিতৃতুল্য, তাই নীববে সহ্থ কবিলাম 1” 

বিকট বিদ্রপ হাস্তে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া বিদ্যালঙ্কীব বলিলেন, 
“বটে ! কেন, তাহা ন৷ হইলে মারিতে বুঝি? বড় স্পর্ধা তোর। আচ্ছা, 
যদি আমি সৰ্ব্বেশ্বৰ ঠাকুরেব সন্তান হই, তবে এর প্রতিফল একদিন নিশ্চয়ই 
পাইবি ৷” 

কুপিত ব্রাহ্মণ থড়ম থটু খট করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। বাতাসের 
সঙ্গে বৃষ্টি আাবাব নামিয়া আসিল। সেই বারিবিছ্বাৎব্যাকুল সন্ধ্যার অন্ধকারে 
যষ্ঠাচরণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। | 

২ , 
সন্ধ্যার শাস্ত ছায়া, মাঠ ও গ্রাম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। গ্রাম্য দেবালয়ে 
মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল । স্নানের ঘাট জনশূন্য । পল্লীবধূবা জল লইয়া 
কথন ঘবে ফিরিযা গিয়াছে। থেবা ঘাটে শুন্য জেলে-ডিঙ্গি বীধা। দূরে = 
গাল্জেব নীচে হাটুরে নৌকায় আলো জ্বলিতেছে। | 

ক্ষীণচন্ত্রালোকে শ্তামল তৃণামনে বসিয়া যঞ্ীচরণ অগাধ ভাবনা-সমুল্রে 
নিমগ্ন । স্বঙ্গনশূন্ত জীবনটা কি এমনই ভাবে, এক দিন অজ্ঞাত অন্ধকারে 


কার্তিক, ১৩০৯। কুলরক্ষা। , ৪৩১ 


মিশিয়া যাইবে ! স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার দাঁবীন্বর্ূপ কেহ কি কখনও 
তাহার শৃন্তব্বদয়ে মুহূর্তের জন্তও একটা চিহ্ণ অস্কিত করিবে না? 

* পরপারের ছায়ালৌকচিত্রিত বননিকুঞ্জ হইতে একটা অলস গন্ধ বাতাসে 
বহিয়া আঁসিল। সহসা বিদ্ালস্কারের ক্রোধদীপ্ড দুখমণ্ডল, সঙ্গে সঙ্গে শেষ 
কথা কয়টি ষঠীচরণের মনে পড়িল। অবিশ্বাস ও দ্বণার হাম্তরেথা তাহার 
মুখে দীধ হুইয়া* উঠিল। দার্ডিকতা কি মানুষকে এতটা আত্মসন্্রচ্যুত 
করিতেশ্রীরে ? বিদ্যাল্ক্লার গ্রামের দোর্দগুপ্রতাপ জমীদার বাবুদের কুল- 
পুরোহিত। ইচ্ছা করিলে তিনি যগ্ীচরণের অনেক অনিষ্ট করিতে পারেন। 
কিন্ত তাহাতে তাহার ভর কি? যাহার আপনার বলিবার কেহ নাই, তাহার 
পক্ষে সংসারের সুখ দুঃখ অতি তুচ্ছ। 

নদীর জলে কলী ডুবাইবার শব্দ হইল। . প্নানের ঘাটে কে জল তুলিতে- 
স্থিল। যষ্ঠাচরণ উঠিয়া ঈীড়াইলেন। পঞ্চমীর ক্ষীণচন্ত্র আকাশের কোলে চলিয়! 
পড়িতেছিল ৯ তিনি ধীরে ধীরে পাড়ের দিকে উঠিতে লাঠিলেন। 

আর এক জন কলসীকক্ষে ধীরে ধীরে ঘাটের পথে আসিতেছিল। সহসা 

_ যষ্ঠীচরণের বিষাদথিন্ মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কোমলকঠে তিনি বলিলেন, 
“কে ও? কমল?” 
পরিচিত কণ্ঠের আহ্বান শুনিয়া বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, “হী ৷? 
“তুমি এত রাত্রে একা ঘাটে আসিয়াছ ?” 
পুর্ব মৃদুস্বরে কমল বলিল, “ঠাকুরমার আজ বড় জর এসেছে। 
এতক্ষণ তাঁর কাছে বসেছিলুম। এখন তিনি একটু ঘুমিয়েছেন দেখে তাঁড়া- 
তাড়ি জল নিতে এসেছি ৷” 
বস্ঠীচরণ ব্যস্তভাবে বলিলেন, “ঠাকুরমার আবার জর হলো? চল, 
তোমাকে বাড়ী রেখে আসি, অমনি ঠাকুরমাকে দেখে আঁস্‌বো। 1৮ 
পথে উভয়ে আর কোনও কথা কহিলেন না। কমল আনতমুথে অগ্রে 
চলিল। পশ্চাঁতে যষ্ঠীচরণ বুকভরা ভাবনা! লইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন । 
ত 
_ রৌজ্রোজ্ছল মধ্যাহে গ্রামখানি নিস্তন্ধপ্রায়। প্রথর গ্রীষ্মের উত্তাপে 
পাখীরা পত্রাচ্ছন্ন নীড়ে লুকাইয়াছে। কেবল নিঃসঙ্গ ঘুঘুর করুণতান 
মৌনমুগ্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতা একটু সুর বাঁধিয়া দিতেছিল। 
গ্রামের এক প্রান্তে একখানি কুটার। ঘরের দাওয়ার উপর নার 
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বিছাইয়া কমল মহাভারত পড়িতেছিল। ঠাকুরমা মালা করিতে কঁরিতে 
নিবিষ্টচিত্তে সেই পুণ্যকর্থা*শুনিতেছিলেন। এক মাসের দীর্ঘ পীড়ার ৬ 
তাহার শীর্ণ কপোলে, জীর্ণ দেহে স্থৃতিচিহ্‌ রাখিয়া গিয়াছে । হী 

মাঠের উপর দিয়! রৌদ্রতপ্ত বাতাঁস শুফপত্রে মর্ম্মবধ্বনি জাগাইয়া মাঝে 
মাঝে ছুটিয়া আসিতেছিল। সেই স্ুনীরব আলোকমগ্ন মধ্যাহ্রে কমলের 
মৃছুকঠ্োচ্চারিত মহাভারতের কাহিনী সঙ্গীতের মত চাঁরি দিকে একটা 
স্বপ্রাজ্যের সৃষ্টি করিতেছিল। 

উঠানে পদশব হইল। কমল চাহিয়া দেখিল, য্চীচরণ। কমল EE 
প্রবেশ করিল। 

ঠাকুরমা ব্যন্তভীবে বলিলেন, “এস দাদা, বস।” 

যষ্ঠীচরণ বলিলেন, “কয় দিন আসিতে পারি নাই। আঁজ কেমন আছেন 
ঠাকুরমা?” 

“আর দাদা, এখন মরণ হ’লেই বাঁচি। মরিতে ত বসিয়া্ছিলাম, পোড়া 
যম মাঝপথে ছেড়ে দিলে। আর কষ্ট সইতে পারি না ভাই! সবাই আমার _ 
ঘাড়ে দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সরে গেছে, সব যন্ত্রণা কেবল আমাকেই 
ভোগ কর্তে হচ্ছে। তবু কমলের যদি এক্টা গতি হতো! 1” 

ঠীকুরমা নিশ্বাস ফেলিয়া অঞ্চলে চক্ষু সুছিলেন। যষ্টাচরণ সিপ্বস্বরে 
বলিলেন, “ভয় কি ঠাকুরমা, ভগবাঁন্‌ মুখ তুলে চাইবেন বৈ কি। ক্বষ্ণদেব- 
পুরের সে সম্বন্ধটার কি হলো ?” 

ঠাকুরমা বলিলেন, “সে ভরসা .গেছে। গরীব কুলীনের মেয়ে কেউ 
নিতে চায় না। তাতে যে রকম ভ্ঞাতিশক্র, তাঁরা ভাঙ্গ চি দিয়ে এ স্হন্ধটাও 
ভাঙ্গিয়া দিয়াছে” 

“এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল কেন ঠাকুবমা ?” 

বৃদ্ধা অপেক্ষাকৃত নিয্নস্বরে বলিলেন, “শত্রুরা রটাইয়াছে, মেয়েটি লেখাপড়া 
শিখেছে । আর তুমি আমাদের উপর দয়া ধর্ম করে দেখ শোন, সদা সর্বদা 
যাওয়া আসা কর, তাইতে তোমাদের নামে একটা মিথ্যা নিন্দা রটিয়েছে। 
এই সব শুনে তাঁদের মন ভেঙ্গে গেছে। দেই অবধি আর কোন সম্বন্ধ 
আম্‌ছে না।» 

যষ্ঠীচবণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মিথ্যা অপবাদ ! এ কথা 
উচ্চারণ করিবার সমর তাহাদের পাপ রসনা খসিয়া পড়ে নাই! মিথ্যা কলঙ্ক 
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রটাইয়া তাহাদের কি স্বার্থ সিদ্ধ হইল? তিনি এই নিরাশ দরিদ্র ছুইটিকে 
অভাবের সময় সাহায্য করেন, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি? কমলকে তিনি 
সযত্রে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, তাহার পরিণাম এই ছুরপনেয় কলঙ্ক ! 
রুদ্ধকণ্ঠে যষ্ঠীচরণ বলিলেন, “ঠাকুরমা, আমার জন্ত কমলের বিবাহ সহন্ধ 
পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁর উপর আবার এত বড় কলঙ্ক? কি করিলে 
এ কলঙ্ক" মুছিক্সা পায় ঠাকুরমা ?ন্ঘদি আমি আর আপনাদের সংঅবে না 
আসিল মঙ্গল হয়, তবে আজব হইতে আর এখানে আসিব ন1।” 

বৃদ্ধা সকাতরে বলিলেন, “যাহ! হইবার, তা’ ত হয়ে গেছে। কলঙ্ক যা 
রটেছে, তা আর মুছিবার নয়। তাই বলে দাঁদা, তুমিও আমাদের প্রতি 
বিমুখ হইও না। এ গ্রামে তুমি ছাড়া আর কেউ আমাদের মুখের পানে 
চায় না। অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তা কে খণ্ডাবে বল? মা মঙ্গলচণ্ডী সব 
দেখছেন, তার বিচারে যা হয়, তাই ভাল। Mie আমাদের উপর 
রাগ কারো মরা 

দরজার আড়ালে থাকিয়া উদ্বেলিতহদয়ে কমল সকল শুনিতেছিল। 
রিজিক যানি ও ক্ষোভে ছল্‌ ছল্‌ 
করিয়া উঠিল। 

অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ষ্ঠীচরণ বলিলেন, “এমন 
কোন উপায় নাই কি, যাহাতে সকল দিক রক্ষা পায় ?” 

ঠাকুরমা উদ্দাসভাবে বলিলেন, “কি আর আছে দাদা ?” 

যষ্ঠাচরণ অবনতমুখে ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমি একটা উপায় ঠিক 
করিয়াছি। আপনারা কুলীন, আমি শ্রোত্রিয়। যদি অন্ত কোন বাঁধা না 
থাকে, তাঁহা হইলে কমলকে আমার হাতে সমর্পণ করুন। আমার নিন্দা, 
আমার কলঙ্কভার আমিই বহন করিব 1৮ 

বৃদ্ধা প্রথমে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মাশুষ যে 
সম্বন্ধে আশার একটা কাঁল্পঘিক দুর্গ গঠন করিয়া লয়, সেটা সহসা যদি সত্যই 
বাস্তবে পরিণত হইয়া যায়, তখন সেই সম্ভবটাঁও অসস্ভবের মত বোধ হয়। 
_ অনেক দিনের ছুরাশা সত্যে পরিণত হইল দেখিয়া বৃদ্ধার আনন্দের অবধি 

বুহিল না। 

আনন্দ-উচ্ছাস বৃদ্ধার মুখমণ্ডলে যখন একটু সংযত ভাব ধারণ করিল, 
তথন তিনি বলিলেন, “ছাই কুলসান। কাহার জন্য কুল? কমল তোমারই 
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হইবে দাদা। কিন্তু কাজটা একটু গোপনে ও সাবধানে করিতে হুইবে। 
জ্ঞাতিশক্রদের মনে কি আছে, জানি না) সুতরাং কাজ শেষ না হওয়া অবধি প্র 
তাদের বিশ্বাস নাই।” ৫? 

ষঠীচরণ চিস্তিতভাঁবে বলিলেন, “কি করিতে হইবে ?* 

বৃদ্ধা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, “কমলকে কিছু দিনের মত 
দেবীপুরে পাঁঠাইয়া দিব। সেখানে আমার পুর সম্পর্কের এক ভাই আছেন । 
কয়েক দিন পরে তুমিও গোপনে সেখানে ঘাবে। খরুচপত্র দিলে তঁটুরা সব 
যোগাড় ক'রে বিয়ে দিয়ে দেবেন। তা হলে আর আগে কিছু গোল 
হবে না। আমি যাবো না, এখানেই থাক্বো। সুতরাং জ্ঞাতিরা কোন 
রকম সন্দেহও কর্তে পার্বে না। বাধাও দিতে পারবে না ।” 

এই পরামর্শ ই ঠিক হইয়া গেল । 

৪ ৬ 

বিবাহ করিয়া সন্্রীক ষষ্ঠাচর৭ ষখন গৃহে ফিরিলেন, তঞ্চন সংবাঁদটা 
গ্রামের মধ্যে পুরাতন হুইয়! গিয়াছিল। বধু বরণ করিবার জন্য ষষ্ঠীচরণের 
শৃন্ঠ গৃহে কাহারও নুপুরগুঞ্জন বা বলয়নিকণ শোনা গেল না । গৃহলক্ষ্ী 
নিজের ঘরে নিজেই প্রবেশ করিল। 

এক পক্ষের আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া! নূতন সংসার পাঁতাইবার আয়োজন 
করিতে বেলা গড়াইয়া পড়িল । ঠাকুরমাকে যে আনিতে গিয়াছিল, 
সে আসিয়া বলিল, “বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর তীহাঁকে এখন ছাড়িয়া দিলেন না, 
কাল সকালে তিনি আসিবেন।” | 

ধীরে ধীরে জ্যোত্সালোক পর্ণকুটীরের উপর তরঞ্গিত হইয়া উঠিল। 
তুলসীতলাঁয় প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া কখন নিভিয়া গিয়াছে । 

আঁহারাদির পর ষষ্ঠীচরণ শয্যায় আসিয়া বসিলেন। কমল সলজ্জ-কোঁসল- 
পদক্ষেপে পানের ভিবা হাতে করিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পত্ীর 
ত্রীড়ানত্র মুখখানি বুকের উপর স্থাপিত করিয়া ষষ্ঠাচরণ কোমলকণ্ঠে বলিলেন, 
“কমল ! তুমি ষে আমার সহধর্ম্মিশী, এ কথা এখনও আমার স্বপ্ন বলিয়া মনে 
হয়। এত সুখ আমার অদৃষ্টে সহিবে কি?” নি 

সথধাবেশে কমলের কমলনরনপল্লব নিমীলিত হইয়া আসিয়াছিল। চন্দ্রকর- 
প্লাবিত অরণ্যকুঞ্জ হইতে পাপিয়ার দূরশ্রুত হৃদরোচ্ছস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। 
বিল্লীমুখরিত যামিনীর ন্বপ্নালসসংস্পর্শে নিখিল বিশ্ব স্প্তিমগ্ন হইয়া গড়িতেছিল। 
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পাও কমল, বড় পরিশ্রম করিয়াছ, আহার করিয়া আইস।» স্বামীর 
-সন্সেহপাঁশ হইতে আপনাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া কমল গৃহাস্তরে চলিয়া 
গে । 
আরাম করিয! ষষ্ঠীচবণ শয্যায় শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় 
বাহিরে কেহ ডাঁকিল, “ঠাকুর মহাশয় ! বাড়ী আছেন ?* 
বিরপ্ত্বরে ষষ্ঠীচরণ বলিলেন, “কৈ হে বাপু, এত রাত্রে ডাকাডাকি কেন?” 
যেঞ্ডাকিয়াছিল, সে বলিল, “একবার বাহিরে আস্ন, বিশেষ দরকার 
আছে ।” 
চারি পাঁচ ব্যক্তি আলোকহস্তে বাহিরেব উঠানে দাড়াইয়া ছিল। যষ্ঠীচরণ 
নিকটে আসিয়া বলিলেন, “কে ও? সনাতন না কি?” 
সনাতন প্রণাম* করিয়! ষণ্ঠীচরণের হাতে একখানি পত্র দিল। ষণঠীচরণ 
বলিলেন, “কিসের চিঠি ?” সনাতন উত্তর করিল, “পড়িয়া দেখুন ৷” 
* এক জন্*একট! আলো তুলিয়া ধরিল। যগ্ীচরণ নিঃস্ব পাঠ করিলেন । 
সহসা তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এ কি রহস্য, এ কি বিদ্রপ! 
সনাতন বলিল, “দাঁদাঠাকুব, বাবু আপনাকে চিঠিখানা দিতে বল্লেন, আর 
অমনি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন ।” 
যষ্ঠীচরণ বলিলেন, “দাড়াও, আমি আসিতেছি।” দরজা আগুলিয়া 
সনাতন বাঁধা দিয়া বলিল, “মাপ ক্ব্বেন, দাদাঠাকুর; আমরা হুকুমের চাকর, 
হুকুম তামিল কর্বো। বাঁড়ীব মধ্যে এখন বেতে পাবেন না,.আমাঁদের 
উপর এমন হুকুম নাই ৷” 
ক্রোধে, ক্ষোভে ষষ্ঠাচরণ স্তস্তিত হইয়া দাড়াইলেন। "তিনি আত্মসংবরণ 
করিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, চল ।* 
৫ 
জমীদার বাবুদের বহির্বাটীর প্রাঙ্ণতল ও কক্ষগুলি মু্তিতশীর্ষ ব্রাহ্মণে 
পরিপূর্ণ। হু'কার শব্দ, তাত্রকুটের ধূম ও বচনজালে সভাতল কুস্বাটিকামগ্র 
শব্দপূর্ণ সাগরের মত বোধ হুইতেছিল। চারি দিকে কেবল শিখাকণ্টকিত 
মস্তক সারি সারি বিচিত্র ভঙ্গীতে ছুলিতেছে, হেলিতেছে। 
সেই জনতা ভেদ করিয়া যষ্ঠীচরণ যখন জমীদার বাবুর কাছে নীত হইলেন, 
তখন সংক্ষুব্ধ জনমওলী যেন মন্ত্রবলে সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। চারি দিকে 
কেবল একটা অস্ফুট কানাকানি ও ঠারাঠাবি চলিতে লাগিল। 
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গোভে, দুঃখে, রাগে য্ঠীচরণের সৰ্ব্বাঙ্গ কীপিতেছিল। ,ভিনি জ্জমীদার 
বাবুকে দেখিয়া উচ্ছ ব্িতকণে বলিলেন, “আমি আপনাদের আশ্রিয 
প্রঙ্গা। এই দীন দরিদ্র ব্রাক্ষণসস্তানের উপর রাত্রি দ্িপ্রহরে এ কি অত্যাচার 
হুজুর? আবার এই দেখুন, মহাশয়ে নাম দিয়া দুষ্ট লোকে কিরূপ একটা 
মিথ্যা পত্র লিখিয়াছে।” 

পত্রধানি দেখিয়া জমীদার গম্ভীরভাকে বলিলেন, “মিথ্ঝা নহে” এ পত্র 
আমারই অনুমতিক্ৰমে লিখিত হইয়াছে” 

বশ্মরবিষ্ফারিতনয়নে ষ্টচরণ বলিলেন, “সে কি! কি বলিতেছেন? 
স্বর্গীয় বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা কমলকে ত আমিই 
বিবাহ করিয়াছি। দেবীপুরের সর্বানন্দ ঠাকুর যথাশাস্র আমাদের বিবাহ 
দিয়াছেন |” 

জমীদার কৃষ্ণশঙ্কর উচ্চহান্তে বলিলেন, “আশ্চর্য্য করিলে! তুমি' আমার 
তাহাকে বিবাহ কুরিলে কবে ? কি বলেন বিদ্ালঙ্কার মহাশয় 12 

বি্তালস্কার বিজ্রপের স্বরে বলিলেন, “অদ্ভুত গল্প বটে! লোকটা খুব 
ধড়িবাজ ত !” Es 

ষ্ঠীচরণ বিস্যালঙ্কারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বৃদ্ধের নয়নে প্রতিহিংসার 
জালাময় অগ্নি জলিতেছিল! শিহরিয়া যষ্ীচরণ কম্পিতকণ্ডে বলিলেন, “হুজুরের 
বিশ্বাস না হয়, কমলেব ঠাঁকুরমাকে জিজ্ঞাস! করুন, তিনি সব জানেন |” 

বিস্যালস্কারের পার্শ্বে স্বপ্নমুঞ্ধার মত বৃদ্ধা বসিয়া বসিয়া কাঁপিতেছিলেন । 
জমীদার গম্ভীর স্বর উন্নত করিয়া বলিলেন, প্ঠীক্রুণ, ষষ্ঠী বলিতেছে, সে 
কম্লকে বিবাহ করিয়াছে, আপনি স্বচক্ষে সে বিবাহ দেখিয়াছেন ?” 

ভয়ে বৃদ্ধার হাত প| ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাপিতে লাগিল। বিগ্যালস্কারেব 
দিকে চাহিয়া বৃদ্ধার কণ্ঠস্বব স্তব্ধ হইয়া আসিল । অস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন, 
পন], আমি চোখে দেখিনি, তবে-_* 

বিস্তালঙ্কার চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। সেই-দংক্ষু ব্রাহ্মণ 
মও্ডলীকে সম্বোধন কবিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, “সকলে শুনিলেন, উনি কি 
বলিলেন ? এ বিবাহ তিনি স্বচক্ষে দেখেন নাই। বিবাহ হইলে তবে ত-- 
দেখিবেন? আরে, আমরা হলেম জ্ঞাতি, আত্মীয়, আমর! কিছুই'জান্লেম্‌ না, 
গুন্লেম্‌ না, মেয়ের ঠাকুরমা পর্য্যস্ত জান্লে না, আর এত বড় একটা গুকতর 
ব্যাপার হয়ে গেল! এও কখন সম্ভব ?” 


ক 


ফাস্তিক, ১৩০১। কুলরক্ষা |. ৪8৩৭ 


জনাঁদার বাবু আঝুর বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিলেন, সন আপনি সে 
_ সময় উপস্থিতও ছিলেন না ?” 

“বৃদ্ধার পদতল .হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া সরিয়া ধাইতেছিল। একি 
হইল? তিনি কি বলিলেন? কি সর্বনাশ করিলেন? তিনি কি স্বপ্ন 
দেখিতেছেন ? 

বিদ্যাঁলঙ্কার ধইক্‌ দিয়া বলিলেন, “চুপ করে রইলে কেন খুড়ী? বণ্লে 
ফেল, সুমি সেদিন কোথ্মুয় ছিলে ? আমার কাছে ছিলে কি না ?” 

যে কথাগুলি বৃদ্ধা বলিবেন বলিয়া গুছাইয়া আনিয়াছিলেন, বিদ্ভালঙ্কারের 
তীব্র ভত্সনায় সব গোলমাল হইয়া গেল। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 
“ই| বাবা, তোমার ওখানেই ছিলাম |” 

তখন বিদ্যালস্কার স্বর আরও উচ্চ করিয়া বলিলেন, “এখন সকলে বিবেচনা 
কাঁরিয়া দেখুন, কি রকম ভয়ানক টক্তাস্ত করিয়া আমাদের নির্মল কুলে 
কালী দিরারজ্জন্ত ধূর্ত ষঠীচরণ চেষ্টা কবেছে। আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি, বন্ধু, 
কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না,-এমন বিবাহ কখন:হুইতে পারে? আর 

আআমি সর্বেখর ঠাকুরের সম্ভান, আমি না জানিয়া না শুনিয়াই কি আবার 
বিবাহের বিধি দিতে পারি? দেখ হে কুষ্খশহ্কর, তোমার রাজত্বে ঘাস করে 
ব্রাহ্মণের কুল মান ইজ্জৎ পর্য্যন্ত রক্ষা করা দায় হয়ে উঠলো ।» 

তখন সেই অসংখ্য ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিল, “দোহাই রাজ! বাবুর, 
আমাদের মান ইজ্জৎ ধর্ম্ম রক্ষা কর। বিদ্যালঙ্কার সত্যই বলিয়্াছেন। এমন 
ব্যবস্থা তিনি দিতে পারেন না ।” 

বৃদ্ধ! কি বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু কোলাহলে সে ক্ষীণ কণ্ঠ কোথায় 
ডুবিয়া গেল। ফঠীচরণ ক্ষোভে ক্রোধে অধরদংশন করিতেছিলেন। তাহার 
চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা নিষ্ঠ'র রাক্ষসের মুণ্ডি ধারণ করিয়া 
তাঁহাকে গ্রীস করিতে আঁসিতেছিল। 

একখানি বন্ত্রাবৃত ডুলি আসিয়া থামিল। শঙ্কামলিন কমলের বেপমান 
_ দেহ দুই জন দাসী প্রায় টানিয়া বাহির করিল। 

যঠীচরণের সমুদায় ধমনীতে একটা তীব্র জালাময় আগুনের স্রোত বহিয়! 
গেল । এক লক্ষে তিনি উঠিয়া ধঈাঁড়াইলেন, মুহূর্তে আট দশ জন বলিষ্ঠ লোক 
তাহাকে সজোরে চাপিয়া ধরিল। উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া ষষ্ঠীচরণ 
বলিলেন, “দোহাই হুজুরের, . আপনি দেশের রাজা, গরীবেব মা বাঁপ। 


ত 


8 ৩৮, ,সাহিত্য । ১৬শ ধর্য, 1ম সংখ্যা। 


এমন নিদারুণ অবিচার, অধৰ্ম্ম করিবেন না। কমলকে আপনি জিজ্ঞাসা 
করিষ! দেখুন, আমি অগ্নি স্বাক্ষী করিয়া উহাকে বিবাহ কবিয়াছি কি না ।» 

দাসীদের বাহুবেষ্টনের মধ্যে শরীরের পুর্বার্দ উদ্ভত করিয়া উন্মুখ তরন্তের 
স্তায় কমল স্বামীর নিকট যাইতে চাহিল। 

“থবরদাঁর !” বিগ্যালঙ্কার বাঘের মত গর্জিয়া উঠিলেন। তার পর 
জলস্ত আগুনের মত ষ্ীচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, প্চুঙ্স.. কর্‌ "লম্পট ! 
তোর সঙ্গে উহার বিবাহই হইতে পারে না। কেহ জানিল না, কেহ 
সম্প্রনান করিল না, বিবাহ [৮ 

চারি দিক হইতে অসংখ্য কণ্ঠে শব্ব'হইল, ০ রি পারে না, 
কখনও হয় নাই ।” 

জমীদার কৃষ্ণশঙ্কর বলিলেন, “পাত্র হাজীর আছে ?৯ নিউ 
ষষ্টিবর্ষীয বৃদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন । 

ক্ষ্ণশঙ্কর বলিলেন, “আপনি এ বিবাহে সন্মত আছেন?” * 

বৃদ্ধ বলিল, “আজ্ঞে হা । কুলীনের কুলরক্ষা করাই আমাদের ব্যবসায় ।” 


কাপিতে কাপিতে কমল সুচ্ছিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া, 


উঠিলেন | 

বিস্বালঙ্কাব বলিলেন, “ওরে ! বাজনা বাজ! ।” 

চীৎকার, জুদ্ধ গর্জন ডুবাইয়া দিয়া বাজনা বাজিয়া উঠিল। বিদ্যালক্কাঁব 
অন্প্রদ(নকর্তীর আদন গ্রহণ করিলেন । 


যষ্ঠাচরণের দৃষ্টি হইতে সমুদায় আলোক যেন সহসা অস্তহিত হইল। ' 


আকুঞ্চিত মাংসপেনী নিক্ষল আক্রোশে স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার বুকের 
উপর কে যেন পর্ধত চাপিয়া ধরিল। তিনি যন্ত্রণারুদ্ধকঠ্ঠে একবার 
চীৎকার করিযা বলিলেন, “বিদ্যালঙ্কাব, ব্রাহ্মণের সর্বনাশ করিও না; 
রক্ষা কর, ক্ষমা কর ।” 

প্রতান্তবে দ্বিগুণরবে বাগ্ত বাজিয়া উঠিল। হোমের আগুন আরও 


উজ্জল আলোক বিকীর্ণ করিয়া জলিতে লাগিল ।, একখানি শীর্ণ কঙ্কালসার 
হস্তের উপর আর একখানি স্পন্দনহীন শিথিল হস্ত রাখিয়! বিদ্বালঙ্কার ফুলের 


মাল! ৪ বস্ত্রের বন্ধন দৃঢ় করিয়া দিলেন । 
»77775৯882০৮5৯িিি 
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| 4) 
এ শিবাজীর জন্মকাল (৯, 





ছত্ৰপতি শিবাজীব জন্মতিথি ও জন্মকাল সম্বন্ধে তাহার স্বদেশীয় প্রাচীন 
লেখকগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সেগুলির উল্লেখ 
কর! বাইতেছে। পরে বিচারপূর্বকু সিদ্ধান্তস্থাপনের চেষ্টা করা যাইবে। 

(১) শিবাজীব সামসময়িক লেখকদিগের মধ্যে কেহই তাহার জন্মদিন 
বা কালম্বন্বন্ধে কোন প্রকার উল্লেখ করেন নাই । 

(২) পরভাবিক লেখকগণের মধ্যে__ 

(ক) মহ্লার রাম রাও চিটনীস “১৫৪৯ শকাব্দে (১৬২৭ থৃঃ) প্রভব (১) 
নাম সংবৎসরে, বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া বৃহস্পতিবার” মহারাজের জন্ম হয়, 
এবুং তাঁহার ছয়টি গহ তুঙ্গ ছিল, এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ( এই গ্রন্থকার 
শিবাজীর মৃত্যুর ৯৩, বৎসর পরে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন) ৷, 

(খ) অধ্যাপক জি. ডবলিউ. ফরেষ্টের State Papers of Bombay, 

< Maratha Series নামক সংগ্রহপুস্তকে প্রকাশিত বখরের মতে, শিবাজ্দীর 
জন্ম-সময় ১৫৪৯ শকাব্দের বৈশাখ মাস। (এই বথর ফরেষ্ট মহোদয় রায়গড়ে 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ) ইহার অন্তত্র ১৫৪৮ শকাব্দের উল্লেখ আছে। 

(গ) শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াঁডে বি. এ. মহোদয় রায়গড় 
হইতে যে বখর সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে “১৫৪৮ শকে (১৬২৬ খৃঃ ) 
,ক্ষয় নাম সংবৎসরে বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী সোমবার শিবাজীর জন্ম হয়,” এইরূপ 
লিখিত আছে। 

(খঠ কাব্যেতিহাঁস-সংগ্রহ নামক মাসিকপত্রের প্রকাশক মহাশয় 
ধারাঁনগরী হইতে যে এ্তিহাসিক ঘটনার অন্ুক্রমণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তাহাতে শিবাঁজীর জন্মাবস্থলে “১৫৪৯ শকে প্রভব সংবৎসরে বৈশাখ শুক্লা 
পঞ্চমী সৌমবার”-_এই তারিখ লিখিত আছে। 

(ঙ$) পশ্রীশিবদিখিজয়” নামক বখরের উল্লেখ মহলার রাম রাঁওয়ের 

-অনুরূপ। বেশীর ভাগ ও দিবস রোহিণী নক্ষত্র ছিল বলিয়া লিখিত আছে। 


(১) বষ্টসংবৎসরময বাহল্পত্য বর্ষের গ্রথদ বর্ষের নাম প্রভব 1 এই যষ্টিবর্ষের নামের 
তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়”১৮১৪ শকের চৈত্র মাসেব "বৈদিক যুগ” শীর্ষক মলিখিত প্রবন্ধে 
প্রষ্টব্য | 


8৪০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৭ম লংখা!। 


এই বথরে শিবাজীর জন্মকাল সম্বন্ধে প্রাচীনগণের উক্তি বলিয়া, এক স্থানে 
তিনটি শ্লোকও উদ্ধৃত হইঘ্রাছে। সেগুলি এই, 
অন্দে বৈ প্রভবাভিধে নরপতে শালি-প্রবাহাৎ পরং 
শাকে বেদনবাধিকেন্দুশরকে মানে চসম্মাধবে। 
নক্ষত্রে চ তিথৌ বিধৌ গুরুদিনে পক্ষে সিতে "শাহজে'* 
জাতে! নাম শিবাঁজিকে। নরবরো! যো বৈ হুতাংশে! হিতে ॥. 
দ্বিতীয় শ্লোকটি ইহারই মহারাষ্ট্রীয় পদ্ভান্থবাদ। তৃতীয় প্লৌকটি এইরূপ, 
শিবাজিবর্া। নৃপতির্বভূব বিশাখমাঁসে সিভপক্রমধ্যে। গু 
গুবৌ দ্বিতীয়! বিধিতাষ্িতে হি নাগানধ-(দধি ?) নূনং শশিবাপবর্ষে। 

এই বথর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হইলেও, ইহার লেখক অনেক প্রাচীন 
কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ~ 

(চ) “শরীশিবপ্রতাপ” নামক বথরের উক্তি এইর্প,_" ১৫৪৯ শক, 
রক্তাষি নামক সংবৎসর শিবাজীর জন্মবর্ষ 1” এ 

(ছ) "মারাঠি সাম্রাজ্যের ছোটা বখরে” শিবাক্গীর জন্মদিন “শাঁকে 
১৫৪৯ ক্ষয় নাম সংবৎসরে বৈশাখ মাসের শুরুপক্ষীয়া পঞ্চমী তিথি সোমবারে» 
ছিল বলিয়া লিখিত আছে। 

(জ) “ভারতবর্ষ” নামক মারাঠী মাসিকপত্রে শিবাজীর যে বখর 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সংবৎসর, মাস, তিথি ও বার মারাঠী সাম্রাজ্যের 
ছোঁটা বরের অনুকূপ লিখিত হইয়াছে। কেবল শকাবের সংখ্যা-ির্দেশ- 
স্থলে উহাতে ১৫৫৯ অব্দের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। 

(ঝ) পূর্বোক্ত মাসিকপত্রে প্রকাশিত দশিবাজীর বংশতালিকা যুক্ত 
প্রতিহাসিক অন্ুক্রমণীতে” “১৫৪৯ শাকের বৈশাখ শুরু পঞ্চমী” এবং 
গ্াঁয়শান্্রী পণ্ডিত রাঁওয়ের বখরে”,--৭১৫৪৯ প্রভবে» ভিন আর কোনও 
উল্লেখ নাই। 

(ঞ) শর পত্রেই প্রকাশিত ছত্রপতির “প্রতিনিধিদিগের বখ্র” নামক] 
গ্রন্থে “শকে ১৫৪৯ প্রভব নাম সংবৎসরে বৈশাখ শুরা ১৫ (পূর্ণিমা) 
সোমবার’”-_এই তারিখের উল্লেখ আছে। এই বথরের টাকার প্রকাশক. 
বলেন, “একখানি অতিহাসিক অন্থক্রমণীতে ‘তৃতীয়া লিখিত আছে, 
দেখিয়াছি 1৮. 

(ট) কাব্যেতিহাসসংগ্রহে “শিবাজীর জন্মকালেব লগ্নকুণ্ডলী” ইতি- 
শীর্ষক একটি কুওলীর গ্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। 


চি 


কার্তিক, ১৩০১। শিবাজীর জন্মকালু। ৪৪১ 


এট কুণ্ডলী অন্দারে শিবাজীর জন্ম মিথুন লগ্নে হইয়াছিল। বৃহস্পতি, 
- মঙ্গল, রবি ও চত্্র, এই চারি গ্রহ তুঙ্গী ছিলেন | “শুক্র স্বগ্রহে ছিলেন । 
রবি 'মেষরাশিশ্থিত ও ! চন্ত্র 'বৃষভস্থ থাকায় :জন্মমাস বৈশাখ ছিল বলিয়া 
নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। প মাসে সাধারণতঃ বেলা ১০টার সময় 
মিথুন লগ্ন, থাকে । কুগুলীতে:.অব্দের উল্লেখ নাই। তথাপি বৃহস্পতি 
কর্কট রাশিতে চলেন, দেখা ফ্ইতেছে। * গণনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, 
১৫৪৫ শাঁকে বৈশাখ মাসে দেবগুক কর্কট রাশিতে ছিলেন। এ অবে 
রুধিরোঁদগারী নামে সংবৎসর ও বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবার 
ছিল, এবং কুর্য্যোদয়ের ৯1১০ দণ্ড পরে রোহিণী নক্ষত্রে চন্দ্র প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন, ইহাও গণনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। স্ৃতরাং এই কুণ্ডলী অনুসারে 
১৫৪৫ শকান্দে (৯৬২৩ খৃষ্টাব্দে) রুধিরোদ্গারী নাম সংবৎসরে, বৈশাখ শুরা 
দ্বিতীয়া সৌমবারে সুর্যোদয়ের আনুমানিক ১০।১১ দণ্ড পরে রোহিণী নক্ষত্র 
শিবাঁজীর জন্তু হইয়াছিল । 

উপরে যে দ্বাদশটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ কর! গেল, তাহার মধ্যে কোনটি 
সত্য বা গ্রহণীয়, এ প্রশ্ন সকলের মনেই উদ্দিত হইতে পারে। শিবাজীর 
্তায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্মদিবস সম্বন্ধে এরূপ বহু মত বিদ্যমান রহিয়াছে 
দেখিয়াও অনেকে বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই । কিন্তু মহাবীর নেপোঁলিয়নের 
পরাভবকাঁরী ভিউক অফ. ওয়েলিংটনের জন্মদিবস “নান! মুনির নানা মত” 
হেতু অগ্ভাপি অনিশ্চিত রহিয়াছে, এ কথা ধাহারা অবগত আছেন, শিবান্জীর 
জন্মকাল উপলক্ষে মতভেদ দেখিয়া তাহাঁদিগের বিস্ময়োদ্রেক হইবে বলিয়া 
আমাদের মনে হয় না। সে যাহা হউক, ফলিতজ্যোতিষ শীল্পে শিবাজীর 
বিশ্বাস ছিল) তাহার আদেশে ২১ থার্নি জোতিবিষয়ক গ্রস্থও রচিত 
হইয়াছিল। স্থৃতরাং তাহার জন্মপত্রিকা বা কোঠী ছিল না, ইহা সম্ভবপর 
নহে। কিন্তু ষে কারণেই হউক, উহ! আর এখন পাওয়া যায় না । শিবাজীর 
সমসময়ে বা তাঁহার পরলৌকগমনের অব্যবহিত পরে যাহারা তাঁহার বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে বোধ 
হয় অদ্য আমাদিগকে শিবাজীর জন্মদিবস লইয়া এরূপ বিভ্রান্ত হইতে হইত 
না। কিন্ত সে জন্য আর বৃথা! আক্ষেপ না করিয়া উল্লিখিত মতনিচয়ের মধ্যে 
কোনটিতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি কি না, এক্ষণে তাহাই দেখা কর্তব্য 
সুতরাং একে একে সকল মতের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক । 


88২ f সাহিত্য { ১৪শ বর্ষ, ৭ম নংখ্যা। 
(ক) মহ্লাব রাম রাও চিটনীস সাতরার রাজদপ্ররের কাগঞ্জপত্র* অব- 


লঙ্বন করিয়া! স্বীয় গ্রন্থ রুনা করিয়াছেন বলিয়! তাহার কথার আস্থা স্থাপন --- 


করিতে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত জ্যোতির্ক্িদ্‌ 
শঙ্কর বালকুষ্ণ দীক্ষিত ও মিঃ রবার্ট সিওয়েল মহোদয়দ্য়ের চেষ্টায় “হিন্দু 
পঞ্চাঙ্গ” নামে যে গ্রন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নির্দিষ্ট 
প্রণালী অবলম্বনে তিথিবার-নক্ষত্রের একগ্ভাসাধনের চেষ্ট করিলে" মহলার 
রাওয়ের গ্রন্থ হইতে সত্যলাভ সম্বন্ধে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয় | উক্ত 
“হিন্দপঞ্চাঙ্গ”” নামক গ্রন্থে ৩০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত কালের 
মধ্যে কৌন. তারিখে কোন্‌ বার তিথি ও নক্ষত্রাদি ছিল, তাহা নির্ধারণ 
করিবার সহজ প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে । তদবলম্বনে গণনা করিলে দৃষ্ট 
হয় যে, মহলার রাম রাওয়ের বর্ণিত তারিখে “বৃহস্পর্তিবার” ছিল নাঁ। 
শনিবারে ও শকের “বৈশাখ শুরা! দ্বিতীয়া” হইয়াছিল! এবং নক্ষত্র ভব 
ছিল। ৪ ৬ 

(৭) ফরেষ্টের প্রকাশিত বখরে বার তিথি প্রভৃতির উল্লেখ না থাকায় 
তৎ্সম্বন্ধে বিচার্ধ্য কিছুই নাই। তবে উহারই অন্ত স্থলে আবার শিবাজীর 
জন্মবর্ষ ১৫৪৮ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 

গেট এই বথরে বণিত অন্দে বৈশাখ শুরু! পঞ্চমী তিথিতে “সোমবার” 
ছিল না। পূর্বোক্ত হিন্দুপঞ্চাঙ্গের গণনা অনুসারে বৃহস্পতিবার ও 
আবরণ নক্ষত্র ছিল। 

(ঘ) ধারানগরীর অন্থুক্রমণীতে তিথিবারাদির এক্য আছে। সে দিন 
সূর্য্যান্তের পূর্ব পর্য্যন্ত চতুর্থী ছিল। তত্ভিক্ন মৃগশিরা বা আদ্র" ছিল। 
অন্থক্রমণী-কাঁর নক্ষত্রের উল্লেখ করেন নাই। এ কারণে তাহার নির্দেশ সম্পূর্ণ 
ত্রমশূন্ত কি না, তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। তথাপি অন্তান্ত বখরের সহিত এক- 
বাক্যতা করিবার জন্ত কেহ কেহ সে দিন রোহিণী নক্ষত্র ছিল বলিয়া অনুমান 
করিয়াছেন। কিন্ত জন্মনক্ষত্র ধরিয়া যদি জন্মতিথির নির্ধারণ করিতে হয়, 
তাহ! হইলে “বৈশাখ শুক্লাপঞ্চমী” প্রকৃত জন্মতিথি বলিয়া কিছুতেই স্বীকার 
কর! যাইতে পারে ন!। কারণ, ও তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রের কোনও সম্ভাবনা, 
নাই। 

(ঙ) শুক্রত্বিভীত্ায় রোহিণী নক্ষত্র ব! বৃহস্পতিবাঁর__-এতছুভয়ের একটিও 
ছিল না, এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে যে দুইটি শ্লোক 


কাত্তিক, ১৩০১ । শিবাঙ্জীর জন্মকাল্‌। ৪৪৩ 
আছে তাহার একাধিক অর্থ হইতে পারে। পরে তাহার সম্বন্ধে সবিস্তার 
বিচার করা যাইবে । . 


*(চ) এই বথরে তিথি, নক্ষত্র, মাস, বা বারের উল্লেখ নাই । সংবৎসরের 
নামেও লেখকের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। ১৫৪৯ শকাৰে রক্তাক্ষি নামক সংবৎসর 
ছিল না) “প্রভব” সংবৎসর ছিল। রক্তাক্ষি সংবৎসর ধরিলে ১৫৪৬ শকাব্দে 
শিবাকজীর' জন্ম স্বীকীর করিতে হয়! 

(ছ)* এ বখরেও সংবৎসরের নাম সম্বন্ধে ভ্রান্তি দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে 
১৫৪৮ শকাৰে “ক্ষয়” নামক সংবৎসর ছিল। আর সৌমবারে হৃর্যোদয়কালে 
চতুর্থী ও রাত্রিকালে পঞ্চমী ছিল৷ 

(জে) সংবৎসর*ও তিথিবারাদি সম্বন্ধে (ছ)-চিহ্নিত বখরের সহিত ইহার 
সম্পূর্ণ এক্য আছে। সুতরাং পুর্বোক্ত আপত্তি এখানেও প্রযোজ্য । অধিকস্ত 
এ বথরে যুদ্রাকরের দোষেই হউক, বা লেখকের প্রমাদবুশেই হউক, ১৫৪৯ 
স্থলে “১৫৫৯ শকাব্দ” হইয়াছে । 

২. (ঝ) এই ছুই বংশতালিকাযুক্ত অনুক্রমণীতে বার নক্ষত্রের উল্লেখ না 
থাকায় তছুক্ত তিথির সত্যতা-পরীক্ষার কোনও উপায় নাই। 

(এ) প্রতিনিধিদিগের বখরেও ভ্রম আছে। বৈশাখ শুক্লা ১৫ বা 
পৌর্মাসী প্রক্কৃত তিথি বলিয়া স্বীকার করিলে বখরের উক্ত বারের সহিত 
অনৈক্য ঘটে। সম্ভবতঃ, এই বখরে পঞ্চমীর স্তোতক ৭৫» স্থলে লিপিকর- 
প্রমাদে ১৫৮ হইয়া থাকিবে । 


(উ), এই লঙ্নকুগুলীও বহু দোষে দুষ্ট । ১ম, ইহা কোনও বখরের অস্তভূক্তি 
নহে। ২য়, কোনও ব্খরেরই সহিত অব্ধ-সংখ্যা-ন্বন্ধে ইহার এক্য নাই। 
ওয়, গণনা দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, ১৫৪৫ শকাব্দে শনি কর্কট-গত ছিলেন, 
বৃশ্চিকে ছিলেন না। রাহ তুলা রাশিতে ছিল। কিন্ত কুণ্ডলীতে শনিকে 
অষ্টম ও রাহুকে পঞ্চমস্থানীয় রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে । ৪র্থ শনি ও রাহ 
সম্বন্ধে কুগডলীর নির্দেশ সত্যঃবলিয়া স্বীকার করিলে বৃহস্পতির অবস্থান সম্বন্ধে 

লি. গোলযোগ ঘটে। সুতরাং এই জন্মকুওলী অবিশ্বান্ত বলিয়া একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে হয়। 

শীযুক্ত দীক্ষিত ও মিঃ সিওয়েলের মতাহুসারে গণনা করিলে দৃষ্ট হইবে, 
উল্লিখিত একাদ্শটি মতের কোনওটিই ভমশূন্ত বা নির্দোষ নহে। তথাপি 


888 , সাহিত্য । ১৩শ বর্ধ। ৭ম সংখ্য! 


এই সকল মতের আল্যোচনা করিলে নিম্নলিখিত সিত্বাস্তনিচয়ে উপনীত*হইতে 
পারা যায় ।__ রর 

(১) শিবাদ্দীর বৈশাখ মাসে জন্ম হইয়াছিল, এ বিষয়ে সকল লেখঝ্েরই 
মতের ওীঁক্য দৃষ্ট হয়। 

(২) জন্মশক কেহ ১৫৪৮ ও কেহ ১৫৪৯ বলিয়া নির্দেশ করিযাছেন। 
অবশ্য লগ্নকুণ্ডলীর নির্দিষ্ট অব সম্পূর্ণ ভ্রমাখ্খক বলিয়া সর্বাপ্ঠোভাবে বর্জনীয় 

(৩) * অৰ্দদংখ্যার ন্যায় তিথি সম্বন্ধেও দ্বিবিধ মতদৃষ্ট হয়, যথা ০ 
. কে) দ্বিতীয়া; (খ) পঞ্চমী | 

(8) বারও-_কেহ বৃহস্পতি ও কেহ নোম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।, 

(৫) নক্ষত্রের উল্লেখ এক শিবদিখিজয-কার ভিন্ন আর কেহই করেন নাই 
এই লেখকের মতে, সেদিন রোহিণী নক্ষত্র ছিল। 

_বিচাঁরসৌকর্ধ্ের নিমিত্ত গ্রথমোক্ত চারিটি মত নিম্নলিখিত ছুই ভাগ 
বিভক্ত হইতে-পায়ে। ( 

কে) ১৫৪৯ শকাব্দ, প্রভবনাম সংবতসরে, বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়, বৃহস্পতি- _ 
বার) অথবা! শুক্লপক্ষীয়া পঞ্চমী সোমবার ৷ 

(খ) শকাব্দ ১৫৪৮, ক্ষয় নামক সংবৎসর, বৈশাখ শুরা দিয়, (বার 
অনুক্ত) শুক্ল! পঞ্চমী সোমবার । 

পূর্বোক্ত “হিন্দু পঞ্চাঙ্গ" অনুসারে গণনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, 

- (১) ১৫৪৯ শকাৰ্দে প্রভব সংবৎসর ও শুক্লা দ্বিতীয়ায়'শনিবার ছিল, তত্তিন্ন 
সু্ষ্যোদয় কালে ভরণী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণ ছিল। সা ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের 
৭ই এপ্রিল। 

(২) খু অন্ধের পঞ্চমী তিথিতে মঙ্গলবার ছিল। তততর স্য্যোদয়কালে 
ভরণী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণ ছিল। কিন্তু সোমবার রাত্রিকালে পঞ্চমী প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। ইংরাজী ১০ই এপ্রিল-_-১৬২৭ খরীঃ । 

(৩) ১৫৪৮ শকাকে ক্ষয় নামক সংকুৎসরের বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়ায় 
সোমবার, কৃত্তিক। নক্ষত্র ছিল। সূর্য্যোদয়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরে দ্বিতীয়া 
প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নিশীথকাঁলে রোহিণী' নক্ষত্রের সঞ্চার হয়। ইংরাজী 
২৬শে এপ্েল, ১৬২৬ থৃঃ। 

(৪) প্র অব্দের বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমীতে রাত টি IE 
আর্জার প্রথম চরণ ছিল। ইংরাজী ২০শে-এপ্রিল, ১৬২৬ শ্রীঃ। 


কাত্তিক, ১৩০৯1 শিবাঙ্জীর জন্মকাঁল। 88৫ 


বৈশাখ মাস সম্বন্ধে কোনও লেখকের মতভেদ নাই, এ কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। এখন প্রথমে অব্দনির্ণয়ের চেষ্টা করাঁ যাউক। শিৰাজীর 
জন্ম সম্বন্ধে লেখকদিগের মধ্যে ছ্িবিধ মত পরিদৃষ্ট হইলেও, তাহার মৃত্যু 
সম্বন্ধে সকলের এ্রকমত্য দেখা যাঁ়। ১৬০২ শকাব্দের ১৬৮* খৃঃ, চৈত্রী 
পূর্ণিমা রবিবারে শিবানীর মৃত্যু হয়, এ কথা সকল লেখকই একবাক্যে স্বীকার 
করিয়াছেন। সে* সময়ে যে তাহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও 
কাহারও» মতভেদ নাই। শিবাজ্জী যে ৫৮৯ বৎসর বয়সেই ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহার অন্তবিধ প্রমাণও আছে। সে যাহা হউক, এখন তাহার 
মৃত্যুবর্ষ /$ বয়ংনংখ্যা ধরিয়া বিচার করিলে ১৬৪২--৫৩= ১৫৪৯ শকাক্ে 
(২৬) খ্রীষ্টাব্দে ) শ্িবাজীর জন্ম হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হয়। পাঠক 
দেখিবেন, দ্বাদশ জন লেখকের মধ্যে নয় জনের মতে শিবাজীর জন্মাব ১৫৪৯ । 
খর" অব্দে “ক্ষয়” নামক সংবৎসর ছিল বলিয়া যে ছুই তিন জন লেখক নির্দেশ 
করিয়াছেন, তীহারা সে সম্বন্ধে স্পষ্টতঃই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ১৫৪৮ 
শকের স্বপক্ষে দুই জনের অধিক লেখক নাই। তাহার মধ্যে এক জন 
(অধ্যাপক ফরেষ্টের প্রকাশিত বখরের কর্তা) অন্তত্র ১৫৪৯ শকের কথাও 
লিখিয়াছেন। “জ্র”-চিহ্নিত বখরের লেখকের ১৫৫৯ অন্যকে সংশুদ্ধ করিয়া 
যর্দি ১৫৪৯ বলিয়া ধরিযা লওয়া যাস, তাহা হইলে মতভেদের অবকাশ 
আরও কমিয়া যার। ফলকথা, S21 শকাব্দের বৈশীথমাসে শিবজীর জন্ম 
হইয়াছিল, এ কথা আমরা অত্রাস্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে পারি। 
মাস ও বৎসর পাওয়া গেল। এখন তিথির নির্ণয় করিতে হইবে । 
শিবাজ্জীরপ্জন্ম শুরুপক্ষীয় দ্বিতীয়া অথবা পঞ্চমীতে হইয়াছিল? মহলার রামরাও 
চিটনীসের মতান্ুসাঁরে দ্বিতীয়া জন্মতিথি ধরিলে সে দিন বৃহস্পতিবার পাওয়া 
যায় না। ধারানগরীর গঁতিহাসিক অনুক্রম্ণীর মতে আস্থা স্থাপন” করিয়া 
পঞ্চমী গ্রহণ করিলে বারের সহিত বিশেষ অনৈক্য ঘটে না সত্য, কিন্তু উদ্দিষ্ট 
তিথি দিবাভাগে আদৌ পাওয়া যায় না। কারণ, সোমবারে রাত্রিকালে চতুর্থী 
ছিল, ইহা পুর্বে দেখ! গিয়াছে । ূর্য্যোদস্বব্যাপিনী তিথি গ্রহণ করিলে সে 
দিন মঙ্গলবার হইয়া পড়ে । তবে রাত্রিকালে জন্ম স্বীকার করিলে, “১৫৪৯ 
শকাবে প্রভব নাম সংবৎসরে, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয়া পঞ্চমী, সোমবার 
রাত্রিকাল*__-এই পর্য্যন্ত এক রকম মিলিয়া যায়। 
এখন নক্ষত্রের কথা । শিবদিশ্বিজ্য়-কাঁর ভিয় আর কেহ নঙ্গত্রের উল্লেখ 
৫৭ 


৬ 
৪৪৬ * সাহিত্য ৷ ১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। 


করেন নাই। কিন্ত খর বখর রাজকীয় দপ্তরের অনেক কাগজপত্র অবলম্বনে 
লিখিত বলিয়া, উহার "নির্দেশ একেবারে উপেক্ষিত হইতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, উপরে আমর! শিবাজীর জন্ম সম্বন্ধে যে তিথির নির্ণয় করিয়র্দছ, 
তাহা সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিশৃন্ত বলিতে পারা যায় না। তৃতীয়তঃ, শিবাজীর 
এক জন প্রামাণিক জীবনবৃত্-লেখক মহলার রাঁওয়ের সহিত শক, সংবৎনর, 
মাস, পক্ষ, তিথি ও বার বিষয়ে শিবদিশ্বিজয়-কারের : সম্প্ণ প্রক্য আছে। 
এই কারণে নক্ষত্র-বিচারে কিরূপ ফললাভ হয়, তাহা একবার দেখা! ব্র্তব্য। 

ইতঃপূৰ্কে যে জ্যোতির্র্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তদহুসারে গণনা করিলে 
দৃষ্ট হয় যে, ১৫৪৯ শকাবের বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী দোমবাঁরে মৃগশিরা নক্ষত্র 
ছিল। কেবল ১৫৪৯ শকাবে কেন, ১৫৪৮ শকাৰের তু তিথিতেও রোহিণী 
নক্ষত্র পাওয়া যায় না। তবে যদি শেষোক্ত অব্দ সত্য বলিয়া স্বীকার কর! 
যায়, তাহা! হইলে বৈশাখ শুরা দ্বিতীয়ার দিনে সোমবার ও মধ্যরাত্রিতে, 
রোহিণী নক্ষত্রেরওদমাবেশ হইয়াছিল, দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে বখরপ্লেথক রোহিণী 
নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি সোমবারের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার গ্রহ. 
করিয়া আমাদিগকে গোলে ফেলিয়াছেন। ইহার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিলে 
“পঞ্চমী” তিথি পরিত্যাগ করিতে হয়। ১৫৪৮ শকাবে বৈশাখ শুরা পঞ্চমী 
বুহস্পতিবারে পড়িয্লাছিল বটে, কিন্ত সে দিন রোহিণী নক্ষত্র ছিল না, এ কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । এতস্তিয় বোহিণী নক্ষত্রের উল্লেথকারী “প্রভব নামক 
সংবৎসর” ও ১৫৪৯ শকাব্দের পক্ষপাত্তী। এইরূপে যে দিক দিয়াই দেখুন, 
অব, সংবত্সর, বার, তিথি ও নক্ষত্রের একবাক্যতাসম্পাদন কিছুতেই সম্ভবপর 
নহে, দেখা যাইতেছে । ৃ 

তবে কি হিন্দুসাম্রাজ্যসংস্থাপক ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর aE 
কোনও উপায় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, এত ক্ষণ যে সকল 
প্রমাণের পরীক্ষা করা গেল, সে সকলের সাহাঁষ্যে শিবাজীর জন্মকাঁল 
নিঃনংশয়িতরূপে নিরূপিত হইতে পারে না'। কাজেই প্রমাঁণাস্তরের অনুসন্ধান 
করিতে হয়। রর 

এই প্রস্তাবের প্রারস্তে আমরা ষে দ্বাদশটি মতের উল্লেখ করিয়াছি, থপ 
তাবে সেগুলির পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মহলার রামরাও চিটনীস 
ও শিবদিখ্বিজয়-কাঁর ভিন্ন আর কেহই শিবাঁজীর জন্মকালের বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট _ 
উল্লেখ করেন নাই। মহ্নার রামরাও শক, সংবৎসর, মাস, তিথি ও বারের 


কাৰ্তিক, ১০০১ শিবাজীর জন্মকাল,। ৪৪৭ 


উল্লেখ*্করিয়াছেন। শিবদিখ্বিজয গ্রন্থে এ সকলের উপর নক্ষত্রেরও নির্দেশ 
- করা হইয়াছে। এই উভয় গ্রস্থকারের মধ্যে মহল্মার রাও ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ও 
শিবুদিখিজয়-কাঁর ১৮১৮ অব্যে বথরের রচনা করিয়াছেন। উভয়েই রাজকীয় 
দপ্তরের কাগন্্রপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবার স্থবিধা পাইয়াছিলেন। শিবদিপ্বিজয় 
অপেক্ষা মহলার রাঁওয়ের গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া অনেকেই উহার প্রতি 
সমধিক শ্রদ্ধা প্রকধ্শ করির। থাঁকেন্ধ। পক্ষান্তরে, প্রথমোক্ত বথর মহলার রাও- 
গর কৃতু বধরের ৮ বৎসর পরে রচিত হইলেও, উহাতে শিবাঁজীর জন্মসন্বদ্ধে 
কয়েকটি অতি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। 
এই শ্লেঁকগুলিতে নিদ্দিষ্ট শক-সংবৎসর-মাস-তিথি-বারের সহিত মহলা 
রাঁওরের উক্তির সাধারণভাবে এক্য আছে। শিবদিখ্িজয়-কারও স্বীয় মারাঠী 
গন্ধে ক্তিতে সাধারণস্ভাবে শ্লোকোঁক্ত সময়েরই উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত গস্ঠে 
ফেকপ সহজে বিরতি ঘটে, পঞ্ঠে ছন্দের বন্ধন থাকায় সেরূপ ঘটিবার অধিক 
সম্ভাবনা থাকেন না। এই কারণে মহলার রাও ও শিবদিখ্বিজ্ক-কারের গন্ভো্কি 
অপেক্ষা শেবৌক্ত লেখকের লিখিত পদ্ঘে।ক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক বিশ্বাসযোগ্য 
_ বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। 
' এক্ষণে দেখা যাউক, এই শ্লোকগুলির আলোচন! করিয়া কিরূপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়। 
দ্বিতীয় শ্লোকাটি প্রথম শ্লোকের নির্দিষ্ট বিষয়ের অনুবাদ । এক ব্যক্তি যে 
এই উতয় শ্লোকের রচয়িতা, এরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, প্রথম 
শ্লেকেই যখন বক্তার সমন্ত বক্তব্য শেষ হইয়াছে, তখন তিনি যে অকারণে 
দ্বিতীয় শ্লোকেব রচনা করিবেন, ইহা তেমন সঙ্গত বোধ হয় না। সুতরাং 
দ্বিতীয় শ্লোকটি অপর লেখকের রচিত ও বখর-কারের দ্বারা প্রথম শ্লোকের 
পরিপোযকস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। | 
প্রথম শ্লোকে শিবাজীর জন্মবর্ষের উল্লেখস্থলে "বেদ-নবাঁধিকেন্দুশরকে” এই 
পদ ব্যবন্বত হইয়াছে। বেদ-৪, নব-৯, (অধিক) ইন্দু= ১, শর= ৫, অর্থাৎ 
১৫ এব পিঠে ৪৯= ১৫৪৯ শকান্দে। এই শ্লোকে “অঙ্কানাং বাঁমতো৷ গতিঃ” 
" এই নিয়ন সম্পূর্ণরূপে অনুস্থত হয় নাই। দ্বিতীয় শ্লোকেও এইন্সপ। নাগান্ধি 
৪৯ ও শ্টিকলা ১৫, অর্থাৎ ৯৫৪৯ শকাব্দ । তাহার পর প্রভব সংবৎসরের 
বৈশমাস, রদ ও বৃডরপতিবার--উভয় শ্লোকেরই'উদ্দিষ্ট বিষয়। এখন 
অবশিষ্ট রহিল, তিথি ও নক্ষত্র । 


৪৪৮ সাহিত্য । ৬ বৰ্ষ, বন সংখা? 


এ সম্বন্ধে প্রথম শ্লোকে আছে, পনক্ষত্রে চ তিথৌ বিধে ।” শিবদিখ্বিজীয়-কাঁলপ 
ও দ্বিতীয় শ্লোকের রচফ্লিতা ইহার অর্থ _"রোহিণী নক্ষত্র ও দ্বিতীয়া তিথি” 
এইরূপ করিয়াছেন। এই শ্লোকের একটি মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদমূলক শ্লোক আছে, 
এ কথা পূর্বেই বলিয়নাছি। সে অন্ুবাদেও এই অর্থই সমধিত হইয়াছে। 
বিধি শব্দের সপ্তমীর একবচনে “বিধোৌ” পদ সিদ্ধ হয়। বিধি অর্থে প্রজাপতি, 
তিনি দ্বিতীয়া ও রোহিণীর অধিষ্ঠাত্রী শ্বতা, বলিয়া প্রসিদ্ধ ।* সুতরাং 
*নক্ষত্রে চ তিথৌ বিধে” অর্থে দ্বিতীয়! তিথি ও রোহিণী নঙ্গত্র। ও 

প্রথম শ্লোকের পূর্বোক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে শিবাজীর জন্মকাল 
*১৫৪৯ শকাব্দ, প্রভব সংবৎসর, বৈশাখ মাস, শুরু পক্ষ, দ্বিতীয়, বৃহস্পতিবার, 
কোহিণী নক্ষত্র” এইরূপ উপলব্ধ হয়। শিবদিশ্রিজয়-কাঁর এই কাঁলেরই উল্লেখ 
করিরাছেন। মহলার রামরাও নক্ষত্র বাদ দিয়া এই *বার-তিথিই উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। কিন্তু এই মতে বে ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমরা 
ইতঃপুর্কেই ক ওণ্ড চিহ্নিত আপত্তিতে প্রদর্শন করিয়াছি । * সেই প্রসঙ্গে 
এই শ্লোকের যে অন্তবিধ অর্থ হয়, তাহাও বলিয়াছি। এক্ষণে 'সেই অপর- 
বিধ অর্থের আলোচন! করা যাইতেছে । 

জোতিগগণনার সহিত এক্য রাখিয়া অর্থ করিতে হইলে সমালোচ্য শ্লোকের 
“নক্ষত্রে চ তিধৌ [বিধৌ” এই বাক্যের যেকপ অর্থ করিতে হয়, স্বনামধস্ত 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, এখানে “বিধি” শব্দের সপ্তমী গ্রহণ না করিয়া “বিধু” শব্দের 
সপ্তববীব এক্কবভনে “বিধৌ” পদ সিদ্ধ হ্ইন্াছে স্বীকার করিলেই এ সমস্যার 
সুনীমাংসা হয়। তিলক মহোদয়ের সুচিত অর্থ অনুসারে শিবাজীর জন্মদিনের 
গ্রাতিপৎ তিথি ও অশ্বিনী নক্ষত্র পাওয়া যায়। কারণ বিধু-চন্দ্র-১। 
শনক্ষত্রে চ তিঘৌ বিধো” প্রথম নক্ষত্র ও প্রথম তিথি। 

এখন পৃর্মোন্ত “হিন্দুপঞ্চঙ্গ” অনুসারে গণনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, 
১৫৪৯ শকাব্দের বৈশাখী শুক্। প্রতিপদ দিনে অশ্বিনী নক্ষত্র ও শুক্রবার 
ছিল। কিন্ত প্রতিপৎ তিথি স্ব্য্যোদয়ের একাদশ পূর্বে বা বৃহস্পতিবার _ 
৪৮ দণ্ড ৫০ পল পরে লাগিয়াছিল। অর্থাৎ, বৃহস্পতিবারের রজনীর শেষ- 
ভাগে প্রতিপৎ তিথি ছিল। বাত্রিশেষে শিবাজ্জীর জন্ম হইয়াছিল, এ কথা 
স্বীকার করিতে যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্ম_ 
“১৫% শুকান্দে, প্রভব নামক সংবৎসবে, বৈশাখ মাসের শুরূপক্ষীয়! 


কানিক, ১০০১) ৮ সহযোগী সাহিত্য ৷ ৪৪৯ 


প্রত্তিপত্ বৃহস্পতিবার, রজনীর শেষ যাঁমে অশ্বিনী নক্ষত্রে* (১৬২৭ 
খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল শুক্রবার হইয়াছিল, দিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। 
* পনক্ষরে চ তিথৌ বিধৌ” এই শ্লোকাংশের শ্রীযুক্ত তিলক কর্তৃক সুচিত অর্থ 
গণিতজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইবার সম্ভাবনা নাই। 
শিবাজীর মৃত্যুর ১৩০ বৎসর পরে আবিস্তি ও গণিত বিদ্তায় অনভিজ্ঞ 
. বধরলেধঁক মহল রাম রাও ও শ্রিবদিখ্বিজয়-কার, বা দ্বিতীয় শ্লোকের রচয়িতা 
যে উদ্ধার উদ্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কাজেই 
তাহারা “বিখো” পদকে “বিধি” শব্দের সপ্তমী বুঝিয়া বিষম ত্রমে পতিত 
হুইয়াছিলেন। (১) 


শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর | 
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মাইকেলেটের পরিণয়। 


Revue de Paris (রিভিউ ডি প্যারিস) নামক পত্রে মিঃ হেলতি 
সুবিখ্যাত ফরাসী ্রতিহাসিক (M০৮!) মাইকেলেটের কাব্যবৈচিত্যময় 
পরিণয় সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ও আতস্তরিকতাপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। মাইকেলেটের মৃত্যুর পর তাহার পত্নী প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল 
জীবিত ছিলেন । অস্তিমকাঁল পর্য্যন্ত তাহার চরিত্রে কাঁব্য-কাহিনীর নায়িকা- 
স্থল ভাব বিদ্যমান ছিল। বৈধব্যদশীয় অতীত কালের চিন্তাই তাহার 
জীবনের অবলব্বনস্বর্ূপ হইক়্াছিল। তিনি উদীয়মান যুবকগণের হৃদয়ে 
- সর্ধপ্রবন্ স্বামীর স্তি জাগরূক রাখিয়াছিলেন। 


(১) ইংরাজী পদ্ধতি অনুসারে বাত্রি ১২টাব পর হইতে বার ও তারিখের গণনা হইয়। থাকে । 
সুতরাং হিন্দুমতে, যাহ! বৃহস্পতিবারের শেষ যামিনী, পশ্চাতামতে তাহ! শুক্রবারের প্রা £ক'ল। 
এই কারণে আমর! “১৬২৬ থষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের *ই তারিখ শুত্র বার” জিখিয়াছি। 


[ ® 
8৫০ এ সাহিত্য 1 ১৩শ বর্ষ, ধম সংখা । 


প্রিণরকালে মাইক্লেটের বয়ংক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ;ছিল। লোকাস্তরিতা 
প্রথম! পরীর গর্ভঞাতা কন্তরর একটি সন্তান হওয়াতে তিনি এই সময়ে মাতামহ 
আধ্যাও লাভ করিদ্বাছিলেন। তরুণবয়সে তিনি প্রথম পরিণর়পাঁশে আবুদ্ধ 
হন। এই বিবাহ তাহার ভাগ্যে সুখাবহ হয় নাই। কন্তাঁটিও অল্প বয়সে 
বিবাহিত! .হইর। পিতৃগৃহ ত্যাগ করির।ছিল। উত্তরকালে যখন তিনি 
“পুরোহিত ও পরিবার” রচনা করিয়! প্ৰসিদ্ধি লাভ করেন/তৎকাঁলে তাঁহার 
এই কন্ার সহিত কোনও সংশব ছিল না । তিনি একাকী স্ুখহীন,ভবনে 
কাঁলব।পন করিতেন। যখন যে গবমেন্ট দেশমধ্যে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিত, 
তখন সেই গবর্মেন্ট তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিত। জনসমাজেও 
তিনি শ্রেষ্ঠ ফরাঁদী এ্রতিহাঁসিক বলিয়া সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। তাহার 
হৃদয়ে নারীচরিত্র বিষয়ে সম্যক্‌ অভিজ্ঞতা-লাভের স্পৃহা*বলবততী থাকিলেও 
তংকালে তিনি ললনাগণের পরিচন্নগ্রহণের স্থযোগ প্রাপ্ত হন নাই। ° 


তাহার “পুরোহিত ও পরিবার” নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার 
অল্পকাল পরে অস্ত্রীয় ডাক-বিভাগের মুদ্রাযুক্ত একখানি পঞ্জ তাহার .. 
হস্তগত হয়। “পুরোহিত ও পরিবার ” পুস্তকের এক নবীন ও উৎসাহ- 
শীলা পাঠিকা তাঁহাকে প্র পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের এক স্থানে লিখিত 
ছিল,--"পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রতি আমার ষে বিশ্বাস ছিল, আপনার 
্রস্থপাঠে তাহা বিনষ্ট হইরাছে। আমি পিতৃহীনা বালিকা, সর্ধদা এক জন 
উসনেষ্ঠার অভাব বড়ই অন্থভব করিতেছি ; আপনি কি আমার এই অভাব 
পূর্ণ করিবেন ?” 


মেরি ভি মিলারেট (Marie de Millaret) এই বিচিত্র পত্রের লেখিকা 1 
ফরাসী পিতার -গুরসে ও ইংরাঁজ জননীব গর্ভে তাহার জন্ম হয়। শৈশব 
সাহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি বালিকাবয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া 
শিক্ষয়িতীর কাৰ্য্য করিবার অন্ত অস্ত্রিয়ায় গমন করেন। অন্রিয়ায় অবস্থান- 
কালে ঘটনাক্রমে মাইকেলেটের গ্রন্থাবলী তাহার হস্তগত হয়। অধ্যয়নফলে 

oa 
পুন্তকসমূহের ভাব-নিচয় তাঁহার হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল হইয়! পড়ে ষে, তিনি উক্ত 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের সহিত পত্র-ব্যবহারেব সংকল্প করেন। পত্রের উত্তর লাভ 
করিয়! মিগারেট কিরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অমুমিত হইতে 
পারে। এই পত্রধানি সুদীর্ঘ ও বিবিধ উপদেশে পূর্ণ ছিল। পত্রলেখক্‌ 


/ 
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তাহাক বাইবেল, গম্পেল, দান্তে; সেক্সপিয়র ও সীরভ্যার্টির প্রণীত পুস্তকা- 
বুলী পাঠ করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। * 

* কয়েক মাস উভয়ের মধ্যে সময়ে সময়ে এইরূপ পত্র-ব্যবহার চলিবার পর 
প্রৌঢ় অধ্যাপক বুঝিতে পারিলেন যে, তীহাঁর হৃদয় এই অজ্ঞাতকুলনীলা! ও 
অভিনব শিষ্যার প্রতি ক্রমে ক্রমে অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে । তদবধি 
তিনি নিজ মাসিক অবস্থার বিবরণ নিয়মিতরূপে স্বকীয় দৈনিকলিপিতে 
লিখিয়৷-রাখিতে লাগিলেন । বহুকাল পরে এই দৈনিকলিপি তাঁহার পত্নী 
সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

১৮৪৮ খুীষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর প্রাতঃকালে তিনি নিরূপিত রচনাকার্য্য সম্পন্ন 
করিয়। বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে মিলারেটের 
নামাঙ্কিত একখানি কার্ড অর্পণ করিয়া কহিল, একটি যুবতী তাহার সহিত 
সীক্ষাৎ করিতে আঁসিয়াছেন। অন্তান্ত লেখকদিগের ন্যায় তিনিও প্রীতঃ- 
কালে কাঁহান্িও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। এ বিষয়ে তাহার অতিশয় 


দৃঢ়তা ছিল; সুতরাং ভৃত্যেরা মিলারেটকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । শুনিবা- 


মাত্র দারুণ নৈরাশ্তে মাইকেলেটের হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। যাহা হউক, দর্শন- 
গ্রাধিনী"প্রতিগমনকাঁলে বলিয়া গিয়াছিলেন, “আমি, অপরাহ্ছ ৪ ঘটিকার সময় 
আবার আসিব” ইহাতেই তিনি আশ্বস্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, 
মিলারেটের দ্বিতীয়বার আগমন নিক্ষল হয় নাই। তাহার অজ্ঞাঁতপুর্ধ উপদেষ্টা! 
সাগ্রহে তদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাইকেলেট নিজের 
ডায়েরীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই সাক্ষাৎকারকালে মিলাঁরেট নিবিড় কৃষ্ণ 
পরিচ্ছদ সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার টুপিতে একটি রক্ত 
গোলাপ শোভা পাইতেছিল। 

প্রথম দর্শনেই যে এই কবি-উরতিহাসিক মিলারেটের প্রেমপাশে বদ্ধ 
হইয়াছিলেন, এ কথা বলা যাইতে পারে না। ভাবিপত্ীর দর্শনলাভের 
বহু পুর্ব হইতেই যে তিনি তাঁহার প্রতি অমুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই 


_ প্রতীত হয়। কিন্তু এক্ষণে মিলারেটের দর্শনলাভে তাহার অনুরাগ আরও 


বন্ধিত হইয়া উঠিল। এই প্রথম দর্শনের পরবর্ত্তী সময়ের বৃত্তাস্ত মাঁনব- 
হৃদয়ের রহ্স্ত-বৈচিত্র্যে পরম চিত্তাকর্ষক । তৎকালে এই গস্ভীবরমুন্তি প্রতিষ্ঠাবান 
লোক-শিক্ষকও নিতান্ত তরুণবয়স্ক যুবকের ন্যায় আচরপ করিয়াছিলেন । 
ষেহশিষ্টজনপরিবৃত হোটেলে তাঁহার প্রপরিনী অবশ্থিতি করিতেন, তথায় 


৪৫২ ‘সাহিত্য । ১০শ ধ্বস লংখ্যা। 


দিবাভাগে গমনপূর্কাক তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি সাহসী হইতেন না। 
রাত্রিকালে তিনি হোটেলের'সন্মুধবর্ত্তা পথে পাঁদচারণ করিতেন। অবশেষে 
তি নস্বশ্ীত “ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস” নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ড প্রেমোপহীরস্বজন প্রেবণ করিবার সংকল্প করিলেন। মেরীও লেখকের 
উদ্দ্যেম্ত সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিয়। তৎপ্রেরিত উপহার গ্রহণ করিলেন । মিলারেট 
স্বদেশে সমাগত হইগাছেন শুনিয়। এই সময়ে তাহার আত্মীক়বর্ী তাহাকে স্বখৃহে 
প্রত্যাবৃত্ত হইবার অন্ত নির্বন্ধাতিশয্সহকারে অনুরোধ করিতেছিলেনঞ কিন্ত 
তিনি তাহাদিগকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি আত্মীয় স্বজনের .সংশ্রব পরিত্যাগ 
পুর্বক প্যারিসে মবস্থিতি করিবেন) প্রয়োজন হইলে তিনি মাইকেলেটের 
ছাত্রীত্ব ও দুহিতৃত্ব পর্যন্ত স্বীকার করিতেও প্রস্তুত । , প্রথম মাক্ষাৎ- 
কারের তিন সপ্তাহ পরে টুইলিরাইস্‌ উপবনে পরিভ্রমণকালে মাইকেবেট ও 
কুমারী মিলারেট পরম্পৰ' পরিণপ্ূপাশে আবদ্ধ হইতে প্রতিশ্রুত হইবেন? 
এই সময়ে মাইকেলেতটর কন্যা ও বন্ধুবর্গের অন্ত তাহাদিগের প্রেমপ্রবাহ প্রতি 
পদে প্রতিহত হইরাছিল। তিনি কোন ভাগ্যান্বেষিণী রমণীর কুহকজালে 
পতিত হইতেছেন মনে করিয়া, তদীয় বন্ধুবর্গ তাঁহাকে এই বিবাহ ব্যাপার 


রী 


পা 


হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি ,পকলেজ-ডি 


ফ্রান্স” নামক বিদ্যামন্দিরে " 4৮৮ ০1০৮০ * বা *প্রেমকলা” বিষয়ে কতিপয় 
হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নবীনা শিল্তার্‌ চিন্তাই 
তাহার চিত্তে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। শুন! যায়, তাহার প্রণয়িণীও 


নাকি বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত থাকিতেন। এই প্রসিদ্ধ বক্তুতানিচয় উত্তরকাজে 


৭] 4১0০০: ৮ নামে প্রকাশিত হইপীছিল। 

এই ঘটনার চারি মাস পরে একটি রেজেপ্রী আফিসে ইহাদিগের le 
ক্রিন। সপাদিত হর। সর্ধঙ্গনপুঞ্জিত প্রবীণ কবি বিরাপ্ার এই বিবাহে কন্তা 
সল্রদান করিয়াছিলেন । ভারসেলস্‌ নগরে তাহাদিগের স্বল্পনকালস্থায়ী 
“H০neymoon* বা মধুধামিনী অতিবাহিত হয়। অতঃপর তাহারা সরল 


সহাম্ুভূতিস্নিথ্ঠ সুখময় অথচ কর্ম্মকঠোর জীবনবাত্রা আরস্ত করেন। দাম্পত্য... 


জীবনে একমাত্র মহাঁহুঃখ মাইকেলেটের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল। 
১৮৫০ খ্ৰীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাহার তরুণী ভার্য্যা একটি পুত্র প্রসব করেন। 
জন্মগ্রহণের অত্যল্লকাল পরেই শিশুটির মৃত্যু হয়! তিনি নানা বিষয়ে পত্নীর 
নিকটে -কিন্প খুনী ছিলেন, সুযোগ পাইলেই তাহা জন-সাধারণের নিকট 


কার্তিক, ১৩৯1 মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । ৪৫৩ 


প্রকাশ করিতেন। পরবর্তী গ্রন্থসমূহের অনেক স্থলেই তিনি পত্নীর উল্লেখ 
করিযাছেন। জীবনের শেষ সপ্তদশ বৎসর সর্কশ্রে্ঠ ফরাসী এরতিহাসিক 
এই রমণীর সুগভীর পতিপ্রেমে জীবনের সকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়া- 
চিলেন। 


.* মানিক সাহিত্য সমালোচনা । 


ভাঁরতী | জাঙ্বিন। “পথিক”.ফবাসী কবি কপ্পের রচিত ‘এক অঙ্কে সমাপ্ত পদ্য নাটিকাব' 
পদ্যা্ুবাদ ৷ অনুবাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর ৷ জ্যোতি বাবু কিছু দিন পুর্বে অনেক- 
গুলি সংস্কৃত দৃষ্ভকাব্যের অনুবাদ কবিয! আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইক্সাছেন। কলমেব কালী 
শুতাইবার পূর্ব্বেই বাব ফরাসী সাহিত্য হইতে বতুসংগ্রহ কবিয়] মাতৃভাষার চরণে ভালি 
দিতেছেন। ভাহাব অধ্যবসায় প্রশংসনীয়, সাঁহিত্যঅ্রস বিন্মযাবহ,_আমাদেব আদশ্ঞ্হইবার 
যোগ্য । “পথিকে”ব প্রশস্ত সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ মৌলিক। নায়ক মলফকুমীব স্বভাবকবি, প্রকৃতির 
প্রিরপুত্র সৌন্দর্য ও সঙ্গীত তাহার সর্বস্ব । মলয় সরল, উদ্বাব, অনাবিল, অপাপবিদ্ধ। সে 
খেষালী, অথচ উদাসীন ; মুক্ত বাধুব স্যায কাসুচাবী, সদানন্দ ;_কবি, ভাবুক ও প্রেমিকেৰ 
অপকূপ সংমিশ্রণ । যৌবনেৰ স্বপ্ন, নিসর্গেব সুষমা ও দেবছুর্নভ সরলতা ছানিযা ফরাসী 
কবি এই স্বপ্রমষ মোহম্য সুকুমার চবিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন । অতিক্ষুপ্র চিত্রপটে, অতি 
সুকোমল বর্ণরাগে, ইন্ত্রজালমযী তুলিকার ছুই চারিটি টানে, যে কবি এমন ছবি উদ্ভাসিত 
করিবাছেন, তাহার প্রতিভা পাসান্ত নহে। অনুবাদের বিচার করিবার আমাদের অধিকার 
লাই। কিন্তু এ কথা বলিতে পারি, অনুবাদে ভাষার প্রবাহ সর্ধতর সমান নহে। অব্য, 
নভাঁষান্তরে “আসলে'র ‘আঁদল' ভিন্ন প্রকৃত 'প্রতিরূপেৰ আশ করা যায় না) কিন্ত “নকলটি'কে 
সর্বাজন্ন্দর দেখিবাব আশ।ও ত অসঙ্গত নহে। অনুবাদের ভাষা প্রীণহীন হইলে রসভঙ্গ 
অনিবর্ট্য, তাঁহাও অন্বীকার করিবার উপাধ নাই। অনুবাদের ভাষ! কৌধাও শিথিল, কোথাও 
নিংস্পন্দু, কোথাও প্রাণহীন না হইলে, পথিককে সর্ববাজ্ননন্দৰ বলিতে পারিতাম। জ্যোতিবাবু 
যাহা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট । কিন্তু আমবা ভীহার নিকট আরও আশা ক্ষরি। “ন্টিভ 
পীড়ন” কাহার, বলিতে পারি না। '‘নেটিভ-পীড়নে'র বিবিধ দৃষ্টাত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া 
উপসংহাঁবে লেখক বলিতেছেন,_-“কর্ণ-পীড়ন, অর্দচন্্র, আধিক ক্ষতি, সকল অপমান ও 
অন্থবিধা অসীম ধৈর্য্যের সহিত স্বহা কপির! অবশেষে ই’ হাব! এই কথা সংবাদপত্রে ঘোষণা পূর্বক 
- নিজের কাপুকষতা, নিল্লেব অপদার্থতা দেশের সর্ধসীধাবণের সম্মুখে সুক্তকণ্ঠে প্রচারিত 
কবিতে একটুও লঙ্জিত হইলেন না !”-এত দিন লেখকের' ই'হাঁরা' ‘সংবাদপত্রে’ এইকপ তত্ত্ব 
ও এইবপ বীবরসেব ‘ঘোষণা’ কবিতেন, এবং সেই সকল সংবাদপত্র ছুই এক দিন সাধারণের 
৫৮ 


~ 


৪৫৪ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা! 


হাতে ঘুরিয়! ফিরিয় অবশেষে কশীইটোলার জুতার দোকানে অধব! তৎসদৃশ অন্ত কোনও স্থানে 
চিরনির্ববাপ লাভ করিত। কিন্ত লেখকের "নেটিভ-্দীড়ন” যে “ভারতী”র ললাটে 'উক্কি'র স্যার 
চিরস্থাষী হইয়। রহিল ! তাহার কি ? পক্ষান্তরে, ‘যার শীল, যার নোড়া, তারে ভাঙ্গি দাতের গৌড়া' 
এই শ্রবাদৃবচনের অনুনরণ কবিষা যদি কেহ লেখকের তিরক্ষারনোড়। কাঁড়িয়! লইয়া তাহার 
বীরত্ব-দাতের গোড়া ভঙ্গিতে যায়, অর্থাৎ লেখকের ভাষাতেই বলে, “অন্তদেশে রমপীর পক্ষেও 
যাহ! স্বশিত, এ দেশের পুরুষের! প্রাণের ভয়ে, বিপদের আশঙ্কায় অনায়াসে তাহা সমর্থন 
করিয়। যায়, তাহাব পর ছাপ।ব অক্ষরে সেই কলঙ্ককে মুর্তিমন করিয়া আবন্দঞ্রাসাদ লাভ করে। 
ধিক্‌ 1”-অধিকত্ব তাহাদের চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে বিন্দুসাত্র সামগ্রস্ত নাই, সুতরাং আবার 
লেখকেব ভাষায় ০ধিক 1”--তাহা! হইলে আশা করি লেখক বক্তার 'কষ্ঠী ছিড়িবেঈ না !' 
শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্্যোপাধ্যাক্স “শীস্ত হিন্দু” প্রবন্ধে হিন্দু জাতির অধোগতির কাররনির্দেশ 
করিয়াছেন । নমুনা €১) হিন্দুর র্ম্মবিশ্বাস নাই । (২) হিম্কু দেবতাদিগকে আত হুর ও 
অভিসন্কীর্ণ কবিয়। ফেলিয়াছে। (৩) সমাজবদ্ধনের ফলেই আমাদের [হিন্দুদের] ধর্ম নষ্ট 
হইবাছে। (৪) ধর্বিশ্বাসেব স্তায় হিন্দু আপন শক্তিতে বিশ্বাসও হারাইয়াছে। (৫) গৌরী- 
দানেক্চঙ্ষলে অধিকাংশ হিন্দুর জন্ম অপক্ক বীজে; তাই তাঁহারা চিরকালই অপকদেহই থাকে ৯ 
(৬) আহারেৰ ব্যবস্থা এই যে, যাহাতে শোণিতের এতটুকু উফ্ণত! সম্পাদিত হয়, তাহাই কিলদুর 
অথাদ্য। (৭) হিল! সশীঞ্সের আর এক কঠিন নিগড় জাতিভেদ । ভীমরুলেৰ চাকে তেমন 
শত শত হুল, পরেশ বাবুর প্রবন্ধেও সেইরূপ ইত্যাদি বিবিধ সিদ্ধান্ত নিতাত্ত ক্রোধভরে “_-- 
অনবরত বে! বে করিতেছে, কাঁহা'র সাধ্য অগ্রসব হয! পরেশ বাবুর যুক্তিসমুক্রে ভূব দির! 
অনেক 'নাকানি চোবানি' ও 'হাবুডুবু' খাইয়া! আমর! সাতটি তত্ব-ুক্তা পাইয়াছি বটে, কিন্ত 
গঁখিয়। দেখিতেছি, এমন সুন্দর মুক্তার মালা কোনও “শাস্ত হিন্দুর গলায মানাইৰে না। 
সতবাং এই ছুর্দাস্ত প্রবন্ধের লেখককেই আমরা ভেট দিতেছি । দেখিতেছি, পরেশবাবুর মতে, 
হিন্দু যদি “হিন্দ” থাকে, তাহ! হইলে আব রক্ষ। নাই? হিন্দুসমীজের সব পরেশবাবুর ছুটি চক্ষুর 
বিষ! তাহার সমস্ত সিদ্ধান্তই একরপ স্বতঃসিদ্ধ, উহার বিচার এক-তরফ! ও প্রমাণৃশুস্ক ; 
সুতরাং তাহাদের আলোচন! নিপ্রযেজন। প্রবন্ধের অনেক স্থলে কটুক্তি বিদ্যমান, 
তাহাতে লেখকের বা “ভীরভীব' গৌবব বদ্ধিত হয় নাই। হায়! বিধাতা পরেশখাবুকে 
লক্ীছাড়া 'শাস্ত হিন্দুব পালে ছাড়ি দিলেন কেন? ষদ্দি বিলেন, তবে ডাহাব 
এই স্বজাতির উপব অরুচিটুকু স্বর্গেই রাখিযা দিলেন না কেন? এই. অকুচি 
দিয। তিনি অনাধানে আট দশটা হিন্দছেষী গৌড়! মিশনরী গঁড়িতে পারিতেন। 
আমরা বিদ্যাসাগবের ভাঁষায বলি,_“হা পরেশবাবুগপ | তোমরা! কি পাপে ভারতবর্ষে 
আসিয়া! জন্মগ্রহণ কব, বলিতে পারি না!” শ্রীযুক্ত বতীব্রমে হন সিংহের উৎকল-চিত্র এব।ব 
“্ৰণ-পরিশোধে” সমাপ্ত হইল। কিন্তু আমর! ধরণী বহিলাম | জীযুক্ত যতীন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব ২ 
“ইতালীব নবজীবনে” ভীবনচিহ দেখিতে পাই না কেন? “বহু অমানুষ মধ্যে পুরুযোত্তম 
পূর্ণচন্্র ঘোষ” একটি অপক্নপ বচন! । ভিলকে কেমন করিয়া তাল করিতে হব, ভাহাব উত্দল 
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দৃষ্টান্ত ! 'বাবো হাত কীকুড়ের তেরে| হাত বীচি' ইহার কাছে হার মানে! "চা'র পিয়ালাষ 
মিকি এমন তুমুলবুতবঙ্গ তুলিতে পারেন, তিনি ধন্য | হার্বার্ট,স্পেক্সীরের নবপ্রকাশিত Facts 
and Comments প্রীস্থেব Exaggerations and Nis-statements নামক সদর্ভটি 
পুকযোত্তম-প্রণ্তোকে পাঠ করিতে বলি। এত অতি-বঞ্জনে ও অত্যুক্তির পর্বতপ্রমাণ জঞ্জ।লে 
আসল উদ্দেশ্য চাঁপা পড়িয়া যার, ভাবেব আবেগে ও আতিশয্যে লেখক তাহা বিশ্বৃত হইযা 
অনর্থক লোক হাসাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্মোহন বাগচীর “শরতের আবাহন” চএক টি 
“কাব্যি” শ্রেণীর কবিতা। “ম্ত(ভেজ বেঙ্গল ন্যাগুরে'য় “গর্জন-সরম্বতী-সংবাদ” বেশ । 


ঙ 
প্রবাসী । জশ্বিন। শ্রীমতী লজ্জাবতী বন্ধুর "অজ্ঞাত অতিথি” একটি কবিতা । 


কবিতীটির বক্তব্য কি, বুঝিতে পারিলাম না। “অনঙ্সপ্রভা” প্রবুক্ত বিভ্রয়চন্্র স্ুমপ।রের 
রচিত একটি গল্প । চর্বিষিতচর্ব্বশ নহে। সধ্যভারতেব প্রাচীন প্রবরপুর গল্পটির বজভূমি। 
অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্তকালবর্তী বকাউকবংশীঘ প্রবরসেনের কম্যা নধিকাঁ, আয় রাজ-সেনা- 
পতির পুত্র হুত্রত নরক । তাহাদের প্রণযকাহিনীও কালোচিত। বিজববাবু প্রাচীন সাহিত্য 
হইতে পুষ্পপল্লব চয়ন করিধা অনঙ্গপ্রভার প্রসাধন সম্পন্ন কবিয়াছেন। অনঙ্রপ্রভায় আধুনিক 
*ছোট গল্লেব লক্ষণ নাই; বোধ করি, এই অ্রন্তই লেখক “আধ্যানক' নাম বীীছেন । 
'আখ্যানক" জুউক ব| উপাধ্যান হউক, গল্পটির কল্পনা অভিনব । বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে” এবার 
কেবল প্রত্ুতত্ব দেখিতেছি। লেখক ঞ্রযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় নবরত্ুসভা, উচ্জষিনী, যদস্তুবি 
ও সুশ্ৰুত, এই তিন প্রসঙ্গের আলোচন। করিয়াছেন শ্রীযুক্ত নিত্যগৌপাল মুখোপাধ্যামের 
সসকে(চিত প্রবন্ধ-"শিক্ষিত ভদ্রলোকেব কৃষিবৃত্তি-অবলম্বন” সকলের আলোচ্য । যুক্ত পূর্ণচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের “কলিকাতা পুরাপ্রব্যালর” ও গ্যুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের়ের "পাটজিপুত্র” 
উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায পাটলিপুত্র সম্বন্ধে বে পুত্তিকাব 
প্রকাশ করিয়াছেন, শেষোক্ত প্রবন্ধে অক্ষত্নবাবু তাহার সারসংগ্রহ ও সক্ক্ষিপ্ত সমালোচনা! 
করিয়াছেন । 

নব্যভারত । ভাজ ও আশ্বিল। শ্রীযুক্ত ‘ন--বি. এ: “স্বামী বিবেকালন্দ ও 
ভাহার প্রচার কাৰ্য্য” নামক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহ! প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবস্যপাঠ্য । 
লেখক এক স্থলে বলিযাছেন,--"বিবেকান শুধু পণ্ডিত নন, তিনি সাধু মহাপুক্তত। শুধু 
গাতিত্যেক্র জন্য ইংরেজ ও আমেরিকাব(সিগণ তাকে ভূত্যের স্কায়, সন্তানের স্কায়, সেবা করেন 
নাই। ভাহাবা বুঝিঘাছিলেন যে, ইনি আব একজাঁতীয লোক। লোকে সম্মান, টাকা, 
ইন্রিয়হখ, সন্যাস, পাত্ডিত্য লইয়া রহ্যাছে; ইহার এক লক্ষ্য ঈশ্ববলীভ |” আঁবাব,- 
“স্বামী বিবেকানন্দ কামিলীকাঞ্চনত্যাশী । তিনি বিউ্জনে €গরুব কৃপাষ অনেকদিন সাধন 


___কৰিযাছিলেন। তিনি বধার্থ কর্দ্রষোগের অধিকাবী। তবে তিনি সন্যাসী, মনে করিলেই 


- খবিদের মত অথবা তাহাব ৬কদেব পরমহংস দেবের মত কেবল জ্ঞান ভক্তি লইবা থাকিতে 


পাবিতেন। কিন্ত তাহার জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হব নাই। সংসারীর! 


৪৫৬ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


ষে সকল বস্তু গ্রহণ কবে, অনাসক্ত ‘হইয়া তাহাদেব কিরূপ ব্যবহার করিতে হয, স্বামীজী 


তাহাও দেখ্যইগা গিয়াছেন।” * 
- নর্রপ্রভা । আশ্বিন ও প্কার্তিক। “বঙ্কিমচন্দ্র” কাশীব আর্ধ্ধর্দররক্ষিধী সভায় গ্রমৎ 


উত্তমানন্দ স্বামীর হিতীয বক্তত1।-_-আলোচনাব যোগ্য । রাসলীলা সম্বন্ধে বঙ্কিষবাবুর সন্ঞ 
প্ীমৎ উত্তম।নন্ন স্বামী বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবু মহাভারতের এঁতিহাসিকতা ও 
বিশ্বদনীয়ত! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পক্ষাস্তবে হ্বামীজী বিন্দমাত্র বিচাববিতর্কের অবভারণ? 
ন! করিয়াই মহাভারতকে সাধারণ পুৰাণেব শ্রেণীভুক্ত, করিয়াছেন কিন্তু* তাহার 
“অস্বীকাঁব'কেই প্রমাণ বলিযা গ্রহণ করা! যায় না। উত্তমানন্দ স্বামী আর এক স্থলে 
বলিতেছেন, প্বক্কিমবাবু বলিষাছেন রাসলীলা রূপক ; অর্থাৎ তাহা ঘটে নাই,” তাহ! 
মহভ।বতে নাই; আবাব বলধাছেন, যদিও (তাহা ঘটে নাই তথ।চ) তাহাব ভিতর গূঢ় বহস্ত্ 
আছে।” স্বামীজী বঙ্ষিমব।বুর উক্তিতে যে বিরোধ দেখিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে সে বিরোধের 
অবকাশ নাই। বক্ষিমবাবু যে ঘটনায় বিশ্বাস কবেন নাই, পুবাণে তাহা বর্দিত হইয়াছে । 
সেই পুবাগ-বৃণিত ঘুটনায় যে গুঢ তত্ব আছে, বঞ্ধিমবাবু তাহীবই উল্লেখ করিয়াছেন। আমি 
খে ঘর বিশ্বাস করি না, সে ঘটনাব বর্ণনায় প্রচলিত অর্থ ব্যতীত অন্ত কোনও 'গুচ তত্ব 
থাকিতে পারে না, এমূল কোন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আছে কি? স্বপক্ষ-সমর্থনের্ডজন্ত ব্বামীজী 
এইয়্প কদর্থ ও কষ্টকল্পনাৰ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কেন, বলিতে পারি না। পুকষ-পরম্পরাগত॥ 
ধর্মবিশ্বাস ও দেবভক্কি স্বভাবতঃ অন্ধ ও অসহিষ্ণু, তাহা কাহারও অবিদিত নাই । সেই __" 
বিশ্বাসেব পবিবর্তন ধাহাদের উদ্দিষ্ট, ধীরতাই তাহাদের উদ্দেশ্তসিদ্ষির উপাদান হইতে পাবে। 
গৌঁড! সংস্কারকের অসংযত বাক্যে, তীব্র মন্তব্যে গোঁড়া বিশ্বাসীর ধৈর্যযচ্যুতি ভিন্ন অন্ত কোনও 
লাভের আশী কর!;যার না, সংসারত্যাী স্বাসী এই সহজ সাংসারিক সত্যটুকু বিস্মৃত হইয! 
স্বীয় উদ্দেগ্তের পথে কন্টকরোপণ করিষাছেন। 'লংসারী শ্রোতার নিকট সহিষুতার আশা 
না করি, ত্যাগী সন্গ্যাসীর নিকট অভ্ততঃ বাকৃসংষমের প্রত্যাল| ন! করির! থাকিতে পারি না। 
-রক্তার সকল যত সকলেব গ্রাহ্য হইবে, সে আশ! করি লা; কিন্ত তিনি চিন্তাশীল ও ম্পষ্টবাদী, 
এবং তাহার উদ্দেন্ত সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

আরতি। তৃতীয় বর্ষ; ভাত্র ও আশ্বিন। আরতির ক্রমোন্পতি দেখিয়“ আমরা 
আনন্দিত ও আঁশান্িত হইয়াছি। শ্রীমতী িনয়বুসাৰী ধরের “সতীর রয়” কবিতা ও 
শীযুক্ত রাসপ্রাণ গুপ্তেব শিীব আফগান শাসনেৰ প্রকৃতি” উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত 
চক্রবর্তীর “দক্ষিণ বঙ্গ” নামক সুখপাঠ্য প্রবন্ধে অনেক জানিবার কথা আছে। শ্রীযুক্ত 
কোকিলেস্বর ভট্টাচার্য্য “দার্শনিক মতের সমহ্বয” করিডেছেন। 

1 আহিন ও কান্তিক। এক সুরে বীধা। “আত্োৎসর্গ* ও “শাবদ্ধীযাশ্র 

পূৰ্ণিমাৰ পুৰাতন হুব বজায় আছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্্র বায়চৌধুরীর “উড়িয়া কাহিনী” 
মনোরম । "গদাই পুকত” সুখপাঠ্য, যদিও গল্পত অল্পা। 


সাহিতা, ১৩শ বর্ষ, ৮ম সংগ্যা। 


= ছুই বন্ধু। .. 


ঠ 
স্ীটের বাটী 





বিপিনচন্দ্র এবং ব্হারীলাল যখন ২২ নং এবং ২৪ নং 
ভাড়া করিয়াছিল, তখন ২৩ নং বাটী খালি পড়িরাছল। 
উত্তপ্নন্িই ২৩ নং বাটা পছন্দ হয়; কেন না, ভাঁড়! কম, এবং উ্ভয় বন্ধুবই 
মতিগতি একপ্রকাঁর। বাল্যাবধি উভয়ে দৃঢ়প্রণয়াবন্ধ। সুতরাং এক জনকে 
অসুবিধায় ফেলিয়া কেহই ২৩ নং লইতে স্বীকৃত হইল না। 
কালেই ২৩ নং খলি পড়য়! রহিল। 
এলগডে এরূপ স্বার্থতযাগের দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও নূতন নহে। হুর 
উভ বন্ধু একুত্র ২৩ নং ভাড়া লইত, তবে সম্ভবতঃ গোল মিটিন। 
যাইত। কিন্তু তাহাতে অনেক বাধা ছিল। প্রথমতঃ, বিপিন, গিরা- 
মিষাহানী, কিন্তু মন্পায়ী ; এবং বিহারী সাংপাঁপী, কিন্তু তামাক পর্য্যন 
খায় না। দ্বিতীয়তঃ, বিহারী প্রায় সারাবাত্রি জাগির! গ্রন্থ পাঠ কবে, 
এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা! লেখে । বিপিন আপিন হইতে আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে। 
বিহারী আবগারীর দারোগাঁ। বিপিন মার্চেন্ট আপিসের এক্‌টিং ছেড 
বাবু। উভয়েই যুবক, এবং দেখিতে এক রকস। উভয়েই চাদনিতে একই 
দোকানে বন্ত্রাদি এবং তেটীবাজ্জারে একই দোকানে জুতা কিনিত। উভয়েরই 
সুখদূঃখের কপ! প্রায় একরকম, এবং একই কথায় উভয়ে হাঁসিত, কাদিতত। 
কোন হাঁপির কথা! থাকিলে বিহাঁবী বিপিনকে না বলিয়া হাসিত না, এবং কোন 
কান্নার কথা থ।কিপে বিপিন বিহরীকে না বলিয়া কা'দত 711 
বিহারী আবগারীর দোকান প্রভৃতি বন্দে(বন্তের সমর উপরি রোজগার 
করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল, বিপিনের সঞ্চিত ধন প্রায় তাহারঈ সমান । 
সুতরাং পরস্পরের প্রতি কাহারও কখন লেশমীত্র হিংসার উদ্রেক হয় নাই! 
এ উভয়েই অবিবাহিত, এবং একান্নবন্তী পরিবারের ভার কাহাকেও বহন 
করিতে হয় নাই। 
বিপিনের মস্তপাঁন করিপ্কা ুমাইয়া ষতখা'ন সুখ হইত, বিহারীর সাঁবারাত্রি 
জাগিয়া কবতা-গপথনে তাহাই হইত । উ্য়েই সুখী, এবং হরিহর-অ'ব; | 
৫৮ 


৪৫৮ সাহিত্য | ১৩শ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


প্রতিদিন প্রতাষে উঠিয়া হয় বিহারী বিপিনের বাটাতে বায়, নরঞত বিপিন 
বিহারীর বাটীতে আঁসে। তখন উভয় বন্ধু সেই জনাকীর্ণ মহানগরীর 
ছোট বড় কথ! পরস্পরের মুখ চাহিয়। কহে। বুরর যুদ্ধ, আফ্গানিস্থানের 
সম্তাবিত বাষ্্রবিপ্লব, দ্বিমীর দরবার, আগামী কন্গ্রেস্‌, গীতার দ্ৈতভা বার্থক 
টাকা, ষ্টার থিয়েটারের “সাবিত্রী” অভিনয়ের পারিপাট্য, ইত্যাদি নানাবিধ 
বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া সমালোচনা করিয় উভয়ে কলেরুজলে সর্ধাঙ্গ বিধৌত 
করিষ। মস্তিক্ষ শীতল করিত। 

বিহারী বলিত, “বিপিন মদ্‌টা ছাড়, আর বদি ম্দটাই চিজ 
মাংসটা খাইতে দোষ কি?” 

বিপিন । (ঈমৎ হাম্তপূর্বক ) “বিহারী, তোমাৰ কল্যাণে দেশীর দরে 
বিলাতী খাইতেছি, তাঁহার উপর জীবহিংস। করাটি কি উচিত ?” 

স্প্প্ঞ্ঞ বন বিহারী নিরলসভাবে সুদীর্ঘ শীতকালের রাত্রিতে মানবজীবনের 

বিচিত্র অপারতা কাব্যের ছান্দোবন্ধে পিটিক্। গড়িহা হুক্ম করিতঞ্তখন বিপিনের 
হগ্মদেহ শ্বপ্নক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বিহারীর আত্মার সহিত সন্তাবস্থাপনের 
জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত। 

আহা! দে নগতে কেই বা বিহারী, আর কেই বা বিপিন! কিন্তু তাহা 
হইলে কি হয়। স্থুলদেহের সংস্কার প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইলে জীবাত্মা স্বতঃই 
পরম্পরের সহিত মিলনে ব্যন্ত হয়। এইরূপে অলক্ষ্যে ও অভাবণীয়- 
ন্বপে বিহারীর সহিত বিপিনের সেহ ক্রমেই উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। 

উভন বন্ধুরই দারপরিগ্রহ সথদ্ধে কোন আসন উদ্বেগ ছিল না। 

সাব একট| বিশেদ কথা । উতগ্নের চরিত সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত উভবে কিংবা 
উভয়ের বন্ধু ও প্রতিবাসিগণ কেহই কোন দোষারোপ করিতে সক্ষম হষ 
নাই। মদ ও যাংদ থাইয়াও এরূপ নৈতিক নিঘলস্কতার দৃষ্টান্ত প্রায়ই 
পরিলক্ষিত হয ন। ৷ 

যাহার! জ্ঞানী, তাহারা বঙ্গিত, উভধ বন্ধু যোগন্রষ্ট। কেবল পুর্বারনোর 
সংস্কারটার অন্ত, অর্থ কর্ন্মফলের দৃঢ় নিয়ম বজায় রাখিবার জন্ত, দিনকতক 
মন্ত মাংস এবং নিরাঁমিন চলিতে ছ। 8 

২ 

হেনকালে ২০ নং বাটী ভাড়া হইয়! গেল। 

পশ্চিম হইতে কোন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কুগ্‌ণা স্ত্রী ও অকুগ্ণদেহ1 বিধবা 


. ৪ 
অপ্রহায়ণ, ১৩০৯ । ছুই বন্ধু 1 8৪৫৯ 


ঘুবতী কণ্ঠা লইয়| চিকিৎসাঁব জন্ভ নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কোন ফল 
না পাইয়া অবশেষে কলিকাতায় আসিলেন, এবং অনেক বাসাবাটী পরিদর্শন 
করিয়া অবশেষে ২৩ নংই তাঁহার পছন্দ হইল। 

সামান্য কারণে ব্রহ্মাণ্ডে বিপ্লব ঘটে। শুনা যায়, ব্রীহি, বব, গোধুম প্রভৃতি 
অনের মধ্য দিয়! স্বর্মচ্যুত জীবগণ আবার ইহলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ কবে। টাকা- 
কার বলেন, ইহা ভি আর উপায় নাই) কেন না, খাসগ্ঠের উপরই জীবন 
নির্ভর করে। জীব ইচ্ছা করিলে জগতের সমুদাব পথ কদ্ধ করিতে পাবে, 
কেবল জন্মনালীর পথ পারে না, কার্যগতিকে অন্ন ভিন্ন জীবাত্মার মানবের 
দেহকোষে সঞ্চারিত হইবার আর কোনও প্রশস্ত পথ নাই। 

সেইরূপ সাসান্ত কারণেই উভয় বন্ধুর জীবনে একট! বিপ্লব ঘটিয়া গেল । 
প্রথমতঃ ২৩ নং বাটাতে জনসমাগমবশতঃ উভয়ের প্রাতুষিক কথোপকথনের 
মধ্যে একট! নূতন বিষয় আসিয়া পড়িল। REESE 

বিপিন। লোকটা একটু ব্রাহ্গধরণের। 

বিহারী ৷ বড় ভদ্রলোক, এবং অমায়িক । 

*-  বিপিন। আমি তাহাকে তাহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য নীলরতন 

ডাক্তারকে আনিবার পরামর্শ দিয্নাছি। 

বিহারী । আমি কেদার ডাক্তারকে ডাকিতে বলিয়াছি। 

উভয়েই কিঞ্চিৎ বিশ্মিত হুইল। যখন কোন কথাই পূর্বে পরামর্শ ন। করিয়। 
নদুদ্বয় ইতিপূর্বে প্রচার করে নাই, তখন এবার সেই নিয়ম কেন লক্ষি হুঈল, 
তাহা বিহারী ও বিপিন কেহই বুঝিল নাঁ। তবে উভরেই ইহা বুঝিল মে, 
উভরের পরম্পরকে না বলিয়া বুদ্ধ ভদ্রলোকের নিকট মহান্থভূতি-গ্রকাণ 
একটু নৃতগম ধরণের হইয়া গ্রিরাছে। 

সুতরাং যখন ২৩ নং বাটীর গ্রাম! বি ২২ নং বাটাতে বিপিনকে ন! 
পাইয়া ২৪ নং ব।টীতে বিহারীকে ডাঁকিতে গেল, তখন উভয়েই একটু সঙ্কুচিত 
হইয়াছিল। 

বুদ্ধ নবীন বাবু বিপিন ও বিহারীর স্তাঁর় সন্বংশজাত কায়স্থ, এবং করুণা” 
বাতসল্যে ভরা ঘবদয়। কোন্‌ ডাক্তারকে দেখাইলে ভাল হর, তাহারই পুনঃ 

রী রামর্শের নিমিত্ত বন্ধদ্ক্নকে ডাকিয়াছিলেন । 
বিহারী বলিল, “বিপিন ! ভূমি যাঁও 1” 
বিপিন বলিল, "ভুমি যাও ।” 


> 


8৬৪ সাহিত্য । ১৬শ বধ, পদ সংধ্যা। 
ষ্যামা বলিল, “আপনার! আসিয়া একটা স্থির করিয়া বলুন 5 আমি যাই ।” 
আবার বখন পুরাতন স্নেহ আসিয়া উভয় বন্ধুর হৃদয় আগত করিল, তখন 

উভয়েই এক জন ডাক্তার মনোনীত করিয়| নবীন বাবুকে জ্ঞাত করাইল। 

কিন্তু ছুই জনের মধ্যে কেহই ২৩ নং বাঁটীতে গেল না। রী 

বিপিন। এও একটা আপদ। পরের জন্য এত মাথাব্যথা! অনেক সমর 
অসহ্‌ হইয়া পড়ে । 

বিহারী । ঠিক তাই, ছুই বাটার' মধ্যে একটা 'ক্লগী সি পড়িলে 
কাৰ্য্যগতিকে জঞ্জাল বাধে। 

বিপিন। ভদ্রলোকের মেয়েছেলে, এখন তখন ছাতে উঠে; তাই আমাকে 
পূর্ব দিকের জানালা বন্ধ করিতে হইয়াছে। 

বিছারী। আমিও পশ্চিম দিকের জানালাটা কন্ধ করিয়াছি। তখন 

ন তুমি ২৩ নং বাটাটা লইতে, তবে এ অস্থবিধা ঘটিত না। 

বিপিন। এক জনের ত হইত। এখন না হয় ছুই জনের হইয়াছে। 

ছুই জনেরই সুখদুঃখের ভাগ কাধ্যগতিকে সমান দাঁড়াইয়া গেল। ইহাতে 
উভয়েরই অবস্থা উভয়ে পর্ধযালোচনা করিয়া আবার পূর্বের স্তায় মন্ত মাংস 
এবং নিরামিষ ইত্যাদি খাইতে লাগিল । | 

৩ 

সুঁলোচনা বিধবা হইলেও বৈধব্যযন্্রণা ভোগ করিবার বিশেষ আধ্যাত্মিক 
লালস! ছিল না। সহ্য, সুলোচনা বিষাদচিহ্স্বরূপ কাঁলাপেড়ে শাড়ী পরি- 
ধান করিত। সুলোচনা দারুণ স্বামিশুন্ঠত| অনুতব করিয়া মধ্যে মধ্যে চক্ষে 
জল আনিয়া ফেলিত। তাহাও সতা। কিন্তু স্থলোচনা হাল ছাড়িয়া দেয় 
নাই। সকণেই জানিত, সুলোচনার পূর্বাপেক্ষাণ্ড সুন্দর বর বুটবেঁ। এরূপ 
সুখঘটনার কালবিলম্বের কারণ কেবল তাঁহার জননীর অসুস্থতা ৷ 

ঈশ্বরের রুপায় ও ডাক্তারের সাহায্যে জননী লারিয়া উঠিল, এবং এই 
শুভনংবাদপ্রচারার্য সুলোচন| তাহার কাবুলী বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাধিল। 

সুলোচনার কাবুপী বিড়াল তাহার পরলোকগত স্বামীর প্রদত্ত স্থতিচিত। 

বিড়ালটি "বড় সাধের, এবং অনেকটা উল্লিখিত স্বামীর স্থান অধিকার , 

করিয়াছিল। 
স্বামীর মৃহ্যুর পর সুলোচনাকে নিজের জন্য এক জন ঝি রাখিতে হইয়া!” 

ছিন। জ্যাকেট আাটিমা দিতে, চুলে কাট! পরাইয়! দিতে, সময়ে অদময়ে রূপের 
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বাহবা দিতে, ক্রন্দনের সময় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, এবং অগ্তান্ত ছোট বড় 
কার্যে সাহাষ্য করিতে, কিংবা বাধা দিতে, পূর্বে সুলোচমার স্বামী ভিন্ন আর 
কেহই ছিত্‌ না। সুতরাঃ কন বথাবোগ্যভাবে, বিড়াল, 


শ্যামা থবি, এবং অন্তান্ত ব্যক্তির উপর স্থাপন করিয়া! স্থলোচনা অনেকটা 
নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। i. 


কাঁধুলী বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাধিবার পূর্বে বিপিন ও বিহারী তাহার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না। সুতরাং যখন টুং টুং শব্দে ভ্রাম্যমাণ বিড়াল 
ছাতের উপর একবার পূর্ব দিকে এবং অন্তবার পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল, 
তখন বিপিন ও বিহারী উভয়েই স্ব স্ব গবাক্ষ ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া এই অভি- 
নব শব্দের কারণ নির্দিষ্ট করিয়া লইল । 
উভয়েই ইহাঁও জানিল বে, যখন বিড়াল ছাতে আসে, তথন স্থলোঁচনাও 
বিড়ালকে ছাঁত হইতে ধরিয়া! লইয়া! ঘায়। EDIE 
পর্বতে! বহিমান্‌ বুমাৎ ! 
পশুর বুদ্ধি হইতে মানববুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বোধ হর কাহারও অপেছ 
_নাই। তাহার প্রমাণে আরও বল! যাইতে পারে যে, বিহারী প্রত্যহ প্রাতঃ- 
কালে একট। গোট! গল্দা চিংড়ী ভাজিয়া শ্বীর অর্দোনুক্ত বাঁতায়নপথে 
রাখিয়া দিত। তদবধি বিড়াল যথাসময়ে উক্ত চিংড়ী সম্মুখের পদনথর দ্বারা 
. বিদ্ধ করিরা বাহিরে টানিয়! লইয়| গিয়া ভক্ষণ করিত। 
বিপিন ঘখন উঁকি মারিয়া এই ব্য,পাঁর দেখিল, তখন তাহার বুঝিতে বাকি 
রহিল না। 
অতএব বিহারাকে টেক্কা দিপা বিপিন একটি ছোট গুরী ছুগ্ধপূর্ণ করিয়া 
নিজের বাতীয়নপথে বৈকালে সাবধানে রাখিয়া দিল । 
আমিষ আহার করিতে যেমন বিড়ালের পক্ষে সুবিধা! হইয়াছিল, নিরামিষ 
আহার তেমন সোজা হইল ন1 ৷ কাজেই বিড়ালের গলা বাড়াইরা দুগ্ধ পান 
করিতে কিঞ্চিৎ অধিক সমর লাগিত। 
সুতরাং সুলোচনা একদিন এই ব্যাপার দেখির! বিস্মিত হইল, এবং 
তাঁয়নপার্থে আসিয়া গৃহন্বামীকে লক্ষ্য করিয়| ভবিষ্যতে দুগ্ধ সম্বন্ধে সাব- 
ধান হইতে পরানর্শ দিল। 
বিপিন (গবাক্ষ পাৰ্শ্ব হইতে)। বড় সুন্দর বিড়াল । থাউক না। 
অমন বিড়াল ছুগ্ধ খাইয়া যায়, সে ত আমার সৌভাগ্যের কথ! । 


৪৬২ সাহিত্য । হাজির 
সুলোচনা (সলজ্জভাবে )। নানা, সেকি! ইহা বলিয়াই কোমল মুষ্টি 
প্রহার করিধাই বিভাগকে লইবা গেন। বিপিনের হৃদবও সেই ঝিঞড়ীশৈস॥ 
সঙ্গে গেল। TTT 2 
বহারী হৃতাশভাবে পশ্চিম দিকের জানালা হইতে উই নয় নিরীক্ষণ 
্িরিন। ক্রমে তাঁহার অসঙ্ হইয়া উঠিল) 
তৎপরদিন প্রত্যুষে ষধন বিহারী ও বিপিন পরস্পরের সুখ দুঃখ সংগে 
কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কথা ছুটিল ন! ; কাছেই বিপিন তামাকু খাইয়! 
চলিবা আমিল, এবং বিহারী গত নিশির অদ্ঈদমাপ্ত কবিতা সমাপ্ত ক্করিঙ্প। 
৪ 
‘ নিরামিবভোঁজী হইলেও বিপিনের ভীববাঁপার সাত্রা বিহ্'রী অপেক্ষা কম 
নয়। এই নুতন মর্দিরার আস্বাদন পাইয়া বিপিন, পুবাতন মদিরা ত্যাগ 
"স্স্স্প্ঞ্্রিল | বিপিনের নিদ্রার ভাগটাও কমিয়া গেল, এবং সময কাট ইবার 
উপায় না পাইয়! দুই একটা কই মৎস্ত ও হাঁসের ডিম খাইতে লাগিল । 
ইহার কারণে ইহাই বল বাইতে পারে যে, কাবুলী বিড়ালের কীটাণু (bacilli) 
বিপিনের দেহে সংক্রান্ত হইয়াছিল। নবীন প্রেম সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য 14 
বিজ্ঞান যেমন এ সব কথার রহস্ত শীগ্র বুঝাইয়া দিতে পারে, দর্শন তাহা 
পারে না। | 
বিহারীর সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ঈর্ষাপ্রযুক্ত তাঁহার শবীরের 
অনেক কীটাণু বাহিব হুইয়া গেল। কামন! হইতে ঈর্ষ্যা এবং ঈর্ষা হইতে 
ক্রোধ জন্মিয়া থাকে 1 স্ুতবাং একদিন প্রাতঃকাঁলে যখন বিড়ালশ্রেষ্ঠ বাতায়ন- 
পথে মত্ন্ত না পাইয়া স্বভাঁবন্থুলভ ধ্বনি করিতেছিল, তখন বিহারী তাহাৰ 
লাঙ্গল ধরিরা গোটাকতক ব্তমুষ্টি গ্রহীর করিল। ॥ 
কুরোচিন। ছাতের উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জানালার 
নিকট গেল। 
স্থুলোচনা। আপনি কেমন লোঁক মহাশিষ ? বিড়ীলকে অত মাচ্ছেন কেন ? 
বিহারী। আপনি ষদি বিড়ালকে না সামলাঁন ; তবে আমি মারিয়া,ফেলিব। 
সুলোঁচন!। ও কি দোষ করিয়াছে ? হু 
বিহারী । ঘণ্টার শবে আমার বুম হয় ন।, আঁর যতক্ষণ ঞ্রাগিয়া থাকি_. 
আপনি জানেন ত-_-আঁমি রাত্রি জাগিয়া কবিতা লিখি--ততক্ষণ উহায় টুং টুং 
শব্দে মামার মাথা ঠিক পাকে না। 
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সুলোচ্না। আপনি কবিতা লেখেন, তাহা আমি জ্বানিতাম না। আমি 
কবিতা বড় ভালবাসি । আপনার কবিতা আমাকে দেখাইবেন কি? 

বিহারীর ক্রোধ কতকটা প্রশমিত হইয়া! অনুতাপের ভাৰ কির! উপস্থিত 
হইল। সত্য সত্যই সুপোচনা তাহার বিড়াপের উপব বিহাঁরীর অন্তায় 
অত্যাচারে কাদিঘা ফেলিল। 

বিহারী লৰিল, “আমি কি কাপুকর্-__ 

বিহারী আপনি কাদিবেন না ;--আমার অপরাধ হইয়াছে, মার্জনা 
করিবেন । 

তখন বিহারী নহ্বদক্ঈতা জানাই বার জন্য মার্জারকে গন্দ্য করিয়া ডাকিল, 
*পুম্_-পুন্_--আয, আয়)” 

নি ৷ পশুদিগের কৃতলতা পতাই 

উচ্ছ. পিত হয়। সুলে(চনা ধীৱে ধীরে বিড়ালটি লইয়! বিহারীর হাতে দিল। 

স্লোচন৷। ঞ্মাপনি বড় নিঠুর । এসন কোদণ শরীরে" অত মারিলে 
বাঁচিবে কেন? 

বিহারী । আর আমার স্রদয়ট! কি পাষাণ? 

সুলোচ নার কোমল করস্পর্শে বিহারীতেও কীটাণু সংক্রান্ত হইয়াছিল; 
কারণ, পূর্বোক্ত হিংসা প্রভৃতির কীটাণুর স্থলে এখন অন্ত প্রকারের কীটাণু 
আসিয়া বিহারীর হৃদয়ে এবট। মনোহর আন্দোলন উপস্থিত করিল-। বিহারী 
নিজের বাছ! বাছ! কবিতা লইয়া সুলেোচনাকে দিল, এবং সুপোচনাও একে 
একে তাহা দেখিয়া শুনিয়া লইলগ। শেষে একটা কবিতা দেপাইয়! বিহারী 
বলিল, “এট। কোন বিশেষ লোকের স্বন্য রচিত হইয়াছে» 

সুলোচনা | কে লোক বল না- 

বিহারীর হৃদয় ও মধুব “বল না” শুনিগ্া অনিশ্চিত লগতে একটা 
গাঁ দিল। 

বিহাঁরী। ও কবিতা তোন।বই জন্য-- 

সুলোচন। অদৃশ্য হইল, কিন্ত স্বীয় গবাক্ষপার্থে বিপিন মাপার হাতি দির! 


চন 


যদিও উভয় বন্ধুর আপাততঃ অবস্থা সমান, কিন্ধ পূর্বের স্তাঁঃ তাহারা সুধা 
নহে। বিপিন আর মোটেই বিহারীর বাটী বায় না, এবং বিহারী'ও বিপিনের 


[ নু 
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হু বাটাতে আঁদে না ।,তজ্জন্য কেহই বড় দুঃখিত নহে। উভয়ের মতিন্রঁতি, খাদ্যা- 
থাগ্ঠেরও পরিবর্তন নটিয়াছে, এবং খরচপত্রের তালিকা সম্বন্ধেও উভয়ের 
পূর্বাপর দৃষ্টি নাই। বৃদ্ধ নবীন বাবু স্ত্রীর আবোগা(বধি উভতরকে পুলের স্তায় 
'াঁলবাঁসিতেন, এবং নবীন বাবুর স্ত্রী ৪-বিপিন ও বিহাকীর পরামর্শ না না লইয়া 
কোন কাজ করিতেন =!। 
কিন্ত বিপিন ও বিহারীর অদৃষ্টে শান্তি হইল না » সেই কবিতাঁঅর্পণ- 
কাল হইতে আর নুলোঁচন। ছাতে বাইত না, এবং বিড়ালের খুগ্ভসংগ্রহ বন্ধ 
হইয়া গেল। সুলোঁচনার ও তাঁহাব বিড়ালের আভ্যন্তরীণ ভাবট! যে কি, 
তাহা উভন্ন বন্ধু কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। বিপিন বিঘারীর মুখ দেখিতে 
এবং বিহারী বিপিনের মুখ দেখিতে অত্যন্ত লঙ্জা বোধ কুরিত। 


বদি স্থুলোচন! বলিত, “বিহারী । তোনাকেই আমি ভালবাসি”) কিং. 
> তোমাকেই আমি ভালবাসি”, তবে যাহা হউক একটা সীমাংলা হইয়া 
যাইত। কিন্ত স্থলোচনার হঠাৎ রঙ্গস্থল হইতে অ্র্ধান্রে উভয় বন্ধুই মনে 
করিল যে, সুপোচন! চটি! গিধাছে ; অথচ উভয়েরই ধারণা যে, স্থলোচন। 
তাহাকেই ভালবাসে । এরূপ স্থলে যাহ! ঘটিতে হয, তাহাই ঘটিল ; অর্থাৎ, 
উভয়েই পূর্বসংস্কার ইত্যাদি বর্জন পূর্বক কেবল দেশী মদ খাইতে লাগিল। 
" বিলাতীর খরচ আর কুলাইল না। 

বুদ্ধ নবীন বাবুর মনে একটা সাধ ছিল যে, বিহারী ও বিপিনের মধ্যে 
এক জনকে বাছিয়া লইয়া সুলোচনার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপত করেন। 
কিন্ত বিহারী ও বিপিনের সদ্বপানের ঘটা দেখিয়! তাহার উভয়েরই উপর দুণ! 
হইয়া গেল। 5 

ইতিমধ্যে একট! সঙ্গীন ঘটনা উপস্থিত হইল । একদিন রাঁতিকাণে 
বিহারীর ঘরে স্থলোচনার কাধুলী বিড়াল কোন রুমে প্রবেশ করে; বিহারী 
তাহাকে বাঁধিয়! রাখিল। 

প্রভাষে বিড়ালের সন্ধান ন। পাইয়া সুলোচনা ছাতে গেশ। দেখল, বদ্ধ 
বিড়াল নির্দ্ীবপ্রায়ন হুইয়া বিহারীর ববে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।- 

তখন বিপিন বাঁতায়নপথে উদ্দিত হইলে সুলোচনা মুখ ভাব ক 
একবার বলিল, “দেখুন ত কি অন্যায় 1৮. 

বিপিন বুঝিতে পাবিস। তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া বহিদ্ধারে গেল, এবং তন্দ- 
€েই বিহারীর ঘরে পরা বিড়াপকে বন্ধবমুক্ক করিয়া! কোগে তুলিয়া লইল। 
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উভয়েরই চক্ষু রক্তবর্ণ ০ 
2 বিহারী বলিল, “শীত্র রাখ” * 
4৯২ বিপিন অবজ্ঞাহ্চক হাঁসি হাসিয়া কনার টা বাতায়নপথ দিয়] 
স্থলোচনার দিকে চাহিল। 
বিহারীও দেখিল। তৎপরেই উভয় বন্ধু আহত ব্যা্রের স্তায় পরস্পরকে 
আক্রমণ করিল | 
এই মল্লযুদ্ধের“বর্ণনা ES ; তবে এই পৰ্য্যস্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
সাধের *বিড়ালটি উভয়ের দেহ চাঁপা পড়িয়া এবং উভয়ের টানাটানিতে ক্ষত 
বিক্ষত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 
কুধিরাক্তকলেবর বিপিন ও বিহারী সারাদিন সেই ঘরে মাতাল 
অবস্থায় bs রুহ্িল। 
% 
_ ুলোচনার যে মুচ্ছ1 হইয়াছিল, তাহা প্রথমে কেহ দেখে নাই।, 
সময় সুলোচনা শয্যায় শুইয়া স্থিরনেত্রে সন্ধ্যাতারকা দেখিতেছে। 
টি বিড়াণের ইহজগং ছাড়িবার সহিত, সুলোচনারও সংসারের সঙ্গে যে সম্বন্ধ 
' ছিল, তাহ ঘুচিয়! গিয়াছে। =~ 
সুলোচনা কাহাকেও ভালবাসে নাই) নেই পারা তাহার প্রথম ভাল- 
বাসা, এবং শেষ ভালবাসা । বাস্তবিক, একবারের অধিক ভালবাসা কখনও 
স্বাভাবিক হইতে পারে না। | 
স্থপোঁচনার বিড়ালের সহিত তাহার একমাত্র স্বামীর স্থৃতি সন্ধ্যাবাযু 
জঞাগাইয়! তুলিয়াছে।, সুলোচনার কোমল হৃদয় পাষাণ হইয়! গিয়াছে, কিন্ত 
সে পা্াঁণে তাহার একমাত্র স্বামীর রি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা ইহজন্মে 
মুছিবাঁর নয়। 
সুলোচনা ধীরে ধীরে উঠনা মস্তকের কেশগুলি কর্তন করিয়া ফেলিল, 
কাপাপেড়ে শাড়ী ফেলিয়া সাদা শাড়ী পরিধান করিল। কাগজ পত্র, কবিতা, 
পিছের ও সাজ মজ্জ।-_সব দূর করিয়া ফেলিয়া দিগ। - 
রি স্থুলোচনার মূর্তি স্থির হইয়া আসিল। শামা বিকে বলিল, “মৃত বিড়াল- 
টাকে আন্‌ ।* : - 
জনকজ্ননী কত বুঝাইলেন, কিন্তু স্থলোচনার জীবন্‌ যে গভীর স্তরে 
পড়িয়া গিয়াছে, সেখানে পার্থিব আশ্বাসবাণী পহুছিল না। 
৫৯ 


৪৬৬ সাহিত্য ] ১৩শ বর্ষ, দ্মসিংখ্যা ৷ 

কাজেই নবীন বাবু ও উাঁহার সহধর্শ্মিণী সম্পূর্ণ বিধবার সূর্তি দেখিয়া, 
কন্তা সহ সেই রাত্রিকালেই দেশে যাজা করিলেন। তার পর আর তাঁহাদের 
কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। 


রাত্রি দশটার পর বিহারীর নেশা ভঙ্গ হইল। বিহারী দেখিল, বিপিন 


পড়িয়া আছে। বিহারীর স্ৃত্তিপণে সল্পযুদ্ধের কথা আসিয়া পড়াতে সে 
একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া ২৩ নং বাটীতে গেল। দেখিল, বাটী জনশূন্য | 
বিহারী শুনিল যে, নবীন বাবু সপরিবারে চালক্ক! গিয়াছেন ? বিহারী ফিরি 
আসিয়া ডাকিল, “বিপিন |” 

বিপিন। হুম্‌_ 

বিহারী । তাহার! চলিয়া গিয়াছে। 

বিপিন | হুম্‌_- 
বিহারী সারারাত্রি বসিয়া বিপিনের গাত্র টিপিয়া, $ষধ থাওয়াইয়া, গোলাগ- 
জলে মাথা ধৌত করিয়া প্রাতঃকালে দেখিল, বিপিন প্রক্ৃতিস্থ হইয়াছে ৷ * 

বাস্তবিক বিপিনের রাত্রি দশটার সময়ই হু" হইয়াছিল, কিন্ত বন্ধুর 
পুরাতন কোমল করের সন্গেহ আভাষ পাইয়া সে আরাম করিয়। পূর্ব 
সংস্কারবশত: ঘুমাইয়াছিল। 

যখন সূর্য্য উঠিতেছিল, তখন বিপিন বলিল, “দেখ বিহারী, পূর্বেই আমা- 
দিগের একট! তুল হইয়াছে ৷” 

বিহারী। কি? 

বিপিন । ত্র ২৩ নং বাটী খালি থাকিতে দেৎয়া উচিত হয় নাই। 

বিহারী । আমারও তাহাই মত। ূ 

অতঃপর সেই দিনই উভয়ে উঠিয়! ২৩ নং বাঁটাতে একত্র গেল, এৰং ইহাঁও 
আশ্চর্য্য বপিতে হইবে যে, উভয়ের থাগ্যাথাগ্ের বিভিন্নতা আর রহিল না; 
কেন না,উভয়েই সাবধানে সদ্য, মাংস, নিরামিষ প্রভৃতি সমান অংশে খাইতে 
লাগিল, এবং উভয়েরই খবচ এক মেপে সমান ছুই অংশে বিভক্ত হওয়াতে 
আর কোনও ক্ষোভের কারণ রহিল না। 


শী তি 


উভয়েরই অবস্থা এখন একপ্রকার, অতএব উভরেই সম্পূর্ণ হরিহরা স্ব! নদ 


১৬৭ 


4 গীতায় ঈশ্বরবাদ-। 


লিঙ্গ টি 


৬। সাংখ্য ও গীতা । 


পুর্ব পূর্ব প্ৰবন্ধে গীতার সহিত যথাক্রমে স্তায়, বৈশেষিক ও মামাংসা 
দর্শনের এবং জ্ঞানবাদের সন্বদ্ধ আলোচিত হইয়াছে । ' বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথমতঃ 
সাংখাদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়! তাঁহার সহিত গীতার সন্বন্ধের আলোচনা 
করিব। 

সাংখাদর্শনের ্রীবর্তক মহর্ষি কপিল তাহার শিষ্য আন্থুরি ) আস্সুরির শিষ্য 
পঞ্চশিখাচার্ধ্য । তিনি সাংধ্দর্শনের বিবৃতি করিয়া বিবিধ গ্রস্থের সনচনা স্বর্ন 
ছিপেন। জো সব গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইস্মাছে। কেবল পতৈঞ্জলদর্শনের ব্যাস- 
ভাষ্যে পঞ্চশিধের কতকগুলি বচন উদ্ধত দেখা যায়। অধুনা, সাংখ্য শাস্ত্রের 
যে সক গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে তবপমাপই সর্বাপেক্ষা! প্রাটীন। কেহ 
কেহ ইছাকেই কপিল-প্রণীত মূল সাংখ্যদর্শন বিবেচনা করেন *। ইহা, 
কিন্তু, সমীচীন বোধ হয় না। তন্বসমাসকে দর্শন না বলিয়া দর্শনের স্থচীপত্র 
বা বিষয্ুতালিকা বিলে সঙ্গত হয়। এক্ষণে সাংখ্য-প্রবচন-স্থত্র নামে যে 
৬ অধ্যারে বিভক্ত সাংখাদর্শন প্রচলিত আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত" আধুনিক 
গ্রন্থ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ অছে। ভগবান্‌ শঙ্করাঁচাধ্য, বাচম্পতি মিশ্র 
(ইনি খুষটীর দ্বাদশ শাবীর লোক ),-এমন ক্রি, চতুর্দশ শতাব্দীর লেখক 
মাধবাচার্য্যও এই গ্রস্থ হইতে কোনও সুত্র স্ব শ্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই। 
সাংখ্যপ্রবচন-সুত্র তাহাদের -দমরে প্রচলিত থাকিলে এইরূপ হইত কি? এই 





* মহামহোপাধ্যক্ চল্্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন, ২৫৪ পৃঠ!। বিজ্ঞানতিক্কু এই 

. গতির সমর্ন কৰিয়াছেন। “নশ্বেবম্পি তত্থদমা দাখ্যহত্রৈং সহান্াঃ বড়ধ্যায্যাঃ পৌনকুক্তমিতি 

- -গর্খ। মৈবং। সংক্ষেপেবিস্তরকূপেন উভয়োহপ্যপৌনরুকতৎ।” ( সাংখ্যপ্রবচন-তাব্য, ভূমিক। )। 

এ সঙ্থদ্ধে ম্যাক্ন্মূলার লিখির।ছেন, 1 venture to call the 412185871885) the 

oldest record, that has reached us, of the Sankhya Plulosophy. » + These 
fBamasa Sutras, it is true, aro hardly 10015 thau a table of contentu, 
—Han Muller's Indian Plilosophy page 38) 


৪৬৮ সাহিত্য । ১৩৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যা। 


প্রবগনশ্যত্রের বিজ্ঞ'নভিক্ষু কৃত এক উপাদেয় ভাষ্য প্রচলিত আছে। *সাংখ্য- 
দর্শনের অনিরুত্ধ-কুত সংক্ষপ্ত ভাষ্য ও উল্লেখযোগ্য । 

সাংখাদর্শন সম্বন্ধ ঈশ্বরকৃঞ্ণের সাংখ্যকারিক1 অতি প্রামাণিক গ্রস্থ। 
শঙ্করাচার্য্য শাচীরক গাষ্যে এই গ্রস্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
মাঁধবাঁচার্ধ্য তাহার সর্বদর্শনসংগ্রহে এই কারিকাঁরই অনুসরণ করিয়াছেন। 
খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে" এই কারিকা চীন ভ্যষায় অনুদিত ভুইয়াছিল। শঙ্করা- 
চার্ষ্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য্য এই কারিকার ভাষা রচনা করিয়াছেন। 
এই ভাষ্য অতি প্রামানিক গ্রন্থ । বাঁচস্পতি মিশরের কৃত সাংখ্য-তত্ব-কৌ মুদদী 
এই-কারিকারই * উৎকৃষ্ট টীকা । এতত্বতীত বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত সাংখ্য 
সার সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে উপাদেয় গ্রন্থ | 

গন্তান্ত দর্শনের ন্তায় সাংখাদর্শনেরও আরম ছঃখবার্দে। জগতে মাকে 


ঞঞঞঞঞঞন্দ্ধিষ্ডুঃখের অভিঘাঁত সহিতে হইতেছে। সে ছুঃখত্রয় আধ্যাত্মিক, অধুধি- 


ভৌতিক ও আধিট্দবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ , রোগাদি জন্য শারীরিক 
দুঃখ, এবং কামক্রোধাদিজন্য মানসিক দুঃখ । মনুষ্য, পণ্ত, বা স্থাবর জনিত 
দুঃখের নাম আধিভৌতিক ছুঃখ। আর যক্ষ, রক্ষঃ প্রভৃতির আক্রমণে ষে 
দুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক ছুঃখ। যত দিন শরীর, তত দিন দুঃখের 
অভিথাত। অথচ, দুঃখ আমাদের উপাদেয় নহে,-_হেয় ) অর্থাৎ, আমরা 
ছুঃখ চাহি না, দুঃখের হানি ইচ্ছা করি! এ সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয্লাছেন,_ 
তত্র জরা-মরণ-কৃতং হুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ 
লিঙ্গন্ত।-বিনিবৃত্তেন্তশ্মান্,£খং স্বভাবেন ॥”_দাংখ্য-কারিকা ৫৫1 
‘জীব যত দিন শরীর ধারণ করে, তত দিন তাভাকে জরাঁদরণ-জন্ত হঃখ 
ভোগ করিতেই হয় ; অতএব ছুঃখভোগ জীবের শ্বভাবসিদ্ধ 1” 1 " 
সুখ জগতে আঁদৌ নাই, তাহা নহে। তবে কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে 





* প্রচলিত সাংখ্যদর্শন অপেক্ষা! কারিকা যে প্রাচীনতর, তাহার একটি অকাট্য প্রসাশ 
এই খে, দর্শনের কযেকটি সুত্রে কারিক।র ছন্দোনিবন্ধ অংশবিশেষ অবিকল উদ্ধত হইয়াছে, 
দেখা যায়। ইহা! সত্বেও বিল্ঞানভিক্ষু কি করিয়! প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকে মহর্ষি কপিলপ্রণীত 
বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। 

1 সমানং অরা-সরণাদিজং দুঃখং | [সাংখ্যহ্ত্র ৩৫৩] 

উদ্ধাধোপতানাং বক্গাদিস্থা বরাস্তান!ং সর্কেষাস, এব জরামরণ।দিঅং ছুঃখং সাধারণম্‌ 

-বিজ্ঞানভিক্কু ] ৷ 


ভি 


Ld রি 
অগ্রহায়ণ, ১৬+৯। গীতীয় ঈশ্বরবাদ । ৪৬৯ 


মিলে সে সুখ আবার অতি অল্প ও দুঃখদংভিয় । ভাঁহাও আবার স্থায়ী 
হয় না। অত এব, সে স্থখ দুঃখপক্ষেই ধর্তব্য । * তাই হুত্রকার বলিয়াছেন, 
"কুত্রাপি কোহপি স্ুখীতি। তদপি দুঃখশবলম্‌ । ইতি ছুঃখপক্ষে নিক্ষি- 
পপ্তে বিবেচকাঃ।-__সাংখ্-সুত্র ; এ৭১৮| 
এই ত্ৰিবিধ দুঃখের নিহৃত্বি সকলেরই অভিপ্রেত। | কিন্তু, সে নিবৃত্তি 


- শ্রকাস্তিক ও আত্ত্যস্তিক হওয়া আঁরশ্তক | 


অথজিবিধছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুকুযার্থ:।__সাঁংখ্য-স্থত্র ) ৯১। 

কিসে এই ভ্রিবিধ ছঃখের অত্যস্তনিবৃত্তি হইবে ? দেখা যায়, লৌকিক 
উপায়ে সেই নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। কারণ, উষধসেবনে শারীরিক ছুঃখের 
বা ইঞ্টসাধনে মানসিক ছুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে, তাহা সাময়িকমাত্র ; স্থায়ী 
হর না। আর, শ্রী সকল উপায় অব্যভিচাঁনী উপায় = নহে। অতএৰ, 
লৌকিক উপায়ে ছঃখনিবৃত্তি ” ছুরাশামাত্র। ' দুঃখ { ক 
উপায় প্রচন্লিত আছে বটে) বেদোক্ত বজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে, জীব 
সুখধাম স্বৰ্গলোক প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু, নে উপায়ও সমীচীন নহে । 
কারণ, তাহা ত্রিবিধদৌষ-ছৃষ্ট। কর্মের তারতমা অনুসারে অর্জিত স্বর্- 
লৌকেরও তারতম্য ঘটে । কেহ উচ্চতর, কেহ নিয়তর স্বর্গের অধিকারী 
হয়। তাহাতে পরস্পরের উৎকর্ষ অপকর্ষের ভেদে দুঃখাঁনুভব অপরিহার্য্য। 
দ্বিতীয় কথা, বজ্ঞাঁধনের জন্য যাজ্জিককে অবশ্যই জীবহিংসা করিতে হয়। 
অতএব, হিংসাবনহুল যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শও 
স্থনিশ্চিত। আর নেই পাপের ফলে ছুঃখভোগ অনিবাধ্য। কিন্তু, বৈদিক 
উপায়ের মারাত্মক ক্রুটী এই যে, যজ্ঞের ফলে যে শ্বর্গাদির প্রাপ্তি ঘটে, 
তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। পুণ্যকর্ণ্মের ফলভোগ হইলে পর কর্মীর পতন 
অবশ্ঠন্ভতীবী। অতএব কর্ম্মীকে আবার হুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে 





* পূর্বে বল! হইয়াছে যে, গীতা এ মতের অনুমোদন কবেন। ভগবান সংসারকে দুঃখের 
আলয় ও ক্ষপভন্ুব বলিয়া বিশেধিত করিয়াছেন । 


প্পুমর্ধন্ম ছুঃখালয়সশান্থ তম,” 
শীভাধ অন্কত্র উজ্‌ হইয়াছে’ 


অমিত্যম্‌ অসুখং লোঁকং ইমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌ । 
এই অনিত্য ও অন্থথ সংসারে আঁসিয়! ভগবানকে ভজনা কব । 
কর unfailing remedy. 


[7 + 
8৭০ সাহিত্য । ১৩ বর্ষ, দম সংখ্যা 


হস়। সেই জন্ত সাংখ্যচায্যেরা বলেন যে, ছুঃখনিবৃত্ির পক্ষে লৌকিক উপার 
যেমন যথেষ্ট নহে, বৈল্ুক উপায়ও তেমনই যপেষ্ট নহে *1 তবে হুঃখ- / 
নিৰবত্বির প্রকৃষ্ট উপায় কি? সেই উপায়নির্দ্ধারণের জন্যই দাংখ্য শান্তের 
প্রবৃত্তি। 
'খাদর্শনের মতে, দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়-জ্ঞান ! 
“জ্ঞানান্‌ মুক্তিঃ”_-সাংস্ক-সূত্ৰ ; ৩/২৩ । ০ 
কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক, ব। পার্থক্য-জ্ঞান + l 
“তচ্চ (কৈবল্যম্‌ ) সত্বপুরুষান্যতাখ্যা তিনিবন্ধনম্" 1 তব্বকৌমুদী ; ২১। 
ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন, 
“তদ্বিপরীতঃশ্রেয়ান্‌ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানা২।”-_সাংখ্যকারিকা ; ২1 
অর্থাৎ, পপ্রকৃতি পুকষের [ভেদ 'সাক্ষাৎকা রই শ্রেঠ্তরপ্উপাঁয়। উহা ব্যক্ত 
টু সপ্রক্কত্ি) ও জ্ঞ (পুরুষ )-এর বিশেষ জ্ঞান হইতে 
উৎপর হয় ।” র্ ৬ 
“এবং তত্বাভ্যাস! ম্লাহম্মি ন মে নাহহমিত্যপরিশেষং । 
অবিপর্ধ্যগ্লাদ্িশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্‌ ॥"--সাংখ্যকারিকা ; ৬৪ | 


* দুঃথত্রয়|ভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদপঘাস্তকে হেতো । 
দৃষ্টে সাঁংপার্থ। চে্নৈ কাস্তাত্রাস্ততোইভা বাৎ 1 -সাংখ্যকারিক! ; ১। 
দৃষ্টবছামুত্রবিকঃ সহাবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ এ ২। 
ম দৃ্াৎ তৎসিদ্ছিনিবৃত্রেংপ্যনুবৃত্তিদর্শন।ৎ ॥ -সাংধানুত্র । ১২1 
উৎকর্ধাদপি মোক্ষস্ত নর্ব্বোৎকর্ষশ্রতেঃ ! ৫ ॥ 
অবিশেধশ্চোভয়ে; ॥ ৬ ॥ 

1 পতঞ্জলি যোপগহুত্রে এ কথার অনুমোদন করিয়াছেন। “বিবেকথ্যাতির্বিল্লবাহানো 
গায়ঃ।" [সাঁধনপাদ ২৬] । বিবেকথ্য।তঃ - সত্বপুরুবাম্ুত প্রত্যহঃ ; অর্থাৎ প্রকৃতি ও 
পুকসের পার্থক্য-জ্ঞ'ন। এই জ্ঞান চিত্তে বদ্ধমূল হইলে ছুঃখনিবৃত্তির উপায় হয়। 

গীতাঁতে ভগবানও এই প্রকৃতি পুকষের পার্থক্য-জানেয় প্রশংসা! করিয়াছেন! 

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্য়েজ্ঞনম্‌ যৎতজ্জ্ঞানম্‌ ঘতং মম । 
“ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের যে পার্থক্য জান, তাহাই আমার মতে 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ।” 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োরেবমস্তরং জ্ঞানচক্ষুষ(। / | 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষ্চ যে বিদুর্যাপ্তি তে পরম্‌ (--দীতা| ; ১৩০৩৫ । 

“যাহার! জ্ঞানচক্ষু দারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রন্তেব ভেদ এবং তু ভদমৃতেৰ প্রকৃতি ও মোক্ষ দেখিতে 
পান, কাহার! পরপর প্রাপ্ত হয়েন ৮ 


অহা, ১৩০৯ । গীতায় ঈশ্বরবাদ। ৪৭১ 


“এইবূপে তত্বের পুনঃপুনঃ চর্চা করিলে সংশয় ও জম রহিত, বিশুদ্ধ, 
বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপর হয়; তাহার ফলে, জীব জীরমুক্তির অধিকারী 
হইয়! প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকে ।* সে অবস্থায় 
জীব বুঝিতে পারে যে, আমি কর্তা নই, ভোক্তা! নই ; আমার কোনও 
কিছু ব্যাপার নাই। সেই নির্মম, নিরহক্কার ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মাযর্ম্মের 
বীজভাব ন্ট হইয়! যায় , অর্থাৎ, তাহারা আঁর জন্মদিরপ ফল উৎপন্ন 
করিতে সমর্থ হয় না। বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, 


“ক্লেশঁসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্মবীপান্তদুরং পরস্থবতে তথজ্ঞান- 
নিদাঘনিপীতসকলসলিলায়াসুষরারাং কৃতঃ কর্ম্মবীজ্রানাম্‌ অন্কুরপ্রসবঃ 1” 

*জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অস্কুরিত হয়) প্রখর হুর্য্যকরে যদি সে ক্ষেত্রের 
সমস্ত জল পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, তবে-সে উষরভূমিতে কি আর অস্কুরোদগম 
হইতে পারে? অজ্ঞান-সিক্ত বৃদ্দিতেই সঞ্চিত কর্ম্ম ফলোৎ 
হয়, কিন্তু খন তত্রজ্ঞান সমস্থ অবিবেক অপনীত করিয়া চিন্তকে. উষর 
করিয়া দেয়, তখন পে ক্ষেত্রে কর্মবীজ অস্কুরিত হুইবে কিরূপে ?* এইরূপ 
" বিবেকীকে লক্ষ্য করিয়! কারিকায় উক্ত হইয়াছে, 


“প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্ঘত্বাৎ প্রধানবিনিবৃতো । 
এঁকাস্তিকমাতাস্তিকমুহয়ং কৈবলামাপ্লোতি ॥_ সীংপ্যকারিক1) ৬৮ | 


“তাহার শরীরের নাশ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়াম্্, এঁকাস্তিক 
(অবণভ্ভাবী) ও আতাস্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য (ছুঃথত্রয়ের নিবৃত্তি ) 
লাভ ছয় ।” এ অবস্থার, সুখহুঃখ উভয়ই তিরোহিত হয়। 

5 নোভয়ধ তত্বাধ্যানে ।--পাংখ্যস্থাত্র ; ১১০৭ | 

*তব-সাক্ষাৎকাঁর হইলে সুখ দুঃখ উ হয়ই থাকে না।” এইরূপ তত্বজ্ঞানী 
ব্যক্তির সম্বন্ধে গৌড়পাদাচার্য্য এই প্রাচীন বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 

“পঞ্চবিংশতিতত্বজ্ঞে। বত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ। 
অঁটা মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়: ॥* 

- প্ৰাহার পঞ্চবিংশতি তত্বের জ্ঞানলাভ হইয়'ছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস 
করুন না কেন, তিনি ব্রঙ্গচাঁরীই হউন, ব! গৃ€স্থই হউন, বা 'আরণ্যকই হউন, 
তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত!” 

এই পঞ্চবিংশতি তন কি কি} নিকারসহিত প্রকৃতি এবং পুরুষ । 


ম্ঞঞঞজঞিঞজঞস্তিধবনি করিয়া] বলিয়াছেন, 


৪৭২ সাহিত্য | ১৩শ বর্ষ, ৮সংখ্যা ৷ 


“সন্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থ প্রন্কৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্‌ মহতোহহঙ্কারঃ অহষ্কারাৎ 
পঞ্চতন্মাত্রাগ্রত়মিক্তরিরং তম্মাত্রেত্যঃ স্থলভূতানি পুকষ ইতি পঞ্চবিংশতিগ্ণঃ ॥* 
-সাংখ৷স্বত্ ; ১/৬১. । 
অর্থাৎ, মূল প্রকৃতি, তাহার বিকার মহত্ত্ব, মহতের বিকার অহষ্কার- 
তন্ব, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতম্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্রের 
বিকার পঞ্চ মধীভূত/ আর পুকষ,__এই পঞ$চবিংশতি তত্ব । তত্বসমাসের ভাষায় 
বলিতে গেলে, অষ্ট প্রকৃতি (অর্থাৎ, মূল প্রকৃতি, এবং বুদ্ধ, অহঙ্কার ও পঞ্চ- 
তন্মাত্র, ইহারাও গৌণভাবে প্রক্কৃতি ; যেহেতু ইন্দ্রিয় ও মহাভূর্তের উপা- 
দান।)) ষোড়শ বিকার (পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয, পঞ্চ কর্শেন্দ্রির ও মন, এই 
একাদশ ইন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, নরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ মহাঁভূত।)) 
আর পুরুষ (ইনি প্রক্ৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেনণ) ঈশ্বরবৃষ্ণ এই 


"্মূলপ্রক্কতিরবিকৃতিরহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।  * 
যোড়শকন্ত বিকারে। ন প্রক্কতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥*_ সাংখ্যকারিক! ; ৩। 


এই পঞ্চবিংশতি তত্ব সম্বন্ধে কিছু আলে।চন। করা আবশ্যক । প্রথমতঃ, 
প্রকৃতি কি? জড়জগন্তের যে অপরিচ্ছিন্ন, নির্বশেষ, মূল উপাদান, তাহা- 
কেই সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করা হ্ইয়াছে *। 
প্রক্কতির আঁর একটি নান অব্যক্ত । তাঁহার কারণ এই যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ 
অব্যক্ত (5012871059৮) অবস্থায় থাঁকে। অব্যক্কের ব্যক্তাবস্থার নাম স্থষ্টি। 
গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, | 


অব্যক্তাৎ ব্যক্ৰয়ঃ সর্কাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে । 
ব্রাত্রযাগমে প্রলীয়স্তে তা তত্রাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥--গীতা | 


অর্থাৎ, “প্রলয়ের অবসানে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব 
হয়, এবং স্থষ্টির অবপানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাঁব হয়।” 





# Eternal homogeneous mutter, 

প্রিচ্ছিন্নং ন সক্বোপাদানম্‌ ।--সাংখ্যস্ুত্র ; ১৷৭৬ । 

সমস্বের উপাদান প্রধান, পরিচ্ছিন্ন নহে ।-বিজ্ঞ!নতিশ্ু। প্রকৃতেরাদ্যোপদানতা। 
শবাংখানুত্র ; ৩1৩২ । প্রকৃতিই জগতের অদ্য উপাদান ( Primary material ) 


¥ 


‘ 


অগ্রহায়ণ, ১৩.৯ । গীতায় ঈশ্বরবাদ | ৪৭৩ 


তত্বসমায্নে এই অন্থলো মক্রমে Nl “মঞ্চর” ও বিলোমক্রমে তিরো- 
3 ভাবকে “প্রতিসঞ্চর” বল! হইয়াছে 
প্রকৃতির একটি নাম “অঙ্গ” | তা এই যে, প্রক্কতির পরিণাম 
হুইয়াব্রপাস্তর হয় মাত্র; প্রকৃতির আদি অস্ত নাই কারণ, প্রকৃতি 
নিত্য সৎ বস্তু । সাংখ্যমতে সতের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই । সংাখোরা 
বলেন,--* ্ 
“নাসদ্‌ উৎপদ্যতে ন সদ্‌ বিনতি।” 
“মদতের উৎপত্তি নাই ; সতের বিনাশ ন'ই।” 
গীতা এ মতের অনুমোদন করিয়াছেন--, 
“নাসতো। বিশ্বতে ভাবঃ নাভ।বে বিগতে সতঃ1”--গীতা। 
“ক্মমৃতেৰ ভাব হত না) সতের অভাব হয় না।” 
৪ “গ্ররুতিপুরুষয়োরন্তৎ এট ভিত 
« জজ | 


=~ 


8৭৪ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, চব সংখ্যাণি। 


“প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়হকই অনাদি জানিবে; সমস্ত বিকার ও গুণ, 

প্রকৃতি হইতে সমুদ্ধ,ত্‌ জানিবে ৷” eo 
এ কথা পাক্চাত্য* বিজ্ঞানের অনুমোরিত। দার্শনিকপ্রবর হাৰ্বাট 
স্পেন্সার ( Herbert Spencer) লিখিয়াছেন, “ম্যাটার-( matter )-এর 
উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না; কেবল অবস্থাস্তর হয় মাত্র *। | 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বহুদিন অবধি বিশ্বাদ কণ্তেন যে, জড় জগৎ ৭০টি মূল 
ভূতের (919525565) সংযোগে ও সংহননে রচিত। এই*সকল মুল ভূতের 
পরমাঁণুকে তাহারা পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। কুস্তি বৈজ্ঞা- 
নিকের বরাবরই একট! আশা-কল্পনা ছিল যে, এই সমস্ত মূল ভূত এক 
অদ্বিতীয় উপাদ!নের, এক চরম ভূতের পরিণামমাত্র। মণীষী সার উইলিয়ম 
ক্রুক্স্‌ (8ir William Cr০০৮০৪) এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন 11 
কয়েক বৎসর পুর্বে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, মূলতৃতসমূহের পরমাণু, বস্তুতঃ 
চন Ek চবয় মচডাঁতভতের বিশেষ বিশৈষ 


রি [J 
অগ্রহায়ণ, ১৩.৯ । | গীতাঁয় ঈশ্বরবাদ ৷, 8৭৫ 


৷ আছে *৭ কুক্‌সের মত এখন বৈজ্ঞানিকসমাঞ্জে বিশ্যে সমাদৃত হইয়াছে। 
F ইংলণ্ডের সর্কপ্রধানবৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন ( Lor& 05110) এই মতের 
' অনুমোদন করিয়াছেন। বৈজ্ঞালিকশিরোমণি নিকোলা! টেন্লা (70018 
[5818 )' এই মতকে সর্ববাদিসম্মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতএব, 
সমস্ত জড়পদার্থ যে এক অদ্বিতীয়, নির্ক্িশেষ, চরম উপাদানের বিকারে গঠিত, 
এ মত এখগ বিজ্ঞানের একটি অবিসংবাদিত সত্যে পরিণত হইয়াছে 11 

পূর্কে বল! হইয়াছে, যে প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থ।; ( State of 
equilibrium ) এই গুণরয়ের নাস সত্ব, রজঃ ও -তমঃ। লাংখ্যের! বলেন 
যে, যেমন জীবনেহে কফ, বাঁত ও পিত্ত, এই তিন বিরোধী গুণ সর্বদা সংগ্রাম 
করিতেছে, সেইকপ, জগতের মুল উপাদান প্রক্কৃতিতেও এই তিন বিরোধী 
গুণ একে অন্তকে পরাঁভব করিবার জন্ত সর্বক্ষণ উদ্যুক্ত রহিয়াছে। এই 

সংগ্শমে কখন সত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ, বা সখ, বা ল হ্‌ 
করিতেছে; কঞ্চনও,রব্রঃ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি, বাঁ দুঃখ, ব! চাঞ্চল্য উৎপাদন 
৯. করিতেছে? আবার কখন বা তমঃ উৎকট হইয়! নিয়ম, বা মোহ, বা গুরুত্ধ 
উৎপন্ন করিতেছে। ফলতঃ, এই তিন গুণ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ তিনটি 
বিরোধী প্রবণতা (tendency ) | তমঃ=resistance বা inertia ; রল্পঃ= 





* কিন্তু 2:০656 ও প্রকৃতি এক পদার্থ নহে। ॥০১]০ সুদ জগতের চরম উপাদ।ন। 
বিজ্ঞান সুপ জগতের অধিক আর কিছু মানে না, অতএব বৈজ্ঞানিকের চক্ষে 7১7015]9ই 
প্রকৃতিস্থানীয়। বস্তুতঃ কিন্তু ভুল জগতের উপর তু্রপ্নগ্ এবং তাহারও উপর কাঁরণগ্জগৎ 
রহিযাছে। স্থুদ জগতের বাহ! 70519 বা চবম ‘উপাদান, সুগম জগতের চরম উপাদানের 
তুলনাম তাঁহ| সূলডুড নহে; আঁবার সুন্ম জগতের যাহ! চরম উপাদান, কারণঞ্জগতের অতি- 
নুঙ্ উপাদানের তুলনায় তাহাও মূলভূত নহে। এই সুগ্্লাতিসথপ্্ম কারণন্রগতের যাহ! চরণ 
উপাদান, তাহার নির্রিশেষ, অব্যাকৃত, অব্যক্ত চরম অবস্থাব ন ম প্রকৃতি । অতএব Protyloএ 
ও প্রকৃতিতে অনেক গ্রভেদ । | 

* According to the adopted (10055 first olearly furtulated by Lord 
kelvin, nll mattar is composed of a primary substancs of incouceivablc 
tenuity vaguely designated Uy thie word ‘Ether - # ক # Al] matte! 
then is merely whirling Ether. By being set in morement, Ether becomes 
mattler perceptible to our senses ; the movement, urrested- the primary 
substance roveils to 1৩ uoiml ৪6169 and becomes imperceptible. 

—Nikolo ‘Tesla 


৪৭৬ সাহিত্য । ১৯ বৰ্ষ, পরখ 


activity, এবং সত্ব=৮৪৮%০৷7। প্রলয়কালে এই তিন ,গুণ সাম্যাবস্থায় 
থাকে ; অর্থাৎ, তিনটি.প্রবণতা সমান বলে বলী হয় ; কেহ কাহাকে ‘নিভিতব . 
করিয়া উৎকট হইতে পান্রে না। ক 
সাংধ্যেরা বলেন যে, প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম। প্রকৃতি একস্কণও 
পরিণামগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না =। সেই জন্ত প্রকৃতির সাম্যাবস্থার 
স্বতঃই বিচ্যুতি ঘটে! এই পরিণামের জগ্ত প্রকৃতি কারণান্তরের অপেক্ষা 
করে না। প্ররুতির সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হইলৈ তাহার যে শ্রীথম পরিণাম হয়, 
তাহার নাম মহত্তত্ব। গীতাতে ইহাকে “মহদ্রন্গ” বল! হইয়াছে। *হত্তত্বও 
বিকার প্রাপ্ত না হুইয়া থাকিতে পারে ন! । মহত্তত্বের বিকারের নাম অহঙ্কার- 
তত্ব। অহঙ্কারতত্বও শ্বতঃই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে, পঞ্চতন্মাত্ 
বা নির্কিশেষ সুস্ম পঞ্চ মহাতুতের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র যথাক্রমে 
স্পর্শতম্মাত্র, বূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্, ৷ তাহাদের 
০৬ 'ইজিজেরও-উৎপতি হয়। i 
প্রক্কতেম হান্‌ ততোহক্কারস্তপ্থাৎ গণশ্চ যোড়শকঃ ৷” _ নাংখ্যকাঁরিকা ; ২২ । 
এই সপ্ত তত্বই তম্োক্ত আদি, অন্তুপাদক, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ. ও __/- 
ক্ষিতি তত্ব । ইহারা যথাক্রমে জড়ের স্থূল হইতে সুন্ম, সুক্মাতিসুপ্্ অবস্থা । 
এ বিষয়ে ভাগবত এইরূপ বলিতেছেন, 
“মওকোষে শরীরেহস্মিন্‌ সপ্তাবরণসংবৃতে । 
বৈরাজঃ পুরুষে যোইসৌ স এব ধারণাশ্রয়ঃ ॥৮_শ্রীমন্কাগবত। 
অর্থাৎ, “এই বিশ্ববহ্মাও বিরাট পুরুষের শরীর । ইহার পর পর ৭টি স্তর 
অ।ছে। সেই স্তর কয়টি যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার 
ও মহত্ত্ব | । ই 





* প্রকৃতি বদি সর্বদাই পর্ণানশীল হয়, তবে প্রলয়কালে মহত্বত্ব প্রভৃতির আবির্ভীব হয় ন! 
কেন? এ আপত্তির উত্তরে সাংখ্যের! বলেন যে, প্রকৃতির হিবিধ পরিণাম হুইয়! ধাকে-সদৃশ 
পরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। প্রলয়কালে সদৃশ পরিণাম হয়, অর্থাৎ সত্ব সব্বরূপে, রজ 
গজোরূপে ও তমঃ তমোরপে পরিণভ হয়। আর স্ষ্টিকালে প্রকৃতির বিসত্বশ পরিণাম হয়। 
তাহার ফলে, সাম্য বস্থ।র বিচ্যুতি হইয়া মহত্ত্ব প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। টার 
| দ্সাধুনিককালে সাংখ্যের! মহত্ব অর্থে সমস্িবুদ্ধি ও অহঙ্কার অর্থে সমষ্ট অভিমান 
বুঝেন। ইহ! সঙ্গত মনে হয় না। এ সম্বন্ধে অধ্যপক' ম্যাকৃস্মুলার ( Mux Mullor ) 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্ত কোনও সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না । 


টি 


অপ্রহা, ১৩.৯ । গীতায় ঈশ্বরবাদ। ৪৭৭ 


সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তত্বদমাসে ও কারিকায় ঈশ্বরের 
কোন কিছু প্রসঙ্গ নাই। সাংখ্যপ্রবচনসুত্রে স্পষ্টত: ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা 
হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামে যে ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, ইহা 
তাহারা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি স্বতঃই পরিণত হয়। 
প্রক্কৃতি জড় অচেতন হইলেও পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পন্ন করিবার জন্ত 
জগৎ সৃষ্টি করে । , . 
প্প্রধানস্ষ্টিঃ পরার্থং স্বতোহপ্যভোক্ত ত্বাৎ উষ্ কুক্কমবহন্বৎ॥ ৫৮ ॥ 
* অচেতনত্বেংপি ক্ষীরবৎ চেষ্টি ভম্‌ প্রধানস্ত | ৫৯ ॥ 
কৰ্ম্মবদ্দৃষ্টেব! কালাদেঃ ॥ ৬* ॥”--সাংখ্যপ্রবচনহুত্ৰ ; ৩। 
অর্থাৎ, “প্রকৃতি স্বতঃই জগৎ স্থষ্টি করে; কিন্তু সে সৃষ্টি নিজের জন্ক নহে-_ 
পরের জন্ত ৷ উষ্ররেপ্ধ কুস্কুমবহনের ন্যায়। তাহার উদ্দেশ্য জীবের ভোগ ও 


ম্েক্ষমাধন। আপত্তি হইতে পারে যে, অচেতন প্রকৃতি কির প্রেস্ঞিজন ত ০ 


স্বতঃগ্রবৃন্ত হইবে? ততুত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, যেমন দুগ্ধ স্বতঃই দধিরূপে 
পরিণত হয়, অথবা যেমন এক খাতুর পর আর এক খতু স্বতঃই প্রবর্তিত হয়, 
প্রক্কৃতির পরিণামও সেইরূপ । এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারি ক এইরূপ বলেন, 

“বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তম্‌ ক্গীরস্ত যথ! প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য । 

পুকষবিদোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্বিঃ প্রধানস্ত ॥--দাংখ্যকারিক! ; ৫৭। 
অর্থাৎ, বংসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন ছুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ 
পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্ররুতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই 
কারিকার টীকায় হোরেস্‌ উইলসন ( H০r৪০৪ ৮1505) এ সম্বন্ধে সাংখ্যমত 
এইরূপে বিশদ করিয়াছেন, প্রকৃতির আর্ত স্বতঃসিদ্ধ ; তাহার অন্ত 
প্রক্কতি কোন স্বতত্ চেতন কর্ত| বা অধঠাতার (ঈশ্বর বা ব্রদ্ধা্দির ) অপেক্ষা 





BuddAr is genrally taken in its subjective or psychological sense; but | 
il is impossible that this should have been its original meaning in the 
10100 of Kapila. =» * the Buddhi or the Mahat must here be ৪, phase 
in the cosmic growth of the tniverse ক # We can hardly help taking 
this great priuciple the Malat in a cosmic sense. ক «# Abankara isin the 
Sankhya, somethiug developed out of primordeal matter, after that matter 
hus passel through Buddhs 7144 MLdler's Indian Philosophy, pp 323-47 


৪৭৮ সাহিত্য | ১৩শ বর্ষ, ৮ম সংপ্যা। 


রাথে না। বাস্তবিক, নিরীশ্বর সাংখ্য শান্ত সৃষ্টি ব্যাপারে কোন বিধাতার 
হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না। সে মতে প্রকৃতির প্রবৃত্তি না 
হইয়া থাকিতেই পারে না। * 
মহত্বত্ত, অহঙ্কারতৰ ও পঞ্চতন্মাত্রের কিছু পরিচয় দেওয়া হইল ; অতঃপর, 
একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থল ভূতের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক | 
সাংখোরা বলেন যে, অহঙ্কার ভত্বের বিক্কারে তমোগুণ প্রবল হুইলৈ পঞ্চ 
তন্মাত্ৰ, এবং সত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। ১ 
“সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহস্কারাৎ।”__পাংখ্যকারিকাঁ) ২৫। 
একাদশ ইন্জিয় কি কি? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা" ও ত্বক, এই পঞ্চ 
জানেক্রিয়) আর হস্ত, পদ, বাক্‌, পাযু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্শেন্দ্রিয়; 
এবং মন। মন-উভয়াত্মক ; জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই করণ। 
'--স্প্্পরশদীহী (শব তন্মাত্, স্পর্শতম্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতম্মাত্র, এবং 
গন্ধতন্মাত্র ) অবিপেষ (॥০৷০৪e৷০০০৪)। তাহারা যথাক্রমে পঞ্চ সুল ভূত, 
অর্বাং, আকাশ, বায়ু, অয়ন, অপ, ও পৃথিবীর উৎপাদন করে৷ এই সকল 
স্থল ভূত অবিশেষ নহে, বিশেষ। | 
“অবিশেষাদ্‌ বিশেষারস্তঃ | 
ভন্মাত্রান্তবিশেষাঃ তেভাঃ ভুতানি পঞ্চ পঞ্চত/ঃ1”-_দাংখ্যকারিকা) ৩৮। 
এই পঞ্চ মহাভূত সু বিষয় রূপে ও জীবের শরীররূপে আমাদের উপ- 
ভোগা হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ সুধকর, কেহ ছুঃখকর, কেহ মোছকর। 
এই এই অবস্থার ইহাদিগের পারিভাষিক নান--শান্ত, ঘোর ও মুঢ়। সাঁখোর| 
বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েই ঘধন ত্রিগুতনর অধিষ্ঠান রহিম্নাছে, তখন*একই 
বিষন্ন অবস্থাভেদে কাহারও প্রতি সুধকর, কাহাবও প্রতি ছুঃখকর, এবং 
কাহারও প্রত মোহকর হইয়া থাকে । দৃষ্টান্তগ্থলে তাঁহারা বলিয়! থাকেন 


রি 





# This ( Nature's evolution ) is the spontaneous actot Nature. It 
is uot influenced by any external intelligent principle such as the Supreme 
Being or & subordiu te agent as Brahmi 5 itis wivhout ( cxternal ) ০0815) 
# # ‘The atheistical Sankliya, on the other hand, contendz, that there is 
nO occasion for a guiling Providence; 1006 that the activity of Naturc 
fur the purpose of accomplishin;y its end is no intuitive uecessity. 


The Sankhya kurika by Horace H. Wilson M.A. ERAS, 


জরা 


অপরহাণ, ১৩.৯ । গীতায় ঈশ্বরবাঁদ | ৪৭৯ 


যে, একই সুন্দরী রমণী প্রিষজনের সুখের, সপত্বীর দুঃখের, এবং নিরাশ 
প্রেমিকৈর মোহের হেতু হইয়া থাকে । * 


উপরে প্রক্কৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্কিংশতি তত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া হইল) অতঃপর, পঞ্চবিংশতিতম তত্ব পুরুষের কিছু পরিচয় দেওয়। 
হুইতেছে। 
সাংখ্যমতে, প্রকৃতি ও পুকষ উভয়ই নিত্য, অনাঞ্চি ও অপরিচ্ছিন্ন, এবং 
নিন্জিয় ; উভয়ই স্তন, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব *। প্রকৃতি জড়, কিন্তু পুরুষ 
চেতন প্রকৃতি পরিণাঁদী, পুকষ নির্বিকার ; প্রকৃতি গুণমরী, $পুরুষ নিরগুণ 
(গ্ুণাতীত )। প্ররুতি দৃশ্য, থুকষ দ্ৰষ্টা; প্রকৃতি ভোগা, পুকষ ভোক্তা; 
প্রকৃতি বিষয় (০৮০০৮), পুকষ বিষয্বী (3৮359) । প্ররুতির গুণের দ্বারাই 
সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন হজ, পুরুষ অকর্তা__উদ।সীন সাক্ষী মাত্র পুকৃষ কৃটস্থ, 
কেবল ( সুখ দুঃখের অতীত, নিত্য মুক্ত ) এবং অপঙ্গ (“অসঙে a” 
শ্রতি)। £ 
* পনিফলং নিক্রিধং শাস্তং নিরবস্তং নিরঞ্জনং |» 
“ভাত্ম। কলাহীন, ক্রিয়াহীন, শান্ত, নিষ্পাপ ও নিরঞ্জন ৷” 





* সহত্তন্ত প্রভৃতি ইহ'র ঠিক বিপবীত; আবাঁৎ অনতা, সাদি, পরিচ্ছিন্ন ও সয়, 


এবং স।বয়ব, পরভম্ত্র ও লযগীল।-_স।ংখ্যক(বিকা ১৭ দ্রব্য | 
তবুদমাদ ৩। ২৫ দ্ৰষ্টব্য । 

তত্বনমানের সতে ক্ষেত্ৰজ্ঞ ও প্রাণ শদ পুকবের একপর্য্য|য়ভুত্ত । 

1+ গীহা এ মতেৰ অনুমোদন কৰেন! 
প্রকৃতেঃ ক্রিরদাণানি গুণৈঃ কর্শ্মাণি গর্ব্বশঃ । 
অহঙ্ক।রবিমূড়তব। কর্তাহহদ্‌ ইতি সন্ভতে !1--ভগব্দগীতা। 

প্রন্কতিব গুণের দ্বারাই সসন্ কর্ণ নিপ্পন্্ হব, কিন্তু অহঙ্কাবে মৃঢচিন্ত ব্যক্ত আস্নাক্ষে 
কর্তা! সনে করে। 


প্রকৃত্যেব চ কৰ্স্মাণি ক্রিষসাপালি সর্ববখঃ । 
যঃ পঞ্ঠঠি তথ৷ত্মানমকর্ত্তারং স পঞ্ভতি ॥- ভগবদগীত| ; ১৩৩৭ । 
প্রকৃতিই সসন্ত বর্ম সম্পাদন করে, আত্মা কিন্ত অকর্ত।; যিনি এইরূপ দেখিতে পান, 
তিনিই ষণারপদ শী । 
2. তঙ্গাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্ত পুকষস্তয ! 
কৈব্লাং মাণ্যস্থাং দ্ৰষ্ট তুমকৰ্তৃভাবশ্চ -_সাংখ্যকাবিক|) ১৯। 


৪৮০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, দম সংখ্যা? 


প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। সেই জন্য পুক্রষেন্ত গুণ 
প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতির ,গুণ পুরুষে উপ্চরিত হয়। সেই জন্ত, বস্তুতঃ 
অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুতঃ কর্তা না ৫ 
হইলেও পুরুষকে কর্তী। বলিয়া মনে হুয়। | i 
“্তস্থাৎ তৎদংযোঁগাদচেতনং চেতনাবদিব চি সং । 
গুণকর্তৃত্বে ট তথ। কর্তেব ভবত্যুদদীনঃ ॥”_-সাংখুকারিকা 5 2০ | 
গীতাও বলিয়াছেন, 
“পুকুষঃ প্রক্কৃত্ঠিস্থো ছি ভূঙ ক্রে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ ।"__তগবাদগীতা ) $৩২২ 
“পুরুষ, প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া, প্রকৃতিদতূত গুণ ভোঁগ করে।” 
প্রকৃতি অচেতন, স্থতরাঁং অদ্ধন্থানীয় ; পুকুষ অকর্ত্ত, অতএব পন্থুস্থানীয়। 
উভয়ে সংযুক্ত হইয়া! একে অঙ্কের অভাঁব পূরণ করে। তাঁহাদের সংবোগের 
শাল্লেস্প্লউ্পলশিত হয়। সে সবষ্টর উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন | * 
প্পুকষস)দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা পধাননস্ত । ll 
পঙ্গ.ন্ধবৎ উতধোরপিস্ংযোগন্তৎকৃতঃ সঃ” -সাংখাকারিক! ; ২১। 
যাহার তত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইয়া এই প্রয়োক্ষন সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহার 
সম্বন্ধে প্রকৃতির সহিত পুকষ সংবুক্ত থাকিলেও আর স্ষষ্টি হয় না। দগ্চবীজ 
যেমন অস্কুরিত হয় না, জ্ঞানারিদগ্ধ কর্স্মাশ্নও সেইরূপ সংসার উৎপন্ন 
করেলা। 


RS 


“দৃষ্। ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহসিত্যুপরমতান্যা। 
সতি সংযোগেহপি তয়োঃ প্রযোজনং নাস্তি সর্গসা ॥”_-সাংখ্যকারিক! ; ৬১ । 
“প্রকৃতের্িবিধ প্রয়োজনং শব্দব্যিয়োপলক্ধিগু শপুরুষাস্তরোপলব্িশ্চ । উভয়- 
ত্রাপি চরিতার্থদবাৎ সর্গস্ত নাস্তি প্রয়োজনং।”--ও কারিকা ; গৌড়পাদভাষ্য |* 
“প্রকৃতির পরিণামের ছুই প্রয়োজন) প্রথম ভোগ, দ্বিতীয় প্রকৃতি 





* বিবিজ্বোধাৎ স্ব্টনিবৃত্তঃ প্রধ।নস্য সুদবৎ পাকে :--সাংপ্যস্থত্--৩া৩৬ । 
বিমুক্তবে'ধ!ৎ ন স্ষ্টিঃ প্রধানদ্য লোকবৎ ।--এ হুত্র-৬ ৪৩ ৷ 
অর্প'ৎ, পাক নিপ্পস্ন হইলে যেমন পাচক নিবৃত্ত হয়. সেইকপ ওস্কৃতি প্ষের পৃথক্ত, জ্ঞান 
হইলে প্রকৃতিব সৃষ্টিব্যাপার নিবৃত্তি হয়। Ba 
নর্বকীবৎ প্র তদ্যাপি নিবৃত্তিক্চাবিতার্থাৎ _-সাংখ্যকুত--৩ ৩৯ 
দ্রে'ষবোধেচপিন্পদর্পণ্ন প্রধানস্য কুবধূবৎ ও সু ত৭* 1 


'্রহা়ণ, ১৩০৯ সমুদ্রতীরে | ৪৮১ 
পুরুষের ভেদ জ্ঞান। যাহার পক্ষে এই উভয় প্রয়ৌজনই রি নাছ 
তঁহার পক্ষে সৃষ্টির' আবশ্যকতা কি 1” * & 


অভদূর পর্যন্ত সাংখাদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার 'সহিত যে 
যে বিষয়ে সাঁখামতের প্রক্য আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। পরবর্া প্রবন্ধে 
গীতার সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইবে । 
৬ ° প্রীহীরেন্রনাথ দত্ত । 


'ষযুদ্রতীরে । পেন 


ভিঙ্িগাপত্তনে যাইঝ বলিয়া প্রাতে বাটা হইতে রওনা হুইলাম। আমার 
এক জন আম্মীয়া রথের সময় পদক্রজে পুরুযোত্তমদর্শনে গিয়া ছিলেন. 
বেলায় তাহার নিকট পুত্রীর পথের গল্প শুনিতে খুব ভাল লাগিত। স্থবর্ণরেখা, 
ব্রাহ্মনী ও বৈতরণী যেন বহুপূর্ণপরিচিতা। খড়গপুর, দীতন, জলেশ্বর 
প্রভৃতি স্থান দেখিয়া তাহাদের পথের চটির কথা ভাবিতেছিলাম। সমস্ত দিন 
হাটিত্রা চট পাইলে রা বাড়া ভুলিয্ন কোন কোন দিন হয়ত তাহার! 
বুদইয়। পড়িতেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় সথরেখার কুলে কূলে জল। ভাঁব্র 
ভোত.হেতু পারাপার বন্ধ হওয়ায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে স্বর্ণরেখার বালুকা- 
ফৈক্‌তে ছুই দিন কাটাইতে হইয়াছিল। কষ্টের অবধি ছিল না। ছিন্ন বন্তে 
শোণতসিক্ত-পদ আবৃত করিয়। চক্ষের অল মুদ্ধিতে মুছিতে তিনি পুরী প্রবেশ 
কপ্ধিরাছিলেন। কিন্তু যখন সেই মহিলা বলিতেন, জগন্নাথ দেবের শ্রী মুত্তিদর্শনে 
মুকুর্ডেই তাহার জীবনের সব দুঃখ দূর হইয়াছিগ,. তখন তাহার চক্ষু উচ্ছল 


আইফসর্থে ক্ধারিক! বলিতেছেন 
রঙ্নস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে-নর্তকী'যণ| বৃত্যাৎ । 
পুরুষদ্য তথাস্মানং প্রকাশ্ত নিবর্ততে প্রকৃতিঃ !--সাংখ্যকারিক! ৫2 । 
প্রকৃতেঃ হুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীঠি মে দণ্তর্ভবৃতি | 


b ও যা দৃষ্টাইস্মীতি পুনন দর্শনমুপৈতি পুরুবস্য (3-৬১ | 
জযাৎ 


, ‘নৰ্ত্তকী যেমন দর্ণকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া! নিবৃত্ত হত; প্রকৃতিও দেইরপ, পুরুষকে 
আশন্ক্র ক দেখাইয়! নিবৃত্ত হয। প্রকৃতির অপেক্ষ। অধিক সুকুমার আর কিছুই নাই, 


কারণ পুরুষ তাহাকে একবাব দেখিলে আর পে পুরুষের দর্শনপথবর্তিনী হ্য়'ন! 


৬৯. 


সপ 


গু 
৪৮২ সাহিত্য ! ১৩শ বর্ধ, ৮ম সংখ্য|। 


হইয়া উঠিত। হায়, সরল বিশ্বান | সেই শ্বর্গগতা পুণ্যাত্মার নীলাচ্ক্লুপথের 
অবদান কাহিনী মনে করিতে করিতে পুরীর পথের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম। 

র্ূপনারায়ণের সেতু দেখিবার জিনিস বটে। সেতুর নিয়ে জলের পরিসর 
তখন খুব বেশী ছিল ন।, কিন্তু শুনিতে পাই, ভর! বর্ষায় স্ফীত জলরাশি বদর 
পর্য্যন্ত স্থলচিহ্ন বিলুপ্ব করিয়া খরবেগে সমুদ্রীভিমুখে ধাবিত হয়। তখন দূর 
হইতে সেতুটি পাটর্শবারিরাশির উপর কন্করেখার স্তায় দখা যায় ৷, 

মেদিনীপুরের কৃষকর্দিগের ঘরগুলির একটু বৈচিত্র্য আছে। ঘরগুলি 
কতকট! আমাদের দেশের মন্দিরের ন্া়। এক স্তর চালের উপর আর একস্তর 
ছোট চাল উঠিয়াছে, দুষ্টটিব মধ্যে একটু ব্যবধান, বোধ হয় বায়ুপ্রবেশের জ্রন্ত। 
গ্রামগুলির চারি দিকে বাধ । এক এক স্থানে বাঁধ তে? করিয়া! সরল অলপ্রণালী 
চলিয়া গিঃাছে। অল্পপরিঘর খালগুলির উপরে ছোটপ্ছোট মনোরম কাষ্ঠি- 

স্দেতী্প্রিখাও বাধের নিম্নে মৃণাল-জাল জটিল বিল। -বিলের ভুলে 

পল্মের পাতাগুলি, উধানিল-সংস্পর্শে একটু একটু ছুলিতেছিন্র। পদ্ম সুধু 
আমাদের প্রাচ্য দেশের সম্পত্তি । পদল্নেব দ্িপ্ধ কোমল গন্ধে প্রাচ্জীবন এত 
স্বপ্নময় ; প্রান্যদর্শনে মায়ার এত প্রভাব। পদ্ম প্রাচ্যজ্গগতের বণবৈচিত্রোর 
ও কোমলতাব আদর্শ। . 

কেতকীকুস্তপ! উড়িষ্যাকে এই নূতন দেখিলাম না| সেবার সমুদ্রপথে 
উৎকলে আসিয়াছিলাম। ভাস্কর শিল্প-সমৃদ্ধ! উড়িষ্যা, পথিকজনের চির আনন্দ 
দায়িনী। অপবপঞ্থী পাষাণপ্রতমার সৌন্বর্যে উৎকলতৃমি চির উজ্জল। 
কত শত বৎসর পূর্বে ভিন্দুদিগের সৌন্দর্ধ্যলালপার মনোরম কাহিনী উৎকল- 
বিমানস্তস্তে খোদিত। সংস্কৃত নাটকে ও পুরাতন ভাস্করশিক্পে প্রাচীন হিন্দি 
জীবনের অস্ফুট আলোকবশ্মি বিকীরিত। 

বারিপ্রোড ষ্টেশন হইতে পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে । কটকের যত নিকটে 


আসিতেছিলাম, পশ্চিমের এই পর্বতমালা ক্রমে ঘন হইয়া আঁসিতেছিল।, 


পর্বতন্তরের উপর পর্বতস্তর উঠিয়াছে। এই সকল পর্বতের ভিতর দিয়! 


চি 


খ্ 


পুণ্যতোয়! মহানদী, ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী প্রবাহিতা। পর্বতের উপত্যকায় | 


উড়িষ্যার করদরাজ্যসমূহ। সন্ধ্যার কুস্কুদরাগ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গাত্তরে 
নামিতেছিল। jj 

ভিউয়েনদান্‌ ওঢু বা উড়িষ্যাদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই 
সময়ে উৎকলে মহাযান-শাখাভুক্ত দশ সহত্র ভিক্ষু পরিপূর্ণ এক শত বৌদ্ধ মঠ 


অধীহাযণ, ১৩০৯ । সমুদ্রতীরে । ৪৮৩ 


.ছিল। বৌদ্ধধর্ম স্নান হইলে, উৎকল হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত 
হয়? উৎকলে চারিটি পুণাক্ষেত্র বর্তমান। শঙ্গক্ষেত্র বা পুরী, অর্কক্ষেত্র বা 
কণারক, বীরজাক্ষেত্র ব! যাজপুর ও পদ্মক্ষেত্র বাঁ ভুবনেশ্বর ৷ মহানদী 
উৎকলের গঙ্গা । প্রবাদ আছে, স্থকাস্তি নামক খষির তপস্যায় তুষ্ট হইয়া 
জহতনয়| বিন্ধা হইতে নির্গত হইয়া মহানদীরপে সমুদ্রাভিমুখে ধাঁৰিতা হন। 

উড়ন্ত এক সময রূপনাবায়প হইতে গোদাঁবরী পর্য্যন্ত বিন্দুত ছিল। 
গ্রীক্দিগের বর্ণিত COGS ডিদারিন প্রদেশ উৎকল । এইখানেই 
পূর্বেক্স্তিদন্ত প্রচুরপণরমাণে মিলিত । কেহ কেহ এই গ্রীক কথা দশার্ণের 
মপত্রংণ বলিয়া মনে কবেন। কিন্তু মেঘদুতের বিকশিতকেতকী কুস্মে 
পাওুবর্ণ ও “পবিণত্লঞ্টাম্গন্বনাস্ত” দশার্ণ বোধ হর, উড়িষ্যা নয়। 
রামগিরি হইতে ক্লৈলাসেব পথে যাইতে হইলে উত্কলে আঁসিবার আবশ্যক 
কি? বিশেষতঃ রদুবংশে উড়িষ্যা দেশ উৎকল বলিষাই উল্বিঞিঞ্্ঞনাছে | 
ইন্ডিসেছু দ্বারা কপিশা নদী পার হইলে উৎকলভূপতিরা রঘুর পথপ্রদর্শক 
হইয়াছিলে্স। রঘু উৎকগ হইতে কলিঙ্গাতিমুখে প্রস্থান করেন। 

তখন উড়িষ্যার ভূপতিরাও শৌর্য্যে ও বীর্যে মহিমান্বিত ছিলেন। 
পুবীর এক জন নৃপতি কাক্ধীপু'বর রাঞ্তনয়ার অনামান্ত সৌন্দর্য্যের কণা 
শুনিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া গাঠান। রাঞ্কুমারী বিদ্রপ ও গর্বের সহিত 
এই প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান করেন! উৎকলাধিপতি সসৈন্যে কাঞ্ধীপুরে উপ- 
স্থিত হইয়া সমরাস্তে রাজকুষারীকে বন্দিনী করিয়া লইয়া আসেন। সণ্চবের 
গৃহে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়, এবং তাহার গর্্বত উন্নত শির ধূল্যবলুষ্ঠিত 
করিবার জন্ক ঝাড়,দারের সহিত বিবাহ দিবার আদেশ হয। কিন্তু সুন্দর 
মুখের সর্বত্র জয়। সচিন বাজার আদেশ প্রতিপালন করিলেন না। পুরীর 
রাজা জগন্নাথের সেবায়েত | দেবতার নিকট মানবজীবনের লখুত্বের পরাকাষ্ঠা 
দেখাইবার জন্ত রাঙ্জাবা আপনান্দগকে জগম্নাথদেবেব দাস বলিয়া অভিহিত 
করেন। বৎসরের একদিন পুরীর রাজা অত সামান্ত দীনহীনবেশে সম্মার্জ্জনী- 
হন্তে মন্দিরদংস্কারের, জন্য জগন্নাথের নিকট যুক্তকরে দরঁড়াইয়া পাকেন। 
যাঁহাদিগের শোৌর্য্য আছে, তাহারা দেবতার নিকট নত হইতে কুণ্ঠিত হয়েন না। 

এ সেই দিনে রাজা পুরীর মন্দিরপ্রাঙ্গনে আগিয়া দীড়াইলেন। বুদ্ধ 
সচিব রাঙদতনয়াকে সঙ্গে লইয়া সেখানে পুর্বেই উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 
ব্নাজাকে প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি রাঞ্জকুমারীকে রাজার নিকট 





৪৮৪ - সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, দৰ সংক্কী। * 


লই! গেলেন। রাজা মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলেন। সচিব বলিলেন, "আপনি 
ইহাকে ঝাড়,দারের সহিষ্ত পরিপীত করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন )--আজ 
আপনিই ঝাড়,দার, এই কণ্ঠাকে আপনার হস্তে সমর্পণ ক:রলাম। প্রভুর 
আদেশ সেবকের সর্বথা পালনীয় 1” বলা বাহুল্য, সেকালের রাজারা নারীরস্বে 
কখনই বিশেষ বীতম্পৃহ ছিলেন না! । 

রেলওয়ে টাইম্‌ টেব্লে খজ্গাপুর ও অন্তান্য ষ্টেশনে টাটুকা লুচি ও তর- 
কারী পাওয়া যায় পড়িয়া বিশেষ আত্বন্ভ হইয়াছিলাম, কিন্তু সে চাপাটী ও 
তরকারী বাঙ্গালীর পক্ষে হম করা কিছু দ্ররূহ ব্যাপার । ভবিষ্যতে বর্ণনা 
পড়িরা, আশা করি, আমাদের ন্যায় কেহই লুচি-মরীচিকায় লুক্ধ হইবেন ন1। 

সন্ধার পর কেশরী বংশের গৌরব ভুবনেশ্বর নয়নপথে পড়িল। সেদিন 
কুষ্ণপক্ষের প্রতিপৎচন্দ্রের প্রথম রশ্মি আসিয়া পথিপার্ট্রে একটি মন্দিরের 
কৃষ্ণ চুন্্পঞ্ঞক্ষিযাছিল । 

প্রায় রাত্রি দশটার সময় কাহপাড়াঘাট ষ্টেশনে আসিয়া মুখ বাড়াই 
দেখি, চারি দিক জোৎস্নায় ভাপিয়া যাইতেছে। বাম দিকে বিস্তা্ণি অলরাশির - 
উপর 'জ্যাত্নালোক। চন্দ্রকিরপমথিত চিন্ক হূদ্দের জল ললিত রজতধারার 
ন্যায়। গাড়ী ছাঁড়িলে মধ্যে মধ্যে বৃক্ষবিচ্ছেদে সেই জোৎস্নান্নাত সিত 
জলরাশি দেখিতে পাইতেছিলাম। বারকুল ষ্টেশনের নিকট চিক্কার ধার 
দিয়া রেলের লাইন গিস্কাছে। দক্ষিণে কিয়ৎহস্তদুরেই পাহাড় । ক্ষুত্র ক্ুত্র 
পাহাড় চিন্কার ভিতর হইতে উঠিয়াছে। সুদুরে একটি দ্বীপ দেখা যাইতে- 
ছিল। সেই শ্যামল-দ্বীপ সমন্নিত শুভ্র উদ্নিহীন জলরাশি স্বামীকা ধ্যখচিত 
হস্তিদত্তের ন্যায় । চারি দিক নিন্তদ্ধ। যেন কোন যাহুকরের মোহিনী 
মায়ায় জলস্থল অকাতরে ঘুমাইতেছিল। পাহাড়গুলি শুধুপ্রহ্রীত্ঘ ন্যায় 
নিংস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান । 

চল্লিশ মাইল ব্যাপী চিন্কার জল লোনা। বর্ষাকালে নূতন জল পড়িলে 
চিন্তার অল মিষ্ট হয়। সেই সময় হ'দ জলচর পক্ষীতে ভরিয়া যায় স্থানে 
স্থানে জল পর্য্যন্ত দেখা যায় না। তথন চিন্ধা শিকারীদের স্বর্গ । 

ভোর বেলা উঠিয়া পাহাড়ের কোণে একখানা ছোট গ্রাম দেখিতে না 






লাম । গ্রামের পাশ দিয়া পাহাড়ের ধারে ধারে মান্দ্রাজের রাস্তা বাকিয় 
গিয়াছে। বাপ্তার দুই ধারে তাল গাছ। পাহাড়ের গাযে একটি মন্দির / 
মন্দিরের শুত্রচুড়া অনেক দুর হইতে দেখ। যাইতেছিল। গ্রামের অধিকাংশ ২. 


অর্ীহায়ণ; ১৩*৯। সমুদ্রতীরে | ৪৮৫ 


ঘরগুপি'গোল) উপরে- তালপাতার চাল ; দেখিলে মনে হয়, মানবজীবনের 
ক্ষণিুর অবস্থা:মনে করিয়া বেন ঘরগুলি নির্শিত হইয়াছে। এই সমস্ত ঘরের 
তুলনায় আমাদের' দেশের কষকদিগের ঘর ইন্দ্রভবন-। 
» বিজয়ন গ্রাম ষ্টেশনে “পাঁহু” বলিয়া হাকিতেছিল। পাছ অর্থে দুধ আর 
ভাষা বুঝা যায় না । পাণি বলিলে আঁর জল মিলে না, “নিলু” বলিয়া ডাকিতে 
হয়। তেলিগু ভাঘার সহিত সংস্কতজ ভাষার কোনও সাদ্ৃষ্য নাই, এই কথ! 
অনেক দিন হতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম, কিন্ত এক জন শিক্ষিত তেলিগু 
ভদ্রঞ্জোকের মুখে শুনিলাম, তেলিগুও সংস্কৃতের শাখামাত্র। তবে অনেক 
অনার্ধ্য কথ! তেলিগুতে স্থান পাইয়াছে। তিনি এখনও এ বিষয়ের অনুসন্ধান 
করিতেছেন। তেলিগু ভাষায় সন্ধ্যার নাম্‌ সায়াস্তম্‌, মাংসের নাম সাংসম্‌, 
অন্নের নাদ অম্নমূ। এই প্রকার ছুই একটি পরিচিত কথার সহিত অনেক 
অপরিচিত কথ! দেখিতে পাই । “অল্প” অর্থে মা অনেক সু: ের.নামের 
“শেষে অন্মা যুক্ত থাকে | অক্মা, অম্বা ও উমা বোধ হয় একই কথা। 

শুধু ভীষা বিভিন্ন নয়, এ দেশের লোকের আচার ব্যবহারও কিছু নূতন ৷ 
ষ্টেশনে কয়েক্টি বিচিত্রবসনপবিহিতা! মদ্রজা দেখিলাম । মস্তকে অবগুঠন নাই । 
তাহারা বেশ স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিলেন। তাহার! 
আমাদের দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্ডা কুমারীদিগের মতন নহেন। এই স্বাধী- 
নতা তাহাদের বসনের ন্যায় বেশ মানাইয়াছিল। আমাদের দেশের স্ত্রী 
স্বাধীনতা যেন কষ্টকল্লিতা কবিতা । ভাব আছে, ভাষা আছে, তবুও যেন 
মিষ্ট লাগে না। নকলের যে দুর্দশা হইয়! থাকে, আমাদের দেশের স্ত্রী স্বাধীন- 
তারও সেই ছুর্দশা। এখানে পথে, সমুদ্রতীরে, দেবতাগৃছে অবগুঠনবিরহিতা 
ভদ্রবংশীয়া রমণীদিগকে সচ্ছন্দে নগ্নপদে বিচরণ করিতে দেখিলে খুব স্বাভা- 
বিক বলিয়াই বোধ হয়। বিধবা না হইলে এখানে কোনও হিন্দুরমণী অব- 
গুঠন গ্রহণ করেন না। শুধু একখানা রঙ্গিন কাপড়ে ও কাচলীতে যে 
সৌন্দৰ্য্য আছে, অপরূপ. সেমিজ ও উচু-হিল-ওয়াল! জুতায় তাহা পাওয়া 
ছুলতি। ভ্রমরকুষ্ণ চুলের উপর টুপি, হায় কি বিড়ম্বনা ! 

তেলিগু ভদ্রলোকের বাম গুকোষ্ঠে স্বর্ণবলয়, কাহারও কর্ণে হীরার ফুল। 
শিক্ষিত কি অশিক্ষিত প্রায় সকল লোকই নগ্রপদ। 

॥ বেপা নয়টার সময় আমাদের গত্তব্যস্থান ওয়ালটেয়ারে পহ্থুছিলাম। ওয়ালটেয়ার 

ভি্জিগাপত্তন হইতে তিন মাইল দুরে-_ভিজিগাপত্তনের উপনগর বলিলেও হয় । 


৪৮৬ সাহিত্য । ১৩ণ বর্ষ, দৰ সংখদী। 


ওয়ালটেয়ার সহরটি শিলাময় উচ্চতৃমির উপর প্রতিঠিত। ষ্টেশনের নিকট 
হইতেই পথ উচ্চে উঠিম়াছে। সমুদ্রের বেলাভূমির নিকট আসিয়া পুনৰ্বীর 
নীচে নামিতে হয়। এতক্ষণ গ্রীষ্মে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম, সাগরের নিকটবর্তী 
হইলে সমুদ্রানিলে শরীর স্িগ্ধ হইল।' দূরবর্তী ট্রেনের শব্দের ন্যায় সমুদ্রের 
অবিরাম কল্পোলধবনি শুনিতে পাইডেছিলাম। ক্লবের নিকট জাসিতেই 
মেঘমেছরিত অর্থবের ন্যায় পূর্ব দিকে ঘননীগ ভারত মহাসাগর দেখিতে 
পাইলাম । আমাদের সঙ্গেব এক জন চাকব 'বলিয়াছিল, “সহুঁদ্রে বড় শৈওলা 
হয়াছে। বোধ হয়, জলে ন্রোত নাই!” সমুদ্র এতই নীল যে, এই গুকার 
ভ্ৰমে বিস্মিত হইবাব কারণ অল্প। 

আমি যাহাঁদেব সঙ্গে আঁসিষাছিলাম, তঁ'ছাদের বাঁসা সমুদ্রের অতি সক্নি- 
হিত। গৃহমধ্য হইতে তাপ গাছেব ভিতব দিয়! সমুদ্রের ফেনিল বারিরাশি 
দেখিতে যার । মধ্যে মধ্যে ধীববদিগের একখানি ক্ষুদ্র পা'লর 
নৌকা চলিষা যাইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একট! বড় ফেন! ছুল্তে ছুলিতেঁ 
ভাগিয়। যাইতেছে । যে দিন বন দুবের উ্শিগুলিও স্ফটিক-শু্্র ফেনমুকুট 
পরিয়া বৌপ্রকিরপে ঝকৃমক্‌ কবিত, দে দিন বুঝা যাইত, সমুদ্রের অগাধ 
বারিরাশি বাত্যাবিকম্পিত ও চঞ্চল। 

প্রভাতে উঠিয়া সমুদ্রের ধারে যাইতাম। ওরালটেয়ারের নীচে সমুভ্র- 
বেল। উপলদন্কুল। শিপাখণ্ডের উপব ফেনিল তবক্গ ঝাঁপাইরা পড়ে, এবং 
সহন খণ্ডে বিভক্ত হইবা ছোট কাপ পাথব ও বালির ভিতর দিয়া কুলু কুলু 
শব্দে পুনর্ধার ফিবির! যায় । একটু অসাবধান হইসেই সমুর্ধতরঙ্গে অভিষিক্ত 
হইবার সম্তাবন।। জল নরিষা যাইপে কখনও কখনও নান] রঙ্গের ছোট ছোট 
ঝিনুক বালিব উপর পড়িয়া থাকে। বালির মধা দু’ একখানি ক্ষুদ্র, রঙ্গিন 
ঝিশ্গক যেন পুষ্প-পরাগরপ্রিত কুসুমকেশরের ন্যায়,_মনে হয়, যেন হাতের 
ভরও সহিবে না। 

সমুদ্রের জলে এক এক দিন সান কবিতে গিয়া বাপি মাখিযা ঘবে ফিরিয়া 
আসতাম । প্রাণপণে মাটি ধরিয়া বসিতাম ; মাথার উপর দিয়া ঢেউ চলিয়! 
যাইত। স্কুলের ছেলেদেব মতন আমবা তরঙ্গের নিত ছুটাছুটি করিতাঁম। 
কিন্তু এক একবাঁৰ একট! বড় ঢেউ আসিয়া আমাদিগকে চুবাইষ! দিত । 
কখনও বা একটা বড় শিলাথণ্ডের উপর উঠিয়া চাঁরি দিকের সেই কল্লোলময় 
বারিরাশি দেখিতাঘ। ফেনিল ঝীত্র তরঙ্গ আসিয়া পায়ের কাছে লুটাইয়া 
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পড়িত পাঁধরের গায়ে সবুজ শৈবাল। পাথরের ফাটালের ভিতর কাট 
ছোট কাঁকড়!। তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করা ছুরহ ব্যাপার 1 
সমুদ্রেব ধার দিয়া ওয়ালটেয়ার হইতে ভিজিগাঁপত্তনে একটি রাস্তা 
গিরীছে। রাস্তার এক ধাঁবে নারিকেল গাছের সারি। নারিকেল গাছের ভিতর 
ছুই একটা ছোট খাঁড়ী। রাস্তার এক পার্শ্বে ইষ্টকনির্শিত অর্দচক্রাকার 
একটি বিবার স্থটুন। স্থানটি নম পক্ক্যাীল্‌ পয়েপ্ট*। বাস্তবিক সন্ধ্যার 
সময় সমুদ্রের নীল চঞ্চল বাঁরিরাশি দেখিতে দেখিতে ছু’ চার জন মিলিয়া পর- 
নিন্দা করিবার বেশ উপযুক্ত স্থান! বোঁধ হয়, পাঁচ মিনিটে গল্প বেশ জমাট 
হইয়া আসে। ভাষা বা" ভাবের জন্য পরস্পরের মুখ চাওয়াচাই করিতে হয় 
না। সমুদ্রসৈকত হইতে বাঁশি উড়িয়া মধ্যে মধ্যে রাস্তাটি ঢাকিয়া ষায়। সেই 
. জন্য হুই ধাবে ক্ষেয়াগাছ রোঁপণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে । ভবিষ্যতে 
কেয়াগাছের বেড়! ভিত্তির কাজ করিবে । সপ 
ভিজিগাপৱনের বাজারের এক ধারে এক উচ্চ গণ্ডশৈলের উপর তিনটি 
ধর্ম্মমন্দির,_খৃষ্টানের, মুসলমানের ও হিন্দুর। হিন্দুব মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা 
ক্ষ । ইংরাপ্র রাজার ন্যায় ইংরাঁজের গির্জা গর্বে সর্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গে 
দাড়াইয়| আছে। বাজারের মধো দেশীয় খৃষ্টান ও ফিরিঙ্সীদের জন্ত আর 
একটি ছোট শির্জ।। গির্জার সম্মুথেই হিন্দু দগের পাঠাগার । প্রতি রবিবার 
সন্ধ্যায় এখানে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। এক দিন এখানকার হিন্দু 
কলেছের প্রধান অধ্যাপক শাস্ত্রীর গীতা ও পরঞন্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা গুনিয়া- 
ছিলাম। শ্রোতার মধ্যে অনেকগুলি বৃদ্ধ। সকলেই অতি আগ্রহের সহিত 
গীতামৃত পান করিতেছিলেন। এখানকার যুব্কদিগের মুখেও সেই যৌবন- 
বার্ধকোঁর ছায়া। বৃদ্ধেরা যে বক্তৃতা শুনিতে আসেন, ইহা নূতন বটে৷ 
বক্তৃতা শ্রবণ করিবার ভারট। আমাদের দেশে যুবকদের উপরই স্তাস্ত। এখানে 
রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ধর্মচচ্চাই লোকের অধিকতর প্রিয় বলিয়! বোধ 
হয়। জানকীরাম নামক এক জন যুবকের সহিত আমাদের আলাপ হুইয়া- 
ছিল। লোকটি প্রায় ছয় ফিটু উচ্চ। চেহারাটি বেশ সৌম্য। হাতে 
মোনার বাল। । এই অলঙ্কারের জন্ত তাহার বাঙ্গাপী বন্ধুরা তাহাকে খুব 
বিজ্রপ করিতেন । তিনি আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী জানিবার জন্ত অত্যত্ত 
ব্যস্ত । শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বস্থুর উপর তাহার অচলা ভক্তি। আমাদের 
দেপের এক জন বাক্গাণীকে এই সুদূর মত্রভূমে আদৃত দেখিলে আমাদের 
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অপে একটু অনিন্দ'হয়। বাহুবলে ক্ষীণ হইলেও আমাদেরই ছুই এক'জন 
ভারতবালীর মনোরাঁজ্যের, উপর আধিপত্য করিতেছেন, 'ইহা আমাদের পক্ষে ' 
গৌরবের -কথা। ক 
এখানে দেবতাঁও অনেক নূতন রকমের.! শিবের অনেক অবতাঁরের 
এখানে "পুজা হইয়া থাকে । ভ্িজিগাপত্তনের বাজারে পার্কতীর এক মুর্তি 
'দেখিলাম। কিন্তৃর্নীম সম্পূর্ণ নুতন। সেরকম মুন্তিও আমাদের দেশে নাই । 
কাল পাথরের 'চতুতু্জা মৃত্তি। কিঞ্চিৎ প্রণামী-দানাস্তে আমরা টি ও 
নিৰ্ম্মাল্য দ্বার! অভ্যর্থিত হইয়াছিলাম । 
এখানকার 'প্রায় নকল ভদ্রলোকের পরিধান দেশী বন্ত্র। বিলাতী কাপ- 
ডের জুলুম এখাধন'খুব কম। 'মোটা'দেশী কাপড় বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে 
সান ঘরে পাওয়া ঘায়। এখন রেল হইয়াছে। বোধ ‘হয়, দেশী কাপড় - 
আর*টিশশি্ষম্স।। তবে একমাত্র ভরসা, এ দেশের লোকের স্বদেশতভক্তি* 
‘বিদেশী ডেভিলে’র্‌ উপর স্বণ৷ আমাদের অপেক্ষা প্রবল। a: 
বাজারে পাউরুটী ও লেমনেড সোঁডার খুব চলন। প্রায় প্রত্যেক bl 
গৃংস্থের গৃে ইজি-চেয়ার। এমন কি, যাহারা অতি সামান্ত বেতনভুক, 
তাহাদের ঘরেও ছুই একখানি চেয়ারের অভাব নাই। এক জন প্রবাসী 
বাঙ্গালী বলিতেন, এই দেশে ইংরাজ আসিয়া 08]i৮৪॥১5০৭ করিয়াছেন । 
এখানে ধিশিষ্ট ঘরের মেয়েরা অনেক বয়স পর্য্যস্ত বিস্তালয়ে যান। রবি 
বন্মার চিত্রিত মেয়েদের মুখের মতন ছুই একখানি মুখ দৃষ্টিপথে পড়ে। এই 
ধরণের ভারি মুখ "আমাদের দেশে বিরল। কলিঙ্গকুমারীরদের কোমল অন্গ- 
সৌঠ্ঠৰ ভাঙ্করের প্রার্থনীয়। গায়ের অলঙ্কার অনেক নূতন রকমের |, কাঁপ- 
ডের একটি অঞ্চল কাছার স্তায় থুরাইয়া দেওয়া । সেই জন্ত সন্দুখের কাপড় 
টিপ পায়জামার মতন দেখায়। কোমরে প্রায় সোনার বা রূপার পেটি 
দিয়া কাপড় বাধা। লঙ্জানিবারণের জন্ত সেমিজের দরকার হয় ন1। 
ভিদ্ধিগাপত্তন সহরে বারান্দায় বসিয়া একজন বর্ষায়নী কি তেলিওও বই 
পড়িতেছেন, চার পাঁচ জন যুবতী তাঁহাকে শিরিয়া বসিয়া একাগ্রমনে পৃস্তক- 
পাঠ শুনিতে ব্যস্ত, এরূপ দৃশ্য দুত নহে । ej 
“ভিঞ্জিগাপত্তনের “ব্যাক-ৎয়াটার’ বা ‘খাড়ি’ পার হইলে “ডল্ফিন্স্‌ নো, 
উঠিবার'রাস্ত।। তিমি'নাছের মাথার স্তায় একটা পাহাড় সমুদ্রের ভিতর 
পর্ধ্যস্ত সিয়াছে ; তাছার'নাম ডল্ফিন্স্‌ নোজ্‌। সমুদ্রের বীচিমালা গতীর- 
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গর্জনে অবিরাম পর্বতের সানুদেশে আঘাত করিতেছে। এক একবার 
বিকশিত কাঁশকুম্মের স্তায় থানিকট! ফেন পর্বতগাত্রে রহিয়|। যাইতেছে, 
এবং নিমেষেই বিলীন হইতেছে। পাহাড়ের উপর হইতে সমুক্রের গর্জন 
শুনা যাঁর না। সুদুরে সমুদ্রের নীল তরঙ্গ আকাশের নীল রঙ্গের কোমল 
তরঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সেখানে আকাশে ও সমুদ্রে কোনও 
পার্থক্য, নাই। *মেবচুদ্বিত পয়োধি যেন কবির শর্বরিণী বল্পনা। মধ্যে 
মধ্যে সমুদ্রের জলের রঙ্গ পরিবর্তিত হইত। তীরের নিকটে জন কখন কখন 
মরকর্তমণিদদৃশ হরিত-_তাহার পর দূরের জল ঘন-নীল। ওয়াল্টেদ্নারের 
উত্তরে সমুদ্রের একটি কোর (০০9), তাহার এক পার্শে হন্থুমৎকা পাহাড়। 
সেখানে সমুদ্রতরঞ্গের বিক্রম অপেক্ষাকৃত অল্প । এই কোরের ধারে ধীবর- 
দিগের বাস। ধীন্ঘরদিগকে দেখিলে পুরাতনকাঁলের অস্থরদিগের কথা মনে 
হুর । এক এক জনের শারীরিক লৌন্দরধ্য নিঁখুত। রং মনীক্লুষু। কঠিন 
মাংসপেশী অনীম শক্তির পরিচাসক । এই প্রকার লোকের সহিত আমাদের 
পূর্বপুরুষের! বোধ হয় ভারতবর্ষের আধিপত্য লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন। 
সীমাচন মন্দিরে ও ভুবনেশ্বরে এই অসুর হননের কাহিনী প্রস্তরে-খোদিত | 
জনৈক অশ্বারোহীর অখের পদতলে এক জন অসুর মন্দিত, এই প্রকার প্রস্তর- 
প্রতিকৃতি পূর্বোক্ত উভয় মন্দিরে দেখা যায়। এখন যে প্রকার শ্বেতকৃষ্ণের 
সংগ্রাম চলিতেছে, এই প্রকার একটা! বহুশতাঁবীথ্যাপী তুমুল বিরোধ বহুপূর্ক্ব 
হিন্দুস্থানে আর্ধ্য ও অনার্ধ্যের মধ্যে চলিয়াছিল। এই অন্থুরদ্দিগের নিধন- 
কামনায় আমরা দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতাম। সুতরাং শ্বেতাদেরা 
আমাদের উপর অত্যাচার করিলে আমাদের বিস্মিত হইবার কারণ নাই। 
আমরাও এই বেদবিহীন অনার্ধ্যদিগকে এই প্রকার দ্বণা কবিতাম। আমরা 
এখন পূর্বের কর্মফল ভোগ করিতেছি মাত্র । 
ধীবরদের নৌক। তিন অংশে বিভক্ত,_-সমুগ্রে ভাঁপাইবার সময় খণত্রয় 
দড়ি দিয়া বাধ! হয়। এই নৌকাগুপিকে ডোঙ্গা বলিলেও চলে। পর্কত- 
প্রমাণ তরঙ্গের উপর এই নৌকার বসিয়া থাকিতে হইলে বিশেষ অভ্যাস 
আবশ্তক। কুলের নিকট আসিলে জেলেরা জনে নামিয়া নৌকা টানিয়া 
বাপির উপর লইয়া আসে। তাঁহার পর বাঁশের ঝোলায় করিয়া চারি পাঁচ 
জনে নৌকা! উচ্চ ভূমিতে উঠাইয়া রাখে। সমুদ্রের মাছও অনেক অদ্ভুত 
রকমের ও অনেক বর্ণের। এক প্রকার মাছের মুখ অনেকটা মাজ্জারের 
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মতন। সামুত্রিক মৎস্তের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র। এক পোয়া রাস্তা হইতে 
মাছের গন্ধে ধীবরদগের্র বাদগৃহের সন্নিকটে আঁসিয়াছি, বুঝিতে পারা যাঁয়। 
চাঁদা (০০:06) ও বাস্তানু (০1196) ভিন্ন অন্ত মাছ আমর! খাইতে পারি- 
তাম না। বড় বাস্তানুর স্বাদ অনেকটা আমাদের ইলিল মাছের মতপ্ন। 
সমুদ্রের কীকড়। প্রকাণ্ড আকারের-তাহার দুড়া আমাদের দাত দিয়া 
ভাঙ্গিথার দাধ্য নাই-নোঁড়া দিয়! ভঙ্গিতে হয়। আমাদের, ভেগিগু বন্ধুর! 
বলিতেন, হাঙ্গরের মাংস খাইতে সুস্বাছু। কিন্তু আমরা! সে কথায় বড় বিশ্বাস- 
স্থাপন করিতে পারিতাম না। 

জ্রেলেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একরকম টানা জাল লইয়া হাটু 
জলে গিয়া দীড়াইয়া থাকে । সমুদ্রের ঢেউ জালের উপর দিয়! কখন কখন 
তাহাদিগকে আঁক নিমজ্জিত করিয়া চলিয়া যায়। জালে «ছোট ছোঁট চেলা 
মাছের মতন মাছ পড়ে। আমরা একদিন মাছ কিগিতে চাহিলে তাহার 
হাঁপিয়াই আকুল হইয়াছিল। আমাদের তেলিগু ভাষা ও অঙ্গভঙ্গীই বোধ 
হয় তাহাদের হান্তের'ক।রণ। i 

ব্ৰা্মগের আধিপত্য এখানে যেন খুব প্রবল বলিয়া বোধ হয় ন!। বিচার 
সুধু পানীয় জলে। ত্রাঙ্গণ ও বণিক ব্যতীত কুকুটসাংস প্রায় সকল 
হিন্দুরই আহার্য্য। 

আমরা বিজরনগ্রামের রাস্তা দিয়া মধ্যে মধ্যে বাইকে ( দ্বিচক্রধানে ) 
করিয়! বেড়াইতে যাইতাম। রাস্তাটি অনেক দূর পর্য্যন্ত পাহাড়ের মধ্য দিয়া 
গিয়াছে । সন্ধ্যার সময় পথে লোকজনের বেশী সমাগম থাকিত না। সুধু স্থানে 
স্থানে ক্গীণকশ্পেবরা উপলব্যথিতগতি পর্বতনির্বরণীর বির বির শব্দ শুন! 
যাইত। দুই পার্শ্বে অভ্রভেদী পাহাড়ের দৃশ্যে মনে একটু আতঙ্কেরও সঞ্চার 
হইত। একদিন প্রত্যাবর্তনের সময় তৃষ্ণায় আমাদের ছাতি ফাটিয়া যাইতে- 
ছিল। একট কুপের ধারে জন কয়েক স্ত্রীলোক তালপাতার ঠোঙ্গ। করিয়া জল 
তুলিতেছিল। আমরা ইপ্গিতে জীনাইলাম, আমরা বড় তৃষ্ণাতুর। যুবতীরা 
সসন্ত্রমে সরিয়! দাড়াইল--বৃদ্ধারা ভ্রকুটিভঙ্গে চাহিল। তাহারা ভাবিতেছিল, 
আমর! বোধ হয় গ্রীষ্টান। একটি ছোট মেয়ে কিন্ত তাড়াতাড়ি আসিয়া 
আমাদিগের যুক্তকরে জল ঢালিয়া দিল। হঠাৎ তাহার পৃষ্ঠে জোরে চাপড় 
পড়ায়, সে বেচারীর হস্ত হইতে তালপাতাঁর ঠোঙ্গাটি মাটিতে পড়িয়া গেল। 

বালিকার চক্ষু ছুটি জলে ভরিয়া আসিল। আমরা ত নিতান্ত অপ্রতিভ। 
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এ বিষয়ে বরং আমাদের বঙ্গাঞ্গনারা বেশী উদ্ধার । মনে হয়, আমাদের দেশে 
মানুষের উপর দগ্না বর্ণাশ্রম-নিয়মের কঠিন পাশ হইতে একটু একটু মুক্ত 
হুইতেছে। 

“এক জন বিশিষ্ট তেলিগু ভদ্রলোকের সহযর্দিণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমাদের 
বাঁদর সম্মুখে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ীতে অনেক ব্রীঙ্গণের সমাগম হইয়া 
ছিল। খুনিলামঞ্প্রত্যেক বাঁটীজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিবার দরকার হয় না 
দুই এক জন বিশিষ্ট ব্রা্মণকে বলিয়া আদিলেই হইল । ব্রাহ্মণ ও আঁসিয়াছিলেন, 
অনেক “ন্লাতীয় ৷ কাহাকেও কাহাকেও দেখিয়! তাহাদের ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ 
জন্মিতেছিল। পত্তন হইতে ব্রাক্ষণকন্ারা আপিয়া পাক কাধ্যে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। ভোজনান্তে ব্রাহ্মণদের আহাদীয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় 
শুনিলাম, অন্ন, প্প“( দাল ) ছুই রকমের তরকারী ও বড়া প্রস্তুত হইয়াছিল। 
সন্ধরে বে এত স্বল্ব্যয়ে ব্রাহ্মণভোজন সম্পন্ন হয়, তাহা নানির্জাস্'নী। "হুই 
এক জন ব্রাচ্ভাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, জীবনের ভারট্টা তাহাদের কাছে 
অত্যন্ত লঘু। মধ্যে মধ্যে এই রকম দুই চারিটা নিমন্ত্রণ ও কিঞ্চিৎ ভোজন- 
দক্ষিণা মিলিলে এই দুস্তর তবসাগর গোস্পদের স্তার পার হওয়া যায় । এক ভন 
আমাদিগকে রাস্তায় দাঁড়াইয়! ছু চারিটা গান শুনাইয়া দিল। ব্রাহ্মণের 
অনেকেই বিশিষ্টাদৈতবাদী রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্র। তাঁহার! ব্রহ্মের সগুণ 
মুৰ্ত্তি বিষ্ণুর উপাসক । শৈবের সখ্যাও কম নহে। দেশের নামকরণ তিনটি 
প্রধান শিবলিঙ্গ হইতে হইয়াছে। .তৈলঙগ অর্থে ত্রিলিঙ্গ। 

কিন্তু প্চারুপানি” না হইলে অঙ্গহানি হয়। নাম শুনিয়। ভাঁবিতে- 
ছিগাম, পচারুশাঁনি” বোধ হয় কোন রকম শীতল সুন্দর পানীয় হইবে। 
কিন্ত তিস্তিড়ীমিশ্রিত জলের নাম চাঁকপনি শুনিয়া আমরা অত্যন্ত হতাশ 
হইয়া পড়িপাম। কাণা ছেলের নাম পল্মুলোচন ! কাচকলা, তেতুল ও ঝ ল, 
তরকারীর প্রধান উপকরণ। তেপিগু ভদ্রলোৌকেরা তরকারী পছন্দ করেন 
না। আমাদের তরকারী বড় মিষ্ট ৷ 

এক জন্‌ গ্রবাঁনী বাঙ্গালী স্তৃদের নিকট সীমাঁচল তী:্থর কথা শুনিলাম। 


১সীমাচল ওয়ালটেয়ার হইতে সাত মাইল দূরে। পথে প্রায়ই চড়াই উৎরাই। 


একদিন প্রভাতে আমি ও অ-বাবু একখানি ব্যাণ্ডি ভাড়া করিয়া 
সীমাচল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বাত্ডি অর্থে গরুর গাড়ী। কিন্ত 
আমাদের দেশের গোযানের মত নহে। গাঁড়ীথানা শ্পরিংয়ের উপর স্থাপিত । 


৪৯২ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। 


অনেকট! স্কুলে যাইবার ওমনিবাদের মত। ঘোড়ায় টানিলে এই গান্ধীকেই 
ঝট্‌কা বলে। একট! ডেকৃচিতে খিচুড়ি রাধিবার সমস্ত উপকরণ মিশাইয়! 
আমাদের সঙ্গে লইলাম। সুধু অগ্নিতাপসংযোগ মাত্র বাকি রহিল। 

পথে আনারস ও পীউক্ুটা কিনিলাম। আমার সঙ্গীতপ্রিয় সুহৃদ গান 
 ধরিলেন , কিন্তু গাড়ীর ঝীকানিতে এক একবার প্রাণাস্ত হইতেছিল। 
এখানে মাখা তামাক মেলে না। তাম্ীকপাতা-জড়ান* একপ্রকাঁর চুরুট 
পয়দায় সাতটা আটটা পাওয়া ষায়। ধূমপানের তৃষ্ণা তাহাঁতেই মিটাঁন 

যাইতেছিল। ” 

পথের ধারে পাহাড়ের ফোঁলে ছোট ছোট ক্ষেত। ক্ষেত্রে ধান্তের সম্পর্ক 
নাই। মৃত্তিকা কঙ্করময়। চিনা ও বাজরার চাঁষই অধিক। এক রকম 
মেটে আলুর চাঁষ প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া! যায়। আলুর সাধারণ নাম 
প্বামপানুপাস্গোল আলুর নাম "বাঙ্গালি দামপান্থ”। বোধ হয়, বাজালীক্মই 
এই আলু এ দেশে প্রথম প্রচলিত করেন । 7৬ 

ভাদ্র মাসেও অনেক আমের গাছে মুকুল। চুতান্কুর বার মাসই দেখিতে 
পাওয়া যায়। পথের ধারে ছুই এক স্থানে বনমল্লিকার ঝাড়। নববিকশিত 
কুহ্থমে পল্লীবীথি আমোদিত। 

বেলা দ্বিপ্রহরের সমন» আমরা সীমাঁচলে উপস্থিত হইলাম। সীমাচলের 
মন্দির প্রায় ছয় শত হস্ত উচ্চে পর্বতের উপর । প্রায় বারো শত সিড়ি ভাঙগিয়া 
উপরে উঠিতে হয়। প্রস্তরনির্িত প্রশস্ত সোপানশ্রেণী দেখিয়া আমাদের 
শ্রম সার্থক হইয়াছে ভাবিলাম। দশবারুটি সিঁড়ির পর এক একটি চাতাল। 
চাঁতালের পার্শে বৃক্ষশ্রেণী। উপরে উঠিতে উঠিতে ক্লান্তিবোধ হইলে চাতালে 
বসিয়া বিশ্রাম করা ষাঁয়। উপরের চাতাঁল হইতে সযুদ্রবেলা-বলক্পিত পর্ববত- 


শ্রেণী দৃষ্টিপথে গড়ে । কিয়ন্দুর উপরে উঠিতেই জলের ঝর ঝর শব্দ শুনিতে. 


পাইলাম। প্রথম তোরণের নিকট শিলাতলপ্রতিঘাতহেতু ঝরণার পতন- 
ফেনিল জলকণা শিলা হইতে শিলাস্তরে পড়িয়া লৌহ-পাইপের ভিতর দিয়া 
নীচে আঁসিতেছিল। মান্দরে উঠিতে চাঁতীলের পাশে আরও বয়েকটি ঝরণা। 
ঝবণার মুখে কোন স্থানে প্রস্তরনিশ্মিত সর্পমুখ, কোন স্থানে ব্যাত্রমুখ শিল্প- 
চাতুর্য্ের পরিচয় দিতেছিল। নিকটস্থ ভিত্তির কুলুঙ্গীতে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র হিন্দু দেব- 
দেবার প্রতিকৃতি । 

মন্দিরপ্রাকারের বাহিরে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়া ডুল। 


A 
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বন্ধুবর *তাহাঁতে নিতান্ত অদন্মত, কিন্ত উপায় নাই । আমার দেশী নাগরা, 
সুতরাং আমি একপ্রকার নিশ্চিস্ত--কিস্ত বন্ধুবর ,নিজের পঞ্চমুদ্রা মূল্যের 


. বিনামার ভাবী বিরহে ব্যাকুল হইয়! উঠিয়াছিলেন। এক জন খোঁড়া ভিক্ষুকের 
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জিন্মীয় আমাদের জুতা রাখিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। হুত্দ্ধরের জুতার 
ভাবনায় কিছুই ভাল লাঁগিতেছিল না! আমরা একবার কলিকাঁতার নিকট এক 
বরষাত্রায়*গিয়াছিন্কাম। উপরে বরষ্ঠত্রীদিগের আহারের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল । 
নীচের বারান্দায় আমর! পাঁদুকা পরিত্যাগ করিয়া উপরে গিয়াছিলাম। 
আহারান্তে প্রত্যাবর্তনের সময় এক জন বৃদ্ধ বরযাত্রী ভুলিয়াই হউক বা ইচ্ছা 
করিয়াই হউক, এক গ্রোড়া নূতন চটিজুতা! পায়ে দ্িতেছিলেন। বাহার জুতা, 
তিনি বারান্দায় জুতা রাখিয়া নিয়ে প্রাঙ্গনে ভোজন করিতেছিলেন। জুতা 
জোড়াটি অস্তহিত ইঁয় দেখিয়া তিনি থাইতে খাইতে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের পা 
জড়াইর! ধরিয়া বলিলেন, “দোহাই মহাশয়! ব্রহ্মহত্যা করিনা । জুতা 
জোড়াটি সবেঞকাল কিনিয়াছি, শোকট! বড়ই লাগিতেছে ৮ আমরাও ছেলে- 
বেলায় যাত্রা শুনিতে গিয়া! হতপাহুক হইয়! বাটী ফিরিবাঁর সময় তিরস্ক।রেব 
ভয়ে অসহ্থ মানপিক যন্ত্রণা ভোগ করিতাম। সেই সমস্ত কথা মনে করিয়া 
জুম্বদ্ধরের উদ্বেগে আশ্চর্য্য হই নাই। বন্ধুধর অবশেষে তোয়ালের ভিতর 
করিয়া ভুত! জোড়াটি মন্দিরের ভিতব আনয়ন করিয়া সুস্থ হইলেন। 
আমর! ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম | বঙ্গদেশ ব্যতীত 
শিখাহীন বাহ্ধণ ভারতের অন্তত্র বোধ হয় বিরল। মন্দিরের মেলে কষ্টি 
পাথরের ৷ মধ্যে মন্দির ও চতুর্দিকে বারান্দা । তখন নরসি হদেবের ভোগ 
হইতেছিল। উজ্জল, পরিচ্ছন্ন, কষ্টি পাথরের উপর স্ত পাকার ভোগ ঢালা 
হইয়াছে । অন্ত পাত্রের আর আবশ্যক হয় নাই। এই মন্দিরে প্রতিপালিত 
কয়েকটি বালক সুললিত স্বরে গান করিতেছিল। সঙ্গীত তেলিগু ভাষায় 
র্চিত, সুতরাং তাহার মর্মগ্রহণ করিতে পারিলাম ন1। মন্দিরটি এখন বিজয়ন- 
গ্রামীধিপতির। মন্দিরে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় ও অনাথনিবাদ আছে। 
ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপকের সহিত ভাঙ্গা সংস্কৃতে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া 
ছিলাম । তিনি আমার সংস্কৃত শুনিয় বোধ হয় অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। 
নেক ইংলগুপ্রবাঁসী ভারতবর্ষীয় যুবক পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের সহিত দেখা 
করিতে গিয়া তাহাদের অদ্ভুত সংস্কৃত ভাষার ও প্রাচযদেশবিকদ্ধ অপামীজিক 
ব্যাবহারের পরিচয় দিয়া আপিয়াছেন। 


8৯৪ - সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, দম সংখ্যা। 


এ ক্ষেত্রে আমাদের দায়ে পড়িয়া সংস্কৃতে কথা কহিতে হইতেছিল। যে 
পদ ব্যবহার করিব, ছুই এক মিনিট পুর্বে তাহা অনেক কষ্টে মনে মনে রচনা! 
করিতেছিলাম। সুতরাং অধ্যাপকের অনেক কথা মনোৌষোগ দিয়! শুনিবার 
অবসর ছিল না। কিন্ত যখন ব্রাহ্মণ শব্দ কি করিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই 
প্রশ্ন উখিত হইল, আমি তখন রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিলাম। শুনলাম, 
মন্দিরটি মহারাজ পুঁকরব! কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। স্বীমাচলখণ্ড নামক 
একখানি তেলিগ পুস্তকে মন্দিরের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কথাটা 
বিশ্বাদ হইল না। মন্দিরের চুড়াব নিজে দিব্য এক বুদ্ধমূর্তি। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ 
মন্দির হিন্দুমন্দিরে পরিণত হইয়ীছে। প্রাচীন কালের ত্রাঙ্গণদিগের সত্য- 
প্রিয়তার অনেক নিদর্শন পাওয়া! ষাঁর। কিন্তু অস্ততঃ যখন বৌদ্ধমন্দিরগুলি 
ব্রাহ্মণের! আগ্বসাং করিভেছিলেন, তখন বোধ হয় তাঁহারা কঠোর সত্য- 
প্রিপ্নতার আরশ ছিলেন না । ভোগের সময় জন কয়েক লোক মশাল জালিম 
দীড়াইয়াছিল, জন, কয়েক লম্বা পিত্তলের বাঁশী বাজাঁইভেছিলঞ্ পুরোহিত 
দেবতার আরতি করিতেছিলেন। যাত্রীরা যুক্তকরে দীড়াইয়াছিল। ধূপ 
দীপের গন্ধে মন্দির আমোদিত। সন্দির-প্রকোষ্ঠের সন্মুখে এক বৃহৎ দ্বতপূর্ণ 
্রস্তরপ্রদীপ অলিতেছিল। এই দৃশ্যে মধাযুগের বেশ একটা চিত্র বর্তমান । 
মনে হইতেছে, ভূটানের কোন বৌদ্বমন্দিরে আবন্ধির এই রকম একটা বর্ণনা 
পড়িয়াছি। কিন্তু ভোগ হইতেছিল অন্ত দেবীমৃর্তির সম্মুখে । আমাদের 
আসল নরসিংহ দেবের দর্শনসৌভাগ্য ঘটে নাই । বৎসরের মধ্যে এক দিন 
নরসিংহ দেবের মুণ্ডি যাত্রীরা দেখিতে পাঁয়। সেই দিন নরসিংহ দেবের পঞ্চ 
নখব দিয়া বারিধারা নিঃস্থত হয়। ব্যাপারটা কি, ভাল বুঝা গেল না । 
আদল দেবসুর্তির পরিবর্তে দুই পয়সা! দর্শনী দিয়া এক নকল নরসিংহ দেখিলাঁম। 
হিরণ্যকশিপুর মুণ্ড ছিল না। একটি মুণ্ড যোড়া দিয়া দেবতাকে সম্পূর্ণ করা 
হইল। হেন্রী হায়নে ভগ্ন মর্খর প্রতিমা গপায় গ্রেমমাঁপ্য পরাইয়াঁছিলেন ) 
কিন্তু আমরা কবিও নহি, ভক্তও নহি, সুতরাং আঁমাঁদিগের ভক্তিত্রোত সেই 
ভগ্ন দেবমুর্তিব দিকে কিছুতেই প্রবাহিত হইল নাঁ। মন্দিরগাত্রে সেকালের 
দৈনিক জীবনের অনেক ছবি খোদিত। অশ্লীল মুর্তিরও অভাব ছিল 
না! অনেক মূৰ্ত্তি মুসলমান কর্তৃক অন্বহীন হইয়াছে। পবিত্র মন্দিরগাত্রে 
অন্রীল মূর্তি বোদিত হইবার কারণ কিছুই বুঝ] যায় না। কথিত আছে, এক 
জন বৌন্ধরাঁণী নিঘের চরিত্রহীনতার 'প্রাধশ্চিতুস্বরূপ মধ্যভারতে অনেক 


রী 
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বৌদ্ধবিম্ণুন-গাঁত্রে অশ্লীল মুর্তি খোদিত করাইয়াছিলেন।, কিন্তু ইহা কিন্বদস্তী 
মাত্র। কেহ কেহ বলেন, মন্দিরের ভিতর পবিত্র, বহিরে জগতের যাঁহা কিছু 
& অপবিত্র ও কুৎপিত। বহির্জগতের ও দেবমূর্তিশোভিত পবিত্র মন্দিরগর্ভের 
পার্থক্য প্রদর্শনই এই সমস্ত ভাঙ্কর্ষ্যের উদ্দেশ্য । ভক্ত বাহিরের অপবিভ্রতা 
বাহিরে রাখিয়া ভক্তিপূতহৃদয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। এই কাঁবণও বিশেষ 
শ্রদ্ধেয় বলিল্সা মনেহয় না। মন্দিৱের বারান্দার স্তম্ভে অপূর্ব কারুকার্য । 
বারান্দার ছাঁতের নিয্নভাগ চিত্রিত ছিল। কিন্তু এখন প্রায় তাহা মুছিয়া 
গিয়াছে“ এক স্থানে বিষ্ণুর বারিধিবক্ষে অনস্ত নাগের বিস্তৃত ফণার নিযে 
শয়নের এক ছবি বর্তমান। নয়নের অগ্রীতিকর এই আধুনিক ছবিটি 
একালের হিন্দুদের মৌন্দর্যয দৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক । 
ভোগের গন্ধ মনোরম । কিন্ত সুহৃদ্বরের প্রদাদভক্ষণে আদৌ রুচি 
হইল্ডন!। হুম্বধর রন্ধনে ব্যাপৃত হইলেন। আমি সেই অর্ব্সরে গ্রামটি 
প্রদক্ষিণ করিয়াআপিলাম। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই *নরসিংহ দেবের 
থাও!। পাহাড়ের উপর সমতলক্ষেত্রে গ্রামটি স্থাপিত । গ্রামের আরও উর্দ্ধে 
আর একটি ইঞ্কনির্দ্িত রাম সীতার মন্দির । সেখানেও বেশ একটি মনোরম 
ঝরণা। মৃত্তিক] অত্যন্ত সল। এত উচ্চ ভূমির উপরও কদঙ্গীর অভাব 
নাই। একপ্রকার রক্তাভ কদলী ও আনারসের জন্য সীমাচল বিখ্যাত। 
পাহাড়ের গায়ে আনারসের ক্ষেত। কোনও স্থানে ঝরণার ধারে শিলাতলে 
কলদী য়াবিয়া কুমারীর! হাস্তপরিহাসে মশ্ন। ঝর্ণার জলের শব্দের সহ্তি 
যুবতীদের হাস্যের তরল তরঙ্গ মিশিতেছিল। এক গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে 
নেতার বাজাইয়! লক্ষৌ ঠুংরিতে এক জন ভিক্ষুক গান গাহিতেছিল। পরিচিত 
সুর শুনিয়া সেখানে দ্রাড়াইলাম। গানের শেষে এক জন বিজয়নগ্রাম কবির 
ভণিতা। বিজয়নগ্রাম তেলিগু সাহিত্যজগতের কেন্দ্রহ্থল । 
সীমাঁচল হইতে ফিরিবার কয়েক দিন পরেই বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিলাম। 
প্রত্যাবর্তনের দিন ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে যাইবার পথে ক্লবের নিকট আনিয়া 
কল্লোলময় জলধির সিথ্ধ ঠামকাপ্তি শেষবার অতৃপ্তনয়নে দেখিয়া লইলাম। 
রে হুর্্যকরোজ্জল তরঙ্গ গভীর নিনাদে পিলাখণ্ডের উপর পড়িয়া সহস্র 
ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। 


~~ 





শ্রীনলিনীকান্ত মুথোপাধ্যায় । 
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২/শাহজাহান বাদশাহ । 
জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর প্রাক্কালে শাহজাহান দক্ষিণাপথে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন, এবং রাঙঈমহিষী নূরজাহান *শাহন্দাহানের পরিবর্তে আপনার 
হস্তত্রীড়ণক শাহরিস্বারকে সিংহাসনপ্রদানের উদ্ভেগ করিতেছিলেন। 
কিন্তু তাহার সমন্ত যত্ন শারদীয় প্রভাতের মেঘগঞ্জনের স্তান্ম নিজ্ষল 
হইল। তীয় ভ্রাতা আসফ ধাঁ জাহাঙ্গীরের জীবদশায় উত্তরাধিকারি- 
নির্বাচনে তাহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। কিন্ত বাদশাহের মৃত্যুর পর তিনি 
নৃরজাহাঁনকে অঙ্লানব্দনে পরিত্যাগ করিয়া শাহজাহানকে রাজ্যভার গ্রহণ 
করিবার জন্ রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। শাহজাহানের দক্িণাপথ 
পরিত্যাগ করিয়| রাজধানীতে উপনীত হইতে কতিপয় সপ্তাহ অতিবাহিত 
হইবে। এই দময়ে রাজসিংহাঁপন শুন্ত থাকিলে অস্তবিপ্লব উপস্থিত হইতে, 
পারে, এই আশঙ্কা করিয়া, আঁদফ থণ মৃত খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্কাকে 
সত্রাট বলিয়া ধোঁষণ। প্রচার কগিলেন। তাহার পর' শাহজাহান আগ্রার 
নিকটবর্তী হইলে দাওয়ার বক্স নিহত হইলেন, এবং শাহজাহান সর্ববাঁদি সম্মতি- 
ক্রমে ভারতবর্ষের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। (১) 





(১) শাহজাহানের সিংহাদনারোহণের পূর্বেই নুরজাহান আসফ থার হত্তে বন্দিনী 
হইয়াছিলেন। ইহার পর ভাহাব জীবনের অবশিষ্টাংশ কিরূপ ভাবে অতিবাহিত হইযাঁছিল, 
তাহ। আমর নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ১৬৪৫ খ্রীষ্টার্ধে নুবজাহ।ন গরলোকে গমন 
করেন। শাহজাহান তাহার ভরণপে(ধণের জন্ত রাজকোব হইতে ব্ধিক পঁচিশ লক্ষ টাক! 
বৃত্তি প্রদান করিতেন। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সঙ্গেই তদীর অদ্বলগ্দীর সমস্ত ক্ষমত। বিলুপ্ত 
হইয়াছিল । এই মহীয়লী মহলা অত্যন্ত তেজস্বিনী ও গর্বিত] ছিল্গেন বলিয়া ইহার পর 
আব কখনও রাজনৈতিক বিষয়ে বাক্যবাফ করেন নাই। অধ্যবন, নিজ্ঞনবাস ও আরামেই 
তাহার সমস্ত সদয় অতিবাহিত হইত । এই নির্জনবাসকাঁলে তাহার চরিত্র নির্মল ছিল, 
তাহাতে কলঙ্কের ছায়াদাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই সময় ধর্দ্বলই তাহার একম 
সব্বল ছিল। বৈধব্যৰশা উপস্থিত হইবার পর তিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও রত্বাভরণাদির 
ধর্থে গুভ্রবন্ত্র পরিধান এবং মত্ত মাংস পরিত্যাগ করিয়। হিন্দু বিধবার স্যার জীবন 
করেন। তাহার নির্দেশমত তদীয় মৃতদেহ জাহালীর বাদশাহর সমাধির. পার্শ্বে সমাহিত 
হইয়াছিল। 








অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ । শাহজাহান বাদশাহ । ৪৯৭ 


অধুসফ খা আপনার সমস্ত এহিক উন্নতির মূল কারণ নূরজাহানকে কেন 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? শাহজাহান আমফ খাঁর লাবণ্যময়ী কন্তাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কঙ্তারত্বের নাম আর্জমন্দ বান্ু। ইহাদের 
পর্িণয়কাহিনী বিচিত্র রসে ও প্রেমসৌরভে পরিপূর্ণ। আরজমন্দ বানু 
শাহজাহানের সহিত পরিণয়স্থত্রে আবন্ধ হইবার পূর্কো এক জন বিশিষ্ট আমীরের 
ধর্মপত্ধী * ছিলেন,। মোগলদিগ্নে আমলে নওরোঞ্জ উপলক্ষে বিশাল 
রাঁজপুরীতে সৌন্দর্্যদীলাময়ী ললনার্দিগের বাজার বপসিত। ইহার নাম 
খোস্রৌজ, অর্থাৎ আনন্দের দিন। একবার এই রূপের হাটে রূপসীকুলরাজ্ঞী 
আরজমন্দ বানু উপস্থিত হইয়াঁছিলেন । শাহাজাহাঁন এখানেই আরজমন্দ বানর 
প্রথম সন্দর্শন লাঁভ করেন। তখন রূপের হাটের ভগ্দশা। রূপমুগ্ধ শাহ- 
জাহান কিছু কিনিবীর ছলে তাহার বিপণীর নিকট উপনীত হন। এক খণ্ড 
স্থিছরী ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। রাজকুমার বঙ্ছস্অর্থের বিনি- 
ময়ে এই মিষ্ুরীথণ্ড ক্রয় করেন, সঙ্গে সঙ্গে অর্থ অপেক্ষা. মহার্হ আপনার 
ও হৃদয় সেই অনিন্যকাস্তি কামিনীর চরণতলে সমর্পণ করেন। ইহার পর 
শাহজাহানের প্রগাঢ় অন্থরাগের কাহিনী প্রকাশিত হইয়! পড়িলে বাহুর স্বামী 
রাজকুমারের অভীষ্টসিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক না হইয়া, পত্ধীকে পরিত্যাগ 
করেন। অতঃপর শাহজাহান তাহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। 
বাহু বেগম কমনীয় গুণরাজিতেও গরীয়সী ছিলেন। বান্থু কেবলমাত্র 
প্রেমদম্পদ্দেই শাহঙ্জাহানকে ভাগ্যবান করেন নাই, তিনিই তাঁহার 
ললাটে রাজ্রটীক! দীপ্ত করিবার মুখ্য কাঁরণ। শাহজাহান রাজসিংহাসনে 
আমীন হইয়া তাহাকে মমতাজ জেমানী, অর্থাৎ “তৎকালের গৌরব” এই 
উপাধিতে ভূষিত করেন । কিন্তু দীর্ঘকাল তাহার অৃষ্টে এই সুখভোগ ঘটে 
নাই। শাহজাহানের সিংহামনারোহণের দ্বিতীয় বর্ষে বাগ ইহলোক হইতে 
অপস্থত হন |. 
প্রিয়তমা মহিষীর অকালমৃত্যুতে শাহজাহান অতিশয় শোকাকুল হইয়া" 
ছিলেন, এবং যাবজ্জীবন তীহার পবিত্র স্বৃতির পূজা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
_প্রিয়াবিরহবিধুর শাহজাহান কথনও রাজকার্ধ্য উদানীন, ব্লাসবিমুখ, অথবা 
আড়ম্বরবিভৃষ্ণ হন নাই। 
মোগল বাদশাহগণ রান্্যাভিষেকোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। 
এই উপলক্ষে বাদশাহগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। বাঁদশাহগণ মহার্ঘ ভ্রব্য- 


HN 





কী 
৪৯৮ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য।। 


ভাগের সহিত ‘তৌল’ হইতেন। তাহার পর সেই ভ্রব্যরাশি আঁমীর ওময়াহ্‌গণের 
মধ্যে বিভরিত হইত। শাহজাহান সমারোহের নানাবিধ অভিনব উপায় 
উদ্ভাবিত করিয়া! পূর্ববর্তী বাদশাহগণের উৎসব ক্রিয়া নিশ্রভ করিয়াছিলেন । 
তিনি পূর্ব প্রথামত মহার্ঘ দ্রব্যডাণ্ডের সহিত ‘তোল’ হন, তত্যতীত মণিমুত্তল- 
পূর্ণ ভাঁও মন্তকোপরি দর্চালন করিয়া সম্মুখবর্তী দর্শকগণকে প্রদান করেন। 
ইত্তিহাঁসবেন্তা কাফি ক নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই উৎসব উপলক্ষে মৃণিমুক্তা, 
অশ্ব, হস্তী, অস্ত্র ও বস্ত্র কিনিতে শাহজাহানের এক কোটা ষাট লক্ষ 
মুদ্রা ব্যয়িত হুইয়।ছিল। i 

শাহনাহানের জন্মোৎ্সবও মহাঁসমারোহে সম্পাদিত হইত। মণিরক 
নামক এক জন উদাসীন শাহজাহানের জন্মোসবের যে বিবরণ লিখিয়। 
গিয়াছেন, আমরা তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ।--উা-দম্মাগমে দুর্গপ্রাকার 
হইতে শত কার যুগপৎ গর্জন করিয়া বাদশাহের জন্মদিনের খোষণা করিত 
তাহার পর হইতেই সমারোহের আরস্তভ। গৃহে গৃহে আনন্দকোলাহল, 
সুনির্মিত প্রশস্ত রাজপথে নাগরিকগণের সুদৃশ্য বসনভূষণের শোভা, নগরের ৯ 
সর্বত্র প্রমোদতবঙ্গ । ক্মনীয়কাস্তি নর্তকীর লান্তসীলা ও বিচিত্র কৌতুক- - 
রঙ্গে শীত খতুর (শাহজাহান ১৫৯২ খৃষ্টাবের ৬ই জানুয়ারী তারিখে জন্ম- 
গ্রহণ করেন, ) শ্বন্নায়ু দিবার অবসান হইত । অপরাহে বাদশাহ রাজকুমার 
ও আমীর ওমরাহগণে পরিবৃত হুইয়া মাতৃদর্শনে গমন করিতেন। তথা হইতে 
রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শাহজাহান সমস্ত সভাঁদদকে মহাঁসমারোছে 
ভোজদভায় সম্মিলিত করিতেন। তাহার পর বাদশাহ শোভা ও সম্পদের 
আধার একটি স্ুমজ্জিত কক্ষে গমন করিয়া রৌপ্য, মণি-সুক্তা-সংবলিত স্বর্ণ, 
মহা ওষধি, ছুপ্রাপ্য মশলা, শ্বর্ণ-রৌপ্যখচিত বসন ও সুস্বাদু মিষ্টি দ্বার! 
ক্রমান্বয়ে চারি বার ‘তৌল’ হইতেন। “তৌল” ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে বাদশাহ 
সমবেত দরিদ্রগণকে সেই ত্রব্যরাশি দান করিতেন । 

কেবলমাত্র শৃন্তগর্ভ বাস্াড়ম্বরেই শাহজাহানের শাসনকাল অতিবাহিত 
হয় নাই। বস্তুতঃ তাহার সময়েই মোগপসাম্রাজ্য উন্নতির চর্মসীমায় উপনীত 
হইক্লাছিল। আকবর শাহ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকৃত করিয়া সাম্রাব্যের 
শাসন-সংরক্ষণের সথবন্দোবস্ত করেন । তিনি রাঁজন্বসংগ্রহের সুব্যবস্থা ও শাসন 
বিধি প্রবর্তিত করিয়া সুশাসনের সুত্রপাত করেন। শাহজাহানের অধ্যবসায়ে 
আকবরের প্রবর্তিত ব্যবস্থা পূর্ণতাপ্রাধ হয়। অন্তবিগ্রহ শাহজাহানের রাজ্য 
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কালে,ছিল না ; সমগ্র সাম্রাজ্যে অথও শাস্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল?) তাহাতে 
কৃষি ও বাণিজ্যোর উন্নতি হয়; দেশ সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে। 
বাদশাহ বিলাসপটু ও আরামপ্রিক্স ছিলেন বটে, কিন্ত তিনি কখনও 
রাধীকার্য্যের পর্য্যালোঁচনায় ওঘাসীন্য প্রকাশ করেন নাই ; শাসন কার্য্যের 
শৃ্খলাবিধানে সর্বদা! অবহিত থাকিতেন। তিনি রাজকর্মচারিনিয়োগকাঁলে 
প্রতিভাশ্রালী কাধুযুদক্ষ প্রতিষ্ঠাপদ্ণব্যক্তিদ্িগকে মনোনীষ্ত করিতেন। এ জন্য 
তাহার রাজত্বকালে শাসনবন্ধন কখনও শিথিল হয় নাই। পরস্ত তাঁহার 
যত্বে ও“চেষ্টায় অভিনব সুবন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল। দৃষ্টাত্তস্বর্ূপ, দক্ষিণা- 
পথের জরিপের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে । মোগল রাজত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধ্তিহাসিক কাফি খা নির্দেশ করিয়াছেন, আকবর দেশ-বিজয়ে ও সুব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন; কিন্ত শাসন কার্য্যের শৃঙ্খলাস্থাপনে, আয়-ব্যয়ের 
স্টুমপ্রস্তবিধানে ও রাজকার্য্যের সুচারু পরিচাঁলনে ভাক্জক্রবর্ষের কোনও 
নরপতিই শাহজাহানের সমকক্ষ ছিলেন ন|। 
সু প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ট্যাভার্নিয়ার শাহজাহানের শাসনাধীন ভারতবর্ষের 
সমস্ত তত্ব পুজ্খামুপুজ্খ্বূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়। গিয়াছেন 
যে, শাঁহজাঁহান অপত্য নির্বিশেষে প্রন্জাপালন করিতেন । এই বিদেশী ল্রমণ- 
কারীও বাদশাহের শাসনদন্বশ্বীয় দৃঢ়তার ভূয়সী প্রংশসা করিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন যে, শাহজাহানের সুশাসনে চোর দস্সার ভয় ও রাজপুরুষগণের 
অত্যাচার বহুলপরিমাঁণে নিবারিত হইয়াছিল, এবং প্রক্কৃতিপুপ্রের সুখ ও 
সমৃদ্ধির অবধি ছিল ন!। 
এই সুশাসনের ফলে রাজস্ব প্রচুরপরিমাঁণে বর্ধিত ও রাঁজকোষ পূর্ণ 
হুইয়াছিল। পরিপূর্ণ রাজকোষই রাজোর প্রধান শক্তি। শাহজাহান এইরূপ 
শক্তিশালী ছিলেন। তাহার সময়ে রাঁজকোষে বিপুল অর্থরাশি সঞ্চিত 
হুইয়াছিল। কিন্তু বাদশাহ মুক্তহন্তে এঘন অজশ্র ব্যয় করিতেন যে, তাহার 
মৃত্যুকালে রানকোযে নগদ ছয় কোটী মুত্রীও সঞ্চিত ছিল না। দেশে অখণ্ড 
শাস্তি বিরাঁজিত ছিল। সেই সময়ে বলদৃপ্ত স্বাতন্ত্রকা'মী নরপতিগণ অকারণে 
 দিলীর বিরুদ্ধে জন্ত্রধাবণ করিতেন না) এবং বিদ্রোহ অশান্তিও রাজ্য হইতে 
চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্ত তাহ.র রাজদ্বের প্রথমভাগে দক্ষিণাপথে যুদ্ধ 
চপিতেছিল। শাহজাহান ভারতের সীশান্তেও দীর্শকালব্যাপী সমরে লিপ্ত 
ছিলেন। আড়ম্বরপ্রিয় বাদশাহ রাঁ্ধ,নীর সৌনদর্য্যবর্ধন ও শিল্পের উৎ- 
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রুর্ষপাধনে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই দুই কারণে রাঁজ্রভাওারের বিপুল 
অর্থ অজস্র ব্যয়িত হইয়াছিল। 

শাহজাহানের রাজত্বকালে দক্ষিণাপথে তিনটি স্বাধীন মোসলেম রান্য 
প্রতিষ্ঠিত ছিল;-_আমেদনগর,বিজাঁপুর ও গোলকুণ্ড। আকবর শাহ দক্ষিণাশিথ- 
বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আমেদনগর রাজ্য ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে মুছিয়! 
ফেলিবার সঙ্কল্প কর্ধেন। বিজাপুরের অধীঙ্বরী চাদ সুলভুনার ল্রোকাতীত 
শৌর্ধ্যবীর্যে মোগল গৈন্ত পরাভূত হইয়া রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণপূর্ক্কক সি- 
স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। আকবর শাহের পর জাহাঙ্গীর আমেরীনগরের 
বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু শক্রসেনাপতি মালিক আম্বারের 
গ্রতিকূলাচরণে তাঁহাকে বিফলপ্রযদ্ব হইতে হয়। শাহজাহানের রাজত্বের 
প্রারস্তে মালিক আম্মার কালগ্রাসে পতিত হন। বিজাপুরাধিপতি ইত্রা- 
হিম আদিল স্ঘূহ প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি সুদুর 
প্রাসাদাবলীর নিৰ্ম্মাণ করিয়া রান্ধধানী সুশোভিত করিয়াছিলেন। স্ৃশ্ত 
প্রানাদমালার নির্শীত। বলিয়া তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। ' 
মালিক আম্বারও মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারীকে পরিপূর্ণ রাজ্রভাণার ও পরা- 
ক্রমশালী হই লক্ষ সেনা অর্পণ করিয়া লোৌকাস্তরিত হন। এই সময় 
গোলকুণ্ডা রাজ্যের উন্নতির মধ্যাহ্ন । গোলকুণ্ডাধিপতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ” 
বলবৃদ্ধি ও প্রক্ৃতিপুঞ্জের অমিত সমৃদ্ধি লইয়াই সস্তষ্ট ছিলেন না; পার্শ্ববর্তী 
স্থানসমূহেও আপনার বিজয়-বৈজয়স্তী উড্ভীন করিবার অগ্িলাষী ছিলেন । 

ুদ্ধানুরাগী শাহজাহান এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্যত্রয় জয় করিবার সঙ্কন্ 
করিয়া তাঁহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে একটি অপ্রত্যাশ্রিত 
ঘটনা সংঘটিত হইল, এবং তাহার ফলে শাহজাহান অচিরে কাঁধ্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলেন। তাহাব রাজত্বের প্রথমবর্ষেই খাঁজাহাঁন লোদী নামক এক 
জন বিশিষ্ট সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া আমেদনগরের অধিপতির সহিত 
মিলিত হন। এই কারণে আমেদনগরের সহিত মোগলের যুদ্ধ উপস্থিত 
হইল। বাদশাহ স্বয়ং সৈন্তপরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়! দক্ষিপাঁপথে 
গমন করিলেন, এবং তাঁহার সাহস ও বীরত্বে আট বৎসরের সাধনার, 
পর আমেদনগর রাজ্য মোগল সাঁআজ্যের অস্তভুক্ত হইল। আমেদনথর 
বিধ্বস্ত হইগে বিজাপুব ও গোলকুগ্ডার অধিপতিদ্বয়ও ভীত হইয়া! বশ্ততা স্বীকার 
ও রাজকর প্রদান করিত্বে স্বীকৃত হুইলেন। বাহ্মনীরালোর ভগ্নাবশেষ 
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ছুর্তেদ্ত উপরাজ্যগুলি আংশিক বা পূর্ণভাবে বশ্যত! স্বীকার করায় মোগলের 
ভারতবিজ্রয় সুসম্পূর্ণ হইল। কাবুল হইতে উড়িষ্যা এবং হিমালয় হইতে বেরার 
ও আমেদনগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মোগলের সিংহাঁদনগলে লুষ্টিত হইল। 

আভ্যন্তরীণ বিগ্রহ নিবারিত হইবার অব্যবহিত পরেই সীমাস্তপ্রদেশে 
সমরানল প্রজলিত হইয়া উঠিল। বাবর বাদশাহ কাবুল রাজ্যের অধিকারী 
ছিলেন।, তদীয় বুংশধর দিল্লীর সৃত্রাটগপের আধিপতাস্ত উত্তরাধিকীরক্রমে 
তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। *কিস্ত কাবুলের উত্তরে বান্ধ ও বাদক্ষণ এবং পশ্চিমে 
কান্দাহারি দিল্লীশ্বরদিগেব হস্ত হইতে স্থলিত হইল। বিশেষতঃ, বান্ধ 
বহুকাল হইতে মোগল পাত্রাজ্যের বহিভূতি ছিল। শাহজাহান বান্ধ বিজয়ের 
জন্য রাজগুত-রাজ জগৎসিংহকে প্রেরণ করিলেন। এই অভিযানে রাজ- 
পুতগণ অসাধারণ সাহস ও কষ্টসহিষুণতা! প্রদর্শিত করিয়াছিলেন । রাজপুতগণ 
ছিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া তুষাঁরপূর্ণ দেশে অমিতবিক্রুঞ যুদ্ধ করিতে 
লাগিল। জুগৎসিংহ সৈন্তগণকে উৎসাহিত করিবার, জন্য আবশ্তকমত 
স্বহন্তে কোদালি ধরিয়! মৃত্তিকাখনন করিতেও কুষ্টিত হন নাই। অবশেষে 
সম্রাট্‌ শ্বয্বং কাবুলে আসিলেন, এবং তাঁহার সম্তান মুরাদ বান্ধ জয় কবিলেন। 
কিন্তু অচিরে উজবেগগণ পুনরার বান্ধ আক্রমণ করিল । এবার সআাটেব আর 
এক পুত্র যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত হইয়া বান্ধ রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্ত যুদ্ধের 
গতি দেখিয়া, এবং সেই প্রদেশ অধিকদিন অধীনে রাখা অসম্ভব বিবেচনা 
করিয়া, অবশেষে শাহজাহান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন; 
বান্ধ ও বাঁদক্ষণ বিজিত হইল না। 

"জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কান্দাহার প্রদেশ পারন্ত-রাঁজের হস্তে পতিত 
হইয়াছিল। এখন শাহজাহানের রাজত্বকালে দিল্ীশ্বরের হস্তে পুনঃপতিত 
হইল। কিন্ত পারস্ত-রাঁজ অচিরে আবার এই স্থান জয় করিলেন। তাঁহার 
পর আওরঙ্গজেব দুইবার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা একবার এই স্থান 
উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন) কিন্তু কাহারও চেষ্টা সফল হয় নাই । 
কান্দাহার দিল্লীশ্বরগণের হস্ত হইতে চির গালের জন্ত স্বলিত হইল» + 

এই দীৰ্ঘকালব্যাপী সমরাগ্ির ইন্মনসংগ্রহ করিতে মোগল রাজভাগারের 
অসংখ্য অর্থের অপচয় হয়। কিন্তু এতদ্বপেক্ষা বিপুল অর্থরাঁশি বিচিত্র 


» জীযুক্ত ৰবমেশচন্তরেব ইতিহাম হুইতে উদ্ধত 


৫০২ সাহিত্য । ১৩শ বৰ্ষ, ৮্মসংখ্যা। 


হন্্যরাঁশির গঠনে, কৃষিকার্ষ্যের হুবিধার্থ খাল- থননে ও রাজোপকরণুনির্মাণে 
ব্যয়িত হইয়াছিল । 

শাহজাহান বাদশাহের আমলে ভারতবর্ষে স্থাপত্যকার্ধ্য উৎকর্ষের চরম- ৮7 
সীমায় উপনীত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাহজাহানের 
প্রিয়তম! মহিষী অকালে কাঁলগ্রাসে পতিত হুইলে, তিনি তাঁহার চিহ্বস্বর্ূপ 
খ্বেতনমর্মরের অপূর্ত স্বপ্ন, অলোকমামান্ত তাজমহল, নির্শিতু করেন। 
প্রিয়তমা মহিষীর ম্মরপচিহ জগতে অতুল্য শিল্পসৌনারধ্যময় করিবার অন্ত 
তিনি চেষ্টার ক্রটী করেন নাঁই। বস্তু তঃ, তাঁজমহল-নির্শীণকালে কীদশীহের 
- চক্ষে স্বরণমুষ্টি ও ধুলিমুষ্টিতে কোনও প্রভেদ ছিল না। তাঁজমহল রত্বাদিতে 
ভূষিত করিবার অভিপ্রায়ে শাহজাহান বিপুল অর্থব্যয় করিয়া, বোগদাদ, 
আরব, সিংহল ও মিশব প্রতৃতি দূরদেশ হইতে মহার্ঘ *প্রস্তররাশি আনয়ন 
করিরাঁছিলেন্থু তানের 'নির্শ্মাণকার্য্যে প্রত্যহ বাইশ সহস্র শ্রমজীবী নিযুত 
থাকিত। দশ বৎসরে (১৬২৮--৩৮) তাঁজ সম্পূর্ণ হয়। শাহজাহান পিয়- 
তমা মহিষীর এই অপূর্ব সমাধিমন্দিরের নির্মাণে কিঞ্চিদধিক চারি কোটা ৯ 
মুদ্রা বায় করেন। শ্রীমেন সাছেব সস্ত্রীক তা দর্শন করিয়া 'তৎসহন্ধে 
পত্নীর মত জিজ্ঞাসা কবেন। তদুত্তরে তিনি বলেন, "ভাজের সৌন্দর্য্যের 
বর্ণনা কর! অসাধ্য ব্যাপার । এরূপ একটি সমাঁধিমন্দিরলাঁভের আশায় 
আমি অম্নানদদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি ।” 

আকবর শাহ আগ্রাতে দুর্গ ও রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিক্সাছিলেন। 
শাহজাহান আগ্রা নগরী অত্যধিক উষ্ণ বোধ হওয়াতে পুনরায় দিল্লীতে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়া! নূতন হুর্গ ও প্রাপাদ প্রস্তুত করেন। ইহার 
পূর্ব্বে বাদশাঁহগণ দিল্লীতে আগমন করিয়! ইন্দরপ্রন্থেব 'দীনপাল নামক 
" প্রাদাদে বাস করিতেন | কিন্তু সে প্রাসাদ জীকজযকপ্রিয় শাহজাহানের 
মনঃপূত হইত না। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে অভিনব প্রাসাদের ভিত্তিপত্তন হয়, এবং 
ইছার দশ বৎসর পরে বাদশাহ নবনির্িত রাজপ্রাসাঁদের বিখ্যাত দেওয়ান- 
থাসে প্রথম দরবার করেন। এই নূতন রাজপ্রাসাদ শোভা ও সম্পদের 
আধার ও বিচিত্র স্থাপতাসৌন্দর্য্যে সমুস্ত/সিত। শাহজাহানের সমসাময়িক *, 
ইতিহাসবেত্ব। এনায়েত খঁ। লিখিয়াছেন, পদর্ধজ্ঞ বাঁদশাহের মনে আপনা 
মহান্‌ হৃদয়ের লালসাতৃপ্তির উপযোগী চা রা 
নুদৃপ্ত দুর্গ ও মনোরম হশ্দ্যবাজি নির্মাণের জন্ত যমুন! নদীর কূলে স্বাস্থ্যকর 
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স্থান-নির্ব্বাচনের কল্পনা উদ্বিত হয়। ( বহু অনুসন্ধানের পর বাদশাহ দিল্লীর 
উপকণ্ঠে ও সেলিমগড়ের মধ্যপথে স্থান নির্বাচন করেন!) * * * 
ছি পরিতরমপট্‌ শ্রবজীবিগণ ভিত্তি খনন করিতে আঁরস্ত করে, এবং ১০৪৯ 
হিজিত্বী অব্দের মহরম চাঁদের নবম দিনে রজনীযোগে এই সুন্দর হম্ম্য- 
রাজি প্রথম প্রস্তরথণ্ড প্রোথিত হয়। সীঁত্রাজ্যের প্রত্যেক অংশের 
শিল্পগণ, কারুনিপুণ ভাস্কর, রাজমিন্্রী ও কুত্রধর, দকন্ধেই অবশ্তপ্রতিপাল্য 
॥ রাঁজাদেশে সম্মিলিত হুয়। এতত্ব্যতীত বহুসংখ্যক শ্রমজীবী কার্ষ্যে নিযুক্ত 
ছিপ। ফাঁট লক্ষ টাকা ব্যয়ে, বাঁদশ(হের সিংহাসনারোহণের দ্বাবিংশতম বর্ষে 
রবিউলআ ওয়াল টাদের ২৪শে তারিখে, এই হুন্ধ্যর।জির নির্মাণ সমাপ্ত হয়। 
সৌন্দ্য্যপিপাস্থ শাহজাহান দিশ্লী ও আগ্রার সৌন্দর্য্যবর্ধনের অন্ত তিনটি 
সুদৃশ্য ও সুশোভন মনজিদ্‌ নির্মিত করেন। আগ্রার জুম্মা মস্জিদের নিৰ্ম্মাণ 
কাৰ্য্য ১৬৫০ খৃষ্টাকে সমাপ্ত হয়। তাঁহার পর আগ্রায় মতি মসুর নির্মিত 
হইয়াছিল। এই উভয় উপাসনা গৃহই বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত'। মনদজিদ- 
নির্ধাণে রাজকোষেন বিপুল অর্থরাশি বায়িত হইয়াছিল । এতত্বাতীত দিল্লী 
নগরী শোভিত করিবার জন্ত বাদশাহ ভুন্মা মসজিদ গঠন করেন। এই 
২. স্থুরম্য অট্টালিকা সম্বন্ধে সৌনাধ্যগ্রাহী কার্তদন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা আমরা এখানে উদ্ধত করিলাম; *অট্রালিকাঁটি সমুচ্চ ভিত্তির উপর 
সংস্থাপিত ; ইহার তোরণত্রয়, সন্মুখভাগ ও গণুঞ্জ-সমুহের এরূপ মনোরম 
সামঞ্জম্য বিধান করিয়! গঠন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে যে, সমস্ত অক্টালিকা 
বৈচিত্র্য ও পাঁরিপাটেয পরিপূর্ণ ।” 
শাহজাহান প্রজাহিতৈষী শাদনকর্ত। ছিলেন। তিনি প্রজার হিতকল্পে 
বিবিধ সংক্ষার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কৃষিকার্ষ্ের উন্নতির জন্ত খাল- 
/ খনন এবং দিল্লীবাসিগণকে নির্মল পানীয় জল প্রদান, এই দুই অনুষ্ঠানই 
শাহজাহানের কীত্বি। রাবি নদ হইতে স্বৃহৎ খাল খনিত হইয়াছিল। 
বাদশাহ-নামা নামক প্রতিহাসিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, শাহজাহান স্বয়ং 
এই কার্যের তত্বাধধাঁন করিবার জন্ত লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। খিন্যরা- 
ছি বাদ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত আর একটি খাল খনিত হয়। এই খালের জলে 
ক্ষিকার্যের প্রভৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । শাহজাহানের যত্বে ও চেষ্টায় 
হিমালয়ের পাঁদদেশ হইতে এক দিকে হিসার ও অন্ত দিকে দোরাবের মধ্যস্থল 
পথ্যস্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূমি সজলা হইয়াছিল ; ইহাতে বিশাল তৃখণ্ড কলশস্তে 


ঞ 


চু 
৫০৪ সাহিত্য । ১৩ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা। 


পূর্ণ হয়) লক্ষ লক্ষ নর নারী ছূর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ 
লাভ করে। 

ভারতীয় মোসলমান রাজন্যকুলে শাহজাহানের স্তায় আর কোনও নরপতিই, 
ধশ্বধ্যশালী ছিলেন না'। তাঁহার সহ্চরবুন্দের, তাঁহার কর্ল্মচারিবার্গের, 
তাহার দরবারের ব্যয় অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়াছিল। তিনি দরবার-কক্ষের 
সৌন্দ্য্যবর্্ধনের জষ্য মহার্হ মণিমুক্তায়, বিভূষিত মযুকু সিংহাসন নির্মাণ 
করেন। শাহজাহানের সমসাময়িক আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিয়া- 
ছেন,--“কালকরুমে বহুনংখ্যক- মহার্ঘ রত্ব বাজতাগারে সঞ্চিত হইয়াছিল; 
ইহার প্রত্যেকখানি হুর্্যদেবের কটিপন্ধনী সুশোভিত করিবার, অথবা ভিনস 
দেবীর কর্ণাভরণের উপযুক্ত । সম্রাটের সি'হাসনারোহণের পরে তাহার 
মনে উদিত হয় যে, এই সকল দুপ্রাপ্য মণি সুক্তার কেবলমাত্র একটি 
কাৰ্য্য সুস্থ হইতে পারে; সে কাধ্য সামাজ্যের সিংছাসনের সৌন্দ্হয- 
বর্ধন] * + * এই অন্ত রাজভাণ্ডারে যে সকুল মণি মুক্ত! 
সঞ্চিত ছিল, তদ্যতীত আরও দুই কোটী টাকা মূল্যের বিভিন্নশ্রেণীর রত্ন সংগ্রহ _ 
করিবার জন্ত বাদশাহ আদেশ করেন। (তাহার পর) পাঁচ হাজার মিস্কল 
ওজনের ও আটটি হাজার টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট মণি মুক্ত! সহ এই সকল রঘু 
ব্র্ণকার বিভাগের অধ্যক্ষ বিবাদল থাকে প্রদান করিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। 
এতদ্যতীত তাঁহাকে চৌদ্দ লক্ষ টাকা মূল্যের এক লক্ষ তোলা! (ছুই লক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার মিস্কল ) বিশুদ্ধ শ্বর্ণ প্রান করা হয়। সিংহাননখনি দৈর্ঘ্যে তিন গজ, 
প্রস্থে আড়াই গজ ও উচ্চতায় পাচ গল্প । চন্তাতপের বহির্ভাগে মীনাছ 
(enamel) কাজ করিয়া! তাহার মধ্যে মধ্যে রত্ন বিন্যস্ত করিয়া ও অন্তর্ভাগ 
পদ্পরাগ মণি প্রভৃতি মহার্ঘ রত্ন দ্বারা ঘনভাবে অলঙ্কৃত করিয়া, সিংহাসন 
খানি যরকতবিনির্টিত দ্বাদশটি স্তস্ভের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল । প্রত্যেক 
স্তস্তের উপর দুইটি করিয়া রত্ববিভূষিত মযূর, এবং ছুইটি ময়ূরের মধ্যস্থলে 
এক একটি পদ্মরাগমণি, হীরা, মরকত ও মুক্তার পরিশোঁভিত বৃক্ষ বিরাঁজিত। 
সিংহাসনে আরোহুণের জন্য মণিমুক্তাথচিত তিনটি সোপান । এই সিংহাসনের 
নির্মাণ কার্য সাত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, এবং এক কোটী মুদ্রা ব্যয়িত _ i 
(মজুরী?) হইয়াছিল । সিংহাসনের গনী নির্মাণ করিবার জন্য মণি মুক্তায় 
অলঙ্ক্‌ত এগারখানি তক্তা ব্যবহৃত হইয়াছিল ; তাহার মধ্যস্থানীয় তক্তাখানি 
বাদশাহের উপবেশনের নিমিত্ত স্থাপিত । উহার গঠনে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত 


পি 


অগ্হারণ, ১৩:৯ । শাহজাহান বাদশাহ । ৫০৫ 


হইয়াদ্িল। ইরাণের অধিপতি শাহ আব্বাস জাহাঙ্গীরকে এক লক্ষ মুদ্রা 
"মূল্যের, একথানি পদ্মরাগ মণি উপহার দিয়াছিলেন ; তাহাও এই মধ্যন্থলীয় 


7) তায বিন্যস্ত হইয়াছিল । শাহজাহান দক্ষিণাপথ-বিজয় সম্পন্ন করিলে, 


জাহাঙ্গীর তাঁহাকে এই মণি প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করেন। ইহার পৃষ্ঠে 
তৈমুর, মীর শাহরুখ ও মীরজা উলুগ বেগের নাম খোদিত আছে। কাল- 
ক্রমে ইহা,শাহ আন্রবাসের হস্তগত *হইলে, তিনিও তাঁহীতে আপনার নাম 
অঙ্কিত করেন। জাহাজীর এই মশিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়! পূর্বোক্ত নাঁমসমূহের 
নিয়ে স্বপ্ন পিতার ও নিজের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন । এক্ষণে বর্তমান 
বাদশাহের নামও ইহাতে অস্কিত হইয়াছে ।” | 

এত অপরিমিত ব্যন্ন সত্বেও শাহজাহান কখনও অর্থের জন্ত প্রজাপীড়ন 
করেন নাই, অথবা রীজ্রকোষের দৈন্তদশ! উপস্থিত হয় নাই। এই জন্যই বাদ- 
শাহের কার্য্যের সমর্থন করা! যাইতে পারে। (১) শাহজান্্৯ বিপুল ব্যয়- 


(১) মৃতঞ্জাসীর ওমরাহগণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা মোগল বাদশাহগণের চির- 


স্তন প্রধা। আকবর বাদশাহ আমীর ওমবাহের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণে পরাঘুখ ছিজেন। 


A 


[1 


কিন্তু শাহজাহ।নের তাহাতে অক্ষচি ছিল না। এ সম্বন্ধে ছুইটি কৌতুকাবহ ঘটনার বিবরণ 
আমর! এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। লেইকনাম খা নামক এক জন বিশিষ্ট রাজপুরুষ বিপুল 
ধনের অধিকারী ছিলেন। তাঁহাব মৃত্যু আসন্ন হইলে তিমি গোপনে এই ধনরাশি দরিজ- 
দিগকে বিতরণ করেন, এবং তাঁহার পব বহুসংখ্যক ‘হন্ন পাদুকা, পুরাতন লৌহ, হাড় ও 
শঁততালিবিশিষ্ট বন্ত স্বার| ধনভাওার পূর্ণ করিয়া রাখেন। তাহার মৃত্যুব পর বাদশাহ অর্থ- 
লাতাশায় উৎস্বকহৃদয়ে এই ধনভাঁওার উদঘাটন করিয়া একান্ত অপ্রতিভ হন। এক জন 
ধর্নাচ্য হিন্দু বণিকের মৃত্যুর পর তদীয় বিলাসপরায়ণ উচ্ছ স্থল পুল্প ধনরাশি হস্তগত 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহার প্রকৃতি একাত্ত উচ্ছ হুল ছিল বলিয়|। তঢীয় মাতা 
তাহাতে বাধ! প্রনান করিরা নিজে সমস্ত ধন অধিকার করেন। এজন্য বণিকপুল্প নিজের 
মাতীর বিরুদ্ধে রানজন্বারে অভিযোগ উপস্থিত করে। পরচলাক্ষগত বণিক অনেক সমর 
সাজকার্ষ্য নিযুক্ত থাকিতেন! বাদশাহ এই ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া বিধবা বণিকপত্তীকে 
সবাজন্নরবারে আহ্বান করিব! সঞ্চিত ধনের একা বাজ কোবে অর্পণ করিবাব আদেশ দেন। 
তদুত্তববে বিধৰা বলেন, “আমাব পুত্র তাহার পিতার ধনের দাবী করিতে পারে; অভিযোগ- 
কারী আসাদের পুত্র, কালেই উত্তরাধিকারী । আমি দীনভাবে জিজ্ঞাসা করি, আমার পর- 
-জোকগত স্বামীব সহিত জীহাপনার কি সম্পর্ক ছিল যে, জাহাপনা। ভাহার পরিত্যক্ত ধনের 
অর্থাংশত্দাবী করিতেছেন ?" বাদশাহ তাহার এই রহন্তপূর্ণ সরল বাকো প্রীতিলাভ করিয়া 
উচ্চহাস্ত করিষ! উঠেন, এবং তাহার ধন্বাঁশির একাষ্ঘ বাজেয়াপ্ত করিবাব আদেশের প্রত্য।- 
হাব করেন। 


৫০৬ সাহিত্য | ১৩৭ বর্ষ, ৮ম সংখ্য।। 


সাধ্য কার্ধ-সমূহ এরূপ শৃঙ্খলাসহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, আম্মেনগর- 
বিজয়ের, কান্দাহার অভিথ্খনের, বষ্ক যুদ্ধের, অট্টালিকারাজি-নির্ম্মাণের, রাঁজ- 
কার্ধ্ের ও দুই লক্ষ নিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্তের ব্যয় নির্বাহ করিয়াও, তিনি | 
মৃত্যুর পুর্বে ফিঞ্চিরযন নগদ ছয় কোটী টাকা! রাঁজকোষে সঞ্চিত রাখিয়া ' 
ষান। এতত্যতীভ বাশি রাশি মণি মুত, স্বর্ণ, রৌপ্য রাজভাগারে সঞ্চিত 
ছিল। বৰ্ণিদ্নাব সঞ্চিত মণি মুক্কা স্বর্ণ ওএরৌপ্যরাশির মুল্যের পরিমাণ ছয় 
কোটা মুদ্রা বলিনা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু কাফি খার মতে, সঞ্চিত 
সম্পত্তির পরিমাণ চব্বিশ কোটা মুদ্রার নন ছিল না| কাফি খার+ নির্দেশ 
অতিরঞ্জিত নহে, এপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ বিদ্যমান । 
শাহদ্রাহানের রাজত্বকালে কেবল যে রাঞ্জরভাণ্ডার স্বীত, আগ্র। দিলী 
বিচিত্র মৌধমালায় সুশোভিত ও দরবারের জীকজমক বর্ধিত হইয়াছিল, তাহা 
নহে। প্রক্কৃতিপুর সুখ সমৃদ্ধিও বহুলপরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। ম্যাণ্ডিদ্‌ল্লা 
আগ্রা নগরীকে মাৰ্তনে ইন্পাহানের দ্বিগুণ বলিয়া বর্ণনা করিস্্। গিয়াছেন। 
তিনি আগ্রা নগরীর স্থ প্রশস্ত বাঁজপথ, সুদৃশ্য পণ্যবীথিকা, অসংখ্য সানাগার ” 
ও পাস্থশালার প্রভৃত গ্রণংদাষ আপনাব গ্রন্থ পূর্ণ করিধাঁছেন। মোগল শাঁসন- 
কলে বহুমংব।ক বিদেশী ভ্রমণকারী এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন ; তাঁহার! 
সকলেই একবাক্যে সমুদ্ধিপূর্ণ নগরমালাঁর ও অমিতফলশস্তপূর্ণ দেশের বর্ণন। 
কবিধাছেন। ম্যাডিস্োর বিবরণ হইতে গুজরাটের সমৃদ্ধিব বিবরণ, গারক ও 
ক্রুটনের প্রবন্ধ হইতে বর্গ-বিহারের ধন ধান্তের কথা ও ট্যাভারনিয়ারের 
ভ্রমণকাহিনী হইতে সমগ্র দেশের এখর্যোর কাহিনী জানা যাইতে পারে । 
বর্তঘান ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পূর্ববর্তী লেখকগণের বর্ণিত 
সমৃদ্ধির বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু পরিত্যক্ত. 
নগরমালার ভগ্রাবশেষ, হন্ম্যরাজিব ও জলপ্রণাণীর চিহু আঙ্গ পর্য্যন্ত নান! 
স্থানের জঙ্গলে “দখিতে পায়! ষায়। এতদ্বতীত আধুনিক রাজপথের পার্শ্বে 
প্রাচীন পথের অবশেষ, কূপ ও পাস্থশালাব চিহ্ন পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত 
হইয়া থাকে । এই সকল ভগ্নাবশেষ মোগল শাসনকালের এখর্য্যের পরিচায়ক, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। (১) রা 
(১) আমরা শাহজাহান বাঁদশাহেব রাজত্বের ষে বর্ণনা করিলাম, তাহাতে পাঠকগণ মনে 


করিবেন না যে, তাঁহাব আমলে প্রকৃতিপুঞ্জের হুখশাণ্তি সব্বাঙ্গদম্পূর্ণ ছিল। তখনও রাঁজন্ব- 
কন্দুচারিগণেম অত্যাচার একেবারে লুপ্ত হয় নাই, এবং কথন কখন ক্কাজিগণের অর্থলোলুপত।- - 








অপ্র্থা়ণ, ১৩*৯। শাহজাহান বাদশাহ { ৫০৭ 


স্বচ্ছল রাঁজকোষ, শাস্তিপূর্ণ দেশ, সমৃদ্ধ প্রজা লইয়াও শাহজাহান পুর্ণ 

সুথশাস্তি উপভোগ করিতে পারেন নাই । বাদশাহের চারি পূজ্ঞ ও দুই রন্তা 

8 ছিল | পুজ, দারা, সুজা। আওরঙজজেব ও মুরাদ ; কন্তা,জাহানারা ও 

রোঁশেনারা । ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব প্রথমে রাজ্জকুমারগণ রাজনৈতিক কাঁধ্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হয়েন। 

কিশোরবয়স্ক *আওরলজেব অ্পনার বয়সের তুলনায় প্রথর বুদ্ধিমত্তা ও 

| অসাধারণ সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়া বাদশাহের একাস্ত প্রিয়পাত্র হন। 

সেহশীল বাদশাহ কখনও কোন রাজকুমারকে উপেক্ষা করেন নাই। তথাপি 

অপর রাজকুমারত্রয় আওরঙ্গজেবের প্রতিপত্তিদর্শনে ঈর্ধ্যান্বিত হন । বিশেষতঃ, 

মদগর্বিতি ইচ্ছজ্খল সুজার পক্ষে পিতার এই পক্ষপাঁত অপহা হইয়াছিল । 

এ অন্ত তিনি রাজ-দরবার হইতে দুরে থাকিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। 

ত্রনুসারে বাদশাহ তাহাকে পাঁচহাঙ্জারী মনসব প্রদান কর্শিি দক্ষিণাপথের 

be শাঁদনকর্তৃপঞ্ছে নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় রাজকুমার সুজ রাজসম্মীন লাভ 


l 


করাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা! আপনাকে অপমানিত মনে করেন। বাদশাহ 
তাঁহার ক্ষুব্ধ চিত্ত শীস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলেন, “দারা, রাজকুমারগণের 
মধ্যে তুমিই দর্ধাপেক্ষ! আমার হৃণয়ের অধিকতর নিকটবর্তী; এজন্য তোমাকে 
সন্নিধানে রাখিয়াঁছি 1” বিস্ত দারা বাঁদশাহের বাক্যে শান্থ না হওয়াতে তিনি 
তাঁহাকে ছয়হাদ্দারী মনসব প্রদান কবেন। সৌভ্রাত্র বহুকাল পুর্বে হৈমুর- 
বংশীয় বাঁজকুগারগণেব হৃদয় হইতে অস্তহিত হইয়াছিল। শাহজাহানের 
পুক্রগণও পরস্পরকে দ্বণা করিতেন। রাজকুমারপণের মনোমালিন্তনিবন্ধন 
রাজপংসাঁরে অশান্তির অবধি ছিল না। বাদশাহ ভ্রাতৃবর্গেব মনোমালিন্তের 
মূলোচ্ছেদ করিবার অভিপ্রীয়ে তাহাদিগকে কাঁ$/ভার গদাঁন করিয়। দূরাদশে 
প্রেরণ করেন। সুজ্রা বঙ্গদেশের, মাওবক্গজে৭ দক্ষিণাপথের ও মুরাদ গুজ- 


od 





নিবন্ধন ধিচার-ব্যভিচ।বও সংঘটিত হইত । ইউরে।পীয় জ্সণকাবিপ্ণের সাঙ্গ প্রান! যাহ যে, 
শুক্কগ্রাহী কর্স্মচাবিগণ অঙ্য।চীব কবিয়। অর্থশৌধণ করিত। ইহারা প্রাদেশেক শাসনবর্ত্বা- 

A দিগের খাসখেযালির বৃত্বান্তও লিপিবন্ধ করিষা পিযাছেন। ভ বহ্বর্ষেব অনেক স্থান জঙ্্রলে 
আন্ত ছিল। এই সকল স্থানে চোব ডাকা নির্কিপ্বে অবস্থান করিত। কখন কথন 
রাজপুকষ অথবা সামস্তপণ বিদ্ৰোহী হওষাঁয দেশমধো অশান্তি বিস্তৃত হইয়া পডিত। কিন্ত 
এ সকল সত্বেও শাংজাহানেব শ।সনদমধে দেশ শান্তিপূর্ণ ও সসৃক্থিশালী ছিল, এবং তাহার 
রাঅত্বকালেই হে শল.পৌরব-রবি মধ্য|হগগনে উপনীত হইয়াছিল। 


e রা 
৫০৮ সাহিত্য | ১৩শ বর্ষ, দস সংখ্যা । 


রাটের শাদন-কর্তার .পদলাভ করেন। দারা সর্ধপ্যেষ্ঠ ও সিংহঁসনের 
উত্তরাধিকারী বলিয়া বান্থসন্দিধানেই থাকেন । ং 

কিন্ত এই ব্যবস্থায় সুফল ফলিল না। বাজকুমারগণ সকলেই কাঁধ্যপটু ও. 
শৌর্ধ্যবীর্যশাঁলী ছিলেন। তাঁহারা ধনধান্তপূর্ণ প্রদেশসমূহের শাসনকর্তার 
পদে অভিষিক্ত হইয়া ধনবলে ও জনবলে পরাক্রমশালী হইয়! উঠিলেন, এবং 
পিতার মৃত্যুর পর রীক্ষসিংহান অধিকার করিবার উপযুয়-উদ্ভাবনে নিরত 
‘হইলেন । তাঁহাদের অবিশ্রাস্ত চক্রান্তের ফলে রাজপুরুষগণ বাদশাহের জীব- 
দ্দশাতেই এক এক পক্ষ অবলম্বন করেন। বাদশাহের মৃত্যুর পার রাজ- 
সিংহাঁদনাভিলাধী রাজকুমারগণের সংঘর্ষপ আরম্ভ হইবে, এবং তাহার ফলে 
মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় বাঁদশাহের হৃদয়ে অশাস্তির 
সীম! ছিল না। ik 

এই প্রকাইখ্দানসিক অশাত্তির সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ সহসা পীড্বীয় 
আক্রান্ত হইয়া খধ্যাগত হইলেন। শাহজাহানের বার্দ্ধক্যকঠুলে” জ্যেষ্ঠপুত্র 
দার! শেকোর হস্তে অধিকাংশ রাঁজকার্ষ্যের ভার পতিত হইয়াছিল! বার্ণিয়ার ১ 
লিখিয়াছেন, "শাহজাহান দারাকে আদেশ প্রচার করিবার ও রাজসিংহাসনের 
নিয়ে ওমরাহ শ্রেণীর মধ্যে সিংহাসন পাতিয়া উপবিষ্ট হইবার অমুমতি প্রদান 
করিয়াছিলেন; অতএব বোঁধ হইত, যেন প্রায় সমানক্ষমতাপন্ন দুই জন বাজ! 
শসনকার্যয নির্ধাছিত করিতেছেন ।” কাঁক্র লিথিপ্াছেন,-প্তাছার ( শাহ- 
জাহানের ) দ্ো্টপুজের রান্্যশাসন বিষয়ে অপগ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। 
তিনি যদৃচ্ছাক্রমে হস্তীর ক্রীড়ার জন্য আদেশ প্রচার; করিতে পারিতেন ) 
এ ক্ষম হাপরিচালনের অধিকার কেবলমাত্র বাদশাহগণেরই ছিল,” শাহ্‌- 
' জাহান রোগাক্রান্ত হইলে দারা প্রতিনিধিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্রকার্য্য- 
নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময় জনরব প্রচারিত হইল যে, শাহজাহান 
ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। দারা শেকো পিতার জ্যেষ্ঠপুজ ও একান্ত 
প্রিমপান্র ছিলেন। এই জন্ত প্রঙ্জাপুঞ্জ তাহাকেই মোগল সাআজ্যের উত্তরা- 
- ধিকারী বলিয়া! নির্দেশ করিত, এবং তিনি নিজেও মনে মনে আপনাকে ভাবী 
সম্রাট জ্ঞান করিতেন। কিন্ত অপর রাঁজকুমারগণ৪ তক্জ-তাঁউসে অধিরোহগ 
করিবার আশায় জলাঞ্রলি দেন নাই। শাহজাহান পীড়িত হইবার পূর্ব 
হইতেই তাঁহার! তছুপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ 
প্রচারিত হইলে রাজ্জকুমার-ত্রয় শ্ব স্ব শাসিত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া শোণিত- 


অগ্রহিণ, ১৩.৯ । শাহজাহান বাদশাহ । ৫৯৯ 


লোলুগু ক্ষুধিত ব্যাত্রের স্কায় রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ,তাঁহারা 
পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে, বাদশাহ জীবিত আছেন। তথাপি তাহারা 
রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন 

*রাঞ্জকুমারত্রয়ের মধ্যে সুজাই সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী হুইয়াছিলেন। এ জন্ত 
দ্বারা শোকো সর্বাগ্রে তাহার গতিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। বারাপসীর সম্মি- 
কটে উভয় সৈন্যে সংঘর্ষ উপস্থিত, হইল । সুজা রাজটপন্যের আক্রমণ সহ 


করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিলেন। 


সুর্জী পরাস্ত হইলে রাঁজটৈন্য আওরঙ্গজেব ও মুরাদ বন্সকে শিক্ষা দিবার 
জন্য ধাবিত হইল । আতরঙ্গলেব দেখিলেন যে, রাজসৈন্য পরাজিত করিতে 
পারিলেও তাহার পথ নিষ্ষণ্টক হইবে না। মুরাদ বক্স তাঁহার প্রবল প্রতি- 
বন্দী, এবং সুজা রা্ঘসৈন্যের পরাক্রমে নিত্ডেজ ও হীনবল হইলেও, পুনরায় 
শুক্তিসঞ্চয় করিয়া ভাগ্যপরীক্ষায় সচেষ্ট । এই জন্য আঁওুরদজেব নিজের 
প্রকৃত মন্]ডাব গুপ্ত রাখিয়া কৌশলে মুরাদকে হস্তগত করিয়া তাহার 
সাহায্যে রাজসিংহাদন অধিকার করিবার মানস করিলেন। এই উদ্দেশ্য- 
পিদ্ধির জন্য তিনি মুবররাদকে বলিয়! পাঠাইলেন, “আমি রাজতের প্রয়াদী নহি। 
বিধন্মী দার! ও ব্যপনরত সুজা সিংহাসনে আরোহণ করিতে না পারিলেই 
আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। একমাত্র তুমিই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য । 
আমার ইচ্ছা, তোমাকে সাহাধ্য করি। তুমি সিংহাসনে আরোহণ করিলেই 
আমি ফকিরী গ্রহণ করিব। ভাই! তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার 


. অঙ্গুমতি-দাও |” মুরাদ বন্স আওরঙ্গজেবের ছলনায় প্রতারিত হইয়া তাহার 


সহিত মিলিত হইলেন, এবং উভয় ভ্রাতা একত্র আশগ্রার সন্নিধানে উপনীত 
হইয়া জোষ্ঠ ভ্রাতাকে পরাজিত ও বুদ্ধ পিতাঁকে অবরুদ্ধ করিয়া, রাজধানী 
অধিকার করিলেন। দারা শেকে! শক্রহস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার 
আশায় সিন্ধু প্রদেশে পলায়ন করিলেন । | 

আওরঙ্গজেব. ও মুরাদ বক্স দারার অনুসরণ করিয়া মথুরায় উপনীত 
হইলেন । সবলন্বদয় মুরাদ শৌর্য্য বীৰ্য্যে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি আস্তরিক 
সাধুত! ও সত্যাম্ুরাগ নিবন্ধন মহাত্মা সাদির উপদেশবাক্যে অবহেলা 


ll করিয়াছিলেন। (১) আওরঙ্গজেবের তোষামোদবাক্যে ও ম্হার্থ উপঢৌকনে 


প্রলুব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মথুবায় উপনীত 








e——_ 


(৯) “Two kings 000 uot be entrtained in oue kingdon,” 


৫১০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। 


হইয়া তিনি এই সরল ব্যবহারের পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে আওরজ- 
জেব বিশ্বাসঘাতকতার একশেষ গ্রদর্শনপূর্বক মুরাদকে বন্দী করিয়া স্বয়ং 
রাঁজমুকুট ধারণ করিলেন। রাজকুমারের পদন্বম বৌপ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। 
আওরঙ্গজেব তাহাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবাঁর জন্ত হান্তি- 
পৃষ্ঠে সেলিমগড়ের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। দেলিমগড়েব পথে প্রেরিত 
হ্তী ব্যতীত মার স্িনটি সুসজ্জিত হস্তী, অন্য তিন দিকে প্রেরিত হইল। 
রাজকুমারের পক্ষপাতী সৈন্যগণ পথিমধ্যে আওরঙ্গজেবের সৈনাদিগকে আক্রমণ 
করিয়া তাহার উদ্ধারসাঁধন করিতে পারে, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গেব*এইবূপ 
সতর্ক হইয়াছিলেন। 

ইহার অধ্যবহিত পরেই সুঞ্জা পুনরাঁয় বলসঞ্চয় করিয়া রাজধানীর 
সমীপবর্তী হইলেন। আওরঙ্গজেব দারার অনুসরণ পরিত্যাগ বরিয়। সুজাঁকে 
বিদূরিত করিবাছুভ্রুন্য ধাবিত হইলেন। উভয় দৈন্য সন্মুধীন হইলে তুসুঝ 
যুদ্ধ আরব্ধ হইল।, বহুক্ষণব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বিজয়ঃক্মী মহম্মদ 
স্জ্জাব প্রতি কৃপাঞ্টাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। আওরঙ্গজেব যুদ্ধে পরাজয় 
অ নবার্ধ্য দেখিয়া, বঞ্চনাবলে জয়লাভ করিবার কল্পনা করিণেন। তাহার 
কৌশলে সুজার দক্ষিণবাহুস্বরূপ আলীবর্দা খাঁ গ্রদুন্ধ হইয়া স্থজাকে হন্তিপৃষ্ 
হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বে আরোহণ করিবার পরামর্শ দ্িলেন। সুজা] 
আলীবন্দীর মন্ত্রগাক্রমে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বে আরোহণ 
করিলেন। আওরঙ্গজেব এই সংবাদ অবগত হইয়া জয়বাছ্যবাদনের আদেশ 


& 7 


দিলেন। সুজার সৈন্যগণ শক্রটপন্যের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ও সুজাকে . 


হস্তিপৃষ্ঠে না দেখিয়া মনে করিল যে, তাহাদের প্রভু সুজা নিহত হইয়াছেন, 
এবং মাওরঙ্গজেব জয়শাঁভ করিয়াছেন। তখন তাহারা রণক্ষেত্র পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিয়া, যে যে দিকে পারিল, পলায়ন বরিল। স্ুজার পরাজ্রয় এরূপ গুক্ক 
তর হইল যে, তাহার পুনরভুাথানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইযা গেল। (১) তদবধি 
এই প্রবাদ চলিয়া! আপিতেছে যে, “সর! জিং বাঁজী আপনা হাতে হার! ।? 
সুজা সমূলে বিনষ্ট, দারা সিন্ধু দেশে নির্ব্বাসিতপ্রায়, মুবাদ গোয়ালিয়ারের 
অন্ধকার কারাগারে বন্দী, তথাপি আওরলগজেন আপনাকে নিবাপদ মনে ন! 





(১) সুজ আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশে উপলীত হন। তথায় 
তিনি পুনবাহ বলসংগ্রহেব ০ষ্ট। করেন; তাহাতে বার্থকাম হইয্| আরাকাণ-রাজেব আশ্রয গ্রহণ 
করেন; কিন্তু নিঠর আরাকাণ-রাজের আদেশে সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হন। 


© 
অর, ১৬৯।- শাহজাহান বাদশাহ ৷ ৫১১ 


করিয়া, পুনর্ধার দাঁরার অন্ুদরণ করিলেন। দারাও শক্তিদঞ্চয় করিয়া 
আওর্য্রনজ্ধেবের সন্মুখীন হইলেন। কিন্ত তিনি পুনর্কার পরাজিত হইয়! 
বেগম, শাহজাদী ও কতিপয় অঙুচরের সহিত" আহমদাবাদের অভিমুখে 
পলায়ন করিলেন । | 

এই সময় দারার কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। পথিমধ্যে কৃতদ্ব অমুচর- 
গণ তাহার ধনসাযমুগ্রী লুষ্ঠন ও শাহঙগাদীগণের গাত্রাভরণ অপহরণ করিল। 
মোগল সাআাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী দারা নিরাপদ হইবার আশায় ছুবিষহ 
পথকষ্টপ্চ্ছ করিয়া আহম্মদাবাদে উপনীত হইলেন। কিন্তু ততরত্য মুসলমান 
শাসনকর্তা আগওরঙ্গজেবের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে আশ্ররপ্রদান করিলেন 
না। এই সংবাদ দারার নিকট পঁহছিলে মহিলাগণের আর্থনাদে পাঁধাণও 
বিগলিত হইল। দারা একাস্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি পরিত্রাণের 
আশায় সামান্য পদস্থ সৈনিকের সহিতঞ পরামর্শ ক্িত লাগিলেন ; 
ফিনত কেহই কোন সছুপায়ের উত্তাবন করিতে পারিল না। দারা নিরুপায় 


হইয়া { তদ্দেশীয় দঙ্দলের আশ্রঘ গ্রহণ করিলেন। তাহাদের যত্বে তিনি 


গুদ্দরাটে উত্তীর্ণ হইয়া কচ্ছদেশের প্রাস্ত ভাগে উপনীত হইলেন, এবং তথা 
হইতে স্থানীয় জমীদারেব আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু কচ্ছের জমীদার 
পূর্োপকাঁর বিস্ৃত হইযা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে কুষ্ঠিত হইল না। এই 
স্থান হইতে দারা বাম্পাকুললোচনে বিদার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি 
বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের নায় নানা স্থানে ঘুগিত হইতে লাগিলেন) কিন্ত 
কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে তিনি ধান্দরের অধিপতি মালিক 
জিওয়ানের (১) নিকট উপনীত হইপেন। মালিক জিওয়ান তাঁহাকে সাদরে 
ও সনন্মানে আগ্রর প্রদান করিল) কিন্ত গোপনে তাঁহাকে আওরঙগজেবের হস্তে 
সমর্পণ করিয়। রা্রান্ুগ্রহলাঁভের চেষ্টা করিতে লাঁগিল। মালিকের আশ্রয় 
গ্রহণ করিবার কয়েক দিন পরেই দারার মহিষী অনাহার ও পথের কষ্টে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হইলেন । দার! মহ্ষীকে লাহোরে সমাহিত করিবার জন্য 
অধিকাংশ অনুচরবর্গকে মৃতদেহ সহ তথায় প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং মালিকের 


রি “দরবারে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
২. এই সুযোগে মালিক তাহাকে শক্রহস্তে সমর্পণ করিবার মনন করিজ। 





(১) অুতিহাসিক এল্‌ফিন্্টনে এই ব্যক্তিকে জুনের অধিপতি বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্তু আমর মুস্তা-ধবুল-ুবাব নামক গ্রস্থেব অঙুনরণ করিলাম । 


= ঙ 
৫১২ ' সাঁহিত্য । *_ ১৩শ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা । 


দারা নিদ্রিত ছিলেন। এমন সময় মালিক তাহাকে ও তদীয় কনিষ্ঠ কুমার 
সেপের শেকোঁকে বন্দী করিবার জন্য অনুচরগণ সহ কক্ষাভাস্তরে প্রবেশ 
করিল। মালিক সেপের শৌকোকে ধৃত করিতে উদ্যত হইলে, তিনি বিপুল 
সাহসে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তীর ও ধু গ্রহণ করিয়া তিন জন 
অনুচরকে ভূশায়ী করিলেন! দেপের শেকো একে বালক, তাহাতে শক্রগণ 
ংখ্যায় অধিক ; স্ুতন্মাং তিনি অচিরে পুরিস্রান্ত হইয়! প্রড়িলেন ও মালিক 
তাহাকে “পিছমোড়া” করিয়া বন্ধন করিল। এই গোঁলবোগে দারা জাগ্রত 
হইয়া উঠিলেন; দেখিলেন, যে আশ্ররদাতা, সেই ঘোর বিশ্বাসঘাক্টকতায় 
প্রবৃর্ধ! তিনি মর্মান্তিক ক্ষোভে ও দুঃখে অভিভূত হইয়। বলিলেন, “কৃতর্ন ! 
শীত তোমার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন কর'। আমরা আগ'জন্দেবের ছুরকাজ্ক।- 
পরিতৃপ্তির জন্য প্রাণবিসর্জন করিতেছি ; কিন্তু মনে রাঁখিও, তোমার 
জীবনদান ব্যতীত(২) আর কোনও পাপে আমি ইহলোক হইতে অপস্থতু 
হইবার যোগ্য নহি | আরও মনে রাখিও, কেহ কখনও কোন ঝুজকুমারকে 
“পিছমৌড়। করিয়া! বাধে নাই।” মালিক দারার বাক্যে বিচলিত হইয়া 
সেপের শেকোঁর বন্ধনমোচন করিয়া দিল, এবং তাঁহাদের পাহারার জন্য 
অনুচরবর্গকে নিযুক্ত রাখিল। ইহার পর মালিক তাহাদের ধন রত্ব অপহরণ 
করির। তাহাদিগকে শক্রহন্তে সমর্পণ করিপ। 
মোগল সাত্রাজ্যের ভাবী অধিকারী বন্দিবেশে দিল্লীতে আনীত হইলেন) 
অতি সামান্য জীর্ণবন্ত্র পরিধান করাইয়া তাহাকে প্রকান্ত রাজপথে পরিভ্রমণ 
করান হইল। নগরবাঁসিগণ দারার দুর্দশা দেখিয়া উত্তেব্িত হইয়। উঠিল। 
স্্ীপুরুষনির্ব্িপেষে সকলে শোকাকুল হইল। তাহাদের ক[তরধ্বনিতে রাজ- 
পথ মুখরিত হইতে লাগিল । আওরঙ্গজেবের ইঙ্জিতে মৌলবীগণ গুপ্তসভায় 
সমবেত হইয়া দরাকে বিধর্ম্মা স্থিব করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। 
দারা কারাগারে রাদকুমার সেপের শেকোর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। 
তাহার প্রাথদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইবার পর রাজানুচরগণ তাহার নিকট 
হইতে রাজকুমারকে বলপূর্বক লইয়া গেল। তিনি এই ঘটনায় মৃত্যু আসন্ন 
বুঝিতে পারিয়া, শেষ মুহূর্তে জন্ত প্রস্তুত হইলেন।. পৃষ্টধর্্মযাজকগণ 
তাহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত চেষ্টত ছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে 





(২) একবার শাহাঙাহান কোনও দুন্ধার্য্যের প্রতিফলম্বরূপ মালিকের প্রাধদণ্ডের আদেশ প্রদান 
করিয্নাছিলেন; কিন্ত দারার অনুরোধে তাহাকে সার্জন! করিয়। অব্যাহতি প্রদান করেন। 


অগ্রহায়ণ, ৩৯ . শাহজাহান বাদশাহ। ৫১৩ 


খ্ৰীষ্টধৰ্ম্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মিল। তিনি এক জন ব্যাজ কারা- 
কক্ষে আনয়ন করিবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্ত এ" অনুমতি পাইলেন 
। এই দু্দিশাব সময় তিনি ঈশ্বরের করুণালাভের প্রয়াদী হইলেন। 
রা একাধিকবার বলিয়াছিলেন, “মহম্মদ আমাকে বিনাশ করিয়াছেন, 
যীশু আমাকে রক্ষা করিবেন” এই সময়ে নাজির নামক এক ছুরাত্মা 
দারাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়েকারাকক্ষে প্রবেশ কন্পিণ। মৃহ্র্তমধ্যে 
| সমস্ত শেষ হইয়। গেল। দারার ছিন্ন মস্তক আগরজজেবের নিকট নীত 
হইল। আ্গওরঙগজেব, যথার্থই দারার মস্তক, কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলেন, এবং তাহার পর সেই শির কারারুদ্ধ পিতার নিকট উপহারশ্বর্ূপ 
প্রেরণ করিলেন । (১) 
আওরঙ্গজ্েবের জতৃগণের ফ্ষ্ধ্য একমাত্র মুরাদবক্স অবশিষ্ট রহিলেন। 
তিনিও গোয়াঁপিয়ব দুর্গে বন্দী ছিলেন-২এই স্থানে সরম্থন বাই নাসী পিয়তমা 
উপপন্থী তাহার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। প্রস্তরময় কঠিন কারাগারে 
সাহার দিন দাঁ্ঘনিশ্বাসে ও অশ্রজলে অঠিবাহিত হইতেছিল। কতিপয় 
অন্থবক্ত মোগলের উদ্যোগে মুবাদ রজ্জ.নির্মিত সোপানের সাহায্যে কারাগার 
" হইতে পলায়ন করিবার বন্দোবস্ত করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা উপ- 
পত্রী একাকিনী কারাগারমধ্যে অবস্থান করিতে অস্বীকৃত হইয়া! কাত- 
রোক্তি করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া উঠিল; 
মুবা আর পলায়ন করিতে পাঁবিলেন না। এই ঘটনা আওরঙ্গজেবের তি 
গোঁচব হইলে তিনি মুরাঁদকে পৃথিবী হইতে অপস্যত করিয়া সম্পূর্ণৰূপে 
নিষ্কণ্টক হইবার সঙ্কল্প করিলেন রাজবিপ্লবের সৃত্রপাতকালে মুরাদ গুজরাটে 
শাদনকর্তীর* পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে তিনি এক জন রাজপুকুষকে 
/ বধ করিরাছিলেন। আওরঙ্গজেবের জনৈক প্রসাদাকাঁজ্কী অুচর তাঁহার 
বিকন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারাঁভিনয়ের পর মুরাদের অপরাধ 
সপ্রষাণ হওয়াতে আওরঙ্গজেব তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন । 
শাহজাহান অবকুদ্ধীবস্থার সাত বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময় ফরাঁপী 





র্‌ (১) বার্ণিধাব লিখির।ছেল,_-আওরঙ্গজেব ছিন্নমস্তক-পরীক্ষান্তে বলেন,“ (Ai) 
Bed 92৮61 A wretched one! 196 this shncking sight no more offend 
my eyes, but tnke away the head, and let it be buwied in [30171701078 
6070৮ আমরা এ স্থলে কীক্রব ()মেমুসী ) অনুসরণ করিলাম । 
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পরিব্রা্ক বার্নিয়ার মোগল রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আওরঙ্- 
জেবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনিও বলেন যে, আওরঙ্গজেব সযত্বে অবরুদ্ধ 
পিতার পরিচর্ধ্যা করিতেন, তাহার তৎকালীন ব্যবহার যথার্থই সম্মানব্যঞ্জক্‌' 
ও প্রীতিপূর্ণ বোধ হইত। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পিতার পরামর্শ গ্রহণ ' 
করিতেন। এক স্বাধীনতা ব্যতীত আওরঙ্গজেবের পক্ষে পিতাকে অদেয় 
আর কিছুই ছিল* না। তাহারা ক্রম্প্রঃ পরস্পরের প্রতি অগ্ুরক্ত হুইয়া 
পড়িয়াছিলেন, এবং পিতা পুত্রের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে 
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। এই অবস্থাতেও শাহজাহানের ভেঁগিলালসার 
হাদ হয় নাই। তিনি সর্বদা বিলাপতরঞ্ষে আন্দোলিত হুইতেন । আবার 
কখনও কখনও তাহার ধর্ম্মপিপাসা উপস্থিত হইত,_-তখন মোল্লীগণকে 
কোরাপ পাঠ করিবার আদেশ দিতেন! ? 

শাহজাহ্তব বন্দিদশায় তদীয় প্রিয়তমা কল্ক। জাহানারাই তাঁহার 
জীবনের আলোকুত্বরূপিণী ছিলেন | ভক্তিমতী কন্তাঁর প্রীতিপূর্ণ সেবা শুশ্রাধাই 
তাহার সান্বনার হেতু হইয়াছিণ। বার্ণিয়ার জাহানাবাকে অনিন্দাস্ন্দরী,স 
বুদ্ধিমতী ও পিতৃম্নেহপরায়ণা বলিয়া! বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাদশাহ 
তাহাকে আদর করিয়া “পাদশাহ বেগম” উপাধি প্রদান করেন। কি গৃহ- 
স্থপীর তত্বাবধান, কি রাদনৈতিক মন্ত্রণা, 'সকল বিষয়েই শাহজাহান তাহার 
উপর নির্ভব করিতেন । জাহানারাও পিতার একান্ত মঙ্গলাকাজিক্ষিণী ছিলেন। 
আওরঙ্গজেবের চক্রান্তে বাদশাহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে তিনিও স্বেচ্ছায় 
কারাবাঁসিনী হইয়াছিলেন। তাহার ভক্তিক্সিপ্ধ সেবাশুশ্রধায় শাহজাহানের 
কারার্লেশ ষে বহুলপরিমাণে উপশমিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

প্রাহানার! পিতার মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। জাহানারার 
শেষ জীবন সম্ভবতঃ দিল্লীতে অতিবাহিত হইয়াছিল পুরাতন দিল্লী 
হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে পথে একটি] প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে 
পাওয়া যায়। * * + তাহারই পার্শ্বে মরি! মরি! কি হৃদয়গ্রাহী 
দৃগ্য! যখন মোগল-কুলের কংদ আওরঙ্গজেব আপন পিত! শাহজাহানকে বন্দী 
করিলেন, তাহার কন্যা জাহানারা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া পিতার 5 
সেখাঁব জন্য তাঁহার সঙ্গে কারাবাসিনী হন। তাঁহার একটি ক্ষুদ্র ম্্রর- 
কবর, মধ্যস্থান শ্যামল ছূর্বাদলে শোভিত। কবরের শীর্ষদেশে একটি শ্বেত 
মৰ্ম্মরফলকে তাহার নিজের রচিত একটি কবিত! লিখিত রহিয়াছে, 
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দ্ন্রহা কা, ১৩,১। সহযোগী সাহিত্য । ৫১৫ 


বহুমূল্য আঁভরণে করিও "না সুসজ্জিত 


ll কবর আমার । 
তৃণ শ্রেষ্ট আবরণ দীন-আত্ম। জাহানারা 
ge সত্রাট্-কন্যাঁর 1» * 
শ্রীবামপ্রাণ গুপ্ত ৷ 
সহযোগী সাহিত্য । 


মার্কিণ দৃষ্তিতে কাউণ্ট টলষ্তি। 


এলবাৰ্ট হাব্বাউ “*কম্মোপলিটান” নামক পত্রে কুসিয়ার লোক-বিশ্রুত 
ত্পন্তাসিক কাউণ্ট টলষ্টি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিক্সাছেনশপ্প লেখক বলেন, 
টলষ্টির “রেবরেক্সন” নামক উপন্তাসথানি অধুনা নাটকাকারে পরিবর্তিত 
হইয়া লণ্ডন, পারিদ ও নিউইয়র্ক নগরের নাট্যশাশাঁসমূহে অভিনীত হইতেছে; 
স্থতরাং টলষ্টির প্রসঙ্গ এ সময়ে অনেকের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইবে। মিঃ 


>, হাঁব্বাউ কাউণ্ট ও তাহার সহ্ধর্দিণীর জীবনগত বৈষম্যচিত্রণে বছ সময় 


বায়িত করিয়াছেন। প্রপঙ্গতঃ তিনি একটি সমারোহ্সম্পন্ন ভোজের বর্ণন! 
করিয়াছেন। এই ভোজগৃহে জনৈক মার্কিশ অতিথি উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
ভোজের বর্ণনাকালে লেখক বলিয়াছেন, ভোজ-টেবিলের পাদদেশে চর্ম্ম- 
সারমনে নিবদ্ধকটি সামান্ত কৃষকবেশী কে এ ব্যক্তি বসিয়া আছেন? ইহাকে 
দেখিয়ঞ্ত মনোমধ্যে বিরক্তিরই সঞ্চার হইতেছে, ইহার কৃষকোচিচ সুলভ 
নীল পরিচ্ছদ, প্রগল্ভতাব্যঞ্জক মুখাবয়ব, বৃহৎ আন্তবিবর, লোমবহুল জযুগ, 
অনংস্কৃত কেশভার, লৌহধুলর দীর্ঘ শ্মশ্র ও আতা মুখমণ্ডল সমবেত ভত্র- 
মণ্ডলীমধ্যে একান্ত বিসদৃশ দেখাইতেছে। কিন্তু ইহার দিকে একটু অগ্রসর 
হও দ্রেখি, দেখিবে, তাহার সহামুভূতিপ্রদীপ্র নয়নের নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে মৃদু 
গম্ভীর কঠের সাদরসম্ভাষণে তোমার সে পূর্ব বিরক্তিভাব অপনীত হইয়াছে। 


‘যে তিনি বৃহৎ ও কঠিন করলে তোমার করতল গ্রহণ করিবেন, অমনই 


তোমার বোধ হইবে, তুমি যেন. এক মকপ্রদেশবর্তী বৃহৎ পর্বতের ছায়াতলে 
মা * ক্বিবর শ্রীবুক্ত নবানচন্ত্র দেন। 





৫১৬ সাহিত্য । ১৬শ বৰ্ষ, দন সংখ্য|। 


সমাগত হইয়াছা। সম্ভাষণাৰ্থ তুমি বে স্ুচারু বচননিচয় অবচয়ন, করিয়া 
রাখিয়াছিলে,তাহাও তোমার স্থৃতিপথ হইতে অস্তহিত হইয়াছে, তুমি একেবারে 
নির্বাক হইয়া! পড়িয়াছ। a 

এই বিচিত্র মূৰ্ত্তিব বামভাগে একটি যুবতী বসিয়। আছেন। ত্হার - 
মুখাবয়বে তাদৃশ কোন পৌন্দ্যসৌষ্ঠব লক্ষিত 'হয় না। তীহার আপাদক$ 
ধুদর ফ্লানেল পরিজ্দে আবৃত, অঙ্গ আভরণাদির স্পর্বশুস্ত ।, তীক্ষতৃষ্টি 
পরিব্রা্ঘক দেখবামাত্র বুঝিতে পারেন, ইনি কখন করাবরণ ব্যবহার করেন 
না। "আমার কন্ত।” এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রধান পূর্বক কৃষকবেশী অশ্গিত্তককে 
আপনার দক্ষিণদিকস্থ আসন দেখাইয়া দিলেন। যখন সমাগত অতিথিবর্গ . 
বিবিধ উপাদেয় খাগ্ভ ভোজন করিতেছিলেন, সে সময় টলটি ও তাঁহার কন্ত] 
আহারার্থ কোন ভ্রব্যই গ্রহণ করিলেন না। প্রথমবার মাৎস আনীত হইবার 
পর এক জন পরিচারিকা কক্ষের পার্শবদ্বার দিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এ্বং 
উভ্তয়ের সম্মুখে রেকাবে সজ্জিত সামান্য থান্বদ্রব্য রাখিয়। গ্লে। তাঁহার! 
রুটী ও তাহার আনুষঙ্গিক বাঞ্জনাদি ব্যতীত মন্ত, কাফি কি অন্ত দ্রব্য স্পর্শ 
৪ 

মঃ হাববাঁউ টলষ্টির কাধ্যগৃছের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন জারী 

হী বৃহৎ, এবং নিয়ছাদবিশি। প্রাচীরগাত্রে শ্রেণীবদ্ধ কাষ্ঠাধারে 
পুস্তকসমূহ সুসজ্জিত রহিয়াছে। গৃহের মধ্যস্থলে একটি সুদীর্ঘ টেবিল 
সংস্থাপিত, তদুপরি পুস্তক" কাগজ মসীপাত্র প্রভৃতি এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে 
বিক্ষিপ্ত ছিল যে, দেখিলেই বোধ হয় গৃহটি এক জন অশ্রান্ত কর্ম্মীর কর্্মনিলর। 
গৃহের এক প্রান্তে একটি শয্যা, গৃহপতি এই শয্যায় শয়ন করেন। শয্যার 
পাদদেশে পাছুকাসংস্কারোপযোগী অস্ত্রা্দি সজ্জিত দেখিলে, গৃহের এই* প্রীস্তটি 
কোন চর্মকারের বিপণির এক পার্শ্ব বপিয়া বোধ হয়। 

লেখক বিশেষ সহাম্ৃতৃতি প্রকাশ পূর্বক এইরূপে প্রবন্ধের উপসংহার 
করিয়ছেন,_সমগ্র ভূমণ্ডলে ন! হউক, বিপুল কস সাত্রাজ্যে কাঁউণ্ট টলষ্টির 
মতামত বহুঞ্রনসমাদৃত ও জুদুরব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। তিনি শ্রী ধৃষ্ট 
সম্প্রদায়ের ধর্মমমতসমূহের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহারই আন্দোলন” / 
প্রভাৰে রুসসআঅ।ট অণুমাত্ৰ ইচ্ছা না করিলেও জনসাধারণ ও কন গবর্ষেন্টের 
বিরোধভগ্রন বিষয়ে মধ্যস্থতা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তীহারই চেষ্টায় 
সমরব্যাপাঁর অনেকের চক্ষে নিতাস্ত বীভৎস কাও বলিয়া! পরিগণিত হ্ইয়াছে। 


ঃ গু. 
অতীতীয়প, ১৩০৯1 সহযোগী সাহিত্য ৷ ৫১৭ 


বিশ্লববাদী নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় শতশতবর্ষব্যাপী চেষ্টায় যে কার্য্য সম্পন্ন 
করিতে পারে নাই, তিনি ধীরভাবে নিজ উদ্ভাবিত উপায়ে তাহা সম্পন্ন 
_ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধর্মযাজকেরা তাহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া তাহাকে 
সমাজট্রাত করিয়াছে, এবং এই প্রবীণ বয়সেও তীহাঁব প্রতি দারুণ অভিশাপ- 
বর্ষণেও ক্ষান্ত নহে। কিন্তু টলষ্টি অন্য এক ধর্ম্মাধিকরণের বিচারের প্রতীক্ষা 
করিয়া আছেন। ও | 
সমপ্রতি মস্কৌ নগরে দুই ব্যক্তি Ee ধৰ্ম্মমতের পুস্তকাদির 
প্রচার অর্পরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে ইহাব! সাইবীরিয়ায় নির্বাসিত 
ও তত্রত্য খনির কার্ষ্যে নিযুক্ত হইবার দণাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই সংবাদ 
টলষ্টির কর্ণগোচব হইবামাত্র তিনি স্বয়ং বিচারাঁপয়ে উপনীত হইয়া বলিলেন, 
“মামি এই পুন্তিকার ধচনা করিয়াছি, এবং আমিই ইহার প্রচার কার্যে প্রবৃত্ত 
হইর]ছি। বন্দীগেব শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া আমাকে এ শৃক্ঞু্জ আবদ্ধ কর; 
যদি প্রয়োজন হু, আমিই সাইবীরিয়ায় গমন করিব”  * 
" € বিচারক বন্দীদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন, এবং টলষ্টিকে বিচার- 
গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ;দিয়। বলিপেন,__প্যদি প্রয়োজন হয়, আপনাকে 
_বিচারালয়ে নি কার্ধোব সস্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে হইবে ।” 
কেহই টলষ্টিকে স্পর্শ করিতে সাহস করে না। কারণ, দেশের অধিকাংশ 
লোকই তাহার পক্ষপাভী। বাহারা জীবনে কাহারও ভালবাসা প্রাপ্ত হয় 
নাই, মানণের প্রীতি যাহাপ্দগের পক্ষে একান্ত আবক, এরূপ ভাগ্যবিড়দ্বিত 
প্রীতিবঞ্চিত মন্দভাগ্যদিগকে ভাপবাগাই টপষ্টির জীবনের একমাত্র কামনা 
ও প্রার্থন1। 
ভিক্টর হগোপ প্রাণের কাঁনন| ছিলঃ “আলো, আরও আলে!” 
(লও টলষটির প্রাণের কাঁনন!ঃ “প্রেম, আরও প্রেম। 
হুগোর প্রেমকাহিনী ৷ 
প্রিভিউ ডি প্যারিস” নামক" পত্রে জুলিয়েট দ্র সম্বন্ধে একটি অতি- 
নো প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । এই রমণী অন্ধপতাব্দীব অধিককাল 
সথপ্রপন্ধ বেখক হুগোর প্রিয় 5ম। বান্ধবী ছিলেন। তাহাদিগের এই 
গ্রীতি কিরণ প্রগাঢ়তা প্রান্ত হইয়াছিল, তাহ। কেহই অবগত নহে। বোধ 
করি, ভাবী কালেও কেহ তাহা জানিতে পারিবেন না। ১৮৩৬ খুষ্টাবের 
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৫১৮ সাহিত্য | ১৩শ বৰ্ষ, জন সংধ্যা। 
# 


মে মাঁদে কবিবর যখন ভুলিয়েটের সমভিব্যাহারে তাঁহার জন্মনগর ফৌজারে 
নামক স্থানে অবস্থিত করিতেছিলেন, খর সময় তিনি বন্ধুবর্গ ও সহধর্শিণীর 
নিকট লিখিত লিপিনমূহে উক্ত ক্ষু্ন ও সুন্দর নগরের বিন্য়োদ্দীপক_ 
বিচিত্র বৰ্ণন! সন্নিবেশিত করিগ্লাছেন। 5 — 

সৌহত্তের দেই প্রথম অবস্থাতেও জুলিয়েট এই সহাকবির জীবনে প্রভূত- 
পরিমাণে আত্ম প্রভাববিস্তার করিয়াছুলেন। যে মঠে অবস্থিতি করিয়া 
জুলিয়েট শিক্ষা প্রণপ্ত হন, তৎসংক্রাসন্ত বহুবিধ হৃদয়গ্রাহী বিবরণ অবলম্বন পূর্বক 
হুগো “০৪ 1618970195৮ নামক উপন্াস গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণননৈঞ্ুণ্য প্রকান? 
করিয়াছেন। বখন হৃগোব সহিত জুলিয়েটের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে, সে 
সময় তিনি কোনও নাট।শালাধ অভিনেত্রীর কার্ধ্যে নিযুক্ত, তাঁহার নবযৌবন- 
প্রস্থ দেহ লাবণ্যে উছলিতেছে। তরুণী অভিনেত্রীরা তখনকার দিনে, 
ফরাসী দেখেও "নন্দভাগিবীত নামে অভিহিত হইত। সুতরাং হুগো এই ' 
সুন্রীকে সমাজমধ্যে অপেক্ষাকৃত গৌরবাবহ পদে স্থাপিত বানা 
সংকল্প করিলেন । 

পরবর্তী পঞ্চাশত্র্ষকাল তাহাদিগের মধ্যে প্রায় অবিশ্রাস্তভাবে প্রাত্যহিক 
পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। সেই অপূর্ব ও সাহিত্যের হিসাবে বহুমূল্য পত্রা- 
বণী জুলিয়েটের ভ্রাতুস্পুত্রের সম্পত্তি হইয়াছে। শুনা যায়, তিনি নাকি উক্ত 
পত্রনি5য় ফরাসী জাতীয় পুস্তকাগারে প্রদান করিবেন। অবসর পাইলেই 
হগে। প্রভাতে ও প্রদোষে জুপিয়েটের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। দিবসের 
অবশিষ্ট মময় উভয়ে উভয়ের নিকট লিপিপ্রেরণ করিয়া অতিবা হত করিতেন। 
“রিভিউ” পত্রে তাহাদিগের অপুর্ব ও মনোজ্ঞ লিপির কয়েকখানি নমুনা 
প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ষের পর বর্ষ অতাত হইবার পর অক্ধশেষে ছুর্দিন 
আনিয়। উপস্থিত হইল । হুগে| সপরিবারে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হুইলেন। 
জুলিয়েটও তাহার নির্বাদনসহ্চরী হইলেন । তখন ম্যাডাম হুগে! বিষাদখিয্- 
হৃদয়ে পতির বিংশ বর্ষের বান্ধবী জুলিয়েটকে সখীত্বে বরপ করিলেন। 
১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগোর পত্বীবিয়োগ ঘটিলে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, তিনি 
এইবার জুলিয়েটের পাণিগ্রহণ করিবেন। ইদানীং জুলিয়েট জনসাধারণের 
নিকট ভদ্রমহিলাযোগ্য সন্মান প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ধেরূপ 
ঘটিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। জুলিয়েটের সহিত হুগোর পূর্ব সম্বন্ধের 
অণুমাত্ৰ বৈলক্ষণ্য ঘটল ন!। যাহারা আপনাদিগকে সর্বজ্ঞ মনে করে, 


এ 


অগ্রহারণ, ১৬১১1 ওপম্যানিকের আত্মকথা । ৫১৮৷ক 


প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিছুই অবগত নহে। হুগোর কন্তাগণের মৃত্যু হইলে 
জুলিয়েট হুগোর অভিভাবিকা ও গৃহকর্রীরূপে তাঁহার সহিত এক গৃহে 


(টন তি করিতে সন্মত হইলেন। তাহাদিগের জীবনে পূর্বরবৎ অপূর্ব, 


কাঁব্যট্ৈচিত্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বহুকাল একত্রবাসের পর হুগো 
জুপিয়েটকে পিখিপ্লাছিলেন,_পপ্রতি রাত্রি শ্যায় প্রবেশের পূর্বে আমি ভগ- 
বানের নিকুট প্রার্থুনা করি, যত দিন আমি বাচিয়া থাকি, ভগবান বেন 
তোমাকেও তত দিন জীবিত রাখেন, এবং অস্তিমেও উভয়ে এক সঙ্গে প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়! ন্বর্গধামে চিরমিলনে সন্মিলিত হইতে পারি ।” হুগোর এই 
প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। ম্যাডাম দ্রৌ দারুণ হ্ৃত্রোগে আক্রান্ত হন, কিন্ত 
তিনি ৰছ যত্নে এই রোগের কথা তাঁহার লোকখিখ্যাত বন্ধুর নিকট গোপন 
করিয়। রাবিয়াছিলেন্।। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাহার..লোকান্তর প্রাণ্থি ঘটে। 
ইহার অত্যল্প কাল পরে হৃগে। 1 তৎপ্ৰণীত এক পুস্তকে নিয্নোদ্ধ ত তক! কয়েকটি 
পিধিঘাছিলেন 1 ও পুস্তকখানিকে তাঁহার সাংবংসরিক “বহি বলিতেন। 


টি... খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকখানি প্রথম উদবাটিত হয়। ইহাতে লিখিত ছিলঃ-- 


' 


“প্রেম -এই কথাটি অতি বড় কথ! ৷” ঈশ্বব বিশ্বের প্রতি এই কথার প্রয়োগ 
করিয়াছেন, আবার বিশ্ব ভগবানের নিকট এই কথা পুনঃপ্রেরণ করিয়াছে। 
থে মামার হৃদয়ের মপ্থষ্ঠাত্রী দেবি! আমি তোমায় ভালবাসি । এস, “তোমায় 
ভালবাসি’, এই স্বর্গীয় বাণী উচ্চারণ করিয়া, আমাদিগের সম্মিলিত সি 
পঞ্চাশৎ বর্ষ আরম্ভ করি ।” 


ওপন্যাসিকের আত্মকথা । 


লোকাস্তরিত। সুবিখ্যাত লেখিকা এড্না'লায়েলের স্বলিখিত মনোজ্ঞ শৈশব- 
কাছিনী "স্তন্ডে ম্যাগাজিন” পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । এ প্রবন্ধে তাহার 
চিত্রগঠন সম্বন্ধে অনেকগুপি ন্বদযগ্রাহী ক্ুত্র ক্ষুদ্র বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
লেখিকা বলেন ;-নয় বৎসর বয়দে আমার হৃদয়ে গ্রন্থরচনার বাদন! সমুদিত 


4 হদ। ইতোমধ্যে আমার ভাবিগ্রন্থপ্রণয়নোপযোগিনী শিক্ষা আরদ্ধ হইয়াছিল। 


পৌভাগ্যক্রমে আমার ধাত্রী মধুরপ্রক্কৃতি ছিলেন। তাঁহার বিপুল ও বহুবিষয়- 
ব্যাপিনী সহানুভূতি আমার পক্ষে অশেষ কল্যাণের কারণ হইয়াছিল। 
মমতামধুরহদয়! ধাত্জীর দৃষ্ট ও শ্রতপূর্কা ঘটনানিচয়ের বর্ণনা বিষয়ে প্রগাঢ় 


‘a 


৫১৮]খ সাহিত্য । ১৬শ বর্ষ, ৮ সংখ্যা ।' 


আগ্রহবশতঃ আমি তাহার নিকট বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলাম। 

এতস্তিন্ন পরিবাবৰধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া অনেক সময় আমি 
মাতা পিতা ও অগ্রজগণেন গ্রন্থপাঠ, বিবিধ বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ প্রভৃতি শ্রবণ: 
করিতে পাইতাম । তজ্জন্ত শীঘ্রই সাংসারিক নান! বিষয়ে আমি অতভ্তিদ্ঞত! 
লাভ করিযাছিলাম। 

লেখিকা শৈশবস্তালেযে সকল লোকবিশ্রত কর্মবীর ও জ্ঞানবীরদ্বিগের প্রতি 
শন্থাশাপিনী ছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমে মিঃ ফসেট ও পরে অলিভার ক্রমওয়েলু, । { 
উঁহ ব চিত্ত অধিকাৰ করিয়াছিলেন। স্থানান্তবে লেখিকা বল্লিতেছেন, 
বাজনীতি কর্ম্মকঠোব সংসাবের বাস্তব ব্যাপারে পূর্ণ, কিন্তু পিতা আঁমাদিগকে 
এই বিষয়ের আলোচনায় উৎসাঁহপ্রদান করিতেন বলিয়া! বাঁজনী তিচর্চাও 
সামাদিগেব নিকট গ্রীতিকর হইয়া উঠিগাছিল। মিঃ ফনদট প্রথমে আমার 
নিকট আদর্শ রাজনীতিক কপে গ্রতিভাঁত হন। ব্রাইটনের প্রতিনিধিরূপে 
যখন তিনি সদস্তীনর্কাচিত হন,-তৎকালে জন-সদাজে যে প্রকার উৎসাহ” ও 
উত্তেজন! পরিলক্ষিত হইয়াছিল, অগ্য'পি তাহা আমার বিলক্ষণ “স্মরণ আছে। 
বোধ করি, তাঁহার অন্ধতাঁও কিয়ংপরিমাণে আমাকে তাঁহার পক্ষপাঁতিনী 
কবিয়াছিশ। দৰ্শনপক্তির দুর্বতাবশতঃ আমি স্বয়ং বহু ক্লেশ ভোগ » 
করিষ'ঠিলাম, সুতরাং অন্ধাবস্থায় জীবনযাপন কিরূপ যন্ত্রণার ব্যাপার, তাহাও 
মামা মবিদিত ছিল না। জননীর মুখে শুনিগ্াছি, মিঃ ফসেট এক প্রীতি- 
চাক চক্ষুন্মানের স্তায় আচরণ করিয়া বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তাব পরিচয় প্রদান £. 
করিয়াছিলেন। অন্ধতাঁনিবন্ধন নিজ জীবন ব্যাপারে যাহাতে কোনরূপ 
বিশ্ব উপস্থিত না হয়, তদ্বিষযে ফসেট মহোদয় বিশেষ অবহিত ছিলেন । 

শৈশবের যে সুযোগ শিক্ষা ও সাহায্য প্রভৃতি উত্তবকাঁলে খুহ্থ প্রণয়নে 
মামাকে সমধিক শক্কিনম্পন্ন করিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ৯ 
প্রথম, প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারপ্দগের উৎকষ্ট গ্রন্থপাঠ ও অরবণ। আমার পিতা পুস্তক: 
পাঠে বিশেষ উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন। তিন যখন “ওবেভার্সি নভেল” সমূহ 
পাঠ করিতেন, তখন আমার হৃদয়ে যেরূপ আনন্দের সঞ্চাব হইত, বোধ করি, 
তেমন আর কিছুতেই হয় নাই। জেন অষ্টিনের রসভারসধুব টি 
রপাস্বাৰন নলমনর্ষাপা লাপ্লিক্াঁব সম্পূর্ণ ক্ষম্ানহিভূতি। সত্য ৭থা বধি 
কি, সে সময় উক্ত উপন্তাসাবলি মামাব নিতীন্ত নীবস বোধ হইরাছিল। 





সাহিত্য, ১৩শ বর্ষ, *ম লংশ্যা। 





- ,. ীভ্ডান্স ঈ-সত্ৰৰাল । 
| EE সাংখ্য ও সীত! । 


পূর্ব প্রবন্ধে সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপলক্ষে গীতার সহিত সাংখ্য 
মতের যে যে বিষয়ে এ্কমত্য আছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান 
প্রবন্ধে গীতার সহিত সাংখ্যের প্রভেদ ও অনৈক্য প্রদর্শিত হইবে। 
প্রচলিত সাংখ্যমঁতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু; অথচ প্রত্যেক 
পুরুষই বিশ্বব্যাপী ।* এ 
অন্মাদিব্যবস্থাতিঃ পুকষবহৃত্ম্‌।-_সাংখাহত্র , ১১৪৯1 . 
প্পুক্ষবহুত্বম্‌ ব্যবস্থাতঃ এ; ৬1৪৫ | 
-"  বিহুপুরুষ স্বীকার না করিলে জন্মাদির ব্যবস্থা হয় না” 
i জননমরণকরণানাং প্রতিনিযমাদ্অযুগ্পৎ । 
প্বৃত্বেশ্চ পুকযবনহুত্বম্‌ সিদ্ধং ত্ৰৈগুণ্যবিপৰ্য্যৱাচ্চৈব 1-__সাংখ্যকাবিকা, ১৮ । 
"সকল জীবের এক সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু বা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা হয় না; সকলেব 
এককালে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না; কোন পুরুষে এক গুণ প্রবল, অপরে অন্ত 
গুণ প্রবল। অতএব, পুরুষ বহু ৷? 
গৌড়পাঁদও এই মতাবলম্বী। অন্ততঃ উক্ত কারিকাঁর তাঁষ্যে পুকষের 
বহুত্ব মতের প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু একাদশ কারিকার ভাষ্য 








* এ মতের অযৌক্কিকতা প্রতিপাদন কবিবার জন্য অধ্যাপক ম্যাক্স্মূলার (11550590119) 
/ লিখিযাছেন, ‘*If the Purusha was menat as absolute, as eternal, immortal and 
unconditioned, it Ought to have been clear to Kapila, that the plurality of 
sucha Purusha, would involve its being limited, determined or conditioned 
and would render the character of it self-contradictory. * * * Many 
Purushas from & metaphysical point of view, necessitate the admission of one 
Mes * + * Because if the Purushas were supposed to be many, 
they would not be Purushas and being Paurushka, they would by necessity, 
cease to be many.—Maxmuller’'s Indian Philosophy. page 325. 


| 
৫২০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা । 


পুরুষ ষে এক, ইহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। “অনেকং ব্যক্তম্‌ একমন্যুক্তম্‌ 
তথা পুমানপ্যেকঃ”--ব্যক্ত (বিক্কৃতি) বহু, কিন্ত অব্যক্ত (প্রকৃতি) এক, এবং 
পুরুষ এক । প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ এই মতই প্রচলিত ছিল। কারণ, 
সাংখ্যেরা যে ক্রুতিকে সাংখ্য শাস্ত্রের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে 
পুরুষের একত্ব স্পষ্টতঃ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । 
অদাঁমেকাং লোহিতশুরুকৃষ্ণাং, 
বহ্বীঃ প্রল্লাঃ হজমানাং সক্সপাঃ। 
অজোহেকে। জুবমানোহনুশেতে গু 
অহাত্যেনাং ভুক্তভোগাসলোহস্তঃ ৫ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ । 
প্রকৃতি অজ (নিত্য! ), একা ( অদ্বিতীয়া ), লোহিতশুক্লরুষ্ণ। ( ত্ৰিগুণ- 
ময়ী), নানা বিকারের জননী ; পুরুষ অজ (নিত্য), এক (অদ্বিতীয় )। 
পুরুষ, ভোগের জন্ত এই প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করেন ; পরে ভোগ শেষ হইলে 
ইহাকে পরিত্যাগস্করিয়া স্বতন্ত্র থাকেন 1, lb 
গীত! পুরুষের ধহুত্ব স্বীকার করেন না । গীতা বলেন যে, গ্বেমন একমাত্র 
সর্য্য সমস্ত লোক প্রকাশিত করে, সির তি বডির 
(প্রকৃতি ) প্রকাশিত করেন। | 
যথ। প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎ্নং লোকমিমং রবি । 
ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰী তথ! কৃৎস্নং প্রকীশয়তি ভারত ॥--ডগবদ গীতা ; ১৩1৩৪ । 
ক্ষেত্রী_ ক্ষেত্ৰন্ত = পুরুষ | 
গীতার মতে ভগবাঁনই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজিত আছেন? 
তিনি এক বই বছ হইবেন বিরূপে ? j 
ক্ষেব্রজ্সঞকাঁপি মাং বিদ্ধি সৰ্ববক্ষেত্রেযু ভারত । ৪ 
ভগবান্‌ বলিতেছেন, ‘সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকেই ক্ষে্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে ৷” 
তিনি সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিভক্ত ; অথচ উপাধিভেদে তাহাকে বিভক্ত 
বলিয়-_বছু বলিয়! মনে হয়। | 
অবিভক্তঞ্চ ভুতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌ গীতা ; ১৩৷১৬ । 
“তিনি অবিভক্ত হইয়াও, ভূতসমূহে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন” । 7৯ 
শাস্ত্রে অন্তত্রও উক্ত হইয়াছে, 
প্লকং বহুধা নিহিতম্‌ ওহাবাং ৷ 
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মতিনি এক, অথচ গুহাভেদে বহু হইয়া অবস্থিত } গীতা অন্তত্র আত্মার 
পরিচয়স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন, . 
অবিনাশি তু তদ্বিন্ধি যেন সর্ববসিদং ততস্‌ । 
bd ববনাশমব্যয়স্তান্ত ন কশ্চিৎ কর্ত,মর্থতি ॥ ১৭। 
ন জায়তে অিয্নতে বা কদাঁচি- 
নাং ভুত্বা ভবিতা বা! ন ভূয়ঃ। ৰি 
* আঁজো নিত্যঃ শাঁখতোইয়ং পুবাণো 
ন হন্ততে হন্তসানে শরীরে ! ২*। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোংযং সনাতনঃ। ২৪। 
অব্যক্তোহয়সচিন্ত্যোহয়সবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে ॥--দীতা ) ২য় অধ্যায়, ২৫ । 
“যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরমীত্সার বিনাশ নাই; সেই 
অব্যয় বস্তুকে কে বিনাশ করিতে পারে ? 
‘তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই? তীহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই । তিনি অনাদি, 
তিনি নিত্য, তিনি চিরন্তন, তিনি পুরাণ। শরীরের নাশে ভীহার নাশ হয় না 
। ‘তিনি “অনন্ত, সর্ধগত, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিস্ত্য, এবং 
নির্ষিকার | 
এই বাক্যে গীতা, সাংখ্যেরা যে পুরুষকে যড়ভাঁববিকারবর্জিত * বলিয়া 
উল্লেখ করেন, সে মতের অনুমোদন করিলেন। অধিকত্ত, জীবাত্মার সহিত 
পরমাত্মার, সাংখ্যোক্জ পুরুষের সহিত পুরুষোত্তমের অভেদেরও নির্দেশ 
করিলেন । 
অন্তত্র, গতাতে এ বিষয়ের স্পষ্ট উপদেশ আছে! 
অহমাত্ম। গুড়াকেশ সর্ববভুতাশয়স্থিতঃ ৷ 
; সর্ব্বস্ত চাহং হৃদি সম়িবিষ্টঃ ॥ 
ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ‘যে, সকলের বুদ্ধিতে আমি আত্মারূপে 
/ বিরাজিত রহিয়াছি, সকলের হৃদয়েতে আমি অধিষ্ঠিত আছি। 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম। অর্থাৎ, 
প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার (৪5111:510) স্বতঃই বিচ্যুতি ঘটে । অতএব 
প্রকৃতির বিকারের অন্ত কারণাস্তরের্‌ অপেক্ষা করিতে হয় না। 


পা 





_  * সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষ যড় ভাববিকারবর্জ্দিত । এই ছয় বিকাব কি কি? “জায়তে, 
অন্তি, পরিণমতে, বিবন্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনহ্যতি”- জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও 
বিনাঁশ । সাংখ্যমতে পুরুষকে এই হব বিকাঁরেব কৌন বিকারই স্পর্শ করিতে পারে না) 


৫২২ সাহিত্য । ১৬ বৰ, পম সংখ্যা 


গীতা এ মতের অনুমোদন করেন না। গীতা বলেন যে, প্রকৃত্রি ষে 


পরিণাম হয়, তাহা পুরুষের, অধিষ্ঠান জন্য । 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌ । 


হেতুনানেন কৌন্তেয় জগস্িপরিবর্তৃতে গীতা) ৯1১*। রঃ 
‘ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। আর 
সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম (বিকার ) সংঘটিত হয় 
যাবৎ সন্দ স্যতে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবধীঙ্গমং । হ্‌ ৫ 


ক্ষেত্রক্ষেব্রজ্বসংষোগাৎ তত্বিদ্ধি ভরতর্ধভ ॥-__গীতা। র্‌ 
‘জগতে স্থাবর জলম যে কিছু বস্তু আছে, সে সমন্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রবজ 
এই উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে” 
মম যোনির্মহদ্ত্রক্ম তন্মিন্‌ পর্তং দৃধাম্যহম্‌ । 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥* রি 
সর্ববঘোনিধু কৌন্তেয় মুর্ভয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসী ব্রহ্ম মহৃদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা (গীত; ১৪৪1৫ । 
ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন বে, ‘প্রকৃতিতে আমি ফে গর্তীধান কর্সি, 
তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। জগতে যে কিছু মূর্তি উৎপন্ন হয়, প্রকৃত্তি ৮. 
তাহার যোনি ( মাতৃস্থানীয়া ) এবং ভগবান্‌ তাহার বীজপ্র্দ পিতা )” 
মহদ্ত্রক্ম = অচেতনা প্ৰকৃতি ৷ 
গর্ভ = চেতনা প্ৰকৃতি ( পুরুষ )। 
ভগবান্‌ মঙ্ুও বলিয়াছেন, 
জপ এব সস্্জাদৌ তান বীজম্‌ অবাকিরৎ।--মঙুসংহিতা ৷ 
‘ভগবান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ আঁপ (প্রকৃতি ) স্কি 
করিলেন, এবং তাহাতে বীজের আধান করিলেন ৷ 
উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টি করিয়া! ভগবান তাহাতে “অনুপ্র- 
বিষ্ট হইলেন। 
তচ্ছ ই তদেবানুপ্রাবিশৎ।-_তৈত্তিরীয় উপনিষদ । 
আনেন জীবেন আত্মনানুপ্রবিশ্য নামকপে ব্যাকরবাণি। 
‘ভগবান্‌ জীবূপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও কূপের বিকার সিদ্ধ 
করিলেন ॥ 
* রামামুজ এই গ্লোক্ের ভাষ্যে লিপিয়াছেন,-“ইতন্বন্তাম্‌ প্রকৃতিং বিদ্ধি মে লে 
জীবভুতাস্‌” ইতি চেতনপুঞ্জবপা যা প্রকৃতি? নির্দিষ্ট সেহ সকল প্রাণিবীজতয়া গর্তশর্দেন 
উচ্যতে | তন্দিল্লচেতনে যোনিভুতে মহতি এক্ষণি চেতনপু্তরূপং গর্ভং দধামি ॥ 
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সেই জন্ত গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত স্স্ধ মুর্ত্তিতে আমি 
সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। 
প্রকৃতির পরিণাম যে পুকষের অধিষ্ঠান জন্য, তাহা ভাগবতেও স্পষ্ট উপদিষ্ 
দ্বেথী যায় । 
কালাৎ ওণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ ৷ 
কর্মপে জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদ্‌ অভূৎ ।_তাগুবত ; ২২২ । 
অর্থাৎ, স্যষ্ি্ন পক্ষে তিনটি কাঁরণ )” কাল, কর্ম ও প্রকৃতি । প্রলয়ের 
নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে, পুর্বকরের অভুক্ত কর্মের ভোগের অন্য প্রকৃতির 
পরিণাম হয়। সে পরিপামের কারণ পুরুষের অধিষ্ঠান । 
জাতিক্ষোভাদ্‌ ভগবতো মহা ন্‌ আসীৎ গুপত্রয়াৎ 1 ভাগবত , ২০1১২ ॥ 
ভগবান্‌ হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে মহানের প্রাদুর্ভাব হয়। 
সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীন সাংখ্য মত।* সিদ্ধাস্তশিরোমণি গ্রন্থে এই মতের 
এঅন্ুসরণ করা হইয়াছে । 
সাংখ্যাদিযোগশীন্েযু শ্রুতিপুরাণেষু চাদি সর্গে ঘথোদিতং তো ৷ তত্র প্রকৃতি- 
্নামব্যক্তমব্যাকৃতং শুণসাম্যং কারণম্‌ ইত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্য্যাযাঃ। 'তন্তাঃ প্রকৃতেরস্তর্ভগবান্‌ 
1পকঃ পুক্ুযোহত্তি --সিদ্ধান্তশিরোমণি ; গোলাধ্যায় ; ভুবনকোশ ! 


‘অর্থাৎ সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্ৰে এবং শ্রুতিপুরাণ প্রভৃতিতে আদি সুটটির প্রকার 


-“যের্ূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রকৃতিই মূল কারণ ; 


চে 


অব্যক্ত, অব্যারুত, গুণসাম্য প্রভৃতি প্রকৃতির নামাস্তর। সেই প্রক্কৃতির 
অভ্যন্তরে ভগবান্‌ সর্বব্যাপী পুরুষ অধিষ্ঠান করেন। তাহারই ফলে স্থষ্টি হয়৷” 

প্রকৃতির পরিণাম ষে স্বভাবসিদ্ধ নহে, তাহ! যুক্তি দ্বারাও প্রমাণিত 
হইতে পারে। প্রকৃতি জগতের নির্ব্িশেষ উপাদান (homogeneous root. 
0257) | যাহা নির্কিশেষ (॥০॥৷০৪ene০খ৪) তাহার যে সাম্যাবস্থা, সে 
সাম্যাবস্থা ভঙ্গুর (unstable equilibrium) ভঙ্কুর সাম্যাবস্থা বধিবে ইহাই 


* অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার (4৪ 2401৩) তাহার হিন্ুদর্শব গ্রন্থে তত্বসমায্রে যে সারযংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহাতে এ কথার সমর্থন হয । 
“From 00944872872 undeveloped Prakriti, when superintended by tbe 





high and omnipresent Purusa (spirit), Buddhi arises; and this of 8 kinds.” 
Har Muller's Philosophy— pages 345, 346. 
এই high and omnipresent পুকষ সর্বব্যাপী পুকষোত্রম ভগ্বান্‌ ভিয় আর কে হইতে 
পারেন? 


২৪ সাহিত্য ৷ ১৩শ বধ, ৯ম সংখ্যা । 


বুঝায় যে, দে অবস্থায় শক্তিপমূহের সামঞ্জস্য থাকে । কিন্তু যদি ব্টহিরের 

কোন শক্তি (দে শক্তি যতই সামান্ত হউক না! কেন) তাহার মধ্যে আপতিত 

হয়, তবেই সে সাম্যাবস্থার বিচ্যুভি ঘটে, এবং সেই নির্ধিশেষ উপাদান J 
পরিণামোম্মুখ হইয়া বিকারগ্রন্ত হয়। এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ অবিশৈষ 

হইতে বিশেষের.আরস্ত হয় (অবিশেষাৎ বিশেষা রস্তঃ) ; এবং সেই বিশেষভাবের 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং বিশেষু পর পর সবিশ্রেষে পরিগ্নত.হর় । 

এ সম্বন্ধে হার্বাট স্পেন্সার ( Herbert টিসি) যাহা ha 1 
তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। 

The condition of homogeneity is a condition of unstable 
equilibrium. The phrase unstable equilibrium is one used in 
mechanics to express a balance of forces of such kind that 
the interference of any further force, however minute, will 
destroy the afPangement previously subsisting og bring 
about a totally Uifferent arrangement. 

It is clear that not only the homogeneous must lapee 
into the non-homogeneous but that the more homogenec 
must tend ever to become less homogeneous.— Herbert ~~ 
Spencer's First Principles: the instability of the Homoge- 
neous pages 358 and 386. 

এই যে অতিরিক্ত শক্তি (further force), যাহার আগমন ভিন্ন নিৰ্ি- 
শেষ সবিশেষে পরিণত হইতে পারেনা, সে শক্তি কোথা হইতে আইসে ? 
গীতা বলিতেছেন, ঈশ্বর হইতে । 

যতঃ প্রবৃত্তি: প্রহতা পুরাণী । 
‘ভগবান হইতেই পুরী প্রবৃত্তি প্র্থত হয়’ ।* | 


* এ সম্বন্ধে গীমতী আ্যানি বেসেণ্ট ডাকার Esoteric Christianity’ গ্রন্থে এইকপ 
লিখিয়াছেন ( ২৬১ পৃষ্ঠা )- 

When the three qualities are in equilibrium there is the one, the virgin 3 
matter, unproductive, when the power of the Highest overshadows Her and ual 
the breath of the spirit comes upan Her, the qualities are thrown out of 


eguilibrium and she becomes the Divine Mother of the worlds. 


১) 
পৌফ, ১৩ *৯ গীতায় ঈশ্বরবাদ । ৫২৫ 


সাংখ্যেরা ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন না। সাংধ্যশীস্ত্র নিরীশ্বর শাস্ত্র । . তত্ব- 
সমাস অথবা কারিকায় ঈশ্বরের কোনই প্রসঙ্গ নাই। প্রবচনস্থত্রে ঈশ্বর 
স্বীকৃত হন নাই) পরস্ত, প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন" সেই জন্ত পাঁতঞ্জলদর্শন 
হ্ুতে (যে দর্শনে ঈশ্বর অন্দীক্কত হইয়াছেন ) কাপিল দর্শনকে পৃথক করিয়া 
ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোঁগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু বলেন যে, স্ুত্রকার প্অভ্যুপগমবাঁদ* অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের 
প্রত্যাথ্যান করিক্পাছেন। অর্থাৎঃ যদিই বা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে, 
ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না, তাঁহাতেও মুক্তির কোনও বাধা হইতে পারে না। 
বাচম্পতি মিশ্র এ কথ! স্বীকার করেন না। তাহার মতে সাংখ্য নিরীশ্বর- 
বাদী। মাধবাচার্য্যও পসর্ধদর্শনসংগ্রহে” বাচস্পতি মিশ্রের মতের অমুমোদন 
করিয়াছেন।* এ সম্বন্ধে সাংখ্যস্থত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সন্দেহমাত্র 
থাকেনা। * 


রি ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। [১৯২ ]। 
মুক্তবন্ধয়ৌরন্ততরভাঁবাৎ ন তৎসিছিঃ । [8১৮৪] 
|) 
উদ্তয়খাপ্যসৎকরত্বম্‌ । [ ও ১৷৯৪ ] £ 


প্রমাণাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ। [এ ৫৭১. ] 
অহঙ্কার কর্রধীনা কার্ধ্যসিদ্ধিঃ | [এ ৫১১] 
নেশ্বরাধীন। প্রম।ণীভাবাৎ। [এ ৬৬৪] 
অর্থাৎ, ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিবার কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের কৃষ্টি- 
কর্তা হইতে পারেন না। কারণ, তাহার কোনরূপ ক্রিয়া বা ব্যাপার নাই। 


* মহামহেপাঁধ্যায চন্রকাস্ত তর্কীলঙ্কার ম্বকৃত হিন্দুদর্শনে এই মতেরই পোযকতা 
করিয়াছেন। হিন্দুদর্শন_-২৫৪ পৃষ্ঠ! । 
ম্যাক্স্মূলার, কিন্তু, বিন্ঞানভিক্ষুর মতের অনুসরণ করিয়াছেন । 


It is true that the Samkbya Philosophy was accused of atheism, but that 





atheism was very different from what we mean by ft. It was the negation of 
the necessity of admitting an active or limited personal god. 
Indian Philosophy— page 365+ 
Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of one only 
God. He simply says—and in‘that respect he does not differ much from 
Kant that there are no logical proofs to establish that existence, but neither docs 
he offer any such proofs for denying it. 


Max-Muller, Indian Philosophy—page 397 


৫২৬ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, *ম সংখা1। 


আর জগবস্থষ্টির প্রতি তাহার 'পরবৃত্ভিই বা হইবে কিরূপে ? যদি তাহাকে 
বন্ধ বল, তবেই তাঁহার প্রবৃত্তি সম্ভবপর হয়, কিন্ত বদ্ধ হইলে তিনি সর্বজ্ঞ 
হইতে পারেন না। অতএধ এ বিবয়ে তাহার অক্ষমতা আসিয়া পড়ে। / 
আর যদি তাহাকে মুক্ত বল, তবেই ত তিনি পরিপূর্ণ, আপ্তকাম হইলেন * ১২." 
তাঁহার কোনই প্রক্সোজ্জন-_কিছুরই অপেক্ষা থাকিতে পারে নাঁ। তিনি 
কেন স্ষ্টিকার্ষ্য প্রবৃত্ত হইবেন? যদ্দি বল, প্রছুঃথপ্রহরণের জন্তই তাহার 
প্রবৃত্তি, তাহাও সঙ্গত নহে। তিনি বি করুণাময়, তবে দুঃখের কষ্ট 
করিলেন কেন? জীবক্ৃত কর্মের বৈচিত্র্য-অঙ্ুসারে বিচিত্র প্রাঁণিসম্ভুহের 
স্থটি করিয়াছেন--এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, কর্ম্ম ত অচেতন ; চেতনের 
অধিষ্ঠান ভিন্ন কৰ্ম্ম কিকূপে ফল জম্মাইতে পারে? ইত্যাদি ।* 

এই সকল দুর্বল ও অসার যুক্তির অবতারণা করিয়া সাংখ্যেরা ঈশ্বরের 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এ সকল যুক্তি অবশ্য তাঁহাদের নিকট সমীচীন 
বোধ হইয়াছে। অপূরে কিন্ত, ইহাব সারবত্তা কতটা হৃদয়ঙ্গম করিতে ৯ 
পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। 

পুর্বে বলিয়াছি ফে, গীতা ঈশ্বরবাদে সমুজ্জল। ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান এ 
করিয়া গীতা একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না। সাংখ্যশীন্তে কৈবল্য- 
লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক 
নাই। ঈশ্বর ত নাই-ই ; যদি বা থাঁকতেন, তাহা হইলেও সাংখ্যদর্শনের 
উদ্ভাবিত প্রণালীর অন্ুঘরণ করিবার জন্য তাঁহার সহিত জীবের কোনও রূপ 
হম্বন্বস্থাপনের প্রয়োজন হইত না।1 কারণ, সাংখ্যদর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতি 





* সাংখ্যেব! নিত্য-ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিযা জঙ্-ঈশ্বব স্বীকার করিয়াছেন। তাহার! 
বলেন যে, যে জীব পূ্ধ্বকজে প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হন, তিনিই পববস্তী কল্পে সর্বববিৎ, ইতি 
আদি পুরুষকপে আবিভূর্তিহন। এইবপ জন্ত-ঈশ্বব প্রমাণসিদ্ধ। 

ইদ্ৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ,সিদ্ধ। ৷ স ছি সর্ববিৎ সর্বকর্তী। [ সাংখ্যসুত্র--৩৷৫৬৷৫৭ ] 

তাহারা বলেন, বেদে যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এইবপ সুক্তপুক্র যেরই 
(জন্ঈশ্বরেরই ) প্রশংসা বা উপাসনা উপদিষ্ট হইছে । 

মুক্তাস্থানঃ প্রশংসা উপাস। সিচ্ধস্য ব!। [ সাংখ্যসুত্ৰ--১৷৯৫ ] 

+ এ সম্বন্ধে 1155 1111৩ এইকপ লিখিয়াছেন”_ 

There is a place in his system for any number of subordinate Devas, but 
there is none for God, whether as the creator or as the ruler of 21] things. 

There is no direct denial of such a being, no out spoken atheism in that sense, 
but there is simply no place left for him in the system of the world, as elaborated 
by the old Philosopher.— Indian Philosophy Atheism of Kopila page — 397. 








শী ১৬০৯ নীতায় ঈশ্বরবাদ | ৫২৭ 


ভব্বেত্ত (ঈর যাহার অন্তর্ভূত নছেন) কষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই 
'জীব- “অত্যান্ত দুঃখের অধিকাৰ ছাড়ায় কৈবল্য লাভ 'কবিবে। ইহাই সাংখ্য 
প্রবর্শিত মুক্তিপথ। বগা বহুল্য, গীতার অন্থমোদিত পথ ইহা হইতে 
স্বতন্ত্র! ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া, সে পথে 
পর্যটন করিতে হয়। 
সাংখ্যমতে গ্রক্কাতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত ( uitimate duality )! 
প্রক্কতি জড়--অগতের অমূল মূল, * এবং পুরুষ জড়ের বিপরীত চেতন । 
এই প্রকৃতি পুরুষের মহা দ্বৈতৈ সাংখ্য শাস্ত্রের পর্য্যবসান। এই উভয়ের 
সমন্বয়ে (5)/৷0he5i5) যে চরম একস্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে 
তাহার আভাস নাই। গীতা, কিন্ত, সে চরম একত্বের সুস্পষ্ট উপদেশ 
দিয়াছেন। গীতচর মতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ, ভগবানের দুইটি বিভাব 
(35pect) মাত্র । গীতা বলেন, ভগবানের ছুই প্রক্কৃতি ; অপরা ও পবা। 
পরা গ্রকৃতি-সাংখ্যোক্ত প্রধান, এবং পর! প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত পুরুষ । 
ইহারা গীতার মতে চরম তত্ব নহে ; কিন্তু ভগবানের বিলাঁসমাত্র। 
আমূল মূল---£০০1৩93 root. সমানপ্রকৃতেত্বয়েঃ | [ ১1৬৯ সুত্র ] 
ভূমিরাপোহনলো বাধুঃ খং মনো! বুদ্ধিবেবচ । 
অহক্কাব ইতীয়ং মে ভিন্না। প্রকৃতিবষ্টধা এ 
টি অপরেয়মিতন্্ন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ 
এতদ্ধোনীনি ভুতানি সৰ্ববাণীত্যুপধারয় । 
অহং ক্তনস্য জপতঃ প্রভবঃ প্রলযন্তথা ॥ 
২ মত্তঃ পরতরং নাম্যৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় | 
রি ময়ি সৰ্ব্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিশখণ! ইব ॥ [ গীতা ৭1৮--৭ ] 
_. ভগবান্‌ বলিতেছেন, ‘আমার ছুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা। অপরা 
প্রকৃতি, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট 
প্রকারে বিভক্ত । আর পরা প্রকৃতি জীবভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই এই উভয় প্রকৃতি 
হইতে উৎপন্ন । সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই 
নিবৃত্তি। . আমিই চরম তব, আমার পরে আর কিছুই নাই। সুত্রে মণিগণ 
য্মন্‌ গ্রথিতপাকে, তেমনি )আমাহত, এই:বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। 
* মূলে মুলাভাবাৎ অমুলং মুলং। [সাথ্/ুত্র ১৬৭ ] 








ES ড় 
&২৮ সাহিত্য । " ৯৩শ বর্ষ, »ম সংখ্য! । 


অর্থাৎ গীতার মতে ভগবানই চরম তত্ব ; গুকৃতি পুরুষ চরম নহে। 

জড়বর্গের উপাদান তাঁহার অপর! প্রকৃতি, এবং জীবরুপী পুরষ তাঁহার 
পর! প্রকৃতি । . আধুনিক 'সাংখ্যেরা পুরুষ অর্থে কেবল ৬৮:৪৪: 500! বুঝেন । 
গীতা যাহাকে পরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রত্র বলিয়াছেন, যাহা! জগৎ ধারণ কর্তা ' 
আছে, 8) 5০॥! তাহার ভগ্রাংশমাত্র। ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞরূপে চরাচর - 
সমস্ত বিশ্বে অনুহ্থাক্ রহিয়্াছেন। হার্বার্ট স্পেন্দার’যে ভাবে বিশ্বব্যাপী 
পাওয়ারের (2০%৩:) পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয, গীতোক্ত পরা 
প্রকৃতির যেন তিনি কতকটা আভাষ পাইয়াছিলেন। * অন্তত্র গীতা এই 
অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতিকে ক্ষর পুর্ব ও অক্ষর পুরুষ বলিয়া - উল্লেখ 
করিয়াছেন। ক্ষর পুকব-প্রধান, এবং অক্ষর পুরুৰ_ ক্ষেত্রজ্ঞ। এবং 
ভগবানকে ক্ষরের অর্তীত ও অক্ষরের উত্তন পরমাত্মা পুরুষোত্তম বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। | 

দ্বাঙ্ষিমৌ পুকষৌ লে'কে ক্বরশ্চ।ক্ষব এব চ। ৬ 

ক্ষরং সব্বাণি তু চাঁনি বৃটস্বোহক্ষব উচ্যতে ॥ ° 

উত্তনঃ পুকুহত্বন্ভ; পবদাজ্েতুুব।হৃতঃ । . ০ 

যে! লোকড্েয়নাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশরঃ ॥ 

যত্রাৎ ক্ষবদভীতোহহমক্ষরাদপি চে'তম১। ia 

অতোহংস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুকবযোত্তনঃ ॥ (গত! ১৫!১৬৷১৮ ] 


পক্ষর ও অক্ষর এই ছুইটি পুরুব লোকে প্রসিন্ধ আছে। তন্মধ্যে সমস্ত ভূত 
ক্ষর পুরুষ এবং কুটস্থ অক্ষব পূর্ব । ইহা ভিন্ন আর এক জন উত্তম পুরুষ 
আছেন, বিনি পরশাত্ম। । নেই অব্যয় ঈশ্বব ত্রিলোকমধ্যে প্রবিষ্ট হই সমস্ত 
ধারণ করিততহেন। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, এবং অঙ্কুরেরও 
উত্তম, সেই জন্ত তিনি লোকে ও বেৰে পুৰুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।” অতএব 
গীতার মতে প্রক্কাত ও পুরুৰ চরদ তত্ব নহে। 





* The Power which [0807555105৩ in Consciousness is buta differently 
conditioned form of the power wl.ich manifests itself beyond consciousness, 
চা Spencer's Ecclesiastical Institutions, page 838. | 
The power which manifests throughout the universe distinguished as 
rial is the same power wich in ourselves wells up under the form of conscious 


ness.—Jbia page 839. 


[J 
পৌর, ১৩০৯ | গীতার ঈশ্বরবাদ । ২৯ 


অুষ্তান্ত শান্ত ও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
ভগবান্‌কে “প্রধান ক্ষেত্ৰজ্ঞ পতি” এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে 
- ভাগবত তাহাকে “প্রধান পুরুযেশ্বরঃ বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে 
পাই যে, প্রহলাদ তগবান্কে স্ততি করিয়া বলিতেছেন, “যতঃ প্রধানপুরুযৌ” 
যাহা হইতে প্রধান ও পুরুষের আবির্ভাব হয়। 
স্বন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তাঁহার প্রকৃতি 
i পরা ও অপরা রূপ বিভিন্না হন ।' 
6 য| পরা পরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিচ্ক্ষয়। ।-_-উৎকলখণ্ড ২২৭। 
বিষুঃপুরাণের ষ্ঠ অংশে পরাঁশর' বলিতেছেন, 
এক: শুদ্ধ; ক্ষরো! নিত্যঃ সর্বব্যাপী পুর'তমঃ । 
সোহপ্যংশঃ সর্বভূতদ্য মৈত্রেয়ঃ গরমা ত্বনঃ ॥ 
প্রকৃতি ময়! খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তহ্বরূপিণী ৷ 
টং পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরয্াত্্রনি | ৬৷৪1৩$, ৩৮ । 
পুরুষ &ক * শুন্ধ, অক্ষর, নিত্য ও সর্বব্যাপী ; তিনি সুর্ধভূতময় পরমাত্মার 
চটি অংশ। আমি তোমাকে যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত শ্বরূপা প্রকৃতির কথা বলিয়াছি, 
সেই প্রকৃতি ও এই পুরুষ উভরই পরম।ত্মাতে বিলীন হন। 
টি অতএব দেখা গেল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ চরম দ্বৈত নহে। এ উভয় 
পরযাত্মারই বিভাবমাত্র ৷ 
শ্রুতিও এই উপদেশেত্র সমর্থন করিতেছে ন, 
ক্ষরং প্রধ।নং জমৃতাহ্মবরং হবঃ 
ক্ষব্রান্্বনৌ ঈষতে দেব একঃ ।_শ্বেতাঙ্বতব | 
ক্ষরই প্রধান, অক্ষর অমৃত ; বে অদ্বিতীর দেব, ক্র ও আড্ার প্রভু, 
তিনিই’ভগবান্‌ হর ৷ 
4 এই অক ত পুচ্ৰকে শাস্ত্র নানাস্থানে নান! সংজ্ঞ'য় পরিচিত করিয়া’ছন। 
কোথাও ইহাদগের নান দিয়াছেন স্মেত্র ও ক্ষেত্রচ্ঞ ; কোথাও বলিয়াছেন 
মূল প্রকৃতি ও প্রচ্যাগায্ম।, কোথাও বাপসাছেন অন্ন ও অন্নাদ ; কোথাও 
বপিরাছেন স্বব! ও গ্রাতি) কোথাও বলিরাছেন ররি ও প্রাণ; আবার 
২ কোথাও আপ্‌ ও মাতরিশ্ব।। কিন্তু বেধানেই যে ভাবে উল্লেখ করুন, শাস্ত্র 
“কোথাও এ দৌহাকে চরম তব বলির। প্রকাশ করেন নাই । 


* পুরুষ যে বহ নন, এক- বিষুপুরণও এ নতের তনু-মাদ্দন করিতেছেন। 


চু 
৫ ৩৩. বাহিতা fe ১৩শ বর্ম, নস সংখ্যা ন 


78. 4. 35: ্র্াকামো বৈ-প্রজাপতিঃ। 


০ সিনিখুনমুৎপাদয়তে * *_ প্লোর্নিক্চ প্রাণঞ্চেতি। PEST 
_প্রশ্ন 3181. EL 
প্রজাপতি প্রজাকামনা করিয়া রয় ও ও প্রাণ এই যুগ্ন উৎপাদন করিলেন।. 
ইহারাই আমার নিমিত্ত বহুবিধ প্রজ্ঞা উৎপন্ন করিবে। 
তম্মিন্‌ অগো দির দধাতি | ঈশ; si * Ee 


“মাতরিশ্বা (প্রাণ ), ভগবানে অপ্‌ নিহিত করেন। অপৃ-কারণার্জব = ঈ 
অব্যক্ত প্রকৃতি । মাঁতরিশ্বা _ প্রাণ -পুরুষ। প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই 
ভগবানে বিলীন হয়। ও 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এ সম্বন্ধে গীতার মতই সর্ধশী্ুক্্র অন্থুমৌদিত। 

এত দুরে সাংখ্যদর্শনের সহিত গীতার সন্বস্ব-বিচার সমাপ্ত হইল। বারাস্তরে 
রি সহি টুর রর হালাল * 


| গ্রীহীরেন্নাথ দত্ত । মি 


3 গুড়া জিলা । - 
কলিকাতা হইতে রেলপথে দারজিলিং যাইতে হইলে রাণী ভবানীর রাজধানী 
নাটোর ছাড়িয়া যাত্রীকে কোন এক অচেনা রাণীর প্রতিষ্ঠাপিত “রাণীনগর” 
নামক গ্রামে আসিতে হয়। তাহার পরই রাণী ভবানীর জন্মস্থান ছাতিম-. 
গ্রামের সন্নিকটে সুলতানপুর ষ্টেশন। যাত্রী তথায় উপস্থিত হুইয়া যদি \ 


জিজ্ঞাস করেন,__এ কোন জেল! ?--গুনিবেন, বগুড়া । ন 
বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বগুড়াই অবয়বে ক্ষুদ্রতম জেলা । ইহার আয়তন 
১৪৫২ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৮১৭৪৯৪ । তন্মধ্যে ৬৬১১০০ হিন্দু, ১৫৪২৪৬: 
মুসলমান, এবং ২০৯৮ অন্তান্তধর্ম্মাক্রাস্ত বলিয়া ১৮৯১ সালের লোকগণনায়' 
নিৰ্ণীত হইয়াছে। অর্থাৎ, সমগ্র লোকের মধ্যে প্রায় শতকরা ৮* জন লোকা 
সুসলমান। এরূপ মুনলমানপ্রধান দেশও বাঙ্গালার মধ্যে দ্বিতীয় নাই।  . 


এ 


[| 
পৌধ্‌; ১৩০৪, | 


বলিয়া” উল্লিখিত: হইয়াছে । 


বগুড়া জলা । ৫৩১. 
মুসলমানদের মধ্যে কেবল ৩০২০ ব্যক্তি পাঠান, এবং ১৯৫০ ব্যক্তি সৈয়দ 


আপনাদিগকে শেখ বলিয়। পরিচয় দেয়। 
আগুনাদিগকে “নস্ত' বলিয়া পরিচয়-দিয়া থাকে । 

বগুড়ায় মুস়লমানগণের মাতৃভাষা বাঙ্গালা--ইহার! স্বিদ্বৃত€ বাঙ্গালী- 
জাতিরই এক অংশ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই একটু হিল ছিলেন; 3 
অল্প দিন হইল, মুখীলমান হইয়াছেন । - 

যুস্কামান হইবার পূর্কে ইহারা কোন জাতীয়- হিন্দু ছিলেন, তাহা এক্ষণে 
কেবল অমুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে। 

বগুড়ায় বর্তমান বাঙ্গালী হিন্দুজাতীয় অধিবাসীদের মধ্যে যে যে জাতির 
লোকসংখ্যা! এক স্হত্রের অধিক, তাহাদের তালিকা এই :ঃ-- 


(ক) 
কৈবর্ত, জালিয়৷ ও মালো! 
কোচ 
নমশূদ্র বা চাড়াল 
ভূঞীমালী বা মেহেতর 
চাঁমার, মুচী ও মাটিয়াল 


(খ) 


অবশিষ্ট ১৪৯৩২৬ ব্যক্তির মধো অধিকাংশ 


এই প্লেখদের, মধ্যে জ্ধিকাংশই 


রর ২৫৭৩৩ 

++, ২৩৬৮৫ 
১০১৮৩ 
৭৭৮১ 
৭৪8৫ 


৫২২১ 
৪৬১৮ 
৪৩৯১ 
৩৮২৯ 
৪০১২ 
২৭৫৫ 
২০৮৬ 
১৯৭৭, 
১৯৫৩ 
১৮৩২ 
১৮৬৯ 


১২৪৬ 


e 
৪৩২ সাহিত্য | ১৬ বর্ষ, সহ সংখ্যা । 


১৩। বণিক বা বেশে |: ২১৯৭৫ 
১৪। পাটনী * রয় ১১১৫৪ 
১৫ | বাগ্দী * cee ৫০০ ১১১৯ 
| ১1 বৈষ্ণব ৪ +*০- ১১৩৯৩ 4 
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হিন্দুগণকে একটি জাতি না বলিয়া একটি জাতিচক্র বলীই অপেক্ষাকৃত 

সঙ্গত। এই জাতিচক্রের এক অংশ ব্যবসায় বা বৃত্তি অনুসারে, আস্ত এক 
ংশ কুসানুদারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত । ইহা ভিন্ন তৃতীয় এক অংশ 

বর্ণনষ্করদস্তৃত, তাহাও কতকগুলি অবাস্তর শাখায় বিভক্ত । 

উপরের তালিকাঁর (গ) বিভাগের বৈষ্ণব ও যোগীরা হিন্দুসমীজের বর্ণ- 
সঙ্কর বা জাতিশুন্য জাতির উদাহরণ । | 

বৌহ্ধধর্ম্মে প্রাতূর্ল্ভাবকালে সকল জাতীয় লোকই যোগী হইতে পারিত৯ 
এবং আধুনিক হিন্দুর প্রাদুর্ভাবকালে সকল জাতীয় লোকই বৈষ্ণব হইতে 
পারে। স্থতরাং যোগী ও বৈষ্ণবদের আকর চিনিবার উপায় নাই। 

এক বাগ্দী ভিন্ন (খ) বিভাগের সমুদয় জাঁতিই বৃত্তিমূলক জাতি । 
ইহাদের সকলেরই কৃষি ব্যতীত এক একটি নিরূপিত বৃত্তি আছে, এবং তাঁতি 
ও পানী ভিন্ন ইহাদের অধিকাংশই আর্ধ্যকুলসম্ভৃত। হিন্দুসমাঁজে আৰ্য্য ও 
অনাধ্যবংশীর ব্যক্তিমণকে চিনিয়। লইবার একটি প্রশস্ত উপায় জলাচরণ। 
ব্রাঙ্গণন। থে জাতির হস্তে জলগ্রহণ করেন না, তীহারা সকলেই অনার্ধ্যবংশীয়। 
অনার্ধ্য বাগ্রীগণ বগুড়। জেলাতে অতি অল্প দিন হইল নীল চাষের সময় কুঠি- 
য়ালগণ কর্তৃক গঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে কুঠীতে কার্য করিবার জন্য আনীত 
হইয়াছে । 

এঁউহাসিক সময়ের পুর্বে বাঙ্গাল! দেশে বে সমস্ত লোক বাস করিতেন, 
তাহার! করেকটি বিভিন্ন কুলে বিভক্ত ছিলেন, দেখা যার। বাগ্দীকুল রাঢ়দেশের 
উচ্চ ভূমিতে বনবাস করিতেন, এবং তথার তাহারা আপনাদের আধিপত্য 
স্থাপিত করিয়াছিননপ। অঁতিহাসিক সময়েও বিষ্ণুপুরে তাঁহাদের এক বিখ্যাত 
রাজবংশ বিদ্যমান ছিল। | 

রাড় ও উড়িব্যার মধ্যবর্তী জলপ্লাবিত নিয়চুমিতে রূপনারায়ণ নদের 
উভয় তীরে কেবট বা কেওট নামক একটি বিখ্যাত কুল আপনাদের আধিপত্য 


f 





কী 
পৌষ, ১৬৭৯ । বগুড়া জেলা ৷ ঠ& ৩৩ 


স্থাপিতু করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এই ‘কেবট’-গণকে ‘কে’ জলে ‘বর্তত্তে' 
বলিয়া কৈবর্ত নামে ভূষিত করিয়াছেন। গরঁতিহাসিক্‌ সময়েও কেবট-কুলের 
এক রাজবংশ তমনুকে, আর এক রালবংশ ময়নাগড়ে, বিদ্যমান ছিল। 

, মির্থিলার পৃর্ধাংশে মহানন্দা নদীর অপর পারে অতি প্রাচীনকালে পুড়া 
নামে এক কুল আপনাদের রাজ্জত্ববিস্তার করিয়াছিলেন। যেমন কেবটগণ 
ভট্টাচার্য্য-ভাষায় কৈবর্ত্ত হই দাড়াইয়াছেন, তেস্ডাই পুড়াগণ “পু, 
হইয়াছেন। এই গুঁড়োগশ এক সময়ে তাহাদের প্রাচীন রাজধানী পাঁড়য়া হইতে 
মহানন্া ও ভাগীরথীর পূর্ধতীরে সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলেন। সমুদ্রের 
নিকট ইহাদের স্থানীয় নাম “পোদ । এই পড়া ও পোদগণের আর এক 
প্রধান শাখা মহানন্দ! ও গঙ্গার সঙ্গমস্থানে বসবাস করিতেন । ইহাদের নাম 
চাঁদলা ছিল, এবং ইহাদের দেশ অদ্যাপি চাদলাই পরগণা বলিয়া অভিহিত 
হুইয়া থাকে। চাদলার। গঙ্গ। বা পদ্মার উভর কুলে সমুদ্র পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়'* 
চ্ছিলেন। ডট্টাচার্য্য-ভাষার ঠাদলাগণ ‘চণ্ডাল’ হুইরা পাড়াইয়াছেন, কিন্ত 
চাদলারা চণ্ডাল এই হের নাম অগ্তাপি অঙ্গীকার করেন নাই। তাহার! 
চণ্ডাল হুইয়! যাইবার ভরে আপনাদের জাতীয় চাদলা নাম পর্যযস্ত ত্যাগ করিয়া 
“নমশূত্র' নাম ধারণ করিয়াছেন |. 

কৌচ-কুল হিমালয় পর্বতের সন্নিহিত স্থান হইতে উত্তর বঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া 
আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। অদ্যাপি তাহাদের এক রাজবংশ 
কোচবিহারে বিদ্যমান । 

উপরের তালিকায় (ক) বিভাগে যে পাঁচটি জাতের নাম উল্লিখিত হই- 
ম্নাছে, তন্মধ্যে ভূঞীমালী ও চামা;ররা বৃত্তিমূলক অনাধ্যদাতি। তদ্তিয় অপর 
তিনটি, অর্থাৎ কৈবর্ত, কোচ ও চীড়ালের। তিন বিখ্যাত আদিমকুল হইতে 
সমুৎ্পন্ন। অপ্যাপি বগুড়াবানী হিন্দু (পের মধ্যে এই তিন জাতির সংখ্যাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং বগুড়। জেঞ্গান এবদা বে এই তিন কুলের 
লোকই সমধিকপরিমাণে বদবান কঞ্তেন, তাহা অনুমান করা যাইতে 
পারে। 

ক্ষত্ৰি রাজগণের রাজত্বকালে, এক্ষণে ইংরেজের আদলে হিন্দু মুস্জমান 
সকলেই যেমন “নেটাব | ভূমমজ বলিরা হের, তেমনই তখনকার কোচ, কেবট 
টার্ছলাগণ অস্ত্যজ বলিস! হেয় ছিলেন । ত্রাঙ্গণের। তাহাদের জম্পর্শ করি- 
তেন না$ সুতরাং তাহারাও গর্বিত ব্রাঙ্ণগণের ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন 


চি 
চে 


৫৩৪ : মাহিত্য 1 ১৩শ বর্ষ, নম সংধ্যট। 


'পুৰ্ববক সিদ্ধার্থ গৌতমের প্রচারিত সার্বজনীন নশীলধর্ম্মেরই সমধিক পূন্ম পাতী 
হইয়াছিলেন। প্রাচীন বগুড়ায় ব্রাহ্মণ. অপেক্ষা ষোগীদেরই মৰ্য্যাদা অধিক 
ছিল, এবং নিজ্ঞ বগুড়া নর্গর এক্ষণে যথায় অবস্থিত,'-তাহার সম্িকটে করতোয়া 
"ও নাগর নদীর -মধ্যবর্তী ভৃভাগ্ন শীলবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে€ 1 
লি শচীন “শীলবর্ষ' প্রদ্দেশ পরগণে “শেলবর্ষ নাম ধারণ করিয়াছে ।”  * 

'*শেলবর্ধ ঘা লীন্বর্ষের মধ্যে বহুতর স্থানে প্রাচীন ১ ভগ্নাবশেষ 
অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। 

চালা, রটনা কে ভাতা তাহা এক্ষণে দ্ধানিবাঁর 
কোন উপায় নাই। কিন্তু ইহারা কোন সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্তা 
কহিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাও স্পষ্ট জান! যায় না যে সকল আর্য্যবংশীয় 
লোক বাঙ্গালায় আগমন করেন, তাহাদের অধিকাংশের ভাষা নিকটবর্তী 
মগধ বা মিথিলা দেশেরই প্রাকৃত ভাষা ছিল, অন্ুমান করা যাইতে পারে । 
মৈথিলী ও মাগধী প্রাকৃত ভাষা মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গাঁলায় পরিণত হইয়াছে 
বৌদ্ধ যোগীরা পাল ভাষাতেই একদা ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেল, বোধ হয়। - 
বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইলে চাদলা, কৌচ ও কেবটগণ বাঙ্গালা কহিতে আরম্ভ 4 
করিয়াছিলেন, অনুমান হয়। অস্ততঃ ওঁ সময়েই বাঙ্গালা ভাষার একাধিপত্য 
সংস্থাপিত হইয়াছিল, মনে হয় ।' 

বৌদ্ধপন্থী পাঁলবংশীয় রাজগণ বহুদিন অর্থাৎ ছুই শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল 
ব্যাপিয়া এ প্রদেশে রাজত্ব করেন। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় এক ব্রাঙ্মণপরিবার 
উত্তরোত্তর কয়েক জন পাল রাজার অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন। বগুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ম্গলবাড়ী . হাটের 
সন্নিকটে তাহাদের বাসস্থান ছিল, এবং তাহাদেরই বংশে “মাতঃ শৈলস্থতা’ 
ইত্যাদি গঞ্গাস্তবের রচয়িতা গুরবমিশ্রপ্রাদুূতি হইয়াছিলেন। এই বংশের 
(লোক আপনাদের বংশীবলী ও কীত্তি ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তরত্তস্ত স্থাপিত * 
করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি ব্দ্যিমান রহিয়াছে! ইংরাজখতে ইহা "বাদল 
পিলার”, এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ‘গরুড়স্তম্ত”’ নামে বিখ্যাত । কিন্ত 
দেশীয় লোকে ইহাকে - “ভীমের পাণ্টী” বলে। , তাহাদের বিবেচনায়, ji 
. বিশাল পন্তরু্তম্ত ভীমের গো-তাঁড়ন দণ্ড (পাণ্টী ).ছিল। 
f ক মুহাডায়তের আধিপত্য আমা দেশের লোকের সনে, এই বে 
যে, কোন একট! অস্ত ব্যাপারের, ব্যাখ্যার, আবশ্যক, হইলেই, ba 
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ক্ষ, ১৩০৯ । বগুড়া জেলা । হয 


ভারতের শরণাপন্ন হই। বগুড়ার উত্তরে বছদুকুত্যাপী একটি ‘জাঙ্গাল’ বা উচ্চ 
ুন্ক্প্পপ্র আছে। কোন্‌ সময়ে কাহা কর্তৃক এই জাঙ্গাল নির্টিত হইয়াছিল,* 
তাহা লোকে তুলিয়া গিয়াছে সুতরাং এক্ষণে ইহা “ভীমের জ্াঙ্গাল' নামে 
খ্যাত। 

* ভীমসেন যে একদা এ দেশে আপন বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে 
প্রতিবাদ করিলে স্থানীয় অনেক লোকে বিস্ময়াপন্ন হয়েন। তাহাদের স্থিব 


সিদ্ধান্ত এই যে, ত্ুগুড়াই প্রাচীন যুৎস্য দেশ। এই দেশে বিরাট রাজা বাস 


করিতেন ; কেন না, বগুড়ার উত্তরে এক্ষণে বঙ্গপুরের মধ্যে “বিরাট, নামে 
একর্টিগ্রাম আছে ১--আর কেবল তাহাই নয়,_বিরাটের কিয়দুর দক্ষিণে 
বগুড়ারই মধ্যে “কীচক” নামে আরও একটি স্থান আছে। বিরাট ও 
“কীচকঃ নামে ছুইটি গ্রামের নামকরণ কিরূপে হইল, তাহার নিশ্চয় করা 
কঠিন,-_কিস্ত কুতবিদ্য ব্যক্তিগণকে বল! বাহুল্য যে, মহাভারতের মৎস্য 
দেশ রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। ভীম বে পাণ্টী 
হাতে করিয়া মঙ্গলবাঁড়ীর জঙ্গলে গরু চরাইতেন, বোর্ধ করি মহাভারতে ও 


_ এ কথা নাই! 


, বর্তমান সময়ে বগুড়া জেলা প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত । এক অংশ 
করতোয়! নদীর পূর্বে, অপর অংশ করতোয়া নদীর পশ্চিমে । পশ্চিমেব মৃত্তিকা 
কঠিন ও লোহিতবর্ণ ; ইহা স্থানীয় ভাষায় ‘খিরার’ বলিয়া উল্লিখিত। পুর্বে 
মৃত্তিকা কোথাও বালুকাযুক্ত কর্দমময় ও কৃষ্ণবর্ণ; ইহা! স্থানীয় ভাষায় 
‘পলি’ বলিয়া উল্লিখিত ৷ পশ্চিম অংশ প্ৰাচীন “বরেন্দ্র বিভাগের অন্তর্গত । 
মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী উক্ত জনপদ পূর্বকালে বরেন্দ্রভূমি বলিয়া 
বিখ্যাত ছিল। 

বখতিয়ার খিলিজীর বাঙ্গালা দেশ আক্রমণের পূর্বক্বে বগুড়া অঞ্চলের 
লিখিত ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উল্লিখিত 
গকড়ন্তস্ত-লিপিতে এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, একদা পাঁলবংশীয় রাজারা এ 
দেশে রাজত্ব করিতেন, এবং তাহাদের সভাসদ এক ব্রাঙ্গণপরিবারের ব্যক্তির! 
এ দেশে অতিশয় গণ্যমান্ত হইয়াছিলেন। তিন স্কন্দপুরাঁণে করতোরা-মাহা- 
স্স্যেব বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখিত আছে। এ বিবরণে “মহাস্থান, নামক তীর্ঘেব 


কথা কিছু লিখিত আছে মাত্র ১--তাহাঁও একপ আকারে লিখিত যে, প্রক্কৃত . 


ইতিহাস তাহা হইতে সংগ্রহ করা দুঙ্কর। 


৩ 


¢ 
৫৩৬ সাহিত্য | ১৩শ ৰম, +ম সংখ্যা। 


“মহাস্থান, আধুনিক নামা এবং ইহা একটি অপত্রংশ শব । ইহা একদা 
*‘মহান্নান তীর্থ’ বলিয়া! কথিত হইত; এক্ষণে মোটা লোকের 'জিহ্বায় “মহীস্থান” 
হইয়া দীড়াইয়াছে। . 


এই মহান্নানতীর্থের স্বন্দপুরাণীয় নাম ‘শীলদ্বীপ’। শীলত্বীপের ঘাটে - 


‘পৌষ-নারায়ণী’ নামক শুভক্ষণে সান করিলে অস্তাপি বিস্তর পুণ্য হয় । 


পৌধ-নারায়ণী সকল বৎসর সংঘটিত হয় না। অনেক বৎসরের পর এক এক | 


বার যখন ‘পোৌষ-নারাঁয়ণী" যোগ হয়, তখনন্সহত্্ সহস্র হিন্দুনানা দেশ হইতে 
অদ্যাপি শীলঙ্বীপের ঘাটে স্নান করিতে আঁইসে। - অজ্ঞ লোকে শীলঘ্বীপের 
ঘাট না বলিয়া এক্ষণে শিলাদেবীর ঘাট বলিয়া থাকে। 

স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে, পরশুরাম নামে এক ক্ষত্রিয় 
নরপতি মহাস্থান গড়ে রাজত্ব করিতেন । তাহার সময়ে শাহ সুলতান নামক 
CD বাল্থ্‌ বোখারা অঞ্চল হইতে একাকী* আগমন করেন, 

বং আপন অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়া পরগুরাম ও তাহার ক্ষত্রিয় সেনা; 
EO ES EEG BO লয়েন, এবং শিলা 
দেবী নামে তাহার এক কন্তাকে আপন মহিষী করিবার উদ্যোগ করেন। 
শিল! দেবী প্রথমে শাহ স্থলতাঁনকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করেন যে, 
মহাস্থান তীৰ্থে হিন্দুগণকে স্নান করিতে তিনি কদাচ নিষেধ করিবেন না, এবং 
পরে আপন হস্তের কন্ধণের আঘাতে শাহ সুলতানকে হত্যা করিয়া নদীতে 
ঝাপ দিয়! প্রাণত্যাগ ও সতীত্বরক্ষা করেন । তদবধি এই ঘাট শিলাদেবীর ঘট 
বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। কিরূপে শব্দ হইতে তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে উপাখ্যানের 
স্্টি হয়, শিলাদেবীর ঘাট তাহার একটি সুন্দর উদাহরণ । 

স্বন্দপুরাণের লিখন অনুসারে পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া পাপমুক্ত 
হইয়াছিলেন। তীর্থের পাও্ডার! যাত্রীদিগকে পরশুরামের মুক্তির স্থান 
দেখাইয়া অর্থোপার্জন করিতেন । তাই উপাখ্যানের মধ্যে পরশুরামও আসিয়া 
ুটিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 

বিচক্ষণ দর্শকেরা অদ্যাপি শীলদ্বীপের সন্নিকটে একটি বৌদ্বস্তূপ বিদায়ান্স 
রহিয়াছে, দেখিতে পান। স্থানীয় লোকেরা অদ্যাপি মহাস্থান গড়ের তিন স্থানে 
তিন ‘মুনি’ থাকার কথা বলে। নহাস্থান পর্ম্যবেক্ষগ করিলে স্পষ্টই দেখা 
যায় যে, ইহ! করতোয়া নদীতীরে একটি অতিশয় উচ্চ স্থান ছিল। 
এক শাখা এই স্থানকে প্রদক্ষিণ করার ইহা দ্বীপ নামে বিখ্যাত হ্য়। এই 


পা 
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পৌষ, ১৩*৯ ) বগুড়া জেল! । ₹৩৭ 


স্বীপে বৌদ্ধমুনিগণ কয়েকটি স্তুপ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া বসবাস করিলে ইহা 
এক তীর্ঘে পরিণত হয়। শীলবর্ধের দ্বীপের তীর্থ ব্ললিয়া ইহা শীলত্ধীপ নামে 
বিখ্যাত হয়। 

* পাল নরপতিগণ নির্বংশ হইলে বিজয় সেন নামে সেনবংশীর রাজ! বালালা 
দেশ অধিকার করেন। ইনি বিখ্যাত বল্লাল সেনের পিতা? পালের যেমন 
নিরপেক্ষ বৌদ্ধ ছিলেন, অর্থাৎ ঝ্রেদ্ধ থাকিয়াও ব্রাহ্মণের” সমাদর করিতে ক্রটি 
করিতেন না, বিজয় সেন তেমনই এক জন গোঁড়া শৈব ছিলেন সেনবংশের 
বাজর্ব্কালেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক হিন্দুধর্মের সস্ধ্যানের প্রারস্ত ঘটে। 
এই সময়ে বৌদ্ধমঠে শিবস্থাপন! হইবার স্থত্রপাত হয়। এবং তদছুসারে বহ- 
সংখ্যক শিবলিঙ্গ আসিয়া! শীলদ্বীপে ভগবান বুজ্ধদেবের স্থান অধিকার করে। 
বৌন্ধতীর্ঘ ক্রমে একটি হিন্দু শৈবতীৰ্থে পরিণত হুর । 

বল্লাল সেনের পুক্র লক্ষ্মণ সেনকে নবন্বীপ হইতে তাড়াইয়া দিয়া বখৃতিয়ার 
বিলজী গৌড় নগরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ রাঁশধানী লুণ্ঠন করিয়া 
তিনি দেখিলেন যে, উত্তর-বঙ্গে তাঁহার সহিত যুদ্ধে সন্মুখীন হইতে পারে, এরূপ 
আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সমুদায় উত্তর-বঙ্গই মুহূর্তমধ্যে তাহার শাসনাধীন 
হইয়া পড়িল । দেশের লোক অতিশয় নিরীহ, রাজার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 
কর! ইহাঁদের স্বভাব বা অভ্যাস নহে। এক রাজা হয়-__এক রাজি! যায়, 
তাহার! বলিয়া দেখে। পাল গেল-_-সেন গেল--পাঠান আসিল 9 পালের পর 
যেমন সেনকে--তেমনই সেনের পর পাঠানকে তাহারা রাঁজকর দিতে কোন 
প্রকার আপত্তি করিল না। এইরূপ শাস্তশীল প্রজাগণকে রক্ষা করাই রাঁজ- 


. ধর্মী বখতিয়ার সেই রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে অগ্রসর হইলেন । 


এঁন্সময়ে, এবং তাহারও পূর্ব হইতে বঙ্গের নিরীহ কষকগণ উত্তর হইতে 
এক দল ও দক্ষিণ হইতে এক দল দন্থ্য জাতির অত্যাচারে প্রগীড়িত হইত। 
উত্তরের দস্থ্যরা ভোট অঞ্চল হইতে আসিত বলিয়া ভুটিয়া বা ভোট নামে 
বিখ্যাত হইরাছিল ; এবং দক্ষিণের দস্থ্যরা মগের মুলুক হইতে আসিত ও তাহা- 
দিগকে দেশের লোক চট্ট ব্লিত। অদ্যাপি তাহাদের দেশ চট্টগ্রাম নামে 
খ্যাত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের! এই ছই দস্থ্যদ্লকেই “চট্টভষ্ট'-জাতীয় বলিয়া 


২ তাত্ৰফলক সকলে উল্লেখ করিতেন। চট্টগণ জলপথে নৌকা বাহিয়া আসিত। 
শায়েস্ত। খাঁর পূর্বে মুসলমানেরা তাছাদ্দিগের শীসন করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু 


ভোট বা ভট্টেবা স্থলপথে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করিয়া গ্রাম ও নগর দুঠন করিত । 


ক 
৫৩৮ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, *ম সংখ্যা । 


বখতিয়ার খিলজী এই ভট্টগণের দমন করিবার জন্য তাঁহাদের দেশও 
অধিকার করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন । উত্তরবঙ্গ তৎকালেও পৌগু, বর্ধন রাজ্য 
বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল.। পশ্চিমে মহানন্দা নদীর তীরে ইহার প্রাচীন রাজধানী 
পুশ, বা পাঁড়ুয়া নগর, এবং পুর্বে করতোয়ার অপর পারে বর্ধনকোট নামক 
এক প্রধান দুর্গ ছিল। কোট শব্দের অর্থই ছুর্গ। পুঙ্ডে.র সভায় বর্ধনকোটও 
এক্ষণে ভগ্নাবশেষময় সামান্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে । টি . 

এই বৰ্দ্ধনকোট দুৰ্গ সম্ভবতঃ, ভট্টগণের প্রবেশরোধের জন্যই নির্শ্মিত হইয়া- 
ছিল। যে দাওকোপা বা কোনই নদী এক্ষণে, বগুড়া ও রঙ্গপুরের পূর্কাসীমায় 
প্রবাহিত, উহা বখ.তিয়ারের সময়ে বর্্ধনকোটের নিয়েই বর্তমান ছিল ; এখন 
পূর্বব দিকে অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে। তৎকালে মুসলমান ইতিহাস-লেখক- 
গণের লিপির অস্থুসরণ করিয়া! Se সাহেব ওর নদীর নাগ ‘রঙ্রমটী” বলিয়া 


লিখিয়াছেন। উহা 'রঙ্গমতী” কি “রা! মাটা”. বলিয়া পড়িতে হইবে, 


তাহা আমি এ পৰ্য্যন্ত অবধারণ করিতে পারি নাই। ফলতঃ, আসামের এক 


স্থান রাঙ্গামাটী নামে প্রসিদ্ধ । তদহুসারে উহা রাহ্গামাটার নদী হইতে পারে। 


অথবা, ষদি 'রঙ্গমতী’ই প্রকৃত নাম হয়,.তবে ও রঙ্গমতীই এখনকার বগুড়া! 
জেলাস্থিত বাঙ্গালী নদীতে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। ফুলতঃ, ইহা 
অনুমানমাত্র। 

বখ্তিয়ার খিলজি গড়ে অধিক ন দিদার না .করিয়া জাতি 
বর্ধনকোটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তৎকালে কোচ ও মেচ বংশীয় 
লোকই এ দেশে অধিকপরিমীণে বায় করিত ।. মেচবংশীক্ষ এক জন প্রধানকে 
বখতিয়ার মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন,.এবং তাহাকে ‘আলি’ নাম প্রদান 
করেন। -আলি মেচ, ব্ধনকোটে আগমনকালে বখতিয়ারের পথদর্শক* হইয়। 
আসিয়াছিল। 

বখতিয়ার দেখিলেন, কোটি দের এ একী 
প্রবহমান! রহিয়াছে। তাহার অপর পাঁরেই কামরূপ রাজ্য । তাহাতে স্পষ্টই 
অনুমান হয়, বগুড়া জেল! নদীনিৰ্স্মিত ।-এখানকার পলীমহলের প্রায় অধিকাংশ 
তৎকালের কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
:- বখতিয়ার কিকপে বিস্তীর্ণ নদীর কুলে কুলে উত্তরাভিমুখে বহ দুর অধরলর 
হইয়া -কামবূপ রাজ্যের মধ্য দিয়া ভোট দেশে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং তথায় যুদ্ধে 
নিহত হবেন, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্তক | তবে তাহার সময় হইতে 


চি 
Ld 


SEER বগুড়া জেলা | * ২৩৯ 


আলি টমচের স্তায় বছসংখ্যক কোচ ও মেচ যে মুসলমান হইতে লাগিল, ইহাই 
বগুড়ার ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় কথা ।* কালক্রমে মুসলমানেরা 
রতোয়া নদীতীরে মহাস্থানগড়ের ১৫ ক্রোশ মাত্র উত্তরে ঘোড়াঘাটে দুর্গ ও 
সেনাঁ-নিবাস নিৰ্ম্মাণ করেন। মহাস্থানেও প্রর্ূপে একটি মুসলমান দুর্গ গঠিত 
হয়। মুসলমানদের পুর্বে মহাস্থানে কোন দুর্গ ছিল না। , 
শাহ সুলতান নামে কোন-ফকীর মহাস্থান তীর্থে আসিয়া হিন্দুদের দেবমুণ্তি 
সকল ভগ্ন করিয়া তথায় মসজীদ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শাহ 
সুলতান অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিলেন । 
ফলতঃ, বগুড়া জেল! উত্তরবঙ্গে মুনলমানগণের একটি সীমাস্ত প্রদেশ ছিল। 
ভোট ও কামরূপ রাজ্যের লোক এ' দেশে প্রবিষ্ট হুইয়৷ উপদ্রব করিতে না 
পারে, তজ্জন্ত এই সীমাস্ত প্রদেশে সেনানায়কের! জায়গীরদারস্বরূপে উপনিবিষ্ট 
হয়েন। তাহাদের ও তাঁহাদের অনুচরগণের হস্তে অনেকু হিন্দুর জাতিনাশ 
ঘটে। আফুগরান সৈনিকের! স্বদেশ হইতে পত্নী সমত্ব্যাহারে এ দেশে 
০ আইসে নাই। এ দেশীয় রমণীগণের গর্ভেই তাহারা সম্তান উৎপাদন করিয়া 
মুসলমান প্রজা বদ্ধিত করিতে আরম্ভ করে । সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকও 
মুসলমান হইতে আরম্ভ করে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা, যাঁহাদের বৃত্তি ক্ৃষিকার্ধ্য 
ছিল না,-_তাহারা অনেকেই পলায়ন করে, কিন্ত সাধারণ কেবট, টাদলা, 
কোচ, মেচ প্রভৃতি প্রজ্জাগণ, কৃষিকার্য্যই যাঁহীদের প্রধান উপজীবিকা» তাহারা 
ভূমি ছাড়িয়৷ দেশাস্তরে যাইতে পারে নাই ।* . 


পপি 





* আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয় প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন 
নাই 1--সাহিত্য-সম্পাদূক। . 


৪৪০ 


/ আনলসসশী তৰ স্বাকুস্পাহ্হ | 
শি , 


আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া ও ভ্রাতৃ-রক্কে গাত হইয়া ১৬৫৮ 
খৃষ্টাব্দে হিনুস্থানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন্। যে সাম্রাজ্য একরতলগভ করি- 
বার জন্য আওরঙ্গজেব পাপে দ্বিধাশূন্ত হইয়াছিলেন, এবং যাহার গৌরববৃদ্ধি 
ও স্থায়িত্বের কামনায় আজীবন অক্লাস্তভাবে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার 
রাজত্বের শেষভাগেই সেই সাত্রাজ্য পতনোস্মুখ হইল । 

আকবরের অনন্তসাধারণ উদারতাঁগুণে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি 
হিন্দু মৌসলমানকে এক স্থত্রে গ্রথিত করিয়া মোগল সীত্রাত্যের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব পূর্বপুরুষের অনুস্যত উদ্দারনীতি পরিত্যাগ 
করিয়া সংকীর্ণ নীতির অন্ুবর্ী হইলেন; স্থতরাং হিন্দুগণ আর মোগল- 
সাম্রাজ্যের হিতাঁকাজ্ষী রহিলেন না। * | 

আওরঙ্গজেব তক্ততাউসে অধিরোহণ করিবার অন্ত কোনরূপ পাপামুষ্ঠানে 
কুষ্টিত হন নাই। এই জন্ত তিনি বিশিষ্ট মোসলমানসমাধের বিরাগভাজন . 
হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব তাহাদের প্রীতি ও শ্রন্ধা লাভ করিবার জন্ত 
হিন্দুদিগকে বলপুর্বক এসলামধর্থ্ে দীক্ষিত করিতে কৃতসংকল্প হন। যদি কেহ 
ব্রাজাজ্ঞ প্রতিপালন করিতে অস্বীক্ৃত হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করিত, 17 
তাহ! হইলে বাদশাহ গুরুদণ্ডের বিধান করিতেন) কখনও কখনও অবাধ্য 
প্রজার রক্তে তরবারি রঞ্জিত হইত । তাঁহার ব্যবহারে বোধ হইত, যেন তিনি 
প্রকৃতিপুঞ্জের রক্তপ্রবাহে স্থীক্ম পারিবারিক কলকঙ্ক-কালিমা বিধৌত করিতে 
প্রবৃত্ত হইক়াছিলেন । 

কেহ কেহ রাজান্থগ্রহলাভের প্রলোভনে এসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিত; 
কিন্ত হিন্দু জনসাধারণ স্বধর্ম্মবিসর্জ্জনে স্বীকৃত হয় নাই। তাহারা এসলাম 
ধর্মের বিভীষিক! হইতে পরিত্রাণলপাত করিবার জন্ত ধর্ম্ম-প্রচারকদিগকে 
নিহত করিতে লাগিল । ধর্ম্মার্থ জীবনবিদর্জ্জন করিয়া ইহকালে প্রতিষ্ঠা ও 
পরকালে শ্বর্গলাভ করিবার কাদনা জনসাধারণের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। 
এমন কি, এক বৃদ্ধা রমণীর নেতৃত্বে বহুসংখ্যক হিন্দু সশস্ত্র হইয়া আগ্রা 
দিল্লীর অভিমুখে অভিযান করিয়াছিল ! ইহাদিগকে দলন করিবার জ্ন স্ব 

সঃ 


শত 
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আওরঙ্গজেব রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। * হায়! হিন্দুর সে দিন কোথায় 
গেলণ সে শোর্য্য-বীর্য্যের উজ্জ্বল রবি কোন্‌ অন্ধতমসমুয় সাগর-নীরে অস্তমিত 
হুইল] হিন্দু সাধারণকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত অত্যাচারের 
বিরাম ছিল না। ইহার ফলে ক্কৃষকশ্রেণী শস্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিল ১ শিল্পিগণ শ্ব স্ব ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল। সুতরাং প্রাদেশিক রাজদ্মের 
হাঁস হইল। প্রাদেশিক শীসকগণ তাহা বাদশাহের কর্ণগোচর করিলেন । 
বাদশাহ, রাজস্থের ক্ষতিপূরণ ও কৌশলে হিন্দুসাধারণকে এসলাম ধর্মের 
পক্ষপাতী করিবার জন্ত জিজিয়া কর প্রচলিত করিলেন। এই জিজিয়ার 
অত্যা্ঠীরে দরিদ্র হিন্দুর দুর্দশার সীম! ছিল না। করের হার এত উচ্চ ছিল 
যে, নিয়শ্রেণীস্থ প্রজ্বাবর্ণের নিকট হইতেই পূর্ব রাজস্বের একার্দ সংগৃহীত 
হইত। কিন্তু নিতান্ত নিঃস্ব হিন্দু প্রজাও এই গুরুতর করভার হইতে রক্ষা- 
শাত্তের প্রলোভনেস্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই । * 

মোগল সাআাজ্যের অধিকাংশ মোৌসলমান রাজকর্্মচারী শিয়া-মতাবল্বী 
ছিলেন এই সকল রাজকর্মচারী মোগল-সান্ত্রাজ্যের মর্টিলকামনায় প্রাণকে 
তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, সর্ধাস্তঃকরণে সাম্রাজ্যের উন্নতিকার্মনায় নিরত থাকি- 
তেন, প্রভুর কাৰ্য্য নিষ্পন্ন হইলেই চরিতার্থ হইতেন, আপনাদের উন্নতি 
মোগল সাত্রাদ্যের উন্নতির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন । 
আওরঙ্গজেব সুন্নি-মতাবলম্বী ছিজেন ; স্থ্নি-সমাজে প্রতিপত্তি ও খ্যাতিলাভ 
করিবার আশায় তিনি এই স্বজাতীয় বিশ্বস্ত কন্মচারিগণকে প্রীতির চক্ষে 
দেখিতেন না, বরং তাহার্দিগকে ভ্রান্ত বিশ্বাসী বলিয়া হিন্দুর স্কায় দ্বণা করি- 
করিতেন। আওরঙ্গজেব অত্যন্ত কপট ও সন্দিপ্ধ ছিলেন, কাহাকেও বিশ্বাস 
করিতেন না। তাহার স্বণাপূর্ণ সন্দিপ্ধ ব্যবহারে বিশ্বস্ত মোসলমান রাজপুরুষ- 


গণও বিরক্ত হইয়াছিলেন। + এই সকল কারণে তাহারা আর মৌগল- 


* আওরলজেবের হিন্ুবিদ্বেষ কিরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, তাহার দৃষ্টাস্তন্থরূপ আমরা আর 
একটি আদেশের উল্লেখ করিতেছি । সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা কাফি খাঁ লিখিয়াছেন বে, 
বাদশাহের আদেশে হিন্দুদিগের ভুলিতে অথবা আরব অঙ্কে আরোহণ নিষিদ্ধ হৃইয়াছিল। 

1 শাহজাহানের রাজত্বকালে আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথেব শাসনকর্তী ছিলেন। তৎকালে 
মীর জুন্না নামক এক জন কোটাপতি ও প্রতিপত্বিশ।লী সেনাপতি তাহার আশ্রয গ্রহণ করিলেন । 


' . স্্ীর জুতা ক্রমশঃ আওরল্সভ্রেবের দক্ষিণবাহত্বরূপ হইয়া উঠিলেন। আওরঙ্গজেবের কুট বুদ্ধির 


সহিত বৃদ্ধি ম্রীর জুয্লার ধনবল ও বাছুবল সম্মিলিত না হইত, তাহা হইলে তিনি দিল্লীর রাজ- 
সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন কি রা, নিঃসন্দেহে বলা হায় না। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে 


৫৪২ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, মম সংক্কা। 


সাম্রাজ্যের হিতাকাজ্জী ছিলেন না । কিন্ত আওরঙজেবের অসাধারণ ক্ষমতার 
ও প্রতাপে সকলেই এন্ত্স্ত ছিলেন, সুতরাং কোন রাজপুরুষই তাহার নিরুত্ধা- 
চরণে সাহসী হন নাই। এই জন্যই তাঁহাদের মনোভাব বাদশাহের জীবদ্দশায় 


প্রকাশিত হয় নাই। কিন্ত ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতি. 


হুইয়াছিল। কারণ, অসস্তষ্ট কর্মচারীকে কোন কার্যে নিযুক্ত করিলে তাহা 
সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এতত্যতীত তিনি এক জন কর্মচারীকে কোন 
বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পীর্রিতেন না। সন্দিগ্চচিস্ত, বাদশাহ 
এক জন রাঁজপুরুষকে কোনও কার্যের ভার দিতেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহকারী 
স্বরূপ আর এক জন কর্মচারীকে নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে রাজপুরন্ঘগণের 
দায়িত্ব দ্বিধা বিভক্ত হুইয়া পড়িত, কেহই কর্তব্যপালনে তাদৃশ মনোযোগী 
হইতেন না। গতম জাগাতে রানির তন 
উপস্থিত হুইয়াছিল। ্ 

আওরঙ্গজেব শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে আকবরের প্রবর্তিত পন্থার অনুসরণ 


করিয়াছিলেন বটে, কত্ত পরধর্ম্মবিদ্বেষবশে তিনি একটা গুরুতর পরিবর্তন 


করেন। আওরঙ্গজৈবের রাজ্যলাতের পৃর্কে মোগল সাআাজ্যে হিশটু সেনীপতি- " 


গণ দৈস্তপরিচালন করিতেন ) হিন্দু শাসনকর্তৃগণ দেশশাসন করিতেন) 
যে সকল সেরেস্তার কার্য্য সুচারুনূপে নির্বাহ করিতে হইলে শিক্ষিত লোকের 
আবস্তক হইত, তাহা একমাত্র হিন্দুই একচেটিয়া ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় 
না। সে সময়ে রাজপুত সেনাই মোগলবাহিনীর প্রাণ ছিল। কিন্তু পরধর্ম্ম- 
বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া! আওরঙ্গজেব হিন্দুদিগকে পদচ্যুত করিবার আদেশ 
দিয়াছিলেন। * কার্য্যপটু হিন্দু কর্ম্মচারিগণ পদচ্যুত হইলেন, তাহাদের 
পরিবর্তে অর্থশিক্ষিত নিক্ষ্ট শ্রেণীর মোসলমাঁনগণ উচ্চপদদে অভিষিক্ত হইতে 
লাগিলেন। ইহার ফল বিষময় হইল । আওরঙ্গজেব নিন্দে এসল্বুম ধর্ম্ম- 
শাস্ত্রের অঙ্শীসনমতে দ্যায়বিচারে ও প্রজাপালনে পরা্খুখ" ছিলেন না। 


অধিরোহণ করিয! মীর জুম্নাকে বাঙ্গালার নুবাদারেব পদে নিযুক্ত করেন। মীর জুমা 
বঙ্গদেশে রোগাক্রাত্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। আওরঙ্গজেব তাদৃশ শুতাকাজ্ফী বীরপুকষেব 
মৃত্যুতে বিন্দুসা্রও দুঃখিত হন লাই, বনং এক জন ক্ষমতাশালী উচ্চাভিলাষী বীরপুরুষের 
তিরোভাব দেখি, অত্যন্ত সস্তষ্ট হইযাছিলেন। বাদশাহ রাজপুকবগণের সহিত কি প্রকাব 
ব্যবহাৰ করিতেন, এই ঘটন! হইতেই তাহা অনুমিত হইতে পারে । 


* “The Hindu writers have bcen entirely excluded from চা টি 
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কিন্তলব-নিধুক্ত অকর্ম্মণ্য ও অশিক্ষিত মোসলমান কর্ম্মচারিগণের সে দিকে 
দৃষ্টি ছিল না। তাহাদের অত্যাচারে ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশ অচিবে 
হাহাকারে পূর্ণ হইয়া! উঠিল । | 

" * আর অক কারণেও এই অত্যাচার ও অর্থশোষণের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ি 
পাইয়াছিল। আওরঙ্গজেব কাঁহাঁকেও বিশ্বাস করিতেন না। রাঁজপুরুষগণ 
দীর্ঘকালু এক স্থানে অবস্থান করিলে তাহারা অত্যন্ত প্ৰতিপত্তিশালী হইয়া 
উঠ্ঠিবেন, এই আশঙ্কায়, বাদশাহ তাহাদিগকে অধিক দিন এক প্রদেশে 
থাকিষ্কত দিতেন না । এই অন্ত রাজপুরুষগণ যেখানে গমন করিতেন, সেখানে 
তাহারা প্রবাসীর স্কায় বান করিতেন ; আপনাদের শাসনাধীন প্রদেশের 
প্রক্কৃত হিতকামনার বশবর্তী হইয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। শাসনা- 
ধীন প্রদেশ ' পন্তিত্যাগ করিবার পূর্বে কোনও প্রকারে অর্থসঞ্চয় করাই 
তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।' সুতরাং অত্যাচারের স্রোত প্রবল বেগে 
“প্রবাহিত হইতে লাগিল। দূরবর্তী প্রদেশসমূহের শানকবর্গের ষথেচ্ছাচার- 
দমনের কোৌঁনও উপায় ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদ্িগের বিরুদ্ধে অভি- 


" যোগ উপস্থিত হইলে স্বরং আওরঙ্গজেব তাহার বিচার করিতেন । কিন্ত 


বাঁদশাহের দরবারে উপস্থিত হওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল নাঁ। প্রাদেশিক 
শাসনকর্তারাও যাহাতে আপনাদের অত্যাচারকাহিনী বাঁদশাহের কর্ণগোচর 
নাহয়, সে বিষয়ে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন। সুতরাং অন্যায় অত্যাচারের 
একশেষ হইতে লাগিল। আকবর বাদশাহের স্থ-শাসনগুণে জনসাধারণ 
মৌগল-শাঁসনের অনুর্ক্ত হইয়াছিল ; কিন্তু আওরঙ্গজেব বাদশীহের শাসনচক্রে 
পিষ্ট হইয়! তাঁহারা আর মোগল-শাঁসনের পক্ষপাতী রহিল না । 

পৃঙ্ষাস্তরে বাদশাহের সঙ্কীর্ণ নীতির ফলে অদ্ধশতার্ধীব্যাপী যে সমরানল 
প্রজ্ঘলিত হইয়াছিল, তাহার ইন্ধনসংগ্রহ করিতেই রাজ্রকোষ শূন্য হইয়া গেল। 
আওরক্গজেবের বীরত্ব, রণকৌশল, শ্রমশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, সর্বভোভাবে 
প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই । তিনি বৃদ্ধ বয়সেও যুবার ন্যায় পরিশ্রম করিতেন ; 
তং যুদ্ধক্ষেত্রে ₹ উপস্থিত হইয়া সৈম্ত পরিচালন করিতেন ) রাজ্যশাসন- 
সম্পর্কীয় প্রত্যেক কাৰ্য্য পুঙ্বান্পুঙ্খরূপে স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ; এমন কি, 


.. তাহার অঙ্গুমতি ব্যতীত কাবুলের ন্যায় দূরবর্তী স্থানেও এক জন সামান্ত 


কর্মচারী নিযুক্ত করিবার কাহারও অধিকার ছিল না। কিন্ত তাঁহার আদৌ 
দুবদর্শিতা ছিল না) তিনি যে সংকীর্ণ নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন, অচি- 
A | 


দু 
৪৪৫ লাহিতা । - ১৩শ বর্ষ, *ম নংগ্যা। 


রেই তাহার বিষময় ফল ফলিতে আরন্ত করিল। কিন্তু তথাপি তিন্নি স্ব- 
প্রবর্তিত কু-নীতি পরিজ্যাগ করিলেন না। তাহার অবিবেকিতায় মোগল- 
সাত্্রাক্যের ভিত্তিমূল বিচলিত হইরা উঠিল।  আওরঙ্জেব প্রতিভাশালী 
বিচক্ষণ শাসনকর্তা বলিয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র খ্যাত ছিলেন) আবাল-বুদ্ব-€. 
বনিতা তাঁহার নামে কম্পিত হইত। কেবল: এই কারণেই তাঁহার শাসনকালে 
মোগল-সাম্রাজ্য তুলুষ্টিত হয় নাই। কিন্তু বাদশাহের মৃত্যুর পরে. তাহার 
প্রতাপ, প্রভাব ও প্রতিভা অস্তমিত হয়, এবং এক জন ছুর্কীলচিত্ 'অকর্ম্মণ্য 
সমবুট দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। তখন শিখিলমূল মহীকুহের, স্তায় 
বলহীন মোগল সাত্রাজ্য সামান্ত বঞ্ধীর চূর্ণ বিচুর্ণ ও. ধুলিসাৎ হইয়া যায়। 
আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, দক্ষিণাপথের 
পার্বত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রতিলক * শিবাজী ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় ও 
স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আওরঙ্গজেব প্রথমে তাঁহাকে 
‘পার্বত্য মৃষিকঃ বন্তিয়া উপহাস করিত্নে। কিন্তু যখন শিবাজী ক্রমশ$ 


প্রবল হইয়া মোগল প্লা্রাজ্যের কিয়দংশ আত্মসাঁৎ করিলেন, তখন আওরঙ্গজেব - 1 


' ভাঁহাকে.অন্ধুরেই বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন । ১৬৬২ খ্ষ্টাব্দে তিনি - 
শায়েস্তা থাকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মহারা যুদ্ধ সুচিত হইল । 
কখনও শিবাজী যুদ্ধে অয়লাত করিতেন, কখনও বা বিজয়ভরী মোগলের অঙ্ক- 
শায়িনী হইতেন। কিন্ত আওরঙ্গজেব কখনও শিবাজীকে দমন করিতে 
পারেন নাই। এই ভাবে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল । এই অন্দে বাদশাহ 
মহাবত খাঁকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে চল্লিশ সহশ্র মোগল 
সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার পূর্বে শিবাজী কখনও সম্দুখযুদ্ধে অগ্রসর হন 
নাই। এইবার তিনি প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আত্মবল- 
পরীক্ষার সঙ্কল্প করিলেন। মোগল-নৈক্কের সহিত শিবাজীর তুমুল যুদ্ধ 'আরন্ধ 
হইল। মোগল সৈন্ক সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল) বহুসংখ্যক মোগল দেনা ও 
বাইশ জন সৈন্তাধ্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিলেন। 

* দক্ষিণাপথের যে অংশ মহারাষ্ট্র দেশ নামে পরিচিত, তাহার উত্তবে সুরা ও 
সাতপুর! পর্বত, পশ্চিমে আরব সমুত্র, দক্ষিণে কর্ণাট প্রদেশ, পূর্বে বরদ! নদী। এই বিস্তৃত 





ভূমির পরিমাণ ১*,২*** ঘর্স মাইল । এই দেশের একাংশ বিজাপুরের অধীন, এবং রি 


আহসদনগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু শাহজাহান বাদশাহ আহমদ নগর রাজ্যের ধ্বংস 
করেন । শিবাজীর অভ্যুদয়কালে মহারাষ্ট্র ভূমির একাংশ বিজাপুর রাজ্যের অধীন, এবং 
অপরাংশ মোগল সাাজোর অস্তর্ভূক্ত ছিল। - 


টা 


Ld 
' পৌষ, ১৩০৯ । আলমগীর বাদশাহ ৷ ৫৪৫ 


এই সময়ে অকস্মাৎ আফগান রাজ্যে বিপ্রোহান্সি গ্রজ্লিত হইয়া উঠিল। 
অগত্যা আওরঙ্গজেব শিবাজীর সহিত -যুক্ধে বিরত 'হইলেন। থাইবার ও 
১ ইউনফজাই জাতি বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া মোগল সেনাপতিফে 


রর পরাজিত ও গিরিসঙ্কটবাসী মোগল সেনাদিগকে নিহত করিল। ছুই বৎসর 


যুদ্ধের পর বিদ্রোহিগণ আংশিক বস্ততা স্বীকার করিল। আওরনজেবও 
প্রফুনচিত্বে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । . 

আফগানভূর্মিতে শাস্তি সংস্থাপিত হইতে না হইতেই আর এক বিপদ 
উপস্থিত হইল। সত্যনামী নামক অস্ত্রধারী হিন্বুধর্ম্মসম্প্রদায় এই সময় 
নারনোলে বাস করিতেছিল। এক জন শাস্তিরক্ষকের উৎপীড়নে এই ধর্ম 
সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্ববর্তী অসন্তষ্ট জমীদারগণ তাহাদের সহিত 
মিলিত হইলেন। , স্থতরাং সমগ্র আগ্রা ও আজমীর প্রদেশে অশীস্তির সীম! 
রহিল না। কিন্তু বাদশাহ অনায়াসে .এই বিদ্রোহের দমন করিয়া রাজো 
মাস্তি সংস্থাপিত করিলেন। সত্যনামী সম্প্রদায়ের বিস্রোহু সামান্য ঘটনা বটে, 
কিন্তু এই ঘ্টনা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইল । 
- আওরঙ্গজেব বাদশাহের হিন্দু-বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল। আওরঙ্গজেব 
এসলাম ধর্শের গোড়া বলিয়া সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাহার গোড়ামি 
আন্তরিক ছিল না,__-রাঁজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি অনেক সময় গৌড়ামি প্রকাশ 
করিতেন। আওরঙ্গজেব আজন্ম বিলাসে পরিবর্ধিত হইয়াও যৌবনের 
প্রারস্তে সাংসারিক বিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

আওরঙ্গজেব যখন সপ্তদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক, তখন শাহজাহাঁন তাহাকে 
শাসনকর্ততার পদে বরণ করিয়া দক্ষিণাপথে প্রেরণ করেন। কিন্ত তিনি শাসন- 
কাৰ্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া সর্বদা! ধর্ম্মালোঁচনায় মগ্ন থাকিতেন | এবং 
বহুমূল্য রাজোচিত বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া সর্বদাই পবিত্রতার আচ্ছাদন- 
স্বরূপ শুভ্র বেশ পরিধান করিতেন । তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে সংসারাশ্রম 
পরিত্যাগ করিরা ফকিরী গ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। তাঁহার পর 
আওরপ্রজেব পশ্চিমঘাট পর্ধতমালার বিজন প্রদেশে কুটার নিৰ্ম্মাণ করিয়া 
সংসারত্যাগী ফকীরের স্তায় জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতে লাগিলেন শাহ- 
জাহান আওরঙ্গজেবের সংসারবিতৃষ্ণার বিষয় অবগত হইয়া এত দুব বিবক্ত 
ইয়াছিলেন ষে, ত্বিনি তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার বৃত্তি রহিত করেন, 


এবং তাহাতেও পৰিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহার জাঁয়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা 


Ld 
৪ 
৫৪৬ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ম, »ম সংখ্যা! 


পরম্ধ্যাদার লাঘব করেন। আঁওরলজেব বিলাসে বিতৃষ্ণ হইয়া বৈরাগ্যের 

াশ্রন গ্রহণ করিয়াছিলেন ; বৈরাগ্যও মোহন/দৃ্ত,উদমক্ত করিয়া তাহাকে 

উদ্ভ্রান্ত করিয়াছিল? কিন্ত অনাসক্ত ত্যাগী ফকীরের ন্তায় জীবনযাপন 

করিতে করিতে বৈরাগ্যের শাস্তি ও মাধুর্য্য অস্তহিত হুইয়া গেল! আওরঙ্গজেব 

এক বৎসর নির্জন কুটীরে বাস করিয়া পুনর্বার সংসারে ফিরিয়া আসিলেন ; 

তাহার বৈরাগ্যের স্বপু ভাঙ্গিয়া গেল; সন্ন্যাসী যুবক্‌ রাজ্পনীতিক্ষেত্রে পুনঃ 

প্রবিষ্ট হইয়া সৈন্তপরিচাঁলনের ভার গ্রহণ করিলেন! বিলা্স*বিরজ্জ বীতস্পৃহ 

পুক্রকে পুনর্বীর সংসারে ফিরিতে দেখিয়া শাহজাহান প্রফুল্চিত্তে তীঁহাকে fl 

বাল্খ দেশের শাসনার্থ প্রেরণ করিলেন। এই সময় হইতে আওরঙ্গজেব পুনঃ- 

পুনঃ দুঃসাধ্য কাৰ্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ত নিযুক্ত হইতেন। ইহার পর. হইতে 

আওরঙ্গজেব কার্য্যের আবর্তে বারংবার ঘূর্্যমাঁন:হন। শীসুনক্ষমতার আত্মা 

পাইয়া তিনি ক্ষমতাঁলোলুপ হইলেন, এবং দিল্লীর পরশ্ব্য্য দেখিয়া তাহার হৃদয়ে 

ছুবাকাজ্ষ। জাগিয়া উঠিল। ৪ 
অবশেষে আওরঙ্গজেবের ধর্মবিশ্বাস তাহার অভীষ্টসিদ্ধির যন্তররূ্প পরিণত 

হইল। যখন আওরঙ্গজেবের চরিত্র এই ভাবে গঠিত হইল, তথন শীহজাহান -- 

তাহাকে পুবর্ধার দক্ষিণাঁপথের শীঁসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। এই 

সময়েই তিনি এক জন কৃটবুদ্ধি রাঁজনীতিবিশীরদ বলিয়া সর্কবত্র, খ্যাঁতিলা্ভ " 

করেন। ধর্মের আচ্ছাঁদনে আত্মগোপন করিয়া তিনি গোপনে পিভৃ-সিংহাঁসন 

অধিকার করিবার জন্ত ষড়বস্ত্রে লিপ্ত হইলেন, ইহার পর হইতে তিনি 

প্রত্যেক অসদনুষ্ঠানেই: ধর্ম্মবিশ্বাসের আবরণ দিতেন। শাহজাহান রোগ- 

শধ্যায় শম্নান হইলে তিনি পিতৃ-সিংহানন অধিকার করিবার জন্তু দক্ষিণাপথ 

হইতে যাত্রা করিবার সময় সমবেত সৈন্দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ছিলেন 

“ঈশ্বর সাক্ষী, আমি ধর্ম্মরক্ষা করিবার. জন্ত এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি।” 

আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়! নিষ্বণ্টক হইবার জন্য যখন ভ্রাতৃরক্তে ' 

হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, তখনও তিনি ধর্মের ভান পরিত্যাগ করেন নাই । 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যার পর আওরঙ্গজেব তদীয় বিধবা মহিষীর অপরূপ রূপ- 

গাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কোরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করেন যে, জ্যেষ্ঠ 

ভ্রাতীব বিধবা মহিবীকে বিবাহ না করিলে প্রত্যবায়ভাগী, হইতে হয়! এই 

প্রকারে প্রত্যেক অসদনুষ্ঠানেই তিনি নিজের ধর্মবিশ্বাস যন্ত্রকূপে ব্যব 

করিতেন । 
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,৩মজজেব এসলাম ধর্ম্মের গৌড়া বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মমুয্য 
॥ কোন ধর্শের গৌঁড়া। হইলে. পরধর্ম্মরিদ্বেষ তাহার পক্ষে'স্বাভাবিক হইয়া উঠে। 
প্রথমে আওরঙ্গজেবের, এসলাম ধর্মের গৌড়ামি আস্তরিক ছিল না ;, সুতরাং 
পর্ধর্ম্মবিদ্বেষের সূলও তাহার প্রকৃতিগত ছিলনা । তিনি রাজনৈতিক- 
উদ্বেপ্ত-প্রণোদিত হুইয়াই পরধর্ম্মে বিদ্বেষ-প্রকাশ আবশ্যক বলিয়া মনে করি- 
তেন। ভ্রাত্রক্তপাঁত ও-বুদ্ধ পিতাকে অবরুদ্ধ করিয়া তিনি বিশিষ্ট মৌসল- 
মান-সমাঁজে কি্খপরিমাণে ঘৃণিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রীতি- 
ভাজন্‌ হইবার আশায় রাজত্বের প্রারস্ত হইতেই পর্ধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া 
হিন্দু ও. শিয়াদিগের. দলনে প্রবৃত্ত হনু। কারণ, পরধর্ম্মে বিদ্বেষপ্রকীশই 
মোসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠীলাভের প্ররু্ উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। 
কোনও বিষয়ে পুনুঃপুনঃ লিপ্ত হইলে তাহা অবশেষে প্রকৃতিগত হইয়া উঠে। 
এ জন্য বাদশাহের পরধর্ধববিদ্বেষও শেষে আস্তরিক- ও অকৃত্রিম হইয়া পড়ে। 
রাহা হউক, যদিও তিনি রাজনৈতিক কারণেই প্রথমে পরধর্ম-দলনে প্রবৃত্ত 
হন, তথাঞ্ছি আবার রাজনৈতিক. উদ্দেশ্যেই তাহার রাজত্বের প্রথম ভাগে হিন্দু- 
গণ তাদৃশ প্রবলভাবে উৎপীড়িত হন নাই। 
প্রথমে.আওরঙ্গজেব মোসলমাঁনদের সহিত রাজপুত PEE OY 
সাধনে নিযুক্ত করিতেন । এই সময়ে অস্বরাধিপতি রাজা জয়সিংহ ও যোধ- 
পুরাধিপতি রাজ! যশ্োবস্ত সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। হিন্দু- 
দিগকে প্রবলভাবে উৎপীড়িত করিলে তাদৃশ ক্ষমতাশালী সেনাপতিযুগল 
বিরক্ত হইবেন, এই আশঙ্কায় আওরজলজেব পূর্ণমাত্রায় হিন্দুবিদ্ধেষের পরিচয় 
দিতেন না, কিন্তু হিন্দুকুলতিলক শিবাজীকে দমন করিতে না পারায় তাঁহার 
হিন্দুবিদ্বেষানল প্রধূমিত হইতেছিল ;--সত্যনামীর বি্রোহপবনে সেই অগ্নি 
সনুক্ষিত হইয়া উঠিল। ইহার পূর্বেই বাদশাহের কুট কৌশলে জয়সিংহ 
পৃথিবী হইতে অপপারিত"হইয়াছিলেন।% স্থতরাং বাদশাহ যখন হিন্দুর প্রতি 
ঘোরতর অত্যাচার আরম্ত-করিলেন, তখন রাজা যশোবস্ত সিংহ ভিন্ন হিন্দুর 
আর কোনও রক্ষক ছিল না. ষশোবস্ত সিংহ এই সময়ে রাঁজক্ণর্য্ের 
অনুরোধে কাবুলে ছিলেন৷ হিন্দুর দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় বাজার লোকাস্তর 
ঘটিল। সুতরাং বাদশাহ নিষ্কণ্টক হইলেন। এইবার আওরঙ্গজেব মনের 
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সাধে হিস্মুদদিগকে নিপীড়িত করিবার বিবিধ উপায়ের উদ্ভাবন -করিলেন। 
তিনি মোসলমানদিগকে' শুষ্ক হইভে অব্যাহতি দিলেন। 'এইরূপে হিন্দু 
মোসলমানের মধ্যে বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে : মোসলমানগণ হষ্ট 
হইলেন বটে, কিন্তু বাদশাহের রাজস্ব অনেক কমিয়া গেল। বিজ্ঞ ও বছদুর্শা 
কর্মচারীদিগের পরামর্শে বাদশাহ নিয়ন করিলেন,-হিন্দুর্দিগকে শতকরা পাচ 
টাকা ও মোসলমানদিগীকে শতকরা আড়াই টাকা শুন্ক-দিতে হইবে । 

তাহার পর বাদশাহের আদেশে হিন্দুদেরপ্রাজকার্ধ্ে নিয়োগ নিষিদ্ধ হইল ; 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের উপর এই মর্মে আদেশ প্রচারিত হইল | ফ্ে সকল 
হিন্দুকর্ম্মচারী রাজসেবায় জীবনের উৎকৃষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, 
এবং ধাহাদের যত্নে ও চেষ্টায় শীসনযন্ত্র শৃঙ্ধলরূপে পরিচালিত হইতেছিল, 
তাহার! বিনা দোষে পদচ্যুত হইলেন। হিন্দুর অসন্তোষের অবধি রহিল না; 
পক্ষাস্তরে, রাজ্যের শীসনযস্ত্রও বিকল হইয়! পড়িল. . 

আওরঞ্জজেব দ্বপ্য জিঞ্িয়া কর পুনঃপ্রবর্তিত করিয়া হিন্দু পরজাদিগকে 
অত্যন্ত উত্যক্ত করিলেন। ধর্ম্মবিদ্বেষের ফলেই জিজিয়ার সৃষ্টি *ইয়াছিল। 
মোঁদলমান শাসনের অধীনে যত প্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইত, তন্মধ্যে- -- 
হিন্দুগণ জিজিয়াকেই সর্বাপেক্ষা তীত্র ও অসহ্‌ মনে করিতেন। জিজিয়া 
প্রবর্তিত হইবার পর একদিন আওরঙ্গজেব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। উপা- 
সনার্থ মদজিদে গমন করিতেছিলেন। এমন সময় পঞ্চাশ সহজ্র হিন্দু অশ্রুপুর্ণ- 
লোচনে কাতরকণ্ে জিঞ্িয়া কর রহিত করিবার অন্ত বাদশাহের নিকট 
প্রার্থনা করিল; বাদশাহ তাহাঁদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত. করিলেন ন!। - 
হার সঙ্গীয় হস্তী ও অশ্ব কর্তৃক বিমর্দিত হইয়া বহুসংখ্যক হিন্দু প্রাণত্যাগ 
করিল। তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ দ্িজিয়ার পুনঃপ্রবর্তনেই পর্যবসিত হয় নাই। 
তিনি অসংখ্য দেবালয় মসজিদে পরিণত করিলেন ; দেবদেবীর মুর্তি চূর্ণ করিয়া 
ঘসজিদ্দের সোপানাবলী প্রস্তুত কগ্লিলেন। হিন্দুর পুণ্য দেবক্ষেত্র বাঁরাঁণসীব 
ঘেবশেষ্ঠ বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভুলুষ্ঠিত হইল, এবং তাহার স্থলে মোৌসলমানের 
মসজিদ বিরাব্দ করিতে লাগিল। মুসলমান মৌলবীগণ হিন্দুদিগকে এসলাম- 
ধৰ্ম্মে দীক্ষিত করিবার অন্ত এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া 
হিন্দুরক্তে পৃথিবী অনুরপ্রিত করিতে লাগিল । * 


*আওরন্রজ্দেব, কেন দেবদেবীর মুর্তি চুণ ও দেবালর ভগ্ন করিবার আদেশ দিয়া- 
ছিলেন, এক জন এতিংাদিক তাহার কৌতুকাবহ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি কলেন 


পৌষ, ১৩*৯ । আলমগীর বাদশাহ । ৫৪৯ 


২১ আ্াওরঙজেবের প্রবল উৎপীড়নে প্রত্যেক প্রদেশে অসন্তোষের বীজ উপ্ত 
+ টহুইয়াছিল। কিন্তু এক রাজপুত. ভিন্ন আর কোনুও জাতিই আওরঙ্গজেবের 
বিরুদ্ধে অভ্যুখিত হন নাই। 
_. * রাজা যশোবন্ত সিংহ কাবুলে লোকাস্তরিত হইলে, তীয় বিধবা 
মহিষী ও পুল্রহয় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন ।. কিন্ত মতিচ্ছন্ন আওরঙ্গজেব 
দিল্লীতে তাহাদের শিবির অবরুদ্ধ, করিলেন। . যশোরস্ত সিংহের প্রভুভক্ত 
॥ কাৰ্ধ্যাধ্যক্ষ দুৰ্গাদাসের অনস্ভসাধারণ বীরত্বে যশোবস্তের মহ্ষী ও রাজ 
" কুমারঞ্জম বাদশীহের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইলেন । * 


যে, এই সময়ে হিন্দুঙ্গণ মৌসলমানদিগকে হিন্দুশান্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আঁওরঙ্গ- 
জেব ইহাঁতেই উত্তেজিভ হুইয়া এই আদেশ প্রদান করিলেন। আওরঙ্গজেবের আদেশে 
দেবদেবীর সুপ্তি ও মন্ষিরসমূহ্রে কিরূপ দশ! হইবাছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমর! এক জন 
মুসলমান এঁতিহাসিকের প্রস্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি । 
® “All the Worshipping places of the infidels and the grfat temples of these 
infamous peeple have been thrown down and destroyed tna manner which 
টিং... astonishment at the successful completion of so difficult a 8৪9৮০ His 
Majesty personally teaches the sacred kalima to many infidels with success 
and invests them with khelats and other favours."—Mir-at-i-Alam. 
* এই বিষয়ে আওরঙ্গজেবকে নির্দোব প্রতিপন্ন করিবার অন্য সুবিখ্যাত ইতিহাস- 
লেখক কাঁফি লিখিয়! শিয়াছেন,_ 

‘Without waiting for permission from Aurengzeb, and without even obtain- 
ing a pass from the subadar of the province they set off towards the Capital. 
When they reached the ferry ‘of Attock they were unable to produce any pass, 
s0 the commander of the boats refused to let them proceed. They then attacked 
him, killttd and wounded some of his men, and by force made good their way 

4 - over the river and went onyrards towards Dehli, There was an oldstanding 
grievance in the Emperor's heart respecting Raja Jaswant’s tribute, which was 
aggravated by there presmuptuous proceedings of the Rajputs. He ordered 
the Kotwal to surround the camp of the Rajputs, and keep guards over them.". 
এই বৰ্ণন! সত্য বোধ হয় মা। যশোবস্তের বিধবা মহিষী তেজম্থিনী বীরনারী ছিজেন। তিনি 
কিরূপ শৌধ্যশৃলিনী ছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ জামরা একটিমাত্র যটনার উল্লেখ করিতেছি। 

সিংহ একবার রপক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন । এই ঘটনায় যশে(বস্ত মহিধী এত উত্তে- 
হৃইয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীকে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিতে দ্বেন নাই! আওরঙ্গজেব 
ডাহাক্ষে দিল্লীতে বন্দিনী করিলে তিনি যে কৌশলে পরিত্রাপলাভ করেন, তাহাও তাহার 


গু 
৫৫০ মাহিত্য ৷ ১৩শ বধ, *ম সংগ্যা। 


- বান্দপুতানা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে সম্মানে ও ্রীরত্বে 
মিবার ও মাঁড়োয়ার তখন সূগ্রগণ্য । মাড়োয়ারের অধিপতি যশোবস্ত সিংহ 
স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া মোসলমান বাদশাহের দাসত্বশ্বীকার করিম্মাছিলেন। 
কিন্ত মিরারাধিপতি কখনও মোসলমান বাঁদশাহের আদেশে অবনতমস্তক হন 
নাই; তাঁহাদের পদগৌরব তখনও অক্ষুণ্ন ছিল।*. মিবারের অধিপতির 
উপাধি রাণী রাাধিরাজ ছিল। আওরুঙ্রজেবের রাজত্বকালে ' ব্বাজসিংহ 
মিবারের সিংহাসনে অধিঠিত 'ছিলেন। আওরঙ্গজেক তীহাক্কে জিজিয়া কর 
প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করেন। মোগলের নামে রাজমুদ্রা আচলিত 
করিলে, রাজ্যমধ্যে গো-হত্যার অন্থমতি প্রদান করিলে, হিন্দুর দেবালয় ভগ্ন 
করিয়! তাহার স্থলে মসজিদ নিম্মাণ করিলে, মোৌসলমাঁন শান্ত্রান্থসারে বিচার- 
কাৰ্য্য নির্বাহ করিলে, রাজসিংহ ও তদীয়, প্রজাবর্গ জিজিয়*ধ হইতে অব্যাহতি- 
লাভ করিবেন, বাদশাহের এইরূপ আদেশ ছিল।' রাণা রাজসিংহ আওরঙ্স- 
জেবের এই অঙ্কুচিত প্রস্তাবে মর্মাহত হইয়া নির্ভাকচিত্তে তাহার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষ হইতে বাদশাহঁকে এইরূপ 


অপকর্মে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া ওজস্থিনী ভাষার তাহাকে একখানি " 


পত্র লিখিলেন। রাণা রাজসিংহ এই অন্থুরোধ করিয়াই নিরস্ত রহিলেন না; 





প্রথব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক । রাণীর অনুচরগণ কা্যব্যপদেশে বাদশাহের অনুমতিক্রসে 
স্বদেশে ফিরিয়া যায়। রাজপুত্রহয়ের সমবযস্ক ছুই জন বাঁলক রাজ-ভৃষণে ভূষিত হইল । এবং 
কয়েক জন সঙ্গিনী রাজপুত-রমণ্ী রাণীর বেশ পরিধান করিযা শিবিবে অবস্থান করিতে 
লাগিল । এই ভগ্বেশধারীদিগকে শিবিচর রাখিযা রাণী প্রহরিগণের চক্ষে খুলিনিক্ষেপ 
করিয়া রাজপুক্দ্বয় ও কতিপয বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে রাজ্রপুতানায় পলায়ন করিলেন । 
ভাহাদের পলায়নবার্থী। প্রচারিত হইলে পাঁচ সহস্র মোগল সৈ্ত তাহাদের অনুসরণ করিবা- 
ছিল; ক্ষিত্ত কার্য্যাধ্যক্ষ দুর্গাদাস অমিতপরাক্রদে মোগল সৈন্তদিগকে একটি গিরি-সঙ্কটে 
অবরুদ্ধ করিলেন; ইত্যবকাশে বশৌবস্তের মহিষী নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলেন । 
আওরঙ্রজেব পূর্ণসাত্রায় হিন্দুদিগকে নিগৃহীত করিলে এই বীব-রমণী বাঁদশাহের অভ্ীষ্টসিদ্ধির 
পথে অন্তরা হইতে পাবেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাহাকে করায়ত্ত কবিবার জন্য এইবপ 
অসদ্ুপাত্র অবলম্বন করিয়।ছিলেন । 
* "The Mogul had often endeavoured to subject them to amenable vassa- 
lage, but had’ never been able to 00657) their acquiescence to more than cers! 
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ন্গাওরঙ্গজেব কখনও আপনার সঙ্কল্ন পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা] বুঝিতে 
পাবিরা, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন রুরিতে' লাঁগিলেন। এই সময় 
ঘশোবস্তের বিধবা মহিষী বাদশাহের হস্তে নিগৃহীত হইলেন। রাজসিংছ 
মুগ্রসর হইয়। রাণী ও রাজপুক্র্য়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন । 

মিবারাধিপতি জিজিয়! দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, এবং যশোবস্তের বিধবা 
মহিষীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রব9 করিরা আওরঙ্গজেব 
ক্রোধে প্রজনির্ত হইরা উঠিলেন,* এবং সমগ্র রাক্ষপুত-ভূমি বিধ্বস্ত করিবার 
সঙ্কলপনকবিলেন। এই উদ্দেশ্টে তিনি কাবুল, দক্ষিণাপথ ও বঙ্গদেশ হইতে 
শাহজাদাদ্দিগকে সসৈম্ভে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদের আসিয়া পঁহুছিবাব 
পুর্কেই তিনি মিবারের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। তাহার আগমনবার্তা 
"প্রচারিত হইলে এরাজসিংহ হিন্দু রাজন্তবর্গকে. স্বদেশের ও ্বধর্মের গৌরব- 


্ক্ষার্থ আপনার পতাকামূলে আহ্বান করিলেন 
* আওরঙ্গজেব রাজস্থান আক্রমণ করিলেন । বাদশ্টুহ-সৈন্ঠ রাজপুতানায় 


প্রবেশ কৰ্রিবাঁমাত্র যুদ্ধনীতিবিশারদ রাজসিংহ সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিয়া 
৯ পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোগল সৈন্য অমানুষিক পরিশ্রমে 
অগ্রদর হইতে লাগিল। কিন্ত তাহার! রাজপুতানার পথ ঘাট চিনিত না। 
সুতরাং বাদশাহ অচিরাৎ সসৈন্তে একটি পর্বতের রন্ধ,পথে প্রবেশ করিলেন | 
রাজপুতগণ শক্র-সৈন্ের এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া রন্ধ,পথের সম্মুখ- 
ভাগে প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের নির্গমের পথ রুদ্ধ 


করিয়া দিলেন। তাহাদের পথ পরিস্কৃত করিবার সমন্ত শ্রম ও যত্র রাজপুত- 
বীরগণের চেষ্টায় ব্যর্থ হইস্কা গেল । * 
উদ্দিপুবী নামী আওরঙগজেবের খৃষ্টধর্্মাবলদ্ষিনী প্রিয়তম মহিষী তাহার 


সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি শক্রহস্তে পতিত হইয়া! রাজসিংহের নিকট আনীত। 
হইলেন । বাণ! তাহাকে সাদরে ও সসন্মানে গ্রহণ করিলেন । আওরঙ্গজেব 
পর্বতরন্ধে। সসৈন্যে ছুই দিন অবরুদ্ধ থাকিয়! কষ্টের একশেষ ভোগ করিালন। 

মোগলসৈন্য খাদ্যাভাবে ক্রিষ্ট হইতে লাঁগিল। রাজসিংহ দয়াপরবশ হ্ইয়া 
পর্বতাশ্রয়ী রাজপুত সৈন্যকে স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন । 
‘মোগল সৈন্য নির্গমের পথ পরিষ্কৃত করিয়া পর্কতরন্ধ, হইতে বহির্গত হইল। 
" লদশাহ নিরাপদ হইবানাত্র রাণা তদীয় মহিষীকে রক্ষী সৈন্য সহ প্রত্যর্পণ 
“করিলেন । * 

২ Drme’s Historical Fragments 
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be) 
৫৫২ লাহিত্য । ১৩শ বধ, নম সংখ্যা। 


বাদশাহ মানবের সুকোমল বৃত্তিসমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। স্বার্থ- 
প্রমোদিত হইরাই লোকে. প্রতোক কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই তাহার 
দৃড 'ববান হিল। জু চণাং তিনি বিবেচন। করিলেন, তাঁহার ক্রোধানল হইতে 
গবিত্রা্লাভ করিবার জন্তই রাজনিংহ এইরূপ সদ্দাশরতা ও ধৈর্য প্রদর্মুন 
কংবগাছেন। স্থতরাং আরলজব যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেন না! কিন্ত 
রাজপুতের অতুল বীন্তত্বে ও কৌশলে তিনি পুনর্ধার পার্কত্যপথে অবরুদ্ধ 
হইলেন? ইহার অব্যবহিত পরেই তীর পুত্র আজীম ও আকবর "সসৈস্তে 
উপনাত হইলেন । আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ রণর্লেশ সহা করিতে না 
পারিয়। পুত্রের হস্তে মিরার-বিভয়ের ভার সমর্পণ করিয়া রাঁজপুতভূমি 
পরিত্যাগ করিলেন। কিন্ত মোগলপৈন্ দীর্ঘকালেও রাজপুতদিগকে পরাজিত 
করিতে পারিল না? রাব্রষিংহের অসাধারণ বীরত্ব ও» হদেশহিতৈষণায় 
ননগ্র ভারত মুগ্ধ হইল। রাজ্রসিংহের অবদান মৃতপ্রায় ভারত এখনও বিস্বভ 
হয নাহ )-+কবখনও গুছবে কি? যাহা হউক, তাঁহার বীরত্বে ও কৌশলে মোগল+* 
নৈত্ত হুম [লও পাত হহল। কয়েক বংসর যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেব 
বাধা গহঘ। খাজ ,নংতেণ নহনামত সি করিলেন । | 

ইংাব পরবে নাজকুঘ।ব অকন্মৎ রাজপুতগণের সহিত মিলিত ও বিজ 
হইর। সত্তর মহ সৈগ্তের সহিত পিতার মস্তক হইতে রাজ-দুকুট কাড়িয়না 
লইবার জন্ত যাত্রা করিলেন। এই সদয় বাদশাহ অল্পসংখ্যক সৈন্য সহ শিবিরে, 
অবস্থান করিতেছিলেন। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। শাহ- 
জাহানের শোচনীয় পরিণাম তাহার ম্থৃতিপথে উদিত হইল। হুর/কাজ্ 
পুত্র রাজ্যলাভললপা চরিতার্থ করিবার জন্ত তাহাকেও শাহজাহানের দশা- 
গ্রস্ত করিতে পারে, এই ঢিন্তায বাদশাহ আকুল হইলেন। কিন্ত তিনি হতবুদ্ধি 
না হইয়! পুত্রের বিষদস্ত ভগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলের আশ্রয় এর 
করিলেন। তিনি পুত্রকে লিখিলেন, “আমি তোমার কার্য্যকৌশলে অত্যন্ত 
প্রীত হইরাছি; তুমি রাজপুতদিগ্‌কে প্রনুন্ধ করির! ধ্বংস করিবার জন্ত যে. 
উপার অবলপ্ধন কবিরাছ, তাহা উৎক্বষ্ট 1" বাদশাহের চক্রান্তে এই পত্র 
বাঙপুত অধিনায়কগণের হস্তে পতিত হইল । সুতরাং রাজপুতগণ সন্দিপ্ধ 
হইয়া আকবরকে পরিত্যাগ করিলেন। আকবর নিরুপায় হইয়। পাঁচ 
সৈম্ত সহ মহারাস্রীনদিগের শরণ।শন্ন হইলেন! তথ। হইতে তিনি পারস্ত দেশে- 
গমন করেন। পারস্তেই তাহার জীবনের অবশিষ্টভাগ অতিবাহিত হুয়। 


bd = 
পৌষ, ১৬৭৯ । আলমগীর বাদশাহ ৷ ৪৩৩ 


উদয়পুরাধিপতি রাণার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল বটে, কিন্ত তাঁহাতেই 
রাজপুত-ুক্ধের অবসান হইল না। তখনও পশ্চিমাঞ্চলের বাঁজপুক্ত বীরগণ 
অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। বাদশাহ অতিকষ্টে তাহাদিগকে দমন করিলেন। 
দবীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর আওরঙ্গজেব রাজপুতানার শৃস্তিসংস্থাপন করিতে 
সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল ।সে শাস্তি ভোগ করিতে পারিলেন না। 
এই সময়েই রাজপুতবীরপ্ণ মোগল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইরা পড়েন । 
রাজপুত সেনা্ীতিগণ এক শতাব্দী ব্যাপিয়া মোগল সাত্রাজ্যের প্রধান সহায় 
. ছিব্লোন। আওরক্রজেবের সন্কীর্ণ নীতির ক্ষলে তাহারা মোগল সাম্রাজ্যের 
সকল প্রকার সংঅব পরিত্যাগ করিলেন । 
বে সময় আওরঙ্গজেব আফগানভূমির বিদ্রোহদমন ও রাজস্থানের অগ্নি- 
নির্ধাপে ব্যাপৃত্তছিলেন, সেই সময় শিবাজী-ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিশালী হিন্দু 
রাজ্যের সংগঠন সমাপ্ত করেন! জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া শিবাজী 
* ১৬৮৪ শ্রীষ্টার্ধে অমরলোকে যাত্র! ফরিলেন। শিবান্জীর তিরোভাবের পর 
১ তাঁহার পৃষ্জ শতৃত্রী পিতৃসিংহাঁসন অধিকার করিলেন | * এই সময় মহারাষ্ট্র 
_ বলাজ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল ; তাহার ফলে মহারাষ্ট্রশক্তি কিয়ৎকালের 
জন্ত হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। * 
দক্ষিণাপথের গোলকুণ্ডা ও বিজীপুরের নরপতিগণ শাহজাহান বাদশাহের 
সময়ে আংশিকভাবে দিলীর বশ্ততাম্বীকার করিয়াছিলেন | কিস্ত আওরঙ্গজেব 
তাহাতে সন্তষ্ট ছিলেন না ; এই রাজ্যঘ্ব় সম্পূর্ণরূপে বিলুগ্ত করিবার অভি- 


নি 





* শিবাজীব দেহ্‌ত্যাগ্রের পর তাহার শক্তি ও ক্ষমতা সম্বদ্ধে আওরঙ্গজেব যে ততিমত 
প্রকাশ কবিয়।ছিলেন, অমর তাহ উদ্ধৃত কবিতেছি ,_“শিবাজী এক জন বিচক্ষণ দেন।গতি 
ছিলেন । আমি বে সময ভারতবর্ষেব প্রাচীন রাঁজাসমূহ ধ্বংস করিবার চেষ্টা ববিবেহিলাজ, 
সে সময় কেবল একমাত্র শিবাজীই একটি নুতন রাজ'-সংগঠনেব চেষ্টা সাহসী হইয়ছিজেন। 
আমি তাহাব বিকদ্ধে উনিশ বব সৈন্ত প্রবণ করিযান্ছি, তথাপি তাহার রাজ্য সদাই 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইযাছে।” ইতিহানবেছ্ধা কাফি খা শিবাজীকে ‘নবাবে  বুকৃব বারা নিহিত 
করিয়াছেন । নেই কাফি যদি শিবাজীর কোনও প্রশংসা বৰি! থ্যাবন ভাব তত ও হাক 
বর্ণ বে সত্য, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হউতে পাবে না । কাফি "1 ভিডি চল 
95152] had always striven to maintain the honour of the ০০11৩ 110 1:15 tn teri 
ts. He persevered in a course of rebellion in plundering caravans ৪: ৩2১০০ 
ling mankicd, but he entirely abstained other disgraceful acts, and was c. cul 


to maintain the honour‘of women and children of Mabammadans when they fell 
“ into his hands.” 


গু 
৫৫ " নাহিতঃ । J ১৩শ বন, প্ৰ বংখ্য।। 


পাষে তিনি কয়েকবার সৈগ্ঠ প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এক দিকে শিবাজী 

ও অন্ত দিকে রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তিনি এ 
বিয়ে অবহিত হইবার অবকাশ পান নাই । এক্ষণে শিবাজীর স্বর্গারোহর্ণে 
মহারাষ্ট্র হীনবল হইল, এবং রাজস্থানের সমরানল নির্ধাপিত হইল, সুতন্খং 
নিশ্চিন্ত হইয়া আওরঙ্গজেব সমগ্র শক্তি দক্ষিণাঁপথের রাজ্যদ্বয়ের বিরুদ্ধে 
নিয়োগ করিলেন * 

১৬৮৩ থৃষ্টাব্দে স্বয়ং আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে যাত্রা কারিদেন। এমন 
যুদ্ধায়োজন পুর্বে আর কেহ দেখে নাই। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ কইতে. 
উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহীত হইল; ইহাদিগের সাহায্যের জন্য অসংখ্য 
সুশিক্ষিত পদাতিক সজ্জিত হইল ; বহুসংখ্যক কামান প্রস্তুত ও তোপখানার 
তত্বাবধানের জন্য ইউরোপীয়গণ নিযুক্ত হইল। বাদশাহ আৰ্নাবাদে উপনীত 
হইয়া শিবিরসংগ্থাপন করিলেন । 

প্রথমতঃ, মহারাষ্ট্র রাজ্য জয় কবিবার জন্য আওরঙজেব চল্লিশ সহল্* 
অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। কিন্ত যহাবাষ্ট্রীয় সেন! কখনও সম্মুখযু্ধ করিত 
ন|। মোগল সৈন্ত মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবানাত্র তাহারা পর্দতোপরি 
আশ্রয় গ্রহণ করিল ; চারি দিকের পথ ঘাট রুদ্ধ করিয়া দিল। মোগলশিবিরে 
থাগ্ঠাভাব উপস্থিত হইল। মোগল সেনাপতি কতিপয় অশ্বীরোহী সেনা সহ 
পলায়ন করিয়া আওরদ্রজেবের নিকট উপস্থিত হইলেন । 

আওরঙ্গজেব আরঙ্গাবাদ পরিত্যাগ করিয়া সোলাপুরে গমন করিলেন । 
তথায় শিবিরসংস্থাপন করিয়া স্বীয় পুত্র আজিমকে বিজাঁপুর রাজ্য বিজয় 
করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। বিজাপুরের অধিপতি শক্রসৈন্ত বিধ্বস্ত 
করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। মোগলগণ বিজাপুর সেনার 
কৌশলে সন্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইল। এই সুযোগে শল্তৃজ্জী মোগল- 
সাম্রাজ্যতুক্ত গুজরাট প্রদেশ লু্ঠন কবিলেন। মোগল সেনাপতিগণ বিজাপুরা- 
ধিপতিকে পরাস্ত করিতে না পাঁবিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আওরঙ্গজেব 
বিজ্ঞাপুব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র সৈম্ত সহ গোঁলকুণ্ডা রাজ্য আক্রমণ . 
করিলেন) শল্ভুঙ্জী মোগলেব অধিকৃত প্রদেশ লুষ্ঠন করিলেও কিছু বলিলেন 
না। এই সময় মদনপস্থ নামক জনৈক ব্ৰাহ্মণ-সস্তান গোলকুণ্ডার মনরিপদেুী 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মোগলের গতিঝোধের জন্য বিপুল আয়োজন 
করিয়াছিলেন কিন্ত গোলকুণ্ডাৎ সেনাপতি ইব্রাহিম খর সহিত নদ্দন-. 


গাব, ১৩৯৭) 


আলমগীর বাদশ।হ। ৫৫. 


পথের ঝুনোনালিস্ত ছিপ। ঈর্ধ্যার অন্ধ হইয়া সেনাপতি হঁবাহিন থা বিখ্বাদ- 
ঘাতকতা৷ করিয়া মোগলের সহিত মিলিত হইব্রেন। গোণকুও(ধিপতি 
নন্তোপায় হইস্সা ক্ষতিপুরণস্বন্ূপ ছুই কোটী মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইয়া 
আওুলরঙ্গজেবের সহিত নঞ্ষিসংস্থাপন করিলেন । 
অতঃপর আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণে প্রবৃত্ত হইগেন। বিজ্বাপুর 
রাজ্যের র[জধানী অবরুদ্ধ হইল। এইবার বিজাপুর রাজ্যাবিলুপ্ত হইল । 
। বিঞ্জাপুর রাজ্যের ধ্বংস করিয়। বাদশাহ পুনর্ধার গোলকুণ্ডার দিকে দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ্করিলেন। গোলকুগ্ডাধিপতির সহিত আওরঙ্গজেব সম্ধিস্থৃত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি পুনর্ধার গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র 
কুঠিত হইণেন না। গোলকুপ্ডার অধিপতি আবুহোসেন আঁওরঙ্গজেবকে 
শান্ত করিবার জন্ত স্তঃপুববাসিনী মহিলাদের অঙ্গাভরণ পর্যাস্ত তাহাকে প্রদান 
করিলেন। কিন্ত নিৰ্ম্মম নাওবঙ্গজেব তাহাতেও বিচলিত হইলেন না! 
মাঁবুহোসেন মুসলমান হইয়াও ব্রাঙ্মণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং 
বিধর্মী মহারাষট্রীদিপতির সহিত সন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, * এই অপরাধে 
আাঞুবঙ্গজেব তাহার বিরুদ্ধে যুন্ধঘোষণা করিলেন । মাবুহোমেন বিপুল- 
বিক্ৰমে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু শ্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন ন। | 
এত কাল পৰে বাদশাহের বহুকালের সাধ মিটিল; ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাহার 
বহুকালের আশা সফল হইল। কিন্তু এই পররাজ্যহরণের চেষ্টাতেই মোগল 
সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও সমগ্র বল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গেল। গোলকুওডা 
রাজ্য বিনষ্ট হইবার পরই মোগল সাম্রাজ্য পতনোনুখ হইল। বিজাপুর ও 
গৌলকুণা রাজ্যের স্থশাসনগুণে দক্ষিণাঁপথ শাস্তিপূর্ণ ছিল। এই ছুই রাজ্যের 
বিলোপের সহিত সে সুশাসনপন্ধতিও অন্তর্থিত হইল। পঙ্গাস্তারে আওরঙজ- 
) জ্েব দক্ষিণাপথের শাস্তিরক্ষার জন্ত কোনও নূতন শাসনপ্রণালীও প্রবস্তিত 
কবিলেন ন।। সন্দিপ্ধচিত্ত বাদশাহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। 
এই জন্য তিনি কোনও সেনাঁপতিকেই উপযুক্ত সেনা সহ দক্ষিণাপথের 
শাসনভাব অর্পণ করিতে পাঁরিলেন না। বিজাঁপুর ও গোলকুগ্ডার 


নমধিপতিগণ রাজ্যরক্ষা ও শীসনসৌকধ্্েব জন্তু সর্বদা ছুই লক্ষ সৈন্য রক্ষা 

৷ কিন্ত এই রাজ্য্বয় বিধ্বস্ত হইলে মোগল অধিকাৰ অক্ষুণ্ন রাখিবার 

* বাদশাহেব গতিবেধ জন্য সাহায্য পাইবাব আশায আবুহোসেন মহারান্ট্রীয়সণেব 
নহিত বঞ্চিবগ্কাপন করিষাছিলেন . 





৫৫৩ সাহিত্য । ১৩ বর্ম, »ম লংখ্যা? 


অন্ত কেবলমাত্র ৩৪*০০ হাজার সৈম্ত নিযুক্ত হইয়াছিল কর্শচ্যুত টুসন্তগণ 
অসন্তুষ্ট সেনানায়কগণের অধীনে দলবদ্ধ হইল) অনেকে মহারাষ্ট্র নারকগণের 
সহিত ষোগদান করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামস্তগণ প্রধান হইয়াছিলেন। তাহার 
স্থযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। আওরঙ্গজেব সর্বদা যুদ্ধব্যাপারেই বুপৃত 
- থাঁকিতেন, এবং তজ্জন্ত স্থির হইয়া অধিক দিন এক" স্থানে অবস্থান করিতে 
পারিতেন না। এই*কারণে সাত্রাজ্যের শা সন-প্রণালী অত্যন্ত শিথিল হইয়া 
পড়িয়াছিল ; শাসনকর্তীরা অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিবিধাঁনের কোনও ব্যবস্থা 
বা উপায় ছিল ন1) সুতরাং সমগ্র সাম্রাজ্যে অত্যাচারের স্রোত অপ্রতিছতভাবে 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। জিঙ্জিয়া সংগ্রহে অত্যাচারের চুড়ান্ত হইতেছিল। 
জিজিরা-সংগ্রাহকগণের অত্যাচারে ও কঠোর ব্যবহারে হিন্দু জনসাধারণ উত্তেজিত 
হইয়৷ উঠিল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগলসাম্রাজ্যভূক্ত হইলে দক্ষিণাঁপথের 
শাসনযন্ত্র বিকল হইয়াছিল ; ষড়ষদ্দ্রেব বিরাম ছিল না; সমগ্র দেশ বিদ্রোহবহ্িতে 
তন্্ী হত হইতেছিল'। বাদশাহ এই বহি নির্ধাপিত করিতে পাঁরিলেন নী 1 
অধিকন্ত উহার সংস্পর্শে তাহার সমস্ত ক্ষমতা দগ্ধ হইয়া গেল। 
দক্ষিণাপথের স্বাধীন মৌসলমান রাজ্যদবয্ন বিলুপ্ত করিয়াই আওরঙ্গজেব 
নিবৃত্ত হইলেন না। এই রাজ্যঘয়ের অধিকারেই তাঁহার সমন্ত শক্তি ও 
বল প্রার নিঃশেষিত হইয়াছিল ; যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা মহারাষ্ট্র- 
শক্তির বিজয়ে নিয়োজিত হইল। সমাট মহারাষ্্রীয়দিগের দমনের জন্ত 
একাদিক্ৰমে বিংশতি বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া বৃদ্ধ বয়সেও কষ্টসহিষ্ণতা ও রণ- 
কৌশলের পরাকার্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন? 
মহারাষ্ট্র দেশ ছুরতিক্রম নদী ও ছুরারোহ্‌ পর্বতমাঁলায় সমাবৃত। এই 
সকল প্রাক্কতিক অস্তরায়ের বিষয় পর্যয(লোচনা করিয়া এক জন *স্থুগ্রসিদ্ধ 
ইতিহাঁসবেত্তা নির্দেশ করিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্র দেশের গ্যাঁর সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় 
দেশ সম্ভবতঃ পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। * ঈদ্বশ দুনজ্ঘ্য দেশে অভিযান- 
কালে আওরঙ্গজেব পুনঃপুনঃ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে 
তাহাকে কখনও কখনও এমন স্থানে শিবিরসংস্থাপন করিতে হইত যে, তিনি 
সসৈন্তে খাদ্যাভাবে অনাহারে কালবাপন করিতে বাধ্য হইতেন। মহারাষ্ট্র 
দেশে গ্রীক্মখতু অগ্নিসদৃশ ; এই সময় জলকষ্টে মোগল সৈন্য অত্যন্ত কা" 


চি 





* “Jn a military point of view there is Probably no stronger country in lilt 


world. — Grant uf 


কী 
পৌৰ, ১৩০৯ 1 আলমগীর বাদশাহ । থু 


হইত ; তন্যতাঁত একাধিকবার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হওয়ায় তাহা- 
দের কষ্টের একশেষ হইন্নাছিল্র। একে মোগল সৈন্তের কষ্টের অবধি ছিল না, 
“তদুপরি শত্রুর গুপ্ত আক্রমণে তাহাদের দুর্দশা শতগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। 
" এত্বু বিপদেও আওরঙ্গজেব অটল ছিলেন। কিন্ত দীর্ঘকাল যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত 
থাকায় মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও বল নিঃশেষিত হইয়া গেল। আওরঙ্গ- 
জেব মোগল সামৰা এইন্নপ বিপন্ন করিফ্কাও মহারাষ্রশক্তির ধ্বংস করিতে 
ডি পারিলেন ন|। “অনেক দূর্গ আওরঙ্গজেবের, হস্তগত হুইল, অনেক যুদ্ধে 
মহার'ঞ্জীয়গণ পরাস্ত হইল। কিন্তু এই যুদ্ধ শেষ হইল না। মহারাস্রীয়দিগের 
অধ্াারোহী ক্ষিপ্রগামী, তাহাদিগের কোন একটা রাজধানীতে সমগ্র বল স্থাপিত 
ছিল ন; শিবাজীর মৃত্যুর পর কোনও এক জনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ন্তস্ত ছিল 
না) সুতরাং এক স্থানে পরাস্ত হইলে অন্ত স্থানে জড় হইত, একটা দুর্গ হারাইলে 
অন্ত একটিতে যাইত, এক জন বন্দী হইলে আর দশ জনে যুদ্ধ করিত। সম্মুখে 
ফুক্ধন| করির। চারি দিকে, মোগলদিগের দেশলুষ্ঠন ও সব্ধদা আক্রমণ করিয়া. 
* তাহাদিগকে বপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদান করিত । বিংশতিবৎসরব্যাপী বহুসংখ্যক 
যুন্ধেও এরূপ জাতির ক্ষমত! চুর্ণ করিতে ন! পাবিয়া, শ্রান্ত, পীড়িত, বার্ধক্য- 
ক্রি আওরঙ্গজেব” * দীর্ঘনশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন-। 
অবসন্নচিন্ত আওরঙ্গজেব দেখিলেন বে, ভ্রাতৃরক্তে পৃথিবী কলঘ্বিত করিয়া 
থে জগংপ্রথিত সাত্রাঙ্জয পিতার হস্ত হইতে বলপুর্ধক গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ভাহ। পতনোম্ুখ । রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া একাদিক্রমে দীর্ঘকাল দক্ষিণা- 
পথে অবস্থান করাতে সাআ্াজ্যের উত্তরভাগে. আওরঙগজেবের শাসনবন্ধন শিথিল 
হইয়া! পড়িয়াছিল। তিনি নিজে প্রত্যেক কাৰ্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তথাপি 
সাত্রাধ্যের নান! স্থানে নানাবিধ বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হুইর়াছিল। সাআজ্যের; 
সর্বত্র শক্তিশালী ব্যক্তিগণ মোগলের ক্ষমতাস্পর্থী হইয়া উঠিতেছিল। 
পুতগণ গ্রকাশ্তভাবে আওরক্ষজেবের বিরুদ্ধাচরণ ও মোগল সাআজ্য বিধ্বস্ত; 
করিবার করপনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আগ্রার অদূরে জাঠগণ শক্তিসঞ্চয়. 
করিতেছিল। শিখ জাতি ধীরে ধীরে অভ্যুর্থিত হইতেছিল। সে সময়ে 


॥  শিখগণ মুলতানে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র দক্ষিণাপথ 
মকুতমিতে পরিণত হুইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীরগণ দক্ষিণাপথের অধিকাংশ নগর 
ত করিয়াছিল, গ্রামসমূহ অপ্রিসংযোগে ভন্মীভূত করিয়াছিল, তাহাদের" 


* শীযুক্ত বমেশচন্দ্র দত্তের ইতিহাস হইতে উদ্ধীত। 


১ 
৫৫৮ নাহিতা । ১৩শ ধণ, ৯ম সংগ্রা। 


পদমন্নে শস্ভ ক্ষেত্র তৃরশৃন্ঠ হইয়া গিরাছিল। দুর্বল ও উচ্ছঙ্খল মোগলমৈন্ত 
চহুদ্দিক হইতে বাদশাহকৈ প্রাপ্য বেতনের জন্ম উত্যক্ত করিতেছিল। রাঁজ- 
কোষ শূল্প, অর্থাগমের পথ রুদ্ধ; সুতরাং সৈল্লগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধের 
কোনও উপায় ছিল না।।* মোগল নাআজ্যের.এই দুর্দশা অবলোকন কিয়া 
মহারাষ্ট্রীধগণ এত দূর সাহসী হইয়াছিলেন যে, তাহারা মোগল সৈম্তের চারি 
পার্স লুষ্ঠন, ও বাদশাহুকে প্রকাশ্তভাবে উপহাস করিতেও কুষ্টিত হন নাই । 
আওরঙ্গজেব দেখিলেন, এক দ্নিকে বিশীল মোগল যায ভাঙ্গিয়া পড়ি- 
তেছে, অপর দিকে মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হুইয়াছে। মৃত্যুক্লিভীষি- 
কার ভগ্নহদয় আওরঙ্গজেব ব্যাকুল হইলেন; তিনি প্রিয়তম পুত্র কানবক্সক্ে 
লিখিলেন, প্প্রাণাধিক, আমি চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি, আমার সঙ্গে কেহ 
যাইবে না। তুমি নিরুপায় হইবে ভাবির! আমি শোকাকুল হইতেছি। কিন্তু 
তাহাতে কিফলোদর হইবে? আমি যত বন্ত্রণা দিরাছি, যত পাপানুষ্টান করিয়াছি, 
যত অসৎ কার্যে প্রকৃত হইয়ছি, তাহার প্রত্যেকটির ফল আমাকে ভোগা 
কবি হইবে । আমি পৃথিবীতে কিছু লইরা আসি নাই, কিন্ত গুর্বহ পাপের 
ভার মাথার লইয়া বাইতেছি। আমি বে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দ্বিকেই 
কেবলমাত্র ঈখবকে বর্তমান দেখিতেছি। আমি মহা পাপিষ্ঠ, জানি না, 
পরলোকে আমি কত ন্ত্র। ভোগ করিব। মৌসলমানদিগকে বধ করিও না, 
এবং আসার মস্তকে সে কলঙ্কের ভাব পতিত হইতে দিও না । আমি তোমাকে 
ও তোমার পুক্রগণকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলাম। বাত্রাকালে তোমা- 
দিগকে আশী ্াদ করিতেছি । আমি এখনও বড় বেদনা পাইতেছি। তোমার 
পীড়িত। মাত! উাদপুধী বেগম + সানন্দে আমার সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন 


* “The army was for a long time very regularly paid. Zemilli, Carrer, 
in 1695, says the troops were paid punctually every two months, and would not 
bear any irregularity He ( Aurang Zeb) says Gn one occasion to Zulfikar 
Khan, that he is stunned with clamour of these infernal footsoldiers who are 
‘croaking like crows, in an invaded raokery In another letter he reminds him 
of the wants of the exchequre and presses him for hidden treasures and to hunt 
out any that may have fallen into the hands of individual” সৈশ্যপণ কত দূৰ অশিষ্ট 
হৃইযাছিল, এবং অর্থসংগ্রভেব অন্ত বাদশাহ কিরূপ ব্যতিব্যস্ত ও নিম্বপ্াসী হইয্নাছিলেন, তাহা 
প্রদর্শন করিবাব জন্তই আনরা পূর্ব্বোক্ত কয়েক ছত্র উদ্ধত কবিয়াছি। . i 

. | বাদশাহ জীবনে একমাত্ত উদ্বিপুরীকে ভালবাসিযাছিলেন। উদ্দিপুবী জর্জিি 
নিবাসিনী স্রীষ্টনবালিক(। দার! শেকো ভাহাকে দাসব্যবসারিগণের নিকট হইতে ক্রয কঠ 
স্বীয় স্ম্ভপূবে স্থান দিযাড়িলেন। ঠাছাৰ মৃত্যুব পর মাওবঙ্গজ্রেৰ উদিপুবীকে প্রহণ কেন" 








[ 


পৌষ, ১৩.৪ । আলমগীর বাদশাহ । ৫৫৯ 


করিবেন। শাস্তি!” আওরঙ্গজেবকে দীর্ঘকাল এই মানসিক অশাস্তি ভোগ 
করিতে হয় নাই। ১৭০৭ খষ্টাব্দে দক্ষিণাপথের আহুমদ্নগরে মোগল বাদশাহ 
প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। 

আওরঙ্গজেব অগৎপ্রথিত সম্রাট । তিনি বুদ্ধিমান, কার্যযপটু ও পরিশ্রমী 
ছিলেন। (১) জেমেলী কারেরী নামক এক জন পরিব্রাজক যে সময় 
আওরক্গজেবের দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। 
এই বিদেশীব বর্ণনায় জানা যায়, এই বৃদ্ধ বসেও সম্রাট শুভ্র বস্তু পরিধান 
করিয়া,৪ওমরাহগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজকার্য্যের আলোচনা করিতেন | 
তিনি উপাধানে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বিনা চশমায় আবেদন- 
পত্র পাঠ করিতেন, এবং নিন্দ হস্তে উহাতে মন্তব্য লিখিয়া দিতেন। তৎকালে 
তাহার আননব্যগ্তকু সহাস্ত মুখ দেখিলে বোধ হইত, যেন তিনি অক্লাস্তভাবে 
রাজকার্য্যের পরিদর্শন করিতেছেন ॥ নব্বই বৎসর বয়সে আঁওরঙ্গজেব কাল- 
এসে পতিত হন। ইতিহাসবেত্তা কাফি খা বলেন, তখনখ তাঁহার পঞ্চেন্ডরিয় 
সতেজ ছিল,কেবলমাত্র শ্রবণশক্তি কিঞ্চিৎ হাঁস পাইয়াছিল,*কিস্ত অন্তে তাহা 

পলব্ধি করিতে পারিত না । 
মোগল বাঁদশাহগণ সকলেই অল্লাধিক বিলাসপটু, মদিরাসক্ত ও বাহ্থাঁড়ম্বর- 
প্রিয় ছিলেন। আকবর বাদশীহের ছুই পুল্ত অতিরিক্ত মদ্যপাঁনেব ফলে অকালে 
কালগ্রাসে পতিত হন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ" প্রসিদ্ধ মদ্যপ ছিলেন। জাহা- 
জীর বাদশাহের পুক্র শাহজাহান অত্যস্ত বিলাসপরায়ণ ছিলেন ; তিনি বৃদ্ধবয়সে 
কারাকুত্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কিন্ত এ অবস্থাতেও 
তাহার ভোগবিলাসের নিবৃত্তি হয় নাই । নৃত্যলীলা ও সিরাজী মদিরার 
(১) আওরজজেব রাঁজকার্য্যনির্ববাহের জন্ত অবিশ্রান্তভাবে গুরুতর পরিশ্রম করিতেন । 
তাদৃশ্‌ গুরুতর পবিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে আশঙ্কা করিয়া, এক বার এক জন বিশিষ্ট ওমরাহ 
/ তাহাকে পরিশ্রমের পরিমাণ লঘু কবিবাঁব জন্ত উপদ্রেশচ্ছলে অনুরোধ কবিযাছিলেন। তছু- 
স্তরে আওরঙ্গজেব বলেন, “কোন বিপদ উপস্থিত হইলে প্রজার বক্ষার জন্ত রান্্ব প্রাণ পর্য্যন্ত 
পণ করা কর্তব্য । আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি সাদি যথার্থ ই নির্দেশ করিয়াছেন, “রাজত্ব পরিত্যাগ 
কর, অধবা নির্ধীরপ কর যে, ভোমরা ব্যতীত আর কেহ রাজ্য শাসন করিবে ল1 1, দি তুমি 
আমার প্রীতিভান হইতে ইচ্ছা! কর, তাহা হইলে তোমাকে আপন কর্তব্য কর্শ্ম উত্তমরূপে 
সম্পন্ন করিতে হইবে। স্বভাবতই আমরা আরামপ্রিয় ; আমাদের এরূপ মন্ত্রণাদাতার 
ক 'নাই। আমাদের মহিষীগণও আমাদিগকে বিশ্রাম ও বিলাসের কুস্মার্ত পথে 

৭ করিবার বিষষে সাহায্য করিতে পারে ।” 
bd 


লৈ 





bd 
৫৬৪ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, নস সংখ্যা । 


সুত্র দৌরভে কারাগারেও বৃদ্ধ শাহজাহান উদ্ভাস্ত হইয়া উঠিতেন। রাজ- 
সংসারের দৃষ্টাস্তে মোগল আমীর ওমরাহগণও ভোগবিলাসী হইয়াছিলেন। 
যেসকল মোগল বীর ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতবিজয় সম্পন্ন করিয়া-- 
ছিলেন, তাহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ ও পরাক্রমশালী ছিলেন। কিন্তু আওরুষ- 
জেব যে সময় পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন, তখন 
যাহার! মোগলদরবাল্রর শোভাবর্ধন করিতেন, তাহারা ব্যসনাসক্ত পারিষদে 
পরিণত হইয়াছিলেন। বাবরের অভিযানকালে সম্মুথে কোনও নদী" পড়িলে 
তিনি সন্তরণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইতেন। কিন্ত শাহজাহানের পাঠুরষদগণ 
মহার্থ মথমলনিশ্মিত সুদৃণ্ড পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, এবং শিবিকাষোগে 
রণক্ষেত্র গমন করিতেন । (১) 

রাজসংসারের বিলাসে বর্ধিত হইয়াও আওরঙ্গজেব ভোগলালস! সংযত 
করিয়াছিলেন। তিনি কখনও মদিরা স্পর্শ করেন নাই। তিনি সিংহাসনে 
অধিরড় হইয়া মেঞ্জাল-দরবারে বিলাস-শ্রোতের প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হন! এ 
জন্ত তিনি ওমরাহ্বর্গের বিরাগভাঁজন হুইয়াছিলেন। বদিও তিন এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ কৃতকার্য হন নাই, তথাপি তীহার ষত্বে ও চেষ্টায় বিলাসতরঙ্গ_ 
কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভৃত হইয়াছিল। (২) 


(১) তৈমুরলজ্ের স্বরচিত জীবনবৃত্তে লিপিবদ্ধ আছে যে, তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিবার অভিপ্রীষ প্রকাশ কবিলে তদীয সভীসদ্গণেব মধ্য কেহ কেহ কেহ আপত্তি করিয়া 
বৃলিয়াছিলেন,-“5 the favour of Almighty God we may conquer India, but if 
we establish ourselves permanently therein, our race will degenerate, and our 
children will become like the nation of those regions and in a few generations 
their strength and valour will diminish,” / 


তৈমুরের সভাসদ্বর্গের এই ভবিষ্যৎবাঁণী সফল হইযাছিল। 

(২) আওবঙ্গজেব ধর্ম্মবিকদ্ধ বলিয়! সুকুমার বিদ্যার চর্চা রহিত করিবার অমুজ্ঞা 
প্রচারিত করিয়াছিলেন । ইহাতে গীঘক, অভিনেত। ও নর্তকী সম্প্রদায় ঘেরূপণ প্রণালীতে 
আপনাদের প্রতিকূল মত প্রকাশ কবিযাছিল, তাহ! কৌতুকাঁবহ । মোগল বাদশাহ্গণ প্রত্যহ 
প্রাতঃকালে রাজপ্রাসাদের গবাক্ষে উপস্থিত হই! প্রকৃতিপুগ্রকে দর্শন দিতেন । একদ। 
আওরঙ্গজেব তথায় উপনীত হইরা দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি লোক সাড়ম্বরে সাধারণ 
সমাধিক্ষেত্রের অভিমুখে গমন করিতেছে । কাহাৰ সমাধির জন্য এত সমাবোহ, তাহা 
জাত হইবার জ্রন্ বাদশাহ দূত প্রেরণ করিলেন । প্রেরিত দূত ফিরিয়া! আসিয়া! নিবেদন করিল 
যে, সংগীতেব মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাহাকে সমাহিত করিবার জন্ত সংগীতের ভৃত্যগণ 
সসমারোহে সমাধিক্ষেত্রে গমন করিভেছে। বাদশাহ প্রত্যুত্তরে বলেন, “ই 
কর্তব্য । কিন্তু তাহাকে গভীর মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে বলিয়া দাও, যেন সমাধি 
কোনও শব্দ কখনও আমার কর্ণে না পহুছে।"” পু 


৯৯ 


ন্‌ 


পৌষ, ১৩৯৯ আলমগীর বাদশাহ । ৫৬১ 


আওরঙ্গজেব বাহিক আচার ব্যবহারে কখনও এসলাম ধর্ম্মশান্ের অনু- 
শাসন উল্লজ্বন করেন নাই । এসলাম ধর্মের গোঁড়া ৰলিয়া পরিচিত হইবার 
জন্ত যাঁহা কিছু করণীয়, তিনি পুজ্খানুপুজ্খরূপে তাহার প্রতিপালন করিতেন। 
এ্সলামশান্ত্রান্থমোদিত প্রণালীতে তিনি প্রতি বৎসর কিঞ্িয়্যন সার্ধঘ এক লক্ষ 
মুদ্রা দরিদ্রদিগকে দীন করিতেন। শুক্রবার, অন্তান্ত পবিত্র তিথি ও রশজানে 
বাদশাহ উপবাস করিতেন । রমজানে প্রত্যহ রাত্রিকালে কোরাণপাঠে ও 
সাধুপুরুষগণের গঈংসর্গে অর্থ রাজি যাপন করিবার নিয়ম ছিল। তিনি মক্কা- 
যাক্কিণের সুবিধার জন্ত নানাবিধ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 
কখনও নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করেন নাই। তিনি গীতবাস্ভের বিরোধী ছিলেন; 
কোনও গীতবাস্ত-ব্যবসায়ী আপন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে তাহাঁর জীবিকা" 
নির্বাহের উপায় করিয়া দিতেন। বাদশাহ নির্দিষ্ট সময়ে নমাজ পড়িতেন, 
কোনিও কারণে তাহার ব্যতিক্রম হইত না। এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তিনি 
* পঙ্গপালের ন্যায় শক্রুসৈস্তে পরিবেষ্টিত, তখনও উপাসনারু সময় উপস্থিত হইবা- 
মাত্র নিজ্জ্ের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া প্রশীস্তচিত্তে নমাজ পুড়িতেন। মহম্মদের 
৯ অন্থশাসন অন্থসারে ক্লোনও বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিবার অভিপ্রায়ে আওরঙ্গ- 
জেব স্বহস্তে টুপি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন। কথিত আছে, তিনি 
ইহার বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে কেবলমাত্র ৪॥০ টাকা! ব্যয় করিয়া নিজের অস্ত্ে্টি- 
ক্রিয়! সম্পন্ন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। 
আওরঙ্গজেব বিদ্রোহোন্ুখ সেনাপতি ও পুক্রগণের দমনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 
তিনি নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া বিপ্রোহীদিগকে শাস্ত করিতেন। 
আমর! উদাহরণস্বরূপ কাফি খাঁর বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। 
সম্রাটের অন্যতম পুক্র আজিম স্বাধীন্তাভিলাষী হইয়াছেন শুনিয়া, আওরঙ্গজেব 
তাহাকে দরবারে আহ্বান করিলেন। শাহজাদা আজিম ভীতিবিহ্বল হুইয়া 
রাজ্জাদেশপালনে বিলম্ব করেন। আওরঙ্গজেব মৃগয়া-ব্যপদেশে কেবলমাত্র 
কতিপয় অনুচর সহ বহির্গত হইয়৷ বিব্রোহোন্ুখ পুজ্রকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
আহ্বান করেন। তদন্ুসারে আজিম নির্দিষ্ট মিলনস্থানের অভিমুখে যাত্রা 
করেন! আওরঙ্গজেব পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া চতুর্দিক রণনিপুণ 
যোদ্ধা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখেন। আজিম মিলন-স্থানের নিকটবর্তী 
হইলে, সআাটের কৌশলে তাঁহার অন্ুচরসংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইল। সম্রাটের 
শিবিরসম্মুথে উপনীত হইবার প্রাক্কালে তিন জন মাত্র অঙ্কুর অবশিষ্ট ছিল। 


গু 
৫৬২ ' সাহিত্য । ১৩শ বৰ্ষ, দম সংখ্যা । 


আজিম অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলে কেহ অশ্ব রক্ষা করিবার অন্ত অগ্রসর 
হইল না, স্থৃতরাং তিনি ছুই জন অনুচরকে তথায় নিযুক্ত রাখিয়া, এক জন 
মাত্র অন্গচর সহ শিবিরমধ্যে "প্রবেশ করিলেন। আওরজজেবের দর্শনলাভের 
পূর্বেই আজিম ও তাঁহার একমাত্র অন্থচর অস্ত্রপরিত্যাগে বাধ্য হইলেনু। 
আজিম ভীতিবিহ্বলচিত্তে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলে বাদশাহ তাহাকে সম্মেছে 
আলিঙ্গন করিলেন। আওরঙ্গজেব শিকারে বহির্গত হইবার জন্য বন্দুক হস্তে 
প্রস্তুত ছিলেন ; তিনি “পুত্রের হস্তে বন্দুক দির্ধা তাহাকে সঙ্গে ধরিয়া পাশ্ববর্তী 
কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় বংশপরম্পরাগত একখানি অন্ধুত তরবারি 
কোযোনুক্ত করিয়া পুত্রের হস্তে দিয় গ্রীম্মীধিক্যের ভান করিয়া গাত্রবন্ 
উন্মোচন করিয়া পুত্রকে নিরস্ত্র দেহ প্রদর্শন করিলেন। তাহার পর বাদশাহ 
পুত্রকে মহার্ঘ উপচৌকনরাশি প্রদান করিরা বিদায় দিলেন] এই ঘটনার 
পর হইতে আজিম বাদশাহের পত্র পাইলেই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া কম্পিভহস্তে পাঠ 
করিতেন, এবং যতক্ষণ পত্রপাঠ সমাপ্ত না হইত, ততক্ষণ তিনি স্থির হইতে * 
পাঁবিতেন না! । | ৬ 

আওরগ্গজেব নানাবিধ রাজগুণে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে বিশাল - 
সাম্রাজ্য অধিকার কবিয়াছিলেন, তাহা তাহারই রাজত্বকালে ভাঙ্গিয়া পড়িতে- 
ছিল। ইহার একমাত্র কারণ, তিনি অত্যন্ত আত্মপরায়ণ, স্বার্থাদ্ধ, প্রজ্জাপীড়ক 
ও কপট শাসনকর্তা ছিলেন । কিন্তু কাফি থা আঁওরঙজেবের সমস্ত বিফল- 
তার অন্য কারণেব নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন ; আমরা তাহা পাঠকগণকে উপহার 
দিপা বিদার গ্রহণ করিতেছি ;_-”তৈমুরবংশীয় নরপতিকুলে, এমন কি; দিল্লীর 
সমস্ত সুলতানের মধ্যে একমাত্র সেকেন্দর লোদী ব্যতীত আর কেহই ঈশ্বর- 
নিষ্ঠা, বিলাসবিমুখতা ও ন্যায়পরতার ক্তন্ত আঁওরঙ্গজেবের ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন 
না। সাহস, কষ্টসহিষ্ণুত৷ ও বিজ্ঞতার কোনও নরপতিই তাহার সমকক্ষ 
ছিলেন না। কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাঁসন-প্রতিপালনে প্রবল অনুরাগ নিবন্ধন 
তিনি শাস্তিপ্রদানে বিরত থাকিতেন। শান্তি প্রদান না করিয়া রাজ্যশাসন 
করা যায় না। ঈর্ধ্যাবশে আমীব ওমরাহুগণের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত 
হুইক্সাছিল। এই কারণে তীহার কাধ্যকল্পনায় কোনও ফলোদয় হয় নাই। 
তাঁহার অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্যেব সম্পাদনে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইত, এবং 
অনুষ্ঠিত কাৰ্য্যে উদ্দেশ বিফল হইয়া যাইত ।” 

জ্ীবাসপ্রাণ গুপ্ত 1 
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“মা, গরীবকে দুটো পয়সা দেবে ?* 

পমলো যা, জেই অলঙ্ষমী মেহ্্টা আবার লা এখনি” ঘটিটে 
বাটিটে চুরি করে’ নিয়ে পালাবে । ওলো মাতি { খিড়কীর দোর বন্ধ করে 

দে।-দুর হ! দূর হ!” 

গৃহিণীর আজ্ঞ। পাইয়া দাসী মাতঙ্গিনী খিড় কীদ্বার রুদ্ধ করিতে গেল । ) 

ছিন্নবন্ত্র দুঃখিনী বালিকা তখনও দাঁড়াইয়া আছে। অবসর বৃুবিয়া 
মিত্রমহাশয়দিগের হুমো বিড়াল রন্ধনশালা হুইতে একটা আধপোয়া ওজনের 
গোটা ভাজ। চিংড়ী মুখে করিয়া গণলপথ পার হইয়া গেল। 

“ ক্ষুধাতুর! বালিকা সতৃষ্চনয়নে তাহা দেখিল। 5 

শাতঙ্গিনীণ তুই আবার এসেছিন্‌? 

“লিক! তোমর! বড়লোক, একবার কেন, দশবার ভিক্ষা দিলেও কিছু 
অ।সে যায় না ; আর যারা ছোট গৃহস্থ, তাঁদের নিজেরই কুলায় না, তাহাদের 
পক্ষে ছুটো পয়সা বড় কম নয়-_ 

মাতঙ্গিনী। তোকে গিন্নী দেখতে পারে না। 

বালিকা। কেন? আমি ত সতীন নই, আমি ষে তীর ছৃঃখিনী কন্তাঁ_; 
আমার বাবা যদি অন্ধ না হতেন, তা হ’লে আমি ত আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
করিতে 'অসিতাম না। 

মাতঙ্গিনী। কি জানি মা-_-তোর চ’খে কি আছে, তোকে তাঁরা দেখতে 
পারেন না । দীড়।, আমার ঘরে চারটি মুড়কী আছে". 

বালিকা চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিল । মধ্যান্ধগগনে সূর্য্য প্রথর কিরণ 
বর্ষণ করিতেছিল। বিড়াল, কুকুর, কাক, শকুনি, সকলেই উদরপূর্তি করিয়া 
বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল | মিত্রমহাশয়দিগের বৃহৎ অস্টরা- 


রাখিয়া তামাকু খাইতে গেল। 


| লিকার উচ্ছিষ্ট বাসনের স্তুপ লইয়। গ্দা চাকর সম্মুথস্থ পুন্ধরিণীর বাধা ঘাটে 


Ld 
গড 


৫৬৩৪ স্লাহিত্য । ১৩শ বৰ্ষ, »* সংখ্যা । 


বালিক! একখানি. দুইখানি বাসন উণ্টাইয়| পাণ্টাইয়। দেখিল, অঁহাতে 
শাকের কণামাত্রও নাই ।* AL 

অদূরে মিত্রগৃহিণী বেণী ছুলাইয়া উচ্চস্বরে ভাকিলেন, “গদা!” 4 

গদার সাড়াশব্দ নাই। গৃহিণী ছুটিয়া বাধাঘাটে আসিলেন । 

গৃহিণী | তুই এখনও দুর হ'সনি? বাসন চুরি কচ্ছিস্‌? দাড়া, তোকে 
কাঁটা পেটা কর্ব ৷ * 

নাসিক ভিসি ভন “আমি চুরি করি না” 

গৃহিণী। ও-_ তুই বড় সতী, না 1-_-ভাই রাখালের দিকে কাঁল্‌ গ্ডাইনীর 
মৃতন চেয়ে ছিলি ?-_ 

রাখাল গৃহিণীর দেবর। মিত্রমহাশয়ের বিপুল সম্পত্তির অর্দেকের 
অংশীদার । রাখাল বাবুর অপাত্রে দানশীলতা মিত্রগৃহিণীরঞ্পক্ষে অসহ হইয়া 
উঠিয়াছিল। 

বালিকা । মা, চার্টি খেত দিতে এত কুষ্টিত কেন? এই দেখ, 
তোমাদের বিড়াল ছয় পয়সার মাছ খাইয়া গেল, আমাকে ক দুটো পরসা ' 
দিতে পার না? 

মিত্রগৃহিণীর হৃদয়ে যে দয়া নাই, তাহা নহে; তিনি বলিলেন, 

“যদি কানা খোঁড়া হতিস্‌, তবে না হয় দিতাম, তোর সোমত্ত বয়েস, একটা! 
কাঙ্গালী দেখে বিয়ে কর্‌ না, সে খেটে খুটে তোকে খাওয়াবে । কিন্ত শেষ 
কথ। বলি, আবার দি এ দিকে আসিস, তবে তাঁকে বলে তোর কুঁড়ে বর 
ভেঙ্গে আমাদের জমিদারী থেকে তাড়াইয়া দিব ।” 

বালিকার চক্ষে জল আসিল । তাহার অক্ষম অন্ধ পিতাকে মনে পড়িল । 
বোধ হয় মিত্রগৃহিণীরও মনে পড়িল, অন্ধ যাদব একদিন প্রাণপণে তাঁহার 
শ্বশুরের উপকাব করিয়াছিল। তিনি অঞ্চল হইতে ছুইটি পয়সা ফেলিয়া 
দিয়! চলিয়া গেলেন। 

সে পয়সা সেইখানে পড়িয়া রহিল। বালিকা চলিয়া গেল। যখন 
মাতঙ্গিনী মুড়কী লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, ভিখারিণী সেখানে 


নাই। মনে মনে ভাবিল, “মেয়েটার গুমর কম নয়» 


টি 


\ 
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২ 
মিত্র-গৃহিবীর শ্রীযুক্ত রামধন মিত্রের সহিত শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হইবার 
অব্যবহিত পরেই মিত্রসংসারোদ্যানে নুতন ফুল *ফুটিয়াছিল। অবিবাহিত 
জীবনের ছয়টা সুর ছাড়িয়া! রামধন বাবু এখন কেবল কড়িমধ্যমেই কাঁলযাপন 
কাঁরিতেন। 
, সন্ধ্যাকালে রামধন বাবু জমিদারী-কাছারী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
শ্বভাবতঃই মনে করিলেন, গৃহিণী*কোনও নৃতন সংবাদ িবেন। তাহাই হইল । 
গৃহিণী । তুমি সেই অন্ধ যাদবের মেয়েটাকে দেখেছ? 
রামধন। কৈ মনে পড়ে না । 
গৃহিণী । ওটা! সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । আমি শুনেছি, তুমি প্রায় তাহার 
সঙ্গে কথা কহিতে । 
রামধন। ওঃ, মনে পড়েছে, সেই কদাকার রোগা মেয়েটা 
গৃহিণী । চাঁলাকী কর কেন? কায়েতের ঘরে অমন সুন্দরী ক'টা মেয়ে 
দেখেছ? , ু 
রামধন । কৈ, তাহা ত মনে পড়ে না। 
গৃহিণী । ওঁ মেয়েটা রাখালের সর্বনাশ কর্বে। সেভিক্ষার ছল করে 
আসে, কিন্ত আমার বোধ হয় তাঁর দৃষ্টিটা কেমন কেমন 
রামধন। ওঃ! কি ভয়ানক! এখন উপায় কি? 
গৃহিণী । যদি রাখালকে বাঁচাতে চাও, আর অর্ধেক বিষয়টা জলাঞ্জলি 
০. না দিতে চাও, তবে এই বেলা যাদবের ঘর তুলে দাও । 
রামধন। দেখ, ভগবান বলেছেন যে, দরিদ্রের ভরণপোষণ করিবে । 
গৃহিণী। ভগবান আরও বলেছেন ষে, কর্ম্ম কর, ফলের দিকে তাকিও 
না। * এ কর্ম্মটি কর্তেই হবে। 
/ বামধন। এর ফল ভাল হবে না কিন্ত 
গৃহিণী। সে কথায় তোমার কাজ কি ?-_আমি বল্ছি--হবে | 
রামধন। তবে তাহাই হউক । 
তখনই স্বধন্মপ্রতিপালনতৎ্পর গোমস্তা ভত্রহরি মালিকের আজ্ঞা পাইয়া 
অন্ধ যাদবকে তাহার পর্ণকু্টার হইতে তাঁড়াইয়া দিল । 
অন্ধ পিতাকে তাহার কন্যা কাদিতে দেখিয়া বলিল, “বাবা, তোমার কি 
-_- ১ এই কুড়ে ঘরের উপর মায়া জন্মেছে?” 


lb [ 
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যাদব। মা, তুই আর এই হু'ড়ে ঘর ছাড়া আমার আর মায়ার কি 
আছে? ° 
কন্তা। বাবা, তারই হধ্যে ও মায়া ছাড়-_সব মায়াটুকু ৮৮ 
দাও । - 

সেই প্রবল শীতবায়ুবিতাড়িত অমানিশায় অন্ধ পিতা ও আদরের কণ্ঠা 
ধীরে ধীরে গ্রাম ও লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। 

প্রার দুই ক্রোশ দুরে গিয়া বালিকা দ্বাড়াইল । © 

অন্ধ । এ কোথায় মা? 

বালিকা । মালতীর বাড়ী । 

অন্ধ। কোন মালতী মা? 

বালিক! । মধুমালতী। সেই যে পুজার সময় আমাদের কাপড় দিয়া- 
ছিল। বড় সুন্দর মেয়ে ; যখন ক্ষুধার আলা পাই নাই, তখন এই নদীর 
তীরে মালতী ও আমি খেলা করিতাম। মালতীকে ডাকি ? 

অন্ধ। এত রাত্রিতে সে যে দুমাইয়া আছে। ৬ 

বালিকা । সে ঘুমায় না। রি 

অন্ধ। কেনমা? 

বালিকা । তার বাবার বড় ব্যারাম। সে সারারাত্রি শিয়রে বসিয়া 
থাকে । l 

তখন বালিকা ডাকিল, “মালতী !” 

ত তায রত 

“কে ও ?” 

বালিকা । মালতী! একবার এসে দেখ না। 

মালতী ছুটিয। আসিল । | 

পকে ও--গৌরী ?*__ও কে? তোর বাব!?--আমাদের ঘরে আয় না? 

মালতীর পিতা রুগ্রশয্যায় শয়ান। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মালতী 
ও কে? 

মালতী । বাবা, আমার সেই সখী গৌরী, আমাদের ঘরে এসেছে। 


| 
১ 
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৩ 


যুবক বাখালচজ্স মিত্র কেবল জমীদার নহে, লেখা পড়া জানে । যখন 
সে শুনিল যে, অগ্রজ রামধন যাদবকে উৎখাত “করিয়াছেন, তখন দুঃখ ও 
ক্রোধে মিশ্রিত গোটাকতক ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল 
যে, কল্যই বিধয়বণ্টনের একটা দরখান্ত দিয়া ফেলিবে 


পরদিন যখন দরখাস্তের থসড়। প্রস্তুত হইল, উভয় সরিকের গোমনস্তা ভ্হরি 


বড়কর্তার নিকট প্রভৃতক্তি প্রকশি পূর্বক খসড়ার আগাগোড়া বর্ণনা কর্নিল। 


ভুজহরি। উভয় সরিকের একমত না হইয়া এরূপ উৎথাত কর। “আইন- 


বিক্ষদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ |, 


রামধন । ডাক্‌, ব্বাধালকে ভাকৃ। 
ভজহরি রাঁথালকে ডাকিতে যাইবার পর মিত্রগৃহিণী পর্দার অস্তরাল 


হইতে মিত্রজাকে বলিলেন, 


শদেখুলে ? রাখালকে প্র মেয়েটা যাদু করেছে, না হু’লে তোমাকে উপেক্ষা 


ক'রে আদ্ধালতে দরখাস্ত দিতে যায় ?” 


রামধন। আচ্ছা, আমিও দেখ্ব। 
রাখাল আঁসিলে অগ্রজ রামধন মিত্র একট! অসাময়িক বক্ততা দ্বারা 


বুঝাইতে চেষ্ট। করিলেন যে, একটা দরিদ্র বালিকার উপর এরূপ বিষম অন্গ্রহ- 
প্রদর্শন বংশের কলঙ্ক বই আর কিছুই নহে। ০০০১০ 
করিতে পারে, এবং তাহাই করিতেছে । 


প্রত্যুত্তরে রাখাল বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, দরিদ্রের উপর অত্যাচার 


সমধিক কলঙ্কের কারণ, এবং সে বালিকাঁটিকে ভালবাসে । 


রামধন। তবে তোমার মতলবটা কি? 

রীথাল। মতলব আবার কি? থু 

বামধন। ভালবাসাটার অর্থ? i? 

রাখাল? অভিধান খুলিয়া! দেখুন । ১. ৯ 

বামধন। তুমি কি মনে এতে গর 


ভিথারিণীকে বিবাহ করিবে? 


রাখাল। যদি তাহাই হয়? ূ 
রাঁমধন। তোমার বুদ্ধিলোঁপ হইয়াছে) তোমার এবং আমার এক স্থানে 


বাস অসম্ভব । 


গু 
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রাখাল। আমিও তাহাই মনে করিয়াছিলাম। 
রাখাল চলিয়া গেল! 
গোমস্তা ভজহরি গৃহবিবাদের সূত্রপাত দেখিয়া কিছু ত্স্ত হইল। রি 
ভঙ্গ । ছোট বাবু! এ ত সামান্ত কথা, কিছু টাক! দিলেই যাদব আপনাটুর 
- পায়ে গৌরীকে বিগাইয়। দিবে। আর, গৌরীই বা কি সুন্দরী 
রাখাল। তুমি গঞ্থমূর্খ এবং পাগড। টাকার ভিখারী হইলে গৌরী, 
পথের কাঙ্গালিনী হইত না। তুমি মানবচরিত্রের উচ্চভাগ কিছুই বুঝ নাই। । 
ভঙ্গ। আমরা লেখাপড়া শিখি নাই, উচ্চভাগ কি করিয়! বুঝিব ? তবে 
প্রথম ভাগট! যত দুর জানি 
রাখাল। তাহাতে তোমার গলাটি টিপিয়া বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা 
করে। 
ভজ। ছোট বাবু! রাগ করিবেন না--আমি উর যাহা আজ্ঞা 
করিবেন, তাহাই করিন্ধ। ১ 


রাখাল । তবে ভুমি ও মাতি উভয় গিয়া যাদবের সান লও ।* রর 

উভয়েরই নিকট যাদবের আশ্রযস্থান অবিদিত ছিল না । ই 

ভজ। তাহারা হারাণ বসুর গোয়ালঘরে আছে। এখান হইতে ছুই 
ক্রোশ দুর । 


রাখাল ভাঁবিল, এখনই ছুটিয়া যাই। কিন্ত এরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে 
লোকালয়ে দুর্নাম রটিতে পারে, তাহাতে গৌরীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত 
হওয়াও বিচিত্র নয় । 

আবার সকলেই জানে, হারাণ বস্থুর কন্তা মালতীর সহিত রাখালের 
বিবাহের একটা প্রস্তাব কত্তৃপক্ষগণ প্রায় বৎসরাবধি উত্থাপিত করিতেছেন । 
সুতরাং সেখানে যাওয়াটা রাখালের পক্ষে কেমন কেমন বোধ হইল । 

সারারাত্রি উপবাসী থাকিয়া রাখাল প্রত্যুষে নদীতে স্নান করিতে গেল । 
কানাই মাঝি পান্দীথানিতে জলসেচন করিতেছিল। 

রাখাল। কানাই, বেড়গ্রাম এখান হইতে কত দূর? 

কানাই। আজ্ঞে, জলপথে তিন ক্রোশ। 

রাখাল। আমি সেখানে স্নান করিতে যাইব। তুই তোর ঘর হইতে ঠেস 
কিছু মোটা চাউল ও আলু লইয়৷ আয়, নৌকার উপর রাধিয়া থাইব। 
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8 
মালতী রূপে ভরা, স্বাস্থ্যে ভরা, পবিত্রতার এবং সেহেও ভরা। বেশ মোটা 
মোটা গোলাল তের বৎসরের মেয়ে, শীতল নিশ্বাস, স্থির সলজ্জ সকরুণ দৃটটি। 
মালতীর মা নাই । পিতা হারাণ বঙ্গ পক্ষাঘাত গ্রস্ত । 
হাঁরাণ বস্থর পিতা বেড়গ্রাম পরগণার ষোল আনা মালিক ছিলেন। 
১ তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যোষ্টপুক্র রঞ্জন বন্থ বার আনার শালিক হন, এবং হারাঁণ 
চারি আনা অংশ মাত্র পান । “ রঞ্জন বাবুর দানশীলতা রোগ ছিল, তাই চাবি 
আনা রামধন মিত্রের পিতাকে বিক্রয় করিয়া নীলাচলে ও জগন্নাথধামে 
অন্নছত্র প্রতিষ্ঠত করেন। তিনি উড়িষ্যাতেই থাকিতেন। তাহার পুত্র 
কলর নাই। শুনা গিয়াছিল, তিনি গৃহিণীর অনুমতি হইলেই দত্তকপুত্র 
গ্রহণ করিবেন! তাহার জমিদারীর আয় দুই লক্ষ টাকা । 
কনিষ্ঠ হারাঁণ বিষয় আশয়ের আয় তুলার ও পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
* করিয়! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িরাঁছিলেন। হারাণের বয়ঙ্গ প্রায় সীইত্রিশ বৎসর । 
প্রাণসমষ্পত্রীর বিয়োগাবধি ভগ্ন দেহ ও মন লইয়া এবং মালতীর মুখের 
দিকে চাহিয়৷ জীর্ণাবশি্ জমীদারীর তত্বাবধান করিতেন । সকলেই তাহাকে 
দ্বিতীয়বার দাঁরপরিগ্রহ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। হারাণ বাবু অতি সুপুকষ 
ও মিষ্টভাষী ছিলেন। “হইতেছে” “হইবে” বলিয়া চারি পাঁচ বৎসর 
কাটিয়া গেল। অবশেষে একদিন হঠাৎ তাহার দক্ষিণ হস্ত অবশ হইয়া গ্লে। 
অগ্রঙ্গ রঞ্জন বন্সু এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া ছুই জন ভাল ডাক্তার ও 
গৃহিণীকে কনিষ্ঠের তত্বাবধানে উড়িষ্যা হইতে পাঠাইয়া দিলেন। তীহাদিগেব 
বেড়গ্রামে পঁছছিতে এক মান লাগিল । বহু পবীক্ষার পর স্থিরীরুত হইল যে, 
ভ্রীবনের কোনও আশঙ্কা নাই, এবং ওঁষধেও কিছু হইবে না। কেবল ঈশ্বরের 
করুণা ও অপরিশ্রান্ত গুশ্রযা আবগ্তক | ০ 
রপ্জন-গৃহিণী দেবর হারাণকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষাও ভালবাসিতেন 1 
অনেক কাদিলেন,--”“ছোট ঠাকুর, তোমার এ অবস্থা দেখিতে পারি 
না-কিস্ত কি করিব, সকলই অদৃষ্ট এবং উনিও দিনরাত্রি হরিধ্যানে 
মগ্ন ।” 
মালতী। জ্যাঠাইমা | তুমি এইখানেই থাক না। 
কিন্ত জ্যাঠাইমার পক্ষে তাহা অসম্ভব ।__কেন না, জমীদারীর আসব্যয়ের 
হিদাব তিনিই রাখিতেন, এবং তিনি রাধিয়া না দিলে বড় কর্তার ছুই দিনেই 


স্পা 
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মৃত্যু অবগ্তস্তাবী । তৃতীয়তঃ, জ্যাঠাইমার নিজেরই হৃদরোগ ছিল, এবং মধ্যে 
মধ্যে বোধ হইত, প্রাণ বাহির হুইয়া যাইবে । 

এইকপে সকলকে তর্কে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তিনি মালতীর বিবাহের 
প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। বড় মামা, ছোট পিসেমহাশয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, 
সকলেবই মতে স্থির হইল যে, রাখাল মিত্রই মালতীর উপযুক্ত পাত্র । 

ষোল আনার সর্বজন্ঈপুজিতা কত্রীঠাকুরাণী তখনই রাখালকে তলব . 
করিয়া তাহাকে মিষ্টালাপে ও মিষ্টান্নে তুষ্ট করিলেন । i |] 

পতৃমি ত মেয়ে দেখেছ, যদি বিবাহ হয় ত তোমার ভাঁগ্যি ।* 

এ প্রায় ছুই বৎসর পূর্বের ঘটনা । রাখাল বলিয়াছিল, “তা ত নিশ্চয়।” 

মালতীর রক্তিমাভ কপোলে পছন্দের লক্ষণ পাইয়া রঞ্জন-গৃহিণী দুই সহল 
টাকার মুক্তার মাল! তাহার কঠে পরাইয়! উড়িব্যায় চলিয়া! গেণ্পেন । 

মালতী সেই মুক্তার মালা সময় পাইলেই বসিয়| কাটিত, এবং একটি দুইটি 
করিয়া বেড়গ্রীমের যত "গৃহস্থ ও দরিদ্রের বৌ ঝি ছিল, সকলের নাকের * 
নোলক গড়াইয়া দিত। কাজেই মালতী তাহাদের রাণী! সকলেই রাখাল 
রাজার অভ্যুত্থানের জন্য উৎকঠ্ঠিত ছিল। সকলেই বলিত, “এ মেয়ে হিকা > 
তার মায়ের মত, এ ঘরে কি আর সতনা আসে ?” 





৫ 
তবে সাত বৎসরের ক্যা মালতী জননীর অস্তিমকাঁলের আশীর্কাদপূর্ণ 
মুখচ্ছবি ভূলে নাই। পিতার সাত বৎসর পূর্বেকার ভগ্নহদয়ের ব্যথা ও 
সংসারে উদাসীনতা বালিকার কোমল হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছিল । 

বালিকার ম্মৃতিপথে তার স্েহময়ী মাতার মলিন বসন, আভরণাবিহীন 
দ্রিদ্রসেবাক় নিযুক্ত কোমল বাহুযুগল স্বর্সের ছবির ন্যায় নিয়তই খেলা! করিত। \ 
তাই কাঙ্গালিনী গৌরীকে দেখিয়া তাহার হৃদয় আক্বষ্ট হইয়াছিল । 

গৌরী মালতী অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় । কিন্তু গৌরী বালিকা হইলেও 
তাহার জীবনে দুঃখ ও দারিদ্র্যের কঠিন রেখাঁগুলি মুছাইয়| দিবার কেহই 
ছিল নাঁ। গৌবীর হুঃখের মধ্য দিয়া জ্ঞানালোক ফুটয়! উঠিয়াছিল। 

মালতী গৌরীর মধ্যে মাতার সাঢ়ৃণ্ড দেখিত । আজ অনেকদিনের 
আবার গৌরীকে পাইয়া মাতার স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হইল । 


\ 
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, গৌরী। মালতী, তুমি আর থেলা কর না? 
মালতী বলিল, “ না।» tl 
গৌরী । তোমার চখে কালিমা পড়িয়াছে। 
মালতী বলিল, “বাঁবার রাত্রিকালে বড় যন্ত্রণা হয়।” মালতী কাদিল। 
গৌরীও কাদিল। “আমি গরীবের মেয়ে, আমি সেবা করিলে তোমার 
. বাবা কুষ্টিত হইবেন না ত?” ৩ 
মালতী ‘তাহার পিতৃতক্তির পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিল যে, এক জনের স্থানে 
দুহু অন যেবাদাসী হইলে আর আনন্দের স্থান থাকে না। 
কাজেই পাচ টাকা মাহিয়ানা বরাদ্দ করিয়া দাসী গৌরীকে হারাণ বস্তুর 
বৃদ্ধা পিসী অন্ার্মহলে বন্ধ করিলেন । 
গ্রামের অনেক প্রৌঢ় নদীর তীরে জ্ুটিয়! হারাণচন্দ্রের মৃত! সহধর্মিণীর 
‘মুখের সহিত গৌরীর মুখের সাদৃপ্ত বিচার করিতে বসিয়া গেল। 
কিন্তু হারাণচন্দ্র নিজে গৌরীকে দেখিয়! সর্বাঢুপক্ষা অধিক বিস্মিত 
হইলেন & | ৃ 


হারাপ। তোমার পিতার নাম কি? 

গৌরী । যাঁদবচন্দ্র দাস। 

হারাণপ। অন্ধ যাদব? সেতবৈদ্য। 

গৌরী। আমরা কায়স্থ । 

হারাণের সন্দেহ হইল। তিনি নিশ্চয় জানিতেন, যাদব পূর্বাঞ্চলের 
বৈস্ত । হারাণ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিলেন। গৌরীর ছুঃখময় জীবনের কথ! 
শুনিয় তিনি স্তস্তিত হইলেন । 

হারাপ। তুমি অন্ত কোনথানে দাসীবৃত্তি করিয়াছিলে ? 

গৌরী । না। বাবা ভিক্ষা পর্য্যস্ত স্বীকার করিয়া আমাকে দাসী হইতে 
দেন নাই। 

হারাঁণ। তোমরা পুর্বে কোথায় ছিলে । 

গৌরী? আগ্রা অঞ্চলে? 

হারাণ। তখন তুমি কত বড় ? 

গৌরী । পাঁচ বৎসরের । ' 











Ld 
৫৭২ ই সাহিত্য ! ১৩শ বর্ষ, *ম সংখ্যা। 


হারাণচন্ত্রের স্থৃতিপথে কি.যেন উদ্দিত হুইল। তিনি উঠিতে গেলেন, কিন্ত 
দক্ষিণাঙ্গ অবশ বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষে জল আদিল । 
'গৌরীরও পরছুঃখকাতরতাবশতঃ চক্ষু বাষ্পাক্রান্ত হইল। টা 
" হারাণচন্্র লজ্জিত হইয়! বলিলেন, 

“আমি শরীরের জন্য কাতর হই নাই ; আমার স্ত্রীর গহনার বাক্সর মধ্যে 
একখানা পত্র আছে, মা্তীকে আসিয়া বাহির করিয়া গিনি বল। আমার. 
কোনও পুর্বকথা স্মরণ হইতেছে ।” 

গৌরী চলিয়া গেল। মালতী মার পুরাতন বাক্স ন্‌ ততোধিক 
পুরাতন একখানা কাগজ বাহির করিয়া পিতার হস্তে দিল। 

হাঁরাণচন্দ্র অনেকবার তাহা পাঠ করিলেন | সেটা তাঁহার স্ত্রীর হস্তলিপি_ 
“প্রিয়তম ! একট! আশ্চর্য্য কথ শুনিলাম। আমার জেঠা*মহাশক্প বলেন 
যে, আমার পিতা, মাতা ও কনিষ্ঠা ভগ্নীকে যখন প্রেগ-হাঁদপাতালে লইয়া _ 
যায়, তখন বুড়ীকে ( কনিষ্ঠা ভগ্লীকে ) প্লেগের টীকা দেওয়া হয়। যদিও ৪ 
আমরা শুনিয়াছিলাম যে, সকলেরই হাসপাতালে মৃত্যু হয়, কিন্তু ক্লেহ কেহ গ 
বলে, আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী বাচিম্বাছিল, এবং তাহাকে হাসপাতাল হইতে একটি ২২২ 
বুদ্ধ আগ্রায় লইয়া গিয়াছিল। কাঁণপুর, ২রা বৈশাখ-_তোমারই দাসী” 


পপ 








হারাণচন্্রের স্বশ্ুরালয়ের কেহই বাচিয়া নাই। হারাণচন্ত্রের জীও কাণপুরে 
জেঠা মহাশয়কে দেখিতে গিয়া অকালে জরাক্রাস্ত হইয়া কালগ্রাসেক্্রৃতিত 
হইয়াছিলেন । k 
রাত্রিকালে অন্ধ যাদবের সহিত হারাণচন্ত্রের অনেকক্ষণ কি কথা হইল । 
প্রত্যুষে সকলে: আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, হারাণচন্দ্র হুই বৎসর পরে শয্যায় 
উঠিয়া বসিয়াছেন। 
মালতী গোৌরীর মুখচুস্বন করিল । "তুমি আমার মার মত, তুমি দেবী, 
তোমার সেবায় আজ বাবার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইরাছি। আজ তিনি 
উঠিয়া বসিয়াছেন। * 


পৌৰ, ১৩৯1 . কন্যা! ৫৭৩ 


গ্বৌরী। মালতী, ঈশ্বর করুণার সাগর, আমর! তার করুণার কি বুঝি 
ছাই । চল্‌, ঘাটের দিকে বাই । | 

তখন দুই জন দৌড়িয়া ঘাটের দিকে গেল। 

ঠিক সেই সময়ে রাখালচন্ত্রের পান্সী ঘাটে আসিয়া লাগিল। 

মালতী রাখালকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে উর্ধশ্বাসে দৌড়িয়া অদূরে 
বৃক্ষরাজির অন্তরালে লুকাইল। ৬ 

j গৌরী মালতীকে দেখিতে নাঁ পাইয়া ক্রমে নদীর তীরে গেল। কানাই 

মাঝি প্তৌরীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এখানে কবে ?* 

গৌরী হঠাৎ রাখালকে দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার মত নিঃস্পন্দভাবে দীড়াইয়! 
রহিল। 

রাখালচন্দ্র নর্দচতটে আসিল । 

. রাখাল ডাকিল, “গৌরী !” 

* গৌরী । কেন? ০ 

রাখাল দাদা তোমাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছেন। আমি 
তাহার সমুচিত প্রতিশোধ লইব মনে করিয়াছি । 

গৌরী । কেন? 

রাখাল। গৌরী, তোমাকে এত দিন একটা কথা বলিব মনে করিয়া- 
ছিলাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে সন্তুচিত হইতেছি। তুমি কিছু মনে 
করিবে নাত? 

গৌরী। না। 

রাখাল । তোমার বিবাহ করিতে সাধ যায় না ? 

গৌরী । আমি ছঃখিনী, আমার বিবাহের কথায় আপনার কাজ কি? 

বাথাল। আমি ষদি তোমার একটা বিবাহের যোগাড় করিয়া দি? 
তাহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমি গ্রহণ করিব । 

গৌরী । আমাকে কে বিবাহ করিবে? 

রাখাল। বদি কেহ না করে, তবে আমিই করিব । 

গৌরী চমকিয়া উঠিল। গৌরীর নয়নকোণে আবার সেই জ্যোতিঃ 


যা উঠিল। গৌরী বলিল, “আপনি কি পাগল হইয়াছেন, না, আমার 
উপহাস করিতেছেন ?” 


, রাখাল গৌরীর হাত ধরিতে গেল। গৌরী কিছু দুরে গিয়া বলিল, 


৫৭৪ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, নম সংখ্য।। 


“আমি ভিখারিণী,বলিরা অপমান করিবেন না; আমার সহিত ব্রিবাহের 
যে কথা বলিলেন, তাহা অন্ত কাহাকেও বলিবেন না; লোকে আপনাকে 
যথার্থই উন্মত্ত বলিবে। আপনার নিকট আমি ঝ্রণী, হুঃখে দারিত্র্যে যখন 


অনেক কষ্ট পাইক়াছি, তখন আপনার দয়ার গুণে নিঃসহায় পিতা মৃত্যমুখ 


হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাই ক্ৃতজ্ঞতাঁভরে একটি কথা আজ বলিতেছি। 
আমি আপনার যোগ্যা নই। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখুন। সংসারে যদি 
কেহ আপনার যোগ্য হয়, তবে সে মালতী । মালতী রাণী হউক, আপনি রাজা 
হউন। সকলে নয়ন ভরিয়া দেখুক । দুঃখীর হৃদয়ে বল আসুক । »& 

রাখাল। গৌরী, তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম-_ 

গৌরী । ওটা ভ্রম। হয় ত ছুঃখীর প্রতি দেহ ও আপনার অসীম 
ককণাকেই আপনি ভালবাসা বলিতেছেন । ৪ 

রাখাল নৌকায় ফিরিয়া গেল। কি ভাবিতে লাগিল। শ্বচ্ছ জ্রোতস্বতী 
নবীন স্থৰ্য্যের কিরপসম্পাতে আনন্দে ঝলসিতেছিল। রাখাল তাহার পানে 
চাহিয়া অনেক কল্পনার ছবি দেখিতে লাগিল নৌকা চলিয়া ঠোল। 


মালতী বৃক্ষান্তরাল হইতে আসিয়া গৌরীকে বাহুযুগলে বদ্ধ করিল। 


গৌরী অন্যমনস্ক হইয়া বনস্থলীর দিকে চাহিল রহিল । 
এইরূপে আধ ঘণ্ট। কাটিয়া গেল। 
মালতী বলিল, “গৌরী, তুমি আমার যেন কে হও!» 
এমন সময় কে যেন বলিয়া উঠিল, “গৌরী তোর মাসী ।» 
উভয়ে চাহিয়া দেখিল, হাঁরাণচন্দ্র ! - 


হারাণচন্দ্র বলিলেন, “গৌরী! আমি আজ উঠিয়া বেড়াইতে পারিয়াছি। 
ইহা হইতেও এ ছুঃখময় জীবনে আর একটি আনন্দের কথা আছে। তুমি 
আমার চিরছুঃখিনী উমার কনিষ্ঠা ভগ্নী । উমার সহিত আমার বিবাহ হইয়া 
অবধি সে কখনও সুখী হয় নাই। সে ষদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তবে সুখী 
হইত ৷ তাহাই মনে করিয়া আমার আনন্দ ৷” BY 


পিচ 
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ধু 
পৌষ, ১৩.৯ । কন্যা । , ৫৭৫ 


গেৌরীও কাদিল, মাঁলতীও কীদিল, এবং মালতী গৌরীকে আরও দৃঢ়ভাবে 
জড়াইয়া ধরিল। রাখাল আবার বলিলেন, . 

“আমি মালতীর বিবাহ সম্বন্ধে এত দিন অমনোযোগী ছিলাম ; কেন না, 
মাক্ষতীর বিবাহে আনন্দ করিবার কেহই ছিল ন! । আজি সে আনন্দ করিবার 
অধিকার তোমার হইয়াছে। দেখ গৌরী! আমার শ্বশুর মহাশয়--অর্থাৎ 
তোমার পিত! একুটা বিষয় বেনামী খরিদ করিয়া যান, তাঁহার আয় বাৎসরিক 
দশ সহজ টাকা । তাহার দলীলপত্র মৃত্যুকালে কাণপুর প্লেগ হাসপাতালে 
অন্ধ ফ্্দবকে দিয়া যাঁন। যাদব সে দুলীলপত্র পাঠ করিবার পূর্বেই অন্ধ 
হইয়া যায়, এবং এতদিন একখণ্ড পুরাতন বস্ত্রে সেগুলি বাঁধিয়া রাখে । 
তাহারই মধ্যে আর একথণ্ড উইল পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে জানিতে পারিলাম 
যে, যদি তুমি বাঁচিশ! থাক, তবে তুমিই সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী । 

“যাহার নামে বিষয় খরিদ করা হয়, তিনিও আমার অনেক সন্ধান কবিয়৷ 
স্বয়ং বেড়গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন । তিনি সেই বিষয় হইতে এত দিনে এক 
লক্ষ টাকা জঁমাইয়াছেন, এবং আমিই ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী মনে ভাবিয়া 
আমাকে বিষয়টি অর্পণ করিয়া কাঁশীধাঁসে যাইবেন মনঃস্থ করিয়াছেন । তিনি 
বড়লোক । 

“এইমাত্র রাখালচন্্রও আসিয়াছিল। সে মাঁলতীকে চাহিয়াছে। আমারও 
সম্পূর্ণ মত, কিন্ত রাখালের সহিত ধুমধাম করিয়া বিবাহ দিব, সে সংস্থান 
আমার নাই। তুমিই গৌরীর মাতৃস্থানীয়া। তোমার প্রাপ্য লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিলে আক বেড়গ্রামের দরিদ্র প্রজার দারিদ্র্য ঘুচিয়া ষায়। 

“তোমার কি মত ?* 

গেট্রী কিছু না বলিয়া মালতীর মুখচুন্বন করিল। গৌরীর নয়নকোণে - 
এত দিন ধে অগ্নি অলিত, তাঁহা মধুর হইয়া আসিল। গৌরীব মুখে হাসি 
দেখা দিল। গৌরী ছিন্ন মলিন বসনথানি লইয়া মালতীর চক্ষু মুছাইয়া দিল। 

গৌরী বলিল, “আমার আবার বিষয় কি? মালতীরই সব। মালতীই 
আমার অব্নদাত্রী, আমার প্রাণের রক্ষপ্িত্রী। আপনি ও বিষয় লইয়া একটা! 
অনাঁথনিবাস করুন। ' আপনার দ্বদয় উচ্চ, কল্পনাও উচ্চ, আপনি যখন 
“ধীর দুঃখে কাতর, তখন আমার এই মিনতি রাখিবেন।” 

হারাণ। মালতীর ভাবী স্বামী ধনী জ্রমীদার, এবং আমার অগ্রজও 
দত্তকপুক্র না লইয়া বিষয় আশয়ের প্রায় সমস্তই মালতীকে দিয়াছেন। এই- 


৮ 


চি 
কট 


৫৭৬ সাহিত্য ৷ ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 
মাত্র তাহার পত্র পাইয়াছি। এত সুখেও চারি মাত হয়া রত 
কাল বাঁচিব না । তোমর্] শীঘ্র এস ।” 

হারাণচন্জ্র চলিয়া গেলেন! 

মালতী গৌরীর বুকে মুখ লুকাঁইল। এ ৪. 

মালতী বলিল, “মা! একটা কথা গুন্বি ? ৮ 

গৌরী। শুনিক। সা 

মালতী । প্রতিজ্ঞা কর, আমার গা ছু'ইয়! ৷ 

গৌরী । করিলাম । ৪ 

মালতী । তুমি আমার মা হও । | 

গৌরী। তাহা ত হইয়াছি। | | 

মালতী । দে মা তুমি অনেক দিন আমি. তা বলি নাই; তুমি খর- 
সংসারের মা হও-_বাবাকে বিবাহ কর, তাকে দেখিও, সেবা করিও । 
আমি না থাকিলে ফ্ে করিবে ?* ৪ 





৮ 


রাখালচন্্র একদৌড়ে বাড়ী গেল। শ্রীযুক্ত রামধন মিত্র সুন্দরী গৃহিণীর 
সহিত রাখালের দরখাস্ত সম্বন্ধে ঘোর তর্কবিতর্কু করিতেছিলেন, এবং ভজ্ঞহরি 
তাহাতে টিপ্পনী কাটিতেছিল। 

এমন সময়ে রাখাল অন্দরে প্রবেশ করিয়া উভয়ের পদখুলি গ্রহণ ক্রিল। 

গৃহিনী বলিলেন, “তুমি কত রঙ্গই জান!” . 

রাখাল বুবাইল যে, তাহার মালভীকে. বিবাহ করিবার ইচ্ছা। “মালতী 
রাজন বন্গুর হুই লক্ষ টাকার জধীদারী পাইয়াছে। - i 
. গৃহিণী চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া! বলিলেন, পদ্বেখুলে, ছোটঠাকুরপোর, কি.বুদ্ধি 
নাই? কেবল সেই ডাইনী মেয়েটা যাছ করেছিল ।» 

১০০০০০০০০০০ 
দিল। 

কর্তা ও গৃহিণী উভয়েই দি রি কা 
চাহিয়া রহিলেন। 





















ঙ 
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গৃহিণীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাখালচন্তর ‘বলিল, “বৌদ্বিদি, একটা কথা 
আছে'। আপনার হাতের ও গলার মাপ্‌ দিতে *হইবে। আজ আমি 
কলিকাতায় যাইব ।” 

গৃহিণী । যাও, যাও, আর তামাসা করিও না) তোমাদের এ আরব্য- 
উপন্তাসের কিছু বুঝি নী বাপু!” এই বলিয়া হাতথানা বাড়াইয়া দিলেন | 
ভূজহরি চলিয়া গেল। 

রাখীল। এ্নাপনি হ্যামিন্টনৈর বাড়ীর সেই যে বিশ হাজার টাকার 
ভায়মনের চিক দেখিয়াছিলেন, সেটা পছন্দ হয় কি? 

গৃহিণী । যা হয় একট! কর বাপু, আমার সংসারের উপর বড় বিরাগ 
জন্মিয়াছে। 

. শীযুক্ত রামধনু মিত্র আলবোলা টানিয়া লইয়া পৃষ্ঠদেশের অতিহুগম স্থানে 
বাম করতলের পশ্চাৎ্ভাগ দ্বারা “সৈন্ধবাদি” তৈল মাখিবার চেষ্টা করিতে 
ল্লীগিলেন। বলিলেন, “আমার পিঠে বড় বেদনা হইয়াছে। তোমরা সব 
ছেলেমান্্ষ» কর্্মভোগ বোঝ না। আমি পূর্বেই বলিয়াছিলীম যে, ভগবান 
দরিদ্রের ভরণ পোষণ করেন ।* 

৮: গৃহিণী ॥ "আর আমিও বলিয়াছিলাম যে, কর্ম্মফলের অধিকারী আমরা 
ই সেদিন যদি গৌরীকে ঝাঁটাপেটা না করিতাম, তবে কি আর সে আজ 
দশহাজার টাকার জমীদারী পাইত ?” 

এই বলিয়া মিত্রগৃহিণী সদর্পে চলিয়া! গেলেন । 

কিছু দিনের মধ্যেই বেড়গ্রামে দুইটা বড় বড় বিবাহ হইল। অনেক 
দরিদ্র পেট ভরিয়া খাইল। একটা অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হইল) অনেক 
বিড়াল কুকুর কীক শকুনি দেশ বিদেশ হইতে আসিল। 

মালতী রাখালরাজাকে লইয়া রাণী হইয়াছে । গৌরী মলিন বসন 

/ ছাড়ে নাই। হারাণচন্জ্র গৌরীকে পাইয়াও উনাকে ভুলেন নাই ; তাহাদের 

সুখ দুঃখের কথা কেবল উমাকে লইয়া । 


(শনি 
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৩নহ্ত্নাঙ্গী সাহ্ছিভ্য। , 


ভ্রিলোকনাথ । 





“জন্যাল অফ. দি এসিয়াটিক সোসাইটা অফ. বেঙ্গল” নামক, সুপ্রথিত সামঙ্গিক 
পত্রে 7. Ph. ৬০৪] লিখিত প্ত্রিলোকনাথ” শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে, আমরা নিষ্লে তাহার অন্থবাদ প্রদান করিলাম । ভ্লোখক বলেন, 

গ্রীশ্বকালে যখন কাঙ্গরা জেলার নানা স্থান পরিভ্রমণ করি, এ সময়ে আমি |: 
পুরাতত্বসংক্রান্ত কতিপয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বোধ করি, মৎসঁংগৃহীত 
তথ্যনিচয়, বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর ও ব্রাহ্মণ্য.ধর্ম্মের শিব, এই উভয় দেবতার 
সন্বন্ধনির্ধারণকল্পে আবশ্যক হইতে পারে। . 

প্রধানতঃ, মুণ্ডিগত সাঘৃশ্টের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কৈহু অবলোকিতে- 
শ্বরকে পৌরাণিক ব্রহ্মার বৌদ্ধ প্রতিরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
কিন্তু এই দেবযুগল উক্ত ধর্ব্য়ের পৌরাণিক গ্রন্থে যে স্থান অধিকার করি 
আছেন, তাহার সম্যক আলোচনা করিলে এইন্ুপ নির্দেশ কিছুতেই সম্ভবপর 
বলিয়া বোধ হয় না। মূলতঃ, বোধিসত্ব বিষয়বিসুখ সন্যাসি-চিত্তের অপ্রিণত 
স্থষ্টি--বৌদ্ধ মহায়ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবলোকিতেশ্বরকে উচ্চ স্থান প্রদান 
করিবার জন্ক তাহার আকৃতি ও প্রক্নৃতি ব্রহ্মার সদৃশ বর্ণিত না হইয়া 
বহছুজনার্চিত শিবের অনুরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্মা সন্বগুণের 
আধার, তাঁহার নিপ্িগ্তভাব জনসাধারণের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে না। 
সম্প্রতি এম্‌. এ. ফাউচাব মহোদয়, অবলোকিতেশ্বর ও শিব, এই উভয় মূর্তির 
সাদৃশ্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বোধ করি, ত্রিলোকনাথ-সংক্রাস্ত নিম্নলিখিত 
বিবরণ তাহার মতের অনুকূল ও পরিপোষক । 

চন্দ্র ও ভাঁগা এই নদীষুগলের সম্িলনস্থলের প্রার বত্রিশ মাইল নিক x 
চন্দ্রভাগার বাসতীরে ত্রিলোকনাথ নামে তীর্থ আছে। পশ্চিম-হথিমালয়- 
প্রদেশস্থ তীর্থসমূহের মধ্যে এই তীর্ঘ অতি প্রসিদ্ধ । ভৌগোলিক ব্যবস্থান্থসারে 
তীর্থটি পাটান বা লাহুল প্রদেশের অন্তর্গত হইলেও, স্থানটি এক্ষণে কাম্ব। 
রাজ্যের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে। ত্রিলোকনাথ অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া এই তীর্থ- 
দর্শন পরম পুণ্যাবহ বলিয়া কীর্থিত হইয়া থাকে। বোখারা- 
মূর ক্রফট ঘথন লাহুলে উপনীত হন, খর সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার সহিত ছুই 















পৌষ, ১৩.৯ । সহযোগী সাহিত্য । ৫৭৯ 


অনশমনকৃশ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকার ঘটে ৷ ইহাদেই এক জন ছাপরা ও অপর ব্যক্তি 
উজ্জয়িনী হইতে ব্রিলৌকনাথ তীৰ্থে গমন করিতেছিল। 

মধ্য এসিয়ার বাণিজ্যবস্ম নির্শ্মিত হইবার পরুহইতে এই তীর্থক্ষেত্রে যাত্তি- 
সমাগম অধিক হইতেছে। কুল্গু অঞ্চলে ভ্রমণ করিলে অনেক সময় সাধু 
ঈন্ন্যাসীর দর্শনলাভ ঘটে । এই সন্যাসীরা পার্কতী-উপত্যকাস্থিত মণিকরণ 


নামক স্থানে উষ্ণউৎস-পরিদর্শন এবং রতাং গিরিসন্কট অতিক্রম পূর্বক এই 


পরম* পবিত্র ৪ তীর্থদর্শনমানসে* ভাগা ও চন্দ্রভাগার ‘“বনরাজিনীল!” তট 


" ভূমিতে অবতীর্ণ হন। ১৭ই অগষ্ট খন আমি এই প্রদেশে উপস্থিত হই, 


তখন ওঁ স্থানে বাধিক মেলার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় দেবমুর্তি লাহুল, 
লাদাক্‌ ও বাম্হিরের বৌদ্ধ এবং কাম্বা, কুলু ও অন্তান্ত নানা স্থানের হিন্দুগণ 
কর্তৃক যে তুল্যরূপে অচ্চিত হুইয়া থাকেন, তাহা আমি এই সুযোগে জানিতে 
পারিয়াছিলাম 1 সমাগত তীর্ঘযাত্রীদিগের আকৃতি ও বেশবৈচিত্র্য মাঁনবতত্ববিৎ 
পণ্ডিতগণের আলোচ্য বিষয়। এই তীর্ঘাত্রীদিগের ভক্িপ্রকাশপ্রণালী 
অতি বিচিত্র। ইহারা নৃত্য ও সুরাপান দ্বারা দেঁবতক্তি প্রকাশ করিয়া 
থাকে। যে দেবতার আকর্ষণপ্রভাবে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধশমাশ্রিত ভক্তবৃন্দ 
এই ছুরধিগম্য ও সুদুরবর্তা মন্দিরতলে সমবেত হয়, তাহার স্বরূপ জানিবার 
অন্ত মনোমধ্যে স্বতঃই কৌতুহলের সঞ্চার হইয়া থাকে । 

কাইলং-স্থিত মৌরেভিয়ান্‌ মিশনের পরলোক গত রেভারেও মিষ্টার হাইড্‌ 
বলিয়াছেন, চন্্রভাগার উপত্যকাস্থিত ত্রিলোকনাথ ও বৌধিসত্ব অবলৌকিতে 
স্বর এক ও অভিন্ন। দেবমুর্তি সম্যক্‌ পরীক্ষা করিলে তাহার উক্তির ষাথার্থ্যও 
সম্পূর্ণরূপে হ্বদয়ঙ্গম হয়। চরণযুগলের অবস্থান দেখিবাঁমাত্র প্রতিমাকে 
বোধিসত্ব মূর্তি বলিয়া ধারণা জন্মে। এই মূর্তির দক্ষিণপদ সঙ্কুচিত, এবং 
বাঙ্গপদ প্রসারিত রহিয়াছে । ছয় হস্তে নিম্নলিখিত মুদ্রা ও লক্ষণনিচয় 
বর্তমান আছে। দক্ষিণ ভাগে,_-প্রথম হস্তে অভয়, দ্বিতীয় হস্তে অক্ষমালা, 
তৃতীয় হস্তে বরমুদ্রা ; এবং বামভাগে,_ প্রথম হস্তে ভ্রিশুল, দ্বিতীয় (ক্রোড়- 
বিস্তস্ত) হন্তে সর্প ও তৃতীয় হস্তে নঙ্গলকলস রহিয়াছে। মিষ্টার ফাউচারের 
আলোচিত নেপালী ক্ষুত্র মূর্ভিসমূহের সহিত পূর্বোক্ত মূর্তির তুলনা করিলে 
বাহুদমূহের সংখ্যা, সন্গিবেশপ্রণালী ও মুদ্রাদি বিষয়ে গ্রতিমায় বহু 
অসাঁধারণত্ব পরিলক্ষিত হুয়। বিশেষতঃ, পদ্মের অভাবদর্শনে মূর্ভিটি অব- 
লোকিতেশ্বরের প্রতিমা কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় জন্মে । কিন্তু উক্ত গ্রন্থকার 
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লিখিয়াছেন, প্রতিমার বাহুসমূর্ের কোন নিরূপিত সংখ্যা নাই। এবং যট্‌- 
বাহু অবলোকিত-মুর্তিও একেবারে ছূর্সভদর্শন নহে 1 তত্তিম্ন, বরমুদ্রা বোধিসত্ব 
মূর্তির একটি প্রধান লক্ষণ। * মিষ্টার ফাউচারের আলোচিত মুর্ভিসমূহ্র মধ্যে 
একটি প্রতিমাতে সর্পও পরিদৃষ্ট হইয়াছিল । সে যাহা হউক, ভ্রিলোকনাথ - 
মূর্তির মুকুটোপরি পদ্মাসনস্থ যে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ মুর্তি পরিলক্ষিত হয়, 
উহা দ্বারাই সকল সন্দেহের নিরাকরণ হইতে পারে। এই বোধিসন্ব মুর্তি, 
শ্বেতমর্শরনির্সিত। লাঁহল প্রদেশে অনেক কর্নামুলিণ্ত ক্ষুদ্র ফব্মরমূর্তি* দেখা 
যায় বটে, কিন্তু কুল, অঞ্চলের অপর কুত্রাপি এরূপ মর্ম্মরপ্রতিমা দৃষ্টিগোচর 
হয়না। 

বোধিসত্বের মধ্যমাকৃতি শিখরমন্দির স্থানীয় অধিবাসীরা পাওবগণের 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ করে। ইহা নিতাস্ত কৌতুকাবহ ব্যাপার, সন্দেহ 
নাই! এ অঞ্চলের প্রত্যেক পুরাতন দেবমন্দির সম্বন্ধে এইরূপ জনপ্রবাদ 
শুনিতে পাওরা যায়। ফলতঃ, ইহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, এই মন্দির , 
সমুহ অতি প্রাচীন, এবং ইহাদিগের ইতিবৃত্ত সাধারণের অপরিজ্ঞাত ৷, মন্দির- 
সমুহের মধ্যে আলীমুখীর মন্দিরকে লোকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান ৯... 
করে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধর্মরাজ ও তাঁহার অন্থজগণ মন্দিরের সংক্কারকর্তা 
বলিয়াই কীন্তিত হইয়া থাকেন। ত্রিলৌকনাথের মন্দির একটি আযতাকৃতি 
অট্টালিকার (নাটমন্দির ?) সহিত সংলগ্ন। উহার ছাদ ক্রমনিস্ন ও 
দারুনির্শ্মিত। শীর্ষদেশে দ্বর্ণাভ চুড়াসমৃহ শোভা পাইতেছে। কুন্পু উপত্যকা- 
স্থিত বিষুণমন্দিরসংলগ্ন অষ্টালিকাটিও ইহার অনুরূপ । 

লাহুল প্রদেশের যে অংশ পাটান নামে পরিচিত, ও অঞ্চলে হিন্দু ধর্ম্ম ও 
লামা মতবাদ এতছুভয়ের মধ্যে ধর্মমগত সংমিশ্রণ অতি ধীরে ধীরে সাধিত 
হইয়াছে । কিন্তু কুলু অঞ্চলে এরূপ ব্যাপার আদৌ নয়নগোচর হয় না। *এই 
স্থলে নগাধিরাজ হিমালয় অতি পরিস্ফুটভাবে উভয় ধর্মের বিস্তৃতিসীম! নির্দশ \ 
করিতেছে। যে কেহ রোটাং গিরি সঙ্কট অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি কান্দ 
ও বিয়া উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানের জলবায়ু, প্রাকৃতিক দৃষ্ত ও অধিবাসিবর্ণের 
বৈষম্যদর্শনে বিস্মিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই । 

অনৈকে বলিয়া থাকেন, এবং স্থানীয় ইউরোপীয় অধিবাসিবর্গেরও 
এইরূপ বিশ্বাস যে, এক সময়ে কুরু প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। “4 
এতদঞ্চলের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা কাপ্তেন হারকোট উক্ত প্রদেশে সম্বন্ধে যে ) 

; ; নি 


পৌষ, ১৩*৯। সহযোগী সাহিত্য ৪৮১ 


সারঠার্ড পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। 
-  মন্দিরোপরি সন্নিবেশিত বোদ্ধচক্র, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি প্রাণীর প্রতিকৃতি 
ও রঞ্জুউৎসব প্রভৃতির অস্তিত্বই তাহার এইরূপ বিশ্বাসের মূল। প্রথমটি 
স্লন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, স্থানীয় অনেক লোকেই উহাকে চন্দ্র বা সূর্য্য 
বলিয়া নির্দেশ করে। তত্তিয্ন পদ্মের সহিত উহার যেরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, 
অন্ত কোনও বস্তুর সহিত উহাকু দেবপ আকারগত পাম্য পরিষৃষ্ট হয় না। 
/ আর ইহাকে চক্র বলিয়া মানিয়া লইলেও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, চক্রও 
সম্পূর্ধ্রপে বৌদ্ধধর্টের নিদর্শন নহে। গিরিশিখরবিলম্বিত রজ্জু অবলম্বন 
পূর্বক নিম্ন ভাগে অবতরণ করিয়া লোকে যে প্রকার উৎসবের অনুষ্ঠান করে, 
শতক্রর তীরবর্তী নির্শন্দ নামক স্থানেও এরূপ উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। 
এই স্থানটি রাজনীতিক উদ্দেস্তসাধনমানসে কুল্পু প্রদেশের অস্তনিবিষ্ট কর! 
হইলেও, ভৌগোলিক বিভাগান্গুসারে উহা কুন্ধু উপত্যকার অন্তর্গত নহে। 
*কাণ্ডেন হারকোট বলিয়াছেন, মেজর মণ্টোগোমরির জনৈক পণ্তিত লাসার 
বহির্ভাগর্থিতি পোটালা ছুর্গেও এরূপ উৎসব দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল 
_ এই জন্তই ইহাকে বৌদ্ধ উৎসব বলিয়া অভিহিত করা সঙ্গত নহে । অত্যন্ত 
উদারভাবে দেখিলেও উৎসবাটিকে লামা-মতান্গগত অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। 
কিন্ত আমরা ইহাকে অনার্ধ্য জাতির উপাসনা-প্রণালীর অংশমাত্র বিবেচনা 
করি। ইহাকে কোনক্রমেই মহায়ন প্রণালীর বৌদ্ধধর্মের অতিুস্্ম বানিসের 
উপাদান বলা চলে না। হিমালয়ের অন্তান্ত যে সকল প্রদেশে বৌদ্ধধর্শের 
অস্তিত্ব নাই, সেরূপ স্থলেও রজ্জুউৎসব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । গাঁড়োয়ালের 
রাজধানী শ্রীনগরে মিষ্টার মুর ক্রফট এই উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন । 
আমার বিবেচনায়, এই উৎসবকে প্রাচীন কালের নরবলির অস্তিত্বজ্জাপক 
বলাই সঙ্গত। পূৰ্ব্বকালে কুনু ও লাহুল প্রদেশে নরবলি প্রচলিত ছিল। 
সর্বজনবিদিত জন প্রবাদেও উহার উল্লেখ দেখা বায়। কিন্ত এ ক্ষেত্রে এই 
অদ্ভুত উৎসবের সময় দেবোদ্দেশে উৎসগীক্ৃত লোকটির প্রাণ সংহার করা 
হয় না বটে, কিন্তু তাহাকে যেরূপ সঙ্কটসম্কুল কার্য্যে নিয়োজিত করা! হয়, 
তাহাতে তাহার প্রাণনাশ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর । এই নিয়মে দেবসমীপে 
Bh" বলির গ্রহণ বা 
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প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। ১৮৫৬ শ্রী: অবে উৎসৃষ্ট লোকটির মৃত্যু হয়। 
শুন! যায়, তদবধি এই প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে । অতি সামাম্ত ভাবে এই উৎসব 
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অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্ত ইহাতে এক্ষপে আর লোকের জীন্দনের 
কোন আশঙ্কা নাই। আমাৰ সিদ্ধান্ত সত্য হইলে এই প্রথাকে আদিম উদ্দেস্ত- 
পরিভ্রষ্ট ধর্মোৎসবের এক বিচিত্র উদাহরণ বলা যাইতে পারে। 

এই উৎনব-প্রসঙ্গের আলোচনায় আমি প্রকৃত বিষয়ের বহু দুরে আসি! 
পড়িয়াছি। কারণ, প্রায় দুই মাস কাল কুলপুতে অবস্থান করিলেও তথায় বৌদ্ধ 
ধর্শের অস্তিত্বক্তাপক ফোন প্রকার স্তুপ, প্রত্তিমা, বা শিলালিপি আমার দৃষ্টি 
গোচর হয় নাই। কেবল খিলাতের বিয়ান্‌ নামক স্থানে ত্রিলোকনাথ 
নামে পরিচিত এক অবলোকিতমুর্তি দর্শন করিয়াছি ৪ 

মণিকরণ, বশিষ্ঠ ও খিলাত,__-কুল, উপত্যকার এই তিন স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ 
আছে। উক্ত স্থানত্রয়ে জনসাধারণে দেবপূজ্া-করিয়৷ থাকে । মণিকরণই 
কুনু উপত্যকার প্রধান তীর্থ স্থান। পুর্বকালে এই তীর্থ শৈবসম্প্রদায়ের 
নিকট সর্ধপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। এক্ষণে ও স্থান বিষ্ণু 
ভক্তির কেন্দ্স্বরূপ হইন্মাছে । খষি বশিষ্ঠের নামানুসারে ব শিষ্ঠতীর্থের নামকরণ 
হুইয়াছে। রামচন্ত্রের গুরুরূপে বশিই এই স্থানে অচ্চিত হইয়া থাঞ্চেন। এই 


ভীর্থে তাহার একথানি পাষাণময় চক্র আছে। খিলাঁতে পল্লীস্থলভ একটা ১ 


সামান্ত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় । এই মন্দিরে কপিল মুনির পুজা হইয়া 
থাকে । একদা বশিষ্ঠদেব মণিকর্ণ তীর্থের পবিত্র সলিল আহরণ করিয়া 
স্বীয় আশ্রমে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কপিল মুনিকে উল্লজ্ঘন 
করেন। শ্রী সময় মুনিবর ক্ষণকালের জন্য তপস্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
বশিষ্ঠেব নিকট হইতে কয়েক বিন্দু তীর্থবারি বলপুর্বক গ্রহণ করেন। এ 
সকল বারিবিন্দু হইতে খিলাতের উষ্ণ উৎসের উদ্ভব হয় । 

বশিষ্টমূর্তি অষ্টধাতুনির্ষিত।' সুতরাং বিষয়টি বেশ প্রপিধানযোগ্য । 
কারণ, কুন্ধু উপত্যকায় আমি যে সমস্ত ধাতুমূর্তি দর্শন করিয়াছি, তৎসমুদয় 
বৈষ্ণবদিগের দ্বারা পুজিত হইয়া থাকে। এই মুর্তিসসূহ অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক। বোধ করি, কুহু রাজারা অপ্তদশ শতাব্দীতে মূর্তির প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। Ww 

কপিল মুনির মন্দিরে রামচন্দ্র, সীতা, চতুভূ্জ, রাধা ও হনুমান প্রভৃতি 
অষ্টধাতুনির্ন্মিত মুর্ভিনিচয় বিদ্যমান এই সকল মুর্তি ব্যতীত মন্দির-.. 
. মধ্যে একটি প্রস্তরমূর্তি পরিলক্ষিত হয়। মুর্তিটি অতি প্রাচীন, এবং কাল) 
প্রভাবে উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষয়প্রান্ত হইয়াছে। এই মূর্তি বড়তুজ । 2 


স 


রি 
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হাস্তের মুদ্রাদি এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে কেবল দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় 

হন্চে বরমুদ্রা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। বাম দিকের একখানি হস্তে যষ্টিবৎ 

কোনও দ্রব্য রহিয়াছে, উহা ত্রিশূল, অথবা দর্প, এতদুভয়ের যে কোনটি 

হইতে পারে। মূর্তির আসন লাঁহুল-স্থিত অবলোকিত সূর্তির সম্পূর্ণ অনু- 

রুূপ। এতদ্যৃতীত, প্রতিমার শীর্ষদেশে ধ্যানমুদ্রাূপে একটি মুর্তি বিদ্যমান 

আছে। শীর্ষহ্থ মূর্তি এ পর্যন্ত পুজারী মহাশয়ের লক্ষ্য করেন নাই। কিন্ত 

_. সুর্তিটি,তাহাদিগ্ুকে দেখাইবামান্ত তাঁহারা বলিলেন, উহ লক্ষ্মীর মূর্তি! মূর্তিটি 

£  পুজারীদিগের নিকট ত্রিলোকনাথ নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে । লাহুলে 

যে ধৌবমুর্ভির পুজা হয়, তাহার সহিত এই মূর্তির যে কোনও পার্থক্য নাই, 

তাহাও উহার স্বীকার করিজেন। সম্ভবতঃ, পুর্বকাঁলে খিলাতে অবলোঁকি- 

তেশ্বর প্রধান দেবতারূপে অচ্চিত হইতেন। কিন্তু উত্তরকালে ব্রাহ্মণ কপিলের, 

মূর্তি উহাকে তীঁধিকারত্রষ্ট করিয়া আত্মপ্রাধান্ত লাভ করে। বোধ করি, 

এই জন্ত কপিলমন্দিরে অবলোকিত মূর্তি সামান্তবিগ্রহর্ূপে এখনও স্থান 

‘পাইয়া আঁসিতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই দেবমূর্ভির উপাদান কোনও দুরদেশ 

| হইতে সংগৃহীত হয় নাই। স্থানীয় উপকরণেই প্রতিমার নির্মাণ কাৰ্য্য 
সম্পাদিত হইয়াছিল । 

চন্্রভাগাতীরবর্তা ত্রিলোকনাথ তীর্থে ও বিয়াস, নদীর তটস্থিত মণ্ডি নামক 

পার্বত্য রাজ্যের অন্তর্গত রাওয়ালদার নামক প্রসিদ্ধ তীর্ঘক্ষেত্রেও হিন্দুধর্ম্ 

ও লামা মতবাদের বিচিত্র মিশ্রণ পরিদৃষ্ট হয়। অধিবাসীরা সকলেই 

হিন্দুধন্্ীবলম্বী হইলেও, এই স্থানে পদ্মসম্ভবের মূর্তি নয়নগোচর হয়। 

পল্মসন্ভব তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করেন। আপনার্দিগের গানপা 

এই স্থানে আছে বলিয়া ষে কেবল লামার! এই মুপ্তির পুজা করে, তাহা 

নহে ।* ব্রাঙ্মণেরাও লোমশ খষি বলিয়া এই মুত্তির পূজা করিয়া থাকেন। 

তত্রত্য ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে মুত্তিসংক্রান্ত মাহাস্ম্যগ্রন্থ প্রচলিত আছে। উক্ত 

গ্রন্থে মুন্তিসংক্রাস্ত কিংবদস্তীসমূহের ত্রাহ্মণ্যধর্ম্মান্ুমোদিত বিবরণ সন্নিবেশিত 

হইয়াছে । মণ্ডি সহরেও আমরা আবার ত্রিলোকনাথ নাম শুনিতে পাই। 

এখানে ভ্রিলোকনাথ নামের অর্থ শিব। কক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সহিত সংশ্রব 

চি“ আছে বলিয়াই আমাদিগকে এ কথার উল্লেখ করিতে হইল। কুল্প্রদেশে 

বৈষ্ণবধৰ্ম্ম জনসাধারণের অবলম্বিত ধর্ম্ম না হইলেও উহা রাজবংশীয়দিগের 

ধর্্ম। স্থানীয় রাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া- 


৯ 
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ছিলেন। স্থতরাং কুল্প অঞ্চল হইতে মণ্ডিতে উপনীত হইয়া তথায়, শৈব 
ধৰ্ম্মের প্রবল আধিপত্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মণ্ডিতে লিঙ্গমূর্তি 
শিবের পূজা হইয়। থাকে। তদ্যতীত প্র স্থানে বহুসংখ্যক শিবপঞ্চবন্তু, বা 
পঞ্চানন মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। বন্ুশীর্ব মুত্তির মুখগুলি যেরূপ ,শ্রেণীবন্ধভুবে - 
সজ্জিত থাকে, এই মুপ্তিসমূহের সুখসন্সিবেশপ্রণালী সেরূপ নহে। প্রতিমা- 
সমূহ এরূপ ভাবে শিশ্মিত যে, চতুর্থ বদুন মুত্তির পশ্চাৎভাগে ও পঞ্চম 
মুখ মুদ্তির শিখরদেশে স্থাপিত হইয়াছে। সম্মুখ দিক হইতে দর্শন করিলে 
মৃত্তির তিনটিমাত্র মুখ দৃষ্টিগোচর হর। স্থানীয় পুরোহিত বলেন, মঞ্তর্দেবেব 
পঞ্চমুখ পঞ্চধ্যানের নিদর্শনাত্মক। মুখের সংখ্যান্থুসারে শিবপঞ্চবক্তু, মুন্তিতে 
সর্ধত্রই দশ বাহুর সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে । মুগ্তিনিচয়ের হস্তবিন্যস্ত 
মুদ্রামৃহ সকল মৃদ্তিতেই এক প্রকার, এবং তাহাদিপের স্বর্প-নিকূপণ 
অনায়াসগাধ্য নহে। মণ্ডি নগরে তা এইরূপ 
সনিবেশ দেখা যায়,-* 
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দেবতা প্রায় সর্বত্রই নিজবাহন নন্দ নামক বৃষের পৃষ্ঠে সমাসীন। পার্কতী- 
বাহন সিংহ বিপরীত দিকে সুখ ফিরাইয়া তাহার পশ্মাৎ্ভাগে দণ্ডায়মান । 

শিবপঞ্চবজ্ঞ, মুদ্রীসমৃহ যে কিয়ৎপরিমাণে ভ্িলৌকনাথ অবলোঁকিতেশ্বর 
মুন্তির অনুপ, তাহা বোধ করি, কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিবে না। সর্প, 
শুঁল ও কলস সকল মুদ্তিতেই সাধারণভাবে বর্তমান আছে। প্রথমবর্ণিত 
সুপ্তির পঞ্চম দক্ষিণ হস্তে থে অক্ষমালা ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে, 
অন্তান্ত মুদ্তিতেও উহা! বিদ্কমান্ম রহিয়াছে। মু্ভিতয়ে বর ও অভয়মুড্রা 
পরিলক্ষিত হয় বটে” তবে সকল মূত্তিতে উহা যথাষথভাবে সন্নিবেশিত 
হয় নাই। শিবদ্ধের নিদর্শন অক্ষসালা ও কলস মৃদ্তিসমূহে বিদ্যমান 
থাকাতেই ব্ৰহ্মা ও অবলোকিতেশ্বর মুত্তির সহিত উহাদের সাদৃশ্য আছে 
বলিয়া ষে সরা, যুক্তির অবতারণা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সারবত্তা অনেক- 
পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বিয়াম নদীর দক্ষিণত্তীরবন্তী মন্দিরসমূহে প্রতিষ্ঠিত 
শিবপঞ্চবক্ত মূর্তি ত্রিলোকনাথ নামে পূজিত হইয়া থাকে। 

বিয়া উপত্যকা হইতে নিজ কাঙ্গরা অঞ্চলে গমন করিলে ত্রিলোকনাথ 


- (ত্ৰিলোকপুর ) নামক একটি গ্রাম ও তীর্থ কোট্‌লার ছুই মাইল পূর্ব দিকে 


দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় মন্দিরটি ইষ্টকাদিনিশ্মিত দেবালয় নহে। 
উহা স্বভাবরচিত একটি গুহা মাত্র। আকরিকন্রব্যবহুল জল ছাদ হইতে 
নিঃস্থত হইয়| গুহার প্রাস্তদেশে দুইটি বৃহৎ শিলালিঙ্গ (Stalacties of 
96513870155) উৎপন্ন হইয়াছে । শিলালিঙ্গ দুইটি মধ্যপথে পরস্পর 
সম্মিলিত হওয়াতে স্তম্ভযুগলবৎ প্রতীরমান হইতেছে । গুহার ছাদ ও 
তলদেশ রাশি রাশি শিলালিঙ্গে সমাচ্ছন্ন। এই অসংখ্য শল্তুলি্ন ব্যতীত 
গুহার মধ্যন্থলে শ্বেতমর্ম্মরনির্শ্মিত একটি লিঙ্গ স্থাপিত আছে। ইহাই গুহার 
সর্ধপ্রধান দেবতা । ইহার নাম পঞ্চবক্ত,। এই লিঙ্গকে শেষোক্ত মূর্তি ও 
লিঙ্গ; এতদুভয়ের সংষোগস্থত্র বলা যাইতে পারে। 

এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, চন্দ্রভাগা উপত্যকা ও মধ্য হিমালয়ের 
দক্ষিণস্থ বিয়াস উপত্যকা প্রদেশে বোধিসত্ব পঞ্চবক্ত, অথবা লিশ্গব্বপী 
অলোকিতেশ্বর ত্রিলোকনাথ নামে পরিচিত এবং বিয়াস নদীর নীর- 


২. _ বিধৌত নিন্বতর উপত্যকা প্রদেশে পঞ্চবন্তু, অথবা লিঙ্গরূপী শিবমৃত্তি 


(্িলোকনাথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মুত্ৰাদি বিষয়ে অবলোকিত মুত্তির 


, সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 


৫৮২ . রী 
নিতিল্রদন্ন | 

আমারি. জীবন-বীণে তোমার রাগিণী 
বাজে যেন বঙ্কারিয়া নব তান তুলি’; 
প্রেসের পবিত্র পাশে জঙ্গি সোহাগিনী ! A 
আমারে বাঁধিয়া রাখো আপনারে ভুলি; * 7 
আমার প্রাণের কুঞ্জে হর্দি-পদ্মাসনে 22 
এস দেবী, এস মোর মঙ্গলদায়িনী | 
তোমার নয়নীলোকে সহস্র কিরণে, 
কর তুমি উদ্ভাসিত মরম-কাহিনী । . 
ঘুচে যাক্‌ সঙ্কীর্ণতা, রূঢ় ব্যবধান ; 
মুছে শাক অভাগার মরম-আধার ; গু 
যত*দ্বৈধ যত বাঁধা হোক অবসান ; রী 
গরুর হুয়ে ধর! দাও বাঞ্ছিত আমার ! 
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হোকু উন্নত মহান্‌, র্‌ 
তোমারি চরণে ঢালি শুভ্র অর্ধ্ভার ! 


শ্রীসতীশচন্দ্র বসু ৷ 








টি 


১৫ দুর্গী-বিজয় | 


সংস্কৃত চণ্ডীগ্ত কতগুলি প্রাচীন অনুবাদ-গ্রস্থ আছে, অদ্যাপি তাহা 
নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেন না, প্রাচীন সাহিত্য-বিষয়ক অন্সন্ধান 
এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। শীর্ষোক্ত গ্রস্থখানিকে চণ্ডীর অন্যতম অমুবাদ 
বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার এ কথা কোথাও স্বীকার করেন নাই বটে, 
কিন্ত গ্রন্থের বুচনাপ্রণালী দেখিলে ইহাকে তদমথবাদ বা তদলম্বনে রচিত 
গ্রন্থ না বলিয়া! থাকা বায় না। সেকালের অন্ববাদদ একরূপ নুতন সৃষ্টি- 


* মাত্র। বলা বাহুল্য, প্রাচীন সাহিত্যের বিরাট ০কলেবর কেবল সংস্কৃত 


্রস্থাদিরঞ্উক্তরূপ অস্থ্বাদেই প্রায় পরিপূর্ণ। নূতন ‘পথের পথিক হইবার 
সকলেরই অধিকার আছে, এই কথাটি সেকালের অধিকাংশ সম্তিষে স্থান 
পায় নাই। তাহা হইলে, প্রাচীন সাহিত্যের সুত্তি ভিন্নরূপে প্রতিভাত 
হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
ছুর্গাবিজন্ প্রাচীন গ্রন্থ। আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ৬* পত্রে 
গ্রন্থ গরিসমাপ্ত। সমগ্র গ্রন্থে আনুমানিক ১৫০০ পদ আছে। এই কাব্যে 
চীন সাহিত্য-স্থলভ রাগ বাগিণী ব্যবহৃত হয় নাই কেন, তাহা ঠিক 
বলা যায় না। তবে বোধ হয়, গ্রন্থের পান্ত ছর্গা-চরিত-বর্ণন ; তাহ! 
ত একক্প যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় পরিপুর্ণ। বিবিধ রসের অবতারণা করিতে 
নাপারিলে রসোদ্দীপক রাগ রাগিণীর ব্যবহার করিবার অবকাশ হয় 
না। একমাত্র রসাশ্রয় করিয়াও এরূপ নিপুণতা প্রদর্শিত হইতে পারে 
বটে, কিন্তু তাহা যেমন তেমন শিল্পীর সাধ্য নহে। আমাদের এই গ্রন্থের 
কবি সেরূপ উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন ন1) সুতরাং তিনি কেবল পদ্মার ও 
লাচারি নামক ছন্দেই কাব্যরচনা। করিয়াছেন । 
স্মালোচ্য কাব্যের রচয়িতার নাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ দেখ! 
যাইতেছে । পু'থিতে বেমন লেখা আছে, তাহাতে কবিকে “বন-ছুল্লভ” বা 
বিল-ছুল্প ভ, এই উভয় নামেই অভিহিত কর চলে। প্রাচীন পু'থিতে 
‘ন’ ও 'ল’-এর পার্থক্য সকল স্থলে সহজে ধরা যায় না। বিশেষতঃ উক্ত 


৫৮৪ সাহিত্য । ১৬৮ বর্ম, ১৪ সংখ্যা । 
[dd 


উভয় নামেরই কোনও সরর্থকল্লনা সহজ নহে। কেহ কেহ কবির ম্দম 
‘বনহুল্প ত’ বলিতে চাহেন ; «কিন্ত গ্রন্থের সমস্ত ভরিতিগুজির জাজোচল! 
করিয়া আমাদের মনে হইতেছে, তাঁহার নাম “বল্ছুল্ল'ভ’, বু ত’ 
নহে। বোধ হয়, ‘বল’ শব্দটি নামাংশ নহে; তাঁহার গোত্র উপাধি 


এই অমুমান যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে কবির নামটি হুল্পভ (রাম’ কি 


অপর কোনও শব্দকে মধ্যবর্তী ধরিতে হইবে )*বল” হইতে পারে। 

কবির নাম লইয়াই যখন এত গোল; তখন তাহার অপর কোনও পরিচয় 
দিবার প্রয়াস সম্পূর্ণ নিক্ষল, তাহ! বন! বাহল্যমাত্র। তবে গ্রন্থের মধ্য 
এমন কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহা দ্বারা আমরা কবিকে 
সহজেই চট্টগ্রামবাসী ( অস্ততঃ পূর্বববঙ্গবাসী ) বলিয়া স্থির করিতে পারি। পরে 
শবগুলির উল্লেখ করিব। ভারতের কোনও প্রাচীন তত্বের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়া হতভাগ্য ল্থেকদিগকে প্রায়ই অন্ধকারে বিচরণ করিতে হয়। 


সুতরাং কালে আমাদের উক্ত অনুমান ‘বাস্তবে’ কি ‘অলীকে’ পরিণড় হইবে, * 


তাহা কে বলিতে পারে? | 

পুর্কেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থথানি প্রাচীন) কিন্তু কতদিনের পুরাতন, 
সুন তারিখ দিয়! তাহ! বলিবার উপায় নাই। গ্রন্থে কোথাও ইহার রচনার 
আরস্ত বা সমাধ্ডি-কাল প্রদত্ত হয় নাই। প্রতিলিপিখানি ৫০ বৎসরের 
পূর্ববর্তী । সুতরাং কালনির্ূপপেও আমাদিগকে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইতেছে। জাতস্তি, গাঅস্তি, করসি, করস্ত প্রভৃতি ক্রিয়াপদ্দ ও 
পাষগ্ডি, অথাস্তর, যোহর, তোহর প্রভৃতি পদগুলির প্রয়োগ দেখিলে ইহার 
প্রাচীনত৷ সম্বন্ধে কেহই সন্দিগ্ধ হইবেন না। এইরূপ প্রয়োগ বদ্সাহিত্যোর 
মধ্যযুগেই সাধারণ ছিল) তারপরও যে ছিল না, তাহা নহে। তবে তখন 
হইতে বঙ্গভাষ! ক্রমশঃ মার্জিত ও ব্রপাস্তরিত হইয়া আসিতেছিল। এই 
কারণে আমরা এই গ্রন্থথানিকে খুব প্রাচীন বলিয়াই মনে করি- সেই 
প্রাচীনত্বের সীমা অস্ততঃ দেড় শত বৎসরের ন্যুন বলিয়া বোধ হয় না। ভাষার 
প্রাচীনত্বের অন্তান্ত প্রমাণ পরে প্রদর্শিত হইবে। 

্রন্থ-বর্ণিতি বিষয় সম্বন্ধে হিন্দু পাঁঠকগণকে নূতন কিছু বলিবার নাই। 
দুর্গা তাহাদের সকলেরই আরাধ্য দেবী) তাঁহার চরিত্রাদি বোধ করি 
হিন্দুত্র অবিদিত নাই। সষ্টির পর গৌরীর জন্মে গ্রন্থের আরস্ত, এবং 
গণেশের জন্মে ইহার পরিসমাপ্চি: ঘটনার হিসাবে গ্রস্থথানিকে ঘাদ্রশ 


সি 


চে 


মাঘ) ১৬০৯ 1 হুৰ্গা-বিজয় | ৫৮৫ 
সি 


অন্যযারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার প্রত্যেক ঘটনাই বিশদরূপে ও 
বিস্ৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।. , 

কৰি বল-হুল্নভি সুশিক্ষিত ছিলেন, দন্দেহ নাই। তাহার রচনা সর্বত্রই 
মরন ও জুনাড়ঘ্বর। সেকালের রচনা-পন্ধতি ভিপ্নকুপ ) সুতরাং অনেকের 
নিকট ভাহার গ্রন্থের সকপ স্থান হন্ত ও আবশ্তক বোধ না হইতে পারে। 


'* **৮ লিগের কাণ। ছেলেকেও লোকে পন্মলোচন মনে করে) অতএব 


এই কাব্য ও নকনের ক্ষতিকর না হউক, ইং] বে স্বধর্মানরাগী হিন্দুর বিশেষ 
পতি কর হইবে, সে ছকক্ক মং নাই। সমগ্র পুঁথিখানি আমরা “বঙ্গীয়- 
মাহিভ্যপরিষরের “প্রাচীন বা্গাল। গ্রন্থাবলীশ্তে প্রকাশিত করিব, স্থির 
করিয়াছি। 

ভাবার নমুনাধরপ নিন্নে কিয়দংশ বথেস্ছক্রমে উদ্ধৃত করিয়। দিলাম ; 
তাহা হইতে ছুর্াবিয়ের ভাঁবার পরিচয় পাওযধ। যাইবে।__ 

মাএর নিকটে গৌরী খেলে রঙ্গসারি। 

দৈত্যের চরিত্র জন্ম জানিলেন্ত গৌরী ॥ 

দ্বেখিলেস্ত দৈত্য আইসে পুরীর ভিতর । 

আনলে পতঙ্গ পড়ে লোভের অস্তর ॥ 

কটাক্ষ নআানে দেবী দেখে দৈত্যবল। ll 
- এক দিষ্টে চাহে দেবী হানে খল খল॥ 

অতি ক্রোধ হৈমা দেবী সান্দে রণ ভেশ (বেশ )। 

রক্ত বস্ত্র পৈরে দেবী চাচরে বান্ধে কেশ ॥ 

কিরীট কুণ্ডল পৈরে মণি মুক্তাহার । 

কেয়ুর কঙ্কণ পেরে নান! অলঙ্কার ॥ 

কৃটিতে কিন্িণী শৌভে চরণে নেপুর। 

শব্দ শুনি ভয়ে পলাএ দৈত্য মহাস্ুর ॥ 

খৰ্গ চৰ্ম্ম নাগপাশ ধনুক কুঠার। 

ত্ৰিশূল অক্কুশ শর চক্র তিখ্‌ (তীক্ষ ) ধার ॥ 

মহা ছেল বস্তু গদা! কালাস্তক যম । 

ব্রিভর্ধ ললিত লঙ্গ সুৰ্য্য কোটি সম ॥ ইত্যাদি 

বুলিতে তুনিয়াছি, এই গ্রন্থে ধতিভর্কাদি দোষ বড়ই অল । কৰি নে 
শিক্ষিত ছিণেন, ইহ তাহার অন্যতর প্রমাণ । 


৫৮৬ সাহিত্য । ১০৭ বর ১৭ সংখ্যী। 


এই গ্রহের প্রাচীনত্বের রমার নিয়ে কয়েকটি অপ্রচলিত প্রয়োগের 
দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইল।-_ " 


পাষণ্ডি--বাম, গ্রতিকূল। 
বাহুবলে শাসিলেন পৃথিবীমগ্ডল। ্ 
বিধাতা পাঁষপ্ডি হৈলে হরে বুদ্ধিবল ॥ 

ভজ্ জন (-ভর্জ জন ?)--আশ্রিত জন ; যে জন ভদ্কিত। 
পাত্রে হরিল রাজ্য দৈবের লিখন । | 
ভজ জন শ্রেষ্ঠ হৈল মুই আইলুম্‌ বন ॥ 

রূপস- সুন্দর | 


দেআল প্রাচীর করে দেখিতে রূপ । * 
উদ্ধমিয়া_-উদ্ধারিয়া বা নাড়িয়া। 
বহ উদ্ধমিয়া বোলে হরের গোচর। * 
উর্ধমশে--(7) 
দিতি গর্ভে জন্ম দুই মুনির গুরসে। 
চণ্ড মুণ্ড নামে দৈত্য মহা উর্ধমশে ॥ 
* অর্থ-সহিত নিয়ে কতকগুলি শব্দের উল্লেখমাত্র করিলাম। তাহাদের 
সহিত পাঠকগণ এখন স্থপরিচিত,_স্ুতরাঁং দৃষ্টান্ত দিয়া! গ্রবন্ধ-কলেবর 
বৃদ্ধিত করিলাম না। 
উপসন-_উপস্থিত। আঁক্ষেমা-আঁক্ষেপ। অথাস্তর--বিপদ্‌। কাকর-- 
বিকল। লেঙ্কুর-লেজ। কাপ--লাঁক। সমসর--সমান ৷ বেসাতি--ধন। 
চতুরা-_ চট্টগ্রামে “বাহিরবাড়ী”কে “চতুরা? বা ‘ডেহরি’ বলা হয়। কাকালি- ও 
কটিদেশ। বানা--পতাকা । লড়--দৌড়। ঠ 
(ক) সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন যোগ না করিয়া প্রয়োগ ; যথা, 
(১) দার! পুতে না দে অর্থ কৰিবারে বএ (ব্যয়)। 
অপমান ভাবি বৈশ্য জাঅস্তি বন এ॥ 
(২) মৈষাস্ুর মহারাজা! ভুবন দুর্জয় । নে 
তাহার সমান আর নাহি অগতএ ॥ 
(খ) দ্বিতীয়! বিভক্তিতেও উক্তরূপ প্রয়োগ ; যথা, 
তাহাকে শুনিঅ! দৈত্য গর্জএ গম্ভীর ৷ 
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(গ) মী বিভক্তির চিহের আদৌ অপ্রয়োগ ; যথা, 
জিনিলে সুন্দরী পাইমু হেমন্ত পুরীত্‌। 

(ঘ) করস্তি, যাঁযন্তি প্রতৃতি ক্রিয়া-প্রয়োগ ; যথা, 

, (১) অন্ুশে হানিআ দৈত্য পেলাঅস্তি দুরে। 

(২) চতুর্দিগে দেবগণে গাঅস্তি কল্যাণ৷ 
(৩) বেদান্ত জয়স্তি মাএ €মায়)। 

এ সকল ভিন্ন করস্ত, বোলেন্ত, * নাশিমু, করিমু, করিলুম, করসি প্রভৃতি 
ক্রিয়া প্রায় সর্বত্রই প্রযুক্ত হইয়াছে। 

আমার, মোর, তোর, আমাদের প্রভৃতি সর্বনাম পদগুলি যথাক্রমে 
আঙ্গার, মোহর, তোহ্‌র, আন্বারার রূপে ব্যবহৃত । বোধ হয়, ‘মোহর? 
এবং ‘তোহর’ এই ছুটি পদ যতির অম্থরোধে সম্প্রদারণ।থই উক্তরূপে 
পরিণত হইয়াছে। এতদর্ধে বর্ণবিশেষের সংযোগ আমর অন্যান্ত প্রাচীন 
গ্রন্থেও পাইয়াছি ; যেমন, আউট--আট ; আউগে_্সাগে ; আওয়াস-- 
আবাস হ্যাদি। শেষোক্ত পদে ‘ব’-এর উচ্চারণ অবশ্য পালি ভাষার 
অনুযায়ী হইয়াছে। 

প্রাচীন লিপিকরদিগের বর্ণ-বিস্কাস-প্রক্রিয় কিরপ অজ্ুত, প্রাচীন- 
সাহিত্যান্থশীলনকারিগণ তাহ! বিলক্ষণ অবগত আছেন। ‘এহলোক’ - 
(ইহলোক ) শব্থবকে এখন কেহ ‘অেহলোক’ রূপে লিখিলে হস্তিমুর্থ বলিয়া 
আমরা তাহাকে কতই উপহাস করিব! অথচ সেকালে এইরূপ বিপর্য্যর 
একক্প সাধারণ ছিল। তখন 'উ? ঝ! উ’কার এবং ‘র’ফলার কার্য্য অনেক 
স্থলেই কেবল ‘ব’ফলা দিয়াই নিষ্পন্ন হইত। এই কথা মনে না থাকায়, 
অথব| "এই পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া, সেকালের মূর্থ নক্লনবিশ-গণ 
'ব'ফলাকেও উকারে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছেন ! দৃষ্টান্তস্বব্ূপ আমরা! 
তুরিত, ও ‘তুরমান’ শবদ্বয়ের উল্লেখ করিতেছি। শৃবগুলি অধিকাংশ 
গু'ধিতেই ‘ত্বরিত' “্বরমান” রূপে লিখিত আছে, আমাদের এইরূপ 
বিশ্বাস। উক্তবিধ নকল-কারকেরাই যেন শব্বগুলিকে 'তুরিত” ও ‘তুরমান’ 


এ করিল) কিন্তু আমাদের ফোন ফোন প্রাচীন গ্রন্থোদ্ধারকর্তা যেখানে এ শব- 


পুলি স্পষ্ট ‘ত্বরিত’ ও 'ত্বরমান' রূপে লিখিত আছে, সেখানেও কেন 'তুরিত+ 
ও 'তুরমান লিখিলেন? ইহাদের কল্যাণে শবগুণির উচ্চারণও এখন 
শেষোক্তরূপে পরিণত্ত হইয়াছে। এখন ইহার! ভাষায় লব্ষপ্রবেশ হইয়া 


৫৮৮ সাহিত্য । ১৩শ বধ) ১,৯ সংখ্যা। 


4 
মৌলিকতার দাবী করিয়া বসিয। আছে; কাহার সাধ্য তাহাদিগব্বে আর 
স্থানচ্যুত করে? অক্ষর-বিপর্ধ্যয় হেতু আরও কতকগুলি শব্দের এরূপ দশা! 
বটিয়াছে ; * কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাহাদের প্রসঙ্গ অনাবশ্তক। 
ফল কথা, ভাষায় ধাহাদের অধিকার আছে, তাহাদের পক্ষে উক্ত "ও 
‘ব’ল! ইত্যাদির বিভিন্ন ত। বুঝিতে তিলমাত্রও কষ্ট হয না। 


নর শ্ীআবহুন্ধ করিম। 
) 
3/ গুজরাটে মারাঠা অধিকার | 
ফতে সিং গাঁয়কবাড় ১৭৭৮--১৭৮৯ 5 


মাণাজী গাঁয়কবাড় ১৭৮৯--১৭৯৩। | 
" গোবিন্দ রাও গায়কবাড় ( দ্বিতীর বার) ১৭১৩--১৮০০। ৫. 
" চুকতে সিং গায়কবাড়ের সনন্দপ্রপ্তির অতি অল্পদিন পরে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্বের 
৩০ মার্চ পেশোয়া ও ই্ট-ইণ্ডিয় কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বিধোধিত হইল । 





* অন্যের কথ দূরে, খাকুক, আমাদের 'প্রাচীন বাঙ্গাল-সাহিতে/র ইতিহদ-কার 
মাননীর দীনেশ বাবুও এই ত্রদেক হস্ত অতিত্বন করিতে পারেন নাই | বিঅবগ মিঃ স্রিয়ার- 
নন সাছেবৈর মত শ্রহশ করিতে সিয়া, তিনি আমাদের চন্টগ্রাদবাদা 'গাত্রণী” বে। গাবু- 
গালী) শব্দকে 'গাতুরাণী' রূপে প্রচারিত করিয়া ত'বায় উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর দিদা 
ছেন। আমরা সপ্রমাণ করিতে পাৰিব, প্র চীন পুঁধিতে অনেক স্থলে জাকৃতি দেখি 'ন' 
ও ‘ল’ এর পার্থক্য বুঝা কঠিন । লেখকের দোষে 'ন' সহজেই “ল' হইতে পায়ে, ইহা কে ন! 
স্বীকার করিবেন ? উত্ত শব্দটি 'সপিকচন্ত্রের' পানের বে পদে আছে, তাহা এই)--"বাক্ষিলাম 
বাঙ্গাল ঘর নাই পাড় পেড়ে) কালী। এমন বয়সে হাড়ি বাও আমায় বৃথা গাতুরালী ।” দৃষ্টি 
মাত্রই শব্দটিকে 'গাতুরালী বল! বায় ; কিন্ত তাহা বুঝতে গলে অযথা! বাপাড়ম্বর কলা চবো 
কৈ? ইংরেজের কথধ। যে মামাদের বেদবাধ্য। শব্দটি ছামাদেরই বাবধত হইলেও, আমাদের” 
কথা শুনে কে? তখাপে কর্তব্যের ননুরোধে আমর উদ শব্দ সন্ব্ধে ৮ম বর্ধের “পূর্ণিদার' 
€ম--৬ট সখ্যার এবং ১৩:৯ সালের ৬*শে শ্রাবণের 'এডুকেশধ গেঙ্গেটো আমাদের বন্য 
প্রকাশিত করছি । বিস্বভ বিবনপ তথায় আষ্টব্য ।|--লেবক | 
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এই যুক্তে বোম্বাই গভর্ণর হরণ্বি গায়কবাড়ের সহায়তা গ্রহণের জন্য বাগ্র 
হইলেন। কারণ তিনি জানিতেন, সমুদ্রপথে বুটাশ সৈন্তগণের পশ্চিম-ভারত- 
সীমায় অবতরণের পক্ষে গায়কবাড়ের রাজ্যসীমা! বিশেষ অনুকুল হইবে; 
অথচ পশ্চিম-ভারত ও দক্ষিণাপথের মধ্যে এমন উচ্চ পিরি-শ্রেণী নাই, যাহা 
ইংরেজ সৈন্তগণের রণযাত্রার পক্ষে বিদ্ন জন্মাইতে পারে। তদম্ুসারে গভর্ণর 
হরপূবি ১3৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন কুলিকাঁতার গভর্মেন্টকেঞ্ভ্রাত করিলেন যে, 
“এই জন্ত গুজরাটে পেশোয়ার অধিকার বিলুণ্ড করিয়া, মাহী নদীর উত্তব 
হইতে গুভ্ররাটের সমস্ত ভূখণ্ড ফতে সিংএর রাজ্যসীসাতুক্ত করা হউক, এবং 
তাণ্তী নদীর দক্ষিণসীমাস্থ সমস্ত তৃভাগ ইংরেজ গভর্মেন্টের করতলগত 
হউক |” মনে মনে এইরূপ লঙ্কা ভাগ করিয়া গভর্ণর সাহেব যে রিপোর্ট প্রেরণ 
করিলেন, কলিকার্তী গৃভর্মেণ্টের নিকট তাহা বিশেষ যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া 
বিবেচিত হইল। তদনুসারে ও সালের শেষভাগে (১৫ ডিসেম্বর ) কর্ণেল 
গডার্ড তাহারু অধীন বঙ্গীয় ফৌজ সঙ্গে লইয়া বোস্বাই' সৈন্তদলের সহিত 
গদান করিলেন, এবং সসৈন্ভে দ্রুতবেগে দাভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেম। 
তৎকালে ছুই সহস্র পেশোয়া সৈন্য দায়ে অপেক্ষা করিতেছিল। গার্ড 
তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দাভয় অধিকার করিলেন) তাহার পর একবারে 
বরদায় আসিয়া পঁছছিলেন। ফতে সিং ইতঃপূর্কে নানা. ফড়নবিশের নিকট 
হইতে পুনঃপুনঃ পত্র পাইয়াছিলেন যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী 
মিত্রতাস্থাপন একান্ত আবশ্যক । এই প্রস্তাব ফতে সিংহের অনভিপ্রেত 
ছিল না, কিন্তু দ্বার-সমাগত  বুটাশ-কেশরীর হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া তাহার সে 
অভিপ্রায়-সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। ১৭৮০ খুষ্টাব্ধের ২৬এ 
জানুয়ারি তিনি ইংরেত্রদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন) এই সন্ধি 


! কান্দিলার সন্ধি নামে খ্যাত। গায়কবাড় রাজ্যের ইতিহাসে এই সন্ধি 


সবিশেষ প্রসিদ্ধ ; কারণ, প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজের সহিত গায়কবাড়ের ইহা 
একটি প্রধান সন্ধি, এবং উভয় রাজার মধ্যে ভবিষ্যৎ আত্মীয়ত'-বন্ধনের 
ইহাই মুল। 

-২ এই সম্ধিতে স্থিরীকৃত হইল যে, ফতে সিং রাও স্বাধীন হইলেন, তাহাকে 
-শার - পেশোয়ার বশ্ততা শ্বীকাঁর করিতে হুইবে না, এবং পেশোঁয়াকে 
কোন প্রকার রাঞকর দান করিতেও হইবে না। গুজরাটের যে রাজন্ব 
তিনি পুর্ব্বাবধি '্রয়ং গ্রহণ করিতেছিলেন, সন্ধিস্থাপনের পর হইসে 


৫৯৫ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১০ সংখ্যা। 


তিনি তাহ! সেইর্ূপই গ্রহণ করিতে থাঁকিবেন। কেবল তিনি পেশোয়াকে 
গুজরাটের যে রাঁজশ্বাংশ প্রদান করিতেন, অতঃপর তাহা ইংরেজ কোম্পানী 


বাহারকে প্রদান করিতে হইবে। তাহার পর যাহাতে উভয়ের রাজস্ব 


নির্ধিবাদে স্ব স্ব গৃহে সমাগত হয়, এবং অংশ লইয়! কোন প্রকার ফনো- 
মালিন্ত ঘটিতে না পারে, এই জন্ত পরে অধিকাঁরসীমার একট! বাঁটোয়ারার 
প্রস্তাবও এই সন্ষিপত্ৈ থাকিল। এতস্তিন্ন *এই সন্ধির সত্তুন্সারে *ফতেসিং 
রাও ইংরাজের বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলেন। এই বন্ুতাঁর নিদর্শন-স্বর্ূপ 
তিনি যুদ্ধকাঁলে ইংরাজকে তিন হাঁজার, এবং আবশ্তক হইলে তর্দপেক্ষাও 
অধিকসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন। আর ফতেসিং সিনর 
এবং কতিপয় গ্রাম ব্রোচ পরগণাঁর সামিল করি দিবেন ) এবং আহঙ্গদনগর 


) 


অধিকারভুক্ত হইলেই ফতেসিং কোম্পানীর অন্ত ব্রোচ পরগণায় আরও ' 


কতিপয় গ্রাম সং যুক্ত,করিবেন__ইত্যাদি। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
আহঙ্গদনগর অধিকারপূর্বক ইংরাজ তাহা ফতেসিংকে প্রদান করিলেন; 
ফতেসিংও সন্ধির সর্তান্থুদারে কতকগুলি গ্রাম ইংরেজদের হস্তে সমর্পৎ 
করিলেন। 

আহঙ্গদনগর অধিকারের ছুই সপ্তাহের মধ্যে (২৯এ ফেব্রুয়ারি) 
পেশোয়ার বন্ধু সিন্ধিয় ও হোলকার উভয়ের সম্মিলিত সৈন্তের সহিত নর্মদা 
পার হইলেন, এবং ৭ই মার্চ দাভয়ের সম্নিকটে শিবিরসংস্থাপন করিলেন। 
‘Oriental Memoirs’ নামক সুবিধ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা মিঃ ফর্বস শক্র- 
নৈন্তের হস্ত হইতে দাভয় নগর বিশেষ সতর্কতা ও নৈপুণ্যের সহিত রঙ্গা 
করিতে লাগিলেন, এবং এই অবসরে গডার্ড শক্র সৈন্যের সন্মুখীন, হইবার 
জন্য মাহি নদী অতিক্রমপূর্বক বাসদ নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। ৮ই 
মার্চ তিনি বরোদায় উপস্থিত হইলেন ; শক্র-সৈহ্য তখন দাভয়ের কিঞ্চিৎ 
দক্ষিণে তেন্তালাঁব নামক স্থানে আসিয়া পঁহছিয়াছিল। সিন্ধিয়৷ সন্ধির ছল- 
নায় যুদ্ধ স্থগিত রাখিবীর ইচ্ছা করিলেন) কারণ, তাঁহার মনে হইয়াছিল, 
অন্ততঃ গোবিন্দ রাওর সহিত যোগ দিতে পারিলেও তিনি অপেক্ষাকৃত প্রবল 
হইতে পারিবেন। ফতেসিংকেও ছিনি স্বপক্ষে লইবার জন্ত চেষ্টার ক্রটা 
করেন নাই, কিন্ত ফতেসিং ইংরেজের বন্ধুত্ব হইতে বিচলিত হইলেন না। . 

এদিকে সিদ্ধি কয়েক দিন ধরিয়া পাঁওয়াগড় নামক গিরি 


€ 


সঃ 


তাহার দ্রব্যরান্দি সংরক্ষিত করিলেন, এবং তাহার পর পাওয়াগড়ের নিয়ে * 





সাথ, ১৩৯৯! গুজরাটে মাঁরাঠা অধিকার । ৫৯১ 


এ মার্চ ইংরেজ দৈন্ত ছয় মাইল দূরে আসিয়া ছাউনি করিল, এবং ২রা 
এপ্রিল গভার্ড সিন্ধিয়ার শিবির রাঁত্রিযোগে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু সাহেবের 
এ আক্রমণ আশানুৰূপ ফলপ্রদ হইল ন1। কারণ, প্রহরিগণ বিশেষ সতর্ক ছিল। 
রাত্রির মধ্যেই সিন্ধিয়ার সৈন্যদল ছাউনি কয়েক মাইল দূরে লইয়া গেল। 
১৪এ এপ্রিল গডার্ড পুনর্বার সিন্ধ্য়! সৈন্ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু সে আক্র- 
{ মণও বার্থ হইল ।+এ পর্যন্ত কতেসিং রাও বরোদা নগর সংরক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন, 
তাহার লহযোগিব্র্গ সৈন্তের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি অবিলম্বে তাঁহার 
ভ্রাতা মানাজীর অধিনায়কত্বে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। 
কিন্ত এই সকল সৈন্য সহায়তায় ইংরেজগণ আর সিন্ধিয়াকে আক্রমণ করিবার 
অবদর পাঁইলেন না, কারণ, ভারত গবর্মেন্টের এই সময় আশঙ্কা হইয়াছিল 
যে, হয় ত হয়দার আলী ও নিজাঁম প্রধান মারাঁঠা শক্তিপুঞ্জের সহিত সম্মিলিত 
হয়া অচিরে ভারত হইতে নবপ্রতিষ্টিত বুটাশ রাঞ্জ্য উৎসীরিত করিবার চেষ্টা 
করিবেন, সুতরাং ভারত গবর্মেণ্টের চেষ্টা ও যতে ুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল, আবার 
এক সন্ধি স্থাপিত হইল। . 
এই নুতন মন্ধির নাম ‘সালবাই? সন্ধি। ১৭৮২ খৃষ্টানদের ১৭ই মে এই সন্ধি 
সংঘটিত হয়। এই সন্ধির সর্ত অনুপাঁরে গায়কবাড় এই যুদ্ধারস্তের পূর্ব্বে যে 
সকল রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাতে তাহার অক্ষুণ্ন অধিকার বর্তমান থাকিল। 
গায়কবাড়ের নিকট যে রাজস্ব বাকি ছিল, তাহা আর দাওয়া করা হইল না, 
আহম্মদাবাদ বুটাশ গবর্মেন্টকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩১এ 
অক্টোবর হইতে আহঙ্মদাবাদ বুটাশ শাসনভুক্ত হইয়াছে। . 
প্রকৃত প্রস্তাবে গাঁরকবাড়ের রাজ্যনীমায় পেশোস্বা ও ইংরেজের মধ্যে 
1 যে ছুই যুদ্ধ হয়, তাহাতে গাঁয়কবাঁড়েব বিশেষ সংঅব ছিল না| কিন্ত নব সন্ধিতে 
তাহার বিলক্ষণ ক্ষতিই হইল! আহশ্মদাবাদ গেল, ব্রোচ গেল- ব্রোচের যে 
রাজস্ব তিনি পাইতেছিলেন, বুটীশ গবর্মেন্টের মনো রক্ষার জন্য তাহা সিন্ধিরাকে 
ছাড়িরা দিতে হইল, তত্তিন্ন বিস্তর অর্থব্যয়ে তাঁহার ধন্ভাগার একেবারে শুন্ত 
ইসস পড়িল। ১৭৮৯ খুষ্টান্বের ২০এ ডিসেম্বর ফতেসিং গাঁয়কবাড়ের মৃত্যু 
হইল। তদীষ প্রাসাদের ছিভীয় তল হইতে পদব্খলান পতনই তাহার _ 
মৃত্যুব কীরণ। তাহার শেষ কয়েক বৎসর ব্রাজ্যশাসনের মধ্যে শৃঙ্খলা ও 
শাসননৈপুণ্যের অভাব লক্ষিত হয়, এবং রাজ্যের ব্যয়ভার এত অধিক ও 
অনাব করূপে বর্ধিত হয় যে, অতঃপর তাহা হ্রাস করিবার ক্মন্ত পরবর্তী গাঁয়ক- 


৫৯২ , সাহিত্য । ১৩ বা, সংখ্য 


ৰাড়গণকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ফতেসিংরাও.সাহসী, উৎসাহশীল, 
তীক্ষবুদ্ধি ও তেজন্বী নরপতি ছিলেন। কিন্তু “Oriental memoirs” নামক 
গ্রন্থের প্রণেতা যিঃ ফরবস পশ্চিৰভারতের মেকলে; তিনি এই তেজস্ী 
স্বাধীন প্রককতিদম্পন্ন নরপতিকে অভি কৃষ্কবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। কারণ কি 
বলা যায় না। বোধ হয়, ইহ! সহানুভূতির অভাব, তাহার উপর জাতীয় শৌর্যয 
বীর্য সাহেবনন্দনদিগের বিশেষ গ্রীত্তিকর নয়। ফরবস সাহেবের এ ক্রটী 
যে শুধু আমরাই লক্ষ্য করিতেছি, তাহা নহে। বর্তমান মহারাঁজার স্থুযোগ্য 
শিক্ষক মিঃ এলিয়টই লিখিয়াছেন,_Mr. Forbes, who in his Ori. 
ental Memoirs seldom has a good word for a maratha makes 
out Fateh Sing to have been a suspicious ৮2100, (Bombay 
Gazeteer, Guzerat. pp. 198. footnote )=—সমিঃ এলিয়ট বোম্বে অঞ্চলের 
উপরওয়ালা মহলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন ! a 
ফতেসিংরাও গাঁয়কবাড়ের মৃত্যুর পর তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাঁনান্ধি তৎ" 
"পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় গোবিন্দ রাও পুণার সন্নিকটে দার নামক 
গ্রামে প্রচ্ছন্নতাবে অবস্থান করিতেছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে তিনি আর 
একবার সিংহাসন দখলের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইলেন না৷ তাঁহার 
কৃতকাৰ্য্য না হইবার প্রধান কারণ এই যে, তখন তিনি নিডাস্ত নিঃস্বভাবে 
কালযাপন করিতেছিলেন। এ দিকে মানাজীরাও পেতৃক গদী ও উত্তরা- 
ধিকারিত্ব লাভ করিবার জন্তু পেশোয়াকে ৩৩ লক্ষ ১৩ হাঁভাঁর টাক! নজর 
দান করিলেন, এবং ফতেসিং রাওর রাজস্ব বাকি বাবদ ৩৬ লক্ষ টাকা প্রদানের 
অঙ্গীকার করিলেন। * 
কিন্তু গোবিন্দ রাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না! তিনি সিন্ধির্নার নিকট সহায়তা 
প্রার্থনা করিলেন । মহার্থীরাও সিন্ধিয়া গীঁশ্বকবাড়ের গৃহবিচ্ছেদে হস্তক্ষেপ 
করিবার এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন নাঁ। কাজেই পু দরবারের 
সহিত সিন্ধিয়ার বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিল । কিন্ত ইহাঁতে কোন যুদ্ধ সংঘটিত 
হইবার অবসর হয় নাই ৷ তথাপি একদিনের জন্যও বিবাদের বিরাম ছিল ন]। 
অবশেষে উভয় পক্ষ ইংরেজ গবর্মেন্টকে সালিশ মানিলেন। বোঘে বর 
- মধ্যস্থতা করিতে অশ্বীককৃত হইলেন! কিছু দিন পরে সিদ্ধিরাও বিরক্ত হইয়া 
গোবিন্দ রাওর পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন । 
১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১ল| অগষ্ট মানাজী গায়কবাড়ের মৃত্যু হইলে গোবিন্দ 


মী, ১৩০৯। গুজরাটে'মারাঠা অধিকার । ৫৯৩ 


ভি গঁয়কবাড়ী লাভের চেষ্টা করিলেন। পুণা দরবার 
দেখিল, কিছু টাকা উপায়ের ইহা একটি উত্তম সুযোগ । সুতরাং পেশোয়া 
ঘ্বোবিন্দ রাওকে আদেশ প্রদান করিলেন ষে, তিনি যদি মানাজী 
রাওর আমলের বাকী রাজস্ব বিশ লক্ষ টাকা, সনন্দলাভের নজর ৫৬ লক্ষ ৩৮ 
হাঁজার১ টাকা, এবং ছুই বদরের (১৭৯১-_৯৩) রাজকর ১৪ লক্ষ ৫৪ হাজার 
টাকা অবিলম্বে পুণা রাজদরবারে আমানত করিতে পারেন, তাহা হইলেই 
তীহাঞ্ক দক্ষিণাবর্ত ত্যাগ করিতে দেওয়া হইবে । কিন্ত ইহাতেই তিনি অব্যাহতি 
পাইবেন না। বরোদায় উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদে যত কিছু মণি মুক্তা 
হীরকাদি ও বহুসূল্য বস্ত্র সংরক্ষিত আছে, সমস্ত পেশোয়ার নিকট উপহার 
গাঠাইতে হইবে “তিনটি হাতী, পাঁচটি অশ্ব দিতে হইবে। তান্তি নদীর দক্ষিণে 
গায়কবাড়ের যে কিছু ভুসম্পত্তি আছে, তাহাও বিনা প্রত্বাদে ছাড়িতে হইবে। 
বস্তুতঃ, নানু! ফড়নবিশ গায়কবাড় পরিবারের বথাসর্বস্ব ,আত্মসাৎ করিবার 
_জন্ত প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ইংরাদ গবর্মেন্ট হস্তক্ষেপ করায় পেশোয়ার 
মন্ত্রীর ছ্রাশী পূর্ণ হইল না । ইংরাজ গবর্মেন্ট অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত পেশো- 
যাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, সাঁলবাইএর সন্ধি অঙুনারে পেশোয়! গায়কবাড়ের 
উপর এই সকল দাবী করিতে পারেন না। 
যাহ] হউক, এই সকণ বিঙ্গ বিপন্তির অবদানে গোবিন্দ রাও ১৭৯৩ নো 
১৯এ ডিসেম্বর ‘সেনা খাদখেগ' পদবী লাভ করিয়া বরোদা যাত্রা করিলেন। 
কিন্ত তধনও তাহার সমন্ত বিবাদের অবদান হয় নাই। বরোদার সন্নিকটে আসিয়া 
তাহাকে আর এক প্রবল বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে হইল ।-_এব্যক্তি আর 
কেহ নহে, তাঁহারই উপপত্থী গঞ্জরা বাইর গর্ভজাত পুত্র কাণোজী ; উপপত্বী 
হইলেও গঞ্জরা বাই রাজ্রকন্তা, ধরমপুর নামক ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্যের অধিপতির 
তনয়া ; সুতরাং তাহার পৃষ্ঠৰবলের অভাব ছিল ন1। গন্ধরাবাই রাজমাতা হইবার 
প্রলোভনে নানা উপায়ে কাঁণোন্দীকে সাহায্য করিতে লাগিল। সিদ্ধিয়ার 
ত্রোচস্থ প্রতিনিধিও তাহাকে সাঁহাধ্য করিয়াছিল। নানা দিক হইতে সাহায্য 
পাইয়া কাণোর্ধী ছুই সহস্র আরব ও ছয় শত পাঠান অশ্বারোহী দৈন্ত লইয়া 
বরোদা নগর পূর্ব হইতেই দখল করিয়া বসিয়াছিল ।-_যাহা হউক, তাহাকে 
শাসন করিতে গোবিন্দ রাঁওর বিলম্ব হইল নাঁ। পাঠান ও আরব সৈস্ভেরা 
কাণোজীর প্রতুৃত্বে বিরক্ত হইয়া সহজেই বিশ্বাসঘাতকতা করিল; 
কাণোভী তাহার পিতার হস্তে বন্দী হইল। কিন্ত ধূর্ত কাণোজীকে অধিক দিন. 


৫৯৪ * সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১*ম সংখ্য] । 


কারাগারে বাস করিতে হয় নাই। সে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্কাক এক 
দিন কৌশলক্রমে কারাগার হইতে পলায়ন করিল, এবং পার্বত্য প্রদেশে গিয়া 
ভীলদিগের সহিত সম্মিলিত হইল । | , 
৷ কাণোজীর সহায়তা পাইয়া হর্বত্ত ভীলগণ সাঁংখেড়া, বাহাছুরপুর প্রভৃতি 
বরোদার সন্নিকটবত্তী*স্থান সকল লুঠন কুরিতে আরস্ত করিল। অবশেষে 
কাণোঙ্গী কাঁড়ীর জারগীরদার খাঁপ্ডি রাওর পুত্র মলহর রাওর সহিত সন্মিলিত 
হইয়া দেশমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে থাণিরাওরু মৃত্যু 
হইয়াছিল । তাহার মৃত্যুর পর মলহর রাও পৈতৃক জায়গীর লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি গোবিন্দ রাওকে গায়কবাড়ের গদী লাভ করিতে দেখিয়া মনে 
মনে স্থির করিলেন যে, তাহার পিতা থাণ্ডিরাও বখন গোবিন্দ রাওকে তাহার 
বিপৎকালে সাহায্য করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার জায়গীরের বাধিক 
‘পেশকশ’ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা রেহাই পাঁইবার অধিকারী ।--গোবিন্দ 
রাও হয় ত এ টাকার জন্য মলহর রাওর প্রতি কিছু পীড়াপীড়ি কাঁরিতেন না, 
কিন্ত মলহর রাও গারকবাড়ের প্রতি সমুচিত সৌজন্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ন! 
করায়, তিনি বিরক্ত হইয়া বাকি টাকার জন্য পুনঃপুনঃ তলব দিতে লাগিলেন। 
এই সমস্ত কাঁড়ী জায়গীরের বাধিক উপস্বত্ব প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় পরি" 
ণত হইয়াছিল। এতপ্তি্ কপাটওগ্র ও দেওগাঁর আয় বাধিক এক লক্ষ পঁচিশ 
হাজার টাকা ছিল। | | 
মলহর রাও যখন দেখিলেন, গোবিন্দ রাও কিছুতেই ত্তাহার প্রাপ্য টাকা 
না লইয়া ছাঁড়িবেন না, তখন তিনি কাণোজীর সহিত মিলিয়া বরোদা রাজ্যের 
নানাবিধ ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ মলহর রাও ও কাঁণোজীর 
অত্যাচারে বরোদা রাজ্যের প্রজাদাধারণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন 
কি, কাড়ীর সন্নিকট হইতে ইহারা গায়কবাড় সৈন্যগণকে তিনবার বিতাড়িত 
করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে গোবিন্দ রাও শক্রদমনের উপায় না দেখিয়া 
কাণোজী ও মল্হর রাওর মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন । কাধ্যসিদ্ধি হইতেও বিলম্ব হইল না। z 
জারগীরদার মলহর রাও একদিন একখানি পত্র কুড়াইয়া পাইলেন । পঞ্জ- 
খানি কাণোজীর হাতের লেখা বলিয়া তাহার বোধ হইল। তাহাতে লেখা ছিল 
যে, কাণোজী মলহর রাওর বিশ্বাসভাজন হইতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছে ; মলহর 
রাঁওকে শীত্তই তাহার পিতৃহস্তে (গায়কবাঁড়ের) সমর্পণ করিবে! মল- 
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--- হর রাও এই পত্র পাঠ করিযা অত্যন্ত বিচলিত হইলেন" এ পত্র যে সম্পূর্ণ জাল, 
তাহা প্রতিপন্ন করিবাঁর জন্য কাণেজী বিশেষ চেষ্টা করিলেও মলহর রাওর 
সন্দেহ বিদুরিত হইল না। তিনি কাণোজ্দীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল- 
দানের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন) কাণোজী তখন উপায়াস্তর না দেখির! 

" -সাতপুর। পাহাড়ে পলায়ন করিল। কিন্তু গায়কবাঁড় তাহাকে কারাবদ্ধ না 
{| করিয়া আর নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাহাকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া 
আয়া বন্দী করিলেন । ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মলহররাও গায়কবাড়ের সহিত সন্ধি 
করিতে বাধ্য হইলেন তদনুসারে তাহাকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা 
ও এক লক্ষ পনের হাঁজার টাকা বাধ্িক পেশকশ দিতে হইল। মলহররাঁও 
অতঃপর অনেকদিন পর্য্যস্ত গায়কবাড়ের অনুগত ছিলেন। এমন কি, যখন 
গয়কবাড়ের সহিত নানা ফড়নবিশের সহযোগী আব সেলুকারের বিরোধ 

* উপস্থিত হয়, তখন তিনি গাঁয়কবাড়ের যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিলেন । 
১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে গায়কবাড় গোবিন্দরাও কাম্বে জয় করিবার উদ্যোগ করেন। 
কিন্তু বৃটীশ গবমেণ্টের অগ্থরোধে তাঁহাকে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হয়। 

৭... ১৭৯৪ ধৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ কারডালা! ক্ষেত্রে নিজাম সৈল্তের সহিত গায়কবাড় 
সৈন্ভের এক যুদ্ধ সংঘটিত হর । এই যুদ্ধে নিজামী সৈন্তগণ সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া 
পলায়ন করে। 

আমরা এখন গোবিন্দরাও গাঁয়কবাড়ের রাজত্বকলের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিব। 
আমর! উপরে আব! সেলুক।রের নাম উল্লেখ করিয়াছি? ইনি বাদ্রিরাঁও 
পেশোয়ার মনোনীত আহঙ্মদাবাদ পত্তনী মহলের সুব! (কালেক্টর) চিক্াজি- 
/£  পঙ্থের প্রতিনিধি ছিলেন! আবা সেলুকার নানা ফড়নবিশের লোক । বাজী- 
রাওর সহিত তাঁহার (ফড়নবিশের ) বিবাদ উপস্থিত হইলে, পেশোয়! গোবিন্দ 
রাওকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি অবিলম্বে আহঙ্গদাবাদের পত্তনী তালুক 
দখল করিয়া আব! সেলুকারকে আহন্মদাবাদ হইতে বিদুরিত করিয়া দেন। 

--- পেশোয়ার অন্ুরোধপত্র পাইবামাত্র গায়কবাড় পেতলাদ নামক স্থানে (আহ্‌- 

"> ক্ষদাবাদের সন্নিকটে ) উপস্থিত হইলেন । আবার সহিত গোবিন্দ রাওর কোন 
শত্রুতা ছিল না । তিনি পেশোয়াকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি আব! দশ লক্ষ 
টাকা প্রদান করিতে সন্মত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর আহঙ্গদাবাদ হইতে 

' নির্বীমিত করিবার কোন আবন্তক নাই। পেশোয়ার তখন অর্থের বড় টানা- 


৫৯৬ “সাহিত্য ! . ১৩শ বর্ষ, ১ সংখ্যা 


টানি 3 এ প্রস্তাব তিনি যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন। কিন্তু আবার ওঁ টাকা 
দিবার সামর্থ্য ছিল না । তখন গোবিন্দ রাওর সুবিখ্যাত প্রভু (বঙ্গদেশীয় কায়- 
স্থের সমশ্রেণীর জাতি ) মন্ত্রী রাওজি আগাজি এই টাকা প্রদান করিবার জর 
প্রতিহূ হইগেন। আবার সহিত বন্দোবস্ত হইল যে, তিনি প্রত্যুপকারন্বর্ূপ 


আপ্লাজীর ভ্রাতাকে প্যেলাদের জায়গীর প্রদান করিবেন। রাওজী আগ্লা" 


জীর এই ভ্রাতার নাম বাবা্ী রাও; তিনি গায়কবাড়ের সেনানায়ক 
ছিলেন। 

এস্থানে প্রদঙ্গক্রমে এ কথ! বলা আবশ্যক বে, রাঁওজি আগ্রাজি, বাবাজী 
এবং তাহার ভ্রাতু পুত্র সীহারাম ভবিষ্যংকালে বরোদা রাজ্যের ইতিহাসে অতি 
প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । গোবিন্দ রাওর সহিত ইার! দক্ষিণাপথ 
হইতে বরোদা রাজ্যে আনিয়া উপস্থিত হন। গোবিন্দরাও নির্বাসন হইতে মুক্তি 
পাইবার পর অনেকেই ভাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহাদের ছুই চারি জনের 
বংশধরগণ এখনও বরোদা রাজ্যে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।* গোবিন্দ 
রাও গনী লাভ করিবার পর ফভেনিং ও মানাঞ্জীর অনেক বিশ্বস্ত ভৃত্য 
বিতাড়িত হইয়াছিল। কারণ, তাহারা ক গোবিন্দ রাওর পক্ষদমর্থন 
করে নাই। 

যাহা হউক,আ(পাজি আব! সেনুকাঁরের প্রতিস্থ হইলেও কিছু দিনের মধ্যে 
টাকা আদায় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হুইল) এবং সেলুকাঁরের নিকট দশ লক্ষ 
টাকা আদায় কর! আগ্লাজিন্ন পক্ষে অত্যস্ত কঠিন হইয়া উঠিন। আপ্লাজী তখন 
গায়কবাড়ের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সেলুকার গোবিন্দরাওর সহিত 
সর্বপ্রকার বাধ্যবাধকতা ছিন্ন করিয়| গায়কবাক়ের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। 
বয়োদার রাজ্যসীমার মধ্যে অনেক সম্ভান্ত গৌসাইর বাস। ইহারা এক এক জন 
খুব ধনাঢ্য । আব! সেলুকার এই সঙ্কল গৌসাইদিখকে আক্রমণপূর্বাক তাহা- 
দের সর্বস্ব লুঠন করিয়া লইলেন। গোবিন্দরাও ক্রুদ্ধ হইয়া আবা সেলুকারকে 
আদেশ প্রদান করিলেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে এই সকল লুষ্ঠিত অর্থ প্রত্যর্পণ 
করেন ; নতুবা তাহার মঙ্গল নাই। আবা সেলুকার গোবিন্দরাওর নিকট 
মঙ্গলের আশা করিতেন না, তিনি গার়কবাড়ের আদেশ অগ্রাহ করিলেন । 
অগত্যা অবিলম্বে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে গায়কবাড়ের সেনাপতি 
মঙ্জিত্রাত। পুর্বকৃিত বাবাজীরাও। আবা সেলুকার প্রথমেই গাক়কবাড়ের 
আহম্মদাবাদস্থ সৈন্যাবাস আক্রমণ করিলেন। ব্টোবর নামক স্থানে বাবাজী- 


শি, 


মাধ, ১৩*৯। ভেনিস্দেশীয় বণিক। ৫৯৭ 


রাও'আবার সৈ ন্যদলকে পরাভূত করিয়া দিষেন আর একটি যুদ্ধেও আঁব! 
সেলুকার পরাস্ত হইলেন। 

ইতোমধ্যে (১৮০* খৃষ্টাব্দে ) নানা ফড়নবিশের মৃত্যু হইল। এই সময় 
গৌঁবিন্দরাও আব! সেলুকারের দুর্ব্যবহারের কথা পেশোয়ার গোচর করিলেন, 
পেশোয়া ফড়নবিশকে ভয় করিতেন তাঁহার মৃত্যুর পের পেশৌয়া নিশ্চিন্ত 
হুইয়াছিলেন ; তিনি গোঁবিন্বরাঙকে আদেশ দিলেন,_“কণ্টক বিনাশ কর 
চারি মাস কাল যুদ্ধের পর আব! সেলুকারের আরব সৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতকতা 
পূর্বক গোবিন্দ রাওর হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। আব! সেলুকার 
কারারুদ্ধ হইলেন। 

এই বিবাদ ধ্লই প্রকারে শেষ হইলে পুণা দরবার গোবিন্দ রাওর প্রতি 
সম্তষ্ট হইয়া তাহাকে এক সনন্দ দান করিলেন। এই সনন্দে আহম্মদাবাদের 


*পত্তনী মহলের রাজস্ব পাঁচ লক্ষ টাকা তাহার *উপপত্বীগর্ভজ্জাত প্রিয় 
' পুত্র ভগকন্তরাওকে পাচ বৎসরের মেয়াদে মঞ্জুর করা" হইল । কিন্তু কথা 


থাকিল, প্রথুম দুই বৎসরের রাজস্ব সিদ্ধিয়া! পাইবেন ৷ রাজস্বের পরিমাণ পাঁচ 
লক্ষ মুদ্রা হইলেও, কোন বৎসরই সাড়ে তিন লক্ষ টাকার অধিক আদায় হয় 
নাই। ১৮০* খৃষ্টাব্দের ১৯এ সেপ্টেম্বর গোবিন্দ রাওর মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যের 
মধ্যে আবার নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইল । 


১৫ জেনিস্দেখীয় বণিক ; 


“ভেনিদ্দেশীগ্ব বণিক” সেক্পীয়রেন একবাশি শম ০,০০ দা 
গণিত । অনেক সমালোচক এই নাটকখাণির |বস্তন স্তাতযাদ কা 
কেহ কেহ ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যাও করিয়্যছেন। দেশ্ষপীৰ 9 
থাঁকিলে না জানি কতই আনন্দিত হইতেন ! 

প্রশংসার পরিমাণ অপরিসীম । সুতরাং আমার লেখনী হইতে প্রশংসা উদ্‌- 
পিরিত না হইলেও নাটকপাঁনির অমরত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ 
নাই। আমি ক্রটী দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কথ! শুনিলে অনেকে হয় ত 
আমাকে উন্মত্ত বিবেচনা করিবেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতার হস্ত 
হইতে যখন স্বয়ং স্হিকর্তীরও পরিত্রাণ নাই, তখন এক জন মাঁন্ব-কবির 


৫৯৮ সাহিত্য ৷ ১৩প বর্ষ, ১,ম সংখ্যা । 


কাব্যের সমালোচনা নিতীস্ত ধৃষ্টতার পরিচয় বলিয়া পরিগণিত না হইতেও 
পারে। 
নাটকের নাম “ভেনিস্দেশীয় বণিক”। নায়ক এপ্টোনিও সেই বণিক, 
রোম্যান্জাতি-ম্থলভ বাব্তীয় সদ্গুণের আধার এই এণ্টোনিওর ব্যাসানিও 
নামক এক অকর্শণ্য বরকতি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। এ, বন্ধুটি" 
আপনার যথাসর্কস্ব বদ্খেরালিতে উড়াইয়া দিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে; 
বেল্মণ্টদেশীয়া! পিতৃ-মাতৃহীন! ধনশালিনী এক যুবতীর পাণিগহণ ঝঢিয়া 
আপনার অবস্থার উন্নতিসাধন করিবেন। কিন্তু উত্তমরূপ সাজসজ্জা ও ধুমধাম 
ব্যতীত কিরপে ও নারীর পাণিপ্রার্থনা করিতে যাইবেন, এই এক বিষম সমস্তা 
উপস্থিত হইল। তিনি বন্ধু এণ্টোনিওর নিকট সকল কথা খুলিয়া! বলিলেন, 
এবং তিন হাঁজার ডকাট্‌ ধার চাহিলেন। তিন হাজার ডকাট্‌ কত টাকা, ঠিক 
জানি না; কিছু বেশীই হুইবে; কারণ, “ভেনিস্দেশীয় বণিকের” তহবিলে তত * 
টাকার সংকুলন হইল না। তখন ছুই বন্ধুতে মিলিরা এপ্টোনিওর' চিরশক্র 
ইহুদী শাইলকের শরণাপন্ন হইলেন, এবং বন্ধুর জন্ত এণ্টোনিও ভিন হাজার 
ডকাট্‌ কর্জ লইলেন। দলিলে লেখা হইল যে, যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে 
এন্টৌনিও ওঁ টাকা পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে শাইলক তাহার বঙ্গ ঃস্থল 
“হইতে আধ দের মাংস কাটিয়া লইবে। 
ব্যাসানিও টাকা পাইয়া খুব সমারোহে বেল্মণ্ট যাত্রা করিলেন, এবং 
সৌভাগ্যক্ৰমে ধনিদুহিতা পোধিয়ার পাণিগ্রহণে কৃতকাধ্য হইলেন। কিন্ত 
বিধাত। বড় সাধে বাদ সাধিলেন ; উৎসবের মধ্যে ব্যাসানিও এন্টোনিগর পত্র ' 
পাইলেন যে, তাহার বাণিজ্যপোতি সকল নষ্ট হইয়! যাওয়ায় তিনি সর্বস্বান্ত 
হুইরাঁছেন, এবং শাইলক তাহাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিয়াছে । 
তখন ব্যানানিও পোর্ষিয়ার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, এবং ব্রণের 
বহু গুণ অর্থ লইয়া এপ্টোনিওর নিকট উপস্থিত হইলেন। শাইলক অর্থ লইতে 
অস্থীক্কৃত হইল, এবং এপ্টোনিওর আধ সের মাংসের জন্তু লোলুপ হইল । ইতি- 
মধ্যে পৌর্ধিরা এক উকীল সাজিয়! গিয়া বলিল যে, দলীল অনুসারে শাইলক 
আধ সের মাংস লইতে পারে, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত কিংবা একগাঁছি লোম যদি 
লয়, তবে এক জন শ্রীষ্টানকে হত্যা করিবার অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। 
এইন্ধপে এণ্টোনিও পোর্বিয়ার বুদ্ধিকৌশলে বাচিয়া গেলেন, এবং ব্যাসানিওর 
সহিত পোধিয়ার বাটাতে গিয়া যথোচিত সমাদৃত হইলেন 
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মূল গল্পটি এই! ইহার মধ্যে একটি অবান্তর ঘটনা ঘটিয়াছিল। শাই- 
লকের কন্তা জেসিক1 এণ্টোনিওর অপর এক বন্ধু লোঁরেপ্জোর প্রেষে আকুষ্টা 
হ্যা পিতার বিস্তর অর্থ হরণ করিয়া তাহার সহিত পলায়ন করে, এবং ক্বপণ 
শাইলক কন্যা ও অর্থের শৌকে অত্যন্ত কাতর হইয়া! পড়ে। 

গল্পটি অবস্ত সকলেই জানেন, তথাপি আলোর “সুবিধার জন্ত সংক্ষেপে 
বলিতে হইল। এক্ষণে দেখা যাউক যে, রক এপ্টৌোনিওর চরিত্রের অঙ্কনে 
সেক্ষলীয়র কত দূর ক্কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন। বণিকের উচিত কোনও গুণ তাহাতে 
লক্ষিত হয় ন! । তাহাঁর কার্য্যগুলি সমন্তই একপ ভাবের যে, দেখিলেই মনে হয়, 
যেন বণিক পিতার মৃত্যুর পর তিনি অরদিনমাত্র পৈতৃক বিষয় ও ব্যবসায়ের 
উত্তরাধিকারী *হইয়াছেন। তাঁহার নায়কোচিত গুণ কি আঁছে ?-_তিনি 
দানবীর ; আপনার প্রাণ পর্য্যস্ত পণ করিয়া তিনি এক বন্ধুর উপকাঁর করি- 
“লেন। কিন্ত এমন সর্বগুণসম্পন্ন দানবীর এণ্টোনিও কি কোন পাঠকের 
, হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন? | 

আমার বিশ্বাস যে, কোন পাঠকই ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন লা। 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এণ্টোনিও কাঁহাবও হৃদয়ে স্থান পান 
মাই। ইহার কারণ কি {--সহাম্ুভূতি-আকর্ষণে যাহা যাহা আবশ্যক, সে 
সমস্ত বিষয় উপস্থিত থাকিতেও এণ্টোনিও সম্বন্ধে পাঠকের মন কেন উদাসীন 
থাকে ? তাঁহার মাংসকর্তনের জন্য যখন তাঁহার বক্ষঃ উদ্‌থাটিত হইল, শাইলক্‌ 
যখন শাণিত ছুরিক! উত্তোলন করিল, তখনও পাঠকের মন অবিকৃত) কিংবা 
সাধারণতঃ একটা হত্যাকাণ্ড দেখিতে যে অনিচ্ছা, তাঁহার অতিরিক্ত কোন 
ভাব পাঠকের মনে উদিত হয় না। সে ব্যক্তি এণ্টোনিও না হইয়া আর কেহ 
হইলেও, পাঠকের মনে ঠিক্‌ সেই ভাবেরই উদয় হইত। 

হরি কারণ এই যে, সেক্ষপীয়র এণ্টোনিওকে হৃদয়বিশিষ্ট মানুষ করিয়া 
আঁকিতে পারেন নাই। তিনি যেন একটি কাষ্টপুত্তলিকাকে নানা বর্ণে চিত্রিত 
করিয়া, এবং তাহার অশেষ গুণের বর্ণনা করিয়া, পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত 


"২৭ করিয়াছেন। পাঠক প্রতারিত হন নাই, এবং এই প্রাণহীন পুত্তলিকাটিকে 


মানুষ বলিয়া মনে করেন নাই । নিওর চরিত্রে বালকোঠিত অনভিজ্ঞতা 

ও তাহার মুখে প্রবীণোচিত সুসংযত বাক্যাবলী আরোপিত হইয়াছে, কিন্ত 

যৌবনস্বভাবসুলভ কোঁনও ভাবের আভাঁষমীত্র তাহার চরিত্রে স্থান পায় নাই। 
আর একটি ক্রটী এই যে, দেক্ষীয়র এণ্টোনিওকে সংসাঁরমধ্যে নিতাস্ত 


৬৪০ সাঁহিত্য। . ১৩শ বর্ষ, ৯ম লংখ্য!। 


একাকী করিয়া সুষ্টি করিয়াছেন। কতকগুলি নিষ্ী বন্ধু ব্যতীত সংসারে 
যে তাহার আর কেহ ছিল, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ, স্ত্রীজীতির 
কোন সংশ্রব না থাকায় তাহার জীবন একবারে মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান 
হয়। ন্যারীজ্াতির সংশ্রব ব্যতীত নরচরিত্র আদৌ পরিস্ুট হয় না, এবং তৎপ্রতি 
কাহারও সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। নরহৃদয়ুবিৎ অদ্বিতীয় লেখক সেক্ষপীয়-- 
রের পক্ষে এ ক্রুটী নিতাস্ত অমার্জনীয় হইয়াছে। সুতা, ভর্মী, বা প্রণয়িনী, 
কেহই এই এণ্টোনিওর জীবনকে উর্বর করেন নাই, কোনও মধুরভাবে আহার 
হৃদয়-তন্ত্রী বস্কৃত হয় নাই। মিত্রের প্রতি অনুচিত সদসতা, ও শত্রুর 
প্রতি অতিরিক্ত নির্দয়তা, এই দুইটি ভাবে এপ্টোনিও অনুপ্রাণিত ; «তদ্তিষ্ন 
আর কোনও মধুময় ভাব তাহার হৃদয়ে নাই। তীহার*্বন্ধু ব্যাসানিও 
এক অন অপাত্র, সুতরাং তাহাকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উপকৃত করিতে 
যাওয়! পাঠকের আদৌ* মনঃপুত হয় না ; এবং শাইলককে হাটের মধ্যে কুকুর * 
বলা ও তাহার গায়ে থুতু দেওয়া, গোঁড়া গ্রষ্টানের পক্ষে খুব ধাছাছ্রীর 
কাৰ্য্য হইলেও, সন্ধদয়/পাঠকের নিকট তাহা অত্যন্ত গহিত বলিয়াই মনে 
হয়। অতএব, যে দুইটি কাধ্যের জন্ত তিনি প্রশংসা পাইবার দাবী করেন, 
সে ছুইটিই পাঠকের সহামুভূতি-আকর্ষণে অসমর্থ । ইহা ব্যতীত, এণ্টোনিওর 
পরিচয় দিবার আর কি আছে? তাঁহার যে জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহা উল্লিখিত দুইটি অবিমৃষ্যকারিতার ফলমাত্র। ইহার জন্য তিনি 
শ্বয়ং দায়ী । উক্ত দুইটি কাঁধ্য কেহ তাঁহাকে বলপুর্বক করায় নাই। নৈতিক 
নিয়মের বিপরীত কাৰ্য্য করিতে যাঁওয়াতেই তাহার বিপদ ঘটয়!ছিল। 
এখন পাঠক ভাবিয়! দেখুন যে, এপ্টোনিওর চিত্র কিরূপে পরিস্ফুট ছইতে 
পারিত, কিন্ত চিত্রকরের দোষে হয় নাই। যদি এণ্টোনিও পৃথিবীতে কাচা. 
কেও প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, তাহা! হইলে তাহার বিপদে সম্পদে, 
প্রত্যেক বিষয়ে, পাঠকের মন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং 
তিনি যথার্থই নায়ক বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইতেন। যদি তাহার 
জননী বর্তমান থাকিতেন, আমর! বিপৎকালে তাহার মুখের দিকে চাহিতাম, 
এবং সেই সঙ্গে পুভ্রশোকাতুরা প্রৌঢ় বা প্রবীণার গলদশ্র লোচনযুগলও আমা- 
দিগের হৃদয় ব্যথিত কবিত। যদি তাঁহার ভগ্নী, পত্নী, বা অন্য কোন 
আত্মীয়! থাকিতেন, তাহা হইলেও তাহাদিগের জন্ত আমাদিগের হৃদয় কাদিয়া 
উঠি । ভাবের ধ্বনি ও প্রতিখ্বনিতেই হৃদয় পরিপূর্ণ কপির তোলে। 
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এণ্টোনিওর জীবনে ভাবের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি কিছুই নাই। পাঠক একবার 
মনে করুন দেখি যে, যখন এপ্টোনিও শাইলকের ভবনে খ্রণগ্রহণ করিতে 
গ্য়াছেন, তখন দেখিলেন যে, অর্দমুক্ত দ্বারে হুইটি করুণ নরন তাহার প্রতি 
অনিমেষভাবে চাহিয়া আছে) হঠাৎ চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল, এবং 
কি এক অগ্রাতপূর্দঘ প্রেমযোহে এন্টোনিওর জীবন আচ্ছন্ন হইয়া 
4 গেল। মর্মে করুন, সেই অন্তরান্বর্তিনী অদিতাপাঙ্গী শাইলক-হুহিত৷ 
জেপিক্কা। লোবেঞ্রো জেপিকাঁকে লাভ করাতে নাটকের বিশেষ কোন পরিবর্তন 
ঘটিগ না, একটা অবান্তর ঘটনামাত্র ঘটিল । কিন্তু এণ্টোনিওর সহিত জেপি- 
কার প্রণয় সংঘটিত হইলে, এই নাটকধানির উপাখ্যানভাগ কত দূর সুন্দর 
হইত, এবং নার্ট্যকাঁর আপন আলৌকিক ক্ষমভাপ্রভাবে নাটকখানিকে 

কত উপাদেয় করিতে পারিতেন। 
* অথবা মনে করুন, এণ্টোনিও যখন রূপগ্ুণর্ষব্নদম্পন্ন। ধনশালিনী 
Be গৃহে উপস্থিত হইলেন, তথন তাহাকে দেখিয়াই তিনি প্রেমে আত্ম- 
হারা হইলেন, এবং তাহার সমস্ত জীবনপ্রবাহ আর এক পথে ধাবিত হইল। 
). সাহার পরম বন্ধু ব্যাসানিওর স্ত্রী, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এন্সপ চিন্তাকে মনো- 
মধ্যে স্থান দেওয়াও উচিত LN A প্রবীণোচিত ভাঁব এপ্টো- 
নিও-চরিত্রকে একবারে শ্বাদবিবঙ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। নানাপ্রকার 
ভাবের খেল! দেখাইবার জন্যই নাটক, তাহা দেখাইতে না পারিলে, 
নাটক ও পুত্তলিকার নৃত্যে প্রভেদ কি? আশা করি, পাঠক এখন বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে, এপ্টোনিও-চরিত্র আঁকিতে গিয়া সেক্ষগীয়র কোনও কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারেন নাই; এবং নাটকখানির উৎকর্ষপাধনের যে সকল সুযোগ 

/ ছিল, তাহা! উপেক্ষা করিয়া, তিনি পায়সে চিনি দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন । 

অপর পক্ষে দেখুন, "ভেনিস্দেশীয় বণিক” এই শব্দগুলি উচ্চারিত হইবা- 
মাজ কাহার মূর্তি সর্বাগ্রে স্বতিপথে উদিত হয়? সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে যে, শাইলকের নৃসিংহমূর্তি। কেন? যাঁহাকে কবি এত ছুরাচার 
-২ করিয়া আঁকিলেন, সেই শাইলক কেন পাঠকের হৃদয়-সিংহাসনে রাজবেশে 
আসীন হইল? তাহার কারণ, অভ্যন্তরে মনুয্য-হৃদয় আছে। 
মৃতদার শাইলক, দুহিতা জেসিকাঁর আপনার ষথাসর্ধস্ব অর্পণ করিরা- 
ছিল; জেসিকা তাহার নরনের মণি; তাহার মরুময় জীবনে জেসিকার 
প্রেব একট শিহৃত কুঙ্জবন রচনা! করিয়াছিল। লোরেঞ্জোর সহিত আমা 


চর 
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দিগের ভাল করিস্না আলাপ হয় নাই, কিন্তু এই নগণ্য ব্যক্তিও জেসিকা 
প্রণয়ী হওয়ায়, তাহার সহিতও আমাদিগের একটা আত্মীয়তা জমিয়া 
গেল। কেবল এণ্টোনিও একাকী আপন ভ্রান্ত কর্তব্যনিষ্ঠাকে আশ্রয় 
করিয়! এক পার্শ্বে দাড়াইরা রহিলেন; কাহারও হৃদয়ে তাহার প্রবেশাধিকার 
রহিল না। অথচ ইন্চি একখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের নায়ক । - 

*_ শ্রীমাগুক্টোষ ভট্টাচাৰ্য্য । 


ৰ 


সহযোগী সাহিত্য । 


কোহলানী উপকথা । 


*এসিয়াটিক সোসাইউীর অর্ণ্যাল* নামক পত্রিকায়, সিভিলিয়ান সি.* 
এইচ্‌, বম্পাঁন কর্তৃক" সংগৃহীত “কোহ্লানী উপকথা” শীর্ষক কতকঞ্জলি বিস্বৃত- 
প্রায় সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইম্নাছে। ছোটনাগপুরে সিংভূম জেলার পশ্চি- .. 
মার্ধ ভ'গ কোহ্লান নামে পরিচিত। হস্‌ বা লারকাহ্‌দ্‌ জাতি এই প্রদেশের 
অধিবাদী। ইহার! মুণ্ডা জাতির একটি শাখা মাত্র। যে কোল্‌ জাতি হইতে 
সাওতাল জাতির উৎপত্তি, মুওাঁরাও সেই কোল্-বংশ-সস্ভূত। 
সাঁওতাল মিশনের প্রচারক রেভারেও্ড এ. ক্যান্বেল সাঁওতাল জাতির 
প্রচলিত উপকথ।-সমূহের সংগ্রহ করিয়৷ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। 
বক্ষ্যমীণ কোহ্লান কাহিনীর সহিত সাঁওতাল উপকথার বহুল সাণৃশ্ত দৃষ্ট হয়। 
কিন্ত রেভারেওঁ লাঁলবিহারী দে প্রণীত “Holk-tales of 73905%৮এর 
কাহিনীগুলির সহিত কোহ্লানী উপকথার কিছুমাত্র সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয় 
না। এই উভয় উপকথার মধ্যে কেবল একটি ঘটনায় কিঞ্চিৎ সাদৃশ্ত দেখা 
যায় মীত্র। উভয় গল্পে নায়ক নায়িকার প্রণয় ও মিলন নদীর জলে দীর্ঘকেশ 
ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া সংঘটিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় উপকথায় নায়িকার 
কেশই জলে ভাসিয়া আসিয়াছিল, এবং তদৃষ্টে নায়কের হৃদয়ে প্রেমের উদয় ৮ 
হইয়াছিল কিন্ত কোহলান কাহিনীতে ঠিক তাহার বিপরীত। এ ক্ষেত্রে 
নায়কের দরীর্ঘকেশ জলে ভাসিরা আসিতে দেখিয়াই রাজকন্ার হৃদয়ে 
. প্রণয় জন্মে। 
বক্ষ্যমাণ কাহিনী গুলিকে হুই ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। ফতক- 


দাধ১৩৯। _, ঈহযোগী সাঁহিত্য। ৬৩ 


গুলি গল্পের নায়ক অরণ্যচর পশু, পক্ষী, সর্প ইত্যার্দি। আর কতকগুলি রাজা, 
পুরোহিত ও বিভিন্ন হিন্মধর্ম্মাবলম্বীর সামাব্দিক ও ঘর-সংসারের কথায় 
পূর্ণ। কাহিনীগুলি চিত্তাকর্ষক; কিন্ত হল্‌ জাতির অতীত জীবনের এুতি- 
হাঁদিক সত্যের কোন প্রকার তথ্য এই কাহিনীর মধ্যে আবিষ্কৃত হইতে 
‘পারে বলিয়া বোধ হয় না! 

শ্রীযুক্ত বম্পীস্‌ অতি সহজ “ভাষায় কাহিনীগুলি নিপিব্ করিয়াছেন। 
আম্ক্রাঁও তাহার অন্মরণ করিলাম। 


নদীর সাপ। 


এক গেরন্তর ৰউ দুরগ্রামে বেড়াইতে গিস়াছিল। বাড়ী ফিরিবার সময় 
পথে একট। নদী পড়ল। পার হ'তে গিয়ে সে দেখলে, নদীতে জল অনেক, 
*এবং শ্রোতও বড় প্রবল। দে চারি দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, কিন্তু একখানা নৌকা! 
বা পার হধার অন্য কোন উপায় দেখতে পেলে না। তখন সন্ধ্যা হয়ে আনছে, 


_ কেমন করে বাড়ী পহুছিবে, এই চিন্তায় সে ব্যাকুল হয়ে পড় জ। 


দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভাব্ছে, এমন সময় নদীর মাঝথান থেকে একটা বড় 
সাপ বেরিয়ে এল। সাপ গেরন্তর বউকে ডেকে বললে, “আমি যদি তোমায় 
ননী পার করে দিতে পারি, তা হলে তুমি আমায় কি দেবে?” মে বল্লে, “সাপ, 
সঙ্গে ত আমার কিছুই নেই, কি দেব বল?” সাপ বল্লে, -আমায় কিছু না 
দিলে তোমায় পার করে দিতে পারি ন।” গেরস্তর বউ তখন গর্ভবতী ছিল। 
আর কোন উপায় না দেখে সে শপথ করে বল্লে যে, তার গর্ভে যে সন্তান 
আছে, বদি মেয়ে হয়, তবে সাপের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে । আর যদি ছেলে হয়, 
তবে বড় হলে সে সাপের “জুড়ি” বা নাম পাতান বন্ধু হবে। গেরন্তর বউ 
দিব্যি ক'রে এই কথা স্বীকার করলে পর সাপ তাকে পিঠে করে নদীর অপন্ন 


" পারে পৌছে দিলে। গেরস্তর বউ বাড়ী ফিরে গেল। কিছু দিন পরে তার 


একটি মেয়ে হল। বৎমরের পর বৎসর চলে যায়, কিন্ত গেরস্তর বউ সাপ ও 
নিজের প্রতিজ্ঞার কথ! সব ভুলে পেণ। একদিন সে নদীতে জল আন্তে 


"গেছে, এমন সময় সেই সাপটা! নদী থেকে উঠে তাকে বল্লে, "কই, তোমার 


- মেয়ের.সঙ্ষে আমার বিয়ে দেবে বলেছিলে, সে মেয়ে কই 1” এই কথ! শুনে 
গেরস্তর বউয়ের সব মনে পড়ল। সে বাড়ী ফিরে এসেই তার মেয়েকে 
নদীর ধারে পাঠিয়ে দ্বিলে। মেয়েটি যেই তীরের কাছে এসেছে, দাপট। তাকে 


০৪ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১,ম সংখ্যা 


ধরে নিয়ে অমৃনি জলের মধ্যে চলে গেল। সেইখানে সাপের সঙ্গে থাকৃতে 
লাগ্ল। কিছু দিনের মধ্যে তার চারটি সাপ ছেলে জন্মগ্রহণ কর্লে। 

অনেক দিন পরে মেয়েটির বাড়ীর কথা, বাপ মার কথা মনে পড়লু। 
সে তার মাকে দেখ্বার জন্ত বাড়ী গেল। মেয়েটির ভাইরা বাড়ী এসে হারাণ 
বোন্‌কে দেখে ভারি স্াশ্যধ্য হয়ে গেল। তারা বল্লে, “বোনটি, আমরা” 
ভেবেছিলাম, তুমি জলে ডুবে গেছ।” দে বন্লে, “না! ভাই, আমি ডুবি 
নাই। আমার বিন্বে হয়েছে, ছেলে পিলেও হয়েছে।” ভাইরা জিজ্ঞাসা কবলে, 
“মামাদের ভগ্নীপতি কোথায় ?” বোন্‌ বন্লে, “নদীর ধারে গিয়ে ডাক্লে, 
তাকে দেব তে পাবে।” এই কথা শুনে তারা সাপকে গিয়ে ডাক্লে। সাপ 
নদী থেকে উঠে শালাদের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী গেল। তারা খুব আদর যত 
ক'রে সাপকে খাওয়ালে, সেই সঙ্গে এক পিপে ধেনো মদও পান কর্তে দিলে। 
মদ খেয়ে দাপটার ভারিপ্বুম্‌ পেতে লাগ্ল। নে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেশ আরাম * 
করে বুযুতে লাগ্ল। “মেয়েটির ভাইগুলির ভগ্নীপতি সাপটাকে মোটেই পছন্দ 
হয় নি। তারা ঘুমন্ত অবন্থায্ন সাপটাকে কুড়ল দিয়ে কেটে ফেল্লে। 
বোনটি সেই অবধি বাপের বাড়ীতেই থাকৃল। 


বাঘের পো। 


এক বনে এক বাঁধিনী ও এক গর্ব থাকৃত। তাঁদের উত্তয়ের বড় বন্ধুত্ব 
ছিল। তখনকার দিনে বাঘে মাংস খেত না। ঘান পাতা, শাক .সবজী 
খেয়ে থাকৃত। বাঘিনীর ছটি ছেলে ছিল। তারা দিন দিন বড় হতে লাগ্ব। 
এক দিন বাধিনী ও গরু জপ পান করবার জন্য এক ঝর্ণার. ধারে গেল । 
বাধিনীটা একটু নেনে জল খেতে গেল, গরুটা ঝরণার মুখে দীড়িয়ে জল পান 
করতে লাগ্ল। জন পান করবার সময় পরুর পা লেগে জল ঘোল! হয়ে গেল। 
বাধিনী সেই জল পান ক'রে মনে মনে ভাবলে, যার পা লেগে জল এত মিষ্টি, ' 
তার মাংস না জানি আরও কৃত মধুর | বঝরণা৷ থেকে বাড়ী ফিরিবার সময় 
বাধিলী গরুর ঘাড় মট্‌কে রক্ত মাংস সব খেয়ে ফেল্লে। কেবল হাড়গুলো < 
পড়ে রইল। বাধিনীর ছেলের! গরুর কথ! তাদের মাকে জিজ্ঞাসা করলে। 
বাঘিনী বললে, আমি দ্লানি না, গক কোথায় গেছে। বোধ হর, তাদের ফেলে 
রেখে সে আর কোনও জ্বান্বগায় চলে গেছে। বাঘের পোরা বেড়াতে বেড়াতে 
একদিন সেই হাড় গুলে। দেখতে পেলে। তখন তারা বুঝে নিলে, গরুর ভাগ্য 
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কি ঘটেছে। ছুই ভায়ে পরামর্শ করলে, তাদের মা! যখন বন্ধুর ঘাড় এমনি করে 
মট্‌কাতে পারে, তখন একদিন তাদেরও ত মেরে ফেল্তে পারে। এই ভেবে, 
_ বাঘিনী একদিন ঘুমুচ্ছে, সেই সময় তারা কুড়ল কোপা করে তাঁকে মেরে 
ফেলে অন্ত দেশে চলে.গেল। ঘুর্তে ঘুরতে এক গ্রামে পৌছে তারা শুন্লে, 
একটা বব এসে সেই দেশের বিস্তর গরু মানুৰ মেরে ফেন্্ছে। রাজা ঘোষণা 
ক’রে দিয়েছেন “যে, সেই বাঘটাকে মারতে পারবে, তাঁকে অর্দেক রাজত্ব ও 
তার জয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। বাঘের পৌর! বাঘ মারার কৌশল বেশ 
জান্ত। তার! সেই উপায়ে ঝুঘটাকে মেরে রাজার কাছে গিয়ে পুরস্কার 
চাইলে। রাজ! অর্দেক রাজত্ব ছেড়ে দিলেন, আর বড় ভায়ের সঙ্গে রাজ- 
কন্তার বিয়ে দিলে । তারা বেশ সুথে শ্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল । 


বাঘের বিয়ে। মা 


_ এক দেশে*এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক ছেলে, আর" অনেকগুলি মেয়ে 
ছিল। এক দিন রাজ! বনের মধো ঘাস কাটতে গেছেন। কাট্‌তে কাট্তে এত 
ঘাস কেটে ফেলেছেন যে, বরে নিয়ে আসা তীর অসাধ্য । কি কর্বেন তিনি 
ভাবছেন, এমন সময় এক বাঁধ সেখানে এসে উপস্থিত। বাঘ বল্লে, “রাজা, 
আমি যদি ভোমার ঘাসের বোঝা বাড়ী পৌছে দিতে পারি, তা হলে তুমি 
আমায় কি দেবে?” বাজ! বল্লেন, “তুমি কি চাও?” বাঘ বল্লে, 
“তোমার এক মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে।” রাজা ভাবলেন, তীর 
অনে কুলি মেয়ে, এক জনের সঙ্গে বাঘের বিয়ে দেওয়ায় আপত্তি কি? রাজ! 
সন্মত হলে বাঘ ঘাসের বোঝা পিঠে ক'রে নিয়ে বাঁজার বাড়ী পৌছে দিলে। 
রাঁজ। দেখলেন, প্রকান্ঠে বাঘের সঙ্গে রাজকন্তার বিয়ে দেওয়! বড় লজ্জার কথা। 
তিনি বাঘকে কূপের ধারে অপেক্ষা করতে বলে দিলেন । এ দিকে এক মেয়েকে 
সেই কুয়া থেকে জল আন্বার জন্য রাজ! পাঠিয়ে দিলেন। রাজকক্তা যেমন 
কুয়ার ধারে এসেছেন, বাঁ অমনি তাকে ধরে নিয়ে পালিয়ে গেল। এ দিকে 
-. রাজার ছেলে তার সেই বৌন্কে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে গেল। 
খুঁজতে খুঁজতে বনের মধ্যে এক গুহার ভেতর দেখলে যে, বাটা তার বোন্কে 
মেরে মাংস থাচ্ছে। রাজপুত্র দৌড়ে গিয়ে রাজাকে জানালে । 

পরদিন বাঘটা সাহসে ভর ক'রে রাজবাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্তে £ল। 
রান! আদর যত্ন ক'রে তাকে কাছে বদালেন। বাঘ বল্লে, “রাজা, বড় দুঃখের 
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বিষয়, আমার স্ত্রী মারা গ্ছে। এখন তোমার আর একটি মেয়ে আমায় 
দাও।”* রাঁজ। বল্লেন যে, এ বিষয়ে তিনি খানিক ভেবে দেখবেন। রাজা . 
বাঘকে রাজ-বাড়ীতে থাকবার অন্ত নিমন্ত্রণ কর্লেন। বাঁঘকে বেশ একুটা 
নরম বিছানা দেও হল। বাঘ নরম বিছানায় শুয়ে তখনই ঘুমিয়ে পড়ল। 
রাত্রিবেলা রাজপুত্র কট! বড় কড়ায় ক/রেখানিকটা জল গরম করেলেন। 
বাঘ যখন বেশ খুমুচ্ছে, রাজার ছেলে সেই অবসরে বাঘের গায়ে সেই ফুটস্ত 
জল কড়া স্থদ্ধ ঢেলে দিলে। বাঘ মহাশয় আর উঠলেন না, সেইখানেই 
পঞ্চত্ব পেলেন। 


শৃগাল ও প্রতিবেশী। 


এক শেয়াল একটা ছাগলছাঁনা মেরে গ্রাম থেকে একটু দুরে এক গাছ- 
তলায় বসে বেশ আরা ক'রে থাচ্ছিল। কাকের স্বভাব ; পরের জিনিস দেখে 
চেঁচামেচি করে। এক দল কাঁক গাছের উপর থেকে মহা গোঁলষ্কাল আরন্ত 
ক'রে দিলে। অনেক কাকের ডাক শুনে গ্রামের লোকের! ব্যাপার কি দেখ্‌-_ 
বার জন্য গাছতলায় এল । ব্যাপার দেখে তারা শেয়ালটাকে রীতিমত ধন. 
য় দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। তার সাধের মাংস সেইখানেই পড়ে রইল। এই 
ঘটনায় কাকগুলার উপর শেয়ালটা হাড়ে হাড়ে চটে গেল। এবং কেমন করে সে 
এর প্রতিশোধ নেবে, তার উপায় ও সুযোগ খুঁজে বেড়াতে লাঁগল। 

কিছু দিন পরে সেই দেশে ভারি ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হল। ছূর্য্যোগ ভয়ানক, 
ঝড়ে গাছ পাল! ভেঙ্গে পড়তে লাগল, বৃষ্টির ঝাপটাও ভয়ঙ্কর পণ্ড পক্ষী থাক- 
বার আয়গাঁর অভাবে ডুবে মরবার উপক্রম হলো । শেয়ালটা সময় বুঝে কাঁক- 
দের কষ্টে মহ! দুঃখের ভাব দেখিয়ে তাদের নিজের গহ্বরে ডেকে নিয়ে গেল। 
সেখান থেকে পালাবার কোন পথ ছিল না। শেয়ালটা তখন এক এক করে 
কাকগুলোকে মেরে ফেললে । কেবল নীলক$ নামে একটা কাককে পর দিন 
খাবে বলে লেজে বেঁধে রেখে দিলে । কাকটা পালাবার উপায় না দেখে শেয়ালের 
95955857752 
গেল! কাঁকটাও উড়ে পালিয়ে গেল। - 





* হস্‌ জাতিয় ধারশা এইরূপই ৷ স্ত্রী ক্রয় করিবার পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একট আমিন 
ধাকে। বদ উক্ত সময়ের পূর্বেই স্ত্রীবিয়োগ হয়, তবে স্ত্রীর সছ্'দঃ বা জন্পকীণি। অন্য 
কোন ভাগিনীর নিত তাহার বিবাহ দিতে হয়। . 
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শেয়াল ফুলো লেজ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পথে এক কুমোরকে দেখতে 
পেলে। কুমোর হাড়ি কুড়ি মাথায় ক'রে বাঁজারে' বেচতে যাচ্ছিল? শেয়াল 
- মহাগন্তীর ভাবে তাকে বল্‌লে যে, সে রাজার বাড়ীর সেপাই, তাঁকে একটা 
ভাঁড় দিতে হবে। কুমোর প্রথমে রাজী হল না, শেষে শেয়ালের রকম 
_ স্কম দেখে ভয় পেয়ে একটা ভাঁড় দিয়ে চলে গেল। শেয়াল সেই ভাঁড়ের 
মধ্যে ফুলো লেজপটপে পৃ'ষ রক্ত বার করলে। তার পর ভশাড়ের মুখে পাত! 
চাপা দ্রিয়ে রাখলে। পথে যেতে ঘেতে 'সে দেখলে, একটি রাখালের ছেলে 
কতকগুলি পাঠা নিয়ে যাচ্ছে। তাঁকে ডেকে শেয়াল বললে যে, তার বাপ এক 
ভাঁড় খীর বদলে একটা পাঠা শেয়ালকে দেবে, এই রকম বন্দোবস্ত হয়েছে। 
ছেলেটা! ভাবলে, স্ববেও বা। সুতরাং তার কথায় বিশ্বাস করে একটা পাঠা 
দিয়ে পূ'য-রক্ত-ভরা ভ'ড়টা নিয়ে চলে গেল। শেয়াল পাঁঠাটা নিয়ে মহা- 
নন্দে বাড়ী ফিরে গেল। তার প্রতিবেশীদের এই পাঠা জখে ভারি ঈর্ষ্য। হল। 
সে পাঠাটিঞ্চে বাসায় রেখে বাইরে গেছে, এই সুযোগে সকলে পাঠাটাকে মেরে 
সব মাংস খেয়ে ফেললে ; তার পর চামড়ার মধ্যে ইট্‌ পাঁটুকেল পুরে পাঠার 
) মতন সাজিয়ে রেখে দিলে। শেয়াল বাসায় এসে প্রতিবেশীদের কীন্তি দেখলে । 
কিছু না বলে সে ছাগলের চামড়াখানা এক মুচির কাছে নিয়ে গেল। চামড়। 
দিয়ে একটা ঢাক তৈরি করে শেয়াল এক গভীর নদীর তীরে বসে দমাদম্‌ 
বাঙ্গাতে আরম্ভ করে দিলে । বাজনা শুনে প্রতিবেশী শেয়ালেরা তার চারি 
দিকে ঘিরে দীড়াল। এমন মধুর স্বর তারা আর কথনে! শোনে নি। 
আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর! জিজ্ঞাসা কর্লে, এমন সুন্দর ঢাক সে কোথায় গেলে। 
শেয়াল বললে, নদীর তলায় এমন অনেক ঢাক আছে। গলায় এক এক খানা 
/ পাঁণর বেঁধে নদীতে ঝাপ দিলে সকলেই ঢাক পেতে পাঁরে। অন্ান্ত শেয়ালের! 
ঢাকের লোভে তাঁড়াতাড়ি এক এক খাঁন! পাথর গলায় বেঁধে জলে লাফিয়ে 
পড়ল) ডুবে গেল। এই উপায়েঃশেয়াল তার শত্রুদের শত্রতাব প্রতিশোধ 
নিলে। 
২২ ৮ শৃগাল ও ব্যাত্র | 
এক বনে এক বাঘ ও বাঁধিনী তাদের ছুটি ছান! নিয়ে বাদ করতো । 
প্রতিদিন তাঁর! ছানা ছুটিকে বাঁপায় রেখে বনের মধ্যে শিকার কর্তে যেত। 
নিকটেই একটা শেয়াল খাকৃতো। দিন কাল এমন পড়েছিল যে, শেয়! কটা 
পেট ভরে খেতে পেতো না। একদিন বেড়াতে বেড়াতে সে বাঘের বাঁসার 
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কাছে এসে দেখতে পেল, ছানা ছুটি অনেকটা হরিণের মাংস খাচ্ছে। *শৈয়াল 
মহাগন্তীর মুর্তি ধরে তাদের ধমক দিয়ে বললে, “তোরা এত মাংস বো'থায় 
পেলি বল ? আমি রাজার সেপাই, তিনি আমায় হরিণের মাংস আন্বার জন্য 
থলে দেছেন; সারা রাজ্যি খুঁজে এক টুকরা! মাংস পেজেম্‌ না, আর পোকা 
এত মাংস খাচ্ছি? এখুনি মাংস আমায় দে, নইলে জোর করে কেড়ে ন্বে, 
আর রাজার কাছে তোদের নামে নালিখ কর্বো।” ৰ্বাঘের ছান! ছুটি 
শেয়ালের কথায় বড় ভয় পেলে । কি করে, তথনি তাকে মাংস দিলে | ভারি 
< খুদী হয়ে শেয়াল মাংস নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খেলে। পরদিন সে সেই রকম 

সময়ে এসে বাঘের ছানাদের ভয় দেখিয়ে আবার মাংস নিয়ে গেল। এই 
উপায়ে রোজ রোজ ছানাদের ঠকিয়ে তাদের খাবার গ্রে থেতে লাগ্‌লো। 
ৰাচ্চাগুলি না খেতে পেয়ে দিন দিন রোগা হয্জেঘতে লাগ্লো। বাঘ ছেলে- 
দের দশ! দেখে মনে স্তনে ভাব্লে, এর কারণটা কি, দেখতে হবে। একছিন 
শিকারে না গিয়ে লে ঝোপের মধ্যে চুপ করে বসে রইল। শেক্সালটাও অন্ত 
দিনের মত ছানাদের ঠকিয়ে মাংস নিতে এল। মাংস নিয়ে সে যখন চলে” 
যাচ্ছে, বাঘটা তখন সব ব্যাপার বুঝে ভারি রেগে গেল। শেয়ালটাকে মেরে 
ফেলবার জন্ত সে তাড়া কর্লে। প্রাণের ভয়ে শেয়াল চোচ! দৌড় দিলে। 
ৰাঘও পেছনে পেছনে তাড়া কর্তে লাগূলে। ছুটো পাহাড়ের মাঝে এবটা 
সন্বীর্ণ পথ ছিল, শেয়ালটা তার ভেতর দিয়ে অনায়াসে অপর পারে গেল। 
বাঘটাও যেমন তার মধ্যে ঢুক্ল, অম্নি আটুকা পড়ে গেল। কিছুতেই আর 
বেরুতে পার্‌লে না। শেষে না খেতে পেয়ে সেইখানেই মরে রইল। 

এ দিকে শেয়াল বাঘের বাসায় এসে বাঘিনীকে বললে, রাজার ফ্েপাইয়ের 
সঙ্গে ঝগড়া করেছিল বলে রাজ! বাঘকে গারদে আটক করে রেখেছেন। এই 
খবর শুনে বাঘিনী ও বাঘের ছেলেরা ভারি কাদূলে। না খেতে পেয়ে মারা 
বাবে, এই ভয়ে তারা আরও আকুল হয়ে পড়লো । শেয়াল তাদের অভয় 
দিয়ে বল্‌লে যে, সে যত দিন সঙ্গে থাকৃবে, তত দিন তাদের কোন ভয় নেই। 
তার পর কথা ঠিক হ’ল, বাবিনী ও তার বাচ্চারা বনের জন্ব তাড়িয়ে আন্বে,_. 
আর শেয়াল তাদের শিকার করুবে। প্রথমে শেয়াল ত মহা আশ্বলন কয়ে 
নিলে যে, সে অনেক জত্ব মেরে ফেল্বে। কিন্তু শিকারের সময় যখন তাঁর 
পাশ দিয়ে একটা হরিণ পালিয়ে গেল, আর সে তার কিছুই বর্তে পার্লে না, 
তখন সে ভারি লঙ্দা পেলে । নিজের অক্ষমতা ঢাকৃবার অন্ত সে অসুখের 
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ভান্ত করে শুয়ে রৈল। বাধিনী ও ছানারা ফিরে এসে শেয়ালের অসুখ দেখে 
বড় দুঃখিত হল। শিকার কর্তে পারেনি বলে তাঁরা তাকে কিছু বল্লে না। 
পর দিন বাঘিনী একটা মন্ত হরিণ শিকার করলে । শেয়াণ বল্‌লে, মাংস দেব- 
সবার কাছে উতসর্ধ না করে থাঁওয়! হবে না। তাঁরা তাতেই রাজী হল। 
বাথেরা দূরে দরে গেপ, শেরাল পূঞ্জার ভান করে টুকরো টুক্রো মাংদগুলো 
'নিজে খেয়ে নিলে। তার পর তালর ডেকে সব মাংস দিলে। তখন থেকে রোজ 
রোজ এই রকন হতে লাগৃলো, সুতরাং শেয়ালের আহারের আর কোন কষ্ট 
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এক দেশে এক দরিদ্র ছিল। সে এমন গরীব যে, তার জায়গাঁ, অমী, কি 
লাঙ্গন বদ কিছুই ছিল না। কেবল এক জোড়া পাঁঠা ছিল। সে মনে মনে 
ভাবলে, এই পাঠা দিয়ে অন্ন একটু জমী চাষ করবে।, জনী ত চয! হ’ল; 
কিন্ত বীন্কধান সে পার কোথান্? কেউ যে তাঁকে ধান ধার দেবে, 
পে আাখ। নাই। ভেবে চিন্তে সে পাড়াপড়দীর কাছ থেকে খানিকট। তু'ষ 
"চেক আনলে। সেই তু'ষ সে মাঁটীতে ছড়িয়ে দিলে। আশ্চর্য্যের বিষয়, 
কিছু বিনের মধ্যে সেই তুষ থেকে তারি তেপ্গাল ধানগাছ জন্মাল। ছঃখা 
লে।কট| রোধ তার ধানগাছন্তপি দেখতে বেত। দিন দিন গাহ বড় হতে 
লাগন, আর ধানে ক্রমশঃ পাক ধরতে লাগল। দেবে তার ভারি আহ্লাদ 
হন্গ। * একনিন সে সকালবেল। মাঠে গিয়ে দেখে, রাত্রে বুনো মহিষের দল 
এনে তার দব ধান নই করে গেছে। দুঃখে কষ্টে তার চখে অপ এল। অন্ত 
কোন উপার না দেখে মহিষদের খুরের দাগ ধরে সে বনে চলে গেল। শীঘ্রই 
খুরের দাগ ধরে একটা বড় খোলা জারগায় এসে পড়ল । মহিষরা রাত্রে সেখানে 
ঘুমায়। জায়গাটা ভারি অপরিষ্কার । কতকগুলা গাছের ভাল ভেঙ্গে নিবে 
সে আয়গাট| ঝট দিয়ে পরিফার করলে। সন্ধ্যার সময় মহিষদের ফিরে 
আসবার শব্ধ শুনে সে একটা! গাছের কোটরে লুকিয়ে রইল । মহিষেরা ফিরে 
এসে দেখে, কে তাঁদের শোবার আগ্নগ। ঝট পাট করে রেখেছে। দেখে তারা 
ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল! পরদিন তাঁরা চরতে গেলে লোকটা কোটির থেকে 
বেরিয়ে এসে আবার জারগাট| পরিষ্কার করে রাখলে । মহিষের! রাত্রে ফিরে 
এসে জায়গা আবার ঝট দেওয়া দেখে ভারি খুসী হল। তারা ঠিক করলে, 
কে একাজ করে, দেখতে হবে। পরৰিন চরতে বাবার সময় একটা খোঁড়া 
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যহিধকে চৌকি দেবার জন্য রেখে গেল। রোদের তেজ বাড়ল। সেই ক্সব- 
লরে লোকটা জামগাটা ঝাট,দিয়ে আবার কোটরে লুকিয়ে রইল। মহ্ষিরা 
সেদিনও কোন সন্ধান পেলে না। পরদিন তার! একটা অন্ধ মহ্ষকে চৌকি 
দিতে রেখে গেল। 

অন্ধ মহিষের শ্রবণশক্তি ভারি গ্রথর ছিল। সে শৰ শুনে বুঝলে, একটা লোক 
কোটির থেকে বেরিয়ে জায়গা পরিষ্কার করে ভ্বাবার কোটরে লুকিয়ে .রৈল।' 
যখন মহিষর! বাসায় ফিরে এল, তখন সে কোটরের কথা তাদের বলে দিলে। 

"মৃছ্ষির৷ মামুষটাকে বেরিয়ে আস্তে বল্লে। সে বেরিয়ে এলে *তার! 

প্রস্তাব করলে যে, লোকটা রোজ তাঁদের শোবার জায়গা পরিষ্কার করে 
রাখবে, আর তারা তার ভরণপোষণ করবে! পর দিন মহিষের দল এক জায়- 
গাঁদ্ লুকিয়ে রইল। সেই পথ দিয়ে এক দল সওদাগর বাণিজ্যকরতে-যাচ্ছিল। 
মহিষেরা তাদের তাড়। কর্লে। প্রাণের ভয়ে জিনিসপত্র ফেলে তারা পালিয়ে 
গেল। মহিষের! তধৃন শিংএ-করে সেই সব জিনিল পত্র এনে লোকটাকে” 
দিলে। এই রকম করে তারা মাঝে মাঝে তাকে নানা রকম দরকারী জিনিস _ 
পত্র এনে দিত। একদিন মহিষের! তাকে এক জোড়া শিং দিয়ে বল্লে যে, : 
বদি কোন বিপদ হন, শিংএ ফু" দিলেই, যেখানেই থাকুক না কেন, তার! তাঁকে 
সাহায্য করতে ছুটে আদ্বে। একদিন সে তীরে শিংজোড়া রেখে স্নান করতে 
জলে নেমেছে, এমন সমন কতকগুলা। কাক শিংজোড়াটি নিয়ে উড়ে পালাল। 
এ কথা সে আর মহ্ষিদের জানালে না । 

একদিন নদীতে সান করে উঠে চুল আচড়।তে অ'চড়াতে তাঁর মাখা থেকে 
এক গাছ! লঞ্থা চুল উঠে এল। অনেক্ক দিন ক্ষেউরি হয় নি বলে ভার চুল- 
গুলি হাটু পর্য্যন্ত লব! হয়েছিধ। একট! লোয়া ফুলের মধ্যে চুলগাছি জড়িয়ে 
রেখে ফুলটা সে নদীতে ফেলে দিলে । ফুলটা ভাস্তে ভাস্তে চলে গেল। 
সেই নদীতে এক রাজকন্তা! স্নান কর্ছিল। ফুলটা দেখে সে তুলে নিলে। 
তার মধ্যে একগাঁছা চুল দেখ তে পেয়ে সে তার বাপের কাছে গিয়ে বল্‌লে, 
বার মাথায় এত বড় চুল, তাকে ছাড়া আর কাকেও সে বিয়ে করবে না। 
মেয়ের এই পণ গুনে রানা নদীর চার দিকে চর পাঠিয়ে দিলেন। এক জন ০ 
চর খু'তে খুঁজতে মহ্বিদের বাসার লোকটাকে দেখতে পেয়ে তাকে বাজার 
কাছে নিয়ে এল। খুব দীক্‌ করে তার তখনি রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হল। 
পরে রাজত্ব পাবার আশাও রইল । 


দন, ১৩০৯ সহযোগী সাহিত্য । ৬১১ 


* রাজার জামাই মহাসুথে কাল কাটাতে লাগ্প। একদিন সে রাজবাড়ীর 
উঠানে দাড়িয়ে আছে, এমন সময় এক জোড়া, শিং তার পায়ের কাছে পড়ে 
গেল। সে কুড়িয়ে নিয়ে দেখে তার হারাপ শিং। শিং জোড়! হাতে নিয়ে 
,সে গর্ব করে বললে, যদি শিংএ সে একবার ফু দেয়, তা হলে হাজার হাজার 
বুনে! মহিষ এসে তখনি রাজ্য নষ্ট করে ফেল্বে। নিকটে যারা ঈাড়িয়েছিল, 


- তারু এই আজগুবি কথ শুনে সবাই হেসে উঠুল। ধস তাতে ভারি চটে গিয়ে 


খুব জোরে শিংএ ফু দিলে। আর কোথা যাবে! চারি দিক থেকে ভয়ানক 
শব্দ হতে লাগ্ল। রাজ্যের লোক সভয়ে দেখুলে, হাজার হাঁজাঁর বুনো- 
মহিষ ঝড়ের মত ছুটে আম্‌ছে। রাজার জামাই আগে ভাগে দৌড়ে গিয়ে 
তাদের বুঝিয়ে বল্‌্লে যে, তার কোন বিপদ হয় নাই। মহিষের! তার কথা 
শুনে তখন শাস্তি হল। রাজ্ভাওারে বত শন্ত ছিল, তাদের খেতে দে ওয়! হল। 
তখন সন্তষ্ট হয়ে তারা বনে চলে গেল। যাবার সমর এক জোড়া মহিষ রেখে 
গেল। সেই মহিষ থেকেই এখনকার পোষা মহিষদের উৎপত্তি । 


কৃতজ্ঞ গাভী । 


এক দেশে ছুই তাই ছিল। তার! বড় গরীব। কখনো ভিক্ষা করে, 
কথনে। চাষাদের ধানের মোট বয়ে যা পেত, তাইতে কোন রকমে দিনপাত 
করত। এক দিন মোট বইতে যাবার সময় তারা দেখ্‌লে, এক নদীর তীরে 
পাকের মধ্যে একট! গরু পড়ে গেছে। সে কিছুতেই উঠ্‌্তে পারছে না। 
ছোট ভাই তাই দেখে গর্ুটাকে তোলবার প্রস্তাব করলে। বড় ভাই তাতে 
রাজী হল না। সে ব্ল্‌লে যে, তা হলে লোকে তাদের চোর বলে ধরবে। ছোট 
তাই কিছুতেই ভয় পেলে না । অবশেষে ছোট ভাইয়ের কথা মত দু এনে গণ 
টাকে টেনে তুল্লে। গরু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বাড়, গেল। কিছু দিন পরে তার 
একটা! গাই বাছুর হল। এই রকমে কিছু দিন থাকৃতে থাকৃতে গরুর বংশ 
বৃদ্ধি হয়ে তাদের অনেক দুধ হতে লাগ্ল। নেই সব দুধ ঘী বিক্রি করে ক্রমে 
দুই ভায়ের অবস্থ। ফিরে গেল! বড় ভাই বিয়ে করে বউ ঘরে নিয়ে এল। 
সে আর কোথাও যেত না, বউ নিয়ে ঘরে থাকৃত। আর ছোট ভাই বনে 
গিয়ে গরু ছাগল চরাত। বড় ভায়ের ছেলে তার কাকার জন্য রোজ দুপুর 
বেলা বনে ভাত বয়ে নিয়ে যেত। 

বনে ভাত নিয়ে যাবার বিশেষ দরকার ছিল ন! 1 কেন না, সেই গরু তাকে 


ঙ 
৬১২ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। 


নানারকম মিঠাই যোগ খেতে দিভ:। ভাইপোকে তার কাক! মাঝে মাকে 
দেই সব মিঠাই মোওা থেকে ক্রিছু কিছু খেতে দিত। কিন্তু তাকে বারণ করে 
দিরেছিল, যেন সে মেঠাই বাড়ী নিয়ে ন! যায়, বা তার মা বাঁপকে না বলে। 
ছেলেটা একধিন কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে কতক গুলি মেঠাই বাড়ী নিয়ে গিয়ে 
তার মাকে দেবালে। তার মা তেমনতর মিঠাই জন্মে কখনো চখে দেখে নি, 
সে ভাবলে, তার দেওর বুঁষ ছেলেটাকে মেরে স্কেল্বার জন্তু এই সব বিয়াক্ত ' 
মেঠাই খেতে দিয়েছে। এই ভেবে ছেলের হাত থেকে মেঠাই কেড়ে 
নিয়ে সে ফেলে দিলে। পরদিন সে দেওরের ভাত নিজেই নিয়ে গেঙ্স। 
খাওয়া দাঁওর! হলে সে দেওরের মাথা কোলের উপর রেখে তার মাথার উকুন 
বেছেদিতে লাগ ল। কোমল স্পর্শে মে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল। সে যখন 
অকাতরে ঘুনুচ্ছে, তখন তার ভাদ কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা ধারাল ছুরি 
বার করে তার মাথাটা! কেটে ফেরূলে। ধড় ও মাথ! সেখানেই পড়ে রইল। সে 
বাঁড়ী ফিরে গেল। গকুটাঁব দেখছিল। সে শিং দিয়ে মুখটা এনে যেই * 
ধড়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, অমনি লোকটা! বেঁচে উঠ্ল। গরু তাকে সব কথা! _' 
বল্‌নে। সব শুনে সে গৰু বাছুর নিয়ে দূরে আর এক বনে চলে গেল। 

রোজ রোজ তার অনেক দুধ হত। সে গ্কে জিক্ঞাদা করলে, এত দুধ 
সেকি করবে? পঙ্ক একট! বাবলা গাছের গোড়ায় একট] গর্ত দেখিয়ে 
দিলে। নে গকৃর কথামত রোজ রোজ সেই গর্ভে ছুধ ঢাল্তে লাঁগল্‌। এক 
দিন সে দুধ ঢাপ্ছে, এমন সময় সেই গর্ত থেকে একট! সাপ বেরিয়ে এল। 
সাপটা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রিক্ঞাদ। করলে, সে রোজ রোব হুধ দিয়ে তার 
প্রাপ বাচিয়েছে, এখন সে কি বর চার? গকৃর কথামত সে সাপকে তার 
সমস্ত দুধ ফিরিয়ে দিতে বল্লে। সাপ দমস্ত হুধ উগরে দিয়ে নিজে মরে গেঁল। 
সেই ছুধের সঙ্গে বিষ ছিল। বিষ গাঁয়ে লেগে তার রং ভারি উজ্জ্বল হয়ে 
উঠল! তাকে দেখলে ঠিক আগুনের মুর্তি বলে ভ্রম হত। 

এই ঘটনার পর এক দিন লোকটা নদীতে সান করতে গেল। তার 
মাথায় খুব বড় বড় চুল হয়েছিল। একগাঁছা চুল ছিড়ে ফেলে সে নদীর শোতে 
ভাসিয়ে দিলে! সেই দেশের রাজকন্তা। নদীতে স্নান কর্বার সময় সেই চুল” ৮ 
গাছি পেলে । সেই চুল দেখে সে পণ করলে, যার মাথায় এত বড় চুল, তাঁকে 
ছাড়া সে আর কাকেও বিয়ে কর্বে নাঁ। রাজা মেয়ের এই পণ শুনে এক 
্রাঙ্গণকে খুঁজতে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রা্মণ নদীর ধারে খুঁত খুজতে ঠিক 


সাথ, ১৩৯ । -. সহযোগী সাহিত্য। ৬১৩ 


জায়গায় এসে উপস্থিত। ব্রাহ্মণের চেহার! ভারি রোগা ছিল, এত রোগা যে, 
তার হাত়গুলো সব গোণা যায়। ত্রাঙ্গণ, লোকটার সেই রকম উজ্জল রুং 
দ্বেখে অবাক্‌ হয়ে গেল। সে তাকে জানালে ষে, এক রাজ্কন্তা তাকে বিয়ে 
কঁষৃতে চায়। সে ব্রাহ্মণকে দিন কয়েক সেইখানে খাক্বার জন্ত নিমন্তরণ 
.করলে। সেও থেকে গেল। দুধ ঘী খেয়ে ব্রাহ্মণের চেহারা ফিরে গেল, 
খুব মোটা সেটা হল। গ্রুপ উপদেশ মত এক দিন সাপের গর্তের 
মধ্যে গিয়ে লোকটি সেখানে অনেক সোনারপা দেখতে পেলে। একটা 
ঝোড়ায় করে সে সেই সব সোনা! রূপা নিয়ে এসে ব্রাঙ্গণকে দিলে। বলে 
দিলে, “তুমি যাঁও, কয়েক দিন পরে আমি রাজকন্তাকে বিয়ে কর্তে যাব, 
এ কথা রাজান্ডে বলে|।” রাজ! ব্রাহ্মণের চেহারা 'দেখে খুব খুসী হলেন। 
সোনা রূপা দেখে ভাব্লেন, তার ভাবী জামাই না জানি কত বড় লোক । 
* তারপর এক দিন মে সেই গরুটার পিঠে চড়ে রাজার মেয়েকে 
বিয়ে করতে চল্ল। রাজধানীর নিকটে এসে সকাল বেল! দুম ভেঙ্গে 
উঠে সে দেখলে, হাতী, ঘোড়া, পান্ধী, বেহারা, লোক, লক্কর, 
স্পাই শান্্রীতে মাঠ ভরে গেছে। 'এসব গঞগর মায়ায় হচ্ছিল, সে ত তা 
জান্ত ন! { তথন সে হাতীর পিঠে চড়ে খুব বাজি বাজনা করে বিয়ে কর্তে 
গেল। বিয়ের পর রাজকন্তাকে নিয়ে বাড়ী ফির্ল। রাজধানীর বাইরে 
আসবামাত্র ভোজবাজীর ছায়ার মত, দেই সব হাতী, ঘোড়া, গান্ধী, বেহার। 
লোক জন কোথায় যেন উড়ে গেল। রাজকন্তা দেখ লে; সেই বুড় গরুটি ছাড়া 
স্বামীর আর কিছুই নেই। দেখে তার বড় দুঃখ হল) কিন্ত বাপের বাড়ী 
ফিরে যেতে তার লজ্জা কর্তে লাগ্ল। তখন শ্বামীর সঙ্গে বনে গিয়ে সে 
তার গরু বাছুর চরানর সাহায্য কর্তে লাগ্ল। 
এক দিন সকালে উঠে হু জনে দেখলে, রাতারাতি সেই বনের মধ্যে এক 
প্রকাণ্ড রাব্র-অট্রালিক। তৈরি হয়েছে। বাড়ীর মধ্যে কত রকম আস্বাব। 
ঝাড়, লন, থাট, পাল, নানা রকম জিনিসে ভরা1। কামধেন্থু এই শেষ 
উপহার দিয়ে মরে গেল। 
সে তখন সেই বনের রাজা হল। রাজা হয়ে ঘোষণা করে দিলে, যে সেই 

* বনে এসে বাদ কর্বে, সে তাকে এক টাকা করে দেবে। টাকার লোভে 
অনেক লোক এসে দেখানে বদতি কর্তে লাগ্ল। সেই সঙ্গে তার ভাই 

ও ভাল এসে উপস্থিত | তাদের তখন ভারি ছুঃখের দশা । ভাইকে 
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দেশের রাঁজা দেখে তাঁদের সনে বড় তয় হল। কিন্তু রাজা তাদের সকল 
অপরাধ মীর্জন! করে, তাদের'ঘর বাড়ী, আায়গ! জমী করে দিলেন। সকলে 
মিলে সুখে ঘরসংসাব কর্তে লাগ্ল। 


বিল্ববতী রাজকন্যা । 


এক দেশে সাত ভাই ছিল 1 তাঁদের ছোটটিবঁ নাম লীতা। আড় ছ’ ভায়ের 
বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু লীতা বিয়ে কর্তে কিছুতেই-রাজী ছিল না। জিজ্ঞাদা 


কর্লে সে বল্ত, বেলব্তী রাজকন্ভ! ছাড়া সে আর কাকেও বিয়ে কর্বে ন1। 
তার ভাজেরা এই কথ! নিয়ে তাকে ভারি ঠাট্টা তামাদা করত। ঠাট্টা 
তামাদার চোটে এক দিন সে কাকেও ন! বলে রাঁঞ্রকন্তার সন্ধানে চলে গেল; 
ঘুরতে ঘুরতে এক বনের মধ্যে সে এক মুনিকে দেখতে পেলে। - লীতা 


- বেলব্তী রাঙ্কন্তার .কগ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে। তিনি বলে দিলেন, 


সেখান থেকে এক দিনের পথ গেলে সে আর এক মুনিকে দেখতে পাবে। 
তিনি সব খবর বল্তে পার্বেন। লীতা এক দিনের পথ হেটে গিয়ে আর এক 


" মুনিকে দেখতে পেলে। তিনি তখন সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তিন মাস ধরে 


সে তীর অপেক্ষায় সেখানে থাকল। ধ্যান ভাঙলে সে বেলব্তী রাজকন্তার 
কথা জান্তে চাইলে । মুনি বলে দিলেন, সেখান থেকে আরও তিন দিনের 


পথ গেলে আর এক মুনিকে সে দেখতে পাবে, তিনি বেলবতী বরাজকন্তার সব 


খবর জাঁনেন। লীতা সেই মুনির কাছে পৌছে দেখলে, তিনি তখন ধ্যানে 
বসেছেন। ছ+ মাস পরে ধ্যান ভাঙ্গবে। তত দিন সে অপেক্ষা করে রইল। 
মুনির ধ্যান ভেঙ্গে গেলে সে তাকে রাজকন্যার কথ! জিজ্ঞাস! করলে। «মুনি 
ভারি খুনী হয়ে বল্লেন যে, বেলবতী রাত্মকন্তা, একটা বেনগাছে বড় বেল 
ফলের মধ্যে বন্ধ হয়ে আছেন। রাক্ষসেরা সে গাছ চৌকি দেয়। যদি সে 
গিয়ে সব প্রথমে সেই ঝড় ফলটি ধরতে পারে, তা, হলে তার কোন বিপদ 
হবে না। আর রাঁজকন্তাকেও পাওয়া যাবে। কিন্তু অন্ত কোন বেল চু'লেই 
রাক্ষসের| তাকে মেরে ফেল্বে। লীতা সব কথা মনে করে রাঁখলে। তখন 
মুনি মন্ত্রবলে তাকে ‘বিতি’ পাঁপীতে পরিণত করে যে দিকে যেতে হবে বলে 


দিলেন। লীতা উড়ে উড়ে সেই গাছের কাছে এল। চারি দিকে রাক্ষসদের ? 


দেখে তার ভারি ভয় হ'ল। সেতাত্বাতাড়ি একটা বেলে ঠোঁকর মাঁরুলে। 
সেট! সব চেয়ে বড় বেল নয়। রাহ্ম সের! তখনি তাঁকে ধরে খেয়ে ফেললে ।- 


চি 
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ধলনিষ্ট সমরের মধ্যে লীতাকে ফিরে আসতে লা দেখে মুনি ভাবলেন, 
১.০. নিশ্চয়ই লীতার কোন বিপদ হয়েছে। তখন তিনি একটাঠকাঁককে খবর কি 
জান্তে'পাঠিয়ে দিলেন। কাক ফিরে এসে বল্লে যে, সে লীতাঁকে দেখুতে 
পেলে না। কেবল একটা বেলে ঠোঁকর মারার দাগ রয়েছে! রাক্ষসের! 
লীতাকে খেয়ে যে হাড় গোড় ফেলে দিয়েছে, তাই আনবার জন্ত তখন 
মুনি কাকটাকে, আবার পাঠিয়ে *দিলেন। কাঁক হাড়খুলো নিয়ে এল। তখন 
. তিনি লীতাকে মন্ত্রবলে আবার বাচিয়ে ফেল্লেদ। মুনি লীতাকে খুব 
-  তিৱস্কার করে বলে দিলেন, যদি সে সত্যই বেলবতী রাজকন্যাকে পেতে চার, 
তবে যেন বড় বেটা নিয়ে আসে। এবার তিনি লীতাকে একটি ছোট শুক 
পাখীর আকার দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন । লীতা এবার সর্বাপেক্ষা বড় বেলটি 

নিয়ে উড়ে পালাতে লাগ্জ। রাক্ষসের! দেখতে পেয়ে তাকে তাড়া করলে । 

মুনি গুক পাথীকে মাছির মত ছোট করে দ্বিলেন। বাক্ষসেরা তাকে আর 
“দেখতে ন্‌পেয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিলে। তার! চলে, গেলে লীত৷ নিজের 

__ মুৰ্তি ধরে মুনির কাছে গেল। মুনি বল্লেন, বেলের মধ্যে রাজকন্যা আছেন । 
একটা! কুয়ার ধারে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে বেলটাকে ভাঙ্গলে সে রাজকন্যাকে 

॥ দেখ্তে পাবে। লীতা রাজকন্যা পাবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, 
মুনির উপদেশ ভূলে গিয়ে সে খুব জোরে বেলটাকে ভেঙ্গে ফেল্লে। তাতে 
এই হল যে, রাজকন্যার রূপের জ্যোতি সহ কর্তে না পেরে লীতা তখনি 
মরে গেল। রাজকন্যা যখন দেখ লেন, তীর প্রণয়পাত্র তারি জন্য মরে গেছে, 
তখন লীতীর মৃতদেহ কোলে করে নিয়ে তিনি কাদতে লাগ্লেন। তিনি 
বসে বসে কাঁদছেন, এমন সময় এক কাঁমারের মেয়ে সেখানে এসে জিজ্ঞাসা 
করলে, “কেন কীদছ গা ?” রাজকন্যা বল্লেন, “আমার শ্বামী মারা গেছেন, 
তুমি যদি ওঁ কয়! থেকে কিছু জল এনে দাও, তা হলে এঁকে আমি বাঁচাতে 
পারি।” কাঁমাঁরের মেয়ের মনে একটা কুমতলব হল। সে বল্লে, "জল আমি 
হাতে পাব না।* রাজকন্যা বল্লেন, “তবে তুমি মড়া কোলে 'করে বসে 
থকে, আমি জল নিয়ে আসি > সে তাতেও রাজি হল না, বল্ল, “হা, তুমি 
+7 আমার কোলে মড়। দিয়ে নিজে পালিয়ে বাবার মতলব করছ। তার গর আনি 
বিপদে পড়ি আর কি!” রাজকন্যা বল্লেন, “তোমার বদি বিশ্বাস না হয়, 

তবে আধার কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি।” ওই 

বলে তীর হীরাব গৃয়ন! ও রেশমের পোষাক রেখে জল আন্তে কুমার ধারে 
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গেলেন ।- কামারের মেয়ে লুকিয়ে তার পেছনে পেছনে গেল। রাজকন্যা 
নীচু হয়ে জল তুল্‌ছেন, এমন সময় সে ধাক্কা মেরে তীকে কুয়ার মধ্যে ফেলে 
দিলে" রাজকন্যা! ডুবে মারা গেলেন। ফামারের মেঝে সেই কুয়া থেকে জল তুলে 
পীতার মুখে দিলে । জলের গুণে লীতা তখনি বেঁচে উঠ্ল। কামারের মেনে 
রাজকন্যার কাপড় ও গয়না পরেছিল, শীত! তাকেই বেলবর্তী রাজকন্যা! ভেবে, 
বাড়ী নিয়ে-এল।. তখন দু জনের সেখানে বিজ্ঞ হুল |. রঃ . 
একদিন লীতা ও তার ভায়ের! বনে শিকার কর্তে গেল নীতার ভারি, 
পিপাসা পেলে। থে কুরার ধারে সে বেল ভেক্গেছিল, ঠিক সেই কুয়াটা সে 
দেখ্তে পেলে । জল নিতে গিয়ে সে দেখলে, একটা! সুন্দর ফুল জ্বলে ভাঁস্ছে। 
সে ফুলট। নিয়ে বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে দিলে। তার স্ত্রী ফুলটা দেখে ভারি 
অসন্তষ্ট হল, আর তখনি টুক্র! টুক্রা করে ছিড়ে ফেলে দিলে। লীতার 


ভাতে বড় কষ্টবোধ হল। একদিন লীতা দেখলে, ছেঁড়া ফুলের পাতাগুলো, 


যেখানে পড়েছিল, সেখানে একটা বেল গাছ হয়েছে। বেলের চাক্টটি নিয়ে 
সে বাগানে পুতে রাঁখলে। লীতা একদিন সহিসকে তাঁর ঘোড়াটাকে 
আন্তে বলংলে। ঘোড়া লাগাম ছিড়ে সেই বাগানের মধ্যে ছুটে পালাল। 
বেলতল! দিয়ে ছুটে যাবার সময় একটা বেল ঘোড়ার জীনের উপর পড়ে, 
সেখানেই আটকে রইল। সহিস ঘোড়াটাকে ধর্বাঁর সময় বেল ফলটা দেখে, 


বাড়ী নিয়ে গেল। বেলটা ভাঙ্গা হলে সহিস তার মধ্যে একটি সুন্দর মেয়ে ' 


দেখতে পেলে? সে মেয়েটিকে নিজেত্ব বাড়ীতে রেখে লালন, পালন কর্তে 
লাগল। এই সময়ে সেই কামারের মেয়ে লীতার স্ত্রীর ভারি অন্খ হুল। 
বেশবতী রাজকন্তাকে হারাবে, এই ভাবনার লীতা বড় কাতর হয়ে 'পড়লো। 
কাঁমারের মেরে তাঁর স্বামীকে বললে, সহিসের ঘরে যে মেয়েটা আছে, সে 
তাকে যাহ করেছে। মেয়েটি ন! মর্লে সে বাচবে না। এই কথা শুনে লীতা 
চার অন ঘাসীকে হুকুম দিলে, বনে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে যেন কেটে ফেল! 
হয়। তার! তাঁই কর্লে। মেয়েটি মর্বার সময় বললে যে, তাঁর হাঁত- 
পাগুলি যেন তার সমাধির চার পাশে পুতে দেওয়া হয়! ঘাসীরা তার অন্ু- 
রোধ রেখেছিল । মেয়েটির মৃত্যুর পর কামারের মেয়ে বেচে উঠ্ল। 

আরে! কিছু দিন পরে লীতা৷ একা একদিন বনে শিকার কর্তে গেল৷ 
রাত্রি হলে যেখানে মেয়েটিকে মারা হল্মছিল, সেইখানে সে এসে পড়ল। লীতা 
দেখলে, সেখানে এক মস্ত বাষী ৷ সে বাড়াৰ মধ্যে চুক্লো, কিন্তু অনপ্রাণীকেও 
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দেখতে পেলে না । কেবল ছুটি পাখী সেখানে ব্সেছিল। একটা বিছানায় 
লীতা গুয়ে পড়ল। পাখী ছুটি তার কাছে বসে বেলব্তী রাজকন্যার গল্প 
কর্তে লাগল। একটা পাখী বললে, লীত! কেমন করে বেলবতী রাজ- 
কন্যাকে উদ্ধার করে, কামারের মেরে তাকে কেমন করে কুমার মধ্যে ফেলে 
দেয়, তার পর কেমন করে সে এখন লীতার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে আছে। 
" শীত! শুয়ে গুয়ে সব শুনে, পাখীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে, আসল 
বেলবতী রাজকন্যাকে সে কি করে পাবে? পাখীর! বললে, বছরে - 
একবার রাজকন্যা এই বাড়ীতে বেড়াতে আসেন। রাজকন্যার আসবার 
তখন আর ছ' মান বাকী আছে। লীতা ছ' মাস দরজার পাশে লুকিয়ে 
রইল। একদিন রাত্রে রাজকন্যা এলেন। লীতা তার হাত ধরলে। রাঁজ- 
কন্যা হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেলেন। লীতার বুক ঘেন ভেঙ্গে গেল। কিন্ত 
পাখীরা তাকে আশা দিলে। আরও এক বৎসর লীতা অপেক্ষা করে রইল। 
রাজকন্যা নির্দিষ্ট দিনে সেই. বাড়ীতে বেড়াতে এলেন । লীত! তাড়াতাড়ি 
কর্লেনা!। রাক্জকন্যা বখন বিছানায় গুয়েছেন, সেই সময়ে লীতা তাকে 
অধিকার করলে । উভয়ের বিয়ে হয়ে গেল। খুব সুখে তারা ঘর সংসার করতে 
লাগলেন। নেই দুষ্ট কামারের নেয়েকে লীতা মেরে কেল্লে। 


পিঠের গাছ। 


এক দেশে এক রাখালের ছেলে আর তার মা! ছিল। রাখালের ছেলে 
সমন্ত দিন চ্বগল গরু চরাত। তার মা রোজ সকালে তার সঙ্গে দুখান! করে 
পিঠে দ্রিতেন। একখানার নাম “ক্ষিধে পিঠে”, আর একখানার নাম 
*বৌধাই পিঠে।” প্রথসথানা। খেলে দব ক্ষিধে দূর হয়; “বোঝাই পিঠে” 
খেলে পেট দমসম হয়ে আনে, মোটে ক্ষিধে পায় না। একদিন রাখাল পিঠে 
হুখানা সব খেতে পারলে না। বাকিটুকু সে একটা পাহাড়ের উপর রেখে 
দিলে। পর দিন গরু চরাতে গিয়ে সে দেখলে, বেধানে সে পিঠেটুকু ফেলে 
গিয়েছিল, সেখানে একটা মস্ত গাছ হয়েছে। কিন্তু ফলের বদলে গাছে 
কেবপ পিঠে ঝুল্ছে ! দেখে তাব ভারি আশ্চর্য্য বোধ হল। সেই দিন থেকে 
দে তার মার কাছে পিঠে চাইত না, গাছের পিঠে ফপই পেড়ে থেত। 

একদিন সে গাছে বসে পিঠে খাচ্ছে, এমন সময় এক বু্ধী একটা থলে 
কাধে করে দেই গাছতলায় এল । রাখালকে দেখে সে বললে, “আমি বড় 
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ছঃখী বাবাঃ একখান! পিঠে আমায় দাও ।” সে বুড়ীটা মাহুয নয়। সে একুটা 
রাক্ষপী। রাখাল তা জান্ত না! । বুড়ীর কষ্ট দেখে তার দয়া হল। একখানা 
পিঠে পেড়ে সে বুড়ীকে দিতে পেল। বুড়ী বললে, “ফেলে দিও ন! বাবা, 
মাটীতে যদি পড়ে যাম্স-_-ধুল লাগ.বে।” রাখাল বল্‌্লে, “তবে তুমি কাপ পাত, 
আমি তার উপর ফেলে দেব।” বুড়ী তাতেও রাজী হল না) সে বললে “বুড় 
মানুষ বাবা, চথে ভাল দেখতে পাই না, তুমি নেমে এসে দাও ত হয়।” ব্বাখাল ' 
তখন একখানা পিঠে নিয়ে গাছ থেকে নেমে এল। যেই সে মাটাতে পা 
দিয়েছে, রাক্ষমী অমনি তাকে ধরে কুলির নধ্যে পুরে বাড়ী চল্ল। ৬ 
এত বড় বোঝা বয়ে বুড়ী হাঁপিয়ে গিয়েছিল, আর ভারি পিপাসাও পেয়ে- 
ছিল। সে পথের ধারে বোঝাটা রেখে সামনের নদীতে জল খেতে গেল। 
একটা লোক তখন সেই পথ দিয়ে বাচ্ছিল। ' রাখালের চীৎকার গুনে সে 
থলের মুখ খুলে দিলে । রাখাল তখন থলেটার ভেতর পাথরের মুড়ি পুরে মুখ 


আগের মত বন্ধ করে রেখে ছুটে বাড়ী পালিয়ে গেল। এদিকে রাক্ষপী জল * 


খেয়ে এসে থলে নিয়ে বাড়ী গেল। বুড়ীর এক মেয়ে ছিল। বুড়ী তাকে 
ডেকে বললে, "আঙ্জ ভারি ভাল খাবার এনেছি, থলেটা৭্খুলে দেখু।” মেয়ে 
যখন থলেটা খুলে দেখলে কেবল পাথরের নুড়ি, তথন মার উপর তার ভারি 
রাগ হল। সে বুড়ীকে খুব গালাগালি দিলে। বুড়ী আর কি করে, মেয়েকে 
বুঝিয়ে বললে, রাস্তার মাঝে ছেলেটা কেমন করে পালিয়ে গ্রেছে! পর দিন 
বুড়ীটা। 'আবার সেই গ্রাছতলায় গেল। সেদিনও সেই রকম কৌশলে সে 
" বাখালকে আবার থলের মধ্যে পুরে সোজাস্থজি বাড়ী চলে এল। মেয়ের 
কাছে থলেটা রেখে সে আগুন ও কাঠ আন্তে চলে গেল। মেয়েট। ছাড়া 
সেখানে আর কেউ নাই দেখে রাখাল তাকে জিজ্ঞাসা কর্লে, "আচ্ছা, আমায় 
কেমন করে তোমরা মার্বে 1” সে বল্‌্লে, “তোর মাথাটা! ঢেঁকিতে কুটে 
মারবো |” রাখাল যেন কিছুই বুঝতে পার্লে না, বল্‌্লে, “সে আবার কি?” 
মেয়েটা তাকে ব্যাপারট! বুঝিরে দেবার জন্ত নিজের মাথাটা টেঁকির গর্তে 
রাখলে। রাখাল ঢে'কিটা পা দিয়ে উঁচু করে রেখেছিল, যেই রাক্ষসীর মেয়ে 
গর্তে মাথা রেখেছে, অম্নি সেও পা তুলে নিলে। মেয়েটার মাথা ভেঙ্গে গুড় 
হয়ে গেল। রাখাল তার কাপড় চোপড় খুলে নিযে নিজে মেয়েমান্ুষের মত 
পর্লে। তার পর মেয়েটাকে ছুলে, কুটে, ঠিক ঠাক করে রাখ.লে। বুড়ী 
বাড়ী এসে মেয়ে সৰ গুছিয়ে রেখেছে দেখে ভারি খুসি হল। মেয়ের 
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_ পোধটুক দেখে সে রাখালকে নিজের মেয়েই মনে করেছিল। তার মনে কোন 
সন্দেহই হয় নি।- মাংস রান্না হলে বুড়ী পেট ওরে মেয়ের মাংস খেলে। 
থেয়ে দেয়ে সে পড়ে ঘুমুতে লাগ, রাখাল সেই অবসরে একখানা মন্ত 


২ পাথর বুড়ীর মাথায় মার্লে। তাতেই রাক্ষসীটা মারা পড়ল। তার বে সব 


টাকা কড়ি ছিল, বাখাল সব নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাতে লাগ্জ। * 


* * পাবুই’ ‘ঘাসের জন্মকথা।' 


এক ধ্বশে ছ’ ভাই ও এক বোন্‌ ছিল। ছ’টি ভাই বনে শিকার করতে যেত, 
আর তাদের বোন্‌ ঘরসংসারের সব কাজ ও রান্না বাম করত । 
একদিন তার ভায়ের! শিকার করতে গেছে। সে ভাত বাধতে রাীধতে 
কিছু শাক্‌ সব্ঞ্জি ‘তুলে আন্তে গেল। শাক তুলবার সমর তার হাতের একট! 
আঙ্গুল কেটে গিয়ে ক’ ফোটা রক্ত তার উপর পড়ল। সেই রক্তস্দ্ধ শাক- 
পাত৷ রান্না হল। ভাত খাবার সমন্ন তরকারিটা তায়েদের মুখে বড় ভাল 


_ লাগ্‌ল। তারা জিজ্ঞাসা করলে, “বোন্‌ ! আজকের তরকারি এত ভাল হলো 


কি করে?” বোন্‌ বল্‌লে যে, তার হাতের আঙ্গুল কেটে গিয়ে হু’ চার ফোটা! 
রক্ত হাড়ীতে পড়েছিল, হস্ত তাতেই এমন তার হয়েছে। তখন ভায়ের! 
ভবিলে, যার হু’ চার ফোটা রক্তে তরকারি এত মিষ্টি লাগে, তার মাংস ন! 
নাজানি আরও কত মধুর। এই ভেবে তারা বোন্‌কে মেরে মাংস রে'ধে 
খাবে, পরামর্শ করলে। কেবল ছোট ভাই লীতা বোনের জন্য ভারি দুঃখিত 
হল। কিন্তু সাহস করে দাঁদাদের কথার প্রতিবাদ করতে পারলে না। পর 
দিন শিকার থেকে এসে ভায়ের! বোনকে একটা সাতরঙ্গা ফুল দিলে । ফুল 
পেয়ে সৈ ভারি খুসী হল। দাদাদের জিজ্ঞাসা করলে, এমন সুন্দর ফুল 
কোথায় পাওয়! যায়, এবং আরো আছে কি না। তার! বল্লে, সে ষদ্দি তাদের 
সঙ্গে বার, তা হলে ফুলের গাছ তারা দেখিরে দেবে। সেই গাছে এমন ঢের ফুল 
আছে। সে বত ইচ্ছা ফুল তুল্তে পারবে। পরদিন সকালে নেয়েটি তার 





* আমাদের বঙ্গদেণে এইরূপ একটি গল্প প্রচলত আছে । এই উতর গল্পের সাগৃণ্ত 

ঘনিঠ। প্রত? এই, কোলেদের রাখাল বালক বুড়ীর প্রাণ বংহার করিয়। তাহার সম্পত্তি 
অধিকার করিয়াছিল । বঙ্গীয় রাখাল নদী দাতবা ইয়া পলাঙ্ছন করিয়াছিল । বীর রেভারেও , 
লালবিহারী দে বঙ্গীয় সমুদয় উপকধা সংগ্ৰহ করিয়] যান-লাই, যেওলি ভাহাব তাল 
লাগিয়াছিল, মেইগুণলঘাত্র তাহার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া পিয়াছেন। 


৬২০ সাহিত্য | ১৩শ বর্ষ, ১. সপা| 


দাদাদের সঙ্গে বনে গেল। সাঁতরঙ্গা ফুলের গাছ দেখে ফুল পাড়বার জন্য 
মে গাছে উঠন। যখন'সে উপরের ডালে উঠেছে, তখন তার দাদার! তাকে 
লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে লাগল। কিন্ত তাদের কারো তীর তার গায়ে লাগল 
না। তখন বড় পাঁচ ভাই ছোট ভাই লীতাকে তাঁর ছুড়তে বল্ল । 
সে প্রথমে রাজী হল ন!। কিন্তু বাধ্য হয়ে শেষে তীর ছু'ড়লে। প্রথম বাণ 
খেয়েই মেয়েটি মারা গল । 

তারা বোনের শরীরটা কেটে কুটে রাঁধবার মত করে নিলে। যখন 
সব প্রায় তৈরি, তখন লীতাকে তারা রাধবার জল আনতে পাঠিয়ে দিলে। 
কুয়ার ধারে বসে সে বোনের শোকে অধীর হয়ে কীদূতে লাগ্ল। সে বদে 
বসে কাঁদছে, এমন সময় একটা মস্ত ব্যাঙ্গ জলের উপর ভেদে উঠল। সে তাকে 
জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কাঁদছ কেন?” লীতা বললে, “দাদাদের ভয়ে বাধ্য হয়ে 
আমার বোনকে মেরে ফেলেছি, এখন তার মাংস রেখে খাওয়া হবে, এই 


দুঃখে কাদছি।* ব্যাঙ্গ তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, “কেঁদ না, এখন এই “রহ” 


মাছট নিয়ে গিয়ে রাধগে |” লীতা মন্ত “রহ” মাছটা নিয়ে এল'। দাদার! 
তাকে মাংস রীধতে বল্লে। লীতা। বোনের কোটা মাংস লুকিয়ে রেখে 
“বুহু” মাছটা কুটে র'ধলে। তার দাদার! বোনের মাংস ভেবে প্র” মাছ 
খেলে। খেয়ে দেয়ে আবার সবাই শিকারে গেল। লীতা বললে যে, সে তার 
_ তীর আনতে ভুলে গ্রেছে। এই বলে, যেখানে তার বোনের শরীর রেখে এসেছিল, 

সেখানে ফিরে গেল৷ মৃতদেহ মাটীতে পুতে রেখে, সে তার কাছেই একখান! 
কুড়ে তুল্লে। তার পর রোজ বোনের সমাধির উপর উপুড় হয়ে কাদতে 
কাদতে দিন কাটাতে লাগ্ল। কিছু দিন পরে সে দেখলে, তার বোন বেঁচে 
উঠে মাঁটীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল । লীতার আহ্লাদের সীমা রইল না। 
ছু” জনে তখন সেই বনে বেশ সুখে থাক্তে লাগ্ল। 

এক রাজা একদিন শিকার করতে এসে মেয়েটিকে দেখতে পেলেন। 
দেখেই তিনি তাকে ভালবেসে ফেল.লেন। রাজ্যে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে 
পাটরাণী কর্লেন, আর লীতাকে অর্দেক রাজত্বের শাসনভার দিলেন। 

এই বিবাহ চিরম্মরণীয় রাখবার জন্ত রাজা একটা দীঘি কাটাবেন স্থির 
করলেন। দেশ বিদেশ থেকে অনেক লোক এই দীঘি কাটবার জন্ত এল। 
সেই সঙ্গে লীতার পাঁচ ভাইও এল। তাদের তখন ভারি ছুর্দশা। দাদাদের 
দেখে বোন্টি তাদের সব অপরাধ ক্ষমা ক্রলে। আর তাদের জন্তে কাপড় 
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চোপভ্ভ নানারকম খাবার জিনিল পাঠিয়ে দিলে। কিন্ত ভায়েদের সনে এত 
লঙ্জা, এত অন্তুতাপ হল যে, তারা মাটীতে বসে কেবল হাত চাপড়াতে লাগল । 
এই রূবম খানিকক্ষণ করতে করতে হঠাৎ খানিকটা সাটি ফাক হয়ে তাদের 
গ্রাৰ করে ফেললে। কেবল তাঁদের মাথার চুলগুলি বেরিয়ে রইল । সেই 
চুন থেকে পৃথিবীর সব “সাবুই” ঘাসের উৎপত্তি । 


A *  বিশ্বাপঘাতিনী ভগিনী । 


এক দেশে এক চাষার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। চাষা মাঠে 
চাষ কর্তে বেত, আর তার ছেলে মেয়ে বাপের খাবার দাবার সেখানে বয়ে 
নিয়ে ষেত। এক্‌ দিন চাষা চাষ করবার সময় তার পাশে একটা! বর্ষা পুঁতে 
রেখে দিলে । সে চাষ করছে, এমন সময় একট! বাঘ সেখানে এল । বাঘট! 
তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার স্থযোগ খুঞ্জতে লাগ্জ। কিন্তু সে যে দিক্‌ থেকে 
লাফাতে বনু, সেই দিকেই বর্ষার ফলাটা মুখ নীচু করে আছে দেখতে পায়। 
২/বাঘটা! কোন রকমে চাষার ঘাড়ে লাফ্‌ মারতে না পেরে নিকটের একট। 
ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইল । চাষার ছেলে মেয়ে তাদের বাপের খাবার নিয়ে 
আসছিল । আন্তে আন্তে ধানক্ষেতে একটা চড়াই পাখী দেখে ছেলেটা তার 
গুল্তি বাশ দিয়ে পাধীটাকে মারবার জন্ত একট! ভাটা ছুড়লে। ভাঁটাটা। 
পাখীর গায়ে না লেগে বাঘটার. একটা চোখের মধ্যে বিধে গেল। সে তখনি 
নার! পড়জ। মেয়েটি তাই দেখে তার ভাইকে বললে, “দুদ! ! বাবা আমা- 
দের বাঘের হাতে দেবার অন্ত এখানে আস্তে বলেছিলেন । আমরা যেই 
খাবার নিয়ে আস্ব, আর বাঘট! আমাদের মেরে ফেলবে, এই তার নতলব 
ছিল।' এই বলে তার বোন পরামর্শ দিলে, এমন বাপের হাত থেকে বাচবার 
একমাত্র উপায় আছে, বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া । তার ভাই রাজী হল। 
তখন ছেলেটি বাঘের চোখ. থেকে ভাঁটাটা বের করে নিলে, চোখ ছুটোও তুলে 
সঙ্গে করে নিলে। তার পর দৌড়ে দৌড়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেল । 
কিছু দূর গিয়ে তার! ছটে। বাঘ দেখতে পেলে। চাযার ছেলে বাঁঘেন 
*-২- চোখ. ছুটো! তাদের সামনে ফেলে দিলে। তারা অমনি সেখানে পড়ে মরে 
গেল। কিন্ত তাদের এক জনের শরীর থেকে একটা খরগোন, আর এক জনে 
শরীর থেকে হুটো কুকুর বেরিয়ে এল। ভারা তাদের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে 
লাগ্ল। গভীর বনের মধ্যে ঢকে তারা একখানা কুড়ে বেধে ছুহ ভাই 


৬২২ সাচিত্য | ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


বোনে সেই তিনটা পণ্ড নিয়ে সুখে বাস করতে লাগ্ল। এক দিন খরপ্গাস 
তার মনিবকে বললে, “আমায় একটা সড়কি তৈরি করে দাও |” চাষার ছেলে 
এক কামাঁরের দোকানে গিয়ে একটা সড়কি গড়িয়ে আন্লে। পথে আস্তে 
আস্তে তারা একটা রাক্ষমকে দেখতে পেলে। বাক্ষপটা তাদের খাবার 
জন্ত হঁ করে ছুটে এল। কিন্তু খরূগাসটা সেই সড়কীটা নিয়ে ভার মুখের 


চার ধারে এত দ্রুত লীফাতে ঝাঁপাতে লাঙল যে, রাক্ষসট্] “ভ্যাবচেকা” 


খেয়ে গেল। শেষে অন্ত উপায় ন! দেখে সে চাষার ছেলের কাছে ঘাট 
স্বীকার কর্লে। আরও স্বীকার করলে, সে আজীবন তার বিশ্বাসী ঠাকর 
হয়ে থাকবে । এই রাক্ষস্টার সাহায্যে তারা অনেক অন্ত শিকার কর্ত। 
ছেলেট। কুকুর ও খরগোদকে নিয়ে শিকার তাড়িয়ে আন্ত। রাক্ষস তাঁদের মুখে 
করে ধরে ফেল্ত। এক দিন তারা একটা বানর ধরলে) কিন্ত তাকে না 


মেরে তাদের দলে তি করে নিলে। বানর একটা প্রকাণ্ড চাক নিয়ে এক 


ঝাঁক মৌমাছি ধরে রাখ লে। 


! 


এক দিন সবাই শিকার করতে গেছে, ৫ হা করতে ডি 


এসে মেয়েটিকে একলা দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখেই রাজার হৃদয়ে প্রেম 
জন্মে গেল। তিনি মেয়েটির কাছে বিয়ের কথা পাড় লেন। মেয়েটি বললে 
যে, কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তার এক ভাই আছে, সে কিছুতেই রাজী 
হবে না। তখন পরামর্শ হল, ভাইটি:ক না দেরে ফেলে কিছু হবে না। 
কিন্ত মেয়েটি বললে যে, তাঁর দাদার থে সব অনুচর আছে, তাতে রাজা তাকে 
কিছুতেই মারতে পারবেন না। রাজা তাকে চেষ্টা করে দেখতে বললেন। 
বোন্‌: শেষে স্বীকার করলে, সে একবার চেষ্টা করে দেখবে। ভাই রোজ 
রোজ বাড়ী এসে দেখে, তার বোন্‌ ভারি বিমর্ষ ও দিন দিন যেন শুকিয়ে 
যাচ্ছে। দে তাকে এর কারণ ব্রিজাস! করলে! বোন্‌ বললে যে, কোন 
একটা হে এক রকম. ফুল আছে, দেই ফুল না আন্তে পারলে সে বাঁচবে ন।। 
এই হুদ মন্ত মন্ত মাছে ও বিষাক্ত সাপে পুর্ণ ছিল। চাষার ছেলে সব জেনে 
গুনেও ভয় পেলে না, সে হ্রদের মাৰপান থেকে সেই ফুল তুলে আন্বাঁর জন্ত 
সীতার দিয়ে চল্ল। হ্রদের মাঝামাঝি যাবার আগেই একটা প্রকাও মাছ 
তাকে গিলে ফেল্লে। রাক্ষস দূর থেকে এই সব দেখে হ্রদের জল সব শ্ুবে 
ফেল্লে। তাঁর পর মাছটাকে ধরে হুলগুলো তুলে আন্লে। মাছটাঁকে সবাই 
মিলে কেটে ফেলে তার ভেতর থেকে ছেলেটিকে অক্ষতশরীরে বার করে 
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নিলৈ। তার পর রাক্ষন সব জলটা উগরে ফেল্লেশ হুদ যেমন ছিল, আবার 
তেমনি হল। এ দিকে রাঁজ। ভাবলেন, ছেলেটি" নিশ্চয় মারা গেছে। এই 
ভেবে তার বোন্কে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। চাঁষার ছেলে ফিরে এসে তার 
ধোন্‌কে না দেখতে পেয়ে কুকুর, খরগোস, রাক্ষস ও বানর প্রভৃতিকে নিয়ে 
রাজার রাজ্য আক্রমণ করণে! বানর তার চাকেরু ঢাকৃনি খুলে দিলে। 
মৌমাছিরা রাজার সৈম্ত আক্রমণ কর্লে। ভয়ে সেনারা পালিয়ে গেল। রাজ! 
4 দেখলেন, সন্ধি করা ছাড়া উপায় নাই। তখন তিনি অর্ধেক রাজত্ব ও তার 
এক মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে বিবাদ মিটিয়ে ফেল্লেন। রাক্ষস, কুকুর, 
বাদর, খরগোন ও মৌমাছিরা তখন বনে চলে গেল। চাষার ছেলে মহান্থথে 
বাস কর্‌তে লাগুল। 
নিষ্ঠর ভ্রাতৃজায়া। 


এক দেখে ছয় ভাই ও এক বোন্‌ ছিল। ভায়েদের বিয়ে'হয়েছিল। বৌগুলি 
"তাদের ননদটিকে দু চক্ষে দেখতে পারত না। একদিন ভায়ের! দূর দেশে 
৭. বাণিজ্য কর্তে গেল। স্থযোগ পেয়ে ভাজেরা মেয়েটির উপর ভারি অত্যাচার 
| কর্তে লাগ্ল। তার! একদিন ননদকে ডেকে বল্লে, “তুই যদি আনাদের 
হুকুম মত কাজ না করিস্‌, তা হলে আমরা তোকে মেরে ফেল্ব।” মেয়েটি ভরে 
স্বীকার করুলে, তারা যা বল্বে, দে তাই কর্বে। তখন ভাঙঞ্জেরা বল্‌লে, 

“থা, প্র কুয়া থেকে এই কল্সী করে জল তুলে নিয়ে আয়।” কলসীটার 

তলায় একটা মন্ত ফুটো ছিল। মেয়েটি কলসীটা নিয়ে কুয়ার ধারে বসে বসে 
 কাদূতে লাগ্ল। তার কামনা শুনে একটা বড় বেঙ জল থেকে উঠে বলুলে, 

/ “তুমি কীদ্ছ কেন ?” সে বললে, “আমার সময় হয়ে এসেছে, তাই কীদছি। 
এই ফুটো কলসী করে ছল তুলে নিয়ে যেতে না পারলে ভাঞজ্েরা আমায় মেরে 
ফেলবে বলেছে ।” বেও বললে, “তার অন্ত ভাবনা কি? তুমি বেঁদ না, 

আমি উপায় করে দিচ্ছি। ফুটোর মুখে আমি বসে থাকৃব, তা হলে আর জল 

পড়বে না1” বেঙ তখন কলসীর মধ্যে গিয়ে ফুটোর মুখে বস্ল। মেয়েটি জল 
"> নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। ভাঁজেরা তাকে জল নিয়ে আন্তে দেখে মনে মনে 
ভারি রেগে গেল। কিন্ত মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলে না। তখন তার 
তাকে আর একটা কঠিন কাঁজ করতে বললে । বনের ভিতর থেকে কাঠ 

কেটে বিনা দড়িতে বোঝা বয়ে নিয়ে আনতে হবে। না আন্তে পারলে তারা 
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তাঁকে মেরে ফেলুবে। সেফটি কিকরে) বনের মধ্যে গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে 
জম! করলে $ কিন্তু বয়ে আন্বে কেমন করে? কোন উপায় না দেখতে 
পেয়ে সে মাটীতে বসে বসে কাদতে লাগল । একটা মন্ত সাপ গর্তের ভিতর 
থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কাঁদছে কেন ?” মেয়েটি তাকে সন শর 
কথা বললে। সাপ বললে, “তোমার ভয় নেই, কেঁদ না। আমি বোঝার, 
চারি দিকে জড়িয়ে থাকি, তা হলে তুমি কাধের বোঝা নিয়ে ঝ্েতে পাবে |» 

তথন মেয়েটি সেই প্রকাঁও কাঠের বোঝ! মাথায় করে নিয়ে বাড়ী গেল। এ 
কৌশলটাও ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে ভাজেরা তাঁকে আরও একট! শক্ত *কাজ 
দিয়ে বললে, “কাল্কে কড়াই-ক্ষেতে যত কড়াই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আজ 
স্যার মধ্যে সব কুড়িয়ে আন্তে হবে ।” মেয়েটি একটা ধাম! নিয়ে মাঠে গেল। 
কড়াই কুড়,তে কুড়,তে সে দেখলে, এত কড়াই সন্ধ্যার মধ্যে খুঁটে তোলা 
তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব । সে মাঁটীতে বসে বসে কাদতে লাগল। সে, 
কাদছে, এমন সময় এক বাঁক পায়রা সেখানে উড়ে এসে তার কান্মুর কারণ 
জান্তে চাইলে। মেয়েটি সব কথা খুলে বল.ছে। তখন তারা বল্লে, - 
“এ ত খুব সহজ কাঁজ। তুমি কেঁদ ন1।” এই বলে তারা মাঠময় ছড়িয়ে 
পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যে তারা! কড়াই খুঁটে খুঁটে মেয়েটির ধাম! বোঝাই 
করে দিলে। সব কড়াই নিয়ে তখন সে বাড়ী ফিরে গেল। ভাজ্বেরা তাকে 
ধামা'ভরা! কড়াই নিয়ে আস্তে দেখে রাগে জলে গেল। কিন্ত বাইরে রাগ 
ন! দেখিয়ে তার! ননদের হাতে একট! ঘটা দিয়ে বল্‌লে, “এই ঘটী ভরে ভালু- 
কের দুধ বনের ভিতর থেকে আন্তে হবে।” মেয়েটি কি করে, ঘটাটা হাতে ' 
করে নিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে কাদতে লাগল। একট! ভানুকী , সেই-. 
থান দিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটিকে কীদ্‌ৃতে দেখে সে তার কাছে গিয়ে 
বল্‌লে, “তুমি কীদ্‌্ছ কেন গা।1” মেয়েটি তার ভাঁজেদের সব কথা তাকে 
খুলে বল্লে। ভালুকীর মনে বড় দয়া হল। সে বল্‌লে, “ভয় 
নেই, তোমার যত ইচ্ছা দুধ ছুয়ে নাও।” ননদকে এবারেও 
নিরাপদে ফিরে আঁস্তে দেখে ভাজেরা পরামর্শ করলে, আর কৌশল করা 
হবে না। একেবারে ফেরে ফেল্তে হবে। একদিন তারা ননদকে সঙ্গে করে 
নিয়ে বনের মধ্যে গেল। একট গাছ দেখিয়ে দিয়ে বললে, “এই গাছে উঠে 
আমাদের ফল পেড়ে দিতে হবে।” গাছটা খুব বড়। নীচে উঠবার মত 
কোন ভাগ পালা ছিল না। কাঠের গোঁজা গাছের গান পৃতে সে গাছের 
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উপর উঠ্ল। ভীঁঞ্জেরা সেই সব গৌঁজা তুলে নিয়ে তাকে এক! রেখে বাড়ী 
চলে গেল। তাঁর! ভাব্লে, অত বড় গাছ থেকে নন্দ নাম্তে পার্বে না) এইবার 
না খেতে পেয়ে সে নিশ্চয় মরে যাবে। ক্রমে রাত হয়ে এল। মেয়েটি চুপ 
ক্করে গাছের উপর বসে রইল। কে তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্বে? 
ঘটনাক্রমে সেই দিন ছয় ভাই ব্যবসা বাণিজ্য করে দেশে ফিরে আঁস্ছিল। 
বনের*মধ্ো তুদ্ধকারে পথ নঃ দেখতে পেকে রাতটা তারা গাছতলাতেই 
কাটাবে ভাবলে । যে গাছের উপর তাদের বোন্‌ বসেছিল, তার! সেই 
গাছের তাতেই শুয়ে পড়ল । মেয়েটি ভাবলে, এর! বুঝি ভাঁকাত। তার 
মনে বড় ভয় হয়েছিল, তাই সে চুপ করে রইল । কিন্তু দুঃখে কষ্টে তার ছুই 
চোখ জলে ভরে গেল। এক ফোট! গরম জল এক ভায়ের সুখের উপর 
পড়ল। জেগে উঠে দে উপরের দিকে চাইলে। তখনি সে তার বোন্কে 
চিন্তে পার্লে। সকলে মিলে বোন্‌কে নামিয়ে আন্লে। তার কাছে সব কথা 
শুনে তঠুদের ভারি রাগ হগ। বাড়ী গিক্সেই তার! সব বৌকে নেবে 
»- ফেল্লে॥ 


জাল রাণী। 


এক রাজ! বিয়ে করে বৌ নিয়ে বাড়ী বাচ্ছিলেন। তখন গ্রীক্ষকাণ ; গণড(3 
অনেক। লোক জন সকলই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিপ। একট! বনের কাছে 
এনে রান ও তীর লোক জন পাকী নামিয়ে রেখে নিকটের নদীতে অল গাঁন 
কর্তে গেলেন। রাণী একা সেই পাক্ষীর মধ্যে বসে রইলেন। এমন সনয় 
সেখানে একট। ভানুকী এনে উপস্থিত। দে তাকে দিজ্ছানা কর্লে, “তুমি কে? 
কোথায় বাচ্ছ?” সব কথা শুনে ভালুকী মনে মনে ভাবলে, রাণী হয়ে 
কি সুখ, একবাঁর দেখ্‌ তে হবে। এই ভেবে সে রাণীকে ভয় দেখিয়ে ব্লগে, 
“যদি ভাল চাও ত আস্তে আন্তে তোমার গঃনা গাঁটা কাপড় চোপড় আমার 
দিয়ে পা্ধা থেকে নেমে বনের মধ্যে চলে যাঁও, নইলে মেরে ফেল্ব।” রাণী কি 
করেন, ভয়ে ভয়ে তীর বিয়ের পোষাক ও গয়না গাঁটা খুলে রেখে বনের গদ্যে 
চলে গেলেন। ভাঁলুকী রাণীর পোষাক পরে পান্ধীর মধ্যে গিয়ে বসে রইল । 
এ দিকে লোকজন ফিরে এসে পান্ধী নিযে আবার যাত্র। কর্লে ; তাঁদের নে 
কোন সন্দেহই হল না। রা্বাও কিছু জান্তে পারলেন ন! । রাদ্যো ফ্ষিরে ণিল্ষ 
তিনি ভাঁপুকীকেই পাটরাণী করে নিলেন। এ দিকে আসল রাণী পথে যেতে 
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যেতে রাজার একখানা! কাঁপড় ও একগাছা লাঠি কুড়িয়ে পেলেন। সাজা 
যাবার সময় সেগুলি ফেলে গিয়েছিলেন। রাণী সেই লাঠি ও কাঁপড়খানা 
নিয়ে পথ চল্তে লাগ্‌লেন। রাজবাড়ার নিকটেই এক “ঘাসী* স্ত্রীলোক 
ছিল। তার মেয়ে রাজবাড়ীতে ফুল যোগাত। একদিন একটা ফুলের মানা 
বেচবার সময় সে রাজাকে জানালে যে, আসল রাণী তাঁর বাড়ীতে আছেন। 
রাজা ত এই কথ! শুনে*অবাক | তখনি ব্যাপার কি দেখবার জন্ত পাসীর 
বাড়ী গেলেন। কাপড় ও লাঠি দেখে রাজা রাপীকে চিন্তে পাঁ়লেন। রাখী 
পণ করলেন, ভালুকী যত দিন বেঁচে থাকৃবে, তত দিন তিনি কখনই প্রাজ- 
বাড়ীতে বাঁবেন না। রাজা নিজের লোকজনদের ডেকে সব বল্লেন। রাজ- 
বাড়ীতে খবর গেল, হঠাৎ রাজ্দার মৃত্যু হয়েছে। রাজার লোকজন রাজবাড়ীতে 
একটা মন্ত থানা খুঁড়ে তার উপর চিতা সাজালে। ভালুকার কাছে খবর 
গেল বে, রাজার মুখাগ্সি তাকেই কর্তে হবে। ভাঁনুকী চিতার কাছে এসে 
কর্মচারীদের কথামত রাণীর পোষাক খুলে ফেল্লে। তার পর উপদেশমত " 


যেই হাটু পেতে বসে চিতাকে প্রণাম কর্বে, অননি সকলে জোর করে তাঁকে _.. 


অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলে। ভালুকী পুড়ে মরে গেল। রান্জাও 
আসন রাণীকে নিয়ে রা্গবাড়ীতে এনেন। এই ঘটনার পর থেকে ভালুক 
মানু দেখলেই আক্ৰমণ করে থাকে।- 


শেয়াল ও চিল। 


এক শেয়ানু ও এক চিল পরামর্শ করলে, তাঁরা যা উপায় করবে, ছু জনে ভাগ- 
যোগ করে তাই খাবে। তারা এক গ্রামে রটিয়ে দিলে যে, এক রাজা 
সেই গ্রীন লুট করবার অন্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসছেন। পরদিন 
সকলবেলা শেয়াল একটা শূন্ত কলসী যোগাড় করে গ্রামের 
মধ্যে গেল। সেখানে গিয়ে সে খুব জোরে কলসী বাজাতে লাগল, 
আর চিলটা চারি দিকে উড়ে উড়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। 
গ্রামের লোকেরা ভাব্লে, রাজার সেপাই শাস্ত্রী বুঝি আস্ছে। তখন 
প্রাণের ভয়ে তাঁরা ঘর বাড়ী ফেলে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। শেয়াল ও 
চিল পরম আনন্দে যাঁর বাড়ী যা ভাল জিনিস পেলে, খেয়ে বেড়াতে লাগ্জ। 
একটা! বুড়ী পালাতে পাঁরে নাই। সে তার বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে ছিল। 
দে দেখলে, দ্বাজ। বা তাঁর সৈন্ত সাঁমস্ত কেউ ত এল না । কেবল একটা শেয়াল 
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ও ছিল সব জিনিস খেয়ে বেড়াচ্ছে । তখন সে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে ' 
বনের মধ্যে গিয়ে সকলকে এ কথা জানালে! গ্রামবাসীরা ফিরে এসে 
চারি দিক ঘেরাও কর্লে। শেয়াল আর পালাবার পথ গেলে না, সে 
ধন্তা পড়ল। গ্রামবাসীরা লাঠি ঠেঙ্গ! নিয়ে : তাঁকে বেদম প্রহার কর্লে। 
কিন্তু শেয়ালটা অত মারি খেয়েও চুপ করে রইল, যেন তাঁর কিছুই হয়নি। 
খানিক পরে শীত মুখ খিঁচিয়ে সে বিদ্রপস্বরে বলে, “মারে আনার 
কিছুই হবে না । ওতে আমি মর্ব না।” তাঁরা বল্লে, “তবে কিসে মব্রবি 
বল্‌ £৯ শেয়াল বললে, “যদি পুড়িয়ে মারতে পারিস, তবে মর্তে পারি” তাই 
পুনে তারা পুরাণ কাপড় তেলে ভিজিয়ে তার লেজে বেশ করে জড়িয়ে 
দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে । শেয়ালটা অম্নি এক লাফে একখানা 
চালা'ঘরের উপর" উঠে পড়ল ৷ ঘরথানা জলে উঠল। ক্রমে চারি দিকে আগুন 
ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে সমস্ত গ্রামটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তার পর 
*শেয়ালটা একটা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে লেনের আগুন, নিভিয়ে ফেল্লে । 
তাল করে লক্ষ্য করলে সকলে দেখতে পাবে, এখনকার সব শেয়ালের 
লেনের আগায় পোড়ার দাগ আছে। 


বারণ রাজার পুজ্র। 


এক দেশে এক রানা ছিনেন। তিনি প্রত্যহ একটা পুকুরে নেমে স্নান 
কর:তন। সেই পুকুরে এক্ট! মন্ত মাছ ছিল। রাজ! মুখ ধুয়ে থুতু জলে 
ফেলতেন, মাঁছটা তাই খেত। ক্রমে মাছের পেটে তাই থেকে ছুটি 
মানুষ ছেলে জন্মগ্রহণ করুলে। ছেলে ছুটি ডাগর ডোগর হয়ে, পুকুরের 
কাছে" গ্রামের অন্তান্ত ছেলেদের সঙ্গে খেলা করত। একদিন একট! 
লোক তাদের ছু ভাইকে মেরে ধ'রে ভাড়িয়ে দিলে। বলে দিলে, যাদের 
বাপের নাম ঠিক নাই, তারা ভত্রলৌকের ছেলেদের সঙ্গে কোন্‌ সাহসে 
খেল! করে? এই কথা গুনে ছেলে ছুটির মনে বড় কষ্ট হল। তার! মাছকে 
জিজ্ঞাসা কর্‌লে, “সত্যই কি আমাদের বাপ নাই ৮ মাছ বললে, “বাছারা ! 
-১১ভোদের তিনি জন্মদাতা, ভার নাম বারণ সনা” ছেলে ছুটি মনে মনে 
ঠিক করলে, ভার! বাপের গন্ধানে ধাবে। কিছু দিন থুরতে খুরতে একটা 
লোককে দেখতে পেয়ে তারা তাকে বারণ রাজার কথা জিজ্ঞাসা করলে। 
সে বললে, “কেন ? বারণ রাজা তোমাদের কে ?” তারা বল্‌নে, "আমরা তীর 
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ছেলে।” লোকটা বারণ রাজার শক্ত । সে তাই গুনে ছেলে ছুটিকে খমরে - 
ফেল্লে। যেখানে ভাবের “মৃতদেহ পড়েছিল, কিছু দিন পরে সেখানে 
ছট বাশ ঝাড় জন্মাল। দুটি বাশ যখন খুব বড় হয়েছে, তখন এক যোগী সেই 
পথ দিয়ে যাবার সময় সে ছুটি কৈটে নিলেন। সেই বাশ ছুটিতে সুন্দর বশী / 
তৈরী হল। তিনি যখন বীশী ছুটি বাজাতেন, তখন ভিতর থেকে এমন মধুর 
শব্দ বৈরুত যে, যে+গুন্ত, সেই মুগ্ধ হয়ে *্যেত। যোগীর লাম ক্রমে চারি 
দিকে ছড়িয়ে পড়ল। যোগী একদিন ভ্রমণ কর্তে কর্তে 'বাঁরণ রাজার রা 
রাজ্যে এসে পড়লেন। রাজ! তাঁকে কাছে ডেকে পাঠালেন। যোগী” বাশী 
ছুটি নিয়ে রাজবাড়ীতে গেলেন। বাঁশী ছুটি যেই রাজার কাছে নিয়ে 
গেছেন, অমনি, তার ভিতর থেকে ছুটি ছেলে বেরিয়ে, এল। তাঁদের 
কাহিনী জন্বামাত্র রাজা তাদের নিজের ছেলে বলে চিন্তে পারলেন। 
তখন যোগীকে রীতিমত গুরন্ধার দিয়ে রাঙ্গা তাঁকে বিদায় করে রি 
কুমন্ভকার-পুত্র। 
এক কুমোরের স্ত্রী সন্তানমন্তব৷ হয়েছিল। তাঁরা বড় গরীব। স্বামী হীতে -... 
পরামর্শ করলে, যদি ছেলে হয়, তবে তাঁরা তাঁকে পরিত্যাগ কর্বে। আর 
যদি মেয়ে হয়, তবে লালন্পালন কর্বে। কিন্তু কুমোরের স্ত্রী একটি ছেলেই 
প্রদব কর্লে। তখন কুমোর ছেখেকে নিয়ে বনে ফেলে দিয়ে এল। একট 
বাব -ছেলেটকে দেখতে পেয়ে বাধিনীর কাছে নিয়ে গেল। তাঁদের ছানা! 
সেই সমর মরে গিয়েছিল, সুতরাং বাধ ও বাঘিনী ছেলেটিকে নিজের ছানার মত 
- লালনপালন কর্তে লাগল । ক্রমে ছেলেটি ভাল খেয়ে দেয়ে খুব বলিষ্ঠ ও বড় 
হতে লাগল । একদিন বাঘ এক কামায়ের দোকানে গিয়ে ছেলের অন্ত তীর 
ধনুক তৈরি করে আন্লে। দে সেই তীর ধহুক নিয়ে শিকার করত। ক্রসে তার 
যৌবনকাল_ দেখে বাঁধ ভার বিয়ের জন্য ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একদিন সে “ 
এক রাজার দেশে গেল। সেই দেশের রাজকন্তা দীঘিতে সান করতে আদ- 
ছিল, বাঁঘ অমনি তাকে মুখে করে নিয়ে বনে এল। সেখানে কুমোরের ছেলের 
সঙ্গে রাজকন্তার বিয়ে হল। স্বামী পেপে রাজকন্য! খুব সুখী হলেন), 
কিন্ত দিন রাত বাঘের সঙ্গ তাঁর সহ হল নাঁ। রোজ তিনি শ্বীমীকে পালিয়ে 4. 
যাবার অন্ত বলতেন । একদিন কুমোরের ছেলে রাজী হল। ধাঘ ও বাঘিনী 
যখন দূরে গেছে, দেই অবসরে স্বামী ও জ্বী পালিয়ে গেল। রাজবাড়ীর 
নিকটে এসে রাঞকন্ত! স্বামীকে দীঘির পাড়ে রেখে খবর দেবার অন্ত বাড়ীর 
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মধ্যে প্রবেশ করলেন। কুযোরের ছেলে দীঘি দেখে স্নান করতে নাম্ল। 
এক ধোঁপ! সেখানে কাপড় কাঁচ্‌ ছিল। সে ভাবলে, এ লোকটা! বুঝি চোর। 
এই ভেবে সে কুমৌরের ছেলেকে মেরে জলের মধ্যে ফেলে দিলে । এ দিকে 
কজকন্ত! ফিরে এসে স্বামীকে দেখতে পেলেন না। কেবল দীঘির ধারে 
তার তীর ধমুক পড়েছিল। চারি দিকে সন্ধান হতে লাগল। জাল ফেলে 
দীঘিটাও খোঁজ হল? কিন্তু রাজ্কন্তা তাঁর স্বামীর কোন সন্ধান পেলেন না। 
4 কিছু দিন পরে এক ঘাঁপীর মেয়ে সেই দীঘিতে চিংড়ি মাছ ধরতে ধরতে 
একটা বড় মাছ পেলে। সে মহানন্দে মাছ নিয়ে বাড়ী গেল। মাছ কুটুতে 
কুট্‌তে সে দেখ তে পেলে, মাছের পেটের মধ্যে একটি সুন্দর টুক্টুকে ছেলে! 
সে ছেলেটিকে মান্ুষ করবে, ঠিক করলে । একটা চুবড়ীতে ছেলেটিকে রেখে 
সে সেই চুবড়ীটা নিজের কাপড়ের নীচে রাঁখলে। ক্রমে প্রকাশ হুল, তার 
শীঘ্ৰ সন্তান হবে। তার পর একদিন সে সকলকে বললে, তার একটি ছেলে 
হয়েছে। ছেলেটি শীঘ্র শীঘ্র এত বেড়ে উঠতে লাগ যে, সকলে আশ্চর্য্য 
১৮ হয়ে গেল। পু 
এ দিকে রাজা পুনরায় তীর মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌- 
লেন। কিন্ত রাজকন্তা প্রচার করে দিলেন, যে সেই লোহার ধন্থকে 
গুণ দিতে পার্বে, তিনি তাকেই বিয়ে কর্বেন। অনেকে সেই 
কথ! শুনে বিষ্বের জন্ত এল) কিন্ত কেউ সে ধন্থুক নোয়াতে পার্লে মা। 
অবশেষে একদিন ঘাদীর ছেলে এসে অবলীলাক্রমে সেই ধুকে তীর 
দিয়ে ছাঁড়লে। বাত্বকন্তা তথন তাঁর প্রকৃত স্বামীকে পেয়ে সুথে কাল 
কাটাতে লাগ্নেন। 
অফ্ুত রাখাল। 
এক রাজার সাঁত মেয়ে ছিল। সাতটি রাজকন্যা প্রত্যহ সান কর্বার সময় 
পুকুরপাড়ের একটা গর্ভের ভিতর গায়ের ময়লা রেখে দিতেন । "সেই গর্ভর 
ভিতর থেকে একটা গাছ জন্মাল। বড় রাঁজকন্তা এই ঘোষণা করে দিলেন 
যে, ও গাছটির জন্মকথা যে বলতে পার্বে, তিনি তাঁকে বিয়ে করবেন । দেশ 
২ বিদেশ থেকে অনেক লোক এল, কিন্তু কেউ আসল কথা বল্তে পার্লে ন]। 
রাজা মেয়ের বিয়ের জন্য ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাজ্যের প্রত্যেক 
লোককে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ কর.লেন। অবশেষে 
এক দীন দরিদ্র রুগ্ন রাখাল সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্ত এল। সে প্রত্যহ 
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. সেই দীঘির পাড়ে গরু চরাঁত, এবং প্রায়ই রাকন্তাদের স্নান কর্তে দেখতে 
পেত। গাছের জন্ম-রহন্ত নে জান্ত। প্রশ্নের ঠিক উত্তর যখন সে দিলে, 
তখন রাজকন্তা বাধ্য হয়ে তাকে বিয়ে কর্লেন। বিয়ের পর রাজকন্তা স্বামীর 
সঙ্গে তার কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বান কর্তে লাগলেন । . 

সমস্ত দিন রাখাল পীড়ার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্ত। কিন্ত রাত হলে দে 
দিব্য উজ্জল দেহ ধারণ করে তার কদাকার *খালসের বাইকে আম্ত*। এই 
সুন্দর রূপ ধারণ করে সে রাজবাড়ীর সাম্নের মাঠে চাদের আলোতে নাচ 
গান কর্ত। এক দিন রাজকন্তার দাসী দেখলে, তার মনিব প্রন্ষপ *বেশে 
ক্রীড়। কৌতুক ক'রে আবার সেই জীর্ণ খোলসের মধ্যে প্রবেশ কর্লে। সে 
রাজকন্তাকে সব কথা বল্লে। রাজার মেয়ে রাত্রে চৌকি দেবেন, ঠিক 
কর্‌লেন। পর দিন রাত্রে রাখাল যখন দিব্য সুন্দর রূপ ধরে কদাকার বিশ্রী 
খোলসট! মাটাতে রেখে বাইরে চলে গেল, রাজকন্তা তখন সেই খোলসটা, 
আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন। তাঁর স্বামী তৎক্ষণাৎ ছুটে ঘরের মধ্যে ঢকে 
ব্ল্‌লে যে, তার গা জলে পুড়ে যাচ্ছে। ততক্ষণ খোলসটা পুড়ে ছাই হয়ে গিক্বে- ২. 
বিণ, সুতরাং রাখালের দেহ দেই রকম উজ্জ্বল ও সুন্দর থাক্ল। রাজকন্তা 
তথন শ্বামীর সর্বাঞ্চে তেল মালিশ করে দিলেন। রাখালের আর জাল! 
যন্ত্রণা রইল ন1। ধাজকন্তা এমন সুপুরুষ স্বামী পেয়ে সুখে ঘরকন্না 
করতে লাগ্লেন। রাখাল দিনের বেলা কোথাও যেত না, কেবল 
বাত্রিকালে ঘরের বাইরে আন্ত । কারণ, তার সে উজ্জ্বল বর্ণ সাধারণ লোকের 
চোখ. ঝল্সে দিত। 

ক্রমে রাষ্ট হল যে, রাজকন্ঠার ঘরে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আছে। কথাটা 
রাঙ্গার কানেও গ্রেল। তিনি খবর জানবার জন্য এক চর পাঠিয়ে দিলেন। 
দূত যেমন রাখালের দিকে চেয়েছে, অমনি তার ছুটি চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল। 
সে পাগলের মত ছুটে রাজার কাছে গেল। রাজা আরে! ছু তিন জন 
লোককে ক্রমে ক্রমে পাঠালেন। তাদের সবারই এক দশা হল। রাজ! 
তখন নিজে দেখতে গেলেন। জামাইয়ের সেই উজ্জল রূপ দেখে রাজা 
মুঙ্ছিত হয়ে মাটাতে পড়ে গেলেন। শ্বশুরের অবস্থা দেখে জামাই ছুটে এসে 
তার মুচ্ছ1 ভাঙ্গালে। এই ঘটনার পর থেকে রাখালের উজ্জল বর্ণ 
অনেকটা ম্লান হয়ে গেন। রাজ! তাকে রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী স্থির 
করুলেন। রাজকন্তা স্বাণীর সঙ্গে রাজবাড়ীতে এসে বাস করতে লাগ্লেন। -. 


দ্‌ 
1 


\ 


ন্‌ ৬৩১ 
পল্প। - 
[ ফরাসী কবি কপ্পে হইতে ।] 
তোমারে যে ভালবাসি, নহে সে গো আদর্শের ভাবে, 
তোমা ভালবাসি প্রিয়ে 1, দে শুধু তোৰ্মীরি অনুরাগে । 
A তোমারে গড়িল বিধি যেমনটি তাই আমি চাই ; 
*বাকা ভুরু, মাজা সরু-- কি তাঁহে, ষদি বা নাহি পাই। 
ডে : সত্য বটে প্রথমেতে রূপ-মোহে হুইনু আবু, 
কিন্ত এবে তোমারেই --তোমারেই লাগে মোর মিষ্ট। 
আকাশ-কুঁস্থম-সম নাহি আমি চাহি অসম্ভব ; 
এইমাত্র চাহি, তুমি বোঝো মোর প্রেমের গৌরব; 
অনুভব কর তুমি -মনে মোর এইমাত্র আশা 
কি গভীর, কি পবিত্র, কি অনস্ত মোর ভালবাস । 
এত দিন ছাড়াছাড়ি, তবু দেখ প্রণয়েরি জয় 5 
-ঃ তোমারে রেখেছি হদে অবিকৃত অটুট অক্ষয় ৷ 
জানি তব মন ভাল, নাহি তাহে ছলনার স্পর্শ ; 
তাহাই যথেষ্ঠ মোর, কে চাহে গো নিখু'ত আদর্শ ৫ 
তোমার ব্যভারে যদি প্রাণে কভু পাই গো বেদনা, 
এ হৃদি প্রস্তুত আছে করিবারে সতত মার্জনা । 
এ তীত্ব প্রণস্ধি-প্রেমে আছে সৌম্য সখার বাৎসল্য ) 
“সহিব গো অকাতরে হৃদে যদি বিদ্ধ হয় শল্য । 
র ছর্বল জানি গো আসমি-- . এ মরতে মানব মানবী, 
তাই আমি নাহি ভাবি তোমারে গো আদর্শের ছবি। 
কিন্ত জানি এইটুকু --তব অতি কোমল পরাণ, 
< নির্দিয় নির্মম ভাব তাহে কভু নাহি পাবে স্থান । 
কি এইমাত্র করি আঁশ! প্ৰিয়ে, আমি বলি তা” প্ৰকাশি 
একটু বাদিবে ভাল আমি যে গো! এত ভালবাসি। 


্ীজ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর। 


প্রত্যাগত। ll 
Pp) 
প্রবল পরাক্রাস্ত সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্রোধানল প্রজ্ছলিত হইলে 
অনেকটা আনে যায়। ০০558555555 
জমীদারীর আয়তন বৃহৎ। 2 ৬ 


বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জীবনের মধ্যাহে ও অপরাহে প্রায় চারি বৎসর , 


ধরিয়া চারিটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে একটি পুত্র ও একটি 
কন্তা সন্তান লাভ করেন। দুঃখের বিষয়, তাহাদিগের জননীবর্সের মধ্যে 
কেহই বাচিয়া ছিল না) থাকিলেও বিশেষ কিছু আসিত যত ন|। 

পুত্র মহেশচন্দর কলিকাতা বি. এ. ক্লাসে জান উপার্জন করিতেছিলেন। 
তাহার-বয়স বিশ বতদর। সোহাগিনী কন্তা গোলাপ দশ বৎদরের। ছু 
বৎসর পুর্বে প্রন ঘুরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বিজয়কে গৃহ্জঞ্চমাতার পদে 


| 
৬৩৯ ১৩প বর্ধ, ১*ম সংখ্যা” 


i 


বরণ করিবেন মনঃস্থ করিয়া! সিদ্বেশবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেকটা চুপ 


করিয়া বসিয়া ছিলেন। বিজয়ের: বয়স বাইশ, এবং সে সুশীল, সুন্দর, 
সচ্চরিত্র ও শাস্ত।' বিজয় বি. এ. পাশ করিয়া ওকালতি পড়িতেছিল। 
বিজদ্ন অপেক্ষা ভাল পাত্র বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শীঘ্র পাওয়। অসম্ভব ; 
বিশেষতঃ, গোলাপকে কোন জমীদারের ঘরে দিয়া গৃহ অন্ধকার করিবার 
ইচ্ছা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোটেই ছিল ন!। 

বিজ্রয়ের পিতা হরিনাথ অতি দরিদ্র । ছুই বিঘা জমী ও মাসিক 


হুই টাকা বৃত্তির সাহায্যে কায়ক্লেশে কোনও প্রকারে বিজয়ের কুলেজের- 


খরচ সংগ্রহ করিতেন। বিজয়ের; কনিষ্ঠ মাধব নয় বৎসরের। তাহারও 
স্ক.লের পঞ্চম শ্রেণী অধিকার করিবার সময় হইয়। আসিয়াছিল। সুতরাং 
বিজয়ের গোলাপের সহিত বিবাহ হইলে মুখোপাধ্যায়-সংসারের দারিদ্র্য ঘুচিয়! 
বাইত । | 

কিন্ত বিধাতার নির্বন্ধ সরল রেখার দিকে যায় না। বিজয় ঘরজামাতা 


হইতে স্বীকৃত হইল না। ঃবিজয়েক্ পিতা! বিজয়ের পত্র পাইয়া অনেকটা চিন্তা 


কুল হইলেন, এবং এ সমন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ফে'কিছুই বলিলেন না। 
বিজয়ের মাতা অনেক করিয়া স্বামীকে বুঝাইলেন। পএকবার বিজয় 
আসিয়। দেখুক না কেন? বিজয় কখনও গোনাপকে দেখে নাই” 


A 


ed 


বাঘ ১৩১৯ | | প্রত্যাগত।, ৬৩৩ 


গোল্দপ সুন্দরী । অতএব, বিজয়ের মাতার বিখাদ, হী নেয়ে দেখিলেই 
বিজয় ভুলিয়। যাইবে। . 
কিন্ত একালের ছেলেরা নানা রূপে অবতীর্ণ হয়। কেহ নৃসিংহ, কেহ 


বাসন, এবং কেহ কেহ বুদ্ধ-রূপে। বিজয় স্বাধীনচেতা যুবক। সে ক্রকুটা- 


কুটিল-আঁখিযুক্ত একটা গোলাকার ব্দনের কল্পনা! করিয়া এবং সিদ্ধেশ্বর 
বন্দ্যোপনধ্যায়ের অবজ্ঞা ও উপেক্ষব্য় পূর্ণ লঙ্কা লন্বা চড়া” কথা স্বরণ করিয়া 
এ বিবাহে কিছুতেই রাজি হইল না। 

কাঁজেই বিজয়ের সহিত একটি দরিদ্র গৃহস্থের কন্তা কনকের বিবাহ 
হইল। 

শুভতৃষ্টির সম কনক মনে করিয়াছিল, বিজয়কে একবার দেখিয়া লইবে ; 
কিন্তু ভয়ে তা” পারিল না| বাসরঘরেও কথাবার্তা, মুখ দেখাদেখি কিছুই 
ভাল করিয়া হইল না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভয়ে, বর কন্ঠা সোনাপুরে 
গেলই না 


2 এনে নিজ দিকে 


চাহিয়া কনকলতা! স্বামীর পদতলে একট! অঙ্গুরী রাখিয়! প্রস্থান করিল । 

কনকের মাত! মরিবার সময় সেই অঙ্গুরীয় কন্তাকে ন্মরণচিহুম্বরূপ 
দিয়া যান। কনকের পিতাও নাই। কনক মামার বাড়ীতে থাকে। ' 

বিজয় বুঝিতে পারিল না যে, কনক'পিতৃমাতৃবিয়োগজনিত শোক ও স্নেহ 
স্থৃতিন্ন ভার আব স্বামীর পদতলে সঁপিয়া দিতে চাহিয়াছিল। সে কিছু 
আশ্চর্য্য হয় অঙ্ুরী তুলিয়া লইল, এবং পরদিন কলেজে চলিয়! গেল। 

মুখোপাধ্যায় সন্ত্রীক সভয়ে সোনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। 

কিন্তু বিবাহের স্তায় একটা বৃহৎ ব্যাপার কখনই লুক্কার্নিত থাকে না। 

সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাতঃকালে শুনিলেন যে, হরিনাথ মুধুধ্যে 
সপরিবারে কলিকাতায় গিয়া বিজয়ের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিয় 
আসিয়াছেন | - 

ইহাই ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইবার কারণ। 


"> বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে অন্ধকার দেখিলেন, এবং আত্মবসংবরণ করিয়া 


চহুর্দিক ক্রমে ধূম্রবৰ্ণ, পাটলবর্ণ ও রক্তবর্ণ দেখিলেন | 
জমিদারী-কাছারীতে বন্দ্যোপাধ্যায় বসিয়া আছেন, ০০ 
অভিবাদন করিয়া নিকটে আসিলেন ! 


৬৩৪ সাহিত্য । ১৩শ বধ, ১, সংখ্যাঃ 


জিনতা চিনা রহ i 

হরিনাথ । আজ্ঞে হা--€স আমাকে বড় একটা (শুফ্ধকণ্ঠে ) জিজ্ঞাস! করে 
নাই--একালের ছেলে 

সিদ্ধেশ্বর। সব হতভাগা,-=বয়াটে। আচ্ছা, তুমি কি চাও? রর 

হরিনাথ । আমার জমীর খাজানা আমি এখন দ্বিতে অক্ষম 1 Hl 

সিদ্ধেশ্বর । তোমার খাজান! দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্করা হইয়াছে, এবং ছুই টাকা 
বৃত্তিও অদ্য হইতে বন্ধ হইয়া গেল। পরে ,অন্যান্ত উপার অবলম্বন করা 
যাইবে 

ইহ! বলিয়াই ক্রুদ্ধ ব্যাঙ্ৰের স্তায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গণেশ সিংহ দরো- 
যানের দ্বারা হরিনাথের গলা ধরিয়া সোনাপুর কাছারী হইতে, বহিষ্কৃত করিয়া 
দ্বিলেন। বৃদ্ধ হরিনাথ মধুসূদনের নাম স্মরণ পূর্বক কুটীরে গিয়া কাদিল। 

তৎপরেই কিছু দ্বিনের মধ্যে মহাসমারোহে নিকটবর্তী চল্লিশবৎসরবয়স্ক 
যুবক এক জন ধনাঢ্য কুলীন জমীদারের সহিত গোলাপের বিবাহ স্বইয়া গেল । 


বিজয় কলিকাতা হইতে এই অপমানের কথা গুনিল। ক্ষোভে ছুঃখে- 


তৎক্ষণাৎ একট! চাকরীর চেষ্টা করিল; কিন্ত কৃতকার্ধ্য হইল ন! । বিজয় 
পিতাকে পত্র লিখিল, “আমার পড়ার খরচ দিতে হইবে না। আমি উড়িষ্যায় 
চলিলাম ; সেখানে চাকুরী ভুটিবে। আপনি কিছু দিন চুপ করিয়া থাকুন। 
আমি এ অপমানের প্রতিশোধ লইৰ।» 
২ 

উল্লিখিত ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে সোনাপুরের নবীন জমীদার যুবক 
মহেশচন্ত্র শ্রীক্ষেত্রধাম হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। 

সঙ্গে বিধবা ভগ্নী গোলাপ ও দুরসম্পর্কীয়্ কতকগুলি প্রৌঢ় স্রীলোক | 

মান্্রাজ মেলে অসম্ভব ভিড়। নহেশচন্দ্র ভর্গীকে লইয়া প্রথম শ্রেণীতে 
উঠিলেন। 

এক জন কটাচক্ষু সাহেব উভয়কে উঠিতে দেখিয়া প্রথমে কিছু বিরক্ত 
হইয়াছিল ; অবশেষে গোলাপের রূপ দেখিয়া! বিস্মিত হইয়| একটু গৌঁফে 
তা দিয়া লইল। 

অনতিদূরে একটি যুবক সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। সিনি স্টেশনে 
পহছিবাঁর পূর্বেই সাহেব পূর্ব স্থান পরিবর্তন করিয়া, যেখানে গোলাপ ছিল, 
তাহারই সন্নিকটে একটা স্থান অধিকার করিল। 


১০৯. প্রত্যাগত। ৬৩৫ 


* তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি। সাহেবের হাঁবভাব কটাক্ষ প্রভৃতি দেখিয়! ভ্রাতা 
ভগ্নী উভয়েই ভয় পাঁইয়াছিলেন। ক্রমে সিনি* ছ্টেশনে পঁহুছিলে মহেশচন্দ 
মনে মনে ভাবিলেন, গোলাপকে স্ত্রীলোকের কাদরায় দিলে ভাল হুয়। তিনি 
দুখ বাড়াইয়া এ দিক ও দিক চাহিতে লাগিলেন । 

অবস্র বুঝিয়া সাহেব গোলাপের দিকে আরও ঘেঁসিয়। গেল। গোলাপ 
ভয় পাঁইলেওগীৎকাঁর করিতে ব্দাহস পাইল না। সাহেব মনে মনে ভাঁবিল, 
বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। ক্রমে গোলাপের হাত ধরিল। 

“গোলাপ অস্ফুটশ্বরে একবার ভ্রাতাকে ডাকিল। তখন গাড়ী ছাড়িয়া 
দিয়াছে। মহেশচন্ত্র ফিরিয়া চাহিলেন। 

মহেশচন্দ্র সাহেবকে বলিলেন, “তুমি ও দিকে যাঁও।* সাহেব গেল না। 
কেবল কটমট করিয়া চাহি! রহিল। ক্রমে একটা গোলযোগ হইল। 
সাহেব মহেশকে ঘুসি মারিল। মহেশ পড়িয়া গেলেন। 

অপ্যুরচিত যুবক এতক্ষণ একমনে কি ভাবিত্বেছিলেন। ব্যাস্বাক্রাস্ত 
হরিণীর স্কায় গোলাপ সভয়ে যুবককে জড়াইয়া ধরিল। 

সাহেব যুবককে ঠেলিয়া ফেলিতে গেল। কিন্ত পারিল না। ধার লক্ষ্য 
করিয়া সেই অপরিচিত যুবক সাহেবকে হুইটা খুসি মারিল। 

সাহেবের নাসিকা ও কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল । 
সাহেব বুঝিতে পারিল, যুবকের স্বায়ু ও মাংসপেশী অসাধারণ বলিষ্ঠ । 
সে পরাস্ত হুইয়া পুর্বস্থানে চলিয়া গেল। 

যুবক ধীরে ধীরে মহেশচন্দ্রকে তুলিল। পোর্টম্যাণ্টো হইতে কিঞ্চিৎ 
“আঁণিকা লোশন” লইয়! জলে মিশ্রিত করিয়া মহেশের মাথায় জলপটি দিল, 
এবং গোলাপকে বলিল, “তুমি বাতাস কর।” 

মহেশচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, গোলাপ কীদিতেছে। মহেশ বলিল, “ভয় নাই, 
আমি ভাল আছি ।” 

অপরিচিত যুবক আবার সংবাদপত্রথানি লইয়। উপরিস্থিত গ্যা-লাইটের 
সাহাষ্যে পাঠ করিতে লাগিল । 

গোলাপ ষোঁড়শী। গোলাপ বিধবাঁ। যুবক একবার চাহিয়া গোলাপের 
অপরিসীম সৌন্দর্য্য দেখিল। আবার মহেশের দিকে চাহিল। যুবক বলিল, 
“আপনাদের ফাষ্টক্লীসে আসা উচিত হয় নাই ৷" 

লৌহ্বত্বপ্রবাহিত প্রবল বাত্যা। গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া যুবকের কুঞ্চিত 


৬৩৬ সাহিত্য । ১৩শ বধ, ১*য সংখ্যা। 


কেশদ্াম লইয়া খেল! করিতেছিল। সূর্য্যতাপক্লিষ্ট কোমল নয়নের বিনর্ষ 
জ্যোতি সুদুর অন্ধকারে আরোপিত করিয়া যুবক শীতল সন্ধ্যাবায়ুর সহিত 
জীবনের কোনও অজ্ঞাত আশার কল্পনা করিতেছিল। 

গোলাপ লুকাইয়! সে মুখের দিকে অনেকবার চাহিল. কিন্ত যুবকের দৃষ্টি, 


ক্রমে অন্ধকার ছাড়িয়া আকাশের তারকার দিকে গেল। সেখান হইতে 


ফিরিলনা।  * রঃ i E 

যুবক সারারাত্রি জাগিয়। রহিল। সকালে সাহেব খড়াপুর ষ্টেশনে নামিয়া 
পুলিন সাহেৰ ও ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত কি একটা! পরামর্শ করিল। ও 

উভয়ে মাথা! নাড়িয়া বলিল, “উহ !_-ফৌজদারী হইতে পারে না। 
বিধু বাবু এক জন মান্যগণ্য সন্তরাস্ত লোক। অনায়াসে বিশ লক্ষ টাকা খরচ 
করিতে পারেন। বিশেষতঃ এ প্রদেশের ম্যাঞ্জিষ্রেট ও কমিশনরপশ উহাকে 
যথেষ্ট মান্ত করিয়া থাকেন”. | 

সাহেব নিরুপায় হইয়া*কিছু অধিক মাত্রায় মদ্যপান করিয়! খ্তীপুরেই 
থাকিয়া! গেল। 

বেল! নয়টার সময় মহেশচন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। 

যুবক জিজ্ঞাস! করিল, “আপনি ভাল আছেন 1” 

মহেশ। হী) আপনার নাম? 

যুবক। বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় । আমি কণ্টাকরী করি । 

মহেশ; কোথায় যাইবেন ৭ 

যুবক। সোনাপুর । 

মহেশ! কেন? 

যুবক । দেখানে রেশমের ঠিক! লইয়াছি। 

মহেশ । আগিই সোনাপুরের জমীদার। 

যুবক। তবে আমার পত্র পান নাই? 

মহেশ। না; পিতার মৃহ্যুর পর বিধবা ভগ্নীকে লইয়া! জগন্নীথধামে 
আসিয়াছিলাম। 

যুবক । ইনিই আপনার বিধবা ভগ্নী ? 

গোলাপ মাথায় কাপড় টানিয়| দূরে গেল। যুবক কি ভাবিতে লাগিল 

মহেশ । সোনাপুরে আপনি কখনও পিয়াছেন? 

. ঘুবক। না। 


ঠ 


মাধ, ২৩০৯ । প্রত্যাগত। ৬৩২ 


* মহেশ। কোঁথার থাকিবেন ? 

যুবক । জানি না। 

মহেশ। আমরা উভয়ে আপনার কৃত উপকারের জন্ত কৃতজ্ঞতা পাঁশে 
বন্্। আপনি আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন চলুন। রেশমের জন্তে 

ভাবিবেন না। আমি সস্তা দরে আপনাকে ঠিকা দিব। 

"_ অুবক হাসিয়া বলিলেন "আমি সন্ত দরে টাহি না। আপনি যে 
উপকারের কথ! বলিতেছেন, তাহার কোনও মূল্যই নাই। সামান্য পণ্ুগণও 
দলবদ্ধ হইয়। পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে ।” 

তাহার পর নকলে সোনাপুরে গেল। 

৮ ৩ 

পাঁচ বংসর গিরাছে। কনক বিবাহের পর বিন্রয়কে আঁর দেখে নাই। বিজয় 
পত্র লিখিত। কনক পত্রগুপি পড়িয়া একটা ভাঙ্গা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিত। 
সেই ভাঙ্গা বাক্সের মধ্যে কনকের দুইখানি গহন! *ও সেই পন্রগুলি সম্বল 
ছিল। * বিশ্প্ধ ছোটনাগপুরে সর গুজার মহারাজের নিকট চাকুরী পাইরাছে। 
কনক বিদরের পত্রে তাহাই জানিত। মাঁসে মাসে বিঙ্রর বুদ্ধ পিতাকে কুড়িটা 
টাকা পাঠাইয়া দিত। কনক বড় হইয়াছে। কনকের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। 
কনক আর বালিক! নহে। অতএব, বিজ্ররের পিতা কনককে সোনাপুরে লইয়া 
আনিরাছেন। কনক গৃহকার্ধ্য করে, এবং সমর পাইলে বিজরের বড় আশার 
কলেজের পুস্তক গুলিতে বিজয়ের নাম লেখে, এবং জিন নীচে নিজের নাম 
লিখিয়া মুছিয়া ফেলে। 

" বিনয়ের কনিষ্ঠ মাবব এখন এণ্টে.ন্স পাশ করিয়াছে। যর কচি 
যাইতে হইবে। বিজয়ের মাতা একদিন বৃদ্ধ হরিনাথকে চুপি চুপি বলিলেন,-.- 

“বৌকে ছোটনাগপুরে পাঠাইয়! দিয়া আমাদের কলিকাতায় গেলে কেমন 
হয় }” 

হরিনাথ। বিজয়ের পত্র পাইয়াছি। প্রসিদ্ধ কণ্টাক্টর বিধুবাবু বিজয়কে 
এক শৃত টাকা মাসে দিয়া তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারী করিয়াছেন। বিজয়ের 
মুনিব শীত্ই এ দেশে আসিবেন। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় 
করিব। এখন বৌকে এ সব কথা কিছু বলিও না। 

অতএব যাওয়া স্থগিত হইল। মাধব কলিকাতায় চলিয়া গেপ। 

বিধুবাবুর আগমনবার্া সোনাপুরে প্রচারিত হইল।. কিন্ত যখন হরিনাথ 


পারিত। সা 


মুখোপাধ্যায় শুনিলেন যে, বিধুবাবু সোনাপুরের জমীদার-বাটাতে আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহার একটা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। তাহার 
পক্ষে সেখানে যাইয়! বিধুবাবুর সহিত গাক্ষাৎ কর! অসস্তব। . 

সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ও গোলাপের বৈধব্য ঘটবার পরব 
হরিনাথের পুর্ব অপমানের কঠোর স্থৃতি অনেকটা! ক্ষীণভাব ধারণ করিয়াছিল; 
তথাপি তিনি ভাবিলেন,দেথানে তাহার যাওয়ুটা উচিত নহে। so 

তখন সোনাপুরের বাগানবাটীতে সুললিত কণ্ঠে পিয়ানোর সহিত বিধুভূষণ 
বেহাগ গাহিতেছিলেন | মহেশচন্ত্র ম্‌; মধ্যে বাহবা দিয়া তাল রাঁখিতেছিজেন। 

অদূরে দ্বিতীয় অট্টালিকায় মন্তমুগ্ধী! গোলাপ তাহাই শুনিতেছিল। 

ধীরে ধীরে পার্থের কামরা হইতে মহেশচন্র মিরা লইয়া আসিলেন। 

মহেশ। বিধু, তুমি একটু খাও । 

বিধুতুষণ কি ভাবিল, এবং বলিল, "আচ্ছা দাও ।” 

বিধুতূধণ মদ খাইল * মহেশচন্দ্র তাহা অপেক্ষা বেশী খাইলেন। ৪ 

মহেশ। তোমার বিবাহ হইয়াছে? 

বিধু! না। 

মহেশ ভাবিল, সেটা মন্দ নয়। 

মহেশ। দেখ, একট! কথা বলিব! 

বিধু! কি? 

মহেশ। এ যনে একটা ফুল আছে । 

বিধু। কলক্কিনী? 

মহেশ। না। আমি এইবার দেখিয়াছি মাত্র । শুনিতে পাই, সাধবী। 
আমাদেরই এক জন ব্রাহ্মণ প্রজার পুত্রবধূ । তার স্বাসী বিদেশে । 

বিধু। মন্দর্ক! 

মহেশ! কিছু শক্ত।. স্রী-চরিত্র আমি বড় অধ্যয়ন করি নাই। 

বিধু। তাহার নাম কি? 

মহেশ। কনকলতা । 

বিধু। বেশ নাম। 

ৰহি - 

ভৎপরদিবস বিকালে কনকলতা স্বামীর পত্র পাইল । বিজয় লিবিয়াছিল, 
“কনক! আমি ভান মাছি আদি যাহার নিকট চাকুরী করি, তিনি সোনা- 
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পুরে গিঁয়াছেন। বাবা যেন তাঁহার সহিত দেখা কয়েন। ভাঁছাকে আদর 
বত করিবে। আমি এক রকম আছি ।* টি 

পত্র পাইয়া কনকের মুখ মলিন হইয়া গেল। কনক ভাবিয়াছিল, বিজয় 
শীঘ্র'আসিবে। কনক নিকটস্থ পুষকরিনীর পাঁড়ে বসিয়। সেই পত্র ছুই তিনবার 
পাঠ করিল। 

অদূরে সারি পারি আত্বৃক্ষের” অস্তরাঁলে লুকায়িত মহেশ বিযুভ্যুণকে 
কনকের্‌ দিকে অঙ্গুলি নির্দিষ্ট করিয়া দেখাইল, “রী!” 

বিধুভূধণ সত্ষ্ণনয়নে কনকের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কনক বিজয়ের পত্রে 
তাহার প্রদত্ত অঙ্গুরীর ছাপটুকু অশ্রসিক্ত কোমল অঙ্গুলি দিয়! মুছিতেছিল। 

বিধুভূষণ মহেস্তচন্দ্রের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাস করিল, “তুমি 
কতবার দেখিয়াছ ?* | 

* মহেশ। এই তিন বার। . 5 
". বিধু। *্এখানেই? 
এস মহেশ। হা। 

২... বিধু। এই বাগানে প্রত্যহ আসে? 

মহেশ। বোধ হয়। 

বিধু। আচ্ছা, কনক তোমাকে দেখিয়াছে? 

মহেশ ।, দেখিয়াছে। আমি ছুই তিন বার অনেক উপায়ে তাহার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এমন কি, রাইমণি একদিন কনককে আমার পরিচয় 
দিয়াছিল। 

রাইয়ণি মহেশচন্দ্রের দাসী । 

বিধু। তবে অনেক দুর অগ্রসর ? 

মহেশচন্্র। জানি না। ভাবভঙ্গীতে কোন আশা পাই নাই। 

বিধু। তোমার পোড়া কপাল। 

‘ইহ! বলিয়া বিধু মহেশচন্ত্রের মুখে সিগারেট জ্বালিয়া দিল। 

বিধু। কল্য বিকালে একট! কুলকিনার৷ করিও। আমি গাছের 

থাকিব। 

উত্তরে বাগান পার হইয়! উদ্ধানবাঁটীতে গেল। তথন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। 
সেখানে মহেশ মদ্র খাইল। বিধু থাইল ন!। সে কনকের কথ! 
ভাঁব্তেছিল। 

৮ 
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রাত্রি দশটার সময় উভয়ে মহেশচন্দ্রের বাঁটীতে খাইতে গেল। মহেশচন্্র 
বলিলেন, “বিধু, আত এখানেই শুইয়া থাক, এখন ছুই একট! গৎ বাজাও 1 

উভয়ে দ্বিতল গৃহে গেল। 

মহেশ মদের নেশায় বিভোর হইয়! খুমাইয়া পড়িল। বিধুভূষণের গক্ষে ৃ 
নিশীখিনীর নিস্তবতু। কষ্টকর হইয়া উঠিল। সে দ্বিতল গৃহের বানান 
গিয়া পুণিমীর আকাশ দেখিতে লাগিল। * 

সেই বারান্দা হইতে হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহ দেখা যায়। বিধু 
তাহারই দিকে একমনে চাহিয়া রহিল। বোধ হইল, যেন নির্জনে বাতায়ন- 
পার্থে কনক একাকিনী বসিয়া পত্র লিখিতেছে। 

এমন সময় ছায়ার ন্যায় কেহ আসিয়! বিধুভৃষণের এলায় একটি বেল 
ফুলের মাল! পরাইয়! দিল। 

বিধুভূষণ চমকিয়াও্উঠিল। দেখিল, চন্দ্রালোকে গোলাপ দঁড়াইয়। | » 

গোলাপ কাপিতেছিল। সেই রেলপথের ঘটনার দিন হইতে গ্রোলাপ বিধু- 
ভূষণের সন্মুখে আসিতে লজ্জা করিত না। টি 

কিন্ত সময় অসময়ের তারতম্যে অনেক আসে যায়। নি 

বিধুভূষণ অন্য কোন কথা না পাইয়া বলিল, “গোলাপ, তোমার আবার 
বিবাহ করিতে সাধ যায় ?” 

গোলাপের পদতলস্থ দ্বিতলের ছাত কুস্তকারের চক্রের স্তায় খুরিতে 
লাগিল। সে স্থির হইয়! দীড়াইতে না পারিযা একট! থাম জড়াইয়! ধরিল। - 

বিধুভূযণ উঠিল ন!। বিধুভূষণ বলিল, “গোলাপ! রমণী-জীবন যেমন 
মধুর, তেমনই কণ্টকময়। রমণীর অবলম্বন ও ইষ্টদেবতাই শ্বামী।, যাহার 
স্বামী নাই, অথচ তোমার স্তায় চঞ্চল যৌবন, তাঁহার বিবাহ কর! উচিত। 
তুমি যাহাতে সুখী হও, আমি তাহারই চেষ্টা করিব। তোমার মালা 
তোমার ভাবী স্বামীর গলদেশে শোভা পাইবে) এই লও ।» অর্দমু্ছিতা 
গোলাপকে সেইখানে রাখিয়া! বিধুভূব্ণ চলিয়া গেল। 

৫ 

তালবৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া কনক আলুথালু কেশগুগি বাধিতে্িল = 
এমন সময় মহেশচন্দ্রের কুকুর মুখোপাধ্যায্ন মহাশয়ের সদ্যোজাত গোবৎসের 
-পশ্চান্ধাবমান হইয়া তাহাকে কনকের পদতলে আনিয়া ফেলিল। 

বেলা গিয়াছে। কনক জল আনিতে গিয়াছিল। নিকটে কেহুই নাই৷ - 
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কনক ভয় পাইয়া কীদিয়া ফেণিল। সম্পূর্ণ অবগুঠনমুক্ত সেই সুন্দর 
মুখ উদ্চানের চারি দিক আলোকিত করিল 
মহেশচন্ত্র সুযোগ পাইয়া নিকটে দৌড়িয়া আসিল। কনকলতা অবাঁক 


হই মহেশচনত্ে দিকে চাহিল। 


N 


* মহেশচন্তর বিধুভূষণের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিল, অতএব হঠাৎ একটা কোন 
‘বিশেষ পথ অবলম্বন না করিয়া কুকুরকে আদর করিতে লাগিল। 
মহেশচন্ত্র* কনক, তুমি ভঁয় পাইয়াছ ? 
কনক নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, “পথ ছাড়িয়া দিন” 
মহেশচন্দ্র। কোথায় ? জল আনিতে যাইবে? 
কনক। আমি বাড়ী যাইব। 
মহেশচন্ত্র বুল, কনক তন্ন পাইরাছে ? কেন না, কলন ফেপির। হঠাৎ বাটী 
যাইবার ইচ্ছা ভয়ের চিহ্ন বই আর কিছুই নহে। 
মহেশচন্ত্র। কনক, আমার কোন দোষ কইনাছে কি? 
কন্ক্ষ। না। 
মহেশ্চন্দ্র। তবে তুমি যাইবে কেন? 
ইহা বলিয়া মহেশচন্ত্র গোবৎনের কোমল পুচ্ছে হাত বুলাইতে লাগিল । 
কনক মুখ হুলিল ন1। ন্তমুখী কনক আবার বলিল, “এখানে আপনার 
থাকা ভাল দেখায় না। আপনি জমীদার, আমরা গরীব প্রজা ।” 
মহেশচন্্র। আমি ত আর প্রগ্নার উপর অত্যাচার করিতে আসি নাই। 
মনে কর, যদি কোনও প্রন্গার তোমার মত সুন্দর মুখ হয়, তবে রাজার 
কর্তব্য কি? 
“কনক । দুরে থাকা । আমি অসহায়া দীন হঃখী, আমি আবার বলিতেছি, 
আপনি আমাকে যাইতে দিন। 
মহেশ। কনক ! তুমি অবস্তই যাইবে, যাঁও )-_-তবে একবার ভাবিয়া দেখ। 
বদি তুমি অবিবাহিতা হইতে, তবে আজ তোমাকে বিবাহ করিয়া সাধ মিটা- 
ইতাম। কিন্তু তুমি পরের স্ত্রী। আমি পাগল হইয়াছি, তাই পাগলের মত 
ব্যবহার করিতেছি । আমি কোন ছার ? তোমাকে দেবতা দেখিলে পাগল 
হুইয়া যাঁয়। আমার পাগলামী মার্জনা করিবে। এ প্রর্বধ্য সকলই তোমার 
তুমি দুঃখিনী কিসে 1-_ইহা বলিয়াই মহেশচন্ত্র কনকের সম্মুখে নতঙ্গাম্ু 
হইয়| তাহার হাত ধরিতে গেল । কু 


৬৪২ সাহিত্য। ১৩৭ বধ, ১ম সংখ্যা। 


কনক সরিয়া গেল। কনক মহেশচন্ত্রের কথ! গুনিতেছিল। কনক 
পুর্বে কাহারও নিকটে লেরূপ কথা শুনে নাই। সুতরাং হঠাৎ না পলাইয়া 
কথাগুলি শুনিল। কেমন গৃতন বোধ হইতে লাঁগিল। যেমন ফণিনী মন্ত্র , 
সুদ্ধীর স্তায্ন বংশীরব শুনিয়া থাকে, কনকের তাহাই হইল ।  " 
মহেশ কনকের হাত ধরিলেন। হঠাৎ যুবকপুরুষের সংস্পর্শে প্রথমৈ ”. 
কনকের দেহ কাপিয়! উঠিল, পরে ফণিনীর ভা মাথ! তুলির! কনক বলিল,” 
প্তুমি এখান হইতে দূর হও” ° ll 

মহেশচন্ত্র তথন সম্পূর্ণ আত্মহারা । দৌড়ির়ন। কনককে আবার ঘুরতে 
গেল কনক তখন দশ হাত দুরে । একলন্ফে মহেশচন্র কনকের অঞ্চল 
ধরিল। - 

কনক কাতর স্বরে ডাকিল, “ও গো আমাকে বাঁচাও 1" ও 

তধন কে হঠাৎ মহেশচন্ররের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া সজোরে কশাঘাত 
করিল। মহেশচন্্র মদ, খাইয়াছিল, কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে য় ° 
বাগান পার হইয়া গেল। ° 

"কনক সেখানে মুচ্ছিতা হইয়া! পড়িল । উর 

৬ 

বিধুভূষণ মহেশচন্মকে চাবুক ছারা উত্তম মধ্যম দান করি কনকের 
মুখে আলসেচন করিল । 

কনরু নতনৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, এক জন অপরিচিত যুবক অৰুরে নিশ্পনদ 
ভাবে দীড়াইয়। আছে। বিধুভূষণ ক্রমে আরও দূরে গিয়া দাড়াইল। 

বিধু। তোমার ভয় নাই ) সে চলিয়া গিন্নাছে,, এবং আমাকেও ভয় নাই। 
আমি সম্রতি উড়িধ্যা হইতে এখানে আসিয়াছি। তোমার স্বামী আনার 
এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। 

কনক বুঝিতে পারিল, উনিই বিধু বাবু। কনকের ইচ্ছা হুইল, চাহিয়া 
দেখে ১ কিন্তু ভয়ে পারিল না । 

কনক বলিল, ্টশ্বর আপনার মঙ্গণ করুন” 

বিধু। ঈশ্বর তোমার স্বামীর মঙ্গল করিবেন। 

কনকের হৃদয়ে অলক্ষ্যে একট! কোমল তরঙ্গ আসিয়া আঁঘাত করিল 
' তাহা কি পুর্বস্থিতি ? 

কনকের পুনর্বার ইচ্ছা হইল, চাহিবা দেখে কিন চু উঠিল সা. 


EA 


াঘ, ১৩.৯ । প্রত্যাগত। | ৬৪৩ 


, বিধুভূষণের নয়নে বিষাদের ছায়া ঘুচিয়া আনন্দ্রশ্মি নৃত্য করিতেছিল। 
বিধু। তুমি আমাকে দেখিয়া লজ্জা করিও না। তোমার স্বামী আমার 
অধীনস্থ হইলেও আমি তাহাকে বঢ় ভালবাসি । কেন ভালবাসি, জান? 
সে অতি সৎচরিত্র-আর--আর সে তোমাকে বড় ভালবাদে। এই পাঁচ 
‘বৎসর ধরিয়া--বিজনে বিদেশে পিতা মাতা ও ছুঃখিনী স্ত্রীর মুখ স্মরণ 
" করিয়া অধ্যবসায়ের সহিত আশ্রার সেবা করিয়াছে। বিজয় না থাকিলে আমি 
আজ বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিতে পারিতাম না। 
এসেই করুণাঁতরা। অর্দ্বরুদ্ধ কোমল স্বর কনকের কর্ণে স্বর্গীয় বলিয়া 
বোধ হইতে লাসিল। কনক হাটু গাঁড়িয়া বসিল, এবং অঞ্চল গলায় ধারণ 
করিয়া বিধুভৃষণকে নমস্কার করিল। 
বিধুভূষণ হাঁসিতে গেল, কিন্তু কণ্ঠ বাম্পুদ্ধ হইয়া আসিল। তখন সন্ধ্যার 
আঁধারের সহিত কনকের দুঃখের জীবন মিশ্রিত হইয়া বিধুভূষণের হৃদয়ের 
* কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে আঙ্মাদবাণী লইয়া আ্সিল। 
বিধুণ কনকলতা! তোমার ্তাঞ্গ সাধবী স্বেহমী স্ত্রী যাহার, সে স্বামী 
- দবরিত্র হইলেও রাজা তুমি চাহিয়া দেখ। আমাকে দেখিয়া লঙ্জা করিও না, 
আমি তোমার স্বামীর প্রভু, অত এব তোমারও গুরু । 
সেই ছঃখবিজড়িত অভয়বাণী স্যার সধীরের মধুর হিল্লোলে হেলিয়া 
ছুলিক্জ! কনকলতার নিকট অপূর্ব বলিয়! বোধ হইল | 
কনক চাহিয়া! দেখিল, সন্মুখে দেবতা । 
বিধু। আমার সম্পত্তি বিজয়েরই, এবং বিজয়ের পিতা মাতার । 
কনক দেখিল, সন্ন্যাসীর স্যার সংসারের দুঃখময় ক্ষেত্র হইতে উর্দ্ধে নয়ন 
আরেবপিত করিয়া! ধুবক সন্ধ্যাতারকার দিকে চাহিয়া আঁছে। 
কনক একদৃষ্টে নে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভয় হইল। কেন? 
কনক দেখিণ, যুবকের কণ্ঠে হীরকমণ্ডিত সুবর্ণহারের মধ্যে তাঁহার প্রদত্ত 
অঙ্কুরীয় জলিতেছে। 
কনক কীপিতে লাগিল । 
২ কনক ভাবিল, আকাশ তার্গিরা পড়িতেছে। কনকের নয্ন নিমীনিত 
হইয়া আসিল । 
যুবক নিকটে আদিল। কনক দেখিল, সেই চিরদিন-স্বৃতিপটে-অদ্ধিত 
মুখ-_সেই বিজয় | বিজয় প্রত্যাগত ! 


৬৪৪ সাহিত্য । ১৩শ্‌ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 


বিজয় ডাকিল, “কনক! 

কনক বলিল, “আর কত ছুলনা করিবে? আর কত যাতনা দিবে 1” 

তখন পাঁচ বৎসরের রুদ্ধ হৃদয়ের আশা নিরাশ! সুখ ছুঃখ "স্বামীর 
করম্পর্শে মুছিয়া গ্রেল। কনক ধীরে ধীরে ডাকিল, “নাথ! প্রভু !_-” 

তাহার পর মেই নীরব সন্ধ্যায় বাপীতটে দুইটি হৃদয় একত্র মিশিয়! " 
কোথায় গেল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না । 2 |] 


পিসি ® 


_ সমাপন। 


বল ভুমি খাল আর বার 
“ভালবাসি*_-এই ছুটি কথা 30 

নব ছন্দে মোর কানে, 

এ চিরতৃষিত প্রাণে, 

সে কথাটি তব গানে 

ধ্বনিবে মধুর ) 

ছটি কথ! সুধা-মুখে বল আর বার, 

ঘুচাও গো হৃদয়ের ব্যথা। 


একবার ভেবে দেখ এ অন্তর মাঝে 
বহি টানি ahs heal ° 
* নিশিদিন কত ছলে 
তোমার এ কুঞ্জতলে 
আসিয়া, নয়নজ্লে 
ফিরে ফিরে যাই 9" 
মনে তুমি ভেবে দেখ এ মরম-মাঝে 
কি অতৃপ্ত আকুল পিয়াস! ! 


‘মেই শ্বৰ্ম-সুধা মোর, সাধনীর ধন, 
তব মুগ্ধ হৃদয়ের প্রেম ; 


০৮৮ সমাপন । 


হে মোহিনী! সে রতনে, * 
সরল সহজ মনে * 
দাও মোরে, সযতনে 
হৃদয়েতে রাখি ; 
মুক্তি তাই, সুধা মোর, সাধনার ধন, ২ 
৬ i সেই মোর নিকষিত হেম। 
যে দিন শ্রাবণ-রাতে স্বপনের পুরে 
চিনি তেশরে জন্মাস্তর-সাথী, 
সেই হতে এ জীবনে, 
হৃদয়-কমলাসনে, 
বসায়েছি সঙ্গোপনে 
তোমারে কল্যাঁণি! ০ 


* জেনেছি শ্রাবণ-রাতে শ্বপনের পুরে 


- তুমি মোর জন্মাস্তর-সাথী। 
ক ধরণী ! হায় প্রেম! সুপ-বনল তারে? 
মিথ্যা সে কি-_সে মহানুন্দর ? 
হৃদয়ের অন্তঃপুরে, 
চিরদিন কাছে দূরে, 
ললিত বিশদ সুরে 
মুখরিত সদা 
জন্মান্তের যে কাহিনী--স্বপ্ন বল তারে? 
অলীক সে সত্য মনোহর ? 
ভূলেছি কি, সুধামুখী যত মৌন সন্ধ্যা 
ধ্যান-মগ্ন আমার সকাশে, 
সোনার প্রতিমাথানি 
তোমারে সাজায়ে আনি,” 
মোর করে তব পাঁণি 
দিয়াছে বাঁধিয়া? 
তাঁও স্বপ্ন, সুধামুখী যত মৌন সন্ধ্যা 
বেঁধেছিল যে মিলন-পাশে ? 


৬৪৫ 


ই ° 


৬৪৬ সাহিত্য | তল বৰ্ষ, ১, সংখ্য 


সেই রূপ, সেই রঙ্গভরা! মিষ্টবাণী | | রর 
* সেই সুধা-পরশ-বন্ধন, 4 

করে চাঁি করতল 

বিদায়ের আখিজল, 

সে চুম্বন স্থকোমল-- 
শ্বপ্রসেতনয়। * . 

- বল বল রঙ্গভর! সেই মিষ্ট বাণী 

প্রাণের খুচাও ক্রন্দন । 


পভালবাঁসি* এ বসন্তে এ পূর্ণিমা রাতে 
শেষবার বল গে! সুন্দরি! 
বল তুমি সুধা-মুখে বল আর বার 4 
“ভালবাসি*--অমিয় বচম ; 
স্বপ্ন নয় সত্য নয় Wl 
১০ রিনি নয়, | 
—- , কেবল সঙ্গীতময় | 
সাধের নির্বাণ! 
*ভালবাসি”__সধামুখি1_বারেক আবার, 
তার পরে, সুন্দর মরণ! 
দ্রষব্য । 


ভ্রমক্রমে ৬৪৬ পৃষ্ঠার পর ৬৪% না হস ৬৪৯ পরান মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে 


শ্রীমন্থনাথ সেব। 


সাহিত্য, ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


৮5 


রীর-বিচার। । * 


মানবসমাজে বীর নানাবিধ। অলোৌকিকশক্তিসম্পন্ন মানব, কার্যে সেই 
অলোঁকিক শক্তির পরিচয় দিয়াই, বীর বলিয়া পরিচিত হন। ধিনি অসাধারণ 
দয়াশক্তির পরিচয় দিয়া জগতে ধন্য হন, তিনি দয়াবীর। আমাদের মহাঁপুরাঁপ 
পুরাণে অনেক্দয়াবীর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উশীনররাজপুল্র মহারাজ 
নিবি আদর্শ দয়াবীর বলিয়া পরিচিত। ইংলগ্ডে হাওয়ার্ড, রমিলি, কোলষ্টন 
* প্রভৃতি মহাঁপুরুষেরা দয়ার অবতার হইয়া সংসারে, পূজ্য হইয়া গিয়াছেন। 
যাঁহাদেরঞ্দানশক্তি দেখিয়া জগৎকে বিস্মিত হইয়া থাকিতে হয়, তীহারাই 
২ দানবীর । স্বর্য্যবংশাবতংশ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, রঘু প্রভৃতি দানশীল নরপতি- 
গণের দানশক্তি জগতে অতুলনীয় । মহারাজ রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে নিজের সমস্ত 
ভাণ্ডার শুন্ত করিয়া, অবারিত দানে কপর্দকশূন্ত হইয়া, মৃত্তাণ্ডে জলপান করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। অলৌকিক দানশক্তির গুণে অন্গরাজ কর্ণ প্দাতা কর্ণ” 
বলিয়া চির-পুর্জিত। এখন আর্মেরিকাঁর স্কচ্বংশধর কার্ণের্জী অলৌকিক 
অসীম অনন্তসাঁধারণ দাঁনশক্তির পরিচয় দিয়া জগৎকে বিস্বয়-বিহ্বল করিতে- 
ছেন; আপনাকে কর্ণাদির আসনে বদাইবার অধিকারী হইয়া, অধুনাতন 
কান্ছের অদ্বিতীয় দানবীর বলিয়৷ পরিচিত হইতেছেন। বুদ্ধ, নানক, চৈতন্ত, 
_ খৃষ্ট, লৃখার প্রভৃতি ধর্ম্মাবতার মহাপুরুষেরা অসাধারণ ধর্ম্মবীর্‌ ; অলৌকিক, 
অদ্বষ্টপূর্ব ধৰ্ম্মাম্থরাগের কল্যাণে, ইহারা ভগবানের অংশীভূত বলিয়! পরিচিত । 
সংসারে যিনি সমাজহিতকর অলৌকিক কর্মের কল্যাণে প্রসিদ্ধ হন, তিনি 
কর্ম্মবীর ৷ কর্্মবীর নানারূপ । দয়াবীর, দানবীর, ধর্ম্মবীর, সকলেই কর্ম্মবীর। 
4__ কিন্তু কৰ্ম্মবীর-পর্য্যাযে যে যুদ্ধবীরই মানবসমাজকে অধিক মুগ্ধ করিয়া থাকেন, 
ইহ! মানবসমাজের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যেরই পরিচায়ক । কেবল মানবসমাজে 
কেন, সমগ্র জীবসমাজেই যুদ্ধবীরের সম্মান দেখিতে পাওয়া যায়। মানবসমাজে 
মহাবীর মহাযোধের যেরূপ মান, জীবসমাজে মহাবীর সিংহ ব্যাস্রাদিরও 
সেইরূপ মান )-_-সিংহ ব্যাস্রাদিও যুদ্ধবীর বলিয়া পরিচিত । কিন্তু মানবসমাজ্জের 
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এই যুদ্ধবীরেরও-__এই সমরশূরেরও-_পর্য্যায়ভেদ দেখিতে পাওয়া বায়) সঁকল 
যুদ্ধবীরকে একাঁসনে বসাইর্তে পারা যায় না। 


যুদ্ধবীর | বি 
জগতে যুদ্ধবীরের সংখ্যা হয় না। দেব, দানব, গন্ধর্ব, মানব, কোন, 
সমাজেই বুদ্ধবীরের অভাব দেখিতে পাওয়া যাঁর না। পৌরাণিক, অপৌপ্নাণিক 
যুদ্ধবীর আমাদের আর্য্যমমাজে অসংখ্য । পৃথিবীর য্িহুদী, খৃষ্টান, অৃষ্টান, 
মুসলমান, অমুসলমান, সকল সমাজেই বীর, মহাবীর দেখা গিয়াছে। খৃষ্টান, 
মুসলমান সমাজে এখনও দেখা যাইতেছে। অসভ্য বর্ধর-সমাজেও বীর 
মহাবীরের অভাব ছিল না ; এখনও অভাব নাই। « 
যিনি অসাধারণ শ্োর্য্য, বীর্য্য এবং সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া 
প্রকান্তভাবে বহু মানর্লের সংহার করিতে পারেন, অনেক মানবকে পদানত * 
করিতে পারেন) সংধারণতঃ সামাজিক অভিধানে, তিনিই যুদ্ধকীর বলিয়া 
অভিহিত । যিনি এইরূপ কার্ষ্যে অসাধারণতা ও অলৌকিকতার পরিচয় " 
দেন, তিনিই যুদ্ধের মহাবীর । কিন্তু এইরূপ বীর মহাবীরদিগের ভিতরও 
পর্য্যায়ভেদ আছে। জ্ঞানবানের বিচারে সকল বীর সমান নহেন, সকল 
মহাবীরও সমান নহেন। যুদ্ধের মহাবীরদিগকে--সমরক্ষেত্রের অসাধারণ 
কর্্মবীরদ্িগকে_-আমরাও পর্য্যায়ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন আসনে বসাইতেছি ) 
কর্ম্মভেদে আসনভেদ কর্তেছি। 
উত্তমবীর । | 
যাহারা স্বদেশের_-স্বকীয় জন্মভূমির--স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিবার অন্ত, 
পুরুষপরম্পরাগত স্বকীয় ধর্ম্মের রক্ষার্থ, সজাতীয় সোদরকল্প মানবের দীসত্ব- 
বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য, কিংবা তাহাকে ভবিষ্যৎ দাসত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত 
করিবার জন্য, যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন ; উৎপীড়ক উচ্ছেদক শত্রুকে কিছুতেই 
শাস্ত ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া, তাহাকে অগত্যা বলপুর্কাক বাধা দেন; _ 
এইরূপ বাধা দিতে গিয়া যিনি পরিশেষে শক্ক্ষয় করিতেই বাধ্য হন ) তিনিই 
শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবীর ; তিনিই আমাদের উত্তমবীর। এরূপ উত্তমবীরের সংখ্যাও, 
তি ও বর্তমান ৰীর-পর্য্যায়ে নিতাস্ত অল্প নহে। কিন্তু যীহার! অভীষ্টসিদ্ধি 
" ) কিম) স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া, সজাতীয় মানবে হিত-দাঁধন 
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করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। যীহাঁরা অভীষ্টসিদ্ধি 
করিতে পারেন নাই, অথচ কর্ম্মগুণে ধন্ত হইয়া উত্তমবীর বলিয়া পরিচিত 
হইয়া রহিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যাও নিতাস্ত কম নহে। 
* আমাদের ভারতে সফলকর্ম্মা উত্তমবীরের সংখ্যা বড় অল্প । এলেক্জন্দর 
-ও তাহার উত্তরাধিকারী গ্রীক বীরদিগের অভিযান, আক্রমণ ও গ্রীসাধিকার 
হইতে স্বর্গাদশি গরীয়সী জন্মভূমির রক্ষা করিতে গিয়া, ভারতের প্রায় 
সকল, বীর মহাবীরকেই শেষে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এক মগধেশ্বর চন্দ্ৰগুপ্ত 
ব্যতীত আর কেহুই গ্রীকের অনধিকারপ্রবেশে বাধা দিতে পারেন নাই। কিন্ত 
সকলেই উত্তমবীর ; যাহারা কৃতকার্য না হইয়া গতাস্থ হইয়াছিলেন, তাহারাও 
উত্তমবীর, তীহ্ধারা অত্যুত্বমবীর। সুস্লমানদিগের আক্রমণে ও অনধিকার- 
প্রবেশে ও উৎপীড়নে বাধা দিতে গিয়া, ভারতের সকল উত্তমবীরকেই হৃত- 
* জীবন হইতে হইয়াছিল্ন। রাজ্রপুতজাতির ইতিহাস এরূপ সাত শত উত্তমবীরে 
পরিশোক্কিত। চিতোরের রাজা প্রতাপসিংহ রাজপুতজাতীয় বীরমালার 
৮৮ মধ্যমণি, উত্তমবীর-পর্য্যয়ে উন্নতাসন। বঙ্গের প্রতাপ--যশোহরের মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যও মহাঁবীর-পর্য্যায়ে শ্রেষ্ঠ আসন লইয়া আছেন। তিনিই বঙ্গীয় 
গগনের প্রক্কত প্রতাপাদিত্য ; আদিত্য কোন্‌ কালে অস্তমিত হইয়াছেন, 
কিন্তু তাঁহার গৌরবরশ্মি কোন কালে অন্তমিত হইবে না । - 
গ্রীস দেশের বান্দীকি__মহাকবি হোমর--নিজের ইলীয়দ-মহাঁকাব্যে 
- অনেক মহাবীরকে অবতীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, গ্রীসের একিলিস ও 
এগাঁমেম্ননকেও উচ্চ আসন দিয়াছেন। সীতাহারী রাবণকে সবংশে নিধন 
করিম্বা, আমাদের রামায়ণের রাম লক্ষ্মণ যেরূপ মহাবীর বলিয়া পুজিত, 
হেলেন-হাঁরী প্যারিসকে সবংশে নষ্ট করিয়া সেইরূপ এগাঁমেম্নন ও একিলিস 
. মহাবীর বলিয়া পুঁজিত। কিন্তু রাবণপুত্র ইন্রজিৎ যেরূপ স্বীয় পৈতৃক 
রাজ্যের স্বাধীনতা এবং পৈতৃক বংশের গৌরব অঙ্ষুর্র রাখিবার জন্য প্রাণ 
দরিয়া! প্রকৃত উত্তমবীর নামের অধিকারী হইয়াছেন, পাপমতি পিতার জন্ত 
রা ধর্মপ্রাণ ইন্দ্রজিৎ যেরূপ আত্মোৎসর্গের পরাকান্ঠা দেখাইয়া উত্তমবীর- 
পর্যায়ে অত্যুত্ম আসনে বসিয়া রহিয়াছেন; ট্রয়ের পুণ্যমতি ধর্মপ্রাণ 
হেক্টরও সেইরূপ পাপমতি ভ্রাতা প্যারিসের অন্ত অতুলনীয় আম্মোৎসর্গের 
পরিচয় দিয়া, উত্রমম্হাবীরের শ্রেষ্ঠ সোঁপানে অধিষ্ঠান করিতেছেন। 
মহাকবি হোমর গ্রীক বীরদিগকে উত্তমাসনে বসাইতে পারেন নাই; কিন্ত 
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পরে গ্রীদের ইপামিননদ্স ও পিলপিদাস--মেরাথন ও থার্মপলি ক্ষেত্রে_ 
পারসীক অক্ষৌহিণীর গতিল্রাধ করিয়া, উত্তম মহাবীর-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া রহিয়াছেন। রোমক রাজ্যে এরূপ উত্তমবীরের দর্শন পাওয়া যায় না! । 4 
ফরাসী-বিপ্লবের সমরে ইউরোপের অনেকে উত্তমবীর-পর্য্যায়ে উঠিবার মন্ত 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন, পরেও শ্বদেশকে তুরস্কের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার. 
জন্ত গ্রীসের অনেকে উত্তমবীরতার পরিচয় দিয়ীছেন। ইতালীল্ধ গ্যারিধল্ডি, 
ম্যাট্‌সিনি, কাবুর প্রভৃতিও জন্মভূমি ইতালীর মুক্তি-সাধন করিয়া উত্তম 
মহাবীর-পর্য্যায়ে পরিভুক্ত হইয়াছেন। ইহারা সফলকর্ম্া বলিয়াই মহাবীর; 
কিন্ত হক্গরীর কসথ -বিফলকর্ম্মা ; তিনি স্বদেশকে অক্্রিয়ার দাসত্ব হইতে 
মুক্ত করিতে পারেন নাই। পোলপ্ডের অনেক মহাবীরও ঞ্ষের প্রতিষ্ঠিত 
দারুণ দাসত্ব হইতে স্বজাতীয়গণকে এবং পরাধীনতা হইতে স্বদেশকে মুক্ত 
করিতে গিয়া, বিফলকর্ম হইয়াও, উত্তমবীরসম্প্রদায়ে বিরাজ করিতেছেন; * 
মরিয়াও অমর হুইয়! রহিয়াছেন। ৬ 

উত্তম মহাবীর আমেরিকার ইতিহাসে অনেক দেখিতে-পাইবে। মহাবীর -+ 
ওয়াশিংটনের সহযোগী ও সহচরদিগের ভিতরে শত শত উত্তমবীর বিদ্যমান; -. 
উত্তম মহাবীরেরও অভাব নাই। আমেরিকার" বর্বর আদিম অধিবাসীদিগের 
ভিতরও উত্তমবীরের অভাব নাই। কলম্বসীয় কল্পের প্রথম যুগে আমেরিকার " 
পেরুপতি আতাহুয়াল্লা, স্পেনীয় সেনাপতি পিজারোর অনধিকারপ্রবেশে ও. 
নিষ্ঠুরতায় বাধা দিতে আসিয়া, সবংশে নষ্ট হইয়াছিলেন ; মেক্সিকোপতি 
মণ্টেঙ্ুমাও স্পেনীয় সেনাপতি কর্তেশের হস্ত হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিতে 
আসিয়া সবংশে বিধ্বস্ত হুইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি অ৷তাহুয়াল্লা ও মণ্টেন্কুমা 
উত্তমমহাবীর বলিয়া পরিচিত হুইয়! রহিয়াছেন। ফলতঃ, সফলকর্শ্ম উত্তমবীর 
মহাবীরের সংখ্যা কম হইলেও, এ মর্ত্যধামে উত্তমবীর মহাবীরের সংখ্যা 
নিতাস্ত কম নহে। 


মধ্যম মহাবীর । ূ 

‘যাহার! স্বদেশে থাকিয়াই, স্বদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনত! অঙ্গ 
করিবার জন্ত প্রাপপণে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহারাই উত্তমমহাবীর। যাহার! 

স্বদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনতারক্ষাব্যপন্দেশেই শক্ররাজ্যে যাইতে বাধ্য 

হইয়াছেন? শক্রর দেশে গিয়া শক্রুর হার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; ফল্তঃ 


পা 


১ 


্ 
{ 


॥ 


ফাস্তুন, ১০০৯ । মহাবীরচরিত্ব |. -= ৬৫৩ 


বাহার স্বদেশ ব্যতীত অন্ত দেশে জলে স্থলে শক্রসংহার করিয়াছেন; তীহারা 
মধ্যম বীর। কার্থেআগ্রাসোস্ভত রোমকে কিছুত্তেই বাধা দিতে না পারিয়া, 


২ কার্থেজের মহাবীর হেনিবল, স্বদেশ ছাড়িয়া, রোমরাজ্যে অভিযান 


করিয়াছিলেন; রোমক বীরদিগকে কার্থেজগ্রাদে অশক্ত অসমর্থ করিবার 
*জন্তই, তিনি রোমে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পিতা হেমিম্বার স্বদেশে 
থাকিয়া রোমর অনধিকারপ্রবেশে বাধ। দিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত 
উত্তমূ মহাবীর । পুত্র হেনিবল বদি স্বদেশে থাকিয়া মহাবীরতার পরিচয় 
দিতেন, তাহা হইলে তিনিও উত্তম মহাবীর বলিয়া পরিচিত হইতেন। মহাবীর 
পর্য্যায়ে তিনি অদ্বিতীয় ; কিন্ত তিনি উত্তম- মহাবীর নহেন। ইংলণ্ডের 
অদ্বিতীয় মহাবীর ওয়েলিংটনও, এই জন্য অদ্বিতীয় উত্তম মহাবীর নহেন ; 
তিনিও ত হেনিবলের মত স্বদেশ ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে আসিয়া শক্রসংহার 
* করিয়াছিলেন। ওয়েলিংটনকে আমরা ইংলগ্ডের * হেনিবল বলিয়া মনে 
করিয়া থকি। এরূপ অনেক মধ্যম মহাবীর সকল দেতশ সকল যুগে দেখা 


এ দিয়াছেন, এখনও দেখা দ্িতেছেন। কিন্তু তৃতীয় পর্যযায়েই__অন্থৃত্তম পর্যযায়েই 


মহাবীরের সংখ্য! বড় অধিক। 


অনুত্তম মহাবীর । 


সংসারে অমুত্তমেরইই আধিক্য, অঙ্কুত্তম মহাবীরেরও আধিক্য । যাহারা 
স্বদেশের নষ্টগৌরবের উদ্ধারব্যপদেশে, পরদেশে অভিযান, আক্রমণ এবং যুদ্ধ- 


- বিগ্রহ করেন, তাহারা উত্তম ব। মধ্যম পর্য্যায়ে পরিগণিত হইতে পারেন না। 


যাহারা! বাণিজ্যবিস্তারের জন্ক বাজ্যবিস্তার করেন; রাজ্যবিস্তারের জন্য 
পরকীয় রাজ্যের হরণ করেন) রাঁজ্যহরণ নিবন্ধন পরের সহিত যুদ্ধ করেন ; 
তাহারা উত্তম মধ্যমের ত্রিসীমায় উঠিতে পারেন না; তাঁহার! কেবল 
অনুত্তম নহেন- বস্তুতঃ তাহার! অধম। কিন্তু অধুনাতন যুদ্ধে এই অধম 
পর্যায়ের বীর মহাবীরের সংখ্যাই অধিক | নবধুগে ইহারাই মহাবীর । এইরূপ 
বীর শ্রহাবীর চারি দিকে। কিন্ত এরূপ মহাবীরদিগের আমর! বিশেষ 


"ক্রিয়া পরিচয় দিতে অপ্রস্তত। আর সর্বপরিচিতগণের পরিচয়ই বা 


দিতে হইবে কেন? ধাহারা স্বকীয় কর্ম্মবিপাকে সকলের স্বতঃপরিচিত, 
তাহাদের ত আর পরিচয় দিতে হয় না। নামজাদা জাহিরকে ত আর জাহির 


করিতে হয় না। 


৬৫৪ রঃ রি ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


 মুহাবীর ডিওয়েট। | 


ডিওয়েট, ডিলারে, দুই রোখথা, ক্র্জী, ওয়েসেল্স, অলিভীয়ার, ডিভ্তি- ( 
লায়ার্স, হার্টজোগ, জেকব্স, ফেরীরা, ফোনম্যান, কৃৎজ্িঙ্গার প্রভৃতি ষষ্ঠ 
বুরসেনাপতিই যে উদ্ভুম মহাবারের আঁদনে বসিয়াছেন ; বুদ্ধবীর জুবেয়ার- 
যে উত্তমাসনে অধিষিত ,হইয়াই স্বর্গধামে ধাত্রা করিয়াছেন; প্রেসিডেন্ট 
কুগার ও গ্রীন যে সৈণাপত্য না করিয়াও উত্তম মহাবীর বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন; তাহা এখন পৃথিবীর সর্বত্রই সর্ববাদিসম্মত। যাহারা বৃটিশ- 
বংশে জ্রন্মিয়াও বুররান্যের অধিবাসী; বুটিশবংশধর হুইয়াও আপনাদিগঁকে 
বুর বলিয়া! মনে করেন) পূর্কপুরুষদিগের জন্মভূমিকে একেবারে ভুলিয়া, 
আপনাদের জন্মস্থমি জননী বুরতুমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া! মনে করেন, 
তাঁহাদিগের ভিতরও স্নেক বীর মহাবীর উত্তমাঁসনে বসিয়াছিলেন। কেহ * 
কেহ এখনও উত্তমাপনে বসিয়া রহিয়াছেন। মার্কিপ স্বাধীনতার ফুদ্ধে যেরূপ - 
বৃটিশবংশধর বীর মহাবীরেরা, আপনাদের জন্মভূমি জননী মার্কিণভূমির জন্ত * 
প্রাণ দিতে সংকল্প করিয়া উত্তমবীরাঁসনে বপিয়াছিলেন, স্বাধীনতার বুরযুদ্ধেও 
সেইরূপ বহু বুটিশবংশধর উত্তমাসনে বসিয়া! ধন্ত হইয়াছিলেন ) এখনও অনেকে 
ধন্ত হইতেছেন। এইরূপ উত্তম মহাবীরদিগের ভিতর মহাবীর কর্ণেল ফ্রিউ 
মারিয়াও অমর হইয়াছেন ; চিরদিন উত্তমাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। বুরযুদ্ধে , 
সকল বুরযোধই বারাদনের অধিকারী হইয়াছিলেন, অনেকেই মহাবীরের 
আসন পাইক্সাছিলেন, প্রায় সকলেই উত্তম বীরাসনের যোগ্য হইয়াছিলেন। 
ডিওয়েট, ডিলারে, বোথা প্রভৃতি অনেকেই উত্তম মহাবীর বলিয়া স্বগতে 
প্রথিত হইয়াছেন ; চিরদিন প্রথিত হুইয়! থাকিবেন। 

আমরা কিন্তু ডিওয়েটকেই প্রধানভম, উচ্চতম এবং উত্তমতম মহাকীরাসনে 
বদাইয়া থাকি। মার্কিণ মহাযুদ্ধের উত্তম মহাবীর জর্জ ওয়াশিংটন যে 
আসন পাইয়াছেন, বর্ন মহাযুদ্ধের উত্তম মহাবীর ক্রিশ্টান ডিওয়েটকেও - 
সেই আসন দিয়৷ রাখিয়াছি। সমগ্র জগৎ ৰাহাকে এইরূপ শ্রেষ্ঠ "আসন 
দিয়াছেন, আমরাই বা তাঁহাকে না দিব কি বলিয়া ? ওয়াশিংটনের সকল গুণ 
ডি ওরেটে দেখিতে পাওয়া যাক্স। জন্মভূমি মার্কিণক্ষেত্রের জন্য ওয়াশিংটন 
অকাতরে প্রাণ দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন ; জন্মভূমি বুরক্ষেত্রের জন্য 
ডিওয়েটও অকাতরে প্রাণ দ্বার জস্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন 


স্তন, ১৩০১। মহাবীরচরিত্‌। * ৬৫৫ 


সমস্ত মার্কিশকে সহোদর বলিয়া মনে করিতেন, *ডিওয়েটও সমস্ত বুরকে 

- ১. সহোদর বলিয়া মনে করেন। ওয়াশিংটনের শ্হদয়মন মস্তিফদেহ সমস্ত 

জন্মভূমির হিতে ন্যস্ত হইয়াছিল ; ভিওয়েটেরও সমস্ত জন্মভূমির হিতে স্তস্ত । 

ওয়াশিংটন সকল কাৰ্য্যে সকল যুদ্ধে--জয় পরাজয়ে-_কেবল জন্মভূমিকে সম্মুখে 

'রাধিয়াছিলেন, অন্মসূমির স্বাধীনতাকেই হৃদয় মস্তিক্ষের একমাত্র লক্ষ্য 

করিয়া রাধিক্কছিলেন ; ডিওেটও, সকল কাধ্যে, সকল যুদ্ধে_-দকল জয় 

পরাজয়ে -জন্মভূমিকেই সন্মুখে রাখিয়াছিলেন? জন্মভূমির স্বাধীনতাই তাহার 

একমাত্র চিন্তনীয় হইয়াছিল। অসাধ্যসাধনশক্তি ওয়াশিংটনে যেরূপ প্রস্ফুটিত 

ও পরিপোষিত হইয়াছিল, ডিওয়েটেও সেইরূপ হুইয়াছে। ছুই মহাবীরই 

অদ্বিতীয় অন্তুত্তকর্ম্মা ; ছুই মহাঁবারই অসাধ্যনাধনে অদ্বিতীয়তার পরিচয় 

দিয়াছেন। স্বীয় জন্মভূমির হিতের জন্ত, স্বজাতীয় সহোদরদিগের--যত 

* মীকিণভ্রাতার--স্বাধীনত! অক্ষুপ্ রাখিবার জন্য -যুদ্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, 

ওয়াশিংটন যেরূপ ক্ষিপ্রপদে সৈনাপত্যপথে অগ্রসর হইয্লছিলেন ; ডিওয়েটও 

৮ স্বীয় জন্মভূমির হিতের জন্ত--যত বুরজাতীয় সহোদরের স্বাধীনতা অক্ষ 

রাখিবার জন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, ক্ষিগ্রপদে সৈন্যপত্যপথে অগ্রসর হন । 

অন্ন দিবসের মধ্যেই ছুই জনে, সমান প্রতিপত্তিলাভ করিয়া, সমগ্র জগতের 
নেত্রপথে অবস্থিতি করেন । 

কিন্তু অনেক বিষক়ে--অনেক অবস্থায়-__অনেকগুণে সাম্য থাকিলেও, 

ওয়াশিংটন ও ডিওয়েটে ছুই বিষয়ে বৈষম্য বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া! যায়। 

প্রধান বৈষম্য ভাগ্যে ! ওয়াশিংটনের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছিল, তিনি স্বীয় 

মনস্কটমনা পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন) তিনি জন্মভূমির উদ্ধার করিয়া, স্বজ্জাতীয় 

মার্কিণ সহোদরদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। ডিওয়েটের ভাগ্য 

প্রসন্ন হয় নাই। তিনি স্বীয় জন্মভূমির উদ্ধার করিতে পান নাই, শ্বজাতীয় বৃর- 

ভ্রাভৃদিগের শ্বাধীনতাও তিনি অক্ষুণ্ন রাখিতে পারেন নাই । ভাগ্যে এইরূপ 

বিপরীত বৈষম্য ; অবস্থায়ও বৈষম্যের অভাব নাই। জর্জ ওয়াশিংটন, 

4 বাল্য “অতিবাহিত হইতে না হইতে, স্বীয় প্রদেশের মিলিশিয়া-সৈন্ে যোগ 

"দিয়া, যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন ; নবযৌবনেই দুর্ধর্ষ আদিমদিগের সহিত 

যুদ্ধ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন ; স্বাধীনতার যুদ্ধমুখে তিনি সমর- 

বিদ্যাকে সহুচরী করিয়া কার্য্যারস্ত করিয়াছিলেন। ডিওয়েটের অবস্থায় 

এ সব কিছুই ঘটে নাই। তিনি ইংরেজবীর ক্লাইভের ন্যায় হঠাৎ কলম ছাড়িয়া 


৩৬ 
৬৫৬ . * সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


বন্দুক ধরিয়াছিলেন। বিষম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া! যুদ্ধ শিখিয়াছিলেন ; হঠাৎ 
মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া সাজার শিখিয়াছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন সেনানী 7 
' হইয়া, স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; ডিওয়েট সামাস্ত সৈনিকক্ষপে , 4 
দশ বিশ হাজারের এক জন হইয়া, স্বাধীনতার মহাঁসমরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। 
মার্কিণ স্বাধীনতার যুদ্ধেও অনেক মার্কিণ মহাবীর, পূর্বতন শিক্ষা, 
বিনাও, সৈনাপত্য-কোঁশিলের পরিচয় দিয়াছিলৈন বটে ; কিন্তু জর্জ ওয়াশিং- 
টনকে সেরূপ সৈনাপত্য করিতে হয় নাই, তিনি পূর্বতন শিক্ষার সাহায্য 
লইতে পারিয়াছিলেন। বুরযুদ্ধের মহাবীর ভিলারে, বোথা প্রভৃতি অনৈকে 
ওয়াশিংটনের স্তায় পূর্বতন শিক্ষার সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্ত 
ডিওয়েটের ভাগ্যে এ সুবিধা ঘটে নাই। তিনি কোনরূপ*শিক্ষা চক্ষে না 
দেখিয়াই, যুন্ধরন্গক্ষেত্রে অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং 
ডিওয়েটের গৌরব অধিক্‌।. জর্জ ওয়াশিংটনের চরম উ্দে্ট সিদ্ধ হইয়াছিল ;০ 
মার্কিণ স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হইয়াছিলেন) তাহার জ্ন্মভূমির 
স্বাধীনতা সুপ্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছিল । তাই তিনি জগতে অদ্বিতীয় মহাবীর বলিয়া বছ 
পরিচিত হুইয়া রহিক্াছেন-_চিরদিন থাকিবেন।, ভিওয়েটের চরম উদ্দেস্ত 

যদি পূর্ণ হইত, তিনি যদি জন্মভূমি ও স্বজাভীয় সোদরবৃন্দের পূর্বস্বাধীনতা 

- অস্কুধণ রাখিতে পারিতেন, তাহ! হইলে, জর্জ ওয়াশিংটন অপেক্ষা উচ্চতর 

ও উত্বমতর মহাবীরাঁননে বসিয়া, অদ্বিতীয় হইয়া! থাকিতেন। স্বাধীনতা- 
যুদ্ধের সফলতা বিফলতায় এত প্রভেদ ! 


প্রথম পর্বব। 


রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হাই রি ভিউ ভি 
সমরশক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন, কিরূপ ভ্রতপদে -সৈনাপত্যপথে 
অগ্রসর হন, কিরূপ বিছ্যুদগমনে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উত্থান করিতে 
থাকেন, তাহা তাঁহার সামরিকজীবনের প্রথম অংশেই প্রতিভাত হইয়াছে, 
_ মহাবীরচরিতের প্রথম পর্কেই তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । অতএব, 
সংক্ষেপে এই প্রথম পর্বের আভাস দিয়া, আমরা সদয় পাঠককে, চিন্তা চর্চা 
তুলনা সিদ্ধান্তের অবসর দিব। মহাবীরচরিতের এই উপক্মণিকাভাগে 
কেবল ইজিত করিয়া যাইব। পাঠক শ্রবণ করুন। : । 

টি হৰ সহজতর বর্গের নেটাল- 


ফাঁন্তন, ১১০৯। মহাবীরচরিত্‌ | ৬৫৭. 


যাত্রীর সংকল্প হয়; ত্রা্দভাল ও অরেঞ্জের সমস্ত সমর্থ পুরুষই স্বদেশের স্বাধী- 
নতা-রক্ষার্থ আহৃত.হুন। " ষোড়শবর্ষের বালক হইতে যষ্টিবর্ষের বৃদ্ধ পর্য্যস্ত সকল 
পুরুষকে অস্ত্রধারণে বাঁধ্য হইতে হুর; যুদ্ধ বিষয়ে একাস্ত অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ 
ডিওয়েটকেও সামান্তসৈনিকরূপে বুরুপণ্টনে প্রবেশ করিতে হয়। ডিওয়েট 
* “যুদ্ধের তিন বৎসর” নামক স্বকীয় গ্রন্থে নিজের কথা! নিজে লিখিয়াছেন 
ওলন্দীজ ভাষ্য লিখিত এই গ্রন্থ নানা ভাষায় জন্ুবাদিত এবং প্রচারিভ 
হইয়াছে? গ্রন্থ ইংরেজের ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, ইংলগডের 
ইংরেজী প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে। ওয়েষ্টমিনিষ্টারের. কনষ্টেবল-কোম্পানি 
পুস্তকের প্রচার করিয়াছেন। জগতের সর্বত্রই পুস্তকের আদর হইয়াছে! 
ডিওয়েটের সামরিক জীবনচরিত জগতের সর্বত্র সাদরে গৃহীত ও পঠিত 
হইয়াছে ; বিলাতেও গ্রন্থের অত্যন্ত আদর হইয়াছে। সেই গ্রন্থ আমর! পাইয়াছি, 
তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাসও দিতে বাধ্য হইভেছি। স্রক্ষিপ্ত বিবরণেও আমরা 
. ডিওয়েটছকই বক্তার আসনে বসাইতেছি; তিনি যাহা" বলিয়াছেন, তাহাই 
সংক্ষিপ্তনার, তাহারই সুখে ন্তত্ত হইতেছে । ভাষা তাহার না হইলেও, বিষয় 
তাহার, ঘটনা তাহার, ভাব তাহার; অতএব, ডিওয়েটই বক্তা । তিনি বলি- 
তেছেন) “১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর, আমি সামান্ত সৈনিকরূপে আমাদের 
অরেঞ্জ রাজ্যের বুরপণ্টনে যোগ দিলাম। সামান্ত সৈনিকরূপে যোগ দিয়াও, 
আমি এক রেজিমেণ্টের সহকারিসেনাপতি হইলাম) ১.ই সহকারিসেনাপাঁত 
হইয়া, আমি ১২ই অক্টোবর '৬০* বুর যোধের পরিচালনে নিযুক্ত হইলাম । 
আমাদের নেটাল-যাত্রার আয়োজন হইল। তখন পণ্টনের সমস্ত বুয়র সৈন্যই 
- অশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ, আন্কোরা, নুতন আহ্লোমামলা। আমি সেনানী 
শিক্ষিত নহি, আমার সৈম্ৃগণও অশিক্ষিত। অথচ এইরূপ সন্ত লইয়া এইরূপ 
সেনানীকে অগত্যা বুদ্ধযাত্রা, করিতে হইল। কিন্তু ‘কৰ্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ, 
সকল সৈনিক সেনানীরই দিনদিন শিক্ষা হইতে লাগিল। পুর্বে যেখানে 
সৈনিকস্থলভ বাধ্যতা বশ্ততা ছিল না, সেখানে বাধ্যত! বস্তা হইতে লাগিল। 
সকল” সৈনিকই দিন দিন সৈন্তযোগ্য আদব কায়দা শিখিতে লাগিল। 
"অবস্থায় পড়িলে, মানুষ দিনদিনই নবীনরূপে গঠিত হইয়া থাকে ; পৃথিবীতে 
এ পক্ষে দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কিন্ত সময়োচিত এবং অবসরমত আদব কায়দায় 
অভ্যস্ত হইলেও, বুর সৈন্য অন্ত সৈন্তের মত আদব কায়দায় অভ্যস্ত হইল না। 
আমাদের বুর পণ্টনে এরূপ শিক্ষা কোনকালে হয় না) স্বভাবসিদ্ধ প্রবল 


৬৫৮ ; সুহিত্যি 1 ০. ১০৭ বৰ্ষ, ১$শসংখ্যা। 


স্বাধীনতান্থুরাগই এ পক্ষে হেতু | .যেরূপটি চাহি, সেরূপটি আমি কথনও পাই 
নাই:। - এই জন্ত প্রথম. প্রথম” আমাকে নূতন ফৈল্ত লইয়া রড় কষ্ট পাইতে, 
হইল ।-আরার,-অশিক্ষিত-সৈন্তেরও সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য- হইয়াছিল.। ফলতঃ, 
বারের জন্তও আমাদিগকে কষ্ট-পাইতে হইয়াছিল। . . ২ ২ _* 
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< তি fe গড 
. “্যাহাই হউক, »সামর! যাত্রা করিলাম । ২৪শে টা রা 
_কীটফণটীন বা-মোডব্রম্প,রূট নামক স্থানে, মামাদিগকে. প্রথম. আর লইতে, 
হইল। এই: যুদ্ধে .ইংরে্জপক্ষে পল্টন .ও কামান অনেক ছিল। - জেনেরল 
ইউল ইংরেজসেনার পরিচালন করিয়াছিলেন। তিন বেটারি ক্লামান তাহার 
সহায় ছিল। ইংরেজপক্ষের প্রভূত পণ্টনে তিন বেটারিতে .রহ্লি . ১৮টা! 
কামান, আর আমাদের ন্লামান্য পণ্টনে রহিল. একটিমাত্র কায়ান ; ও দিকে 
অষ্টাদশ, এ-দিকে এক । কাঁমানে ঘেরূপ- তারতম্য, পণ্টনেও জ্লেইরূপ্‌। 
তথাপি সেই যুদ্ধে ষে আমাদের পরাজয় হইল না, ইহা কেবল ভগ্রধানের কৃপা) 
আর' বুর-ঘদয়ের অপরিষেয় ন্বাধীনতাপ্রেমই ইহার প্রধান কারণ। এই 
-রীটফণ্টীনের যুদ্ধারসানেই, আমি মহাবীর ক্রপ্রীর. প্রথম দর্পন, .পাই। 
যুদ্ধাবসানে তিনি; নিজেই, আমার সহিত্‌ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে 
আসিলেন.। “চতুঃবষ্টিবর্ধীয় যুদ্ধবিদ্তাবিশারদ জেনেরল.ক্রপ্জী আসিয়া আমার 
সহিত পরামর্শ করিলেন.) এক সপ্তাহের যোদ্ধা, সহসাসেনানীপদস্থ, সৈনিক, 
ডিওয়েটের.সহিত.বৃদ্ধ সেনাপতি ক্রপ্জী বিশ্বাস সহকারে-কর্তব্য সম্বন্ধে, আলোচনা 
করিলেন ! এই 'যুদ্ধের পরেই ব্রান্সভালের প্রধান. সেনাপতি বৃন্ধ জুত্রেক্সার 
সমগ্র সৈন্যের ভার-লইয়া- প্রধানতম, সেনাপতি হইলেন। এই যুদ্ধের পরেই 
তিনি সসৈন্ে নেটাল-রাঁজধানী লেডীন্িথের দিকে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা 
করিলেন, যাত্রার বন্দোবস্তে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। প্রায় এক.মাস 
আমার ভাগ্যে আর তেমন ঘটনা ঘটিল না, অনস্তর ৩০শে নভেম্বর, নিকল্সন্‌- 
নেক নামক ,স্থানে.বুর আর বৃটিশে আর. এক যুদ্ধ ঘটিয়া গেল ।..১4..ঘুদ্ধে 
বৃটিশসৈন্তকে একেবারেই ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইতে, হইল।. ১৮৮১,অবের, যুদ্ধে 
বৃটীশসৈন্ত মাজুব! ক্ষেত্রে ত্রাম্পভালের বুরদিগের হস্তে যেরূপ ধ্বস্ত বিধ্বস্ত 
হইয়াছিল, এবারও এই নিকল্সন্‌.নেকে সেইরূপ হইল । এই জন্যই আমাদের 
বুর সৈনিকেরা এই যুদ্ধের নাম দিল 'লিটিল্‌ মাজুবা ৷”. এ যুদ্ধ আমাদের, বুর 


ওঁ 


1 


স্থল, ১৩০৯। - ! মহাবীরচরিত। ৬৫৯ 
সমীজে এখনও ‘লিটিল্‌ মাজুবা'__ছোট মান্ধুবা “বলিয়াই পরিচিত। যুদ্ধে 
ইংরেজ পক্ষে ছিল প্রভূত পণ্টন। আমাদের ছিল আড়াই শতের অধিক নহে। 


এ যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে প্রথমে বিলক্ষণ ত্রুটি হইয়াছিল । প্রথম আক্রমণের পর 
শুটিশদৈন্ত শ্বেত পতাকা দেখাইয়া আমাদিগকে যুদ্ধে বিরত হইতে ইঙ্গিত 


, করিয়াছিল; আমরাও প্রচলিত প্রথা অন্দারে . যুদ্ধে বিরত হইয়া, ইংরেজ 


শিবিরের দিক্রে, শাস্তভাবে অগ্রসর হইতেছিলাম। এমন সময় বুটিশসৈন্তের 
গুলিবৃষ্টি আসিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিয়া দিল। -আঁমার বুর সৈনিকেরাও 
বিরক্তি ক্রোধে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া অধিকতর শৌধ্্যসহকারে যুদ্ধ 
করিল। তখন বৃটিশ চমু বিপন্ন হইয়া আবার শ্বেত পতাকা দেখাইল। 
এবার বুদ্ধেব* অবদান হইল, মামরাও সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞয়লাভ করিলাম। 
এই আমীর দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় জয়। কিন্তু এই যুদ্ধেই আমি 
বৃটিশ দৈনিকদিগকে প্রথম বন্দী করিলাম । জয় দ্বিতীয় হইলেও বন্দি- 
গ্রহণে এই যুদ্ধই প্রথম। যুদ্ধাবপানে দেখিলাম, ৮১৭ জন বৃটিশ সৈনিক 
সেনানীকে বন্দী হইতে হইয়াছে। দেখিলাম, যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহত পড়িয়া 
রহিয়াছে ২৩ জন, বৃটিশ বোধ। বুঝিলাম, শিবিরে নীত হইয়াছে আরও 
অনেক। দেখিলাম, আমাদের পক্ষে চারি জন মাত্র হত এবং পাঁচ ভন 
মাত মাহত হইয়ছে। এই যুঝ্ধেই প্রথমে ইংরেজের দুইটি মেকৃসিম্‌ ও 
দুইটি পাহাড়ী কামান আমাদের হস্তগত হয়। পরে অশ্বতরবাহিত অনেক 
কানন আমাদের হাতে পড়ে। সহশ্রাধিক লীমিটফোর্ড বন্দুকও আমাদের 
হস্তগত হয়। . 

“যুদ্ধ চলিয়াছিল বেলা =ট! হইতে ২টা পৰ্য্যন্ত । যুদ্ধাবসানে আহত বুটিশ- 
সৈনিকদিগের নেব! শুএষায় আমাদের অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। 
এম্বুলেন্স বা সৈনিকবহনের শিবিকাদি আমাদের ছিল না। স্মতরাং আমি 
ইংরেজ সেনাপতি সার জর্জ হোয়াইটকে পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। কিন্ত 
বৃটিশ পক্ষের শিবিকাদি সে দিন আসিল না, পর দিন আসিয়া উপস্থিত হইল । 


এই ধুঁদ্ধের পরেই আমাকে নেটালের দিক ছাড়িয়া, অরেপ্রের, দিকে প্রত্যা- 


বৃত্ত হইতে হইল; আমাকে আমাদের রাজধানী বুলুমফণ্টীনের দিকে যাত্রা 
করিতে হইল। নেটাল-প্রান্তের হুই যুদ্ধেই আমি সার রেডভার্স বুলারের 
সৈনাপত্য কৌশল দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইলাম। প্রভূত নেটাল-সেনার প্রধান 
সেনাপতি বীরচুড়ামণি বুলার ইংরেজের বিচারে নিন্দিত হইয়াছেন, দেখিয়া 


“৬৬০ [ও সাহিত্য ॥ ১৩শ বর্ষ) ১১শ সংখ্য । 


আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমি কিন্তু তাঁহার মত যোগ্যতা আর কোন বৃটিশ 
সেনানায়কেই এ পৰ্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই! " 
প্রাব্সভাদের বুর-সেনা লইয়া, বড়সেনাপতি বৃদ্ধ জুবেয়ার নেটালের 
দিকে রহিলেন ? আমার দলবল লইব! আমি অরেঞ্জের দিকেই প্রত্যাবৃন্ 
হইলাম, এবং প্রথমে বুলুমূফন্টানেই অবিস্থিতি করিতে লাঁগিলাম। এই- 
খানে ঈই ডিসেম্বর আঁমি আমাদের প্রেসিডেন্ট ষ্রীন কর্তৃক ৬জেনেরল-পদে 
অভিষিক্ত হইলাম। ১১ই অক্টোবর সামান্তসৈনিকরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়া, ১৩ই ডিসেম্বর জেনেরেল-পদে নিযুক্ত হইলাম । সুতরাং, এই অভি্যক- 
সংবাদ পাইয়া, আমি একেবারে বিস্মিত হইলাম); আমার অসম্মতির কথা . 
প্রেসিডেন্টকেও জানাইলাম। কিন্তু তিনি কোন কথা শুনিলেনু না। আমাকে 
অগত্যা অরেঞ্জ সেনার জেনেরল হইতে হইল। বস্তুতঃ, এরূপ পদোন্নতির 
অন্ত আমি এক দিনও অভিলাষ করি নাই। আমার ইচ্ছা ছিল, সৈনিক- , 
পদেই বরাবর থার্লিব; সৈদিক-পদে থাবিয়াই, জন্মভূমির স্তন্ত দেহ 
প্রাণ মত্ত করিব। জেনেরল হইয়া যখন আমাকে ক্ষুদ্র পণ্টন ছাড়িতে 
হইল, তখন আমার নেত্রযুগল হইতে অশ্রপাত হইতে লাগিল। অধীনস্থ 
সৈনিকদিগকে আমি সহোদর বলিয়া মনে করিতাম, তাহারাও আমাকে বড় 
ভালবাদিত। আমি সকলকেই সহযোগী বলিয়া মনে করিতাম, প্রাধান্ত 
দেখাইবার বাসনা আমার মনে কোন দিন স্থান পায় নাই। বিদায়কালে 
আমার হৃদয় যেরূপ আবেগে পূর্ণ হইল, আমার সকল সৈনিকের, হৃদয়ও 
সেইরূপ আবেগে পুর্ণ হইল। ১৪টি অতিবিশ্বস্ত সৈনিক কিছুতেই আমাকে 
ছাঁড়িল না, তাহারা আমার সহিত যাত্রা করিল।” 
এই গুণেই ডিওয়েট অত্যন্পকালে অত্যুচ্যপদে উঠিতে পারিয়াছিলেন। 
এইরূপ আশ্রিত-বাৎসল্য মানুষকে বড় করিয়া দেয়। মহাবীর নেপোলীয়নও 
এরূপ আশ্রিত-বাৎসল্য-গুণে অত বড় হুইয়াছিলেন ।ঞ্জ তিনি অধীনস্থ সামান্ত 
সৈনিকদ্দিগকেও নিরতিশয় সেহ-নেত্রে দেখিতেন ; তাহাদের ছুঃখে দুঃখিত 
হইতেন, তাহাদের স্থুথে সন্তষ্ট হইতেন। সৈনিকদিগকে কষ্ট দিয়া, নৈপো- 
'লীয়ন কখনও নিজে সুখভোগ করিতেন না। যখন সৈনিকদিগকে মাঠে 
ময়দানে--অনাবৃত স্থানে--ভূমিশধ্যায় পড়িয়া থাকিতে হইত, তখন .নেপো- 
লীয়নও সেই মাঠে ময়দানে-_অনাবৃত ক্ষেত্রে-_ভূমিশয্যায় পড়িয়া থাকিতেন। 
এইরূপ স্নেহ-স্থত্রেই নেপৌলীয়ন নিজের অসংখ্য সৈনিককে আবদ্ধ করিয়া 


শি... _. 


. নষ্ট হইয়াছে, ক্রপ্বীর মত আত্ম-প্রত্যয়ী একগুয়ে লোক আর দেখিতে পাই 


bd 


ফাঁন্যন, ১৩০৯ । মহাঁবীরচরিত | ৬৬১ 


ফেপ্সিয়াছিলেন ; তাই ত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধ্যসাধ্ন করিতেন। ডিওয়েটও 
যে এই গুণে অদ্ভুতকর্ম্মা হইয়াছিলেন, তাহা*জগতের সকলেই দেখিতে 
পাইয়াছেন। কিন্তু এখন পাঠক ডিওয়েটের কথা আবার ডিওয়েটের মুখেই 
শুনিতে থাকুন। তিনি বলিয়াছেন, _ 

“আমি অরেঞ্জ-সেনার জেনেরল হইলাম বটে, কিন্তু মেগার্সফণ্টীটনে উপস্থিত 
হইয়া যখন দেখিলাম, প্রবীণ মহাবীর 


. - জেনেরল ক্রুঞ্জী 


আদিয়!। উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আমি আগ্রহসহকারে তাহার সহকাঁরিতা 
করিতেই বদ্ধপরিকর হইলাম। কেবল যে অরেঞ্জের বুর-সেনা আমাদের 
হস্তে পরিচালিত হুইল, এরূপ নহে; ক্রঙ্জীর সেনায় ত্রান্সভালের বুরও 


অনেক ছিল। আমাদিগকে উভয় রাজ্যের বুর লইয়াই সমর-রঙ্গে প্রবিষ্ট 


হইতে হুইল। মেগার্সফণ্টীনের যুদ্ধসজ্জায় আমারিগকে ১৫ মাইল স্থান 
ব্যাপিয়া লইতে হইল। এই ১৫ মাইল ‘দীৰ্ঘ সমরক্ষেত্রের নান! স্থানে 

আমাকেই সৈন্ত সাঙ্গাইয়া রাখিতে হইল) প্রত্যহ আমাকে এই বিস্তীর্ণ 
সৈম্তক্ষেত্র নিজের চক্ষে দেখিবার ব্যবস্থা করিতে হইল । সুতরাং পরিদর্শন 
কাৰ্য্য বড় সহজ হুইল না। সম্মুখেই বৃহতী বুটিশ চমুও সজ্জিত হইয়া 
রহিল। বৃটিশ চমূর বিরাট কামান-মালা হইতে দিবারাত্র গোলা আসিতে 
লাগিল। আমি গণিয়া দেখিলাম, "প্রত্যহ বৃটিশ কামানের ৪৩৬টা গোলা 
আসিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। আমাকে এই গোলাবৃষ্টির ভিতর 
দিয়া ক্রমাগত পরিদর্শন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল। 


“এই মেগার্দফণ্টীন ক্ষেত্রেই জেনেরল ক্রপ্রীর সহিত, আমাদের যান 
অভিযান সৈন্কসজ্জা ও যুদ্ধরীতি সম্বন্ধে মতভেদ. হইতে লাগিল। আমার 
একটা পরামর্শও ক্রঞ্জীর গ্রাহ্ হইল না। জেনেরল ক্রঞ্জীর প্রতি আমার 
অপেক্ষা অধিক ভক্তি আর কোন লোকের নাই, তাহার মত মহাবীর মহা- 
যোদ্ধা” রণপত্ডিতও আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। কিন্তু এক দোষেই সব 


না। তিনি নিজে যাহা বুঝেন, তাহাই অন্রান্ত বলিয়া মনে করেন) পরের 
পরামর্শে কর্ণপাত করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় ন7া। এই দোষে তিনি নিজের 
মাথা নিজে খাইয়াছেন ; এই দোষেই তিনি আমাদেরও সর্বনাশ করিয়াছেন। 


গু 
৮ 


ডেড২ { সাহিত্য | - ১৩শ বর্ম/ ১১শ সংখ্য। 


-অন্তিবিলম্বেই তিনি যে, পার্দেবর্গে সসৈন্তে আত্মসমর্পণ - করিতে বাধ্য* হন, 
তাহা এই দোষের অন্থ। - তিনি সগ্ৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলেন :বলিয়াই যে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুর-স্বাধীন্তাকেও অধঃপাতে 'যাইতে হইল, তাহা আমি 
তৎকালেই দেখিতে পাইলাম; পরে সমগ্র জগৎ দেখিতে পাইল ।-ক্রপ্রী আমার 
-.একাস্ত ভজিপ্রীতিভাজন, কিন্তু আমাদের জন্মভূমি আমার অধিকতর ভক্তি, 
* প্রীতিভাব্বন। বুর- -্বাধীনতার প্রতি জামারুযত ভক্তি, আক্ক কাহারও প্রতি 
আমার তত ভক্তি নাই । এই জন্ই ক্রুপ্জীর. কথায় আমাকে এত কথা কহিতে 
হইল? গুণবান্‌ ক্রঞ্জীর দোষের কথাও আমাকে এই জন্ত বলিতে ইইল। 
‘এ দিকে ক্রপ্জীর সহিত আমার এইরূপ মতভেদ হইল, ও দিকে বৃটিশ সেনাপতি 
রবার্টস্‌ ও তাঁহার সহযোগী সহকারীরা, প্রভূত সৈন্ত লইয়া, আমার অরেঞ্জ 
'রাজ্যে আসিতে. লাগিলেন।। আমি. দেখিলাম, ইংরেজ-সেনাপতি জেনেরল 


ফ্রেঞ্চ, প্রভূত সৈন্য লইয়া, অগ্রদর হইয়াছেন। কাজেই আমি আর স্থির. 


থাকিতে পারিলাম .না। তখন আমার হাতে ছিল ৩৫*টি মাত্র নুর সৈল্ত। 
আমি ক্রধীর কাছে আর কিঞ্চিৎ সৈন্ত 'চাহিলাম, জিদ করিয়া ধরিলাম। 
'কিস্ত তিনি কিছুতেই আমার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। কাজেই আমাকে 
সেই যৎকিঞ্চিৎ সৈন্য এবং ছুইটিমাত্র কামান লইয়া, ১১ই ফেব্রুয়ারি 
-জেনেরদ ফ্রেঞ্চের দিকে যাত্রা করিতে হইল! ' 

“সেই যৎকিঞ্চিৎ সৈন্যই ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া এবং ভিনি ভিন্ন 
'স্থানে সজ্জিত করিয়া, আমি ৩৬টি অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া, ফেঞ্চের হাজার পণ্টন 
'ও দুইটা! কামানের বিরুদ্ধে অভিযান করিলাম । 'বুটিশ গোলার বৃষ্টি আমাদের 
মাথার উপর দিয়! চলিয়া যাইতে লাগিল। ' একেবারেই সহসা. বৃটিশ সেনার 
“বুকের উপর গিয়া পড়িলাম, তাই বৃটিশ কামানের গোলা আমাদিগকে 
ডিঙ্গাইয়া 'আমাঁদের মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল; তাই গোলা-বৃষ্টি 
আমাদিগের বড় কিছু করিতে পারিল না। ইত্যবসরে আমার অবশিষ্ট সৈম্তও 
 - মহাবেগে আসিয়া পড়িল, ক্ষণকাল উভয় পক্ষের -গুলি-বর্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে 
যেন করকাবৃষ্টি হইতে লাগিল। জয়লক্ষ্মী এ. যুদ্ধেও আঁকে আলিঙ্গন 


/ 


শৰ 


করিলেন ) আমাদের জয় হইল । ফ্রেঞ্চের বৃটিশ সৈন্ত আর অগ্রসর হইতে 


পারিল না; আমরাও আমাদের অনাবৃত অশিবির শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত 
. হুইলাম। হিরা রে 
করিয়াছেন । - রর : st 


পা 
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ইফ্রেঞ্চের প্রস্থান, হইতে না হইতেই কিন্তু রবা্টসের আগমন-সংবাদ 
আসিয়া আযাব কর্ণে উপস্থিত হইল। চার-ভাগ্য আমাদের বরাবরই প্রসন্ন 
ছিল; ইংরেজ্রপশ্ষের সকল সংবাদ আমর! যেরূপ. শীত্র পাইতাম, আমাদের 
পরক্ষর কোন সংবাদ. ইংরেজসেনাপতিরা, সেরূপ পাইতেন না। জেনেরল 
রবার্ট য়ে সৈনাপরত্য কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইবেনু, তাহা আমি প্রথম 
হইতেই বুঝিয়াচ্ছিলাম। তিনি “যখন আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্ত, এক 
পথে যাত্রা করিবার ঘোষণা করিয়া, অন্ত পথে যাত্রা করিলেন, তখন আমি 
প্রথমেই তাহা দেখিতে পাইলাম । তিনি যে, এই ছলে, পার্দেবর্গে গিয়া 
ক্রপ্ী ও তাহার সমস্ত সৈন্যকে Rr ফেলিবেন, তাহাও আমি পূর্বাহ্ণ 
দেখিতে পাইলাম । 
| “দেখিয়াই, আমি সময়োচিত প্রতিকারে মন দিলাম। ৪৫০ জন মাত্র 
*বুরসৈন্য লইয়াই, আমি জেনেরল রবার্টসের পথ, অন্তত কিঞ্চিৎ কালের জন্য, 
আটকাই্ার বন্দোবস্ত করিলাম। ৪৫০ জন সৈন্তের ৩৫০টিকে আমি 
গুপ্তভাবে রাখিয়া দিলাম। স্থির করিলাম, যখন রবা্টস তাহার মহাচমু 
লইয়া পার্দেবর্গের দিকে অগ্রসর হইবেন, আমিও সেই সময়ে এ ৬৫* জন 
গুপ্ত সৈনিককে ব্যক্ত করিস, হঠাৎ তাহার গতিরোধ করিব। আর এইরূপ 
প্রতিকূলতা করিয়াই, ক্রজীকে পার্দেবর্গ হইতে সরিয়া পড়িবার অবসর দিব। 
“এইরূণ সংকল্প করিয়া, আমার সহযোগী লুবেকে ১০০ মাত্র সৈনিক দিয়া, 
রবার্টসের সেনামুখে পাঠাইয়া দিলাম ; নিজে সেই ৩৫৭টি সৈনিক লইয়া, 
অধিকতর প্রতিকূলতার অন্ত প্রস্তুত থাকিলাম। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেষ্তসিদ্ধির 
চেষ্টাপুক্ষে তিলমাত্র বিলম্ব বা ওঁদাসীন্ত করিলাম না। সেনাপতি শীপার্সকে 
-ক্রল্জীর কাছে পাঠাইলাম। শীপার্দও নক্ষত্রবেগে গিয়া, আমার নাম করিয়া, 
ক্রপ্লীকে জানাইলেন,_-“ডিওয়েটের একাস্ত অনুরোধে, আপনি এই বেলা 
পার্দেবর্গ হইতে সসৈন্তে সরিয়া পড়,ন। লর্ড সুবা্টন্‌ ৪০1৫০ হাজার পৈশ্ত ও 
বহুদংখ্যক কামান লইয়া আপনাকে ও আপনার সৈন্ত সামন্ত ও অমুচর- 
পরিচরাদিকে বেষ্টন করিতে আসিতেছেন। তাহার আসিতে অধিক 
বিলম্ব নাই৷’ ও 

“এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি। ক্রধ্ীর পণ্টনে অনেক, জাগো 
ছিল। তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাকে বড়ই কাতর হইতে হইয়াছিল। 
সপরিবারে যুদ্ধযাত্রা কর! বুরদিগের একটা চিরস্তন রোগ। আমি প্রথম হইতেই 


৬৬৪ সাহিত্য | . ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


এইরূপ সন্ত্রীক যুদ্ধধাত্রায়"নিষেধ করিয়াছিলাম, অনেক আপত্তি করিয়াছিলীম। , 
কিন্তু পাছে বুরসেনানী সৈর্নিকেরা-চটিয়া যায়, এই ভয়ে প্রেসিডেন্টের! আমার 


নিষেধবার্য শুনিতে পারেন নাই। ফলও হাতে হাতে ফলিল। ক্রপ্তীকে , 


বমণীকুলের জন্তই বিপন্ন হইতে হইল। সে যাহ! হউক, শীপার্সের কথা*_ 


= 


} 


আমার পরামর্শ_ক্রদ্ত্ীর গ্রাহ হইল না। তিনি বলিলেন, ‘কি! ইংরেজ. - 


সৈন্তের ভয়ে পলাইতে হইবে! ইংরেজ পণ্টন“দেখিয়া সরিষা খাইতে হইবে! 
যাও, কেবল গুলি কর, আর ইংরেঞ্র মার ।” টা 

শীপার্ঁ আসিয়া আমাকে হতাশ করিলেন, ক্রপ্জীর আন বিপতি এবং 
বুয়র স্বাধীনতার আগু সংহাঁর বিষয়ে চিন্তা-করিয়া আমি একাস্ত অভিভূত 
হইলাম; কিন্তু তখনও প্রতিকারচেষ্টার ক্রাট করিলাম ন।1* লর্ড রবার্টসের 
রসদ-পণ্টন আসিতেছে, শুনিয়া আমি ১৭শে ফেব্রুয়ারি সেই দিকে ইডি 
করিলাম, রসদ-পণ্টনকে আক্রমণ করিলাম, ছুই দলে ঘোর যুদ্ধ হইল, যুদ্ধে 
আমাদেরই জয় হইল, আমরা ববার্টসের ১৬০০ বলদ টির 
বন্দীও করিলাম। ২*শে ফেব্রুয্নারি বৃটিশ সেন! সমস্ত রূসদপত্র ফেলিয়া 
প্রস্থান করিল। আমরাও তিন শত রসদ বোঝাই গাড়ী, কর়েকর্থানা ট্রলি 
এবং অন্তান্ত অনেক লটবহর হন্তগত করিয়া, ক্রঞ্জীর উদ্ধারার্থ যাত্রা 
করিলাম। পথে এক দল বৃটিশ সৈন্য আমাদের সম্মুখে পড়িল, আমার কথায় 
সেনাপতি সসৈম্ভে আত্মসমর্পণ করিলেন ) হস্তগত" রসদপত্র এবং বন্দিগণের 
যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া, আমি ক্রপ্রীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলাম। ২২শে 
- ফেব্রুয়ারি কিঞ্চিৎ সৈন্য লইয়া পার্দেবর্গের অদূরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, 


ভ্রপ্জী সসৈন্যে | 


লর্ড রবার্টসের রত দেনা কর্তৃক বেষ্টিত হইয়াছেন। a তিন দিকে 
মক্ষিকা- -প্রবেশেরও স্থান নাই; এক দিকে কতকটা মুক্ত আছে। আমি সৈম্ত 
লইয়া সেই দিকের রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাসনা, তখনও ক্রগ্জী 


এ দিক দিয়! চলিয়া আসিবেন, আর আমি তাহার রক্ষা করিব। এইরূপে এক --- 


পথ মুক্ত রাখিয়া, আমি আবার ক্রপ্রীর নিকট দূত পাঠাইলাম। আমার 
সাহসী ও অন্ভুত-কম্্মা দূত অসাধ্যসাধন করিল, বৃটিশ চমূর মহাব্যৃহ ভেদ 
করিয়া ক্রপীর কাছে উপস্থিত হুইলেন। আমি যে একটা পথ মুক্ত রাখিয়াছি, 
এ পথে যে চলিয়া আসিবার স্থযোগ আছে, অধিকাংশ দৈন্ সামন্ত যদি সঙ্গে 


“পর 
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লইয়া যে ক্রন্নী ও পথে মুক্তিগাভ করিতে পারেন, তাহা দূত ক্রুপরীকে বুঝাইয়া 

এ বলিলেন। কিন্ত একগু'ঝে বৃদ্ধ মেনাপতি কিছুতেই নিজের গোঁ ছাড়িলেন 
প্‌ না । যখন অমিতদাহস বিচিত্ৰকৰ্ম্মা শীপার্স আসিয়া এই কথা বলিলেন, তখন 
" বুয়র'ঞ্জাতি ও বুগ্নররাপ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, আমাকে অন্ধকার দেখিতে হইল। 
২২এ হইতে ২৬এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত পথ মুক্ত রাখিয়া, সামি যখন দেখিলাম, 

আব উপায় নাই ? যখন আমাকেও ক্রধ্লীর দশায় পড়িবার মত হইতে হইল) 

যখন দেখিলাম, আর তিলমাত্র বিলম্ব হইলেই, আমাকেও লর্ড রবার্টসের 
প্রভূত সেন! কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইতে হইবে ; তখন অগত্যা শোকসম্তপ্ুহদয়ে 
মসৈস্তে প্রস্থান করিলাম । ক্রঞ্জী আমার একটা পরামর্শও গ্রাহ্থ করিলেন না; 

অথচ এই জন্তই, আপনি ম্জিলেন, দেশকেও মজাইলেন। এই চিন্তা আমাকে 

যে কি মনঃকষ্ট দিল, এখনও দির! থাকে, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন! 
» “মহাবীর ক্রপ্লী কিছুতেই আমার পরামর্শ শুনিন্পেন না; নিজের বীরত্ব 

» অপেক্ষা স্বদেশের স্বাধীনতা যে অধিক প্রিয় পদার্থ, তাহা তিনি বুঝিলেন না! 
ত আমাদের সর্বনাশ হইল! ক্রপ্তীর পতনেই সমগ্র বুয়র জাতির পতন হইল। 
যদি কেবল ক্রপ্রীই বন্দী হুইতেন, তাহা হইলে, ক্ষতি হইত না; ক্রঞ্জীর 

সঙ্গে সঙ্গে বে বহুসংখ্যক বুয়রবীরকেও.বন্দী হইতে হইল, ইহাতেই আমাদের 
সর্বনাশ হইল। সৈন্য আমাদের হাতে একাস্ত অল্প ছিল, যত ভাল ভাল সৈম্তাই 

ক্রপ্লী লইয়াছিলেন। ক্রুপ্ীর ও তাহার প্রভৃত বলের আত্ম-সমর্পণে বুয়রবল 
একেবারেই ছুর্বূল হইয়া পড়িল ; তাহা ছাড়, এই বিষম বিপত্তি ও বিপর্য্যয়ের 

সঙ্গে সঙ্গেই যত বুয়র-হদয়েও বিপর্যয় ঘটিল ; যত সাহসী আশায় উৎফুল্ল 
বু্রকেণ্ড হতদাহদ ও হতাশ হইতে হইল । সকলেই যুদ্ধক্ষেত্ৰ ছাড়িয়া চলিয়া 
যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইল। উৎসাহহীন, আগ্রহশৃন্ত সৈন্য লইয়া,*মহাবল বৃটিশ 
বলের সহিত যুন্ধ করা যে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল, তাহা আমরা সকলেই 
বুঝিতে পারিলাম ; তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতেও পাইলাম। ক্রঞ্জীর পতনেই 

বটি শের উত্থান হইল। 


ile দ্বিতীয় পর্ব । 
পতনে উত্থান । 


প্ক্রপ্তীর পতনেই বুয়রবলের পতন হইল; বুয়রবলের পতনেই বুটিশ- 
বলের উখান হইল। ক্রন্লী সসৈন্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, 


নি 


' ৬৬৬ , সাহিত্য 1 ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


EERE EN EEE TEAR HUE 


ও হতসাহদ হইয়! পড়িল * কিস্তু এই সংবাদে আড়াই লক্ষ বৃটিশ সৈম্ত আশা 


ও সাহসে উত্তেজিত হয়৷ উঠিল। পার্দেবর্গে মহাবিপত্ধি ঘটিল ; ও দিকে , 


লেডীস্মিথও অবোরোধমুক্ত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতি জুবেয়ারের মৃত্যু অপেক্ষা 
লেভান্মিথের অবরোধ্মুক্তি আমাদিগকে অধিক আঘাত করিল? বুয়র-বিলরয়- 
লক্মমীকে ইংরেজের অন্কশায়িনী করিয়া দিল।* ° 

পক্রঞ্জীর পতন হইতে না হইতেই, বৃটিশ সেনাপতি গটেকার ষ্রঘর্ণ গিয়া 
বুয়রবিজ্রয়ে আঘাত করিলেন। এ সংবাদে আমাকে হতবুদ্ধি হইতে হইল। 
কিন্তু হতবুদ্ধি হইয়া থাকিবার অবসর আমি পাইলাম নাঁ। চর-মুখে সংবাদ 
পাইলাম, বৃটিশ সেনাপতি জেনেরল ব্রাবাণ্ট, প্রভূত সৈস্ত লইয়া, অরেঞ্জের 
দিকে অভিযান করিতেছেন'। এই সংবাদ পাইয়া, আমরা কর্তব্য স্থির 


~~ 


শি 


করিবার জন্য ব্যস্ত রঢ়িয়াছি, এমন সময়ে মহাভয় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত . 


হুইল। সংবাদ পাইলাম, লর্ড বরার্টস, ৪০1৫০ হাজার সৈন্য লইয়া আমাদের 
অরেঞ্জ রাজ্যের সর্বনাশ করিতে আসিতেছেন ; আমাদের রাজধানী বুলুম- 
ফণ্টীনেরই মুণ্পাত করিতে আসিতেছেন। 

“এখন অরেঞ্জ-অঞ্চলের সমস্ত বুয়র সৈম্তই আমার হস্তে ন্তত্ত হইল। 
প্রেসিডেন্ট ষ্টীন স্বয়ং আসিয়া আমাকে ক্রঞ্জীর পদে অভিষিক্ত করিয়া গেলেন। 
ক্রঞ্জীর পদ পাইলাম, কিন্ত তাহার পল্টন পাইলাম না) তাহারা তখন বৃটিশ 
হন্তে ব্দী। ১৯০০ অন্দের ৭ই মার্চ লর্ড রবার্টস মহাচমূ লইয়! অগ্রসর 
হইলেন ; আমাকেও যথোচিত ব্যবস্থায় মন দিতে হইল । এই সময়েই 
ত্রাহ্মভালের প্রেসিডেণ্ট | . 


i বৃদ্ধ কুগার 


প্প্বয়ং আমাদের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিবার সময়ে 
তাহাকে যেরূপ পথক্লেশ সহ করিতে হইয়াছিল, যেরূপ বিপত্তিসঙ্কট পোহাইতে 


হইয়াছিল, তাঁহা শুনিয়া এবং চিস্তিরা আমাকে মুগ্ধ হইতে হইল । বৃদ্ধ 


প্রেসিডেন্টের স্বদেশতক্তি__স্বজাতিপ্রেম_ স্বাধীনতান্থরাগ দেখিয়া, আমাকে 
বিশ্ময়বিহ্বল হইতে হইল | 

পক্রুগার আসিয়া আমার সহিত পরামর্শ করিলেন, আমার সমস্ত পরামর্শই 
তাহার গ্রাহ হইল। অরেঞ্জ-সেনার কর্তব্যসন্বন্ধে,' জুগার ও ষ্টীন, ছুই প্রেসি- 
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ডেন্টই, আমার মতামত গ্রাহ্থ করিলেন । কুগার চলিয়া গেলেন, লর্ড রবা্টসও 

. আসিয়া ষডর-নদের তীরে, দশ মাইল জুড়িয়া,* সৈন্তসংস্থাপন করিলেন। 
তাহার পঞ্চাশ হাঁম্রার পল্টনে মডর্ভূমি আচ্ছন্ন হইল। আমাকেও স্বল্প 
সৈগ্ভ-লইয়। বাঁধা বিদ্বের ব্যবস্থা করিতে হইল ; আমিও অন্ত তীরে ১২ মাইল 
স্থানে আমার সৈশ্তকে সংস্থাপিত করিলাম । ন্বন্পপরিমিত নান! ভাগে বিভক্ত 

-হইয়," আমার* স্বল্প নৈন্ত ও ১২ মাইল ক্ষেত্রে অবস্থিতি .করিতে লাগিল । 
আমাদিগকে রাজধানী বুলুমফণ্টশীনের অন্তই ব্যস্ত থাকিতে হইল ৷ ইত্যবসরে 
পরক্রসবর্গ বৃটিশ-হন্তে পতিত হুইল ৷ 


ভিলা 


_ পপুর্কেই বলিয়াছি, আমাদের ছুই বোথা সেনাপতি-পদে বিরাজ করিতে- 
ছিলেন। ত্রান্মভাপের প্রধান সেনাপতি লুইস বোথা নেটালের দিকে ছিলেন; 
"জেনারেল ফিলিপ বোথাই মহাবীর ডিলারের সঙ্গে গামাদের বুলুমফণ্টীনের 
অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের সৈন্ত আসিয়াও আমাদের সৈল্ত- 
সংখ্যা কিঞ্চিত পুষ্ট করিল। ইহারা ১৮ই মার্চ আমাদের সৈন্তস্থানে উপস্থিত 
, হইলেন? কিন্তু ১৮ই মাঁচ্চের মধ্যেই রবার্টসের অসংখ্য সৈন্য আমাদের 
চারি দিকে নানাবিধ ব্যৃহরচন। করিয়া অবস্থিত হইল। বুলুমফণ্টীনের চারি 
দিকেই বুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে লাগিল। এই সময়েই আমাদের বিষম বিপত্তির 
হুত্রপাত হইল ! ইতিপূর্ক্বে €ই মার্চ প্রেসিডেপ্ট জুগার ও ষ্টীন যে সন্ধি- 
" প্রস্তাৰ পাঠাইপ্লাছিলেন, প্রধানতম বৃটিশ মন্ত্রী 

, লর্ড স্মবরি - রী 
“তাহা অগ্রাহ্ করিয়াছেন) এ সংবাদ আসিয়। আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। 
সংবাদে আমি হুঃখিত হইলাম না। রণক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়াই, আমি 
‘প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলাম, হয় দেশের স্বাধীনতা অক্ষুধ্ন রাখিব, না হয় সবংশে 
বৃটিশ-হন্ডে প্রাণ দিব। সন্ধি-প্রস্তাবের প্রথম সর্ত ছিল, ' 

'আর্সিভাল ও অরেঞ্জের স্বাধীনতা পূর্বাবৎ অক্ষুণ্ণ থাকিবে? 

“্যখন এই সর্তই সল্সবরির অগ্নান্থ, তখন সন্ধি-প্রস্তাব তাহার অগ্রাহা 
হুইল, শুনিয়। আমি দুঃখিত হইতে যাইব কেন? বরং সংবাদে আমি সস্তষ্ট 
হইলাম। ভাবিলাম, সকল বুয়রই এখন স্বাধীনতার জন্ত অকাতরে প্রাণ দির্বে, 

তরাং বুটিশের পক্ষে জয়লাভ বড় সহজ হইবে না। 


৬৬৮ "_ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


-*এইরূপ আশ! করিয়া, রাজধানীর রক্ষায় প্রাণপণ করিলাম । কিন্ত অবস্থা 
দেখিয়া, মনে মনে বুঝিলাঈ, আমাদের দুই বুয়র রাজ্যই বৃটিশ-হন্তে পড়িবে। : ) 
আমাদের প্রেপিডেন্টেরাও ইহ! বুঝিলেন। রিস্ত আমরা সকলেই সংকল্প. 
করিলাম, শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। “যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ ।” 'সুত্রাং এখন 
ত কিছুতেই ক্ষাস্ত হহুব না) আর পরেও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিব। সমগ্র জগৎকে 
দেখাইব, কয়েক জন বুয়র মহাবল বৃটিশের-ঈহিত কিরূপ যুদ করিল, মুষ্টিমেয় 
বুয্রজাতি স্বাধীনতার জন্ত কি কাণ্ড করিল! - ইউরোপ আমরিকার সুকলকে 
দেখাইবার জন্ত, এ রহস্ত সকলকে জানাইবার জন্য, রিনার ওয়েসেল্‌স এবং 
উলম্যান্দ এই সমরেই _- 


নি 


“করিলেন। ধাঁহারা বলেন, ইউরোপের সাহায্য পাইবার জন্তই. আমাদের 
প্রতিনিধিপুক্গবের! * ইউরোপ-যাত্রা করিলেন, তাহারা প্রন্কতের অপলাপ 
করেন। *সাহাব্য যে কাহারই কাছে পাইব না, তাহা আমরা পূর্বেই বুবিয়া- 1 
ছিলাম। আমি ত পরকীয় সাহায্যের আশা এক দিনও করি ন্যই। ইউরোপ, 
আমেরিকার সহার্তুতি পাইবার আশা করিয়াছিলাম ; সহানুভূতি পাইয়াছি; 
সমগ্র জগুতের সহাসুভূতি পাইয়াছি। সাহায্যের আশা করি নাই, সাহায্য 
পাই নাই। ' 

“এ দিকে আমি বুলুমফণ্টীনের রক্ষার্থ নানারূপ আয়োজন করিলাম 
আয়োজনে তাদৃশ ক্রটিও হইল না। কিন্তু আমাদের অন্যতম সেনানী উইল- 
. ব্যাকের জন্তই সব পও হইল। তিনি অতিভয়ে আক্রান্ত হইয়া, বুয়রবিগর্হিত 
আতঙ্কে অভিভূত হইরা, রিনা ' যুদ্ধে পলায়ন করিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার দৈন্তবুন্দও-পলাইয়া গেল। আমাদের পল্টন-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল; 
‘বৃটিশ চমূরও বুলুমফণ্টীন-প্রবেশ সুসাধ্য হইল। - আমাদিগকে ছুস্তর দুঃখ- 
সাগরে ডুবাইয়া, বৃটিশ চমু, বিনা যুদ্ধে, বুলুমফণ্টীনে প্রবেশ করিল. এই-. 
রূপেই ্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, আমার প্রাণাধিকা রাজধানীর সহিত, বুটিশ-_. 
হস্তে পতিত হইলেন! বুলুমফণ্টটীন বুটিশ-হস্তে পড়িল, আমাদের প্রেসিডেণ্টও, 
পাত্রমিত্র ও কাঁগজপত্রাদি লইয়া, কুনষ্টার্টে গিয়া, রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করি- 
'লেন। প্রখানেই কুগার, ষীন, ডিলারে, ফিলিপ বোথা প্রভৃতি সকলেই বসিয়া 
ভবিষ্যৎ পথ স্থির করিবার জন্ত পরামর্শ -করিজেন। - সকলেই বলিলেন, 


Ls 


2 


ফাত্ভন, ১০০১। _ . মহাবীরচরিত্ব ৷ ৬৬৯ 


‘যুদ্ধে যে পরাজ্রন্ন হইবে, তাহা নিশ্চিত; কিন্তু স্বাধীনতার জন্ত আমাদের 
সকলকেই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হইবে ৷  এ'পণ আমার পক্ষে পুরাতন । 
যাহাই হউক, আমার অরেঞ্জ যখন ইংরেজ-হস্তে পড়িল, আমিও তখন 
ইংরেজের কেপ-রাজ্যে অভিধান করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলাঁম। 


* ৪... ক্ৃতীয় পর্বব। 
প্রাণপণ । 


“যুদ্ধে আমি একান্তই প্রাণপণ করিলাম । সুতরাং ইংরেজ-সেনার বিষম 
সংখ্যাধিক্য দেখিয়াও, আর ভীত হইলাম নাঁ। “দানা-পোষ্ট, নামক স্থানে, 
আমি ৩৫০টি ঈৈন্য লইয়া, বৃটিশ সেনাপতি জেনেরল ব্রডউডের ২০০০ সৈন্তকে 
আক্রমণ করিলাম। যুদ্ধে আমার জয় হইল) আমার ৩টি সৈন্য নষ্ট হইল, 
ব্রডউডের ৩৫০ হতাহত এবং ৪৮০ বন্দী হইল; গ্াহার ৭টা কামান এবং 
-১১৭ গাঁড়া রসদপত্রাদি আমার হস্তগত হইল । ৪ঠা এপ্রেল “রেডভার্সক্রুপে 
যুদ্ধ হইল) সেখানে বুয়র সেনাপতি জেনেরল ডিভিলীয়াস, জেনেরল 
ফৌনম্যান প্রভৃতি আমার সহযোগিতা করিলেন। আমাদের ৫1৬ শত সৈন্ত 

' এই যুদ্ধে প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল) কিন্ত আমাদেরই ভাগ্য প্রসন্ন হইল ; 
প্রথম আক্রমণের পরই বৃটিশ সৈন্ত ' 


- শ্বেত পতাকা 


“দেখাইয়া, আমাদিগকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে ইঙ্গিত করিল। শক্র-পক্ষের শ্বেত 
পতাকা দেখিলেই, যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে হয়, এ নিয়ম সর্বত্র সর্ববাদিসম্মত | 
ইউরোপের সার্বদেশিক সমরশান্ত্রবিশারদেরাই, সভায় বপিক্সা,অস্ান্ত নিয়মের 
তায় এই নিয়ম বাহাল করিয়াছেন; এ নিয়ম সকলেরই শিরোধার্য্য হইয়া 
আসিতেছে। হুতরাং আমরা, যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া, শাস্তভাবে বৃটিশ সৈন্যের দিকে 
অগ্রসর হইলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুটিশ সৈন্ত হইতে গুলিবৃষ্টি আসিয়া, আমা- 
দিগকে বিত্রত করিল ; আমাদের সেনাপতি পেলিসকে প্রাণ দিতে হয়। বৃটিশ 
পক্ষের এই “শঠতা” দেখিয়া, আমাদের সমস্ত বুয়র সৈশ্যই ক্ষেপিয়া উঠিল) 
তাহারা দশ গুণ সাহসে যুন্ধ করিতে লাগিল। বৃটিশ পক্ষেরই পরাজয় হইল, 
বৃটিশ সেনার সেনাপতি হত, হইলেন, শতাধিক সৈন্তও হতাহত হইল। 
আমাদের পক্ষে কেবল ওঁ দেনাপতি পেলিসই হত হইলেন, আর ৬ জন মাত্র 


৬৭০ l সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 
bs 


সৈস্ত আহত হইল। ইংরেজ পক্ষের ৪৭* জনকে আমাদের হস্তে বন্দী তহঁতে 
হইল। দেখিলাম, ইহাদের অধিকাংশই ‘রয়াল আইরিষ রাইফল’ দলের 
সৈনিক । 


সৈন্যবৃদ্ধি । 

- “লর্ড রবার্টপ যত বুয়রকে অভয় দিয়] বলিয়াছিলেন, ‘যে সঞ্চল বুয়র, যুদ্ধে 
বিরত হইয়া, শান্তভাবে স্বগৃহে অবস্থিতি করিবে, তাহাদিগকে 'আমার 
সৈনিক সেনানীর! স্পর্শও করিবে না এই অভয়-বাকে; নির্ভর করিয়া, 
অনেক বুয়রই, যুদ্ধে বিরত হইয়া, স্ব স্ব গৃহে অবস্থিতি করিতেছিল। কিন্তু 
বৃটিশ দৈনিক সেনানীরা প্রধান. সেনাপতির প্রতিক্তায় জাঘাঁত করিতে 
লাগিলেন ) অনেক বুয়রই স্বগৃহে ধৃত ও বন্দীভূত হইয়া বৃটিশ কারাগরে 
নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, ইংরেজ পক্ষের এই ব্যবহারে বত বুয়র আবার 
উত্তেজিত হইপ, সকলেই যুদ্ধে প্রাণ দিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে প্পাগিল। 
আমিও, আনন্দিত হইয়া, প্রেমিডেন্ট টীনকে লিখিলাম, “লর্ড রযার্টসের 
কল্যাণে আমাদের সৈম্ত-বৃদ্ধি হইতেছে) প্রকারাস্তরে লর্ড রবার্টসই আমাদের 
সৈন্তসংগ্রাহক' হইয়া দীড়াইয়াছেন।' । 

“এইরূপে কিঞ্চিৎ বন্ধিতবল হুইয়া, আমর! নাতি কর্ণেল ড্যালগেটি 
এবং জেনেরল ত্রাবাণ্টকে দসৈন্তে অবরুদ্ধ করিয়! ফেলিলাম। কিন্তু ১৬ দিন 
অবরুদ্ধ থাকিবার পর তাহার! মুক্তি-লাভ করিলেন। ইত্যবদরে অরেঞ্জ রাজ্য 
বুটিশ সৈন্তে একেবারেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । যুদ্ধারস্তের কিছু কাল পরে 
ত্রান্স ডালের সৈন্ত নেটালের দিকে ছিল, অরেঞ্জের সৈন্ত অরেঞ্জের দিকে আর্দসয়া- 
ছিল; ইহ! পূর্বেই দেখাইয়াছি। এখন ছুই বাঁজ্যের ছুই সৈন্তকে প্রক্কৃত- 
প্রস্তাবেই ছুই ভাগে বিভক্ত হইতে হইল। উভয় রাজ্যের সৈন্য ভাগ হইল, 
কিন্ত উভয় রাজ্যে দত্তাবের ব্যতিক্রম হইল না। ব্যতিক্রমের যে একটা গুজব 
উঠিয়াছিল, তাহ! একান্তই অমূলক ৷ অভিযান আক্রমণে সুবিধা হইবে বলিয়াই, 
আমরা একমত হইয়া, এইরূপে সৈন্ত-স্বাতন্ত্রযের ব্যবস্থা করিলাম। 'সদ্ধান্ত 
হইল, ত্রান্স ভাল-দেন। বুটিণ চমূর সন্মুখে থাকিবে ; অরেপ্র-সেন! বৃটিশ সেনার 
পশ্চাতে থাকিবে ;- ছুই সেনা দুই দিকে থাকিয়া আক্রমণ করিবে ।৭ এইখানে, , 

একবার বুয়র সৈক্কের.সংখ্যা-রহস্তুটা সকলের দ্রেখা উচিত। - 

“আমরা ৪৫ হাজার সৈন্য লইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। .কয়েক,মাসের 


_ হইয়াছিল,’ তাহাদের সংখ্য। নিতাস্ত কম নহে। আর ক্রঞ্জীর পতন দেখিয়া, 


ফাত্ধন, ১৩০৯। মহাবীরচরিত। -৬৭১ 


যুদ্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ সৈনতক্য় হইয়াছিল বটে ; কিন্তু করঞ্জীর পতনেই 
সৈম্তসংখ্যা একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। যাঁহার! তাহার সহিত বন্দী 


যাঁহারা একেবারে যুদ্ধে বিরত হইয়াছিল, কিছুতেই উত্তেজিত হয় নাই 


-কিছুতেই আর যুদ্ধক্ষেত্রে আসে.নাই, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। 


সুতরাং মে মালের হিসাবে দেখিলাম, 
৬ আমাদের আছে ১৫ হাজার, 


“আর ইংরেজের হইয়াছে ২ লক্ষ ৪* হাঁজার। তথাপি যুদ্ধে ক্ষাস্ত হইলাম না, 


পা 
॥ 
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তথাপি পলায়ন করিয়! প্রাণরক্ষা করিলাম না। প্রাণের মায়া আমার কোন 
কালেই ছিল না। এ সময়ে ত সে মায়া একেবারেই মন হইতে কোথায় 
, চলিয়া গেল! অদৃষ্টে যাহা আছে, ঘটিবে ; যতক্ষণ বাচিব, ততক্ষণ যুদ্ধ 
করিব, স্মুদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনতাকে যত দিন” পুরি টানিয়া রাখিব) 
এই সংকল্পই আমার হৃদয়ে একাস্ত প্রবল হইয়া উঠিল। 

“মের শেষে “রূডওয়াল' নামক স্থানে এক পল্টন ইংরেজ সৈন্ত আমার 
সন্মুখে পড়িল ) যুদ্ধেও বিলম্ব ঘটিল না ; এবারও আমার অয় হইল। ইংরেজ 
পক্ষের ১৫* অন হতাহত হইল, €*০ বৃটিশ সৈম্ত আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী 
হুইল। পণ্টনের সহিত প্রভূত রসদপত্র ছিল, নানারূপ বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী 
ছিল; ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার দ্রব্জাত আমাদের হস্তগত হইল। ' হইল 
বটে, কিন্ত আমরা তখন বিব্রত ; কাজেই অনেক জিনিসপত্র আমাদিগকে 
নষ্ট ক্রিয়া ফেলিতে হইল। বন্দী বৃটিশ সৈনিকেরাও যত দূর পারিল, লুটিয়া 
পুটিয়! আপনাদের সঙ্গে রাখিল। - 

“কিন্ত এরূপ যুদ্ধে, এরূপ জয়ে-__-আমর। আমাদের অগ্রসন্ন ভাগ্যকে প্রসন্ন 
করিতে পারিলাম না। রবার্টসের মহাচসু ক্রমে ক্রমে আমাদের সমগ্র 
অরেঞ্জই হস্তগত ও পদদলিত করিতে লাগিল। মে মাসের শেষদিবসে-- 
সেই ভয়ঙ্কর অন্তত দিনে--ত্রাব্সভালেরও সর্বনাশ হইল ৷ 


জোহানেসবর্গ 


প্বৃটিশহৃস্তে নিগ্রতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বুয়র-হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া গেল। 
€ই জুলাই, আ্রাব্দভালের রাজধানী প্রিতোরীয়াও বৃটিশ, সৈন্তের পদদলিত 
হইল) বর-ভাঙাও একেবারে পুর! গেল |” 


৬৭২ সাহিত্য । ১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


আমাদের - “মহাঁবীরচরিতের' পূর্বভাঁগও এইখানে তিন পর্কে-_সমাপ্ 
হইল। 


মহাবীরচরিতের উত্তরভাগ। 


সামান্ত সৈনিক ডি৪য়েট কিরূপে সহসা সেনাপতি হইলেন ; সেন!পতি * 
ডিওয়েট কির্ূপে হঠাৎ প্রধান সেনাপতি 'হইলেন ; কিরূপে* তিনি প্রথম- 
হইতেই লৌর্ধ্য সাহসের স্তায় 'সমরবৌশলেরও পরিচয় দিতে লাগিন্টেন ) 
অভ্যন্প দিবসের মধ্যেই তিনি কিরূপে সমরকৌশলের পরাঁকাষ্ঠা দেখাইলেন ; 
অক্ঞাত-চরিহ অপ্রথিতনামা ডিওয়েট কিরূপে অতিন্বপ্প দিবসেই জগঘি- 
খ্যাত হইয়া উন্ল্ত্যিন; কিরূপে তিনি মহাবল বুটিশকেও ছতবল করিয়া 
ফেলিলেন ; কিন্তু শেষে জেনেরল ক্রুপ্জীর দোষে কিরূপে বুয়র-ভাগ্য চিরদিনের 
তরে অপ্রসন্ন হইল ; তথার্শপ জম্মভূমিগত প্রাণ, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় উপাসক 
. ডিওয়েট কিরূপে স্বার্ধীনতারক্ষার চেষ্টা করিলেন) এরূপ অবস্থায়ও তিনি 
কিরূপে নান! যুদ্ধে ক্লৃতকার্ধ্যও হইতে লাগিলেন) মহাবীরচর্রিতের পূর্ক- 
ভাগেই তাহা নকলে দেখিতে পাইলেন। পূর্বভাগেই ডিওয়েটের প্রকৃত 
পরিচয় পাওয়া গেল) পূর্বভাগের তিন পর্কেই তাহার বীরজীবনের প্রথম 
তিন কাল পাঠকের হ্ৃদয়ঙ্গম হইল। উত্তরভাগে অধিক কথা কহিব না, 
এ ভাগে ডিওয়েট জগদিখ্যাত মহাবীর । কিন্ত বুয়র-ভাগ্য এই ভাগেই দগ্ধ 
হইয়া গেল। মহাবীর ডিওয়েট এ ভাগে নিজের সৈনাপত্য-কৌশলে ও অসীম 
অদ্বষ্টপূর্কা সাহসে জগৎকে বিন্ময়বিহ্বল করিলেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে 
পারিলেন না৷ উত্তরভাগেই বীরচরিতের উপসংহার হইল।. ডিওয়েটের 
নিজের বিশ্বাস, এ ভাগেই তাঁহার বীর-জীবনের উপসংহার হইলেও ক্ষতি 
ছিল্‌ না। তাঁহার পক্ষে বীর-জীবনের উপসংহার অপেক্ষা বীরচরিতের__ 
বীরকীর্তির__বীরলীলার__উপসংহারই অধিকতর শোচনীয় । 

এ শোচনীয় কালের কথা আমরাও অধিক করিয়া কহিব না 
যে অভিনয় এখন জগতশুভ্ধ লোকের নেত্রপথে ও হ্বদয়পটে জাজ্জল্যমান 
হইয়া বিরাজ করিতেছে, সে অভিনয়ের আমর! পুনরাবৃত্তি করিব না। 
ডিওয়েটের প্রথম বীর-জীবন . পাঠকের পরিচিত করাই আমাদের উদ্দেস্ত। 
সে উদ্দেশ্য সাঙ্গ হইল) কিন: তল টি আল কিনা, তাহা 
পাঠকের বিবেচ্য । 


ফান্তন, ১৬০৯ । ae ৬৭৩ 
‘ কিচেনারের দেব । * 

৮ উত্তরতাগের প্রথম ও প্রধান ঘটনা, লর্ড কিচেনারের দৈব রক্ষা। তিনি 
যে ট্রেণে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করিতেছিলেন, সে ট্রে বুয়র-সেনার হন্তে 
পতিত হুইয়াছিল। কিন্তু বুদ্নর-সেনার কেহই, জানিত না যে, ট্রেণে লর্ভ 
কিচেনার রহিয়াছেন ; এই জন্তই তিনি এ বিপদেও রস্কা পাইলেন। যখন 
কিচেনার টে ছীড়িয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন 
বুয়র {সন্ত জানিতে পারিল, গর কিচেনার পলাইয়া গেলেন। মহাবীর 
কিচেনারের এরূপ উদ্ধার-বার্তায় মহাবীর ডিওয়েট দুঃখিত হইলেন না, বরং 
আনন্দিতই হইলেন ; বীরমর্য্যা্া বীরেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। 

উত্তরভাগেরপদ্তীম় প্রধান খটন। বুয়রসেনাপতি প্রিন্সলুর বৃটিশ-হস্তে 
আত্ম-সমর্পণ। প্রিন্সলুর হাতে সৈনাপত্যের ভার পড়ে, ইহ! ডিওয়েটের আদে৷ 

“অনুমোদিত ছিল না। প্রিন্সলুকে প্রধানতা দিতে নিনি নিষেধই করিয়া- 

& ছিলেন। “আর প্রিন্মলু নিজেই সহজ সেনার উপর কর্তৃত্ব চালাইতেছেন 
দেখিয়া, শ্বদেশহিত-্তস্তজীবন ডিওয়েট একাস্ত কুদ্ধ হইয়া ঘোর প্রতিবাদও 
করিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন, প্রিন্দলু প্রধানত্ব করিবার উপযুক্ত 
নহেন) তাহার হস্তে প্রাধান্য থাকিলেই, বিভ্রাট ঘটিবে। সেই বিভ্রাট ঘটিল; 
প্রিন্সদু আত্মসমর্পণ করিয়া, হূর্ধল বুয়রকে আরও ছূর্বল করিয়! দিলেন । 

উত্তরভাগের তৃতীয় ঘটনা . 

ডিওয়েটের জ্রান্সভাল যাত্রা । অরেঞ্জ প্রদেশে প্রতিকূলতারও সুযোগ 
রহিল না) রাজ্যের জ্ঞাত অজ্ঞাত সমস্ত অংশই বৃটিশ সৈস্তগ্রবাহে প্লাবিত 
হইল। ডিওয়েটকে বন্দী করিবার জন্যই সমস্ত বৃটিশ সেনাপতি প্রাণ পণ 
করিলেন। তাঁহারা আট-ঘাট বাঁধিয়া কাজ করিতে লাগিলেন । সকলেই মনে 
করিলেন, এইবার কিন্তী দিব, আর ডিওয়েটকে মাত করিব। কিন্তু ডিওয়েট 
মাত হইলেন না। তিনি বৃটিশ সেনাকে ঘোড়ার চালে ঘুরাইয়া, নিজে - 
ব্রাব্সভাতপর দিকে যাত্র। করিলেন! 

“কিন্তু জন্মভূমি অরেঞ্জের জন্ত তাহার স্বদেশহিতৈষী প্রাণ দিবারাজ কাদিতে 
লাগিল। তিনি ত্রান্সভালের ওদিকে ভিটিতে পারিলেন না । পথে তত 
'বিপত্তি সঙ্কট সত্বেও আবার অব্েঞ্জ-রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্ত আর. 
তিনি কিছুতেই অরেঞ্জের দগ্ধ ভাগ্য শীতল করিতে পারিলেন না। নান৷ স্থানে 

৮৫ 


ঢু 
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নানারূপ বিচিত্র 'বীরোচিত কার্য্য দেখাইয়া, ডিওয়েট বিস্মিত বুয়রসমা্ধিকে 
অতি বিস্মিত করিলেন; “মিত্রের স্কায় শত্ররও প্রশংসা-ভাজন হইলেন ;এ 
স্বদেশের পুনরুদ্ধারে কিন্তু ভিনি আর কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। 
আমরাও এ সকল অধ্যায় বিনাস্পর্শে ছাড়িয়া দিলাম। রি 

: স্বদেশের উদ্ধারে হতাশ হুইয়া, ডিওয়েট দক্ষিপবাহী হইলেন। মনে, 
করিলেন, “ইংরেজের কেপরাজ্যে গিয়া, তঁরত্য বুয়রবংশজদ্দিগের সাঁহায্যে, 
ইংরেজের রাজ্যেই ইংরেজকে বিপন্ন করিব। তাহা হইলে, ইংর্জেসেনা 
স্বরাজ্যরক্ষায় বিতত হুইবে। আমিও সেই অবসরে শ্বদেশের উদ্ধার-করে 
* একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিব; একবার অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পাইব ।” 

"_ দৃক্ষিণবাহী হুইয়া, ডিওয়েট কিঞ্চিৎ সৈন্ত সামন্ত লইয়া, কেপরাজ্যে প্রবেশ 
করিলেন, একবার অকৃতকার্য হইয়া আবার প্রবেশ করিলেন। দিন কতক' 
জয়লঙ্্ীও তাহার অনুক্ুলা হইলেন। দিনকতক সমগ্র কেপরাজ্য কম্পিত-* 
কলেবর হইল, কেপের কম্পে দিন কতক বিলাতকে পধ্যস্ত কীপিতে হুইল, : 
দিন কতক চারি দিকেই "গেল গেল” শব্দ উঠিতে লাগিল। কিন্ত পাতার 
আগুন নিবিয়! গেল! ডিওয়েট কেপে গিয়া কাঁধ্যতঃ কিছুই করিতে পারিলেন 
না; তাহার পক্ষে কেবল অসীম শৌর্ধ্য সাহস এবং রণকৌশলের পরিচয় 
দেওয়াই সার হুইল। শেষে তীহাকে মহতী বৃটিশ চমূর বিরাট সৈনিক 
প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইতে হইল। কিন্ত এ সব ঘটনা এখনও সকল নেত্রে 
বিরাঁজ করিতেছে, মহাবীর-চরিতের সমগ্র উত্তরভাগই সকলের চিত্তপটে চক্‌ 
চক্‌ করিতেছে। সুতরাং আমাদিগের পক্ষে এ সকল কথার পুনরুক্তি করা 
আবশ্যক নহে। কেবল একটা ঘটনার কথা একটু বিশেষ করিয়া কহিবণ যত 
বৃটিশ মহারথীকে বঞ্চিত করিয়া, বড় বড় বৃটিশ সেনাপতির চক্ষেও ধুলিপ্রক্ষেপ 
করিয়া, ৬* হাজার বৃটিশ পল্টনের প্রাচীর পার হইয়া, অরেঞ্জের অভিমন্যু 
অপূর্ববকর্মা। ডিওয়েট কিরূপে সমগ্র জগৎকে বিস্মিত এবং সমগ্র বৃটিশ জাতিকে 
- হতবুদ্ধিৎকরিলেন, তাহাই পাঠককে ছুই কথায় দেখাইয়া দিব। ডিওয়েটের 
সেই বিচিত্র ব্যহভেদের কথা ডিওয়েটের মুখেই পাঠককে -শোনাইয়াঁ দিব। 


আমার বিচিত্র মহাঁবীরচরিতেরও উপসংহার করিব। ব্যুহভেদের পূর্বেও 
ডিওয়েট ও তাহার সহযোগীদিগকে নানা দিকে ইংরেজসেনার আক্রমণ সহ 
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করিতে হইয়াছিল। নানা স্থানে কিন্ত বুয়রপক্ষের জয় হইয়াছিল। বুয়র- 
_ সেনাপতি মেজ, বেষ্টার, শীপার্স এবং মীয়ার্স সর্বদাই ডিওয়েটের সঙ্গে থাকি- 
তেন। ডিওয়েটকে সৈন্ত সেনানী লইয়া, নানা স্থান দিয়া, নানাবিধ গুপ্ত ব্যক্ত 
গ্টথের অনুসরণ করিয়া, যষ্টিসহস্রপরিমিত বৃটিশ সৈষ্-ব্যুহের বেষ্টনী হইতে 
‘পরিত্রাণ পাইবার্‌ উপায় করিতে হুইয়াছিল। তিনি নিজে বলিতেছেন, “১৯০২ 
অৰ্গ ফেব্রুয্খুরী মাসটা আমাৰক ক্রমাগত বৃটিশ বুটিক ও অশ্বীদির আক্রমণ 
সহ করিতে হইয়াছিল। মাতের পূর্বের দাবার রাজাকে যেরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া 
কিন্ত সামলাইতে হয়, আমাকেও সেইরূপ ক্রমাগত কিন্তী সামলাইতে হইয়া- 
ছিল। কিন্তু কিন্তী আমি যদিও শেষে বেশ সামলাইয়াছিলাম, তথাপি 
আমাকে ক্রমাগত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কষ্টের প্রধান কারণ, আমাদের 
পল্টন শিশু ও বালকে পূর্ণ হইয়াছিল। ছয়, সাত, নয়, দশ, একাদশ, দ্বাদশ 
বৎসরের বালক আমাদের পল্টনে অনেক ফুটিয়াছিল। গুণবান্‌ বৃটিশ 
বীরপুরুষেরা যত বুয়রজননীর ক্রোড় হইতেই সন্তান কাড়িয়া লইতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন । পাঁচ সাত বৎসরের শিশুদিগকেও মাতৃক্রোড়চুত হইতে 
হইয়াছিল। বৃটিশ কারাগারে বন্দী হইয়া থাকা অপেক্ষা আমাদের পল্টনে 
যুটয়া ঘুরিয়া বেড়ান শ্রেয়্ঃ। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই আমরা যত বুয়র 
শিশু ও বুয়র বালককে পল্টনে আশ্রয় দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অনেক 
বৃদ্ধকেও আমাদের পল্টনে আশ্রয় লইতে -হইয়াছিল। এই জন্তই পথে 
১ আ্মামার্দিগকে বড় অন্থবিধা-ভোগ করিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বৃটিশ 
গুলির আঘাতে দুই পাঁচটি শিশু বালককে, আহত হইতে হইয়াছিল, কখনও 
কখনুও কোন কোন বালক বা শিশুকে প্রাণও দিতে হুইয়াছিল।” 

এইরূপে তৎকালীন অবস্থার আভাস দিয়া, বৃটিশ বীরদিগের উপর 
নিষ্ঠুরতার আরোপ করিয়া, রমণীনির্বাসনের স্তায় শিশুনির্বাসনের অপরাধও 
বৃটিশ মস্তকে চাপাইয়! দিয়া, ডিওয়েট ১৯:২ অবের ২১এ ফেব্রুয়ারি দিবসে 
উপস্থিত হুইয়াছেন। প্র দিবসে পুনরারস্ত করিয়া তিনি বলিতেছেন, “২১এ 
ফেব্রুত্বারী দেখিলাম, আমরা বৃটিশ চমূর বিরাট চক্রব্যহে অবরুদ্ধ হইয়াছি। 


এক অর্দচন্রু-_-অর্থাৎ সন্মুখ  চক্রার্ঈ-_বেখেলহেম হইতে লিওলি পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত, অপর অর্দচক্র-_অর্থাৎ পম্চাৎ চক্রার্ছ_ফাক্ককোর্ট হইতে ত্রীদ পর্যন্ত 


টি 
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প্রশ্থুত। এই চক্র ক্রমেই.সংকুচিত হইয়!, আমাদিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম 
করিতে লাগিল। ২২এ ফেব্রুয়ারী সেনাপতি দ্বিতীয় বোথা আসিয়া আমার, 
সহিত যোগ দিলেন। অন্তান্ত সেনাপত্রাও আসিয়। উপস্থিত হইলেন । মোটে 
সসৈন্যে আমর! হইলাম ২ হাজার। কিন্তু পূর্কোই বলিয়াছি, বৃদ্ধ ও বালকেন্প 
সংখ্যা কম ছিল না । আমাদের প্রেসিডেন্ট ষ্রীন ও তাহার মন্ত্রী ও পাত্র,” 
মিত্রাদি সকলেই আমীর আশ্রয়ে ছিলেন।* আমি দেখিল$ম, যদি “বৃটিশ 
সৈন্যচক্র আমাদিগকে চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে, আমাদিগকে বন্দী হইতে 
হইবে ; আমার ন্যায় আমার প্রেসিডেন্ট ও তাঁহার সহযোগীদিগকেও “বন্দী 
হইতে হইবে। এই অন্যই আমাকে অধিক "উদ্বিগ্ন হইতে হইল, কিন্তু এই 
উদ্বেগের জন্যই আমাকে ব্যুহভেদের জন্য প্রাণপণ করিতে হইন্ত। 

দেখিলাম, চক্রের সমস্ত পরিধি-ভাগই বৃটিশ সৈস্তে পূর্ণ; সকল সৈন্তই 
্ধর্থপ্রস্তত। কিন্তু বুঝিলাম, এক স্থানে আমাকে ব্যুহ-ভেদ করিতেই * 
হইবে। স্থৃতরাং আরে ইতস্ততঃ না করিয়া আমি প্রস্তুত হুইলাম।* আমার 
পল্টনে যে কয়েক জন অশ্বসাদী ছিল, তাহাদিগকে অগ্রে দিলাম । . অষ্টাশ্বতর- 
বাহিত আমার সর্বপরিচিত ১৫ মাসের সহগামী গাড়ীথানি অশ্বসাদীদিগের 
পশ্চাতে রাখিলাম। মধ্যস্থলে বৃদ্ধ ও বালকদিগের শকটগুলি রাখিয়া 
দিলাম। পশ্চাতে-__বাছ! বাছা-_মৃত্যুভর়রহিত-_ বুদ্ধিমান সৈনানী ও সৈনিক- 
দিগকে স্থাপিত করিলাম। আমার পুত্র আইজাক এবং কুটীও আমাদের সঙ্গে 
রহিল। আমি অভিযানের আদেশ করিলাম । চক্রের যে স্থান বিদীর্ণ করিয়া! ' 
যাইব বলিয়া স্থির করিরাছিলাম, নিকটে গিয়া দেখিলাম, সে স্থান ঘন নিবিড় 
বৃটিশ সৈম্তপ্রাচীরে সুরক্ষিত । কিন্ত আর আমি ইতস্ততঃ করিলাম না । , এই 
স্থানে- বৃটিশ সেনাপতি রিমিংষ্টোনের রেজিমেপ্টকে ভেদ করিয়া, আমরা চক্র 
হইতে বহির্গত হইলাম। প্রেসিডেন্ট রান ও তাহার সহযোগীরাও আমার 
সহিত নিঃস্ত হুইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ বালকেরাও উত্তীর্ণ হইল। অন্তান্ত 
সেনাপতিরাও, স্ব স্ব সৈন্ত লইয়!, আমার অন্থসরণ করিলেন। কিন্ত আমাদের 
কোন কোন সেনানীকে সৈস্ত সহ ব্যৃহ-মধ্যেই থাকিতে হইল। ধাহারা 
আমার মত ব্যহ-ভেদ করিতে পারিলেন না, তাহাদিগকে অগত্যা বন্দী ' 
হইতে হইল। ' . | ” BY 

বাহ-ভেদে আমাদিগকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইল। ব্যুহস্থ বৃটিশ 
সৈনিকদ্বিগের সহিত আমাদিগকে ভীষ যুদ্ধ করিতে হুইল । কিন্তু হায়! এই 


পি 


ফাল্গুন, ১৩০১। মহাঁবীরচরিত্‌ ৷ ৬৭৭ 


সময়ে একটি ্রয়োদশবর্ষায় বালককে বৃটিশ সৈনিকের গুলিতে প্রাণ দিতে 
হইল। চক্রব্যছের যে স্থানে আমরা এইরূপে বযই-ভেদ করিলাম, সেই স্থানটি 
আমাদের মানচিত্রে “বেবেরীয়া* বলিয়া পরিচিত। বেবেরীয়া বুয়র 
ধাঁনচিত্রে চির-পরিচিত হুইয়া রৃহিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারি 


, আমরা এইরূপে বিরাট বিস্তৃত বৃটিশ সৈম্তচক্রের ভেদ করিলাম; ভেদ 


উপলক্ষৈ ভীষ্ণণ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। ২১ বৎসর পূর্বে "মাজুবা” 
পাহাড়ে বুয়রদিগকে এই রূপে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সে যুদ্ধে বুয়র জাতির 
জয় হইয়াছিল, এ ব্যুহন্ডেদের যুদ্ধেও আমাদের জয় হইল। কিন্তু সেবার যাহা 
হয় নাই, এবার তাহা হইল ; আমাদের স্বাধীনতা এবার লুপ্ত হইয়াই রহিল 1” 
* পরিশিষ্ট । 

এই চক্রব্যহভেদের সংবাদ অবিলম্বেই সর্ব জগতে প্রচারিত হইয়া 
পড়িল। ডিওয়েটের এই অসাধ্যসাধন-ব্যাপার দেগ্সিয়া, সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে 
অভিতূর্ত হইল। সর্বত্রই ডিওয়েট ধন্ত ধন্ত হইলেন”। সর্বত্রই ডিওয়েট 
বর্তমানযুগের অদ্বিতীয় মহাবীর বলিয়া স্বীকৃত এবং ঘোষিত হইলেন ) 
ইংলণ্ডেও ডিওয়েটের প্রণংসাবাদ হইতে লাগিল। সমরশীস্ত্রপারদর্শী নিরপেক্ষ 
মহাপুরুষেরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন, “রোমকযুদ্ধে কার্থেজের মহাবীর 
হেনিবল যাহা করিয়াছিলেন, এ যুদ্ধে মহাবীর ডিওয়েটও তাহা করিলেন । 
হেনিবল যেবপ চক্র-ব্যুহের ভেদ করিয়াছিলেন, ভিওয়েটও সেইরূপ চক্রব্যুহের 
ভেদ করিলেন ।” | 

অনেকের বিশ্বাস, ডিওয়েট যেরূপ স্বল্পমাত্র সৈম্ক লইয়া যেরূপ যষ্টি সহত্র 
সৈন্তের চক্রব্যহ বিদীর্ণ করিলেন, হেনিবল এরূপ স্ব্পসৈন্ত লইয়া এরূপ 


.ঘননিবিড় চক্রব্য বিদীর্ণ করেন নাই। আর তখন চক্রত্যুহ বাণ ও বর্ষার 


জন্য ছুর্তেগ্ক ছিল, এখন চক্তব্যুহ বন্দুকের গুলি-বর্ষণে ছুর্ভেস্ত। ছুই ব্যহে 
প্রভেদ অনেক । এই প্রভেদ দেখিয়াই অনেকে ডিওয়েটকে হেনিবল অপেক্ষাও 
উচ্চ বীরামনে বসাইতে চাহেন। - 

ব্যুহভেদের সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্র বুয়র-যুদ্ধেরও কার্য্যতঃ উপসংহার হইল। 
ডিওয়েট প্রেসিডেণ্ট ষ্টীনকে লইয়া ত্রাহ্সভাল-যাত্রা করিলেন। সেখানে 
সেনাপতি, দলপতি, প্রেসিডেন্ট ও সচিবগণের বৈঠক বসিল। বৈঠকে 
নানারূপ পরামর্শ হইল। আবার সন্ধির প্রস্তাব স্থির হইল, আবার প্রস্তাব 
বৃটিশ মন্ত্রীদিগের অগ্রাহ্য হইল। এইরূপেই কিয়ৎকাল অতীত হইল। অনস্তর 


৬৭৮ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১১. সংখ্যা) 


যাহা হইল, তাহা সকলেরই স্বৃতিপটে বিরা্জমান। প্রেসিডেন্টদিগের 
ইউরোপ যাত্রা, বৃটিশ পক্ষের নির্বন্ধরক্ষা, রাগের সমর প্রভৃতি 
ঘটনা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।, 


নিতে ডে 


« 


মছাবীর বুযরযুদ্ধে স্নেক দেখা গেল । বোথা, ডিলারে, ক্রপ্তী, ক্রিৎজিঙ্গার *. 


প্রভৃতি অনেক মহাবীরকেই দেখিতে পাইলাম। উচ্চ আমন এবং উত্তম 
_ আসন সকলেব জন্তই পার্থিব সমাঞ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বাধীনুতার 
পবিত্র যুদ্ধে যাহার! প্রাণ দিয়াছেন, তাহারা চিরম্মরপরীয় হইয়াঁছেন। ' যাহারা 


প্রাণপণ করিয়াও এখনও জীবিত আছেন, তাহারাও চিরম্মরণীয় মধ্যে ' 


পরিগণিত হইয়াছেন। ,এখনও সকল. মহাবীরই স্বদেশহিষ্তর জন্ত বন্ধ- 
পরিকর। কিন্তু এখন সার যুদ্ধ বিগ্রহে_-নরছত্যা শোণিতপাতে--বুয়র- 
জাতির ও বুস্রদেশের কহিতসাধন হইবে না; অনৃষ্টের আদেশে সকলকেই 
বৃটিশরাপ্ের বস্তুতা মাথায় লইতে হইয়াছে। সকলকেই বৃটিশরাজের ত্ীজামধ্যে 
পরিগণিত হইতে হইয়াছে। বুয়র -নহাবীরেরাও এখন বৃটিশরাজের অনুগত 
' আশ্রিত হইয়! স্বদেশের ও স্বজাতির হিতে-_লুধ্য সুখের পুলরুদ্ধারে-_ভুক্ক 
দুঃখের-তিরোধানে--মনঃপ্রাণ সমর্পপ করিয়াছেন -. . 

বুয়র পক্ষে মহাবীর সকলেই, উত্তম মহাবীরও সকলেই, তুলনায় -শ্রেষ্ঠতা 
স্থির করা ছুঃসাধ্য। যেমন লুই বোথা, তেমনই ডিলারে, যেমন পীট বোথা, 
তেমনই তোমার কৃৎজীঙ্গার ! শ্রেষ্ঠতা সকলেরই দেখিতে পাওয়া যায়, অসাধ্য- 
সাধনও অনেকেই করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র জগৎ 
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সর্বশ্রেষ্ঠ আনন দিয়াছেন । ডিওয়েট নিজে বলিয়াছেন, আমাদের সেদাগতি- 
দলে যদি শেষে .মতাস্তর- ভাবাস্তর-_“মনাস্তর' ন! হইত ; যদি সকলেই 
এক-মনঃ-প্রাণে--এক সর্বববাদিসন্মত নিন্ধিষ্ট ক্রমে চলিতেন ; বদি স্বীয় 
গৌরব--স্বীয় স্বাধীনতাক্_-হৃদয়ে স্থান না দিয়া, সকল বুয়র সেনাপতিই, 
বুয়র জাতির গৌরব ও বুয়র জাতির-স্বাধীনতার্ই একাস্তসনে পূজা করিতেন ) 


যদি এই সর্ব্বতোমুখী সাধনায় স্থিরস্ংকর ও ধীরসাহস হইয়া চলিতেন ; যদি 


কোন সেনাপতি আত্মপ্রত্যয় বা আত্মশ্লাঘায় অভিভূত না হুইয়া, প্রকৃত -ও 
বনুজনসম্মত -পথে থাকিয়া, যুদ্ধকার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন ; তাহা হইলে, ইংরেজ 
দেনাপতিরা, সহসা! বিদ্য়ছুন্থুভি বাদ্দাইতে পারিতেন না-। বৃটিশ সেনাপতি- 


ফান, ১৩০৯1 ' মহাঁবীরচরিত | ৬৭৯ 


গর্ণ্রে শৌধ্যাদিগুণে বৃটিশ-বিজয়-পথ মুক্ত হয় নাই, বুয়র সেনাপতিদিগের 
'মতাস্তর মনাস্তরেই বৃটিশ-বিজয়-পৃথ প্রশস্ত হইয়াছে | সেনাপতিদিগের 
দোষেই বুয়র সৈম্ভকেও তুষ্ট হইতে হইয়াছিল। বুগ্তর সেনার অবাধ্যতা 
ঘাড়িয়াছিল, এই মহাঁদোষেই আমাদের সর্বনাশ শীদ্র পীগ্ ঘটিয়াছে। 

. আমাদের দোষেই আমাদের সর্বানাশ হইয়াছে, ইহা ভাবিলে, আমি 'ক্ষপ্তপ্রায় 
হইয়া উঠি। *. এই আক্ষেপে-এই অনুতাপে__আমাঁর হৃদয় এখন দিবারাত্র 
জলিতেছে, চিরদিন জ্বলিবে।” রর 

“্বাধীনতার অন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে হইলেও, ডিওয়েট কাতর হইলেন 
না। স্বাধীনতা গেল, তিনি রহিলেন, এই আক্ষেপেই ডিওয়েটের হৃদয় 
বিদীর্ণ হইতেছে | কিন্ত তিনি যেরূপ মহাবীর, সেইরূপই মহাবিবেচক। 

পগতন্ত শোচনা নাস্তি 
| মৃতন্ত মরণং যথা ।” 
এখন ফ্জহাতে বুয়রজাতি বৃটিশ গ্রজা হইয়াও স্বাধীনভাবে সংসারধর্ম করিতে 
পারে; যাহাতে আপনাদের রাজ কার্যে আপনারাও অংশ লইতে পারে; যাহাতে 
আর সমস্ত বৃটিশ প্রজার স্তায় বুয়র প্রজারাও আত্মশাসন করিবার ক্ষমতা 
পাইয়া নির্ষিস্ধে দেশের হিতসাধন করিতে পারে; যাহাতে আপনাদের ধর্-কর্শ 
সমস্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বুষ়র জাতি আবার মাথা ভুলিতে পারে, মৃতদেহে প্রাণ 
পাইয়া আবার সজীব হইতে পারে; ডিলারে, বোথা প্রভৃতির স্তায়, মহাবীর 
ডিওয়েটও তাহারই চেষ্টা পাইতেছেন। যিনি যুদ্ধে সর্বোচ্চ আসন লইতে 
পারিয়াছেন, তিনি এখন এই শাত্তিকালেও উচ্চতম আসনেরই অধিকারী 

" হইয্লা রহিয়াছেন। অতএব, ডিওয়েট সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবীর--তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
উত্তম মহাবীর । তাহার বীর-জীবন আদর্শ জীবন ; তিনিও জগতে আদর্শ- 
বীর। বর্তমান যুগের ভিনি অদ্বিতীয় বীর। অদ্বিতীয় স্বদেশভক্ত মহাবীর . 
এখন রাজভক্তিগুণেও অদ্বিতীয় । স্বীয় গ্রন্থের উপসংহারে তিনি সকল 
বুয়রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, “এখন তোমাদের একমাত্র কর্তব্য রাজ্রভক্ত 
হওয়া । যাহারা শ্বাধীনতা-প্রেমে মুগ্ধ, এখন তাহাদের পক্ষে রাজওক্তিরসে 
মুগ্ধ হওয়াই শোভা পাইবে ।” এ কথাও মহাবীরের কথা । মহাবীর সরলতার 
অবতার ; তিনি যখন যে অবস্থায় পড়েন, তখন দেই অবস্থারই উপযুক্ত কাধ্য 
করিয়া থাকেন; সেই কার্যেই মহত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। 





ah 


৬৮০. টা Hl j NTE 


২ বহিমন্্র। ও বে 
ক্তিবিশেষকে বুঝিতে হইলে তাহার পূর্বপুরুষের বিবরণ, তাহাদের সহিত 
পূর্বোক্ত পুরুষের ্রন্ততিগত সাদৃশ্ত বিভিন্নতা প্রভৃতির নিরূপণ করিতে হয়। 
এই কারণেই বঙ্কিমবাবুকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সাহিত্যিক ূর্বপুরুষগণের 
একটু বিবরণ ও তাহদের সহিত বঙ্কিমবাবৃর্র সাহিত্যিক সম্বন্ধের নির্ণয় " 
আবস্তক । 

জগতের ইতিহাস পর্যালোচন! আমরা একটি সুন্দর নিয্তমর 
ক্রিয়া দেখিতে পাই । তাহা এই,_-পুধিবীর মঙ্গলের জন্য যধন'"যে বিষয়ের 
অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, পরমকারুদিক পরমেশ্বরের কৃপায় তখনই তাহার 
আবির্ভাব হুইয়াছে। এই নিয়মের প্রভাব জড়, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে 
একইরূপ দেখিতে পাই। ইংরাজিতে একটি কথা আছে, “Necessity is the 
mother of inventian# কথাটি এই নিয়মের রূপাস্তরমাত্র। আমাদের 
বাহ্‌ উন্নতির ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পথশ্রম আমাদের +নতাস্ত 
কষ্টকর বোধ হওয়ায় আমর! যথাক্রমে নরযান, পশুযান, বাম্পীয়যান, বৈছ্যতিক 
যান প্রভৃতির আবিষ্কার করিতে লাখিলাম। এই সমস্ত যানের আবির্ভাবে 


আমাদের পথশ্রম বিদুরিত হইল বটে, কিন্তু আমাদের আকাজ্ষার নিবৃত্তি 


হইল না। সেই কারণেই এখন আমাদের ইহা অপেক্ষাও সুখদায়ক যানের 
অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হইতেছে ; তাই আমরা আকাশষানের আবিষ্কারের 


জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছি) এবং অচিরেই যে তাহাতে সফলকাম হইব, ভাহা . 


Santos Dumant বুঝাইয়া দিয়াছেন। মনোরাজ্যের এই বিবর্তনের প্রমাপ 
আমরা দর্শনের ইতিহাসে দেখিতে পাই। জগঞ্প্রণালীর কারপনির্ণয়ের উন্ত 
ক্যান্ট, ফিক্তে, শেলিং, হেগেল প্রভৃতির মতের অবতারণা এই অত্যন্ত প্রয়ো- 


- জনের অন্ত নিদর্শন । আর আধ্যাত্মিক জগতের বিবর্তনের সাক্ষী ভগবানের 


সেই মহাবাক্য,_প্যদা যদা হি ধৰ্ম্মন্ত গ্রানির্ভবতি ভারত!” ইত্যাদি। ইহা 
কোনও হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। . 

আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাস পর্ধ্যালোচনা করিলেও আমরা উক্ত 
নিয়মের ক্রিয়া দেখিতে পাই। নিম্নলিখিত প্রবন্ধে তাহ! বুঝাইবার চেষ্টা 
করিব। 


- 


* বান্ধৰ-দমিতির অনুষ্ঠিত বস্কিমবাবুর সাংবৎসরিক প্মরণ-সভায় গঠিত । 


চা 


তু 


ফান্তুন, ১৩০৯। বঙ্কিমচন্দ্র ৬৮১ 


, ১৭২৭ ৰৃষ্টাব্দে পণাবী-প্রাঙ্গণে মুমলমান-রাজ্জ-লক্ষ্মীর সহিত বুঝি প্রাচীনতার 
নিদর্শন অনেক বিষয় আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম! ইংরাঁজ কর্তৃক 
বঙ্গবিজয় শুধু রাজ্য-বিপর্ধ্যয়েই পর্য্যবসিত হয় নাই। পরস্ত তাহাতে আমাদের 
শিক্ষা, দীক্ষা, চিন্ত। প্রভৃতিরও পরিবর্তন. ঘটিয়াছিল। বহুকাল পূর্বে মুসল- 
মানের যেমন থাশ খনন করিযু! পুপ্য-দলিল! ভাগীরথীন্ধ গতি বিভিন্ন খাতে 
ফিরাইয়া দিয়াছিল ; ইংরাজ তেমনই তাহাদের ইতিহাস কাব্য দর্শন প্রভৃতির 
দ্বারা স্বামাদের মনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। মুসলমানের খাল খনন 
সত্বেও ক্ষীণাবয়বা গঙ্গা ষেমন- এখনও কালীঘাটের নিয় দিয়া প্রবাহিতা 
হইতেছেন, সেইরূপ ইংরাঞ্জের দ্বার এই মহাপরিবর্তন সংঘটিত হইলেও, 
আমাদের পুরার্তনভাব এখনও সামান্ত রহিয়া গিয়াছে, কিন্ত এখনকার গঙ্গার 
সায় আমাদের চিন্তার মূলত্রোত যে বিভিন্ন পথেই প্রবাহিত হইতেছে, ইহা 

“অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

:  সেকাগৈর শেষকবি ভারতচন্ত্র পলাশীষুদ্ধের তিন বৎসর পরে মানবলীলা 

₹সংবরণ করেন। ইংরাদ্ তখন রাজ্যাধিকার করিয়া অন্ত্বলে শুধু বাস রাজ্যের 
অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা নহে, পরস্ত তাহাদের স্বদেশের, বিভিন্ন আদর্শবলে 
তাহারা আমাদের মানসিক রাজ্যেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন.। 

_.. রামমোহন রায় এই বৈদেশিক প্রভাবের প্রথম ফল। তাহার পূর্বে 
পান্টা কবুলিয়ৎ প্রভৃতি পারস্তভাষাদুষ্ট একপ্রকার গণ্ভ ভাষা ব্যতীত 
বিশুদ্ধ গন্য বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন ছিল না। ১৭৯৯ থুষর্ধে কেরি, ওয়ার্ড, 
মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনরীগণ শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামায়ণ, 
মহাভারত প্রভৃতি পুস্তক প্রচারিত করেন। এবং এ যন্ত্র হইতে তাহাদের 

«প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র “সমাচারদর্পন্” প্রকাশিত হয়। ৯৮১৬ খৃষ্টাব্দ 
“হিন্দু কলের” প্রতিষ্ঠিত হইল। সেখানে শিক্ষিত হইয়া বাঙ্গালী ইংরাজ- 
দিগের, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির পরিচয় পাইল। এই দেশী বিলাতী সংঘর্ষে 
“ দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমাদের সেই সময়ের অবস্থা ভূমি- 
কম্পে ভগ্ন সৌথের ধ্বংসাবশ্শেষের সহিত তুলিত হইতে পারে। প্রাচীন আদর্শ, 
চিন্তা প্রভৃতি নৃতনের সংঘর্ষে নিপীড়িত, অথচ নুতন আদর্শ বা চিন্তার সৃষ্ট 
হয় নাই। তখন এক মহাপুকষের আবির্ভাবের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। 
রামমোহন রায় এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ফল। সমাজ, সাহিত্য ও ধৰ্ম্ম, এই 
তিনের তখন বড়ই ছুরবস্থ।। এত দিন এ দুরবস্থ। কেহ বুঝিতে পারেন 


৬৮২ , সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


নাই; কারণ, উৎক্ষ্টতর বা অন্তর আদর্শের সাক্ষাৎ পান নাই। সেই 
আমাদের এক মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন ইংরেজের যাহা কিছু ভাল, তাহার তুলনায় 
আমাদের মন্দ আমর! বুঝিতে পারিলাম। মহাত্মা রামমোহন রায় উক্ত জিবিধ . 
বিষয়ের সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। মিশনরী প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্মবাদী- 
দিগের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইবার অন্ত তাহাকে ভাষার গঠন করিয়া লইতে 
হইল। তর্কের জন্ত যে ভাষার স্া্টি, তাহার সৌন্দর্য্য-স্বহ্ধৈ বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিবার প্রশ্নো্ন নাই। রামমোহন রায়ের ভাষা এই নীরস তর্কেরু ভাষা 
হুইল। এখানে তাহার একটু নমুনা দেখাইতেছি।__ 

“নিব্র্তক যে শাত্রামুনারে পতি বর্তমানে পতির শাসনে জ্ীকে থাকিতে 
হয় দেই শাস্ত্রে লিখেন পতি মরিলে পতিকুলে তাহার অভাবে পিতৃকুলে 
তাঁহাদের শাসনে বিধবা থাকিবেক এ ধর্ম রক্ষাতে দেশাধিপতিকে নিয়স্তা 
করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন তবে স্বামী বর্তমান থাকিলে কি তাহার অবর্তমানে 
স্বামী প্রভৃতির শাদনত্যাগ ও ব্যভিচারের সম্ভাবনা কদাপি নিবৃত্ত হইঁতে পারে 
ন। যেহেতু অনেক অনেক স্থানে: প্রত্যক্ষ দেবিতেছ যে স্বামী বর্তমান থাকিতেও 
তাহার শাসনে স্ত্রী থাকিয়া স্বতন্ত্র হইতেছে? 

ভাষার তখন নিতান্ত বাঁল্যাবস্থা। তখন যেন তাহার শারীরিক বা 
মানসিক পৌন্দধ্যের বিকাশ হয় নাই। যেনু ধুলিধুসরিতা বালিকা প্রথম 
অন্ট ছূর্কবোধ ভাষা ব্যবহার করিতেছেঃ। সেই বালিকা যেমন যৌবনে 
শারীরিক ও মানসিক সৌনার্যে সকলের মনোমোহিনী হয়, ভাষাও তেমনই 
ক্রমশঃ পরিমার্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়। সরল ও সুন্দর হয়, ইহা আমর! ক্রমশঃ 
বুঝিব। j Us y 

ধর্ম সন্ধে রামমোহন রায় নূতন যুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার 
একেশ্বরবাদ এখন অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রিয় বস্তু । 

সমান্র-সংস্কার বিধয়ে রামমোহন রায়কে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। নরনারী-সপবদ্ধ লইয়া সমাজ। এই সম্বন্ধের স্বরূপ লইয়া 

মতান্তর মাছে। এই সধবন্ধ আমরা চারি ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। যথা- _ 
ক্রমে মাতৃ-সম্বন্ধ, জায়া-সধ্বন্ধ, কন্তা-গশ্বন্ধ ও সহোদরা-সন্বহ্ধ। কোনও দুই 
নরনারী-সম্পর্ক প্রকারগত এই চারিটির মধ্যে একটি হুইবেই হুইবে। মাড়- 
সধ্ন্ধ, কপ্তা-দধন্ধ ও সছোদরা-সন্বন্ধেন স্বরূপ লইয়া বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। 
কিন্ত জাা-সধন্ধ লইগ্র| দেশী ও বিলাতী আদর্শে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত - 


- কান্ত, ১৩৩৯। বঙ্কিমচন্দ্র । র ৬৮৩ 


হয়। “তাঁহার কারণও আছে। বিলাতী সমাজে সেই সন্বন্ধ চুক্তিমূলক, স্বতরাং 

কলত বৰাধান স্বতন্ত । দ্বৈতভাব ইহার স্বরূপণ। আর বিবাহ যেখানে 

“ ধৰ্দ্মাচরণের অঙ্গীভৃত, সেখানে স্ত্রীর সত্বা স্বামীতে একীভূত হইয়া এক পবিত্র 

একত্বের উৎপ।দন করে। অদ্বৈতভাব ইহার স্বরূপ। সুতরাং বিলাতী 

আদর্শের তুলনায় আমাদের বিবাহপ্রথ| ও স্ত্রীজাতির অবস্থা বিশেষ বিসদৃশ 

বোধ হইবার কণ্প। কাজেই সপ্প্রথমে সতীদাহ প্রথী রামমোহন রায়ের 

হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি এই প্রথার নিবারণে গবর্মেন্টকে প্রণোদিত 
করিয়া উহা রহিত করাইয়া দিলেন। 

কিন্তু শুধু আইনের বলে সমাঁজ-সংস্কার সম্ভব নহে। কুপ্রথাগুলির দোষ 
সকলকে বুঝাইয়া দিতে হয়। তাই রসিক ঈশ্বর গুপ্ত আবিভূর্ত হইলেন। 
তাহার সরস কবিতাগুলি হাস্তরসের অনন্ত ভাগার। ঈশ্বর গুণের রচনায় 
ক্লচি তাদৃশ মার্জিত ছিল নাঁ। বহুকাল মুসলমানের অধীনে থাকিয়া আমর! 
তাহাদের ক্কচি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহা হউক, সমাজের পক্ষে 

FF যেগুলি দুষণীর, তিনি সরদ ভাষায় নিদারুণভাবে তাহাদের বিচার করিতেন। 
তাহার গদ্য রচনা অনেক স্থলে অনুস্বার-বিনর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃত ভাষা। নমুনা- 
স্ববূপ নিয়ে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হুইল ।-- 

“কেন না এইকালে নব নব নয়নবল্লভ পল্লব মঞ্জরী মণ্ডল মণ্ডিত নব নব 
সুচারু সুন্দর সুরভিফুল্ল ফুলদল সুশোভিত মৃদু মৃতু মলয়ানিল সেবিত মধুপান 
মত্ত মধুকর নিকর গুঞ্জিত কোকিল কুল কল কুজিত কমনীয় কুপ্জকাননে 
কুটিলকুম্তলা কুরঙ্গাক্ষী কুলকামিনী কুল কর সঞ্চালন পুরঃসর বিহার সুখে 
সুখী হতে ইচ্ছা হয়।” | 

ভাষার এইটি কৈশোর অবস্থা । ধূলি কাদা না থাকিলেও কিশোরী যেমন 
নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া সাঁজ সজ্জা দেখাইতে ভালবাসে, এই 
অমুপ্রাসহুষ্ট ভাষ! বুঝি ঠিক সেইরূপ 

সতীদাহ প্রথা নিবারিত হইলে দুইটি বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকুষ্ট হইল। 

£ প্রথম, উক্ত প্রথানিবারণের অবশ্স্তাবী ফলে. পূর্বাপেক্ষ। বিধবার সংখ্যা 
“ *. বদ্ধিত হইল। কারণ, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পূর্বে যাহারা স্বামীর চিতায় অনুমৃতা 
হইত, এখন আইনের বলে তাহাদিগকে জীবিত থাকিতে হুইল। দ্বিতীয়, 
একাধিকপত্থীগ্রহপেব ফল বড়ই বিষময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ' 
কারণ, বহুবিবাহিত কোনও পুরুষের মৃত্যুর পর একাধিক বিধবার আবির্ভাব 


গু 
৬৮৪ ৃ , সলাহিত্য | ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


হইতে লাগিল সুতৱাং. রি প্রথা ূর্বাগেজা আরও ভয়ঙ্কর ইলিয়! 
রোধ হইতে লাগিল। এই জন্তই পরবর্তী কালে বিধবাদিগের অবস্থা রর 
বহুবিবাহ এতদুভয় চিন্তার প্রধান বিষয় হইয়া পড়িল । সুতরাং বিদ্ভাসাগরের 
স্তায় কর্ম্মবীর 'ও. অক্ষয়কুমারের স্থায় জ্ঞানবীরের আবির্ভাবের অত্যন্ত প্রয়োজন 
হুইল.। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন অক্ষয় বাবু সমাজসংস্কার সম্বন্ধে অধিক 
পরিশ্রম করিতে পারেন নাই। কিন্ত তিক্সি আজীবন বিষ্ুবাদিগের ছুঃখ- 
দুরীকরণ্রে সুষ্পূর্ণ যত্ববান ছিলেন। তাহার রচনায় আমর! তাহার প্রমাণ 
পাইয়াছি। তাঁহার ও বিস্তাসাগর মহাশয়ের রচনার প্রভেদ নিয়ীলিখিত 
উদ্ধৃত স্থানদ্বয় হইতে বুঝিতে পার! যায়। অক্ষয়কুমার মিনার প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন,_ 
“যিনি দেখিয়াছেন যে সাধ্ৰীরনণী মাঁসঘয় পূর্বে নিন মানিনী 

ও গৌরবিনী বলিয়া স্ত্রী্নের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেই স্ত্রী মাঁসত্ব় পরে, 
একান্ত অনাথা ও নিতীস্ত সহান্সহীনা! হইয়া দীনভাবে শীর্শশরীরে সা শ্রুনয়নে | 
দিনপাত করিতেছেন এবং শ্বামিসম্পর্কায়! বিদ্বেষিণী রমণীগণ কর্তৃক উপেক্ষিত 
ও অশ্রদ্ধিত হইয়া! কাতর স্বরে প্রতিবেশীদিগের দয়ার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন 
তীহাকেই জিজ্ঞাসা করি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।* 

বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বিষয় মম্বন্ধে আক্ষেপোক্তি করিয়া বলিয়াছেন, 

, হা ভারতবর্ষ ! তুমি কি হতভাগ্য ! তুমি তোমার পূর্বতন সস্তানগণ্রে 
আচারগুণে পৃণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদা- 
নীস্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ 
পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব শরীরের শোণিত শু 
হইয়া ষায়।” 

জলপ্রপাঁতে যেনন, পর্বতিশুজ হইতে প্রচগবেে জলধার! গন 
পতিত হইয়া বিপুলকায়া নদীরূপে প্রবাহিত হয়, অক্ষয়কুমারের ভাষায় 
তেমনই একটা ছুর্দননীয়তা প্রচণ্ডতা অনুভব করিতে পারি। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ভাষার. তেজ আছে, প্রচণ্ডতা নাই ; সে যেন ্সিপ্ধ গম্ভীর বিপুল 
বারিধি--মহাসমুদ্র । উভয়েই বর্তমান বাঙ্গাল! ভাষার স্ষ্টিকর্তী। উভয়েই” 
তুলারূপে আমাদের সমাজসংস্কার কার্য্যে প্রাপপাত করিয়াছিলেন। উভয়ের 
নিকট আমর! চিরখণী। 

আমাদের উপরি-উক্ত রূপক অনুসারে ভাষার ওঁ সময় প্রথম যৌবন। 


e 
x 


' ফসল, ১৩০১ বঙ্কিমচন্দ্র । ৬৮৫ 


নবেস্তিম-যৌবনার যেমন একটা দারুণ তেজ ও. আবেগ পরিলক্ষিত হয়, 
ভাষারও তখন সেইরূপ অবস্থা । ইহার পরবর্তী কালের দুই জন লেখক এই 
নবযুবতীকে বসনহূষণে সজ্জিতা করিয়াছেন। মধুহৃদন দত্ত সে কালের 
পুবাতন প্রথার বদন ব্যতীত নূতন বদনে যুবতীর কেমন সৌন্দ্য্যবৃদ্ধি হইতে 


, পারে, তাহাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন। 
' আর" দীনবন্ধু বাবু নাটক প্রহসনের আকারে রচনায় কিরূপ মোন 


প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহাই দেখাইয়া দেন । বঙ্কিম বাবুর কাধ্য 
পরে বলিব। 
পুরাতন মিত্রাক্ষর ছন্দ ক্রমে “গদ্য কি পদ্য তাহা টি জানা যায়” 

হইয়া উঠিলে & গত্যন্তর ছিল না । মধুস্থদন এই সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 

হইলেন। তাঁহার অমান্থধী-গ্রতিভা-বলে তিনি দেখাইয়া দিলেন, অমিত্রাক্ষর 

ছনেও কি সুন্দর কবিতা লেখা সম্তব। যে বৎসর ঈশ্বর গুপ্ডের মৃত্যু হইল, 

মেই কসর মধুসূদনের "শর্শিষঠা”, প্রথম প্রকাশিতু হয়। যেন পুরাতন 
ছনোর বঙ্কার না মিলাইতে মিলাইতে নূতন সুরে ব্রধা তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। 

পর বৎসর “পদ্মাবতী” প্রকাশিত হইল। সাহিত্যে নুতন শক্তি সংযোজিত , 
করি! কবি সংস্কারকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার পরবর্তী দুইখানি 
প্রহসনই & উদ্দেশ্যে লিধিত। একখানিতে “নব্যরঙ্গে”র পাপ ও নিবু দ্ধিতা, 


'অপরটিতে “প্রাচীন সমাজের” অসাধুত! লাম্পট্য যথাযথ অঙ্কিত হইয়াছিল! 


তাহার এই নিৰ্ম্মম কশাঘাতের ফল পরবর্তী কালে ফলিয়াছে। 

ইংরাজরাজের সহিত কতকগুলি ইংরাজ্দ অন্ত চেষ্টায় এদেশে আসিয়াছিল। 
তাহারা ক্রমে এই অধঃপতিত জাঁতির উপর দারুণ অত্যাচার আরস্ত করিয়াছিল। 
যখন আমাদের জাতীয় কলুষের অপনয়নই প্রায় দুঃসাধ্য হইয়! পড়িয়াছে, 
তখন কতকগুলি বিজাতীয় আবর্না আমাদের সমাজে পঞ্জীভূত হইল। 
কাজেই আর এক জন কর্ম্মবীরের অত্যন্ত প্রয়োজন হইল। দীনবন্ধু মিত্র 
বহুযত্বে একখানি দেশীয় আয়না প্রস্তুত করিলেন। সে স্বচ্ছ দর্পণে কালিমা- 
মাথা*মুখ দেখিয়া “নীল বাঁদর” নিজের স্বরূপ বুঝিস বিত্রস্ত হইয়। পড়িল। যে 
মহাপুরুষ হারকিউলিসের ন্যায় এই বিজাতীয় আবর্জনা পরিষ্কার করিবার 
জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তিনি চিরকাল আমাদের পুজ্য হইয়া থাকিবেন, 
সন্দেহ নাই। বিজাতীয় কলঙ্ক দুর করিয়াই দীনবন্ধু সমাজের দোষগুলির 
নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। হান্তরসপ্রধান দীনবন্ধু অভীষ্টসিদ্ধির লন্ত সমাজের 


রক ‘ ক 
৬৮৬ সাহিত্য । - -১৩প বৰ্ষ, ১১শ মংখ্যা। 


,দোঁষগুলি জ্বলন্ত অক্ষরে যথাযথ আঁকিয়া দিলেন। কিন্ত এরূপ প্রণালী্তৈ 
ছুইটি আপত্তি হইতে পারে। “প্রথম, ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। 
দ্বিতীয়, পতিত জাতিকে অনবরত তাহাদের অধঃপতনের চিত্র দেখাইলে 
* ক্রমে তাহারা! আশাহীন হইয়া পড়ে। কথাটি বিশদরূপে, বুঝাইতে চেষ্টাৎ 
করিব। | . 


সৃষ্টিকৌশলে সফলতা লাভ করিতে হইলে তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন। 


প্রথম, অভিজ্ঞতা) দ্বিতীয়, ' সহানুভূতি ; তৃতীয়, 'কল্পনা। অভিজ্ঞতা না 
থাকিলে লেখা অসম্ভব, স্থতরাং উহাকে সাধারণ ধরিয়া বাদ দিতে পারা যাঁয়। 
দ্বিতীয়, বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সহা্থভূতি থাকা আবগ্তকণ। . তৃতীয়, কল্পনাবলে 
তাহার উপর রঙ্গ ফলাইয়া লইতে হয়। সহানুভূতি ও কল্পনা উভয়েরই 
প্রয়োজন । সহামুতূতির আধিক্য হইলে লোকে বাস্তব বিষয়ের সমধিক অঙ্কন 
করিয়া থাকে ; আর কক্পনীশক্তি অধিক হইলে লোকে অবাস্তব সৌন্দর্যের 
অধিক অবতারণা করিস্না থাকে। “এক শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তর্জহাদের 
ইচ্ছার বা চেষ্টার অধীন, .অপর শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাহাদের অধীন 
নহে, তাহারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, 
. তখনই সহানুভূতি আপিয়৷ উপস্থিত হয়। নহিলে সে আসিতে পারে না। 
সহানুভূতি তাহার দাসী। অপর শ্রেণীর লোকের! নিজেই সহানুভূতির দাস, 
তৌহারা চান বা না চান সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়া আছে।” | বঙ্কিম বাবুর 
দীনবন্ধুর কবিত্ব । ] I 

একটা দৃষ্টান্ত দিব। ছুই বন্ধু নদীতীরে গিয়া পরপারের শোভা অঙ্কিত 
করিতেছিল। এক জন সৈকতভূমি, তদুপরিস্থ তমালবৃক্ষ, তাহার ব্বিয়ে 
সবৎসা গাভী, পার্শ্বে দণ্ডায়মান কৃষক, আর নদীর উপরে ভাসমান -নৌকা, 
যেখানে যাহা ছিল, ঠিক অঙ্কিত করিয়া লইল। অপরে কোনটাই ঠিক অক্কিত 
করিতে পারিল না, বা করিল না । সে নদ্দীবক্ষে নৌকায় একটি প্রফুল্লানন! 
সুন্দরী আকিয়! দিল। কিন্ত নৌকাখানির আপেক্ষিক পরিমাণ কিছু হুম্ব 
হইয়া পড়িল। তমালের তলে গাভী না আকিয়া দুরে নির্বরিনী আকিয়া 
তাহার পার্শ্বে একটি ভীত-চকিত-নেত্রা হবিণী অশকিল। আর যষ্টিহস্ত 


ব্রাথালের পরিবর্তে তমালবুক্ষে একটি কোকিল আঁকিয়া- দিল, এবং তখন 


কৃষ্ণপক্ষ হইলেও, পূর্বাকাশে নবেন্দুকলা আঁকিয়া দিল। পূর্বের চিত্রকর- 


» realist আর শেষেরটি Idealist | দীনবন্ধু বাবু সহাম্ৃভূত্তির আধিক্যে 


৬ 


ফান্তন, ১৩০৯। . বঙ্কিমচন্দ্র 4 ৬৮৭ 


realist | তিনি যাহ। তালবাসিতেন, তাহা এমনই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি- 
তেন, যাহার জন্ত তাহার প্রাণ কীদিত, তাহার জন্য তিনি এমনই মনোবেদনা 
অনুভব করিতেন যে, কল্পনা সহানুভূতির নিকট পরাজিত হইত। বঙ্কিম বাবুর 


'সহান্থতৃতি থাকিলেও তাহা কল্পনার দাসী ছিল। উভয়ের পার্থক্যের অপর 
" কারণ, দীনবন্ধু বাবুর অভিজ্ঞতার আধিক্য। দরীনন্তন্ধু বাবুর ভাষা নূতন 


পুরাতনের সন্ধিস্থল। সংস্কৃত ভাষা ও সরল ভাষার মিলনস্থল। বলা বাহুল্য, 
বন্িম বাবু উপরি-বর্ণিত ব্ূপকের [108115 চিত্রকর ৷ . 

যৌন সম্বন্ধের স্বরূপ-নির্ণয়ে আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, রামমোহন রায় 
স্ত্রীজাতির অবস্থা পর্য্যলোচনা করিয়! সতীদাহ প্রথার নিবারণ করিয়া গেলেন। 
উহার অবস্তম্তাঁবী ফলে সমাজে কতকগুলি বিধবার উৎপত্তি হইল। অপরস্ত 
বহুবিবাহ বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল। ঈশ্বর গুপ্ত তাহার ওজস্বিনী ভাষায় 
ব্যঙ্গ করিয়া সমাজের কুপ্রথাগুলির নিবারণের চেষ্টা ক্রিয়া গেলেন । কর্ম্মখীর 
বিস্তাসাঠীর বিধবা-বিবাহ প্রথার প্রচলন দ্বারা ও বহুর্বিবাহ প্রথার নিবারণ 
পূর্বক স্্ীক্জাতির উন্নতির চেষ্টা করিয়া গেলেন। ঠিক এমনই সময়ে আর 
এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাবের অত্যন্ত প্রয়োজন হইল। তাহাকে বুঝাইতে 
হইবে যে, আইনের বলে বা বাহ্‌ রীতি নীতির হঠাৎ পরিবর্তন করিয়া সংস্কার 
করা অসম্ভব। সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে সমাজের নরনারীর মনের 


, উৎকর্ষসাধন আবস্তক। তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, স্থথ দুঃখ মনে-_বাহ 


ক্রিয়ায় নহে। তাঁহাকে এই মহাসত্যের প্রচার করিতে হইবে যে, সুখ বাহি- 
রের বস্তু নহে। 

i “্মূনেতে বসতি তার পাঁরে সে করিতে 

স্বরগে নরক-ষ্ঞান নরকে স্বরগ ”_Milton.* 

এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ফল আমাদের বঙ্ধিম বাবু। তিনি দেখিলেন, 
realistic রচনার অপেক্ষা Idealistic রচনায় অধিক ফল হইবে। পতিত 
জাতিরু সৌভাগ্যের চিত্র তাহাদের অধঃপতনের চিত্র অপেক্ষা অধিক কার্যকর 
হইবে জানিয়া তিনি নাটক "ছাড়িয়া 'উপন্থাস লিখিলেন। চে ছাড়িয়া! 
Fiction ধরিলেন। বর্তমান ছাড়িয়া ভবিস্তাৎ লইলেন। বাস্তব ছাঁড়িয়! 
অবাস্তবের চিত্র অস্কিত করিলেন! ৪ 

৯২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় বা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন বুধবার চব্বিশ 
পরগণার অন্তর্গত কাঠালপাড়া গ্রামে তীহার জন্ম হয়। “সঞ্জীবনী সুধায়* 


০. 
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তিনি স্বীয় বংশের পরিচয় দিয়াছেন। ie ম বাবুর জীরন কীর্তন আপাততঃ 
আমার উদ্দেস্ত নহে। এই 'বাঙ্গালায় এমন কে আছে যে তাহার জীবন- 
কাহিনী না জানে? 

বঙ্িমবাবু দেখিলেন, দেশের বড় বসা প্রাচীন আদর্শ ইংরাজী 
আদর্শের সংঘর্ষে চুরমারুহইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন আদর্শের গঠন হয় নাই। " 
ভাষা তখনও সর্ব সৌন্দর্য লাভ. করে নাই।, পূর্বে যে রূপকেঁর. অবতারণা 
করিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি, অচিরোভিন্নষৌবনার স্ায় ভাষার একটা তুতজ।. 
"একটা আবেগ, একটা ছুর্দমনীর়তা হিরা গিয়াছে। - এই কমনীয়তার অভাব . 
দুষণীয়। ভাষাতে একটু মাতৃভাব, একটু সহৃদয়তা, কোমলতা আবস্তক ৷ 
তিনি বুঝিলেন যে, উন্নতি করিতে হইলে লোকশিক্ষার প্রয়ো্জীন। সমাজ," 
সাহিত্য ও ধৰ্ম, ত্ৰিবিধ শিক্ষার প্রয়োজন । আচার্য্যের আসন গ্রহণ রূরিতে 
হইলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন । হার বিদ্যবদধি ও করতে নানা দেশে নানা 
_ লোকের সহিত পরিচয়ে তাহার, সুবিধা হইয়াছিল। তিনি শিক্ষার “প্রণালী 
নিৰ্দেশ করিবার সময় বলিয়াছেন,-_“স্থুশিক্ষিত .যাহ| বুঝিল, অশিক্ষিতকে 
ডাকিয়া কিছু কিছু শিখাইলে লোক শিক্ষিত হয়......কিন্ত শিক্ষিত অশিক্ষি- 
তের সহিত না মিশিলে' তাহা ঘটিবে না। স্ুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা 
চাহি” 3 ১২৮৪ ; অগ্রহায়ণ । 

. তিনি দেখিল্নে, ভাষা সম্বন্ধে লোকের মত ফিরিয়াছে। তি লোক 
মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন -সুক্্ শিল্প লোকের ভাল লাগে। ' তিনি 
বলিতেন, "আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ্তায় মোটা লাঠী লইয়া সজোরে 
শক্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত ;--এখনকার রসিঞ্কেরা 
ডাক্তারের মত সক্ক ল্যান্সেটখানি বাহির করিয়া কথন কুচ্‌ করিয়া ব্যথার 
স্থানে বসাইয়া দেয়, কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু হৃদয়ের শোণিত 
ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়।” ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু তীব্র ব্যক্পূর্ণ সমালোচনা - 
পুর্ধের সহিত উপমিত, আর তিনি নিজে শেষোক্ত পথাবলধী, তাহা, বলা . 
বাছুল্য। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে বঞ্চিমবাবু (বলিতেন, 
পপূর্কের.লোকে ভাবিত সংস্কৃতেই তবে বুধি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। যেম্ন: 
গ্রাম্য- বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে, শোভা বাঁড়ুক বা না বাড়ক, ওজনে - 
ভারি সোনা পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব:হইল। এই শ্রেণীর গ্্থকৰ্তারা, 
জানিতেন যেঃভাতা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্কোধ্য সংস্কৃতযাহল্য 


ফান, ১৩০৯। বঙ্কিমচন্দ্র | ৬৮৯ 
থাকিলেই রচনার গৌরব হইল * * + টেকচাদ ঠাকুর এই বিষবৃক্ষের মূলে 


প্র, কুঠারাঘাত করিলেন 1; 


তাহার ভাষা-গঠনের কৈফিয়ৎ তিনি ১২৮৫ সালের বঙ্গদর্শনে “বঙ্গভাষা” 
শীর্ষক প্রবন্ধে দিয়া গিয়াছেন। | 
( লোকশিক্ষার জন্ত কেবল ভাষার স্থষটি করিলেই চল্চ্না। পরস্ধ “অজিয়ান* 
আস্তাবলের আবর্জনা দূর করিবার জন্য সহযোগীর প্রয়োজন, তাই তিনি 


বহদুর্শন” প্রকাশিত করিয়া এক দল লেখক সংগ্রহ করিলেন। দল গঠন 


করিয়া তিনি লোকশিক্ষাবিধানে হস্তক্ষেপ করিলেন। কিন্তু আগ্রহসম্পন্ন 


" শিষ্যের প্রয়োজন । সুতরাং প্রথমে তাঁহাকে পাঠক সংগ্রহ করিতে হইল। 


সভ্যগণ পেকাজ্পের যাত্রা শুনিয়াছেন। সেকালের বলিলাম তাহার তাৎপর্য 
এই যে, একালের যাত্রায় থিয়েটারী ঢং প্রবেশ করিক্নাছে। যাত্রার আরস্তে 
একটা আখড়াই বাজিত। বাস্তধন্ত্র বাদন করিস বাদকেরা সে একটা 
প্রাণমাজীন ব্যাপার করিয়া তুলিত। ইহার উদ্দেস্ত শুধু লৌকসংগ্রহ। কয়েক 
জন বালক নর্তকী -সাজিয়৷ নৃত্য করিত, এবং অপর কয়েক জন বালক 
একত্র গান গাহিত।/ইহার সহিত মূল যাত্রার তাদৃশ সম্বন্ধ নাই। ক্রমে 
সময় বুঝিয়া জুড়ীরা গাহিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। এমনও 
দেখ! গিয়াছে যে, যাত্রা ভাঙ্গিবার পর রসজ্ঞ শ্রোতা ভুড়ীদিগের মধ্য হইতে 
গুণবান দুই এক জনকে বাছিয়া লইয়া! নিভৃতে সঙ্গীতালাপ করিতেন। 

বাবুর রচনাগুলির মধ্যে এমনই একটা! স্তর দেখিতে পাই। নন্দিনী, 
কপালকুগুলা ও মৃণালিনী প্রথম স্তরের অন্তনিবিষ্ট । অর্থাৎ, কুর্ক্সনাপ্রস্থত 
সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া লোকসংগ্রহ করাই ইহাদের উদেশ্য । ইহাই 
যাত্রার আখড়াই। দ্বিতীয় স্তরে ক্ঘকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি । 
ইহাতে সহজ কথায় স্থলভাবে লোঁকশিক্ষার আরম্ভ হইল। কোনওটিতে 
সামাজিক, কোনওটিতে উ্তিহাসিক ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষাদানই ইহাদের 
উদ্দিষ্ট। ইহারাই বালকসঙ্গীত। ক্রমে যখন তাঁহার যশোবিমুগ্ধ অনেক পাঠক 
জুটিয়া' গেল, তথন তিনি স্তরের পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। 
আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি এই স্তরের। তিনি উপন্তাস- 
চ্ছলে ক্রমে জীবনের কর্তব্যাকর্তব্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সুস্ম্ম সমস্তাগুলির 
ব্যাথ্যা করিলেন। ইহাই আমাদের জুড়ীর গান। - ক্রমে এ গান ভাঙ্গিয়। 
গেল। নিভৃতে আগ্রহসহকাঁরে পাঠক তখন ধর্মের কর্ব্যাকর্তবোর অতি 


শু 


bd 
৬৯০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ম, ১১শ সংখ্য।। 


সুক্ষ ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিল। তাই কালোয়াতী গঠনের 
্যাক্স তিনি মনম্বী লোকের জন্ট ক্রমে উপন্াস ছাড়িয়া! কৃষ্ণচরিব্র, ধর্স্মতত্বের 
রচন। করিলেন্‌। 

 সির্ষিকদলগঠন, শিল্তসংগ্রহ -ও শিক্ষাপ্রণালী নিকপিত করিয়া তিনি 
বিষয় নিরূপণ করিয়া লইনেন। আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে, ঈ্াজি, 
শিক্ষা-প্রভাবে আমাদের সাহিত্যিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক্ক এই ত্রিব্ধি 
গোলযোগ ঘটিয়াছিল। মাতা, জায়া, কন্তা ও ভগিনী, সমাজের এই চারিটি ' 
মূল-বন্ধনী। ইহার মধ্যে বিলাতী আদর্শে জায়া-প্রেমের স্বরূপ লইয়া! বিশেষ 
গোলযোগ ঘটিয়াছিল, ইহা আমর! পূর্বেই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তাই 
বঞ্চিমবাবু যৌন:সম্বন্ধই তাহার পুস্তকের একমাত্র আলোচন বিষয় বলিয়া 
স্থির করিয়া লইলেন। এই জায়াভাবের পূর্ণ বিকাশ দেখাইতে হইলে নিরো- 
ধক কারণগুলির নিরাকরণ করিতে হর। ইংরাজিতে যাহাঁকে বলে deter- 
rant circumstances," এগুলি তাহাই । সুতরাং তাহার নায়ক নায়িকা 
কেহই দরিদ্র নহেন, কেহই অসুন্দর নহেন। সকলেই ন্যুনাধিক ধনশালী ও 
সুন্বর। কাহারও প্রায় সন্তান-সন্ততি হয় নাই। কারণ, বাৎসল্যভাব 
জায়াভাব অপেক্ষাও প্রবল। কোনও নায়িকাকেই প্রকৃতপক্ষে শ্বশ্র লইয়া - 
সংসার করিতে হয় নাই। কারণ, কন্ঠাভাব বুঝি জায়াভাবের প্রতিদবন্দিতা 
করে। এই জনই হার নায়িকাগুলিতে ছুইটি অভাব লক্ষিত হয়। 
প্রথম, সভীত্বগৌরবের চরম আদর্শ আমরা তাহার কোনও নায়িকাতেই 
দেখিতে পাই না। সতীত্বতেজে সাবিত্রীর স্তায় মৃতকল্প পতিকে পুনর্জীবিত 
করিতে পারেন, এমন কোনও নায়িকা তাহার গ্রন্থে দেখি নাই। তিনি 
প্রন্ূপ চিত্র অঙ্কিত করিলে আমাদের অনেক উপকার হইত, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ' 

প্রতিরোধক কারণগুলির এইরূপে নিরাকয়ণ করিয়া বঙ্কিমবাবু জাঁয়া- . 

প্রেমের বিভিন্ন ছবি অঙ্কিত করিতে লাঁগিলেন। ইহাঁতেই তাঁহার বিশেষ 
কবিত্ব। বিভিন্ন বৃত্তির মুর্তিমান চিত্র অস্কিত করাই দুরূহ ব্যাপার । গাহার 
উপর একই বৃত্তির অর্থাৎ পত্বীপ্রেনের নানার্ূপ চিত্রের অঙ্কন বাস্তবিকই 
অমানুষী-শক্তিসাঁপেক্ষ ৷ 
৯/ এইরূপ করিবার একট! psychological কারণ কল্পিত cs পারে। 
তিনি নরনাবী-প্রেম স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে ঘত প্রকার বিভিন্ন হইতে পারে, 


চে 
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সমস্ত নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন, এবং প্রত্যেক স্থলে আমাদের কর্তব্যনির্দীরণ 

করিয়া গিয়াছেন। রঃ 
তাহার নায়িকাগুলির প্রন্কতির পর্ধ্যালোচনা করিলে আমরা একটি সুন্দর 

জধ্যে উপনীত হই। পরকলা' বিচ্ছুরিত স্র্য্যরশ্মিতে সপ্তবর্ণ দেখিতে পাওয়া 


যার। শেষ বর্ণদ্বয়ের মধ্যস্থিত বর্ণ কয়টি একটি অপরটির সহিত ক্রমশঃ কেমন 


মিশাইরা গিয়ঃছে। ইহা বষ্তবিজ্ঞানের একটি সুন্দর দৃশ্য । বন্ধিমবাবুও 
nature ও art, এই দুইটি সীমার মধ্যে তীহার নায়িকাগণকে অবস্থাপিত 
করিরাছেন। পূৰ্ণ nature, শুন্তি 2:০--কপালকুগ্লা । সমস্ত nature, 
সামান্ত ৮৮০--তিলোত্তমা। আর একটু art, নন্দা। art ও nature সমান, 
_শর্য্যমুখী। জর বেনী, কমলমণি। আরও বেশী;--বিষলা। 78015 নিতাস্ত 
কম, ৪৮ খুব বেণী, হীরা 78001 শৃন্ঠ, ar পূর্ণ,_--পদ্নাবর্তী। তাঁহার অ 
নায়িকাগুলি উল্লিখিত দুই দুইটির মধ্যে অবস্থিত। এইকপে তিনি nature 
হইতে এই পৰ্য্যন্ত একটি সুন্যুর মালা গাধিয়! রাখিয়াছেন। এইরূপ করিবার 
একটি উদ্দেশ্য ছিল। লাকা দিবেন, তাহার ত আর কোন একটি 
প্রকারের রমণী-চিত্র অস্কিত করিলে চলে না। স্থান কাল অবস্থা প্রবৃত্তি 
ভেদে যত বিভিন্ন প্রকারের চরিত্রগত বিভিন্নতা হইতে পারে, তীহাকে তাহার 
বিশ্লেষণ করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক স্থলেই স্বামীর কর্তব্য স্থির করিয়া 
দিতে হইবে। 

মনস্তত্ববিদেরা একটি কথা বলিবেন। তাঁহারা বলেন; কোন একটি 
পদার্থের জ্ঞান জন্মিতে হইলে দুইটি বিষয় জানিতে হয়। দুইটি না হইলে 
একটির জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শুদ্ধ লাল বর্ণের গোলক আমর! লালবর্ণের 
বলিয়া বুঝিতে পারি না, যতক্ষণ লাল ব্যতীত অন্ত বর্ণের সহিত তাহাকে 
দেখি। এই একক্রদর্শন হইতে পার্থক্যজ্ঞান জন্মে। ইহাকেই বলে Law 
of differentiation | অনেকে বলেন, ইহা সত্য; পরস্ধ সারৃশ্টজ্ঞান নহিলে 
এ জ্ঞানও জন্মিতে পারে না। অর্থাৎ লালবর্ণ গোলক পূর্বদৃষ্ট লাল গোঁলকের 
সহিতণবর্ণজাত সাদৃ“্য থাকায় পরিজ্ঞাত হইল। তাহার উত্তরে অপর-মতাব- 
লর্খীরা বলেন, না, তাহা নহে, এখানেও পুর্ব নিয়মের ক্রিয়াবশতঃ জ্ঞান 
জন্মিতেছে, বা বিধয়ক্ঞান প্ররূপ জ্ঞানসাপেক্ষ। যাহা হউক, আমরা দেখি- 
লাম, যেমন চিত্রে কোন একটি বণ ফুটাইতে হইলে, অপর একটি বর্ণ ফলাইতে 
হয়, তাহাতে বেমন উভয় বর্থই সমধিক ফুটয়! থাকে, বঙ্কিম বাবুও তেমনই 


৬৯২, সাহিত যু | ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্)া। 


বুঝিয়াছিলেন যে, লো কিনার সুবিধার ভন্ পাপ পুণ্যের চিত্র, সাদিক 
বাজ সক কৃতি, শাস্ত চঞ্চল স্বভাব, প্রেমিক অগ্রেমিক হৃদয়, স্বার্থপর 
নিঃস্বার্থ নরনারী পাশাপাশি রাখিয়া দেখাইতে হইবে। তাহাতে উভয় চিত্রই 
বেশ ফুটিয়া উঠিবে। এই কারণেই তাঁহার প্রায় সমস্ত পুস্তকেই আমর! dua 


ছবি দেখিতে পাই। জগৎসিংহের পার্শ্বে ওসমান, তিলোত্তমার পার্শে আয়েসা, , 


নগেন্দ্রের পার্খে দেবেন্দ্র হুধ্যমুখীর পাশে কুন্দ, দিকে শ্রী নন্দচ রমা, ওপ্দকে 
প্রফুল্ল সাগর ও নয়ান, চন্দ্রশেখঢের পার্থে প্রতাপ, দরিয়া? পার্থ জেবউ্নেসা, 
মৃগ্রয়ীর পার্শে পদ্মাবতী, ভ্রমরের পাশ রোহিণী। এইরূপ ব্যবস্থায় ইট 
উপকার সাধিত হইয়াছে ।৮প্রথম, প্রত্যেকবারেই আমরা ছুই তিনটি নুতন ছবি 
পাইয়াছি। দ্বিতীয়, ছবিগুলি আলো-ছায়ার সমাবেশে বেশ ফুটুয়। উঠিয়াছে। 
এক স্থলে পাপের দও-_ অপর স্থলে পুণ্যের উপকার না দেখাইয়া, একই স্থলে 
যথাক্রমে পাপ পুণ্যের দও পুরস্কার দেখাইলে সমধিক উপকার হয়। ইহাঁও 
উল্লিখিত নিয়মের রূপাস্তরমাত্র। অপর একটি উদ্দেশ্তও কল্পিত হইতে পারে। 
অধঃপতিত জাতির দোষগুলিই অনবরত দেখাইলে তাহারা ক্রমে আশাহীন 
হইতে পারে। সুতরাং কেবল তাহা না করিয়া! তিনি অনেক স্থলে আমাদের 
সৌভাগ্য বা বাঙ্গালীর ভাবী উন্নতির চিত্র অষ্কিত করিয়াছেন। 

ভালবাসার সুস্পষ্ট চিত্র অনেকগুলি হইলেও মূলতঃ তাহাদের মধ্যে 
গ্রকারগত বিভাগ অধিক হইতে পারে না। চরিত্রগত বিভিন্নতা হইতে 
- প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ কল্পিত হইতে পারে। প্রথম, বিরুদ্ধস্বতাব-সম্পন্ন 
ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে প্রেম, তাহা বৈষম্যনিয়মে বা অনুকরণেচ্ছায় হৃদয়ে 
সঞ্জাত হয়। দ্বিতীয়, সমভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদ্য়ের মধ্যে যে প্রেম সঞ্জাত হয়। 
Tennysonএর এনক্‌ ও অ্যানী পূর্ব্ভাবের, আযানী ও ফিলিপ শেষোক্ত 
প্রকারের প্রণয়ী। মাধবীকষ্কণের হেমলতা ও নরেন্দ্রনাথ পুর্ববভাবের, এবং 
হেমলতা! ও শ্রীশচন্ত্র শেষোক্ত প্রকারের প্রণয়ী ৷ | 

এইকরূপে চরিত্রগত দুইটি বিভাগ কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু স্বরূপগত 
প্রেমের চারিটি বিভাগ কল্পিত হইতে পারে। তাহাদিগকে যথাক্রমে "ূপজ, 
গুণজব, কর্তব্যজ্ঞানজ ও নিষ্কামভাবজ, বলিতে পারা যায়। এইরূপ বিভাগ- 
কল্পনার কারণও আছে। সাধারণতঃ তিনটি অংশ লইয়াই মানবদেহের 
অস্তিত্ব ; যথা, শরীর, মন ও আত্মা। ইন্দ্রি়ভোগের আশায় বা ভোগেচ্ছায় 
যে প্রেম জন্মে; তাহাই রূপজ্ প্রেম, বা রূপজ মোহ। ইহ! বড় নিষ্নশ্রেণীর 


ৰ 


না 


ফাল্গুন, ১৩০৯। * বঙ্কিমচন্দ্র । ৬৯৩ 


এবং পরিবর্তনশীল । কারণ, শরীরের বিকার শীত্রই জন্মিতে পারে। বুদ্ধিবৃতি 
পরিচালন-সন্ভৃত যে প্রেম, তাহাই গুণজ প্রেম।* ইহার আপেক্ষিক স্থায়িত্ব 
অধিক। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তন একটু সময়সাপেক্ষ। বঙ্কিমবাবু এই 


সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 


“মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাস! 
বলে কিন্ত ঠচত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্ম-মুখ- 
বিস্জ্জনে স্বতঃ প্রবৃত্ত হই, তাঁহাকেই ভালবাসা বলে। সুতরাং রূপবর্তীর 
রূপক্টোগলালসা ভালবাসা নহে * * * * এ বৃত্তিও জগদীশ্বর-প্রেরিতা। 
ইহার দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া! থাকে, এবং ইহ! সর্ধজীবমুক্তকারী । 
* * * কালিভ্মস বায়রণ ও জয়দেব ইহার কবি * * * প্রেমবুদ্ধি বৃত্তি 
মূলক। প্রণয়স্পিদ ব্যক্তির গুণ সকল যথন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, 
হৃদয় সেই সকল গুণে মোহিত হইয়া তৎ্প্রতি সমাকধিত ও সঞ্চালিত হয় 
তখন নেই গুণাধারের সংসর্গলিগ্মা ও তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল 
সম্ধদয়তা ও পরিণামে আত্মবিস্থৃতি ও আত্মবিসর্জন ; সেক্ষপিয়র নি ও 
আদাম দেস্ডাল ইহার কবি।* 

বিষবৃক্ষে এ তথ্যটি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নগেন্্রনাথ ও কৃর্ধয- 
মুখীর প্রেম গুণজ, সেই জ্রন্ত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী । নগেন্ত্র কুন্দের প্রেম রূপজ, 
তাই তাহাতে অত শীঘ্র বিকার জস্মিয়াছিল। 

আত্মবিস্থৃতি ও আত্মবিসির্জ্জনের দৃষ্টান্ত তাহার পুস্তকেই আমর! দেখিতে 
পাই । মতি বিবি মেহের উন্নিসার সহিত বর্দমানে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার 
মনেবু ভাব জানিয়া লইলেন, অথচ মতি বিবির মনের ভাব অপ্রকাশিত রহিল। 
তাই কবি বলিলেন, , 

“যিনি পরে আত্মবুদ্ধি প্রভাবে দিল্রীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও 
মতির নিকট পরাজিত হইলেন! ইহার কারণ মেহের উন্নিসা প্রণয়শালিনী, 
মতি বিবি এ স্থলে কেবল স্বার্থপরায়ণা 1” 

আঁর আত্মবিনর্জনের দৃষ্টাস্ত প্রতাপের শেষ কার্যে দেখিয়াছি। রূপগুণ 
বিচার না করিয়া শুদ্ধ কর্তব্যবোধে য়ে ভালবাসা, তাহাই তৃতীয় শ্রেণীর । 
ইহার অভাবে কতটা সর্বনাশ হইতে পারে, ভ্রমর-চরিত্রে তাহার "আভাস 
পাই। স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে, কেন না, হিন্দু স্ত্রীর কর্তব্য। এইরূপ 
জ্ঞানবুদ্দিজনিত ভালবাসার নাম কর্তব্যজ্ঞানজ প্রেম। স্বামীকে ভালবাস! 


গু 
mn 


৬৯৪ সাহিত্য | ১৩শ বৰ্ষ, ১১৭ সংখ্যা । 


কর্তব্য, স্থতরাং ভালবাসিব-_এরূপ না ভাবিয়া ভ্রমর ভাবিত; “যতদিন 
স্বামী ভক্তির যোগ্য, ততদিন তাহার ভক্তি।* অর্থাৎ, ভ্রমর স্বামীকে ভাল: 4 
বাসিত স্বামী বলিয়া নহে, তাহার গুণ আছে বলিয়া। . এবং এই জন্ত গুণের 
অভাব হইলেই তাহার সর্বনাশ হইল। কিন্ত সংসারে বুঝি ইহাই প্রেমে 
শ্রেষ্ঠ বিকাশ। আমাদের হিন্দুর দেশে আর একটি মহত্তম আদর্শ ছিল।. 
কালধর্মে তাহা যাইতে বসিয়াছে। সে আদর্শ বুঝি এ জঙ্জতে কৌথাও 
বিকশিত হয়*নাই। ইহাই শেষ বা নিফাম-ভাবজ প্রেম। কর্তব্যজ্ঞানজ 
প্রেম শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই ; কিন্তু ইহাও “ইহা কর্তব্য অতএব করিব” এইরূপ 
জ্ঞান বা তর্কমূলক। হিন্দুরা ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর আদর্শের নির্দেশ 
করিয়াছেন। ভাগবতকার নিগুণ ভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন,-* 
মৎগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। 
মনোগুতিরবিচ্ছি্না যথা গঙ্গাস্তসোহসুধ ॥ - ৪ 
_ শুক্ণং ভক্তিযোগন্ত নিগুণস্ত হ্যদাহৃতস্‌। 

' অহেতুক্যব্যবহ্তা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ | 
এই তর্কবুদ্ধিশৃন্ত কারণের নির্দেশ না করিয়া আপনার স্বভাবসিদ্ধ আবেগ- 
বলে ভালবাসার অস্তিত্ব শুধু আমাদের দেশেই ছিল। ভালবাসি, কারণ, 

. আমার গত্যস্তর নাই। না ভালবাসিয়| আমি থাকিতে পারি লা.। হিন্দু স্ত্রী 
স্বামীকে ভালবাসিবে, তাঁহার রূপ আছে বলিয়া নহে। তাহার গুণ আছে, 
তাহা বলিয়াও নহে! “এইরূপ করাই কর্তব্য” এইরূপ ভ্ঞানজনিত নহে। 
পরস্ত স্বভাৰতঃ ভাঁলবাসিবে। যেমন চৈত্রবায়ুবিতাড়িত বাঁলুকারাশি 
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে অস্তঃসলিল। ফন্ত নদী ক্ষুদ্র রন্ক' পথে নিষ্কান্ত হইয়া 
কুলুকুলু নাদে প্রবাহিত হইবেই: হইবে, অথবা যেমন মাধ্যাকর্ষণবলে গঙ্গা- 
প্রবাহধারা বারিধিবক্ষে ছুটিয়া পড়িবেই পড়িবে, সেইরূপ অনায়ত্তভাবে 
স্বামীকে ভানবাসা--অর্থাৎ স্বামীকে ভালবাসিবই বাসিব, ইহাই আমাদিগের 
শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। শ্রীধর কথকের একটি গান আছৈ, " 

ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে, il 

আমার স্বভাব এই তোম! বই জানিনে। 
* ইহাই "শ্রেষ্ঠ প্রেমের স্বব্ষপ? প্রণয়িযুগলের যখন এরূপ অবস্থা হ্‌ইবে যে, 
‘এক অন অপরকে ভলিবাসিবেই বাসিবে, এক জনের স্বভাব এইরূপ হইবে 
যে, সে স্বভাববলে ভালবাসিবে, তখনই সেই শ্রেষ্ঠতম চিরস্থায়ী প্রেম অন্সিবে) 


চর 


ডি Ee 


কান্তন, ১৩০৯ । বঙ্কিমচন্দ্র 1, ৬৯৫ 
| তখনই সেই জীবনমরণব্যাপী প্রেম জন্সিবে। চন্দ্রশেখরেই আমরা ইহার ক্ষীণ 


৬৬ আভাস পাইয়াছি। আর মৃণাঁলিনীতে আমরা ইহার উন্মেষ দেখিরাছি। 


ক 


নিতান্ত নির্শমভাবে তিরস্কত হইলেও হেমচন্V্রের উপর মৃণালিনীর রাগ নাই, 
স্ভিমান নাই। তাই গিরিজায়া যখন তাহাকে বলিল, “পাষণ্ড বলিব না? 
কি দোষে তোমাকে তিনি তবে তিরস্কার করিলেন?” হেমচন্দ্রের এরূপ 
করিবাঁর অধিক্কার আছে, মুণালিনী এ কথা বলিল না? সে শুধু বলিল, “সে 
আমারই দোষ। আমি ওছাইয়! সকল কথা তাহাকে বলিতে পারি নাই, কি 
বলিষ্ঠে কি বলিয়াছি।” ইহার ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন। 
লোঁকশিক্ষা দিতে হইলে আদর্শ চরিত্র অদ্কিত করিতে হয়। এই 
আদর্শের স্বরূপ খাইয়া কিছু গোলযোগ ঘটে। প্রথম, স্থান কাল অবস্থা ভেদে 
আদর্শের জ্ঞান বিভিন্নভাবে পরিষ্ফুট হয়। হিন্দুর যাহ! আদর্শ, মুদলমানের 
ঘ তাহা নহে। কারণ, হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষা মুসলমানেরু শিক্ষা দীক্ষা আচার 
“ হুইতে শ্রিভিন্ন ) সুতরাং আমাদের আদর্শ প্ররুত হিন্দু ‘আদর্শ হওয়া চাই। 
কিন্তু ভাহাতেও একটি গোলযোগ ঘটতে পারে। প্রক্কৃত হিন্দু আদর্শ কি? 
হ্ন্ধ শল্্রপাণি হইয়া আমাদের আর্ধ্য পুর্বপুকুষগণ যখন পঞ্চনদের 
অনার্ধ্য জাতিকে প্রদতলে দলিত করিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তখন- 
কার নরনারীর আদর্শই কি আমাদের জাতীয় আদর্শ? অথবা যখন 
নৈমিষ অরণ্যে হত শৌনক আদি খধিগণ বেদগানে দিম্মওল পবিত্র করিতেন, 
সেই সময়ের আদর্শই কি আমাদের আদর্শ? কিংবা আকবর বাদশাহের 
সময়ের বিরত হিন্দু আদর্শ, অথবা ইংরাজ-শাসনের পরবর্তী কালের হিন্দুর 
আদৰ্শুই আমাদের আদর্শ? সমাজের উন্নতি করিতে হুইলে সামাজিক 
আদর্শের অঙ্কন আবস্তক। কারণ, সন্ন্যাসীর যাহা আদর্শ, গৃহুর তাহা নহে। 
গৃহীর যাহা আদর্শ, সন্ন্যাসীর তাহা-নহে। এই আদর্শ লইয়া ছুইটি বিভিন্ন 
মত দেখ যায়। প্রথম, রক্ষণশীল দলের কথা; তাহারা বলেন, প্রাচীন 
সীতা সাবিত্রীর আদর্শ ই আমাদের হিন্দু সমাজের নারীর আদর্শ করিতে 
হইবে,এবং করা উচিত। দ্বিতীয়, পরিবর্তনশীল দলের কথা') ইহার! বলেন 
যে, ইহা অসম্ভব। স[গরসঙ্গমে দাড়াইয়া গঙ্গাল্রোতকে যদি বল! যায়, তুমি 
প্রহতবেগা হইয়া বিপরীত মুখে হরিদ্বারতলে ফিরিয়া যাও, ইহাও যেমন 
অসম্ভব, সেইরূপ পরিবর্তনশীল সমাজের বিবর্তন বন্ধ করিয়া অন্ুবর্ভনক্রমে 
প্রথমাবস্থা প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করাও তন্দরপ অসম্ভব । ইংরাজী শিক্ষার 


৬৯৬ ,সা হিত্য | ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


প্রভাবে অবশ্যম্ভাবী জীনিয়াও সমাজকে নৈমিযারণ্যবাসী প্রাচীন হিন্দু 
সমাজের আদর্শে গঠিত করিবার চেষ্টা বিফল হইবে, ইহ! সত্য। কিন্তু“ 
'ইংরাঙ্জী শিক্ষার দোষে দেশে তখন এক দল লোক HighIand5 হইতে 
একেবারে [911 ]০!l)র আমদানী করিতে বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন*। 
বঞ্চিম বাবু বুঝিলেন বু, এই বিরুদ্ধ শক্তিঘয়ের (forces ) একটি সমবায়-- 
জনিত শক্তি (795816270) উৎপন্ন হইবে | “মহাপুরুষ সমাজের স্পন্দন বড় 
শীত্র অমুভব করিতে পারেন। তাই তিনি সেই মধ্য মার্গের অনথদরণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তিনি সেই প্রাচীন আদর্শ একটু অভিনব ভাবে পরিবপ্তিত করিয়া 
আমাদের জাতীগন আদর্শ বলিক্স। নির্দেশ করিলেন। তিনি positive ও 
nezative উন দিক হইতে ইহার নিরূপণ করিলে ন। ক্িস্ত negative 
অধিক কার্ধ্যকারী হয়, তাই বেদাস্তের নেতিবাদের স্তায়, তিনি সেই মধ্যমার্গ- 
বিচ্যুত হইলেই কিন ছুর্দশ। ঘটে, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। 4 
সূর্যমুখী ও ভ্রমরে তিনি এই সমস্ত তথ্য প্রকটিত করিবার চেষ্টা করিয়ীছেন। 

ুরধ্যমুখী শ্বামীকে বলিতেছেন, “তুমি আমার সর্বস্ব, তুমি আমার ইহকাল, 
তুমি আমার পরকাল ।” . 

' ভ্রমর বলিলেন, “আমি তোমার স্ত্রী শিষ্যা আশ্রিতা প্রতিপালিতা ।£ এ, 
প্রেম, এ ভক্তি কেবল হিন্দু স্ত্রীতেই সম্তবে। বিবাহে স্বামী স্ত্রী একীভূত 
হইয়া ধৰ্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অপূর্ণ পুর্ণ হয় মাত্র। ইংরাজের বিবাহে চুক্তি 
আছে, একীকরণ নাই ; তাই এ আদর্শ তাহার! জানিতেও পারে না । 

কুন্দ নহিলে নগ্রেন্সের জীবন ক্লেশময় হইবে, তাই স্বয়ং উদ্ভোগ করিয়া 
সূর্যমুখী উভয়ের বিবাহ দিলেন--স্বামীর সুখ হুইবে বলিয়া । ইহাতে তাহার 
রাগ অভিমান ন্বাই ; কারণ, সূর্য্যমুখী ভাবিতেন, রাগ অভিমানে তাহার অধি- 
কার নাই। এ চরিত্র খাটি হিন্দু। কিন্ত কাল বুঝি একটু বদলাইয়াছিল। 
সাবিত্রী বুঝি 'দেণী শাটা ছাড়িয়া! গাউন পরিয়াছিলেন। কবি সযত্বে তাই 
গাউন পরার দোষ দেখাইলেন। স্বামীর বিবাহ দিয়া কুর্ধ্যসুখী স্থুখী হইবেন 
ভাবিয়াছিলেন, ফলে অন্তরূপ হইল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, তাহাতে 
যন্ত্রণা হইল )--এ যন্ত্রণা ঈর্ধ্যার কষ্ট নহে--স্বামিবিরহে। তাই তিনি 
আবার ফিরিলেন। হিন্দুমার্গ হইতে বিচ্যুত হইবার বিষময় ফল জলন্ত 
অক্ষরে বিবৃত হইয়াছে। সাবিত্রী গাউন ছাড়িয়। আবার শাঁটী পরিলেন। 
সোনার সংসার আবার উজ্জ্বল হইল। হিন্দুর আদর্শের জয় হইল। তাই 


কান্ত ১৩০৯ । বঙ্কিমচন্দ্র ।. ৬৯৭ 


[ 
আমরা আবার খাঁটী হিন্দু রমণীর কথা গুনিলাম। স্বামীর চরণে মাথা 
রাখিয়া কুন্দ মরিল) সুর্ধামুখী বলিল, পভাগ্যবতি! এরূপ অদৃষ্ট যেন 
আমার হয়।” 

* ভ্রমরে আমর। 16896৮৪511৪ দেখিলাম | রোহিণীতে আসক্ত জানিয়া 
গোবিন্ুলালের উপরে ভ্রমরের ক্রোধ ও অভিমান হইল$ বুঝি আর একটু 
বেণী হইল? তাহ! ঘবণ৷। তাই ভ্রমর লিখিলেন, “যতদিন তুমি আমার ভক্তির 
যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি, যত দিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও 
বিশ্বাদ*। সাবিত্রী এখানেও গাউন পরিয়াছিলেন ; তাই ভাবিলেন, স্বামীর 
দোষ-গুণ-বিচারে তাহার অধিকার আছে। কিন্ত গাউনের ভিতর সাবিত্রী 
ছিলেন, তাই পা ধরিয়া ক্ষম! চাহিলেন। গোবিন্দলাল ক্ষমা করিলেন ন! ; 
কারণ, তিনি আর সত্যবান নাই। হুর্জ্জয্ন অভিমানভরে মানিনী গর্জধিল) 
১. খ্বলিল, “বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কক্ু। কিন্ত মনে রাখিও, 
রর উপরে দেবতা আঁছেন।” সর্য্যমুখীরও এইরূপ “আমিনের” সম্প্রসারণ 
৷ হুইয়াছিল। ফলে সোনার সংসার ছারখারে যাইতে বপিয়াছিল। ত্রমরের 
একটু ধর্মের দন্ত হইল। মে দন্ত আর গেল না। ফলে সোনার সংসার 
ছারখার হইয়া গেল। সাবিত্রী আর গাউন ছাড়িতে পারিলেন না, তাই 
মৃত্যুকালেও ভ্রমর স্বামীকে বলিল, “আশীর্বাদ কর, যেন জন্মাস্তরে সুখী হই।” 
হায় বিদেশী আদর্শ ! 

দুইটি আদর্শে আমরা কি দেখিলাম? প্রথম, দেখিলাম, হিন্দু আদর্শে কত 
সুখ, কত শাস্তি। দ্বিতীয়, সেই মার্গচ্যত হইলে কত দুঃখ, কত অশাস্তি। 
তৃতীয়ঃ অবস্থাবিশেষে হিন্দুমার্গে পুনরায় চলিতে পারিলে সুখ শাস্তি আবার 
কেমন ফুটিয়া উঠে। চতুর্থ, যদি তাহা না হয়ত সুখ শাস্তিকেমন জন্মের 
মৃত থুচিয়া যায় । 

হিন্দু স্ত্রীর স্বাতন্ত্য আদৌ নাই। স্বামীতে সর্বস্ব-অর্পণ তাহার পরম ধর্ম্ম। 
স্বামীই তাহার ধ্যান_-ন্ব'মীই তাহার জ্ঞান--স্বামীই তাহার একমাত্র উপান্ত 
দেবতা । হিন্দু স্ত্রীর সন্যাসধর্শ্মে অধিকার নাই। অনধিকারচর্চায় কখনও 
সুফল ফলিতে পারে না। এ কথা বঙ্কিম বাবু ৭! চিত্র আঁকিয়া বুঝ্বাইয়া 
দিয়াছেন। দেবী চৌধুরাণীতে ইহার positive, এবং সীতারামে negative 
চিত্ৰ দেখিতে পাই । নিশি বলিল, “ও সকল ব্রত মেয়েমাঁনুষের নছে। যদি 
মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কীদাবার 
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অন্ত ব্রজেশ্বর নাই, আমার ব্রজেশ্বর বৈকুষ্ঠেশ্বর একই * * * তুমি সন্যাস 
ত্যাগ করিয়। ঘরে যাঁও।” বঙ্কিম বাবু প্রফুলেয় মতি ফিরাইলেন। আমরা ৭ 
দেখিলাম, "ত্রাহস্পর্শ” সত্বেও ব্রজেশ্বর শেবদ্ীঝনে কেমন সুখী হইতে পারিয়!- 
ছিলেন। কারণ, প্রফুল্ল হিন্দু-রমণ্রীর কার্ধ্য করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই 
০০১০%৩ শিক্ষ।। একপ না হইতে পারিলে কি সর্বনাশ হয়, ইহাই ॥e৪৭- 
0৮৩ 5ideএর শিক্ষা । শ্রী স্বামাকে ত্যাগ করিয়া আসিলেন। কারণ, 
কোষ্ঠীর ফলে তিনি “প্রিয়-প্রাণ-হস্ত্রী” হইবেন । সন্যাস শিক্ষা কর্ছিলিন। 
গহ্ধর্ষিনী হইতে পারিলেন না। সীতারাম শ্রীকে চাহেন। তিনি মাতার 
মত ন্সেহ, কন্ঠার মত ভক্তি, স্বামীর মত সেবা সকলই নন্দার নিকট 
পাইয়াছেন। .কিন্ত তথাপি ভাবিতেন, “সহধর্মিণী কই ?” গ্রীল চরিত্র অতি 
উচ্চদরের । তিনি জানিতেন, “স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাল্র স্বামি-সেবা ৷” কিন্ত 

৭ প্র-প্রাপ-হন্ত্রী” হইবান্ধ ভয়ে শ্রী স্বামী ছাড়িয়া আপিয়াছিলেন। ফলতঃ যে / 
কারণেই হউক, শ্রী সহধর্মিণী হইতে পারিলেন না। ফলে কি হইল? যত 
দিন সীতার।ম আাশ! করিলেন, শ্রী 'াহারই হইবে, ততদিন তাহার শ্রীবৃদ্ধি 
হইল। কিন্তু যখন নিতাস্তই তিনি শ্রী-ত্র্ট হইলেন__বথন হিন্দুরমণী হিন্দুর 
আদর্শ পথে চলিতে পারিল না--যখন গৃহিণী নিতান্তই সন্্যাসিনী হইল, তখন 
শ্র্রষ্ট সীতারাম রাজ্যন্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। ধনে প্রাণে মজিলেন। আমরাও 
দেখলাম, সহধর্পিণী না হইলে ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে না। আবার 
কোন্‌ প্রকার হিন্দুরমণীর নিষ্কাম সপ্্যাসধর্শে অধিকার জা জয়ন্তী ও নিশির, 
চরিত্রে তাহা বুঝিতে পারিলাম । 

৮ হিন্দুর বিশেষত্ব এই, তাহার! পাপের প্রারশ্চিত্ত স্বীকার করেন। একবার 
পাপ করিলেই জন্মের মত কেহ যাঁর লা। চন্দ্রশেখরে এ তথ্য আমরা! অবগত 
হইয়াছি। 

আদৰ্শ-চরিত্র-ব্যাধ্যায় তিনি আরও দেখাইয়াছেন বে, হিন্দু-স্ত্রীর আদশ 
ক্রমশঃ স্বামীর আদর্শে গঠিত হইরা যার । মনের ও শরীরের বৃত্তিগুল্রি পরি- 
পুষ্ট অগুনীলননাপেক্ষ। চতুঃপার্্গ্ঘ বস্তনিচর ও বাজিগণের চরিত্র আমাদের 
চরিত্রগ্রঠনে বিশেষ সহায়তা করে। প্রকৃতি-পালিতা কপালকুণ্ডলা কখনও 
সংসারে লালিত হয় নাই। সংসারী জীবকে ভালবাসিতে পায় নাই। তাই 
গে বিবাহিত। হইয়াও সুখী হইতে পারিন না। কারণ, প্রেমবৃত্তি সহঙ্জাত 
হইলেও দৃগ্য়ীর, উক্ত বৃত্তি অনুশীলন দ্বারা বিকশিত হয় নাই। আর ভ্রমর 
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্বার্মীর নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহারই ফল গোবিন্দলালকে ভোগ 
করিতে হইয়াছিল। হিন্দু স্ত্রী স্বচ্ছদর্পণতুল্য। হ্যাহাতে স্বামীর মুখ যথাযথ 
প্রতিবিস্কিত হইবে। আমাদের দায়িত্ব অন্ত জাতি অপেক্ষা গুরুতর'। সুতরাং 
উ্শিক্ষার পুর্বে আমাদের নিজের শিক্ষার আবশ্তক। তাহাদের সাবিত্রী 
করিতে হইলে আমাদিগকে সত্যবান হইতে হইবে। 

তাহার পুকুষচরিত্রগুপির পর্ব্যালোচনা করিতে গিয়া*সুল্দর তথ্যে উপনীত 
হওয়া যায় । তিনি দেখাইক্লাছেন যে, পুরুষের কত রূপ অপূর্ণতা হইতে 
পারে নিস্তেজ অধঃপতিত জাতির উদ্ধার করিতে হইবে। সেই জন্তই 
বুঝি তাঁহার পুরুষগুলি ন্যুনাধিক, কর্ম্মবীর। আমরা। পূর্বেই বলিগ্রাছি যে, 
সামাজিক আদর্চু অন্ত আদর্শ হইতে বিভিন্ন । এবং সমাজের উন্নতি করিতে 
হইলে সামাজিক আদর্শ অঙ্কিত করিতে. হয'। সামান্ত চিন্তা করিয়া" দেখিলেই 

১ চন্ত্রশেথর ও প্রতাপ ব্যতীত অন্ত পুরুষচরিব্রগুলিতে কোনও ন! কোনও 
গুকভর ভুপূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দমঠের সুন্যাসিগণকে' অবস্ত 
বাদ দিতে হইয়াছে। কারণ, সামাজিক আদর্শ-নিরূপণে আমরা, চেষ্টিত। 
কিন্ত এখন জিজ্ঞাস্য, চন্দ্রশেখর বা প্রতাপ, এতদুভয়ের কেহ আদর্শ চরিত্র 
কিনা? চন্্শেখর-চরিত্রের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, সামাজিকতা 
সাংসারিকতা৷ তাহার বড় অল্প ছিল। তাই তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন। আর 
বে কর্তব্য-জ্রান হইতে, আদশত্বের প্রধান উপকরণ গৃহীত হয়, প্রতাপে তাহার 
অন্পতা ছিল। কারণ, রূপনীকে ভালবাসা. প্রভাপের অবশ্ত-কর্তব্য। সেই 
্বন্ত তাঁহার প্রাণবিসর্জনে অধিকার ছিল না। কাজেই আমাদের সামাজিক 
আদর্শ চন্দ্রশেখরের অপেক্ষা কিছু নিয়ে, এবং প্রতাপের অপেক্ষা কিছু উচ্চে 
অবস্থিত ৷ 

বিধবা-বিবাই সম্বন্ধে বঙ্গিমবাবুর মত “সাম্য? প্রবন্ধে প্রকাশিত দেশিতে 
পাই। তিনি লিখিয়াছেন,-_ 

“আমরা বলিব -বিধবা-বিবাহ ভালও নহে মন্দও.নহে। সকল বিধবার 
বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে ইচ্ছামত বিধবাগণের বিবাহে অধিকার 
থাকা ভাহ্‌। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব পতিকে আস্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে 
কখনই পুনর্ধার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না, ঘে জাতিগণের মধ্যে পর্বধবা- 
বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্ট। সেহময়ী 
সা'ধবীগণ বিধবা হইলে কদাপি বিবাহ করে না। কিন্ত যদি কোনও বিধবা 
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হিন্দুই হউন আর ষে স্বাতীয় হউন পতির লোকাস্তরপ্রাপ্তির পর পুনঃ-গীরি- 
ণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন তবে চ্চিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী |. | 

আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথমে হিন্দু-স্ত্রী-জীবনের প্রকৃত আদর্শ ও উদ্দেশ্য 
স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিতে হইবে। তখনও কোন বিধবা যদি পুনঃপরিথ্ুয়_ 
করিয়া সহধর্মিণী হইবার বাসন! করেন, তাহাতে তাহার কি আঁধকার থাকা 
উচিত ? এই ওচিত্যৎঅনৌচিত্যের জ্ঞান সামর্ঈজক আইন বা ব্রাজার আইনের 
বলে হইবে না, হওয়া উচিত নহে। মনের শিক্ষা আকাঙ্ষা অনুসারে 
হইবে। তাই তিনি বিষবৃক্ষে দেখাইলেন, হিনদু-সত্রী সধবা হউন, বিধবঞ্হিউন, 
বিধবা বিবাহ করুন বা না করুন, হিন্দুমার্গচ্যুতা বাঁ তৎপথাবলাম্বনী না হইলে 
কখনও সুখী হইতে পারিবেন না। প্রথম অংশ তৃর্ধযমুতীতে দেখিয়াছি । 
'হন্দুমার্গচ্যুত হওয়ায় তাঁহাকে অত ক্লেশ সহ করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় অংশ 
কুন্দে দেখিলাম। বিধবা কুন্দ পুনরায় বিবাহ করিয়াও, যাহার দৌষেই হউক, 
ধর্ম্পত্বী, সহধর্মিণী হইতে পারিল না। তাই কুন্দ ফুল অকাণ্ডে ঝারল। 
সহ্ধর্দিণী-ব্যাথ্যায় বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, “উচ্চ আশায় আশীবতী, 
হৃদয়ের-আক'ঙ্কার ভাগিনী, কঠিন কাঁধ্যের.সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাঁহস- 
দায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী ।” অপরিমিতপ্রেসপুর্ণহদয়া কুন্দ নগেন্কে প্রাণ 
ভরিয়া ভালবা:সত সত্য, কিন্ত কখনও সংধর্ন্দিণী হইতে পারে নাই । হইলে 
দেখিতাম, এক বৃত্তে দুইটি ফুলের স্টায় সুর্য্যমুখী কুন্দ কুসুম নন্দ হৃদয় 
* আলোকিত করিয়া থাকিত। আর হীরায় আমর! তৃতীয়াংশ দেখিয়াছি। 
‘বিধবা হীরা বিবাহ ন! করিয়াও হিন্দুমাত্রষ্টী হইয়াছিল) তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
আমরা দেখিয়াছি। Vl এ 

বহুবিবাহ সম্বন্ধেও বঙ্কিমবাবুর এরূপ মত অমুমিত হইতে পারে। তাঁহার 
মত তিনি আবাঁর ৫4৪] ছবি দিয়া বুঝাইয়! দিয়াছেন। স্ত্রী সহধমনী হই 
একাধিক স্ত্রী সত্বেও পুরুষ সুখী হইতে পারে, তাহা! আমর! প্রদ্ুল! গৃহিণী 
হইবার পরে দেখিয়াছি। কারণ, প্রফুলের গুণে সকলেই মুগ্ধ--নয়ান বৌ 
পর্যস্ত। আর সহধর্মিণী না হইতে পারিলে এক স্ত্রী সত্বেও সর্বনাশ *ঘটিতে 
পারে, ইহাই আমর! দেবেন্দ্রের অধঃপতনে বুঝিয়াছি। 

সাংসারিক সুখের জন্ত নিষ্ধাম-তাবজ প্রেমের প্রয়োজন । তাহাতে 
সাংসারিক সুখ শাস্তি ফুটিয়া উঠে। কিন্ত শুদ্ধ সাংসারিক সুখের জন্ত ব্যস্ত 
হইলে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। সাংসারিক সুথ শাস্তি লাভ করিয়া 


ও 
ফান্ুন, ১৩০৯। বঙ্কিমচন্দ্র । ৭০১ 


তামাদের দেশের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিতে হইবে। স্বদেশের উন্নতি 
করিতে হইলে স্বদেশপ্রেমিকতা স্বদেশহিতৈষিত৷ হৃদয়ে জাগাইতে হইবে। 
কিন্তু স্বদেশ প্রেমিকতা জাগাইয়া এ দেশের, উন্নতি করিতে হইলে ছুইটি বিষ 
*য়ের প্রয়োজন । প্রথম, আত্মসন্মান-জ্ঞান, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস) দ্বিতীয়, 
. কন্ষপ্রবৃত্তির বিকাশ। অর্থাৎ, আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-সম্পর ও আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাসবান্‌ নু! হইলে, লোকেন্ দেশহিতৈষিতা বৃত্তির বকাশ হইবে না, এবং 
রূপ বৃত্তি সঞ্জাত হইলেও আমাদের কর্ম্মবৃত্তির বিকাশ, না হইলে কোনও 
প্রন্ধত উপকার সাধিত হইবে না। 
মিথ্যা কলঙ্কে যদি দেশের উপর স্বণা থাকে, তাহা হইলে সেই অনুর্কর 
১ ক্ষেত্রে স্বন্তবশ-প্রেমের বীজ উপ্ত হইলেও জদ্কুরিত হইবে না। তাই 
মৃণালিনী-রচগ্গার আবশ্যক হইল। সপ্তদশ অশ্বারোহী আমাদের দেশ জয় 
করে নাই, এই মহাসত্য বুঝাইতে হইলে একটা hypothetical explana- 
01০7) আবশ্যক । তাই পশুপতি-সংবাদের প্রয়ো্জন..হইল। ফল, সপ্তদশ 
অশ্বারোহীর পশ্চাতে বিশ্বাসঘাতকতার নিশানতলে সম্মিলিত একটি মহতী চমু 
আসিয়া আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল, ইহ! বঙ্কিম বাবু প্রথমে বুঝাই- 
লেন। বাঙ্গালী যখন বুঝিল, সত্য সত্যই তাহার! নিতান্তই ভীরু দুর্বল নহে, 
' একেবারে অপদার্থ নহে, তখন ক্রমশঃ তিনি কিরূপে জাতীয় জীবনের উন্নতি 
হইতে পারে, তাহার নির্দেশ করিলেন। 

উপরে আমরা দেখিলাম, বঙ্কিম বাবু প্রথমে আমাদের আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাসের উৎপাদন করিলেন। কিন্তু আমাদের উন্নতির পথে আর কয়েকটি 
বিদ্লু ছিল। . লন্মাস্তর, কর্মফল, অদৃষ্টবাদ, হিন্দুত্বের বিশেষদ্ব। কিন্তু কালে 
ইহার বিকৃত অর্থ মানবহৃদক্ অধিকার করিয়াছিল। তাহার ফলে আমাদের 
কর্ণবৃত্তি হীনবল হুইয়া পড়িয়াছিল। তাই তিনি অদৃষ্টবাদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 

হইলেন। তিনি লিখিলেন,-/ 

“ললাটলিপির কথা লিখিতেছি না। দে ত অলস ব্যক্তির আত্ম-প্রবোধ- 
অনু কল্পিত গন্পমাত্র। কিন্তু কখনও কখনও যে কোনও ভবিষ্যৎ ঘটনার 
অন্য পূর্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে তৎসিদ্ধিস্চক রার্য্য সকল 
এরূপ দুদ্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মানসি কী শক্তি তাহার নিবারণে অসমর্থ 
হয়। * * * ইতাই রূপাস্তরে ফেট. (ae) ও নেসেসিটী ( necessity ) 
নাম ধারণ করিয়াছে। অধুনা ‘য়া হৃষীকেশ হদিস্থিতেন যথা নিযুক্রেহ'স্ম 


৭০২ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


তথা করোমি” শ্লোকার্ঘ পাঠ করিয়া অনেকে অদ্বৃষ্টের পুজা করেন" 
অপর সকলে ‘কপাল’ বলিয় নিশ্চিন্ত থাকেন।” 

.  জীতীয় স্বাধীনতা আমরা বহুকাল হারাইয়াছি। বিজেতাঁর পদদলনে 
আমরা ক্রমে মনুষ্যত্ব হারাইয়া নিতাস্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়্াছি। তাই বিফল- ৪ 


মনোরথ হইলেই আমরা 'কপালের' দোষের উল্লেখ করিয়া মনকে: প্রবোধ 


দিয়া নিশ্চিত থাকি। ইহার অরশ্ুস্তাবী.ফলে। আমরা: ক্রমশঃ অপদার্থ হইয়া 
প্ড়িয়াছি। ঠিক এমনই ছূর্দশাগ্রস্ত জাতির উদ্ধার করিতে হইলে অদৃষ্টবাদের 
প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়। সে ব্যাধ্যায় বঙ্কিম বাবু বলিযাছিলেন, 
“অনৃষ্টের তাৎপর্য্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অম্মদাদির কাৰ্য্য 


সকলকে গতিরিশেষ প্রাপ্ত করায় এমন কণা আমি বলিতেছি ন। অনীশ্বর- ১ 


বাদীও অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক 


নিয়ম ও মনুধ্যচরিত্রের অনিবাধ্য ফল; মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক 2 


নিয়মের ফল) স্থতরাং অটুষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল) কিন্তু সেই 
সকল নিয়ম মনুষ্যের জ্ঞানীতীত বলিয়া অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে।* 

উপরের ব্যাখ্যা হইতে আমরা বুঝিলাঁম যে, মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের 
15501690 আমাদের তথাকথিত অৃষ্ট। ভৌতিক নিয়ম আমাদের ইচ্ছার 
অনধীন ; মানসিক নিয়ম ইচ্ছাশক্কির অধীন। সুতরাং আমাদের নিজের 
অদৃষ্ট আমরা কতক অংশে পরিবর্তন করিতে পারি। ভৌতিক নিয়মের 
প্রতিঘাত দ্বারা সামান্ত পরিবর্তন সম্ভব হইলেও তাহাও অদৃষ্ট, কেন না, 
সযবায়জনিত কার্য্যও অজ্ঞাত বটে। অতএব আমরা বুঝিলাম, কর্ম্ম নিরর্থক 
নহে। “কপাল” বলিয়া একটা দুৰ্দান্ত দন্থ্য নাই। কপালকুণ্ডলায় ও 
অন্তত্র এই কথাই বুঝান হইয়াছে । ইংরাজীতে একটা আছে, 

“Man shall "have to work out his own destiny.” ইহাই 
আমাদের কথার প্রতিধ্বনিমাত্র। 

শ্রেষ্ঠ কৰ্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ভাগবদগীতার কয়েকটি সুনার তত্বের বিবৃতি 
করিয়া. তিনি সীতারাম প্রণয়ণ করিলেন। গীতার এই শ্লোকগুলি কক্ছিই 
. ভাগে ‘বিভক্ত করিয়া গ্রন্থারস্তে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এখানে 
আর পুনরুদ্ধুত হইল না। . | 

“ধ্যায়তে বিষয়ান্‌ পুংসঃ” ইত্যাদি শ্লোকগুলি মুখ্যভাবে- সীতাঁরাম-চরিত্রে 
, দেখান হইয়াছে । আর *জ্যায়সী,চেৎ কর্ম্মনস্তে” ইত্যাদি শ্লোকগুলি শ্রী ও 


রণ 


ফাস্তুন, ১৩০৯1 বঙ্কিমচন্দ্র ! ৭০৩ 
কী 


তীর চরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিষয় সম্বন্ধে ধ্যান হইতে আসক্তি, 
আসক্তি হইতে অভিলাষ বা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে ক্রোধ, তাহা হইতে মোহ, 
মোহ হইতে স্থৃতিভ্রংশ, স্থৃতিত্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ 
* কিরূপে হয়, তাহাই উপন্তাসাকারে কবি সীতারাম-চারত্রে দেখিয়াছেন। 
ল্যেককে সাবধান করাই ইহার উদ্দেশ্ত। যেসন্ত তু শৃঙ্গ হইতে একবার 
পতন হইলেঁ মানুষ প্রায় অনারত্তভাবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে পতিত হইতে হইতে 
অব্লশেষে ভগ্ন-অঙ্গ হইয়া শিলাতলে কিচুর্ণ হইয়া প্রাগ্রত্যাগ করে, সেইরূপ 
বিষয়ের ধ্যান হইতে ক্রমশঃ মানুষের কেমন বিনাশসাধন হয়, তাহাই উক্ত 
চরিত্রে বিশ্লোষত হইরাছে। ৰ 

,দ্বিতীয়ার্দে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি জ্ঞান ও কৰ্ন্মযোগের বিবৃতি । শ্রেষ্ঠ 
কন্মের লক্ষণে ভগবান বলিয়াছেন,_-“কর্ম কৌস্তেয় মুক্তনঙ্গঃ সমাচর 1” 
জয়ন্তী ও শরীর চরিত্রে আধকাতেদে কণ্মের বিভিন্তচার দৃষটাস্ত প্রদত্ত হইয়াছে। 
জয়্তাঁর যাং! কর্তব্য, শ্রীর তাথা নহে; তাই অনধিকারচর্চান্ শ্রীর সর্ধনাশ 
ঘটিল। ইহাই অন্তভাবে প্রফুর-চরিত্রে দেখিয়াছি, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। 

আমরা বুঝিলাম যে, বিষয়াসক্তিবর্জ্জিত হহয়া আমাদিগকে কর্ম করিতে 
হইবে। বিষ্ণুর উদ্দেশে অনাদক্ত হইয়া কর্ম্মকরণই শ্রেষ্ঠ কন্দ । 

এইরূপে আমাদের আত্মসগ্লানজ্ঞান জন্মাইয়া এবং কশ্মবৃত্তির বিকাশ 
করিয়া, তিনি হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের বীজবপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

আমাদের শাস্ত্রে সাধনের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে যাহা সম্ভবতঃ না 
রা উঠে, ক্রমে সাধন দ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হয় । 

* বঙ্কিম বাবু ছুইথানি পুস্তকে এই আধ্যাত্মিক বিবর্তন বেশ স্পষ্ট করিয়া 
বুঝাইয়া দিরাছেন। রর 

বঙ্কিম বাবু কমলাকান্তের দপ্তরে একাদশ অধ্যায়ে হুগোৎসব শীর্ষক প্রবন্ধে 
স্বদেশপুজার উন্মেব ও আনন্দমঠে তাহার পুর্ণবিকাশ দেখাইয়াছেন। সপ্তমী 
পৃঞ্জার দিন কমলাকাস্ত ঠাকুর অহিফেনের মাত্রা চড়াইয়া দিয়! প্রতিমা 
দেখিতেছেন ; অহিফেন প্রসাদাৎ অকস্মাৎ তাহার দিবাচক্ষু হইল তাই মৃষ্য়ী 
মূর্তির পরিবর্তে অপূর্ব দিব্যসুর্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিতেছেন, 

“অকশ্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে, তিনি 
ভেলায় চড়িা ভানিয়া যাইতেছেন '* * * তরন্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে 
দুর প্রান্তে দেখিলাম স্থবর্ণম্ডিতা এই শারদীয়া প্রতিমা জলে হাসিতেছে, 


৭০৪ সাহিত্য 1 ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 


«৫ 
ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে * * * এইকিমা? হা, এই 
আমার মা, চিনিলাম, এই আমার প্রস্থতি জননী জন্মভূমি, এই মৃগ্য়ী মৃত্তিকা- 
রূপিণী অনস্তরত্বভূষিতা অধুনা কালগর্ডে নিহিতা |» 

অহিফেন গ্রসাদাৎ যে দৃপ্ত কমলাকান্ত দেখিলেন, সাধনবলে তাহা স্বতঃ 
মানদপথে উদিত হইতে পারে, ইহাই আধ্যাত্মিক বিবর্তনের মুল সুত্র । এই 
দ্বিতীয় স্তর আমরা ভন দেখিলাম । “বন্দে“মাতরং” গান শুনিয়া মহেন্দ্র 
বলিল, “এত দেশ, এত মা নয়।” ভবানন্দ বলিল, *আম্রা অন্ত মা মানি 
ন!--দামরা বলি জন্মভূমিই জননী 1৮. 
উপরে আমরা কি দেখিলাম? আমরা দেখিলাম, প্রথমে যাহার জন্ত 
অহিফেন বা 5000001201 দরকার হইয়াছিল, বিবর্তন-নিয়মে তাহ? স্বাভাবিক 
হইয়া পড়ে। শারীব্রিক-বিবর্তনে পণ্ডিত Herbert রত duty ও 
happinessaর সমন্বয় এই ন্তুপে বুঝাইয়াছেন। 
যিনি দেশের উন্নতি*করিবেন, তাহাকে লোকশিক্ষা দিতে হইবে,* ইহা 
আমর। পূর্বেই বলিরাছি। বদি ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ থাকে, তাহারা যেমন 
উভয়ে একত্র কোন কাজ করিয়া সাধারণ উপকার করিতে পারে না, 
সেইরূপে ধর্্-বর্ণ-জাতি-প্রকৃতিজ্রনিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ন। 
হইলে দেশের সম্পূর্ণ কল্যাণ হইতে পারে না। কিন্ত (দেশের সকল লোক 
হিন্দু ধৰ্ম্ম গ্রংণ করিবে, এরূপ আশা করা বাতুলতামান্র। তাই বঙ্কিম বাবু 
২জ[তিধর্মনির্র্বিশেষে একট। দেশের ধর্মের ব্যাথ্যায্ন প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 
বুঝাইলেন যে, হিন্দু মুসলমান বিভিন্নধর্্মাবলম্বী হইয়াও, পারনীক ও মাদ্রাজী 
বিভিন্নবর্বিশিই হইয়।9, ব্রাহ্ধ। ও শুদ্র বিভিনশ্রেনী নবি হইয়াও, স্বদেশের 
উদ্ধারকলে এক নিশ্বানতলে মিলিত হইতে পারে । 
দেশের বর্তমান অবস্থ। ও ভবিদ্তং সম্ভবপর উন্নতির বিষয় বুঝাইবার জন্ 
তিনি মহেন্দ্র সিংহকে তিনটি মূর্তি দেখাইলেন। এই মুষ্তিত্রয় দেশের তিন 
সময়ের চিত্র। এই মৃত্তিত্রয় যথাক্রমে জশন্ধাত্রী মূর্তি, কালিকা! মূর্তি ও দশতুজা' 
মৃদ্ডি। সমাজের এই বিবর্তনের তিনটি স্তরের ব্যাখ্যা বঙ্কিম বাবু স্বয়ং 
করিয়াছেন। তিনটি মূর্তির ব্যাখ্যায় বঞ্চিম বাবু বশিয়াছেন, মূর্তত্রয় যথাক্রমে 
মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন। ইহা! শুদ্ধ হিন্দুদিগের জন্য । 
আমরা উপরে দেখিয়াছি, অহিফেনপ্রসাদাৎ কমলাকাস্ত ঠাকুর যে দৃশ্ত 
দেখিলেন, সঙ্গীত শুনিয়া মহেন্দ্র মনে সেই ভাব উদিত হইল। ইহাই 
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বিবর্তনের মধ্যন্তর। সাধনবলে ও ভাব মূর্তিমান হইয়া আমাদের চর্ম্মচক্ষের 
গোচরীভূত হইতে পারে, ইহাই বিবর্তনের চরম কথা। তাই মহেন্ত্র সিংহ 
প্রথমে অপর একটি সূর্তি দেখিয়াছিলেন। 
* “সর্বোপরি বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চমঞ্চে বহুলরত্বমওিত আমদনোপ- 
, বিষ্টা এক মোহিনীমুর্তি, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর 
অধিক রশ্বর্ধক্শালিনী = * 

“মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে উনি ?' 

“ব্রহ্মচারী বলিল, ‘মা’, আমরা ধার সম্তান' ৷” 

আমাদের পরম দেবতা বিষ্ণুর মাথার উপর বুঝি ত্রিভুন্রাকৃতি পবস- 
সুন্দরী “গজল! সুফলা শস্তগ্ডামলা” চির প্রফুল্লা চির আনন্দময়ী কি এক 
মোহিনী মুর্তি মহেন্দ্র লোচনপথারড় হইরাছিল। সমুদ্রপরিথাবেষ্টিতা, 
উত্তালতরঙ্গচুষ্বিতবেলাসমন্িতা, চিরুতুহিনমণ্ডিততুক্ণৃঙ্গবহুলা, সদাম্লয়া- 
নিলান্শিলিতশ্টামলবল্লরীশোভিতা, কোকিল-কুল-কলকুঞ্জিতা, শ্যামোজ্জল- 
শস্তালকশোভনা জননী জন্মভূমি ! তোমাতে কত সৌন্দৰ্য্য! কত মহত্ব! 

আমরা বুঝিলাম, জাতিধর্্-নির্বিশেষে লোকের স্বদেশধন্ম একটা আছে। 
আমরা সেই ধর্মসাধন ন! করিলে কখনও উন্নত হইতে পারিব না। অস্ত- 
বিরোধ থাকিতে পারে, কিন্ত সেই ত্রিভুজ্জাক্কৃতি স্বদেশগ্রতিম! আমাদের 
সকলেরই পৃজ্য। ১২৮৮ সালে আনন্দমঠ প্রথম প্রকাশিত হয়। আর গত 
বৎসর International Congressএর অষ্টাদশ অধিবেশন হইয়াছে মাত্র । 
অর্থাৎ, আনন্দমঠ প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে এই জাতীয় 
উদ্দীপনার আরম্ভ । আমেরিকার আদর্শে আমরা যখন জাতীয় জীবনের 
উন্নতিকল্পে একতা দ্বারা দেশের উদ্ধারসাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইতেছিলাম, 
ঠিক তাহার পূর্বেই বঙ্কিমবাঁবু দার্শনিক যুক্তি গুলি উপন্যাঁসাকারে গ্রধিত 
করিয়া! আমাদিগকে দেশের ধৰ্ম্ম বুঝাইয়াছিলেন ) অর্থাৎ objective lesson 
পাইবা পূর্বেই বঙ্কিমবাবু আমাদের subjective side প্রস্তত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। এবং হয় ত ওঁ জন্তই উক্ত বিদেশীয় প্রণালী অত শীঘ্র আমরা 
গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। ূ 

যখন এইরূপে আমরা মিলিত হইতে পাঁরিব, তখন আমরা বস্কিমবাবুর 
বেষবর্ণিত দশভূজ। মূর্তি দেখিতে পাইব। তখন “দিগ্ভূ্জা_-নানা-প্রহরণ- 
ধাবিণী-_শক্রমদ্দিনী-_বীরেন্ত্রপৃষ্ঠবিহারিণী_ দক্ষিণে লক্ষ্মী তাগ্যরূপিণী_বানে 


চর 


৭০৬ স্রাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


বাণী বিস্তাদায়িনী--সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়_-কার্য্যসিদ্ধির্নপী গণেশ” সমন্বিত 
হইবেন। আন্গন, আমরা নাঁর দশভূজা সূর্তিকে প্রণাম করি। 

কবে আমর! মার এ মুর্তি দেখিব ? উত্তরে বঙ্কিম বাবু আঁশ দিয়াছেন, 

“্যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, তখন উনি প্রসযন* 
হইবেন 1” 
এখনও আমরা রে মা বলিক্া ডাকি না; এখনও জাতিথর্ণবিভিন্নতার 
জন্য শেষের ধর্ম্মে বিরোধ আমাদের মিটে নাই; তাই আমরা মা'র কালিকাুমুণডি 
দেখিতেছি। দেখিয়া ভীত হতাশ হইতেছি। 

এই বিবর্তন-ব্যাথ্যা বঞ্চিমবাবুর স্থায়ী গৌরবের অন্ততম কারণ । কবির 
প্রায় প্রত্যেক পুস্তকেই আমরা এক জন ব্রাহ্মণপত্ডিতের সার্্গীৎ পাইয়াছি। 
ইহাদের অস্তিত্ব বসঞ্ধিমবাবুর রচনার বিশেষত্ব । তাহার এই গুরুবাদের অর্থ 
আমরা বুঝিতে চেষ্টা কর্ব্ি। মানুষ সমস্তই যদি বিভা বুদ্ধির বলে ও নিজ 
চেষ্টায় বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে শিক্ষা প্রায় অসম্ভব হুইরা* পড়ে। 
কারণ, সকলের বুদ্ধি নিন্দ চেষ্টায় সমস্ত বুঝিতে সমর্থ হইতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, সকলকেই সেই প্রথম হইতে আরস্ত করিতে হয়) তাহা না করির। 
অশিক্ষিত যদি শিক্ষিতের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহা হইলে অশিক্ষিতের 
পরম লাভ। শিক্ষিতের বহু আয়াসে অর্জিত জ্ঞান সহজেই শিস্যের আয়ত্ত 
হইয়া পড়ে । আবার মনুম্-চরিত্রের একটি সুন্দর প্রহেলিকা আছে যে, বাক্য 
অপেক্ষা চরিত্রের আদর্শে লোকশিক্ষা সুকর হয়। তাই নিলিপ্ত অথচ সংসারের 
হিতে রত ব্রাহ্মণের অব্তারণার প্রয়োজন হইল। একটি ঘটনায় বন্কিমবাবু 
অমানষী-শক্তি-সম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ ব্রাঙ্মণপণ্ডিতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে লাধ্য 
হয়েন। ঘটনাটি এইরূপ । বঙ্কিম বাবুর পিতা যাদব্চন্ত্র একবার মেদিনীপুরে 
গমন করেন। সেখানে রোগাক্রান্ত হইয়া মানবলীলা! সংবরণ করেন। দাহুঘাটে 
সৎকার করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে । দাহের উদ্ভোগ হইতেছে । 
এমন সময় সেখানে এক মহাপুক্রষ আগমন করিয়া যোগবলে মৃতদেহে 
" প্রাণসঞ্ধার করিক়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে বাদবচন্দ্রের বংশে বঙ্কিম বাবুর 
্তায় মৃহাপুরুষের জন্ম হইবে, তাঁহাও বলিয়া গিয্নাছিলেন। এট! শুধু 
কবিকল্পনা নহে । ঘটনাটি তাহার মনে চিরকালের জন্ত অঙ্কিত হইয়াছিল । 
তিনি পুরাতন আর্য ব্রাহ্গগগণের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছেন”_ , | 


রঙ 


ফান্তুন, ১৩০৯। বঙ্কিমচন্দ্র । ৭০৭ 


ik “দেখ, বিধি-বিধান-ব্যবস্থা নি ব্রাহ্মণের “হাতে ছিল। নিজ হন্তে 
থাকিতেও তাহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন 
* + * যাহার অপেক্ষা দুঃখের উপণীবিকা আর নাই--ভিক্ষা + * * 

‘পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত 
প্রতিভাশালী ক্ষমতাশালী জ্ঞানী ও ধার্ন্সিক আর কোনও জাতিই নহে।” 

“আর এক স্থলে নিখিষ্গাছথেন, “হিনুধর্শে ব্রাহ্মণগণ সকলের পৃজ্য__াহারা 
যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার প্রধান 
কারণ এই যে, ত্রাহ্মণগণই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন । তাহারাই 
ধর্মবেত্ত।, তাহারাই বিজ্ঞানবেত্ব, তাহারাই পুরাণবেত্তা, তাহারাই দার্শনিক, 
ভাহারাই সাহিত্য-প্রণেতা, তাহারাই কবি, তাই অনস্তজ্ঞানী উপদেশকগণ 
তাহাদিগকে অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।» 

পতিতদেশের উদ্ধারের জন্য বক্কিমবাবু বুঝিলেন, আদর্শ শিক্ষকের প্রয়ো- 
জন।* ইহাদের আচার্য্যের উপযুক্ত শিক্ষা চাহি! ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম ও ব্ৰহ্মনিষ্ঠ 
না হইলে আচার্যের পদবীর অধিকারী হইবেন না। কর্মহীন জ্ঞানহীন 
ব্রাহ্মণ অতি হেয়, তাই ঠাকুরের উপর তাঁহার অত রাগ দেখিতে পাই। 

কিন্ত পতিত হইলেও সাধনবলে উদ্ধার হওয়া সম্ভব। সাধনায় ব্রাহ্মণের 
ব্রহ্মণ্যের ক্রমবিকাশ সম্ভব। সমাজের উন্নতির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপের 
আচাধ্যের প্রশ্নোজন। এই সমস্ত কথা বুঝাইবার জন্ত তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিতষ্গুলীকে একশ্রেণীতুক্ত করেন নাই। তাহার ব্রাঙ্মণপপ্ডিতগণের 
মধ্যে স্থলতঃ চারিটি স্তর নির্দিষ্ট হইতে পারে। 

* প্রথম স্তরে অভিরাম স্বামী প্রভৃতির পরিচয় পাই। সমাজের অত্যুন্নত 
অবস্থায় ওরূপ ব্রাঙ্গণেও উপকার সম্ভব। ওঁ সকল ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ বিশেষ 
চরিত্রবান না হইলেও ক্রমশঃ সাধনবলে উন্নত হইয়াছিল। 

দ্বিতীয় স্তরে মাধবাচার্য্য প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই। ইহার! পরম জ্ঞানী, 
কিন্তু স্বয়ং কৃতী, বা কর্মে ব্রতী নহেন। পরন্ত অপরের দ্বার! কর্ম্ম করাইয়া 
লয়েন। তাহার পুস্তকের দ্বিতীয় স্তরেই ইহাদের দেখিতে পাই। সমাজের 
উন্নতি সামাজ্জিক লোক দ্বারা সাধনীয়। তাই মাধবাচার্ধ্য হেমচন্ত্রকে 
লইয়া দেশরক্ষায় প্রবৃত্ত । * 

তৃতীয় স্তরে আমর! সত্যানন্দ প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাইলাম। ইহার! জ্ঞানী 
বৃটেন, এবং স্বয়ং কর্ম্মে রত। কর্শাজীবনের বিকাশে এরূপ ব্রাহ্মণ 


৪ গু 


৭০৮, সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১১ সংখ্যা । 


আমাদিগের অধিক উপকার করিতে পারেন । কারণ, সংসারী জীব সংসারত্যাগী 

ব্রান্মনের কর্মের আদর্শ লনেক্ক স্থলে গ্রহণ করিতে পারে না। তাই দ্বিতীয় 
স্তরে ব্রাহ্মণগণ কর্মের জন্তু পরমুখাঁপেক্ষী ৷ কিন্ত ধর্ম্মজীবনে এপ কার্যে 
কোনও আপত্তি নাই। আমরাও তৃতীয় স্তরের পুস্তকে ইহাদের অধিক 
সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ভবানী পাঠক, চন্্রচুড় এই স্তরে। 


চতুর্থ স্তরে নিক্তিয় জ্ঞানস্বর্ূপ ত্রাহ্মণপর্ত্তিতের অবতারণা দেখির্পাম। 


সত্যানন্দের গুরু প্রভৃতি । 

বঙ্কিম বাবুর শেষ স্তরে আমর! কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি পুস্তক দেখিয়াছি। 
ঈশ্বরের মানবিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত তিনি প্র পুস্তকের প্রণয়ণ করেন। 
শ্রীকৃ্ণকে তিনি ভগবাঁন-_ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এ কথা তিনি উক্ত 
পুস্তকের সুখবন্ধে বলিয়! গিয়াছেন। তবে ইহা বিশ্বাসের কথা। তাই যদি 
কেহ তাহা বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ 
আদর্শপুরুষ, এরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে । তিনি তাহাই বুঝা্ছিলেন। 
যাহারা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিবেন, তাহাদের জন্য উক্ত পুস্তক, রচিত 
হয় নাই, ইহা বলাই বান্ৃল্য। ইংরাধ্দীতে [heology ও Religion বলিয় 
দুইটি বিজ্ঞান আছে। সংস্কৃতে সে পার্থক্য নাই, আমাদের দর্শনই সমস্ত । 
ধর্শতত্বই আমাদের বঙ্গভাষার Theology 1 | 

মিনি আচার্য্যের স্থান অধিকার করিয়! আমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, তাঁহাকে 
প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণের সায় একাধারে সমস্তই হইতে হইবে। আচার্য) 
বঞ্ধিমেব নিজের শিক্ষা হইতে আমরা পূর্কোদ্ধূত এরূপ বাক্যের সার্থকতা 
উপলব্ধি করিতে পারি। বঞ্কিমবাবু একাধারে সবই ছিলেন--দার্শনিক, 
নীতিবেত্তা, এঁতিহাসিক, স্বদেশপ্রেমিক, ধর্ম্মাচার্য্য, ওপন্তাসিক, সমাজ- 
সংস্কারক, তিনি সবই ছিলেন। 

কবির শ্রেষ্ঠ দুইটি লক্ষণ আছে। সৌন্দর্যের অনুভূতি এবং অনুভূত সৌন্দর্য্য 
ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা । এই ছুইটি বঙ্কিম বাবুর প্রচুরপরিমাণে 
ছিল। জগতে সাধারণতঃ চারি প্রকারের লোক দেখা যায় । কেহ সৌন্দর্য্য 
অন্ভৰ করিয়া তাহ] ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন। কেহ অনুভব করিলেও 
প্রকাশ করিতে পারেন না। কাহারও রচনার ক্ষমতা থাকিলেও সৌন্দর্য্য 
অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে না। কাহারও উভয়ই নাই। বঙ্ষিমবাবুর 
ভ্রাতা সঞ্জীব বাবু বলিতেন, “আমি কখনও কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, সুতরাং 


পচ 


সন্ধান, ১৩০৯ । বঙ্কিমচন্দ্র । ৭০৯ 


আমি নিজ্জে বাহ! বুঝিতে পারি, পরকে তাহা বুঝাইন্ডে পারি না)” বঙ্কিমবাঁবুর 
এতহ্ভয়ই ছিল। তিনি কবির চক্ষে রূপও দেখিতেন, এবং কবির ভাষায় 
বর্ণনাও করিতে পারিতেন। তিলোত্তমা, আয়েসা, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতির 
পর্ণনায় তাহার আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। বাহুল্যতয়ে তত্বৎস্থল 
উদ্ধৃত করিলাম না। পদ্যের যেমন ছন্দ নির্ণাত হু, গপ্ভেরও বুঝি তেমনই 
আছে। একস কি, পণ্ভের যর্তির স্তায় গস্ভের ছেদগুলি- যথাস্থানে সন্গিবিষ্ট না 
হইলে বুঝি পড়িতে কষ্ট হয়। বস্কিমবাবুর যে পুস্তকের যেখানে পড়ি না কেন, 
একট! বিশেষত্ব অন্থভব করি। ইহাই তাহার রচনার ছন্দ । 

ধ্বনির সহিত ভাবের একটি সুন্দর সম্বন্ধ আছে। যেখানে গম্ভীর 
ছ্দমনীয়তাস্থষ্ক ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, সেখানে একটু শ্রুতিকঠোর 
যুক্তাক্ষরপুর্ণ শব্দ ব্যবহার করিলে ভাব সুস্পষ্ট হইয়া থাকে । আর "সুললিত 
সরল ভাব প্রকাশ করিতে হইলে কোমলধ্বন্তাত্বুক শ্রব্দ ব্যবহার করিতে হয়। 
বঙ্চিমবাঁধু ধ্বনি এবং ভাবের এই সম্বন্ধ বেশ বুঝিন্তেন। তাহার রচনায় 
ইহার দৃষ্টান্ত পাই। 

উ্তাঙ্গুক্ষসভুল-বারিষি-বরণনায় বঞ্ধিম বাবু লিখিলেন,-- 

“গম্ভীর জলকল্লোল তাহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন, এ 
নাগরগর্জন। ক্ষণকাল পরে মকন্বাং বনমধ্য হইতে বহির্ত হইয়া দেখিলেন 
ধে, সন্দুথেই সমুদ্র । অনন্তবিস্তার নীলাম্ুমণ্ডল দন্মুথেই দেখিয়া উকটানন্দে 
ধদয় পরিপ্নুত হইল। পিকতাময় ভটে গিয়া উপবেশন করিখেন। ফেণিলে 
নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যত দূর চক্ষু যায়, তবঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার 
রেঞ্ধ গীত বিসুপকুহ্মদামগ্রথিত মালার ভ্তায় দে ধবণ ফেনরেখা 
হেমকাস্ত সৈকতে স্তস্ত হইয়াছে, কাননকুস্তল। ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। 
নীলজলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরজতঙ্গ হইতেছিল 1” 

গম্তীরনাদী বারিধির সৌন্দর্যে কি একটা উৎকট আনন্দ উদ্ভূত হয়, 
তাহাতে কি একটা ভয়াণকত্ব আছে, তাহা ভাষায় কেমন সুন্দর প্রকাশিত 
দেখিলাম। 

আর একটি বর্ণনা শুনুন, ll 

“এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিত গিরি, মধ্যে স্বচ্ছদলিলা কল্লো- 
লিনী নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রীভিমুখে চলিয়ছে। গিরিশিখরঘয়ে 
আবোহণ করিলে নিয়ে সহস্র সহস্র তালবৃক্গ শোভিত ধা বা হরিতক্ষেত্র- 


ক 
{ ° 


৭১০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 


রঞ্জিত পৃথী অতিশয় মনোমোহিনী দেখ! বায়। শিশু যেমন মার কোলে 
উঠিলে মাকে সর্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্বতারোহণ করিয়! পৃথিবী দর্শন . 
করিলে তেমনি দেখে। উদয়গিরি বৃক্ষরাজিপরিপূর্ণ, কিন্ত ললিতগিরি বৃক্ষশূহ্ত, 
প্রস্তরময় । * * * চারি দিকে যোজতনর পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্তৎ 
ক্ষেত্র। মাতা বঞুমতীক অঙ্গে বহুষোগ্রনবিস্তৃতা পীতাধ্বরী শাটী।» 

এ বর্ণনায় কি একটা শাস্তিময়ী দৌন্্য্যনয়ী মাতৃস্বভাবস্সঙ্গত কোমলতা 
অনুভব করি, তাহ! ভাষায় বুঝান চলে না। ইহাই ভাষার উপর আধিপত্যের 
প্রমাণ । একই বিষয় বিভিন্ন বাক্য ও ভাব দ্বারা প্রকাশ করিবার তীহার 
অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ভাষার উপর আধিপত্যের ইহা অন্ততম প্রমাণ । 

নগেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, ° 

দকুর্ধ্যমুখী কি আমার স্ত্রী? স্র্য্যমুখী আমার সব! সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্য 
ভ্রাতা, ষঢ্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুব্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্তা, 
প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যার্ দাসী । আমার সর্য্যমুখী এমন 
কাহার ছিল ; সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষী, হৃদয়ে ধৰ্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার, আমার 
নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব, আমার 
প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শাস্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ, আর এমন সংসারে 
কি আছে? আমার দর্শনে পালোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে 
জগৎ, আমার বর্তমানে সুখ, অতীতের স্থতি, ভবিষ্যতের আশা 1” 

জগতের বস্তুনিচয় হইতে তিল তিল গ্রহণ করিয়া তিলোত্তমার স্বষ্টি 
হইয়াছিল । আর উপরে আমর! জড় ও মানসিক জগতের সৌন্দর্য্যদসুড্র- 
মন্থনসপ্তূত বঞ্চিমবাবুর মানস প্রতিমা তিলোত্তমা দেখিলাম । সীতারামে নন্দার 
গুণবণনায়, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর ভন্মত্বাবস্থার উক্কিতে ইহার অন্ত দৃষ্টান্ত 
আমর। পাইয়াছি। বাহুণ্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। 

এক একটা কধার একট। শক্তি আছে। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, 
অনেক স্থলে কোনও একটি বিশেষ শব্দের অভাবে সমস্ত বাক্যটির তাদৃশ 
শক্তি জন্মিল না| পরস্ধ সেই একটি শব্দ ব্যবহৃত হইলেই সেখানকার 'ভাবটি 
বেশ ফুটিয়া উঠিত। অন্ত কোনও শব্দে সেরূপ উদ্দেশ্ত সাধিত হয় না। 
বঙ্কিমবাবু বাক্যের শক্তি বুঝিতেন। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইব। 

সীতারাম জয়স্তীকে প্রকান্ত দরবারে চণ্ডালের দ্বারা বিবস্ত্রী করিয়া বেত্রা- 
ঘাতেবু হুকুম দিলেন। তখন_- 


কান্ত, ১৩০৯। বঞ্চিমচন্দ্র | ৭১১ 


< "অর্ধ অপরিমীনমুখে জনসমারোহকে সধোধন করিয়া বলিলেন, 

& রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তৌমাদের মধ্যে যে ‘সতীপুল্র’ 
হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল জন্তু এখন চক্ষু আবৃত 
গ্ষরুক |” 

"তীপুত্র” কথাটির পরিবর্তে এখানে প্ভত্রসস্তান” “ধন্মাত্মা” প্রভৃতি 
বাক্যে জয়স্তীঙ্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। জয়ী এখানে জনসমারোহের 
মনে, মাতৃভাব উদ্দীপিত করিবার ইচ্ছা করিয়্াছিল। আমরা গীতায় 
দেখিয়াছি-__-অজ্জুনকে “পার্থ” “্ধনগ্য়” প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করার 
এমনই একটা উদ্দে্ত কল্পিত হুইয়া থাকে । 

রূপবর্ণনাফুহান্তরসের অবতারণা আমরা “আশমানীশ্র বর্ণনায় দেখিয়াছি। 

আজ্জকাল এক প্রকারের বিলাতী চিত্র দেখিতে পাই। সেগুপিতে 

১ কোনও ব্যক্তিবিশেষের মনের ভাব বা অবস্থাবিশেষ চিত্রিত হয়। 
তুপিকাঞ্নাহায্যে ভাবটি অল্পে অল্পে ফুটাইয়া দে ওয়া হয়। * সেই ভাবের নামে 
তত, চিত্রের নামকরণ হইয়া থাকে | যথা reverie, day dream, forget 

£1610£। আমাদের দেশে এখনও এরূপ চিত্রকর জন্মেন নাই যে, তুলিকা- 
সাহায্যে মনের ভাবগুলি আকিকা লইতে পারেন। নতুবা তিনি দেখিতেন, 
বন্কিমবাবু ভাষায় ভাবগুলি যথাযথ অঞ্কিত করিয়া তাহার জন্ত উপাদান সংগ্রহ 
করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। প্ররুতিপালিতা সরলত। মুণ্ডি কপালকুণ্ডলার । 
মনোরমা-বর্ণনায় আমরা প্রথমে মোহিনীমুণ্তি দেখিয়াছি, পরে বথাক্রমে তাহার 
চিন্তাশালিনী গস্ভীরা মুর্তি, পরে কুপিত মুর্তি দেখিয়াছি । কুটিলতা-মুর্তি হীরার 
দেখিয়াছি । কে জানে, আমাদের কবে সেদিন আসিবে, যেদিন তুলিকাসাহাব্যে 
ধঁ ভাবগুলি ছবিতে আঁকিতে পারিব। 

ইহা! ব্যতীত বস্কিমবাবুর অপর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। কঠিন দার্শনিক 
তত্বগুলির তিনি অতি সহজ কথায় ব্যাধ্যা করিতে পারিতেন। 

গামা সুন্দরী বলিলেন, “বল দেখি, ফুলটি ফুটিলে কি সুখ ?' 

বমুগ্নয়ী উত্তর করিলেন, ‘লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি ?+* 

সমালোচক বঙ্কিম বাবু এই অবসরে বালিয়া লইলেন, "ফুলের ফুটিয়াই 
সুখ। পুষ্পরপ পুম্পগন্ধ বিতরণই তাহার সুখ । আদান প্রদানই পৃথিবীর 
স্থখের মূল। তৃতীয় অর্থ নাই ।” 

নিশাকর রোহিণীর সর্ধনাঁশে গিয়া আবার ভাঁবিতেছেন, “পাপ পুণ্যেব 


ঞ 
৭১২ সাহিত্য { ১৩শ বধ, ১১শ সংখ্যা । 


দণ্ড দিবার আমি কে? “আমার পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, , 
রোঁছিনীর তিনি বিচারকর্ত। { বলিতে পারি না, হয় ত তিনিই আমাকে এ. 
কার্য্যে নিয়োষ্দিত করিয়াছেন। কি আনি, . 

নয়া হৃষীকেশ ভহৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি :* . 

ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন । 

বিনি লোকশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত, তাহার গই শক্তির অত্চ্ প্রয়োজন! 
কারণ, সহ কথায় না বলিলে সাধারণ লোকে এ সকল জটিলতত্ব বুঝিতে 
পারে না। বঙ্কিম বাবুর এ ক্ষমতা তাহার বিশেষত্ব । 

আজকাল রুচির একটা ধুয়া! উঠিরাছে। সে সম্বন্ধেও ছুই একটা কথা 
বলিতে হয়। ষত দূর অবগত আছি, বঙ্কিস বাবুই ইছার* মূল । প্রায় 
২৭ বৎসর পুর্বে দীনবন্ধু বাবুর জীবনবৃত্ত লিখিবার * সময় তিনি 
এ বিষয়ের অবতারণা করেন। কিন্তু দীনবন্ধুর রচনার সমালোচনা 4 
উপলক্ষে তিনি কব্রচির একটিমাত্র প্রকার দেখাইয়া গিক্সীছেন। 
সুরুচি ছুই প্রকারের হইতে পারে। ভাষাগত কুরুচি, এবং বগা 
কুরুচি । শুদ্ধ অন্নীল বা অসভ্যোচিত বা কুশরাব্য বাব্য ব্যবহার : 
করাই ভাষাগত কুরুচি। আর ভাঁষা মার্জিত হউক বা নাই হউক, 
তাহাতে মনে অশ্লীল বিকৃত 'আদিরসাত্মক ভাব সঞ্জাত হইলে তাহাকে 
ভাবগত কুরুচি বলা যাইতে পারে। ভাষার কুরুচি প্রায়ই শুনিতে খারাপ, বা 
সভ্যসমাজ্ের অনুপযুক্ত । ভাবের কুরুচি প্রায়ই হৃদয়ে কুভাবের উদ্দীপন 
করে। আর ন্বদয়ের ভাবই ইচ্ছারপে পরিণত হইয়া আমাদিগকে কর্মে 
প্রবৃত্ত করে। অনেকে বলিবেন যে, ভাষাগত কুরুচিরও এইরূপ শক্তি আঙ্ছ ৮৮ 
আমরা বলিব যে, তত্তৎস্থলে তাহা ভাষা ও ভাব গত উভয়বিধ কুরুচি। 
তোরাপের উক্তিগুলি বেশ মার্জিত, বা সধবার একাদশী সকল স্থলেই বিশুদ্ধ- 
কুচিপুর্ণ, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু গুলি শুধু ভাষাগত। তোরা- 
পের মুখে বেদীর উপর উপবিষ্ট উপাচার্যের 56779) শুনিলে রুচিবিলানী 
হয় তসন্তষ্ট হইবেন। কিন্তু তাহাও অতিশয় অস্বাভাবিক হইবে। বঙ্কিম 
বাবু নিজেই বলিয়াছেন, “কচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তৌরাপ, কাটা 
আছ রী, "ভাঙ্গা নিমর্টাদ পাইতাম ।* আর ইংরাজী শিক্ষার দোষে দেশে 
কিরূপ কুকচির স্রোত বহিয়াছিল, তাহারই যথাযথ চিত্র সধবাঁর একাদশী; 
স্থৃতরাং এখানে পকুরুচিই” পুস্তকের বিষয়। সুতরাং উভয় স্থলেই কুরুচিপূর্ণ 


ফীল, ১৩৩৯। ' বঙ্কিমচন্দ্র । ‘৭2১৩ 


ভাষার 'অবতারণার একট! কৈফিয়ং পাই । বঙ্কিম বাবুর রচনার ভাষা সর্বত্রই 
পরিষ্মার্জিভ, সুসংস্কৃত ; কিন্তু ভাবগত কুরুচি হুই এক্‌ স্থাম্নে রহিয়া বায় নাই, 
_এমন বলিতে পারি না। রোহিণীর বারুণীতে কলসী পুর্ণ করিবার বর্ণনায়, তাহার 
জলে ডুবিয়| মৃতকল্প হইবার পর মুখে মুখ দিয়! ফুংকার-প্রদানে জল বাহির 
করিবার বর্ণনায়, শাস্তির সাহেবের সহিত একত্র অস্বারোহণের চিত্রে; 'বিমলার - 
দিগ্গজ ও কতলু খাঁর সহিত ব্যবহারের সময়, ইন্দিরার তথাকথিত অভিসার- 
'গরমনঝানায়, হীরা দেবেন্দ্রের ভ্টিলনচিত্রে আমাদের মন্জে স্বতঃ একটু কুভাব 
জাগিয়া উঠে। কেহ বলিতে পারেন, ইহা আমাদের মনের দৌষ। ' হইতে 
পারেশ কিন্তু উক্ত রচনাগুলিই মনে,কুভাব উদ্দীপিত হইবার নিমিত্ত কারণ, 
তাহাও অস্বীকার করা চলে না। এবং বাজলা অন্ত উপন্তাসে, যেমন রমেশ 
বাবুর পুস্তকগুলিতে, আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মনের তথাকথিত 
, নৈসগিক দোষগুলি প্রকাশিত হইবার অবসর পায়” না। প্রকৃতি সুন্দরী বুঝি 
বড়ই ঈর্যাবত্তী, তাই প্বাঁকা চাদেও* ক্ষুদ্র কলঙ্ক রহিয়া গিয়াছে! 
* উপঢুর আমরা কি দেখিলাম? আমরা দেখিয়াছি ধে পতিত দেশের উদ্ধারের 
[ত এক জন মহাপুক্ুবের মাবির্ডাবের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই 
মত্যন্ত প্রশ্নোজনের ফল বন্ধিম বাবু। স্বয়ং আচার্য্যের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি 
শিক্ষকদল ও সাহিত্য গঠন করি লইয়। উপন্তানাকারে আমাদের জীবনের 
সমস্তাগুলি বুঝাইয়া দিয়! কর্তব্যনির্ধীরণ করিয়াছেন। এই শিক্ষা ত্রিবিধ ; 
প্রথম, সংসারিক স্ুথের স্বরূপনিরণয়; দ্বিতীয়, হিন্ধর্ম্মনাধনের উপায়নির্দেশ ; 
তৃতীয়, জন্মভূমির উন্নতিসাধনের পদ্থা-নিরূপণ। তাই তিনি বুঝাইলেন, স্থায়ী 
সাংসারিক সুখ লাভ করিতে হইলে নিষ্কামভাবজ প্রেম জন্মাইতে হুইবে । 
কোন প্রণালী অবলম্বন করিলে সে প্রেম জন্মিবে, সেই হিন্দুমার্সচ্যুত হইলে 
কিরূপে সর্বনাশ ঘটিতে পারে, আমাদের নরনারী-জীবনের প্রকৃত আদর্শ ও 
কর্তব্য কি, তাহা তিনি কেমন সুন্দর ভাবে- বিরৃত করিয়াছেন। সামাজিক 
উন্নতি করিতে হইলে নরনারীকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত আবস্তক। ধর্ম্মের 
উন্নতি আমাদিগকে স্বয়ং করিয়ালইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, *হিন্দুকে 
হিন্দুলা রাখিলে কে রাখিবে।” আমাদের উন্নতি বিদেশবাদী বিধর্মীদের 
- অনুগ্রহসাপেক্ষ হইলে হইবে না । বুর্বলে আমাদের বলীয়ান হইতে হইবে। 
কিন্তু হিন্দুর প্রত্যেক কাৰ্য্যই ধর্মের অঙ্গীভৃত। সুতরাং নৈতিক উন্নতি অধমাদের 
ধর্ণৃজীবনপাতের প্রথম সোপান। হিন্দুরও হিন্দুধর্ম অপেক্ষা একট 
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সীতায় ঈখবরবাদ । 





s ৮। পাঁতঞ্জল ও গীতা । 


দূর্ব.পূর্ব প্রবন্ধে স্কাপ, বৈশেয়িক, মীমাংসা ও দাংখ্যন্র্শনের সহিত গীতার 
সমন্ধের আর্লোচন। করিয়াছি; বর্তমান প্রবন্ধে পাঁতঞ্ললদর্শনের সহিত গীতার 
অন্বস্ত আলোচিত হইবে ॥ 

পাতঞ্জলদর্শনের প্রণেতা ভগবান্‌ পতঞ্চলি। পাঁতগ্নলদর্শনে সর্বদমেত 
১৯৫টি সুত্র আছে। এই দর্শন চারি পাদে বিভক্ত ; ইহাদের নাম ষথাক্রমে-_ 
সমাধিপাদ, সুদনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। পাঁতপ্রলদর্শনের এক 
প্রাচীন ও প্রামাণিক ভাষ্য প্রচলিত আছে। দার্শনিকসমাজে ইহ! “ব্যাসভাষ্য* 
নামে পরিচিত। বাচস্পতি মিশ্র, "্তত্ববৈশ রদী”* নামে এবং বিজ্ঞানভিক্ষু 
*যোগ্রবীর্তিক* নামে প্র ব্যাসভায্যের উৎকৃষ্ট টাক! খ্রচনা করিয়াছেন । 
পাঁতঞ্জলদর্শনের ভোজরাঅ-কৃত এক সংক্ষিপ্ত ও উপাদেয় বৃত্তি প্রচলিত 
আছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষুর “ষোগসারসংগ্রহ*ও উল্লেখযোগ্য । 

পাতঞ্জলদর্শনের একটি নাম সাংখ্যপ্রবচন। তাহার কারণ এই যে, 
ভগবান্‌ পতপ্রলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিলের দার্শনিক মিদ্বান্ত- 
নমূহ গ্রহণ ও অঙ্গীকার করিয়াছেন। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ব (পুর, 
প্রকৃতি, মহত্বত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত ) এ 
দর্শনে শ্বীকৃত হইয়াছে (১)। কিন্তু পতঞ্জলি এই পঞ্চবিংশতি তত্বের উপর আর 








তি “পাতগ্রলদর্শনে সাংখ্যদর্শনোক্ত পদার্ধাবলী অবলম্থিত হইয়াছে। অধিকত্ত সাংখা* 
দিগের অনঙ্গীকৃত ও প্রত্যাপ্যাত ঈশ্বব গাতগুলদর্শনে অঙ্গীকৃত ও বসর্ধিত হইয়াছেন।” 
মহামহোপাধ্যায় চত্রকান্ত তর্কলঙ্কার কৃত হিন্দুদর্শন ; প্রথম ভাগ ;৩২১ পৃষ্ঠা এই প্রসঙ্গে 
ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মহত্রে দাংখ্যমতেব নিরাস করি! হুত্রকাব লিখিক্সাছেন,_- 
অনেন যোগঃ প্রতযুক্ঃ অর্থাৎ, ইহার দ্বার! যে।গদর্শনও নিরাকৃত হইল। এক্সপ বলব 
তাৎপৰ্য্য এই যে, যোগদৰ্শনে যখন সাংখ্যে।জ্ত পদার্থাবলী অবলখিত হইয়াছে, তখন 
সাংধ্যনিবাস দ্বারাই, পাতগ্রলও নিরাকৃত হইল। এই হুজের ভাহ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য 
বলিযাছেন,-_"এতেদ সাংখ্যস্বৃতিপ্রত্যাথ্যানেন যোগস্মতিরপি প্রত্যাখ্যাত! দ্রষ্টবাদ ইত্যতি- 


দ্রিশতি তত্রাপি শ্রতিবিবোধেন প্রধানং ম্বতন্ত্রমেব ক।রণং সহদাদীনি চ কারধ্যানি অলোক* 
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একটি অধিক তত্বের প্রচার করিয়াছেন। সে তত্ব ঈশ্বর। ঈশ্বর সাংখ্যোক্ত 
পুরুষ নহেন (২); তিনি পুরুয়বিশেষ। সেই জন্য নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে 
পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক করিবার জন্ত ইহাকে দেশ্বর সাংখ্য বলা, হয়। , 
বস্তুতঃ, পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ব ও চিত্তনিরোধের উপায়ের প্রদঙ্গ 
উঠাইয়া লইলে দাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদশন বিশেষিত করিবার কিছুই 
অবশিষ্ট থাকে না । (৩) 
এই ঈশ্বরতত্ব ফি? পতঞ্জলি ঈশ্বরের এন লক্ষণ নির্দেশ করিয়া" 
ছেন,=- 
ERE TENET পুরুষবিশেষ ঈথরঃ। [১1২৪] গু 
তত্র নিরতিশয়ং সর্ধজ্ঞবীন্ং। [১1২৫] 
স এষ পুর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ । [১1২৬] 
‘যে পুরুষ-বিশেষ ক্লেশ, কর্ণ, বিপাক ও আশয়ের সম্টর্শূন্ত, তিনিই 
ঈশ্বর» 
তাহাতে জ্ঞানেরঞ্চরম উৎকর্ষ । তিনি সর্কজ্ঞ | - ৫ 


‘তিনি (ব্ৰহ্মাদি) পূৰ্ব আচার্ধাগপেরও গুরু) কারণ, তিনি কাণে," 
অতীত।” 


সাধারণ পুরুষ ক্লেশ, কর্ণ, বিপাক ও আঁশয়ের সম্পর্কযুক্ত । ক্লেশ পাঁচ 
প্রকার ;--অবিস্তা ( মিথ্যাজ্ঞান ), অন্মিত।, ( বিভিন্ন বস্তুতে অভেদগ্রতীতি-), 
লাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ( মরণভয় ), কর্ম = সুকৃত ও হুষ্কৃত (পাপ পুণ্য ); 





বেদপ্রসিদ্ধানি কদ্যন্তে। এ সম্বন্ধে ম্যান্সমূলর লিখিয়াছেন।-]1)2, Sankhya is 
always presupposed by the Yoga and Yoga is indeed as the Brahmans 
say, sankhya only modified, particularly in one point, namely in its 
attempt to develop and systematise 2D ascetic discipline by which con- 
centration of thought could be attainéd and by admitting devotion to the’ 
Lord as part of that discipline.—Indian Philosophy p. 409 and p. 417. 


(২) ব্যাসভাষ্য ঈথরের প্রসঙ্গ এইরাপে উৎথ]পিত হুইয়াছে_“অথ প্রধানপুরুষব্যতি- 


রিক্তঃ কোহরং -ঈশখরে! নাম 1” অর্ধাৎ এই যে ঈশ্বর, ধিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে 
ব্বতস্স, তিনি কে? le, 

(৩) If we took away these two characteristic features of the Yoga, 
the.wish to establish the existence of an Isvara against all comers3, and 
to teach the means of restraining the affections and passions of the” 
Soul, 525 a preparation for true knowledge, such as taught by the-Sankhya 
Philosophy, little would seem to remain that is peculiar’ to Patanjali— 
MaxMullers Indian Philosophy. pp. 412-13 . 
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বিপাক -কর্ম্মফণ। কর্ণের ফল ভ্রিবিধ ১২ আন্স, আয়ু ও ভোগ । আশয় = 
বিপাকের অনুরূপ সংস্কার । সাধারণ পুরুষ এই সকলের সংঅব এড়াইতে 
. পারেনা । অবশ্ত মুক্ত পুরুষে ক্রেশাদির কোনরূপু সম্পর্ক থাকে না; কিন্ত 
সুক্তির পুর্বে তিনিও ক্রেশাদির অধীন ছিলেন। কিন্তু পুকষবিশেষ ঈশ্বরে 
কোনকালেও ক্রেশাদির সংস্পর্শ ছিল না। কারণ, তিনি নিত্যযুক্ত । পুরুষ 
(জীব) যেমন বহু, পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) সেকপ বহু নহেন। তিনি এক 
ও অধ্িতীয়। ঈশ্বর কালের দ্বার! অবচ্ছিন্ন নহেন॥ ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান, ত্রিকালেরই তিনি অভীত। এই যে ব্রহ্মা, মন, সপ্তবি প্রভৃতি কল্প 
মন্বস্তরঞ্পর প্রারস্তে শান্তাঁদির উপদেশ প্রচার করেন, তাহার! সে শাম্ত্রজ্ঞান 
কোথা হইতে পাইলেন? জশ্বরের নিকট হুইতে। এই জন্ত তাহাকে পূর্ব 
গুরুগণেরও গুরু বলা হইয়াছে। 
জগতে পত্রিমাণের তারতস্য দৃষ্ট হয়! ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর 
পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদীর অপেক্ষা! সমুদ্রের পরিমাণ বৃহৎ। এইবপ 
ি্তানেরও কমবেশী আছে। মূর্থের অপেক্ষা পণ্ডিতর, এবং পণ্ডিতের 
ইঈছ্সপেক্ষা সুপত্ডিতের জ্ঞান অধিকতর । যাহাতে জ্ঞান পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত 
হইয়াছে, ধাহাতে জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমাক্জ উপনীত হইরাছে, যিনি সর্বজ্ঞ, 
তিনিই ঈশ্বর। + fl a 
অতএব, পাতঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ব ২৫টি নহে, ২৬টি। কিস্তু গর সকল 
তত্বের আলোচন! এ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে-_ইহারা গৌণ প্রতিপান্ত মাত্র, 
আনুষঙ্গিক বা অবাস্তর কথা। যোগই পাতঞ্জনদর্শনের মুখ্য বিষয়) 
সেই জন্তই ইহার অপর নাম যোগদর্শন। বাচন্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, 
“ন চৈতানি প্রধানাদিসন্ভাবপরাণি কিন্তু ষোগন্বরূপ- তৎসাধন-তদবাস্তরফপ- 
বিভূত্তি-তৎপরমফলকৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি।* অর্থাৎ, যোগশাস্তের প্রধানাদির 
গ্রতিপাদন মুখ্য বিষয় নহে, কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গ্রপ ফল বিভূতি 
ও মুখ্য ফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগশাস্্রের তাৎপর্য্য বিষয় । 
যোগশান্ত্রের চারি পর্ব, হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপ্যুয়। অন্তান্ত 
দর্শনের মত পাতপ্ললদর্শনেরও মতে সংসার ছুঃখময় ; অতএব হেয়। (ছুঃখমেব 
- সর্কং বিবেকিনঃ । হেয়ং হুঃথম্‌ অনাগৃতম্‌ । ২১৫--১৬)। সংসারের নিদান 
কি? প্ররুতি পুরুষের সংযোগ ; (দৃগ, দৃশ্তয়োঃ সংযোগে! হেয়হেতুঃ )। 
এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর; ইহারই নাম হান। (তদজাবাৎ 


চে 


৭ Sb সাহিত্য । »০শ বর্ষ সংশ সংক্চা। 


ংষোগাভাঁবো হানং তন্দুশেঃ, কৈবল্যম্‌। ২২৫) এই হানের উপায় 
কি? প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞন ( বিবেকখ্যাতিঃ অবিল্পবা হানোপায়ঃ 
২/২৬ ] (8) ; 27 
। এই যে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদভ্ঞান, যাহা পাতগ্রলমতে মোক্ষ- 
লাতের অদ্বিতীয় পন্থা, মে জ্ঞান অর্জন করিবার উপায় কি? পলা খোর! 
, বলেন যে, তাহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্বের সহিত পরিচিত হইতে 
পারিলেই সেই সম্যগচ্জান লাভ কর! যায়।* পাতপ্রলের মতে, সে পরিচয় ' 
যথেষ্ট নহে । লেই জন্যই যোগশাজের অবতারণা । কারণ পাঁতঞ্জলির মতে 
প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়-_-ষোগ (৫)1* এই 
যোগ কি? | 
যোগশ্িবৃতিনিরোধঃ। . 


[িতবৃতিনিরোধের নাম যোগ।” চিত্তের পাচ অবস্থা ক্ষত হয়। 
ক্ষিপ্ত (যখন রজোগুণের আধিক্যে চিত্ত বিশেষ চঞ্চল থাকে), মূঢ় (যখন 
তমোগুপের আধিক্যেচিন্ত মোহাচ্ছন্ন থাকে), বিক্ষির (যখন মৃত্গুপের “ 

রী “+ 


(৪) যথা চিকিৎনাঁশাস্লং চতুর্বহং রোগঃ রোর্গহেতু আরোগ্যং ভৈযন্জযমিতি এবসিদ- 
সগি শান্ত্রং চতুৰ্ব্যহমেব, তদ্‌ যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি। তত্ৰ 
ছুঃখবছুলো! সংসারঃ হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়েো£ সংযোগে! হেরহেতুঃ, 558 
পিবৃত্তিহ্যানং, হানোপায়ঃ সম্যপঘর্শনস্‌।--২1১৫ হুত্রের ব্যাসভষ্য | 

অর্থাৎ, "যেমন চিক্চিৎদাশাস্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ওঁষধ, এই চারি অধ্যাক্কে বিভক্ত, 
সেইরূপ যোপগশান্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত ; যথা সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি ও মুক্তির 
উপায় ? হুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সংসারহেতু, সংযোগের অত্যস্ত- 
নিবৃত্তি হান। হানের উপায় সম্যগবর্শন ৷”  ভগবান্‌ বুদ্ধদেব যে আধ্য-সত্য-চভুষয় প্রচার 
করিয়াছেন, যাহ! বোৌদ্ধংর্শ্দের মুগ ভিত্তি, তাহ! এই দতেরই প্রতিধ্বনি। * 

" ৫) Granteg that this discrimiration, this subduing and drawing away 
of the Self from all that is not Self is the highest object of Philosophy. 
How it is tobe reached? And even when reached, how is it to be 
maintained ? By knowledge chiefly would be the answer Of Kapila. By 
ascetic exercises delivering the Self from the fetters of- the body ané 
the bodily senses, adds Patanjali.—MaxMuller's Indian 02005005551, 407- 

The chief object it (Yoga) had in view was to realize the distinction 
between the : experiencer and the experienced, or as we shbuld call 

# bétwecen “the subject and object.—MaxMuller's Indian ৪ 
Vp. pe 465-665 ; 
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উদ্রেকে চিত্ত কখন স্থির, আবার কখন অস্থির হয় ), একা ( যখন ধোর 
বস্তুতে চিত্তের একতান প্রবাহ হয়) এবং প্রিরুদ্ধ যখন বৃত্তির নিরোধ হুইয়া 
বৃত্তিজ্নিত সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে )। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে “ক্রিয়াযোগের”(৬) 
দ্বার! একাগ্র করিতে হুয়ণ তখন সাধক প্রকৃত ফোগের অধিকারী হন। 
কারণ, একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তই যোগের উপযোগী । 
’ চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার,-_প্রমীণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি ॥ 
(১৯ সুত্র)। প্রমাণ ত্রিবিঝু- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। বিপৰ্য্যয় = 
মিথ্যাজ্ঞান।* বিষয় ন! থাকিলেও শব্জ্ঞানের প্রভাবে যে বৃত্তি উৎপন্ন 
হয় তাহার নাম বিকল্প; যেমন আকাশকুম্ূম, নরশূঙ্গ। নিদ্রা = সুযুধি। 
স্থৃতি = অনুভূত বিষয়ের স্মরণ । এই পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর চিত্ত- 
বৃত্তি নাই । এই চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হইবে । কারণ, চিত্তের সহিত 
পুরুষের সংহ্কোগ হেতু চিত্তের সমস্ত বৃত্তি পুকষে উপচণ্রত হয়। পুরুষ 
স্বচ্ছ, কেবল, নিগুণ। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে রক্ত জবা আনিলে 
স্ষটিকু রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাজিতা আনিলে শ্ফটিক নীলবর্ণ 
ধারণ করে ) বাস্তবিক স্ষটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে"উপাধির বর্ণ তাহাতে 
প্রতিফলিত হয় মাত্র ; সেইরূপ, কেবল নির্মল পুরুষে সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি 
চিত্ববৃত্তি উপচরিত হইলে, পুরুষ তাহাদের সহিত তাদ৷ত্ম (identification) 
লাভ করিয়া নিজেকে সুখী হৃঃখী মনে করে। বাস্তবিক, পুরুষের দুখ 
দুঃখ কিছুই নাই । ইহা! কেবল বৃত্তির উপরাগমাত্র । যোগের দ্বার! চিত্ত- 
বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আর পুরুষে বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় ন!। তখন পুকষ 
নিজের স্বরূপে অবস্থিত, থাক্ষেন। “তদা দ্রষ্টঃ স্বরূপেহবস্থানং বৃত্তিসারপ্যমূ্‌ 
ইতরব্র।” [১/৩--৪ সুত্র ]। রি 
* এই চিন্তবৃত্তিনিরোধের প্রণালী কি? পতঞ্লি ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকার 





£ 


(৬) তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রপণিধানানি ক্রিয়াষোগঃ । [সাধনপাঁদ ১] 

তপন্ধা, স্বাধ্যার ও ঈঙ্বরপ্রণিধানকে ত্রির়াষেগ বলে।, স্বাধ্যায়=ওঙ্কারাদি সম্তপ, 
বা মোক্ষশান্্র-অধ্যঘন । ঈশ্গরপ্রণিধান সঈঙ্গরে সমস্ত কর্শের অর্পণ (ফল সন্ন্যাস )। 
সাঁধক্ককে ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিতে হয় কেন? সমাধিভাবনার্থঃ ফ্লেশতনুকরণার্থশ্চ 
[২২ সুত্র ]স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবরতি ক্রেশ।ংশ্চ প্রতনুকবোতি (ব্যাসভ।ষ্য)। 
“দেই ক্রিয়াষোগ সম্যক অনুসৃত হইলে সমাধি আনয়ন বরে, এবং অবিদ্য।দি প্র ক্লেশকে 
হীনবল করে 


৭২০ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন] ইহাদের মধ্যে ষে কোনটির অনুনরণ করিলে 
চিত্তৰৃত্তির নিরোধ ফর! যাইতে পারে। . মী 
১ অন্যাসবৈরাগ্যভ্যাম্‌ তদ্নিরোধঃ LES] 
‘অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বার! চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে ৮৭) 
অনংশয়ং মহাবাহো মলো ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্য।সেন তু কৌত্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্ৃতে & [ গীত! ] 
২।জঈশ্বরপ্রশিধানাদ্‌ বা । [১ ! ২৩] 

- অথবা, ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। রই সতের 
ব্যাসভাষ্য এইরূপ )-কিম্‌ এতন্মাৎ এবাদন্নতমঃ সমাধির্ভবতি। অথযুত্ত 
লাভে ভবতি অন্তোহপি কশ্চিৎ উপায়ো ন বেতি। ঈশ্বরপ্রপিধানাৎ বা। 
প্রশিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ আবর্জিত ঈশ্বরহ্তমম্গৃতাতি অভিথ্যানমাত্রেণ, 
তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ.ফপঞ্চ ভবতীতি। (৯২৩ 
ব্যাদভাব্য)। 

- অর্থাৎ, “এই অভ্যাস বৈরাগ্য cic কি অচিরে মমাধিলাভ হয়, অথবা 
ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় আছে? তহুৱরে বলা হহইতৈছে 
যে, বিশেষ ভক্রিমহকারে আরাধিত হইলে ঈখ্বর সন্ত হইয়া ‘ইহার অভীষ্ট 
নিদ্ধ হউক’ এই প্রকার সংকল্পসহকারে ধোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। 
ঈশরের তাদৃশী ইচ্ছা হইলে যোগীর সমাধিলাভ সুলভ হয় 

৩। প্রচ্ছন্দনবিধারণাভ্য! (বা প্রাপস্য। . ১1০৪ মুত্র। 

“অথবা প্রাণের নিঃনারণ ও বিধারণ দ্বারাও (চিন্তবৃত্তির নিরোধ হইতে 

পারে)।, অর্থাৎ, প্রাপায়ামও সমাধিলাতের অন্ততম উপার। , 
৪1 বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী--১।৩৫ গুজ। 

‘অথবা, ইন্রিয়বিশেষে ধারণ! দ্বার! গন্ধাদি বিষয় সাক্ষাৎকার হইলে 
চিত্ত-স্থির হুয়।” অর্থাৎ, নাসাগ্র জ্রিন্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা করিলে 
যোগী অলৌকিক গন্ধ রূপ রস স্পর্শ শব্দ প্রভৃতির অম্ভব করেন, তাহাতে , 
চিত্ত নিবিষ্ট হইয়! যায়। অতএব, চিত্রন্ৈর্য্যের ইহাও অন্ততম উপায়। 

€ | বিশোক1 ব। জেয তিম্মতী--১1৩৬ সুত্ৰ । 

“হৃৎপন্ধে ধারণা করিলে) যে শোক-রহিত ত্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার 

(৭) ভগ্রবান.গীতাতে অভ্যাস ও বৈরাগ্কে চঞ্চল সনের থেধ্যসম্পাদনেন উপারম্ন্নপ 
নির্দেশ করিয়াছেন। 


সি ১৩.৯ । গীতায় ঈশ্বরবাদ । ৭২১ 


ঘ্বারাও চিত্তের 'স্থিরতা হইতে পারে লর্থাৎ, এই প্যোতির সাক্ষাৎও 
চিতস্থধ্্যৈর অন্যতম উপায়। ই 
৬। বীতরাগ বিষষং বা চিত্তম্‌ ১1৩৭ হুত্র। 
“অথবা, যাহারা বীতরাগ, (বিষয়বিরক্ত) তাহাদের বিষয়ে ধ্যান করিলে 


* চিত্ত স্থির হয়’ ) অর্থাৎ, নিষ্কাম মহাত্মার ধ্যানও চিন্তস্থৈর্যযের অন্ততম উপায়। 


৭} ন্বপ্রনিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা-31৩৮ সুত্র । 
বা? স্বপ্নজ্ঞান কিংবার্ণনদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন ধরিলেও চিত্ত স্থির হয়।, 
অর্থাৎ, স্বপ্ে মূর্তিবিশেষ কিংবা সাত্বিক নুষুপ্তি বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াও চিত্ত- 
স্কের্যে লাভ করা যাইতে পারে। 
৮। ষথাভিমতধ্যানাৎ বা-১1৩৯ সুত্ৰ ৷ 
অথবা, অভিমত যে কোন বিষয়ে ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ, 
অভিমতধ্যানুও চিত্রন্ৈর্য্যের অন্ততম উপায়। 
সাধনাবস্থায় যোগীর ধোগাভ্যাসের ফলে কতকগুলি অলৌকিক শক্তির 


৯ সঞ্চার হয়) ইহাদিগকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে+ পাতঞ্জলদর্শনের তৃতীয় 


< পাদে “এই সকল দিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে। প্রর্কীত যোগসাধনার পক্ষে 
ইহারা সহায় নহে__অন্তরায়। 
তে সমাধাবুপসর্গ! ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ। [হৃত্র ৩৩২ অ] 
অর্থাৎ সমাধিরহিতের পক্ষে এই সকল বিভূতি বলিয়া .গণ্য হয়, কিন্ত 
সমাধিষুদ্ভ যোগীর পক্ষে ইহার! উপদর্ণমাত্র । 


এই যোগ অষ্টাঙ্গ । 
যমনিয়মাসলপ্রাপায়াসপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ো হষ্টাবঙ্গাণি | ২২৯ সুত্র। 


প্ষম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
ঘেুঁগের এই অষ্টাঙ্গ।* ইহাদের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও 
প্রত্যাহার বহিরঙ্গ, এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ । s 

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ( চৌৰ্ষ্যের অভাব ), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (বিষয়ের 
অগ্রহণ )-ইহাঁদের নাম যম। 'শৌচ (বহিঃ ও অন্তঃশুদ্ধি), সস্তোষ, তপস্তা, 
স্বাধ্যায় ও ঈখ্রপ্রণিধান-ইহাদের নাম নিয়ম। পদ্মাদন, বীরাদন 
প্রভৃতি আসন (স্থির স্থখমাসনম্‌_-২।৪৬ সুত্র )। প্রাণবায়ুর সংযম---প্রাণায়াম 
(শ্বাদপ্রশ্থাসয়োর্তিবিচ্ছেদঃ শ্রীণায়ামঃ_সুত্র ২৪৯)। ইন্দ্রিয়নিরোধের 
নাম প্রত্যাহার । একদেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধনকে ধারণ! বলে* ( দেশ- 
বন্ধঃ চিত্তম্য ধারণাস্-স্ুত্র ৩১)। চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান। 


৭২২ সাহিত্য | ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যাঁ। = 


(তত্র গ্রত্যপ্ৈকতানত। ধ্যানম্-্ত্র ৩২)। ধ্যান পরিপক হইয়া! যখন 
ধোয়াকাবেই পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ন্যায় ভাসমান হয, 
সেই অবস্থার নাম সমাধি ( তদেবার্থনাত্রনির্ভাসং স্বরূপশুক্তমিব সমাধিঃ--সবত্র 
৩:৩) । এই সমাধি দ্বিবিধ ; সবীদ ও নিববাঁজ। সবীজ্জ সমাধিতে চিত্তের 


আলম্বন থাকে ; চিত্তের হুন্ম সাত্বিক বৃত্তি তিরোহিত হয় না। সেই জন্য, 


লবীজ সমাধির আর একটি নাম সমপ্রদ্ঞাত সমাধি । নিববাজ সমাধিতে চিত্তের 


সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল নংস্কারমাত্র*অবশিষ্ট থাকে 5 সেই *জন্ত 
এই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। 


বিতর্কবিচারানন্নাশ্মিতাকপনুপমাৎ সম্প্ররোতঃ 8 [ সুত্র ১1১৭] 
বিরাসপ্রত্যয়াভ্য।সপূর্ববঃ সংক্কারশেষোহন্তঃ ॥ [হুত্র-১১৮] 


ব্যাসভাষ্যে সমাধির এইক্রপ লক্ষণ করা হইয়াছে, * 
ধ্য/নমেব ধোযাক।বনির্ভ।সং প্রত্যন্নাস্থকেন স্বকপেণ শুন্যামিব যদ! ভবতি 
ধোয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে। 


 মহামহোপাধ্যায়* পণ্ডিত চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন,_“দোগ ছুই , 


প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রল্ঞাত। একাগ্র চিত্তের যোগ সম্প্রজ্ঞাত। কেন 
না, তৎকালে ধ্যের বন্ত সম্যক্রূপে প্রজ্ঞাত হয়। নিকদ্ধচিত্বের যোগের নাম 
অসম্প্রজ্ঞাত। কেন না, তৎকালে ধ্োয়বিবয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া 
কিছুই প্রস্ঞাত হয় না। এই দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম সমাধিযোগ। 
[ হিন্দুদর্শন--৩০1৩১ ] 

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুৰ্কিধ ;--দবিতর্ক নির্কিতর্ক, সবিচার ও নির্কিচার ; 
ইহাদিগকে সবীজ বলে। “তা এব সবীজনমাধিঃ”_-সুত্র ১1৪৬ । 

তস্যাপি নিরোধে সর্ববনিরোধ।ৎ নিব্বাঁজঃ সমাধিঃ। [সুত্র ১1৫১] f 

- তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নিব্বা্ঘ সমাধি হয় এই 
নিব্কা সমাধিই পাতগ্রলের অনুমোদিত যোগ। এই সমাধিসিদ্ধির অন্ত 
পাঁতপ্রপদর্শনের অবতারণা] । - 

এই নিবর্বাজ সমাধি বা যোগ আয়ত্ত হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান 


হয়। তখন পুরুষকে শুন্ধ মুক্ত বলে । (৮) ইহারই নাম কৈব্ল্যনিদ্ধি। - 


ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য । 





(৮) তক্রিন্িবৃত্তে পুকষঃ স্বর্বপপ্রতিষ্ঠ: অঃ শুদ্ধে| মুক্তঃ ইত্যুচ্যুতে | ১1 সুত্রের ব্যামভাব্য। 


ইত ১০০৯। শীতাঁয় ঈশ্বরবাঁদ। ৭২৩ 


*সত্বপুকষরোঃ শুদ্ধিসামো কৈবলামিতি | (৯) [ সুঁত্ত-৩৷৫৫ ] 


তন সর্ব্বাববণমলাপেতস্ত জ্ঞানস্তানস্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্রম্‌ । i [স্তর ৪৩১] 
». পুকবার্থশুন্ত।নাং গুণানাং প্রতিপ্রনবঃ কৈবলাং স্ব বপপ্রাতষ্। বা চিতিশক্তিরিতি । 
[ত্র ৪1৩৪1 


* অর্থাৎ, সেই সমাধিষোগের অবস্থায় সমস্ত অবিদ্যাদি ক্রেশ ও কর্মরূপ 
* আবরণ হইতে চিত্ত-সত্ব যুক্ত হইলে তাহার সর্ধত্র, প্রণার হুয়। তখন 
তাহার দ্যোচ্তি সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সে অবস্থায় অজ্ঞাত বিষন্ন 
কিছুই থাকে না। এইরূপ তবজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যোগীর পক্ষে প্রকৃতির 
পরিণাম হইয়া ভোগ বাঁ অপবর্ণ জন্মায় না। ইহাই কৈবল্য। ইহাই 
পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি। এ অবস্থায় চিতিশক্তির (পুরুষের) স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠা হয় | ১০) 
গীতা ঘোঁগিপ্রণালীর অনুমোদন করিরাছেন। এমন কি, যোগীকে 
৬ তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন 


[ ঙ 
L তপশ্বিজ্যোহধিকো। যোগী জ্ঞানিস্ড্যোহপি মতোহধিকঃ। 
কর্শিভ্যন্চাধিকো যোগী তন্র।ৎ যোগী ভবাৰ্দ্ছুন ॥ [ পীত! ৬1৪৬] 


‘যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ট, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কর্মী অপেক্ষা ও 
শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও |, 
গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের সুবিস্তার উপদেশ আছে। তাহার 


(৯) এই সথত্রের ব্যাসতাধ্যে এইরূপ লিখিত আছে,__ 

“জ্ঞনাদদর্শনং নিবর্তকে, তন্দিম্নিবৃত্তে ন সত্ধ্যত্তরে ক্লেশাঃ, ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকাভাবঃ 
চরিতাধিকাব।শ্চৈতস্যাধবন্থায়াং গুণ! ন পুকষস্য পুনদৃপ্যত্বেনোগতিষ্ঠস্তে, তৎপুরুষদ্য 
কৈবলাম্‌, তদ! পুকষঃ স্বরূপসাত্রক্ত্োতিরমলঃ কেবলী ভবতি। [৩৫৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য 1] 

অর্থাৎ, জ্ঞান জন্মিলে দর্শন (অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয়; তাহার গিবৃত্তি হইলে পঞ্চ 
ক্লেশের নিবৃত্তি হয়; ক্লেশেব নিবৃত্তি হইলে কর্দুপরিপ।ক হইয়া ফল লম্ম(ইতে পারে না। 
এই অবস্থায় প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ায প্রকৃতি আর পুরুষের দৃপ্ত হয না। পুকষ তথন 
কেবল ( স্বতস্ত্র ) হয়; এবং নির্্মন জ্যযোভিঃব্বকূপে অবস্থান করে। 


0১৯ Kailvalya, fiom Kevala, alone, means the isolation of the soul 
~ from the universe and its return to itself, and not to any other being; 
whether Isvara, Brahma, 01 any one else.— 
MaxMuller’s Indian Philosopby. p. "58. 


৭২৪ সাহিত্য । ' ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ 


আলোচন! করিলে দেখা যায় যে, ভগবান পাতঞ্জল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগের 
লাধারণতঃ অগ্ুমোদন করিয়াছেন ।-_ id 
যোগী বুপ্লীতননততমাস্থানং রহসি স্থিতঃ । নথ 
একাকী বতচিতাজ্বা নিরাপীরপরিগ্রহঃ ॥ . 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমামনসাত্মনঃ । 
নাত্যুচ্ছি তং মাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥ £ 
তত্রৈকুগ্ৰং সনঃ কৃত্ব। যতচিত্তেন্নিয়ক্রিয়ঃ । 
উপবিশ্যাসনে যুপ্ল্যাদ্‌ যোগৃমাস্মবিশুধ্ঠীয়ে ৷ . 
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্রচলং স্থিরঃ । 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং সবং দিশশ্চানবলোঁকয়ন্‌ ॥ ৬ 
প্রশাস্তাতব। বিগতভীব্র্গচারিব্রতে স্থিতঃ। | 
মনঃ সংযম্য সচ্চিত্বো যুক্ত আমীত মৎপরঃ & [ গীতা; ৬--১,1১৪ ] 
সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্ত! স্ব্বানশ্যেতঃ। * 


সনসৈবেন্রিয়প্রামং বিনিয়দ্য সমস্ততঃ ॥ | 
শনৈঃ শ্টুনরুপরমেস্-স্্া সৃতিগৃতীতয়!। | By 

- ছঁন্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্দিপি চিত্তয়েৎ ॥ ৬. 
যতে| যতে| নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌ ! না 


* ততন্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্তেব বশং নয়েৎ &. [গীতা ; ৬-২৪-৬] 
স্পর্শান্‌ কৃত্ব৷ বহির্বাহ্থাং্চস্কুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ | 
প্রাণাপানে সমে কৃত্বা নাসাভ্যন্তধচারিণৌ ॥ 
যতেন্সিয়মনোবুদ্ধিমু“নি্মেক্ষপরারণঃ। 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদ মুক্ত এব সঃ ৷ [গীতা ;৫_ ২৭২৮] 

‘যোগী একাকী নির্জনে অবস্থান করিয়া আশ! ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ - 
করিয়া সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন করিবেন । 

. “তিনি পবিত্র দেশে, নাতিউচ্চ নাতি-নিয় স্থানে, কুশ অজিন ও বস্তু 
বিছাইয়া আপনধর স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন |? 

“স্থানে মন একাগ্র করিয়া এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত 
করিয়া আত্মগুদ্ধির নিমিত্ত, আমনে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস 
করিবেন)” 

“শরীর, সন্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ করিয়া এবং দৃষ্টিকে ‘সকল 
দিক হইতে আকর্ষণ পূর্বক নাপিকার অগ্রভাগে স্থাপিত করিয়া, স্থিরভাবে 
অবস্থান করিবেন । _ 


তত, ১৩.৯ । গীতায় ঈশ্বরবাদ। ৭২৫ 


‘যোগী প্রশান্ত, নিৰ্ভয়, ত্রহ্মচারিত্রতধারী ও সংযতচিত্ত হইয়া ভগবানকে 
সাধ করিয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিবেন 
'সংকল্পল সমস্ত কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ “করিয়া মনের দারা ইন্দ্রিয়- 
' সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যান করিবেন 1? 
১, ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া ধীরে ধীরে উপরত হুইবেন। 
মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিস্তা করিবেন না? 
"চঞ্চল অস্থির মন, যথা প্রথা ধাবিত হইবে, প্লেখান হইতে তাহাকে 
প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন ॥ 
যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্‌ বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়! ক্রযুগলের 
মধ্যে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়! নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে দমীরুত 
করিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করিয়া, ইচ্ছ। ভয় ও ক্রোধ পরিহার করেন, 
তিনিই জীব | 
উল্লিখিত শ্লোকে গীভা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ করিলেন। 
১ গুচি দেশে স্থির আনন সংস্থাপন করিবেন ;-_ইহ। অধসনের উপদেশ ৷ নাসার 
- অভ্যন্তরে প্রণি ও অপানকে নমীকৃত করিবেন,__ইহা প্রাণায়াসের উপদেশ । 
বাহ বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন, ইহ প্রত্যাহারের উপদেশ । ব্রহ্া- 
চারিব্রতগ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ ইত্যাদি যমের উপদেশ। ইন্দ্রিয়ের বশী- 
করণ, চঞ্চল মনের সংযমন, আশা-পরিত্যাগ ইত্যাদি নিয়মের উপদেশ। 
নাসিকাগ্রে দৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে সংস্থাপন ইত্যাদি ধারণার উপদেশ । 
ভগবানে চিত্তস্থাপন, মনের একাগ্রতাদাধন ইত্যাদি ধ্যানের উপদেশ । 
কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিবে,_ইত্যাদি সমাধির 
উপদেশ। 
আমরা দেখিয়াছি ষে, পাতঞ্জলমতে যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের স্বরূপে 
অবস্থান হয়। পুরুষ চিৎস্বরূপ (স্রষ্টা দৃশিমাত্র2)। তিনি আনন্দঘন নহেন, 
অতএব পাতঞপ্রলোক্ত মুক্তি সুথ দুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে 
দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্ত সুখের প্রাপ্তি ঘটে না। গীতা কিন্তু যোগের 
ফল অুন্তরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতা বলেন, 
সুখসাত্যন্তিকং যত্তদ্ধ দ্বিপ্ৰাহমতীন্তৰিয়ম্‌ । . 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ 


৭২৬ সাহিত্য । ১৩শ বর্ষ, ১২শ সংক্যা। 


যং লন্ক চাঁপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ 
যস্মিন স্থিতো ন ছুংখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 7 & 
তং বিাদ,খসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতন্‌ । - 
সনিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনিব্বিধ্চেতসা। [ গীতা; ৬৯-২৯২৩] ১, 
‘যে অবস্থার বুদ্ধিবেদা, অতীন্তরিয় নিরতিশয় দুখের উপলব্ধি হয়, থে 
অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে 
অন্ত লাভকে অধিক ব্রোধ হয় না, এবং যে অবস্থায়, উপস্থিত হইলে গুরুতর * 
ছুখেও বিচলিত করিতে পারে না, দুঃখের সংস্পর্শশস্ত এই অবস্থার নামই 
যোগ। নির্বেদশৃন্ত চিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করিবে 
অতএব গীতার মতে ষোগের অবস্থার নিরতিশয় সুখলাভ হয়। যোগলিদ্ধ 
হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া বহ্ধানন্দে পরিণত হয়।__ 
প্রশাস্তমনসং হোনং যোগিনং সুখমূত্তমম্‌ । 
উপৈতি শাস্তরজসং ব্রন্মভূতমকল্সষস্‌ ॥ 
বুগ্ন্নেবং সদ স্মানং যোগী বিপতকল্মষঃ। ২ 
সুঞ্েন রন্ধসং্রশরিতাত্তং সথখমক্সুতে ॥ [গীহা। ৬--২৭া২৮ ৪ 


[ 
‘ 


bh) 


‘গ্রশাস্তচিত্ত, রশ্োঁবিহীন, নিষ্পাপ, বঙ্গপ্রাপ্ত যোগী উত্তম সুথ অনুভব 
করেন। 
‘নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিয়ত আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়! অনায়াসে 
ব্রহ্মনংস্পর্শনূপ অত্যান্ত সুখ প্রাপ্ত হন।” 
বাহাম্পর্শেখমক্ত স্ব বিন্ত্যাত্বনি যৎ হুখম্‌। | 
স ব্ৰহ্মযোগযুকতস্ম| সখসক্ষরমন্ূতে টে [শীত ; ৫-২১] 
“হার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি আত্মাতে ষে সুথ, সেই সুখ 
অনুভব করেন । এবং ব্রহ্ধে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। . 
* আমরা দেঞ্সিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন; যোগের যে 
চরম অবস্থা নি্বীন্স সমাধি, তাহাতে আত্মমাক্ষাৎকার হয় মাজু। গীতার 
মতে যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাৎলান্ত হয়। 
যুপ্রস্নেবং সনদাস্্ানং যোগী নিয়তনানসঃ।- - 
শান্তিং নির্বা।শপয়মাং অৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ [ গীতা; ৬১৫] শ 
'স্যতচিত্ত যোগী এইরূপে আত্মাকে সমাহিত করিয়া আমাতে ( ভগ- 
বানে) স্থিতিরূপ মোক্ষগ্রধান শান্তি লাভ করেন 


CTL SUE গীতায় ঈশ্বরবাঁদ । ৭২৭ 


সৰ্য্মভূতস্থসাত্মানং সৰ্ব্বভুতানি চাত্মুনি । 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমঘর্শনঃ & [ লীড ৬-২৯ ] 


|} ‘সৰ্বত্ৰ সমদৃষ্টিশীল, সমাহিতচিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত 
ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন’ । সমস্ত ভূতে যে আত্মা বিরাজিত, 
*তিনি পরমাত্মা (ভগবান ) ভিন্ন আর কে? 
আমর! দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জল-প্রদ্র্শিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে-_-বরং 
চবিয়োগ বাঞ্দ্যোগ। ভোধীবুত্তিতে উক্ত হইয়াছে, = 
রি | পুংপ্রকৃত্যোধিয়োগোহংপি যোগ ইত্যুদিতো! যয়া। 


‘অর্থাৎ, প্রকৃতি পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক (পার্থক্য), পাতঞ্জল শাস্ত্রে 
তাহাকেই যোগ বলে স্বর্গীয় রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র এই প্রসঙ্গের আলোচনায় 
লিখিয়াছেন্এষ, পাতপ্রল শাস্ত্রে ষোগ শব্দে ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ 
বুঝায় না,কিন্তু চিত্তনিরোধের উদ্যোগ বা ব্যাপার বুঝায় (১৯)। 

৬. পুরাণাদি শাস্তগ্রন্থে কিন্ত যোগ শবের সুযোগ অর্থই অনুমোদিত 
= হইয়াছৈ | বলা বাহুল্য, সে সংযোগ, প্রযত্ বা উদ্যোগ তিন্ন সিদ্ধ হয় না। 


আত্মপ্রযত্সাপেক্ষ! বিশিষ্ট। যা মনোগতিঃ | ও 
তস্য। ব্ৰহ্মণি সংযোগে! যোগ ইত্যভিধীয়তে ।_ বিষ্ুপুরাণ ;৬। ৭1 ৩১। 


অর্থাৎ, ‘আত্মার চেষ্টানাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে 
সংযোগকেই যোগ বলে? গীতায় ভগবান যোগের যেরূপ পরিচয় দ্বিরাছেন, 
তাহাতে মনে হয়, এই মতই গীতার অন্গমোদিত। কারণ, গীতা যোগীকে 
মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াঁছেন। 
. .মন$ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎ্পরঃ।__গীতাঃ.৬। ১৪ 





—— 
® 


(১৯) * Yoga in the Philosophy of Patanjals doesnot mean union with. 
God or anything but effort (udyoga), pulling oneself together, exertion, 
concentration. ‘The idea of absorption into the Supreme Godhead 
* forms no part of the Yoga theory. Patanjalt like Kapila rests satisfied 
with the isolation of the Soul and does not pray into the how and where 
the Soul abides after separation. io 


“The highest object of the Yogin was freedom, aloneness, gloofness, 
or self-centergdness.”—MaxMullers Indian Philosophy, pp. 426. 


৭২৮ সাহিত্য । ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ৬ 


গীতা আরও বলিতেছেন যে, "যোগের ফলে যে শাস্তিলাত করা যায়, 
তাহা ভগবানে স্থিতির ফল৷” ." এ 
শান্তিং নির্বাণপরম*.মৎসংস্থামধিগচ্ছতি (গীতা ; ৬। ১৫) ন 
আমর! দেখিয়াছি যে, যোগসিদ্ধির অন্ত পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের 
উপদেশ করিয়াছেন, "ঈশ্বর-প্রণিধান* তাহাদিগের অন্ততম। এই উপায়ই , 
যে অদ্বিতীয় উপায়, কিংবা মুখ্য উপায়, পত্জলি তাহ! স্বীকার করেন না। 
যোগী চিত্তবৃতিনিরোধের অন্ত যেমন অন্তান্য* উপায়ের অন্ুম্রণ করিতে 
পারেন, সেইরূপ ইচ্ছ। হইলে ঈশ্বর-প্রণিধানও করিতে পারেন। (১২) 
বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার অন্ত পতগ্রলি সাধককে 'ক্রিয়ীযোগের+ 
অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয্লাছেন। -তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, 
ইহাদের নাম ক্রিয়াযোগ। [যোগস্থত্র ১--২।১.]। আর *পতঞ্জলি যে 
অষ্টাঙ্গ যোগের প্রচার করিয়াছেন, তাহার একটি অঙ্গ নিয়ম. পতঞ্জলির 
মতে, নিয়ম যোগের বহিরঙ্গ সাধন । নিয়ম পাঁচ প্রকার ৮-শৌট সন্তোষ, & 
তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশবর- প্রথিধান। * ৬ রর 
শৌঁচনন্তোবতগঃস্বাধ্যাযেখরপ্রিধানাদি নিয়মাঃ 1-যোগনুত ; ২। ৩২। EE 


অতএব, পতগ্রলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গযোগের বহিরল পঞ্চবিধ 
নিয়মের অন্যতম । অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জলদর্শনে . ঈশ্বরের 
স্থান অতিশয় গৌণ । ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এ মতে ষোগমিত্বির কোনও 
রিশেষ বাধা হয় না। কারণ, ইশ্বর-প্রণিধান ষোগসিদ্ধির নানা উপায়ের 
অন্যতম উপাক্সমাত্র। ' | A 

আর ইহাও বক্তব্য যে, পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে 


($২) I have ৪১৮৩০ this extract in order to show how subordinate a posi- 
tion is occupied i in Patanjal?’s mind by the devotion to Jsvara, It is but 
one of the many means (not even as the most efficacious of all—p. 426) 
for steadying the mind, and thus realising that Vive&z or discrimination 
between the true man (Purus/ia) and the objective world (Prakriti). 
This remains in the Yoga as it was in the Samkhya, the Summum 
Bonumn of mankind. I do not think, therefore, that Rajendralal Mittra & 
was right when in his abstract of the ‘Yoga (p. lii) he represented this 
belief in one Supreme God as the first and most important tenet of 
Paianjals's Philosophy.—MaxMullers Indian Philosophy. Pp. 424-5. 


৬০ 
© 


চত, ১০,৯ । দীতায় ঈশ্বরবাদ। ৭২৯ 


চিত্তের আধান নহে-_ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণমাত্র। ইশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ 
পিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাহাতে 

. কর্মসয্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র । ব্যাস্চভাষ্যের মতে, “প্রণিধানাৎ 
F ভক্তিবিশেষাৎ আবজ্জিত ঈশ্বরভ্তমনগৃত্াত্য ভিধ্যানমাত্রেণ, তদ্‌ অভিধ্যানা- 
দপি যোগিন আসর্তমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ডবতীতি।”--[১৷২৩ হুত্রের 

“ভাষ্য ] অর্থাৎ, ‘ভক্তিবিশেষের ফলে ঈশ্বর অভিমুখ হইয়া যোগীকে অনুগ্রহ 
করেন, এবং ইচ্ছা করেন০যে, ইহার সমাধিলাভৎ হউক ) তাহার ফলে, 
যোগীর শীতৰ সমাধিলাভ হয়।” (১৩) 

- * আমর! দেখিয়াছি” যে, গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তদংষযোগই যোগ । 
অতএব, এ মতে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব। সেই 
জন্য গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ। গীতার 
মতে তিনিই-শ্রেঠযোগী, যিনি শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া, ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া 

। তাহাকে ভল্পন! করেন। 
৪ যোগিনামপি সর্কেষাং মদ্গতেমাস্তরাত্মনা!।৪ 
b শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমে| মতঃ [_[ সীতা ; । ৪৭ ] 
গীতা আরও বলেন, 
যো মাং পহ্যতি সৰ্ব্বত্ৰ সৰ্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি ৷ 
তম্যাহং ন প্রপশ্যাসি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥ . 
সর্ধসূতস্থিতং যে! সাং ভজত্যেকতবমাস্থিত:। 
সরবধা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে 1_[দীতা।; ৬-৩ । ৩১ । ] 
‘যে আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে, 
আমি কখনও তাহার অমৃস্ত হই না, এবং সেও কখনও আমার অদৃশ্য হয় না। 
“যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্বভূতস্থ আমাকে ভদ্না করে, সে 
যে ভাবেই থাকুক না কেন, আমাতেই অবস্থিত করে। * 


(১) বিজ্ঞানভিক: বলেন যে, এখানে প্রপিধান, অর্থে ভাবনাবিশেষ বুঝিতে হুইবে। 
(ভোববৃত্িও এই মতাবলম্বী)। অন্তত্ৰ যে ঈখর-গপ্রশিধান শব্দে পতগ্রলি ঈশ্বরে ফর্শ্মার্পণ 
বুঝিষ্ভাছেন, তাহা তিনি শ্বীকার করেন। ২১ সুত্রের ব্যাঁস-ভাব্যের মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান 

7. “*সৰ্ক্মক্রিয়াণাম্‌ পরসপ্ডরৌ অপধম্‌ । তৎফলসন্ন্যাসো!বা।” এবং ২/৩২ শুত্রের ব্যাস-ভাষ্যে 
ঈশবর-প্রণিধান ="তস্মিন্‌ পরমণ্ডরো সর্বাকর্মাপণিহ্‌।* এবং ২1৪৫ সুত্রের (“সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর- 
প্রণিধানাৎ”) ভাষ্যে বল! হইয়াছে, “ঈশ্বরাপপিতসর্ববভাবস্য সমাধিসিদ্ধিঃ।” 


২৩০ সাহিত্য! ১০শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা 


গীতা আরও বলিয়াছেন যনে, যোগী যদি দেহত্যাগকাঁলে ও'কারন্প 
ব্ৰহ্মমন্ত্ৰ উচ্চারণ করিয়! ভগবানকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, তবেই 


রে 


2 


7 


পরমগতি প্রাপ্ত হয়। * £ =" 
ও ম্‌ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ, মাঁমদুন্মবণ_। 8; 
যঃ প্রধাতি তাজন্‌ দেহং স যাতি পরষাং গতিম্‌ ॥ 3 
সেই জন্ত ভগবান্‌ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন; ; 
মন্মনী ভব মদ্ভক্কে] মদ্যাঁজী মাংঞ্লমন্ক | রি 


মামেবৈধ্যসি যুক্তি বং আক্সানং মৎপরায়ণঃ ৪ [শীতা; ৯৩৪] 
অর্থাৎ, ‘আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যক্গন কর, আমাকে ভঙ্গনা - 
কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর) এইরূপে আত্মাকে যোগ 
করিলে, আমাতে মিলিত হইবে ।* 
ভগবাঁনে চিত্বার্পণই যে শ্রেদ্বোলাঁভের উপায়, তাহা শা্দের অন্তত্রও 


উপদিষ্ট হইয়াছে ১ 


এতাবানেধ লোকেহস্মিন্‌ পুংসাং নিঃশ্রেয়সো দধহ । 5 


তীব্ৰেণ ভক্তিযোগেন, মনো ময্যৰ্পিতং স্থিরং ? [ভাগবত ; ৩৷২৫৷৪১ ] 
‘তীত্রভক্তিসহক্লারে ভগবানে স্থির চিত্তার্পণই ইহলোকে মুক্তির উপায় ৷? 
ন যৃদ্্যমানয়! ভক্র্য। ভগবকত্যখিলাত্বনি । 
সদৃশোহত্তি শিবঃ পন্থা যোপিনাং ব্ৰহ্মসিদ্ধয়ে ॥ [ভাগবত ; ৩/২৫1১৮] 
“বিশ্বাধার ভগবানে ভক্তিষোগ অপেক্ষা, যোগীর ব্রহ্মসিত্ধির পক্ষে শুভ 
পন্থ আর নাই।” - 
অষ্টাঙ্গযোগ কিরূপে ভগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার সবিশেষ 
উপদেশ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে থাণ্ডিক্য-জনক-সংবাদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
বহিরক্রনাধন দ্বার! চিন্ততক নির্মল ও বাহার্থবিনিবৃত্ত করিয়া একাস্তভাবে 
ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে ৷ 
প্রাথায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারে চেন্তরিয়ৈঃ | 3 
বশীকৃতৈত্ততঃ কুৰ্য্যাৎ স্থিরং চেতঃ শুভাশ্রয়ে ! [ বিষুপুবাঁণ ; ৬৭18৫ ] 
প্রাণায়াম দ্বারা পবন, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বশীরুত 
করিয়া, অনন্তর শুভাশ্রয় ভগবাঁনে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিষে। 
শুভাশ্রয় কে ? 
0. 8 গুভাশ্রয়ঃ স্বচিন্ত্ত সর্বগৃদ্য তথাত্মনঃ। ” 
ত্রিভাবভাবনাতীতো! সুক্তয়ে যোঙ্গিনাং নৃপ 0 [বিষুপুরাণ ; ৬৭1৭৫] 


~ 


রি প্রকাশ। ৭৩১ 


অর্থাৎ, ‘চিত্তের শুভাশ্রন একমাত্র শীভগবান্‌ ; তিনি ত্রিগুণাঁতীত, 
উহার ভাবনা দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করে? , , 
ভাগবতও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বর্িতেছেন,-- 
সশিষচ্ছেদ্বিযয়েভ্যোহক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ। 
মনঃ কর্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্ঘে ধারয়েদ্ধিয়। ॥ 
তট্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিগ্ত্রেন চেতস!। 
মনে! নির্বিষধং যুক্ত ততঃ কিঞ্চন ন স্মুরেৎ 
* "পদং তৎপরবসং বিষ্োমনো যত্র প্রশীদ্তি ॥ [ভাগবত ; ২১১৮-১৯ ৷] 
বুদ্ধির সহায়ে মনের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রত্যাহার 
ক্রিয়া কর্ধাক্ষিপ্ত চিত্তের শুভার্থে ধারণা করিবে । (গুভার্থে = ভগব্দ্রূপে 
-শ্রীধরস্বামী ) 
ধারণার অভ্যাসার্থ প্রথমতঃ ভগবানের দূর্ভির এক এক অবয়ব চিন্তা 
করিয়া দৃঢ়তানহকারে সমস্ত মূর্তিতে চিত্ত স্থির করিতে হইবে) পরে মন 
৬ হইতে ভগবানের মুর্তিও পরিহার করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না। মেই 
৯৪ বিষ্ণুর'পরম পদ, তাহাতেই চিত্তের প্রশাস্তি ? 
এত দূরে পাতঞ্জলদর্শনের সহিত গীতার সদ্বন্ধের আঁলোচিনা সমাপ্ত 
হইল। বারাস্তরে আমরা বেদান্তদর্শনের সহিত গীতার সত্বন্ধ বুঝিতে চেষ্ট! 
করিব। 


শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দন্ত! 


| প্রকাশ ! 





ললিতের পত্বীবিয়োগসংবাদ গুনিয়। বন্ধুবান্ধব মকলেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল 
সত্য, কিন্তু তাহারা সনে করিয়াছিল,--এইবার তাহার কবি প্রতিষ্ঠালাতের 
মাহেন্দ্র যৌগ উপস্থিত । র 

ও এক মাস, ছুই মাস, তিন মাস।- দেখিতে দেখিতে যড়খতুর আবর্তনের 
মধ্য দিয়া দীর্ঘ বারটি মাস অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গেল, তবুও তাহার 


হৃদয়োচ্ছামের কোনও বাহবিকাশ পথ্যস্ত কেহ দেখিতে পাইল না। না 
ত 


৭৩২ সাহিত্য | "১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।ও 


একটা শোক-কবিতা, না! একটা বিষাদ-গাথা, না কোন বৈরাগ্যের ভাব! 
, তখন সকলেই সিদ্ধান্ত করিব যে, গৃহলক্ষ্মীর তিরোৌধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহান 
কলালম্মীও তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। 

কিন্ত সেবার পূজার পর,_-তখনও প্রোধিতা কুলের প্রত্যাগত প্রিরতমগণ 
পুনর্বাত্র বিদেশষাব্রার আয়োজন করেন নাই, বৎসরাস্তে সমাগত] “নাক়্রী”- 
গণের সস্তাষণ সম্বর্ধনা তধনও ফুরায় নাই, পুজোপলক্ষে সুমংস্কৃত ব্রেসলেট * 
বলয় সুন্বরীগণের মণিবজ্দে তখনও অমলিন রহিস্বছে,_এমন সম্য় বন্ধুবান্ধব 


মধিশ্নয়ে গুনিল, ললিত পশ্চিমে যাইবে । তাহারা পরস্পর হাঁসাহাঁসি বলাবলি, 


করিতে লাগিল,--“এইবার আগ্নেয়গিরির প্রচ্ছন্ন অনলকণা সধূম শ্ফুতিঙ 
উদ্গারের আয়োজন: করিতেছে। এ পশ্চিম-ভ্রমগের উদ্দেশ্য ক্ষত হৃদয়ের 
দ্বাস্থযসঞ্চয় ।” 

যাত্রার দিন অপরাহ্তে বন্ধুরা ' তাঁহাকে বিদায়সস্তাষণ করিত, আসিল।, 
একান্ত অন্তরঙ্গ, গুটি দুই বন্ধু তাহাকে টেংণে তুলিয়। দিবার জন্য রহিয়া 
গেল। নানাপ্রকার ক্থাবার্ভা গল্পপুত্ভব চলিতে লাগিল। এই তুবসরে 
কখন যে তিমিরাবগুঠনা সন্ধ্যা আসিয়া অজ্ঞাতমারে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া- 
ছিল, কেহই তাহা! ঠাহর পাঁয্ন নাই। ভূত্যকে আলোক হন্তে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া তাহাদের চমক ভাঙ্গিল । তখন সকলে পড়িয়া তাড়াতাড়ি প্রকাশের 
জিনিসপত্র গুছাইতে আরস্ত করিল। 

আহার করিতে যাইবার সময় গলিত বন্ধুদের সকলকেই টানিয়! .লইয়! 

গেল। একত্র আছারাদি করিয়া! সকলে ষ্রেশনের অভিমুখে ষাত্র। করিল। 
- পথে যাইতে যাইতে এক জন জিজ্ঞাস! ।করিল, “ললিত, ঠিক করির! 
বল, তুমি কবে ফিরিবে ?” ঈষৎ হাসিয়া ললিত বলিল, “কেন? 
খৰ্বে ত যুবতী স্ত্রী রাখিয়া 105 না যে, ফিরিবার চিনি খুব বেশী 
হইবে ।” 

“্যা’তে তাই একটি হয়, নেই চেষ্টাই দেখ! ঘাবে। তুমি ফিরিয়া আসিরবার 
পূর্বেই আমর! পাত্রী স্থির করিয়া রাখিব ।* - 

“পাত্রীর চেয়ে পার ত একটা পাত্র সংগ্রহ করিয়া দাও । আমি "ভুলের 
গেলাসট! ফেলিয়৷ আনিয়াছি।”--বলিয়া ললিত হাসিতে লাঁগিপ। এক জন 
বলিল, *তোমার এখন জহু,-পিপানা। গেলাসের অলে তাহা মিটবে কি?» 
। তখন এই প্রপঙ্ক লইয়া খুব হাদাহাসি চলিতে লাগিল। অবশেষে 


০ 


পুত 


চৈত্র ১৩০৯ প্রকাশ । ৭৩১ 


মুকলে যখন বিশেষ টাপাঁচাপি করিয়া ধরিণ* ত।ন ললিত ওান্তব্যপ্তকম্বরে 
বলিল, “বিয়ে আমার ভাগ্য সইবে না৷” 
প্নন্সেন্দ !* বলিয়া ললিতের অপর বন্ধুটি একটু নড়িয়া চড়িয়া ভাল 


. হইয়া বলিলেন ও ভৎসনার স্বরে বলিতে লাগিলেন, “তোমার ও সব দে ট- 
পমেণ্ট্যাল নন্সেম্দ রাখিয়া দাও। ও রকম “সেপ্টিমেন্ট”গ কত দেখা গেল! 


পত্নীবিয়োগে প্রেমের বুক্নি, উদ্তাস্ত চাহনিও অনেক, দেখিলাম! কত বিরহী 
পীত্বশোকে* প্রেমের গয়ার হৃংপিওড দান করিলেন, আবার তাহাকেই 


:, নবুপরিণীতা পত্নীর প্রেমে বিভোর হইতে দেখিলাম ! এমন কি, পুষ্পবথে চড়া 


ধন্ুর্ধারীর আগমনবার্তীও লোকের অগোচর রহিল না! কত বিরহী কম্বল 
সম্বল কিয়া বুকের জাল! জুড়াইবাঁর জন্য বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে 


, ঘুরিয়া বেড়ঁছিলেন, অবশেষে নব বাদবশয্যায় সেই বুকের জালার উপশম 


হইল ]_-এ সবই ত দেখা গেল। অবশিষ্ট এক তুমি। ভীন্ম, দ্রোগ, কর্ণের 


' পরিণাম দেখিয়াও শল্য রধিত্ব-গ্রহপে উদ্যত 1» বদ্ধুয় হাসিতে হাসিতে 


বলিল, "মন্দার শ্রোতার“মভাবে এমন বক্ততাটা মটা হইয়া গেল ।” 

এমন সময় গাড়ী গিয়া ষ্টেশনে হাজির হইল ৷ এক জন নামিয়! টিকিট 
করিতে গেল । ললিত গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া অপর বন্ধুটির 
সহিত জনবহুল ষ্টেশনের দৃশ্যবৈচিত্রা দেখিতে লাগিল । 

টে,ণ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্্মে ললিত গাড়ীতে উঠিল। বন্ধুদ্রয় দরজার 
সম্মথে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিল। অবশেষে বংশীব্বনির 
সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্ব বিষপ্মনে ললিতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। ললিত 
ছল-ছল চক্ষে যত ক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। 
* ফিরিবার সময় পথে বন্ধুত্ব বলাবলি করিতে লাগিল, “সত্যই ললিত 
বড় মন্দভাগ্য। অমন প্রতিমার মত সুন্দরী শ্রী! আহা, মরিল কিনা 
জলে ডুবিয়া! বিবাহের পর কয় দিনই বা একত্র "বা করিয়াছে! 
যাই হোক্‌, ললিত ফিরিয়া আসিলে তাহার একট! বিবাহ দিতে হইবে। 
তবে যদি প্রবাদী বধু ইতিমধ্যেই কোন প্রবাসিনীকে জীবনসঙ্গিনী না 


* করিয়া ফেলেন ।” 


প্লাটফরম ছাড়িয়া টেপ অনেক দূর আসিয়া পড়িল। তখনও পর্য্স্ত 
ললিতের অশ্রমগ্ন কাতর দৃষ্টি যেন কোন বাঞ্চিতের অন্ুন্ধাঁন করিয়া 
ফিরিতেছিল ৷ 


৭৩৪ সাহিত্য { ১৩শ বর্ষ। ১২শ সংধ্যা। 


আশৈশব যে গৃহ তাঁহাকে সুধদুঃধ, দ্বেহমমতার বিচি বন্ধনে আক 
করিয়া রাখিয়াছিল, আন স্বেচ্ছায় সে তাহার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছে। 
তাহার চিত্ত'বিচপিত হইয়া! উঠিল । 


কিন্তু গৃহের সহিত তাহার কিসের বাদ? কিসের যে বাদ, তাহা সে 


নিলেও বুঝিত না। গৃহ ত তাহার চিরদিনই শৃন্য। পত্রী যত দিন জীবিত* 
ছিলেন, তখনও শূন্য ছিল, এখনও শূন্য রহিয়াছে ৷ স্ত্রীর সঙ্গে ঘরকল্পা ক্লোন" 


দিনই ত তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তবু ত গৃহে তাহার মন শঞ্চল হইয়া 


উঠিয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিল, স্থানপরিবর্তনে বিচিত্রদৃশ্দর্শনে অন্ত - 


চিত্ত শাস্ত হইবে । সে ভুল বুঝিয়াছিল। পুরাতন আবাদ, পুরাতন গৃহ, 
পুরাতন দৃশ্য--এ সকলই নে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারে। কিন্ত 
আমরণ-সঙ্গিনী স্থৃতি ত সর্বরই তাহার অনুগমন করিবে ! 


4 ছেশনের পর ষ্টেশন ছাড়াই ট্রেণ বহু দুর চলিয়া গেল। কত লোক - 


উঠিল, নাসিল। কয়েকটি যুবক যাত্রী একাস্তে বদিয়| সিগারেট টানিতে- 
ছিলেন। এক জন গাহার,সবল্লাবশিষ্ট গিগারেটটি ফেলিরা দিয়া আর একটি 
সিগারেট ধরাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিলেন 
না। গতিশীল ট্রেণে প্রহত বায়ুর সবেগ ফুৎকারে প্রতিবার তাহার উদ্যম 
ব্যর্থ হইতেছিল দেখিয়া, আর এক জন বলিলেন, * অত বেশী সিগারেট খাওয়! 
ভাল নয়} অতিরিক্ত সিগারেট সৈবনে কি হয়, সেদিনকার খবরের 
কাগজে দেখেছ ত?* তখন সিগারেট সেবনের অপকারিতা লইয়া বিষম 
তর্কযুদ্ধ বাঁধিয়া গেল । ক্রমে সেই তর্ক প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিকতাবে রাজ- 
' নীতি, সমার্ধনীতি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সম্প্রসারিত 
হইয়া পড়িল। কোথার কোন কেরাণীকে তাহার সাহেব প্রভু অন্তায়রাপে 
লাঞ্ছিত করিয়াছে, রেলে ষ্রীমারে কোথায় কোন বাঙ্গালী ইংরাজের হস্তে 
,অব্মানিত হইয়াছেন, কোথায় কোন বিচারক ইংরাঞ্চ আদামীকে অব্যাহতি 
দিবার জন্য আইনের মর্ধ্যাদা নষ্ট করিয়াছেন, ইত্যাদি নানা কথার আলো- 

. চনায় গাড়ীধানি যেন দেশীয় সংবাদপত্রে পরিণত হইবার উপক্রম হইল॥ 
ললিত চুপ করিয়া বলিয়া :প্রবাস-চিত্রে'র পাতা! উল্টাইতেছিল, এবং বাকৃ- 
সর্বস্ব বাঙ্গালী বাবুদের স্বদ্দেশহিতৈষণার বক্ত ত) গুনিতেছিপ। এক একবার 
'তাছার বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল যে, দোষ কেবল ইংরার্ছের নয়, দোষ 
বাঙ্গানীর। যাহাদের আত্মসন্মানবোধ নাই, তাহাদের আবার অবস্নানন। 
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৮ 


চৈ, ১৩১৮1 প্রকাশ। ৭৩৫ 


কি? তা ছাড়া, অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়নের সংক্রামকতা যত বাড়ে, 
ততই মঙ্গল । ছুই জন চারি ভন করিতে করিত অত্যাচারের তীক্ষ অঙ্কুশ 
যখন ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের মস্তকে বিদ্ধ হইতে থাকিবে, তথন যদি 
এই পক্ষাঘাতগ্রন্ত জাতি ব্রোগমুক্ত হয়। কিন্তু সে আর বলিবার অবকাশ 


“পাইল না। পরবর্তী ষ্টেশনে গাড়ী থাকিলে তাহার লক্ষ্য বাবুর! সকলেই 


নানিয়া গেলেন । কতকঞ্খুল নূতন লোক আগিয়া তাহাদের শুষ্ত স্থান 
অধিকার করিল। শরতের মেঘ অন্তরে অন্তরে গর্জন করিয়াই থামিয়া 
গেলা । 

টেণ ছাড়িলে, ললিত, ঝুলান বেঞ্চের উপর তাহার ক্ষুদ্র শষ্যাঁটি বিছা- 
ইয়া, উপরে উঠিয়া একখানি র্যাপারে আবক্ষ ঢাকা দিয়া বইখানি হাতে 
তুলিয়া লইণর। কিন্তু পড়া হল না। অতীত জীবনের সুখ হৃঃথের স্থৃতি 
ও গ্রবাসবাসের অকারণ আশঙ্ক। তাহার অন্তঃকরণের উপর অধিকার 
বিস্তান্তু করিল। দে যতই তাহাদের ঠলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, তাহার! 
সঙ্জোরে তাহাকে 'সাপটিয়া” ধরে! ললিত পরাস্ত হইল । 

ট্রেণের গতির সঙ্গে সঙ্গে ললিতের হৃদয়নিবদ্ধ ভাবন! চিন্তাও সমভাবে 
চুটিয়া চলিল। ষ্টেশনে ট্রে থামে । জনকোলাহলের বৈচিত্রাপূর্ণ উচ্ছ সের 
মধ্যে তাহার ভাবনা চিন্তাও ক্ষপকালের অন্ত স্তব্ধ হুইয়! থাকে আবার 
ট্রেণের গতিরও আরম্ত হয়, তাহারাও আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করে। 
এইন্সপে অপরিত্যজ্য ভাবনা চিন্তাকে সঙ্গিনী করিয়া, প্রকাশ েশনের পর 
ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চলিল । আব তাহার বোধ হইতেছিল, কে যেন 
এতদিন তাঁহার স্বদয়ের অন্ধকার কক্ষে সুধিসুখে মগ্ন ছিল, গতিশীল টেপের 


- আন্দোলন আলোড়নে জানিয়া উঠিয়া পঞ্জরকবাটে সবেগে আঘাত কুরি- 


তেছে। ব্যথায় বেদনায় ললিত কাতর হইয়। পড়িল। অবশেষে নিদ্রার 
কোমল করপল্পবের অসুতম্পর্শে শান্তিলাভ করিল। 

তখন্ুও ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই। বাঞ্চিতের বাহুপাশবিমুক্তা অভি- 
সারিকার ন্যায় উষ! তখন সবেমাত্র পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে। দিগ্বগন়্- 
কোলে বালভাম্থ তখন নিদ্রিত। নীল আকাশগাত্রে তখনও নুঠা মুঠ তার! 


 ছড়ান রহিয়াছে। কক্ষমধ্যস্থিত উজ্জল আলোক. আসন্ন নির্ববাপের আশঙ্কার 


ক্ষটিকাবরণের মধ্যে থাকির! থাকিয়া কালিয়া উঠিকেছে। উভর়পার্বস্থ 


ক্র 
bed 
৮ 


৭৩৬ যাঁহিত্য । ?১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


কনককান্তি শিশিরসিক্ত্‌ শস্তক্ষেত্রসমূহ অনিবিড় কুহেলিকার যবনিব্ময় 
সমাচ্ছন্ন। 7, - 

এমন সময্ন ললিতের ঘুম ভার্গিয়া গেল । চাহিয়া দেখে, ট্রেশ একটা 
ষ্টেশনে দীড়াইয়। আছে। কয়েকটি যুবক হাসির তরঙ্গ তুলিয়া গাড়ীতে 
আগিয়! প্রবেশ করিস। ললিতের নিদ্রার জড়তা তখনও দুর হয় নাই। ফে* 
আবার চক্ষু মুদিল। গাড়ী তখন সচল। রঃ রী 

অনতিকাল পরে আবার উচ্ছ আল হাস্তধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে” নানাপ্রকার 
ব্ুহন্ত বিজ্রীপ। ক্রমশঃ সেই সকল রূহস্ত বিদ্রুপ ভদ্রলোকের অকথ্য ও 


AN 


অশ্রাব্য ভাষায় পরিণত হইল । এমন নমর একটি নূন কঠস্বর তাহাদের ' 


উচ্চুঙ্খলতা ও অভদ্রতার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু কেহই সে প্রতিবাদে 
কর্ণপাত করিল ন!। বরং তাহাদের উচ্ছ খলতার মাতা সমুন্লিক বাড়িয়া 
উঠিল। তাহাদের স্বলিত জড়িত কঠস্বর হটতে ললিতের বুঝিতে বাকী 
রহিল না যে, তাহারা সুস্থামত্ত। 


অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে নামিয়া আদিল। নীচে আসিয়া দেখে, সেই রা 


মদাপ যুবকগণের সম্মুস্থ বেঞ্চে আর একটি যুবক ও রমপ্রী। যুবকের মুখ 
ক্রোধে ও লজ্জার আরক্ত। রমণীর মাবক্ষ অবগুঠনে আবৃত 1- তচুপরি' 
একখানি রেশমী চাদর সর্ব -বেষ্টন' করিয়া-আছে। তিনি আঅবনতমস্তকে 
আন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়! আছেন। 
এই দৃশ্তঃদেখিয়া, ললিতের বিয়ক্কি-ক্রোধে পরিণত হইল। মধ্যপগণের 
হাঁসি ঠাট্টা তখনও অপ্রতিহতভাবে চলিতেছিল। প্রথমতঃ, সে তাহাদিগকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এক জন ভদ্রমহিলার সমক্ষে তাহাদের এ প্রকার 
আচরণ একান্তই গহিত। কিন্তু তাহার মে উপদেশ নবাগতগণের “হান্ত- 
কলরবে বাপের মুখে কুটার মত ডুবিয়া গেল। 
বন্ধুবান্ধবমহলে ললিতের শারীরিক শক্তির খুব প্রশংসা ছিল । ছা করিলে 
তখনই সে তাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারিত ; কিন্ত কি ভাবিয়া সে 


তাহা করিল ন1। পরবস্ভা ষ্টেশনে টেপ থামিলে সে ক্রুতপদে গাড়ীহুইতে 


নামিয়া গেল! পশ্চাৎ হইতে মদ্যপ যুবকগণ হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। 


₹ হইল। তাহাদের দেবিবামাত্র মদমত্ত যুবকগণের উদ্দাম উল্লাসের উপর 
একটা ক্বত্রিম গাস্তীর্ষ্যের যবনিক! পড়িয়া গেল। 


ঁ, 
অন্পক্ষণ পরেই ললিত "গার্ডকে” সঙ্গে লইয়া আবার আসিয়া উপস্থিত ' 


ol 


ভর, ১৩:৯ । প্রকাশ । ৭৩৭ 


ললিতের নির্দেশাহুসারে গার্ড’ তাহাদিগকে নামিয়া আদিবাঁর জন্ত 
ইঙ্গিত করিল। প্রথমে তাহারা একটু ইত্তঃ করিতেছিল। কিন্তু পর- 
ক্ষণেই সেই টুপীওয়ালার মুখনিঃস্থত ০ ছিন্দী ভাষা শ্রবণ করিয়া বিনা 
বাক্যব্যয়ে নামিয়া আসিল। 

রমণীর অভিভাবক যুবকটি তখন বহু সবিনয় প্রশংসাবাক্যে আত্তরিক 
ফ্কৃতজ্ঞত৷ প্ৰকাশ করিতে লাগিলেন. ললিত কুষ্টিতকঠে- তাহাকে বলিল, 


" “আমি: সামার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছি. মাত্র সে অন্ত প্রশংসা 


কেন ?” 

. জায় বার্তায় ক্রমে প্রভাত হইল ৷ বালার্কের কনক কিরণ স্বর্ণপ্রভ 
শন্তশীর্ষে বিকৃমিক্‌ করিতে লাগিল । সেই নবকুক্কুমাকণদীপ্ত প্রভাতে ললিত 
বুঝিল, রমণী স্মন্দরী ও যুবতী ৷ যদিও রমণীর সর্কাবয়ব সসঙ্কোচ আবরণে 
মমীচ্ছন্ন ছিলতথাপি সেই অনাবৃত, অলক্তক্ত, রাঙ্গা! চরণ ছু'খানি তাহার 
অতুল সৌন্দর্য/বিভবের সুস্পষ্ট আভাস প্রদান করিতেছিল। 

অনু সময়ের মধ্যেই রমণীর অভিভাবক যুবকেন্ক সহিত ললিতের বেশ 
মৌন্ব্ জন্মিল। কথা প্রসঙ্গে বুঝিতে পারিল, রমণী তাহায় পত্বী। রেলে, 
বীমার বন্ধুত্ব-বন্ধন খুব সুলভ। যাহার সহিত কখনও কোনও পরিচয় নাই, 
হয় ত সমগ্র ভরীবনকাঁলেও. যাহার সঙ্গে পুনঃসাক্ষাতের সম্ভাবনা বিরল, 
তাহারও সহিত অতি সাঁমান্ত সুত্র অবলম্বন করিয়া বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের ভাব 
প্রগাঢ় হইয়া থাকে । 

এই অভ্ত্কিত বন্ধুত্বলাভে ললিত যথেষ্ট সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল। চিন্তার 
পশরা অনেক পরিমাণে লঘু হইয়া গেল। হাসি গল্পে কথায় বার্তায় তাহারা 
ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া! চপিল। 

“মধ্যে মধ্যে ললিত রমণীর রক্তকরবীরকাস্তি চরণযুগল ও অবগুঠনসংবৃত 
সুধাবরব সভৃষ্ণনগ়ননে দেখিতেছিল, এবং তাহার কল্পনা-নম্পনের কল্পপদিপে 
সৌন্দরধযস্যমার কিশলয় কুস্থম বিকশিয়া উঠিতেছিল। 

এক একবার প্রান্তরবাঁহিত ‘উল? বাতাস আবেগভরে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইফ্রেছিল, কিন্ত রমণীর সুখাবরণ তাহাতে একটুমাত্র ব্রন্ত হইল না। বায়ুর 
নির্লজ্জ উদ্যম ব্যর্থ করিবার অন্ত যেন তিনি সর্বদাই সাবধান ! 

অস্তঃপুরচারিণীগণ শুদ্ধান্তের সীমা অতিক্রম করিলে সাধারণতঃ যেরূপ 
একটু ম্বাধীনভাব অবলম্বন ক্রেন, ললিত দেখিল, এ রূমণীতে তাহার একান্ত 


~ 


৭৩৮ সাহিত্য । ১৩শ বর ১২শ সংখা 


অভাঁব। পরস্ত, ইনি অধিকতর লজ্জাশীলা, সংব্মশালিনী। তাহার বিস্ময়ের 
মাত্রা বাড়িয়া উঠিপ। 
পরস্তীর প্রতি এই সাগ্রহ দৃষ্টি সর্ধথা নিন্দনীয় হইলেও, সে কিছুতেই 
তাহার আকাজ্কাকে আটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না৷ 
- কূপের কথ! ভাবিতে ভাবিতে ললিত তাহার স্থৃতির শিয়রে আর এক" 
খানি রূপের চিত্র দেখিতে পাইল । মনে হুইল, যেমনই হউক না, সে রূপে 


এ রূপে অনেক প্রদ্দেদ।. ষেন''দিন্ধুর- কাছে বিন্দু! তার সঙ্গে, কি " 
ইহার তুলনা? এ ত মাহষীর রূপ ।__প্রাবুট-তটিনীর মত ধৌবনসমাগমে , 


প্রসন্ন। প্রসাধনে পরিমাঞ্জিত। কমনীয়, কিন্ত কামের অন্পৃস্ত ন্যই। 
চঞ্চল, পরিবর্তনশীল, অস্থায়ী। আর নে রূপ? নে যে শরতের নবহুর্মার, 
সত। অক্ষয়-যৌবন, চিরপ্রফুল, পবিত্র, দ্রিব্য। কাম্য, কিন্তু কামগন্ধ- 
বঞ্জিত। আমরপ, যক্ষের ধনের মত, তাঁহার স্থতিভাণ্ডারে সুরক্ষিত | ছি! 
সে রূপের কাছে এ রূপ ! ধিক্কারে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আপনা 
হইতে দৃষ্টি অবনত হইয়গেল। কল্পনার তুলিকা! খসিয়া পড়িল। 

পরবর্তী ষ্টেশনে টেপ থামিলে, রমণীর স্বামী 'জল-পানের ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। অদুরে এক জন 'পাণীপীড়ে” ঘুরির! বেড়াইতেছিল। অনেক 
ডাকাডাকি হাকাহাকির পর সে নিকটে আসিল। .রমণীর স্বামী তাহার 
সন্সথে জলের গেলাম ধরিলেন। কিন্ত সে তাহার 'লোটা/র ভিতর. হইতে 
যে সুপেয় বাহির করিল, তাহাতে নির্বিকার দেবতার পিপাঁদ পরিতৃপ্ত 
হইতে পারিত, কিন্ত পিপাপী যাত্রীর তাহা স্পর্শ করিতেও প্রবৃত্তি হইল 
না। তিনি গেলাপটি হাতে করিয়া নামিয়! গেগেন। - 

ষ্টেশন-গৃহের বাহিরে যাত্রীদিগের জন্য পানীয় জল সংরক্ষিত থাকে । 
সেখানে গিয়া দেখেন যে, ‘পাণীপীড়ের’ পাণী অপেক্ষা সে জল কোনিও. 
অংশৈ নিন্দনীয় নছে। অগত্যা জলের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তিনি- 
সোডাওয়াটারের অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন | কিন্তু তাহা ও সেধানে সুলভ নছে। 
অবশেষে ‘সোডা-দল’ যদি বা মিলিল, কিন্তু বিধাতা তাহাকে পানের 
অবসর দিলেন না।' ঘণ্টাধ্বনি টে ছাঁড়িবার বার্তা সকলকে জান্মুইয়া 
দিল। 

ললিতি উদ্বিশ্চিত্তে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল, 
অদূরে তিনি দৌড়িয়া আসিতেছেন। সে হস্তসঙ্কেতে তাহাকে আরও দ্রুত 


রে 


A, 


উহ... ' প্রকাশ । ৭৩৯" 


আসিবাধ ওত ইঙ্গিত করিতে লাখিল। ই টেন পা পা? চলিতে , 
আরস্ত করিল। 
হাপাইতে হাপাইতে ছুটির! আলিয়া ঘেমন তিনি পাদালে পা দিতে 
* যাইবেন, অমনই এক জন রেলপুলিন তীহাকে বাধা দিল। ললিত ও তিনি 
আনেক অঙ্গুনযন বিনয় করিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী যাত্রীর কাছে রেল-আইন 
কিছুতেই নরম হইল না। টেগ তখন ‘পা পা” ছাড়িয়! ‘কদম’ ধরিয়াছে। 
"_ নিরুপায় হুইন্লা, ললিতের উপর তিনি স্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। 
নিক্ষপায় দেখিয়া ললিতও তাহা গ্রহণ করিল । কথা হইল, যে ষ্টেশনে সে 
নামিধে, সেই ষ্টেশনে তাঁহার স্রীকেও নামাইবে। তাহাকে টেলিগ্রাম করিবে, 
ও ষটেশন-নানিধ্যে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিবে। 
দেখিতে দ্কেখিতে দম্পতিযুগলের মধ্যে সুদুর ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া 
টেণ ক্রুতবেগে ছুটিরা চলিল। ললিত মুখ বাহির করিয়া বিহ্বগনয়নে 
* দেখিতেছিল, ভদ্রলৌকটি একচৃষ্টে গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছেন। 
* এই «শোচনীয় দৃপ্ত দেখিয়া, ললিত বড়ই ব্যখিত,হইল। তাঁহার 
৮ আগক্কা.হইল, হয় ত রমণী কাদিয়া কাটিয়া নিতান্ত স্থির হইয়া! পড়িবেন। 
কিন্তু তাহার বাহু লক্ষণে অধীর্তা রা, ব্যাকুলতার চিলি পরিলক্ষিত 
হইল না। . 
তাহার এই প্রশান্ত ভাবে ললিত আরও বিষণ্ণ হইল সে তাঁবিল, 
গৃহস্থবধূ লজ্জায় অপরের সমক্ষে ফুকারিয়া কাঁদিতে পারিতেছেন লা। হয় ভ 
অবগুঠনের অন্তরালে অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিয়াছে। ত্রাসে ও উদ্বেগে না 
দানি রমগীন্বদয় কতই আকুল হইয়া' পড়িয়াছে। সঙ্গে আত্মীয় স্বদন আর 
কেহ নাই, এমন কি, একটা দাস বা রানী পর্য্যন্ত নাই। এরূপ অবস্থায় অন- 
* "হায়! সুন্দরী যুবতী রমণীর চিত্তে.রুত আশঙ্কার উদয় হইতে পারে। - 
- স্গুদিত রমণীকে আসনের প্রবোর দিল, অনেক সাস্বন। রুরিদ। বলিল, 
“আপনি ভাবিবেন না। কাল সকালেই আপনি আপনার স্বামীর 
লাক্ষাৎ পাইবেন । আজ রাতে যাহাতে আপনি নিরাপদে নির্বিস্নে থাকিতে 
পারেন, *সে.জন্ত আনি যথায্বাধ্য চেণ্ট! ক্ররিব।* 
KL সেই কক্ষে আরও তিন চারটি ভযবোক- ছিলেন? তাহারাও নিযে 
| ক্মনেক প্রবোঁধ দিলেন 
রি তি এখন আর সে কফৌতুহ লদৃষ্টি নাই। বে বে দৃষ্টি, ইতিপূর্বে র্লমধীর . 


৭৪০ . সাহিত্য | ১৩শ বর্ধ,১২শ সংধী।। 


, অবগুঠনমন্দ্ধ সৌনাধ্য দেখি থুর জন্য ওৎস্থক্য প্রকাশ করিয়াছিল, এবং 
বিফলমনোরথ হইয়া সেই সৌন্দধ্যসার চরণযুগলের উপর অবলুষ্ঠিত হ্ইতৈ- 
ছিল, সে দৃষ্টি এখন আর লীই। 

সন্ধ্যা আসন্ন! | সুমূষূ ুর্য্যের, অস্তিম কিরণে অঙমুরঞ্জিত নীল আকাশ- 
খানি তখন কারুথচিত চন্দ্রাতপের মত দিগ্থলয়ে মিশিয়! ছুলিতেছে। বিচ্ছন 
বিহ্গদম্পতি সন্মিলনের আঁকাঙ্ঞায় স্ব স্ব নীড়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে | 
রুষক বালকগণ হস্তস্থিত পাচনী হারা কখন উভয়পার্থস্থ শস্ত,কখন পন্মুখন্থ 
গৃহপালিত পশুপালকে তাড়না করিতে করিতে, ক্ষেত্রবীথির মধ্য দিয়া গৃহে 
ফিরিয়া যাইতেছে। অদূরবর্তী শ্যামমমতাময় পল্লীপট তখন সন্ধ্যার অর্মিতা- 
ঞচলের অন্তরালে লুক্কায়িতপ্রায়। . 

আর ললিত? সে তখন এই অনহায়া যুবতী রমণীকে ভুইয়া রাত্রিকালে 
কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, সেই চিন্তায় অধীর। স্ট 

রাত্রি প্রায্ন আটটার সময় ট্ণ ললিতের- উদ্দিষ্ট ষ্টেশনে পঁহুছিল। * 
সে রমণীকে বলিল, “এই ষ্টেশনেই আমাদের নামিতে হইবে ।*৪ নিকটে 
কোন মুটিয়া দেখিতে না পাইয়া সে নিজেই জিনিসপত্র প্লাটফরমে নামাইয এ 
রাখির আদিল। তার পর রমণীকে বলিল, "আপনি এইবার নাদিয়া 
আস্থন।” সে দরজার পাশে ঈ্লাড়াইয়। তাঁহার অবতরণের অপেক্ষা করিতে . 
লাগিল। কিন্ত রমণী নামিলেন না। যে ভাবে বসিয়াছিলেন, সেই 
ভাবেই বসিয়া রহিলেন। 

অপেক্ষাকৃত উচ্চম্বরে, দে পুনরায় তাহাকে নামিবার অন্ত অমুরোধ 
করিল। তথাপি তিনি নড়িলেন না। প্রন্তরাসনে প্রতিষ্ঠিত মর্ম্মরমূর্তির 
মত অচঞ্চল হইয়া রছিলেন। | 
- ললিত মনে করিল, হয় ত তয় ও ভাবনায় তিনি একাস্ত অভিভূত হই! 
পড়িয়াছেন | সে তাহাকে বনু দাত্বনা ও প্রবোধ দিয়া আবার তাহাকে 
নামিবার অন্ত অনুরোধ করিল। তথাপি রমণী পুর্ব্ববৎ নিশ্চল। 

অবিলঘে টেপ ছাড়িবার আশঙ্কায় সে পুলঃপুনঃ তীহাকে নামিবার 
জন্য মিনতি করিতে লাপিল। তাহাঁতেও রমণীর কোন ভাবাস্তর হইল না। 
তিনি যেমন বগিয়া ছিলেন, তেমনই বসিয়া রহিলেন। | ক 

ললিত ক্রমশঃ ব্যস্ত হুইয়া উঠিল, অধীরকণ্ঠে বলিল, "হয় ত এখনই - 
গাঁড়ী ছাড়িয দিবে ৷ আপনি শীঘ্র করিয়া নামুন । গাড়ী ছাড়িয়া, দিলে 


ক 
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আপনিও বিপদে পড়িবেন, এবং আমাকেও মহা বিপদে ফেলিবেন। কাল 
সালে আপনার স্বামী আমিয়া আমাকে--* কথা শেষ হইবার পূর্বেই 
দে দেখিল, রমণী উঠিয়া দ্রাড়াইয়াছেন। সে জ্বাশ্বন্ত হইল। রমণী অঙ্গের 
বদন অধিকতর সুষংযত করিয়া অবণ্ডঠন আরও একটু টানিয়া দিয়া মস্থর- 
*পদে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। ললিত আপনাকে মহাঁবিপন্ুক্ত 


মনে করিল। 


*কিন্তু পৰুক্ষণেই নূতন ভিন্তা' আদিয়া তাহাকে «বেষ্টন করিয়া ধরিল। 
ভাবিতে লাগিল, কোথায় যাইবে । তাহার গন্তব্য স্থান সে স্থান হইতে অনেক 
দুরণ তাহার সঙ্গিনীর স্বামীকে এই ্টেশনেই অপেক্ষা করিবে বলিয়া 
দিয়াছে । ভাবিয়া! চিন্তিয়া অবশেষে ষ্টেশন-সঙ্সিহিত কোন স্থানে অবস্থান 
যুক্তিসঙ্গত মলে করিল। কিন্তু সে স্থানই বা কোথায়? রাত্রিকালে এই 
যুবতী রমগীক্ক একাকিনী রাধিয়! স্থানান্বেষণই ব! কেমন করিয়! করে? 
&্টেশনের “ওয়েটিংরুমে* থাকিতে পারিত, কিন্তু সেই ছোট ষ্টেশনে ভাহারও 
অভাঝ। কিছু স্থির করিতে ন! পারিয়। তাহার চিঞ্ড উদ্বিগ্ন হইয়া! উঠিল । 

এমন সময়, ধুতির উপর কালো চাঁপকান পরা; মাথায় কালে! টুপি, 
হাতে লঠন--এক ভদ্রলোক আসিয়! তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
ললিত পরিচ্ছদে ও পরিচয়ে জানিল, তিনি সেখানকার ষ্টেশনমাষ্টার। 

ললিত তাঁহাকে সকল ঘটনা বলিল, এবং এই বাত্রিকাঁলে সেখানে 
কোন বাসোপষোগী স্থানগ্রাপ্তি সম্ভব কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিল। 
ষ্টেশনমাষ্টার আমুপূর্কিক সকল ঘটনা শুনিয়া হঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 
এবং মে রাত্রে তাহার বাসায় আতিথ্যগ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ 
করিলেন। 

“ ললিত প্রথমতঃ ষ্টেশনমাষ্টারের এই সন্ৃদয়তা ও সমাদর দেখিয়া পরম 
পরিতুষ্ট ও আশ্বন্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, তিনি রেল- 
কর্মচারী ! সংবাদপত্রে সে এই শ্রেণীর জীবগণের অনেক পশুবৎ আচরণের 
কাহিনী পাঠ করিয়াছে । তখন তাহার এই অযাচিত অনুগ্রহ তাহার নিকট 
আশঙ্কার কারণ হইয়। উঠিল। সে সম্মতি অপম্মতি কিছুই প্রকাশ করিল 
না। তার পর যখন, শুনিল যে, সেখানে তাহাদের উপযোগী অন্য কোন 
স্থান-প্রান্তি অদস্ভব, এবং ষ্টেশনমাষ্টার সেখানে সপরিবারে অবস্থান্ত করিতে . 
ছেন, তখন অগত্যা তাহার আশ্রয়গ্রহণে সম্মত হইল। 
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ট্টেশনগৃহের অব্যবহিত পশ্চাতেই ষ্টেশনমাষ্টারের বাস! । দরমার বেড়ার 
ঘের! সদর দরল্রার সামনে গিয়া ‘কি--কি !” বলিয়৷ ডাকিবামাত্র একটি . 
বৰ্ষায়সী স্ত্রীলোক আনিয়া দরজা খুলিয়া দিল । তিনি আগে বাড়ীর মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। ললিত ও তাহার সঙ্গিনী রমণী বির সঙ্গে তাহার 
্বানুবর্তী হইল। 
তাহারা আঙিনায় পিয়। দার ট্টেশনমাষ্টার রমনীকে ঘরের 
ভিতরে লইয়া! যাইবার অন্ত ঝিকে আদেশ করিলেন, এবং উঠানে একটা 
- খাটিয়া টানিয়া আনিয়া ললিতকে বদিতে বলিলেন? ললিত সন্দিঞচিত্তে 
তাহার কাৰ্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। অবশেষে কঙ্ষত্বারের অন্তগালে - 
 শিঞ্জিনীশব ও একটি শিগুক্ের *মা__যা_একে-_মা 1" ইত্যাদি 
বিস্ময়হ্টক প্রশ্ন শুনিয়া তাহার সন্দেহ অনেক পরিমাণে প্টাসিত হইল । 
তবুও রেলকর্মচারীর প্রতি সে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলষ্পা । 
জলযোগান্তে ললিত, অনিচ্ছাদত্বেও, ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত ষ্টেশনে চলিক্কা * 
গেল। পুরুষ অতিথির অবস্থানের স্থান সেখানে ছিল না। ,৪ ‘ 
. তখন ষ্টেশনমাষ্টারের পদবী অভ্যাগতা রমণীকে লইয়া, বাহিরে আঁসিলেন, 
এবং ঝিকে মুখ হাত পা যুইবার জল দিতে বলিয়! নিছে তাহার অন্ত. জল- 
যোগের আয়োঁধ্জন করিতে গেলেন। 
রমণী হাত পা! ধুইয়া আসিয়! ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পড়িলেন। ষ্টেশন- 
মাষ্টারের স্ত্রী তাহাকে বরে আসিয়া অলধোগ করিবার অন্ত অনেক টানাটানি 
করিয়াও যখন তুলিতে পাঁরিলেন না, তখন সেইখানেই অরলখাবার- আনিয়া 
দ্দিলেন। কিন্ত তাহার অনুরোধ সত্বেও আগন্তক রমণী শুধু দল ভিন্ন আর 
কিছুই গ্রহণ করিলেন না। আতিথ্যকারিণী অনেক ক্ষোভ প্রকাশ 
করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "হয় ত শ্বামিবিরহে খাওয়া দাওয়া 7 
কিছুই ভাল লাগিতেছে না।” নারীহৃদয় নারীদুঃখে গলিয়া গেপ। তিনি 
তাহাকে অনেক সাস্বন। করিলেন, এবং প্রাতেই শ্বামিসাক্ষাৎ পাইবেন বলিয়। 
তাহাকে আশ্বস্ত হইতে বলিলেন । - ll 
তার পর, কোথায় বাপের বাড়ী, কোথায় স্বশ্তরবাড়ী, বাপ মা *ভাই 
বোন আছেন কি না, শ্বপ্তরাঁলয়ে কে কে আছেন, স্বামী কোথায় 'কিকীন্দ - 
ফরেন,*কোথায় তাহার! যাইতেছিলেন-_-ইত্যাদি নারীস্থলভ. নানা. প্রশ্ন 
ফরিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার অতিথি তাহার কথার উত্তর. দেওয়া দুরে 
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থাক্‌, ঘোমটা পর্য্যন্ত খুলিলেন না। তিনি* তাহাকে ঘোমটা খুলিতে, কথা 

কহিতে, অত লজ্জা! ত্যাগ করিতে- _পুনঃপুনঃ অন্থরেধ করিতে লাগিলেন? 

ভাবিলেন, “এত লজ্জা ত পূর্ববঙ্গের রমণীতেও কচিৎ দেখ! যায়।* তিনি 

স্বামীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে-সেখানকার ‘চালচলন’ সম্বন্ধে কতকট। 
$ অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করিয়াছিলেন । 

7. বলিয়া কহিয়া যখন কিছুতেই কিছু হইল না ন], তখন তিনি নিজ হাতে 
“ঘোমটা ফেলিয়া দিলেন, দেখলেন, দিব্য মুখী, চিএ মত সুন্দরী ! রমণী 
রমণীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। পরক্ষণেই ঘোমটা আদিয়া শ্বস্থান পুনরধিকার 
কাঁরল। a 

আহারীর প্রস্তুত হইলে ষ্টেশনমাষ্টার ও লালিত একত্র আসিয়া আহারাদি ১ 
করিয়। গ্ঞ্টপন। ষ্টেশনমাষ্টারের পত্নী রমপীকে আহার করিবার অন্ত 
কত ডাকাডাকি, কত সাধ্যসাধনা, কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিছুতেই 
তাহাকে অমের সন্মুখে আনিতে পারিলেন না। অতিথি অনাহারে রহিলেন 

রর ** দেখিষ্া পতিপুত্রবতী গৃহশ্থের অকল্যাণ-আশঙ্কায় শফি ও ব্যথিতা হইলেন:। 

সে রাত্রে ট্রেশনমাষ্টীরকে তাহার ষ্টেশনের কর্শেই রাত্রিযাপন করিতে 
হুইল। তাহার সুন্দরী পত্নী তাঁহার সুন্দরী অতিথিকেই শব্যাভাগিনী 
করিলেন। 

ললিতের জন্যও স্বতন্ত্র শ়ুনস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার নিক্রা 
'আসিল না। শধ্যা ত্যাগ করিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের গৃহের পশ্চাতে বসিয়া, 
'বেড়াইয়া, সমস্ত রাত্রি বিনিপ্রনয়নে কাটাইর। দ্িপ। রেলকর্ম্মগারীর চরিত্রের 
প্রতি অবিশ্বাসেই সে এত সতর্ক হইয়াছিল | .. 

, শ্রাতে সাতটার সময় রমণীর স্বামী আসিয়া পঁহছিলেন। ললিত তাহার ২ 
আগমূনপ্রতীক্ষায় প্রাটফরমে দীড়াইয়াছিল। নে তাহাকে তাহার স্ত্রীর 
.কুশলমংবাদ আনাইল, এবং সঙ্গে করিয়া লইয়া! পিরা ষ্টেশনমাষ্টারের গৃহিত 
পরিচয় করিয়া দিল। -রমঞ্রীর শ্বামী, ষ্রেশনমাষ্টার ও ললিতের নিকট তাহার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। | . 

i শ্যত ক্ষণ পৰ্য্যন্ত সেই বিযুক্ত দম্পতিযুগলের পুনঃসাক্ষাৎ না হইল, তত ক্ষপ 

৯. ললিত সেই ষ্টেশনেই রহিল । তার পর ভাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ 

করিল। 'ষ্টেশনমাষ্টার ও রমণীর স্বামী তাহার অনেক সাধুবাদ করিতে 
- লাগিলেন। 


# 
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পুনমিলনের আশঙ্কায় অধীরচিত্ত বিরহী স্বামী যখন পরীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলেন, তখনও তিনি গাত্রোখান করেন নাই । শয্যার প্রতি চাহিয়া! 
দেখেন, পত্নী ‘উপুড়’ হইয়া উপাধানে সুখ লুকাইয়! শুইরা আছেন। অঙ্গের ,. 
বসন আলুপালু। কবরীবিযুক্ত শ্রথকেশরাশি পৃষ্ঠে শয্যায় বিলুষ্টিত। 

তিনি আশা করিয়াছিলেন, পত্নীর স্বেচ্ছার উদাত ভু্বন্ধনের মধ্যে , 
উভয়ের বিরহ-ব্যথার পর্য্যবসান হইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, পত্নী , 
একবার মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না, তখন নিজেই ডাঁকিলেন,-ভাবিনীঁ 1” " 
পত্নী মুখ তুলিলেন না। 
'_ শ্ভাবিনী, আমি এতক্ষণ ধরে দীড়িয়ে আছি,তুমি একবার চেয়েও দেরী 
না?ছি! লক্ষী আমমার-_-ওঠে11”_ বলিয়া তিনি শয্যার দিকে পাস 
হইলেন। রমণী উঠিয়া বসিলেন ৷ ৪ 

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বিস্মিত ও..ন্তস্তিত হই! গেলেন। 
দেখিলেন, দেই যৌবন-উল্লসিত ঢল ঢল কনক-লাঁবণ্য কাপিমাদিঞ্চ দেই ৪. 
সদাহাপ্তময় অমুরাগ-উৎফুল্ল নয়নঘয় তখনও নেত্রজলে অভিষিষ্চিত হইঞুতছে। “ 
সে রূপের যোলকলা আন বিষাদমেঘে সমাচ্ছন্ন। তিনি স্বামীর দিকে 
একবার চাহিয়াই অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দ্রিলেন। রি 

শ্বামী মনে করিলেন, তাহার বিরহে ও সার] দিন রাত্রি অনাহারে থাকির! 
ভাবিনী এমন শুকাইয়া গিয়াছে । তিনি পড়ীকে সে অন্ত কত সঙ্গেহ তিরস্কার 
করিলেন, কত অন্ুরাগন্দিগ্ধ সাত্বনা-বাক্য বলিলেন, কত প্রেষপুরিত সন্তাষণ 
করিলেন, অপরাধীর মত মিনতি করিলেন, কিছুতেই তাহার প্রিয়তম! প্রদন্না 
হইলেন 'না। সে কঠোর মৌনব্রত ভাঙ্গিল ন।-অধীরচিত্তে পত্থীকে আলিঙ্গন 
-*- করিবার জন্য যেমন তিনি হাত বাড়াইলেন, পত্নী অমনি শব্যার অপর গ্রক্ডে 
সরিয়া গেলেন।, পরপুরুষের কলুষ স্পর্শ হইতে আপনাকে অব্যাহত রাঁখিন, 
বার জন্ত সাধ্বী যেমন ত্রস্তে দুরে সরিয়া যায়, তিনি তেমনই করিয়া! সরিয়া 
গেলেন। স্বামী সিপ্ধাস্ত করিলেন__অভিমান। বহু চেষ্টা করিয়াও যখন 
সে অভিমান ভাঙ্গাইতে পারিলেন না, তখন বিযগ্রমনে তিনি স্টেশনের“ 
অভিমুখে ফিরিয়। চলিলেন। যাইবার সময় পত্বীকে বলিয়া গেলেন ষে, ৮ 
দরশটারুবময় টেপ। সেই ট্রেপেই তাহাদিগকে যাইতে হইবে। ভিনি যেন রর 
প্রস্তুত হুইয়া থাকেন। Nf 

ক্রমে বেল। উঠিল। ষ্টেশনমাষ্টারের আগ্রহাতিশয্যে তিনি দ্ানান্তে 
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কিছু জলযোগ করিয়া লইলেন, কিন্ত তাহার পত্নী তখন ৪ মন্নাতা, নিরশনা,। 
ঈয্যাত্যাগে অসন্ষতা | 

তখন আর বিলম্ব করিলে চলে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই টেপ আসিয়া 
পড়িবে । অগত্যা পত্ধীকে সেই অবস্থায় আসিতে বলিয়া তিনি সদর দরজার 


, বাহিরে দীড়াইয়! তাহার আগমনপ্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন। 


দশ পনের মিনিট কাটিয়া গেল। তিনি ক্রমশঃ অধীর হইতে লাগি- 
লেন। তখনও তাহার পক্ষ শয্যাত্যাগ করিলেন ন; উপাধানে মুখ লুকাইর! 
ফুলিয় ফুলিয়া কাদিতে লাগিলেন । 
* ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রী এই অতিথিকে লইয়া! বড়ই বিব্রত হুইয়া পড়িলেন। 
ইনি কোন কথ! বলিলেও কাণে তুলেন না; যা করেন, তাও কেমন বেখাপ। 
ত্বামী আঁচুলেন, তবুও কোন ভাবান্তর হইল না। অধিকন্ত কীদিয়াই 
আকুল ! এক একবার মনে করিলেন-_পাঁগলের ছিট নাই:ত। 

শেষে তিনিও বিরক্ত হইয়| উঠিলেন। বলিলেন, “ভদ্রলোক কতক্ষণ 
বান্জিরে ধাড়াইন্সা--আপনার একি রকম! করাই বা কেন! স্বামীর 
সঙ্গে যাইতেছেন, এ ত স্থখের কথ! । নারী-ম্মে শ্বামি-দঙ্গ অপেক্ষা-_” 

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই রমণী উঠিয়া! বমিলেন। উথলিত 
অশ্রু গঙ্গোত্রী-ধারার মত তাহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিতেছিল। রমণী 
বলিলেন, “শ্বামী ?--কে স্বামী? ও আমার স্বামী নয়।” কি এক 
মর্শস্থদ যাতনায় যেন তাহার ক অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। 

ষ্টেশনমাষ্টারের পত্তী অবাকৃ! তাহার বিস্ম্পবি্বণ দৃষ্টি রমণীর মুখে 
সন্নন্ধ। কিছু ক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া পরে বলিলেন, “সে কি !--'কে স্বামী’? 
আপনি বলেন কি ?--কাল রাত্রে আপনি যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে এখানে 
আসিয়াছিলেন, তিনিই ত এই পরিচয় করে দিয়ে গেছেন ।» 

আগন্তক রমণী আর ধৈর্য্য রাধিতে পাঁরিলেন ন!। উদ্বেলিতকঠে বলিয়া! 
উঠিলেন,_-"তবে কি তিনি চলে গেছেন 1--কখন গেলেন--কথন গেলেন ?” 
দেই রোদনলোহিত নয়নদ্বয়্ হইতে যেন উন্মাদের দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইতে 
বাগিল। 

ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রী ত্বণায় লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলেন। তিরঙ্কারচ্ছলে 
বলিলেন, “ছি! কাঁহার জন্ত. আপনি এমন করিতেছেন। *আপনি না 
গৃহস্থের বউ ?” 
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রমণীর সর্ধাঙ্গ তধন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সেই উন্মাদদৃটি 
তিরস্কান্্ণীর মুখের উপর স্থাপিত' করিয়া! বলিয়া! উঠিলেন, “নানা 
তিনিই আমার স্বামী--তিনিই আমার স্বামী আমি কালামুখী--আমার 
ইহকাল” আর কথা বাহির হইল না। পতিতা, অন্তাপবিদ্ধা, 
বেপখুমতী রমণী শয্যার উপর ুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।-__ 





নিত্যপুজা | ০ 
ঘুগমুগাস্তর ধরি 'চক্রনেঘি ক্রমে 
৷ 7 :- , শৃত আবঙ্র্থর মাঝে, অনয়ে-জমমে, - ৬. ৃ 
1.২. আনপদে শৈল-নিন্ু-সরিৎ-কাস্তারে 
' তোমারে পুজি্াছিছ কি কি উপচায়ে 
মনে নাহি অগ্নি দেবি জননী আযার ! 
আছি এই টয়ালোকতরুপা ধরার --- রর 
বহু-বট-গিরি-শির গধিত কাঞ্চনে 
. জদাঃ পরিশ্নাত দগ্ধ, কৌয়ের বসনে : 
ব্ৰাহ্মণুথটুর মত স্থির অবিচল 1, 
বাপী হুদ স্রসীর স্বচ্ছ নীল জ্বল 
- তারগ-আনন্লম শ্যামা প্রকৃতির ; 
- দ্বিচিত্র কহ ম,ল্অগতলক্ষীর 
পূর্ণ জুধাপাত্র পম. ত্য যীরপ, . 
| . জননী-পরশন্ধপে পশিছে মরম 1 
লতাকিশলয়গুলি সিগ্ধ শ্যামল ১ ৪ 
১-২ যেন তার! দাত পুত পরেছে পান্তিজল ১ 
=. তপহ্থিণী ধরণীর কমগলু হ'তে । 
নব পরিপূর্ণ করি নিখিল জগতে 


bl 


Ca, see j নিত্যপূক্। রি Bs 


বিরাজিছে শরতের মৌন নজান, এ... : 
75707. বিদ্বান শম নীল, প্রশন্র অতঙ 77 
ওই অভ্রগোভগুলি দূর নীলিনায়। 
লাশটি টি শনাপাতগে রক্শির। আ'কংশথ্ঙ্ার 
যেন প্ররবেতীনশ্ত, চম্তদে*,পরে 
শ্বরগ-সিন্দুর রাগ; পূরব অথ্থরে | 
উজ প্ৰাণহানি, তরল লীনা 
ন | আভোমুখে ছুটিয়াহে দিগন্তসীমায় ৷ 
| বনাস্ত প্লাবিয়! দূরে বিমল বাগিণী 
1বহগ্রেব কণকঠে, দিন্তরঙ্গিণী 
বিলাদিলী দিগ্বধুরা ষেন গো উল্লাপে - --- 
২708 সুকুধার কক্ছুকে কম্পিভ উচ্ছানে 
গাছিততছে আঙ্গি হাঃ! তোমার বোধ । 


৯ - হেরি" দেখতোগ্য এত করব আয়োজন 
ধরণীভে, মহাকাণে, বিশ্বতরাচরে, চট 
লুটিয়া এসেছি আজ আকুল বস্তরে 
তোমার সবন্দিরমূণে, ফেলিয়া সুদুরে 
বু এ মোর শর ফেলিগৃহ বিশ্ব-অন্তঃপুলে ! 
নিভৃতে বিয়! হেথা! ছে দেবি, অননি, 
2 এ কি এ উৎসবকলা জচিছ আপনি 
নিজ নিতাপুঞ্জা ওরে 1 এই স্ষ্টিধার। 
বিচিত্রলীবনলীলা চিরকলস্ববা 
নিশিদিন ছুটিরাছে করি” ছল চস 
পিয়া বিলীও-গর্কো, ভব পদতল 4 - 


| _আমিতেছে আসিয়াছে কত নব নারী 
গড. সুজ স্বৰিকোয়ে বহি অভিদেক্ধবাঙ্গি 
তোমারি পুজার তরে; দৃর্তরা, বিস্বদ 2552 


অক, চন্দলধুপ, মিগ্ধ লী 
< 


~~ 


"দৃঢ় 'শালিজ্কব-ভাধি গালিছে ধ্বন্পগী। 77 == 


| 


লেংস তক ণ্ট কমাবে বিকিহচরণ 


সাহিত্য | 


কৃত তক শাহ্ৰিছে করি প্রাণপণ ; 


পন এক পাট লজ = 


হটক্েচে অগ্রমর তোমার আশায়? 
_মফল, সার্থকজন্মা, মানে আপ্নায় 
তোমার দলে কেট বেহু বাপক্শে। 


"হে অলনি, বিশ্ব হস্ত উৎদবের রসে - - 


চ৬২হ-ডুবায়ে, লক্ষবোটে কনঙ্থান 2 
রেখেছে অথণ্ড করি’ ভব ন্তবগন 
অনংপা উদাত্ত কণে কলপাস্ত ধরিয়। 


১৩শ বর ১২শ 


তোমারি উৎসবমদে আনিশ মাঁতিষ! - - 
_ নক জননী ন্ৰায্ব। অপত্য ভগ্রিনী " 


31 5 


ভুমি একা: নাতনী বানি ব্রাহয়ে 
রহিয়াছ লিখিলের নিভৃত নিলয়ে_ 


পশ্ষ্যহান, বহ্ধলীন শত কোট প্রাণী 


রেপেহছ ব্রি রিগ্ধ প্রণবূলে টানি” 


৮ শযুঝে। প্রতিষ্ঠিত তোবাতে, ধকলি! পু 


কত খিশ্পুরোহিত ভরিয়া অঞ্জলি __ 


বিশ্বের মদল অর্থয তোমার চরণে 


নিবেদিছে ১ কত খষে বদ্ধ ধোগাসনে, 
তোমার কণ্যাপীমৃত্তি করিয়া দর্শন 


__ তমা রয়ে নিশিদিন নমাবিগীন রি 


কলত বরণ কত-চিনজর-কৰি 


নাকখাছে, অগ্নি রমে | তব মুখচ্জবিঃ 


তোমার মৌলের ৮, হদৃণনন্দন,- - 


অনল অমৃতবাণী, প্রাণ-রপীয়ন। -- 


কন্দ! বেখেছে য়ে সক্ষয়, ভাঁওারে, 
সণাওিন, পুরাতন-কান্তে কাব্যাগাণে। 
কতই বান্দাকি ব্যান আসি এ ধরা 
ছনখন পৰমমালা ভোনান ও লা 


5পছা 


[ 


চর, ১৪৭৬ 


- নিত্যগূজা । টি 
ft 
£ এর 
দিবে গেছে 1 পানী র্ররধজ্ঞশলে, — 


এ বিশ্বের মতী নানী কত পুনাকালে 
প্রাণের আশ্রয বল, সন্বার্থ তাহার ৯ __. 


_শতিপেমে, পুজে গেছে চরণ তোদার ॥. 


সীমন্ত-দিলুর-বিন্দু সবড়ে মুনা 
তোমার চরণতণ দিয়াছে রাদিয়া; 
ব্ৰহ্মাণ্ডের পুশ্যব্ৰত সকল ব্ৰাহ্মণ 
তোমার অঙ্গনভালে করে বিচরণ 
€লাকতন্ত্রে শান্তিতে করিয়। দীক্ষিত ! 
বক্ষ ব্রত ক্ষলিয়ের বিষল চরিত 


_ রক শত্রল গম পাদ্পীঠে তব 


শোভিছে যুগান্ত ধরি') রাএধি রা 

গ্রপ্তায় নমলকরে সর্ধন্ত-স্গল_; - রি 
স'পেছে তোমায় দো 1 যাবেই ! 

কত গাগা প্রাণপণে দিবসশর্ব্নী 


“আল্লাবনল থাকি ভব "ছে নিবেদিত! ২ 


তোমারি বন্দনা গাহি, ভগৎ-ন্নিভা ? 
কত দৃৎ সাথে লযে' খছপরিবাঁর, 
তোমাতে করিমে' যেপনমগ্রতাহার, - 


কুম্বমপরাগলিপ্র ভূঙ্ষের' মতন 22 


করিতেছে স্বদিকোষে বসা 1 


একেহেরি দেবি? তৰ ম'ন্দব্পশ্চান্তে ! 
“ধবণীর ঘন “খোব সুপ যফদারাতে 

কত কংম; আবাসন রব দুৰ্য্যোধন, 
বলাদ্দ অন্থধ বুধ, লহাথা সাৰণ," 
অকাতরে আপনার হৃদরশোণিতে 
পুজিয়াছে তোমা দেবি | ছে বিখপুদ্ধিতে ! 
এ পুজা তান্তিক পু্গা, এরা ‘বীবাচার।! ; 
এর! এই জগতের গোপলন-পুজারী » 


= a ক 


সাহিত্য । 


এগ বর্ষ, ১২৭ সার” ২ 


সম ন জং সম বু, হিংশ বলে -..... 
তোচারে লভ্ৱিতে গিয়া, তব পদতলে 
বলি দিয়ে সৰ্ব্ব প্রতিবার 7 
ছোগারি মহিমা মাতঃ! করেছে প্রচার । 
পৃতনা, তাড়কা কিংবা শূৰ্পণখা কত. 
আচ হেথা ভয়ন্করী তৈরবীর মত. 


be CEE ORG 
চা হায়, 


সনত ধরপীথানি খর্পর কপালে 


সমান করিতে গিয়া, সর্ব অন্তরালে - 
-- "নিজ রক্তে অস্থিৰ ংলে-ও- গো বিখবৱাণি, 
নির্শিতেছে অভিনব তব রাজযনী 


.. শবাণবলে দেছবলে দেবদৈতগেণ- 


সুগ্র তি করিয়াছে তৰ পিংহাসন ;- 


_ পুলে ভৌস্ম সবে. মিলি, দেবতা অসুগে; = 


5) কর্দয়ে। কেহ কুসুমে কেশরে ; 


লবধূভ কত যাত, 


বাত বক্র 


_কত কাপালিক, কত চীরবগুারী_ 
দেবব্রত যোগী; শবে মিলি এ ভূভলে-... 
শা কুজ্তজেল! অব বচিছে দকলো 


_ শত বকে আলিঙ্গিয়া এই বিশ্বপুর -. - 
তোমার সাঁধনরত শকুনি, বিদুর |. 


- বিলি আঙ্গি রবে, অয়ি পরিসরে; 
সর্ধাঙ্গণা শুপ্তি বিশ্বপৃন্ুুপবে ! - 

-কহিয়াছ নছাবটে ভৃণন্তম্বে তুনি 

- সত বাহু এসারিয়। এই কর্মভৃমি 1 


.. আম দীন, রিক্কাঞ্জলি, অজ্ঞাতে রচিয়া, 


রচ্োছি বিশ্বে নাত: তোমার চাহিয়া}. 


পপ 


--= জীগাচিরণ 
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০৩ 
a সপ ১ আজ ৪ 
রঃ উল 
নর এক ত £ 0 
০৯ চর ৮ শা 
ফিড 
১ একিএিও হিপুদগের একটি স্প্রচিশতীগ জি 
1 x 


ওক সমাজে এই ভীত মালোপশছেছ পতি 


কক্স এ. তে আনল অবগাহন করিল সে 
হাত এম দেশাম া€লুগনিহ আস্তাব্র ও বিগাল। 








শনি তঙ্গত লহ ৬ ফল খারেলি 
EI ~~ = 
২ ৩ ৰন বট বৈ 


+ছে পশণাম।ন, ইতর দাঙিএাহতশে, শিবিপাদসলে, বি 


ক ১52 5 রাত 
লাুঙণ] আমা সেধ টা ভ17 লহ দত পাচা ৰত 


ব'বধ বিতত তিক্ত কলা 


লতি গত “তদ হয় নত হাতে, এ ভাপ হিট জঙ্গল 7 
a 
fo ৯৭ সপ = চটি ষ্ঠ 
+৮৮ চে এছ হন সিজান বেল হজ গনেশ গন তল) কহুদনের 0? 


মাছ পর়্ে অবলিত 7 বিণাদিনী বানভীত অনুপম লাখে গায় পিন 


এ 2৮০৮ মি পির রিল 
তিতা টি ত হদিস লিজ দিশা হি ভাবা তত 2 এগা 
চিট লি শাল দিদি ইষ্ট বা মল ক তলা 


সর. 1 " ত ১3১০ 


তাহা - হধাাহতল হক দা ক পথিএ, কি পাশ’ কি নেহর 


¢ Ee 
তাত দিত টনা তি} প্রভাত সু-যয়া জা লেলী নল শা মিন 


a) রি ত বালিকা লি কা এক এ 
জাল শি লগ। দিশোপাহিছু, বিচনাত হদুরালট লি্রিত দু্াপারস নস সঙ 


: £ এই লিঃ তাতে আস 7 জানব, 
সমস গোর ন পসালি ও বিছি, ৰ তে ন পিছত 

অতি পত্াবেই যাতি ৷ পজে যতে বহত জেয পৰিত নীতর শরগাহল 
বলি জি কুল” আঅবভয়ণ কলিয়া সন, সন 2 AHL কটি, 
লাতিন; তালাশ দক্ষিত ভীত বিণ শণ উহু ০০ ০০০ ৩ তি লিক 
দিলা উপৰ তাত গু স্ব উত্তরা অৰুজলৰ সহ্াক্ধ (7০০ জন শিশ 
না য।তিগও স্ব স্ব ইচ্ন জত বে কোলৎ ভঈ দিয় হেট অব্য: 1 


~~ 


এই নিয়ম প্রতিনিত হুইদাছে। আনহ্গু স্বান 


১৯ 


অপি এবং পিল একে তেত্বপুর থানাত 


আসক লি ও স্ব 2 চা Tr 
বব, লীন ত মত আকিব তেল টা ৰত 
শন পঙ্থপাবিবালের চন্য পক্ষক Du ত নে 


শি 


ও শু বাজ বাহাল কহ 
জলত বো ক 


রণ 


4 
্ 
hd 
# 
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কুন! পরত বহর 





5৫২. সহিত | ১৫শ বৰ, ১২শ লং]? 


" নেঙগ বিবার পুৰে বক্গকূণ্ডের ভীরহ্টি রমিমযোগে দক্ষ করি পরি 


ও39৫হপ সুতরাং-এই 'অঙ্গলময় স্থানে যেলা বদিলেও -যাত্িগণকে কোন. 


-- প্রকার কেন বা অহ্রবিধা ভোগ কাঁরতে হ॥ শা। রন্ধকুণ্ের উদ্তর ও দলি 
অনেক দুর এাপিয়। নেল! বসির. থাকে 

ওৰ্মকুণ্ড একটি বৃহৎ গার্কত্য উতম । এই কুণ্ডের উৎপত্তি সদ্যে 
এ্রইরপ জনপ্রবাদ প্রলিত আছে যে, প্রেতাবুগ মাভৃহস্তা পরশুরাম মাতৃ- 


পেস শশী 


হস পর্ব প্ৰামু কুঠার দ্বারা এই স্থলে _আঁধীন্ত কহেন; সে আঘাতেই 


i 


St 
il স্বষ্টি হই 1াছে। রহ্ষকুণ্ডের আকার ক্ষেপণী বা প্যারাবেনা 


দুত্রেক ন্যার। এই ক্ষেপণীর বক্র রেখা কুণ্ডের পঞ্চিমোত্তর কোণ হইতে 
আরস্ত হইয়। পশ্চিম দক্ষিণ, কোণে দমাপ্ত হহয্াছে। কুতের - পশ্চিম মীম, 
সরলবৈথিক। এই শরণ রেখা ভেদ ক্রিয়া একট নাতি প্রশস্ত অতি 


সূত পন দিক অনেক দুর পর্বাপ্ত চলিয়া গিশ্নাছে। নৈই খাত... 


তাহার পাহাড় নিশ্ডি জঙ্গলে সমাচ্ছর্স থাকাত আরা তাহার শেহ মীমার 


শালীন নি EVE 


নিণয় করিতে পরি রাই । ত্রহ্থকুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ তীর -পঢিচ্ছর্ বণছান )-- 
৬ 


htt 


পর্ক্ধ ও _পশপ্তিণ তট ভীষণ বন ভ্র্গণেঁ_সমাচ্ছয় | পুর্ব তটের মধ্য দিয়া 


একটি সঙ্গীর্ণ গত ক্যটন্ডেদ করিয়]- অনেক বর প্রবাহিত- হুই হইয়াছে। 


আমর তাহারও উ উ-পত্রিস্থান নির্ঘঘ কনি পারি নাই+ এই জং দল স্/শী | 


দিয়া.অবিরান টে প্রবাহিত হইয়া কাকল- রবে বহ্মকুণ্ডে পতিত 
ত হুহুতেছে। মে ধ্ধলি বড়ই. প্রাণারাম , পূর্কো ষেখাতের কথ! বলিয়া ছি, 
তাহা প্রাধই শুক থাকে । অধিকণরিনাণে বৃষ্টি হইলে ইহার কিরদংশে 
অল প্রবাহ হ্‌ সঞ্চারিত হত্র? এহ ৰাতের কিয়দংশ ব্ৰহ্মকুণ্ডের অন্তভুক্ত। 
অনকুত্তের ্গলভাগের পরিমাণ অন্ন ২৫৩০-বর্গ_ফীট হইবে ।_ ই 
বাল কল স্থানে সমান- গভীর নহে। কুখের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত অগঁভীত্ন । 
" ডপরের তীরতূসি_ হটতে- বৃহৎ বৃহৎ মৃত্ডিকাখণ্ড স্বলিত হইয়া কুও্ডমধ্যে 


ণাঁতত হয; -এই কাঁবণে কুণডের শ্রঁভযপ্তরীণ প্রান্তভাগের ধভীরভীর হাদি, 


-ইদাছে) র্ জী টি 


সানান্তে যাত্রিগণ তীরে উঠিয়া সেল! ॥ দেখিতে: না এবং বিবিধ দ্রব্যাদি 


ক্রয় করিয়া থাকে | এই বেলা 'ঘিগ” নামক এক শপ্রকার পার্বতা লতানাঁত 


কলা শাওরা বার এ অঞ্চলের শোক- অই ঘিণ! দ্বার! কেশ ও গাঁৱাদি 


হার্জিত করিয়া! থাকে। এই ফল পন্তান্থ পয়োজ্জনেও. ব্যবহত হপ্র। -_- ---- 


পি 


১, বত, অহ্মকুণ্ড 1 be ২১, ৭৫৩ ্ 


| _ আমিকষঃ গৌমাইর আখড়া) 
বহুত হেলা অধিকক্ষণ রা ছয় না বেলা আউশ টানা 5 22 
». এখান হইতে উঠিয়া এই স্থানের পাচ মাইল পন্দিমে অবস্থিত কৃষ্ণসুর গ্রাস 
== মস সীসাইর.আঞড়ায় গিয়া বসে। এই স্থানঃ শ্বাধীল ভ্রিপুহর 
মাহা ই উবিভার এই আথড়াটি অতি বৃছৎ। রি 
গ্রে গাও অট ক মহিভ- আখড়া; অই দ্বার দূৰে ও পান্চদে 
হইটি অতি বৃহৎ দীর্িকা। এই সকল অট্টালিকা, প্রাচীর, ও ঢীর্খিকা 
_ প্রিদ্রার-নহারাজগণের হকীন্তির পরিচর এদান করিতেছে। অষ্টালিক। ও -- 
_প্রাচীত্র স্থানে স্থানে ভাগিয়া সিয়াছে। দ্রীর্ঘিকাশুদিও অনেক কালের 
খলিত বলিয়া বোধ হয়। অীরামক্ষ্চ" গৌসাইর কাষ্ঠপাদুকাদয়ই এই 
‘বালয়ের অবিষ্ঠিত বিগ্রহ । এখানে অন্য কোনও দেব-বিগ্রহ লাই। এই 
খ্রাথড়ায় হয়েক্ক জন বৈষ্ণব যোহত্ত আছেন। তাহার! দেবালয়সশথ কী 
. আব কাত ভত্বাবধাল কক লালের হক ora 
চতুষ্পার্মে বিছ্বৃত তুনি আছে? তহুৎপন্ন শস্য ও মেলার ময় যাজিগণের নিকট 
হুইতে নংগৃহীত অর্থেই দেবসেরার কার্ধা ও মোহন্তগণের ভরণপে।থণেত্র 
ব্যয় সনির্বহিত হইয়! থাকে । এই আখড়ায়, ্রীলোকের প্রযেশাধিক? 
নাই। এর্কলে কোন ব্যক্তির গাভী প্রসব করিলে গোবওসেল ০প্7া- 
ণার্থ রামকৃষ্ণ গোসাইর দেবালয়ে তাহার নেবার উদ্দেশে দুগ্ধ প্রদত্ত হয়। 
= যত্রিগণ মেলার পূর্বা দিন এই সুনে আসিনি অবস্থিভি করিয়। থাকে; 
প্রভাতে ব্রহ্মকুণ্ডের উদ্দেশে প্রস্থান. কগে। ০১০ ER ড 
ব্ৰহ্মকুণ্ডের শু এধানেও্ড সমস্থ সহন লোকের সদাগ্রম ইৰ থাল । 
সহসা ব্রত জীপুকসগ্ণও ধর্মোদেশে ব্ৰসাকুণ্ড হইতে অথানে আগমন কন্দা 
থাকে । এই সব৭, পার্ধাত্য পাতির মধ্যে টপরা ও মেখলা প্রধান টির! 
পুরুবৃদিগের -পরিধানে হাট্-পর্থন্ত ধুতি । ভরীলোকদিগের আপাদ বক্ষ 
২২৯. বিবিধ বর্ণের বস্তরে আবৃত । এই স্চন বহর পশু নরাগণের উন্নত বস্তু 
শি পবিত্র পাওয়। যায়। টিপা রষণীগণের প্রকোষ্ঠে রৌপ্য বা 
পিতলের বলয় ও কাচের চুড়ি কণে তাল, মৃতকে গোলাকার দাদু কাপড়ের 
ঝালরওয়াল! মক্যলের 'ওড়ন!। মেখলী পুরুবগংপত্-ব্সশকূদও পায় টিপ 
ড! ইহারা টিপরাদের অপেক্ষ! ফিকিৎ উন্নত । ইহাবা নানাবণে গত 


নট. মাত । মি পন) চত শত? 


- ও শামা এম স্যরি কবে। গা হ্বীপ্বগ্রণে র.কানের হি 
এত নত 0, ইহারা কিংবা দেড় বুদ্ধ পরিমিত _রৌপঃ রা বাগ অ" 
মাঠে কর্ণচ্ছিত্রে ব্যবহ 11. করিস হাতক । মেখলী-রমণীগণের বেশতূষা অভ 
হক্ব, ইহাদের দেহকাপি গৌর, বক্ষঃস্থগ হমতে-কটিদেশেড উনারতাগ = *' 
পর্থা নাল, পাৱ; হলত ও ভূতি_ঘিচিত্র বর্ণের, শাটিনের জানা, পরিধালে ০ 
ববিৰ বর্ণের রেশমী, শাড়ী, হাতে বাশ, কাণে রোপাময় ব্‌ স্র্ণনির্নিত রা 
অপস্কার | মেখলী কস্ণী ন্রুরুতির প্রসাদ সৃভাৰভঃই গদরী। ইহাদের 
_ বলেছ ্ষ্পুষ্ঠ, ছেহছ 2 ম্দাই লাবণ প্রায় তল চল, সদয় মততই প্রন্ু : এ 
ইহার! অতি দধন। টিপ ও নেদুলারা পুরুষ নির্ধিবখেষে অতি পরিশ্রী ৯২; 
লিপ রাদের চক্ষু ক্ষুদ্র ও সানিকা্অনুন্ত ) মেখলীদের চক্ষু চিপ্‌রাদের স্তাৰ . 
কু নম, তাহাদের নাদকাও উন্নত। মেখণীরা পরম বৈষ্ণব ৷ এ 5 * 
-- যা মণ ভাদ গেল। নিকটবর্তী যাতরিগণ জো. দেখিয়া 
প্র স্ব সাবাসে প্রত্যাগহন করিল। দূরবাম: স্ব ত্রিগথের অনেকেই রাম্কুষ্-- 
_ গোলাইয় বেখছেখে বক্নাযাপন করল। ইহারা রাত্রিষপেনের জন্য 
মীনা [তীরবর্তী ব্মভণে 'মশ্রযগ্রহন করিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা নর 
_সনাশড হইপ। লাম গাসাহৰ দেৰালয়ে বান) আরতি বাছিয়। উঠিল। ১: 
পে:ৎয়াখিড়নে নেহ বটৰৃক্ষফুগ-নরেবরকুগ, অদুরবর্ধয উপবন ও প্রান্ত 7. 
__লা-স্যৰনে উচ্ছ, সি হইতে-পাগিল অৰুত্রে শাম রঘূনন্দনু গিনিত্রেন।--. 
তেঘেহ কোনে প্হনিলু পায় দণ্ডারদান। যঞ্ধীর্ভনের গভীর রোলে চাতি 
দিৎ ক্কাপিয়া উঠিল। পুরুষগগ আবেগন্তরে ম্বীর্তনে মত্ত হইল। রা 
- রর বইবুতজে বাধ! [পীল গান কমিতে লাগিল । _ 7777 এ 
চারি দিকে হুরিধ্যন ! বন, উপবন সরেরির, প্রান্তর পরিপূর্ণ করিয়! 
.-৫সই হরিধ্বনি-অবিমত উত্থিত হইতেছে | এইকপে রাভ্রি জয়. লেব হুইবা . 
আদিল । জী পুণ্য দলে দলে মে ফ্যোনে প্রারিল, গাছেন তসে অঞ্চনূ*. 
ঘিছাই! ‘শন করিল "ত প্র াভে মাম্র। সৰুলেহ ্র্িসথে যা, 
_ কারণাম। | বি - FS 
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কত 


পাত ০০৩ 


মরম-5ফিভ! বাল! 
আজি গড়িয়ীছে ধ্যা, শা 


"ঢাকতে কূপের ভ 


-- আজি আর নাই স্ন ॥ 7 77 





7 ভিছলিছে কপ শা 


EEE 


" ধন্য কুহুকিনী নিতে { মির 


ট্‌ হন থাকিলে ভাগ্য 
এ শোভা! কি দেখ ঘটে? 
দেখি দেখি আখি ভারে” 
_-__ মেটেনি দেখার মাধ; 


ভাঙ্িয়া সরসসীাধ + 
দৃষ্টির পরশে বাল! 
__ হায় যদি জেগে উঠে উঠে, | 
তাঁ’ হ’লে ভ জুথ-নেশা : ৮৪ 
এখনি যাইবে ছুটে ! | 
মত্রি কি শোভাব রাজ্য . - ও 
| কিশোরীর তনুথানি ! 
অলক! অম্রাধহতী | _. 
২ মোনব্ভী হায় নানি । 


-€প্রয়দীর প্রতি অঙ্গে 


বদশু-উ-সব বেল, 


বা দেখে এক শোনে শাহ 


| নৈত্য নিঙ্য হম হেন! 


| শ্রীনাশুতোষ ভট্টাচার্য [ .. 





পপ পশিল ০ 22 
০ 14 te teh 
এ 28 
81 সাহিত হত্য নর 
১০২৯: . SET ELE টু ললিত 

| কলিষান স্রীনোকাদি৫ে ‘ন অবস্থা সম্বন্ধে মিষ্টার জেখস: বার্ণন_ একটি ফোতু- 
এ ৩--4 | 

__ ধহাহলক্ড প্রবন্ধ লিখিয়ছেন।. = আমত! তাহার বক্তব্যের সার নিয়ে ৫ ২ 


অনুচ অবস্থা | fl ০ 
স্বদেশে অনুড়া ক্ছা পিভামাতার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন 17 বয়স আক. 
হইজেও-হাহার এ অবস্থার পরিবর্তন হয় না। অবিনাছিতা কন্া লীবনের - .. 
নেব ্বহর্ভ-পর্ান-মংসারে পিতামাতার ইচ্ছা সম্পূর্ণ অধীন. হইয়া থাকে 
অনুড়া কপ্তার উপর পিতামাতার অবাধ অথিতার:। - এ বিবদে তাহাদের 
_ক্ষমভ: কেলিক্মপে নিয়ন্ত্রিত নহে। তাহাদের ব্যবহার যতই কঠোর হউন 25 
না কেন, তাঁহার খাল লান্ নাই।_ হরি অনুঢা কনার কার্ধা - 
-_ কল্প পিভামাতার- প্রীতিপ্রদ ন! হর, তাহা হইলে 1511 আইন আদার 
শত্ের আশ্রয় না নইরাই তাহাকে স্বভাবশোধক কারাগৃহে ৰ! কোনও .-₹. 
আসপ্চ্হেশে আবদ্ধ কিমা এ।খতে পাঁরেন | বিবাহের পর জা কিতা 
পরিমাণে পিভায় ২চ্ছাব অদীন থাকে। যদি পিতা দীভিত - হুদ, - 
তাহ! হইলে তাহার ওশ্রাযান শর্ত তিনি. ক্যাকে _হখৃছে আনয়ন করিতে 
পাবেন । পাবিয়োগ.-হইলে,. পিজা. ভিন মানের জন্য কন্তাকে স্বগুঙ্গে ২ 
কর্ন আর্ধো_নিরক্ঞ করিতে পারেন । জামাতা নৃত্য বই; তিনি কনাকে 
নিশগৃহে_লইয়া আসিতে, এবং আইন-সনুজারে, দৌহিত্রদের অভিভাবক 
হইতে পাছে! পিভার শম্ভিমতে কোনও কক বিবাহ করিভৈ দানে নাঃ 
_. কিন্ধ কন্তা স পভিশাপিনী হইলে পিআং-্রিচা- প্রকাশের ববিক সাদালতে fe 
-. অভিযোগ করিতে পারে । 7০. 
ভি ০8 দাম্পত্য । ২. ৯৮০ এই 
পু ববি দ্র প্র মী স্ত্রীলোক পিতামাতার অপরিসীম [ক্ষমতার পন্ড 


ন 


দ্বনীর অপধরসীম কমার অধীন হয়। কুৰীয় আইন এ বিষ্যে- (8০:৯৭ 


আলম! |] Mat লট" 





স্পা 


+ 


২ 


চৈর-১১১৭ সহযোগী সাহিত্য । ৭৫৭ 


শৃষ্টভঃ বলিয়াছেন, “এক কনা স্বামী ও জনক, ই, Et RAE 


অনীম ক্ষমতার অনু কাশ 427 7কিজাপ ক’ৱতে পানে FEE ক্মতরাং পিতা অ! 
“অশীম ক্ষমতার কোচ কয়েল, এবং ততগরিবর্ডে স্বামীর জী 
কমত৷ প্রভাবশালী হয়। এগল কি, স্বামীর অচ্মতিপন্র ব্যভীত নী 


বত কোন ল নগর দশজন করিতেও পারেন ন্‌! । - স্বামী - একট ভিউ 
সময়ের জন অহমতিণত্র দিয়া থাকেন ; এট সময় অভিবাহিভ ডে 


1585 
নবী গৃহে ভ্রযাগনন রে বাঁধ, অঞবা নুতন অঙ্জুবতিপত্র লইতে বাধ্য 


লাহ্বাঞী ভ্রীর বিক্তজ্গে আদালতে অভিযোগ করিতে পারেন, কিন্ত প্র । মে নিজ 


কইতে বঞ্চিত! পুকুষের অপেক্ষা দীলোকের- সাক্ষো- মর্জীনা অন। 
এ সম্বন্ধে আইনের ব্যবস্থা এইকসসপ১,-- 
“ছু সাক্ষ্য বিভিন্ন হইলে বালকের সপ্রেক্ষ। ভুবকের. retro, 
জ্পেক্ষা পুরুষের সাক্ষ্য বনবওর ৷” | 
সাধারণ অবহা : 
" ক্ুধীস্ব কষাণদের প্রক্দ এইন্ূপ,--"লাভটি রর রী একটি ব্মাতা | অ” 
একটি প্রবাদ এই,_প্শ্রীলোজের আছু'ই নাই, সামাভ বাল্দ্মান্র আতে ) 
স্থীদেহ আম্মার ক্ষ্রাদপি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা পবিঠালিভ,- দন্55 এবি 
টির এইরূপ অর্থ হইবে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিমতা সন্ধে প্ুরুবের অনি 


- রক এই, উহাদের কেশ দীর্ঘ, কিন্তু মন হস্বাতন 1০ বিকার কোঠা 


সর কোনও বিধি নাই ৷ পুর্জানিফাবার ফুতাএ' পর দম্পন্তি পুভ্রযোহ আন। 
অমাংশে বিভক্ত হয়। গুভ্রপন্তান বা খশর পুরু উভরাধিকারীর অভায 
টা বর্ন পত্রী তাহার ব্যক্তিগত অর্থ7দির চঠগশ ও অপর হাসির 

32২৭ প্রাপ্ত হয়েন, অবশিষ্ট কন্যাদের শব্যে লমভাবে বিভক্ত হা, ৷ কমায় 


র্মণ। শ্বীয় ধনের সং মাপ করত 7 বিবাহ জইশেও এই করের অপশাপে 
হর না সিউনিঈিপান সভার ও প্রাদেশিঅ অধিবেশনের নদস্যনির্ব, হনে 


ভনাশাও মতামত, প্রকাশ করিতে পারে। এক্ধপ ব্যাপারে তাহের 


স্বয়ং উপস্থিত হইবার ক্ষমতা নাই; কিন্ত-ভাহাদের পুরুষ লু ন 
আত্মীয়কে প্রতিনিধি নির্বাচিত কবিতে পারে | কিল যত দিন শর্য্যদ্বণ্নাঃ 

উপায় নকল বিশেষরপে বর্ধিত না: হগ, তহ দিন, পর্যন্ত-রুস্র্যুণী 3 পাকত 
উচ শা অন্ন্তব্‌ : 


৫৮, | সাহিত্য ১০শ বহ, ১২শ মা 


০০০০ 
শিকাকেতন্রের সত রস 1 ১, 


f তিল আসে পকর্ণটিল-এলশ্াহিন” নামক পরে মিঃ নীডনী ওয়েব শিলা 
কেটে ন মিংখ্যা-বাহুণ্ে।র প্রয়ে।জনীরতা সগকে একটি কুন্দন যুদ্ভিবুক্ত ওফ" 
পিৰিয়াদে | শব কোর্ড ও কেদিতার ম়।ৰকধি তাহার অভিতএ ০ মথে ; 
যাহাচে মানমিক_$ন্‌ঞি. ও ব্যবদ৷য়-বুক্চি দুম্যক গঁরিমাচ্ডিত হয়, মঞ্ডিক- 
১৭০ জাজ বহা'্দর তবব্যতৈ দিনপাত করতে হইবে, তা; 
ফাছলবালকাঁর খিালয়ের কপাহ তাহার বব) তান অহনা নাতির 
সহিত ই-প্রালের নিগাপাপূতপ্পভূলনা করিয়াছেন 1 বু লু আ্শহটীটী 
কিল জা নি বক্তুরাজ্গা- উচ্চশিক্ার্থা ছাত্রের সংখ্যা এভৰরা 
পডলনের হিলাবে নিত হইতেছে ; জার্মানী ও বেলতি সম, শতণ্রা চু 
এন; হৃইআরণ্যাচও শতক, দাত জান ! নাগ ইটাপী, এ য়া ও কমত 
নায় ছালংখ্য' ব্ধিত হইতেছে। হিত হৃচিশ গুক্ষরাজোয উচ্চশিক্ষা্ণীত শংথ্য। 


ব্দিত হওয়া! দক বাব, _সযন্ভাবেহ আছে PC UE বত্মীবেক মধ্যে 
=" লীন আরম ='িরে, ইহা নশ্চিত। ভশ্াপি এখনও এমন 'ব্বাম 
ত-আনাদ্েণ আনেকেরহ শাকিডে পারে যে, বক্তগত, হিনাবে . 


৩ ne অল র্‌ ক - 
ক গণ ইংৰাজ অপরদ্ছনতীমু- অপেক্ষা শ্রেঠ ঘথাপি সকল, স্থদেশ- 


অভকে্ (যতই নাউ? হউন না কেন) স্সশিক্ষার বিশব- বের প্র 
তাহা স্যার কণি হইবে । = ও * _আামর। এক্ষণে কেশ শত 
শগ্রারস্বে উপনীত, £4 ব্যবলাস্ঢাতুর্য্যের এগ ৮খাহাবা বাসা বুদ্ছিক্র দি 


452 উল Fats পার নহি শত 
ন্‌ দ7শলন ক ক পাছে, তাহাই ভুনা এপররূণে [লি ক্ষত ব্য জি- 


বশর ৪মতিশ্রাভে তা তরী খায় জি [525 টু জিডির 
নিত গ১এব- বেত বুঝাটিয়। দিয়াছেন নে, তীর প্রতাবত নুভর্ন শক 


দু লি ৬ ~~ 
কল আজৃহ্াা আকেদবিদের অহ়ুকূপ নয়! কানিজ তাজা 
নাতে ত নুহ । উনিই পিক্ষাকেজখুতিত কাঠি প্রণালী স্বতগ্র ; কাত, 


শণাৰ ব্যক্রিসৰুহেব পিন" ইহাৰ উদ্েস্তা £7 ই পর" এহ নৃতণ 





বালকে ডালর 5৩৮ আসন তিনিদিধাদেন। শর্যাৎ, এন্মকাল ঠায় 
প্রাদপ্িঃগন ম তক টপ দৃধীতগ্রন্থ ত শঈবেনই, বিচির হত জল 
সবের মধ্যে সি, ল্বৃহাকে তে নপতা? স্ুবগাষে সার কৃ-হ ইতে হইবে 1 


ই লূতন { শোহকেজসহূহ বির “পরিচালিত হঈবেও বং হৎরি” 
শুক; গদাসের ন =! সনে হি ওয়েন বলেন বে, এ্ঙ্গি বীদ্ধই পুহদাকাকে 


TRL, 2: } সহযোগী নাঁহিত্য { 110৯ 


যখন ছাতেহ_ সমাবেশহ্থানরূপে খন্িণশ হইবে; ইহাদের শিকদ!নেক 
অর্ধ খুব উচ্চ হইবে! এই শিক্ষ; কাবাপ্রত হইবে । ছাত্রপ কে একস 
| দেওয়া হইতে, ঘাঁহাভে ভবিষ্যতে জীবিকননির্দানেক উাবন্বলপ 

" মুহে তাঁহার! পারদ্পিত। লাভ করিতে পাবে । তত হইল, এখন ন 
=লাস্বী্ণ জনমাধারণ আদৌ বে নুরুল বির নি জাত দলেও লও 
সমূহের অধ্যয়ন আরব্ধ হইবে ৷ ব্যাপ্ল্যহের আন্ক্ষ ওহ হাদীগনের 

বল অধ্যাপক হকার নে (নেন ড হছে সুনে 









free 2 টন 


, ভা করিয়া! ভাহাদের শঅ্রদ্ধ। আকর্ষণ কৰিচ্‌ডছেন, ইন কইল ভারোরঃ 


য়, লুনের্য নাই ! ঁ 2৬. ০০ 
নগুনের আয়োজন। MEE 
য়োজন। 


স্পশাশীশী 


IEP ওদ্বে এলেন তৰ. কপ্রকেনসিং টলে ৫৭ ১২।এ এরা খ।লি জহি 
















পভিও সাতে হু এদিক উদর (05152100690 15) একটি হুটেক বত 
1 নি bY 
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